ক্কান্তিকগ 
হু: এ বুস্ধ তাহাদের এই আবেদন বিবজাত হয় এবং 
আলাসিটুনাস্যাচনা প্বারা ভারতীয় সষস্টার সমাধান করার জন্তী: 
রাগী সিসি তি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে গবন্ধে কট 
শারতীয় অধ্ঠাণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেম এবং যুদ্ধের 
সময় শত্রুর আক্রমণে যে সকল বিভীষিকার স্ঠি হয় নিরন্তর 


ভারতে তদনুজপ অবস্থার স্থট্টি করিয়া তোলেন । তিন বংসর- 


কাল দেশ্তে উপর যে ভয়াবহ অবস্থা চাপিয়! বসিয়াছিল, 
তাহার ফম্ছে ছুঃখ-ুর্দশা, মনুযাস্ষ্ট ধা দরুণ অগণিত 
লোকের স্বত্যু এবং ভারতের সমস্যা সমাধানে অপটু ছুনাতিপৃণ 
শাসনব্যরশ্থা দেশের বুকে গভীর ক্ষতের স্্টি করিয়া গিয়াছে: 
তথাপি “এই তিনটি বংসরে ভাগতীয় জনসাধারণ সরকারী 
উৎপীড়মের সন্মুখীন হইয়া অদম্য সাহপিকতাপ পরিচয় দিয়াছে 
খ্রবং পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিপাতের দঢ আকাঙ্জায 
বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। 

“১৯৪২ সালের ৮ই খাগষ্টের প্রস্তাবে নিঃ-ঙাঃ 
সমিতি ঘে জাতীয় ও আতর্জাতিক জাশা-আকাজ্া প্রকাশ, 
করিয়াছিজেন, এখনই তাহার পুনরুঞ্জি করিতেছেন । তাহরা 
পূর্বের ভার এখনও এই অভিমত বাস্ত কণিতেছেন যে, 
হারতের স্বাধীনতা বিশ্বের শাস্তির পক্ষে একান্ত অপরিহার্থ। 
ভার-ত স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই এশিয়া ও আনান 
এহাক্জেশের পরাধীন জাতিগুধির স্বাধীনতা আসিবে । ভারতির 
স্কাধীনতা স্পষ্টভাবে স্বীকাণ করিতে হইবে এবং সম্মিষত 
/ [তিপুগ্রের মধ্যে ভাপতকে শ্বাধীন জাতির মর্ধাদ! তে 
হই/ব। খিশ্বের স্বাধীনতা ও শাস্তির জন্ত ভারত শ্বাধীন রাই 
হুসাবেই অন্তানা জাতির সহিত সহযোগিতা করিবে |” 


এশিয়ার স্বাধীনতা ( 

নিখিল-তারত রাষ্টীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত মূল পরষ্ঠাবে 
“পনিবেশ, ও পরাধীন দেশগুলির খ্বাধীনতার অন্ত আগ্রহ এঁচাশ 
'৪রা হইয়াছে । প্রস্তাবটিতে বল! হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হাট্্লাছে 
কিন্ত উহার দীর্ঘ কৃষচ্ছায়া এখনও পৃথিবীকে আবৃত রিয়া 
াখিয়াছে.। ভবিষ্যতে যুদ্ধ আবার আরও হইবার সরীবন! 
পম্পর্কেও অনেকে আলোচনা কগিতেছেন। | 
"াশবিক রোমার আবিষ্কারের ফলে বত'মান জগতের দুর 
আতা রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শু রণ 


ী মনোভাব পরিত্যাগ ন না করে এবং ্বাবীন জার্তূহের 
মি রানি মনোস্ি ৭ এবং মানবের মর্ধা টু রক্ষার 





খাবিধ প্রসঙগ-_বড়ংঠটের প্কুতন প্রস্তাব 


ৃ বিশ্বাস ও ানির্ভরনীলতাই মুক্তির ভিউ উপায় 


রী 


কোথায়ও গণ-স্বাধীনতা আলোচনার যৃল বিধয়বস্ত ছিল না, 
রাজ্হার্া সাআজাবাদীদের পুণ্ধ রাধা, পনরুদ্ধার্‌ এবং বড় 
'সাআ্াজাবাদীদের মধ্যে, পৃথিবীর ভাল ভাল দেশগী নুর ভাগ- : 
সবাটোয়ারাহই বড় কথ! ছিল বলিয়া লোকে সঙ্গৈহ কু 
এই সন্দেহই ক্রমে ক্রমে দুঢ় হইতেছে । ইউরোপ ও প্রশিক়্ায় 
উভয় স্থানেই যুদ্ধ শেষ হইয়!ছে। সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার পরাধীন দেশ- 
সমূহে পুরান সাত্রাজাবাদীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্ঠা সরু 
হইয়] গিয়াছে । আনামে ফরাসী সাআাজ্যবাদ, ইম্ম্েনেশিয়ায় 
ডাচ সামাঙ্জাবাদ আবার যাহাতে পূর্বের স্তায় জাকিয়া বসিতে 
পারে তাহার জগ্গ ব্রিটেন সর্ববিধ সাহাযষো তৎপর, আমেব্রিকাও 
ইহার সমর্থক । 
এশিয়াবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের জন্ঠ অগ্রেলিয়া 
হইতে প্রিটিশ গবশ্মেণ্টের নির্দেশে যে আহাযা প্রেরিত হাইতে- 
ছিল তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ উঠায় 
অফ্্রেলিয়ার অমিক গবশ্রেন্ট উহা বন্ধ করিয়াছেন । এবার অংবাদ 
আসিয়াছে ভারতীয় সৈষ্কধলকে যবঘীপে নামানো হুইয়াছে। 
অর্থাৎ ডাঁচ গবর্মেপ্টের হাতে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুপ্ধ প্রত্যপর্ণ 
ন। কর! পর্যাস্ত ভারতীয় সৈহদের সাহাযো তথাকার স্বাধীনত! 
সংগ্রাম দমন রাখা হইবে । ডাচ শোষণের বিরুদ্ধে ইন্দোনে 
শিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন চলিতেছে ইহা! সর্বজনবিদিত । 
ডাচ ঈষ্ট-ইঙিক্কে ডাচ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠ! না হওয়1 পর্বস্ত শাঞ্তি 
রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই কার্ধে ভারতীয় 
সৈগ্ঠদের নিযুক্ত করা হইতেছে । 
আটলান্টিক চার্টার, মানবের স্বাধীনতা, পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র 
প্রতিঠ। প্রভৃতি বড় বড় নীতিকথা যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্ত্রে সঙ্গে 
বন্ধ হইয়াছে। সাত্রাজ্যবাদীর দল পুনর্াক্ পৃথিবাব্যাপী সাম্রাজা- 
বাদ বিস্তারে অগ্রণী হইয়াছে । ব্রিটেন ও আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ 
শিক্ষিত যুবককে যুদ্ধে প্রাণ বিধানে টানিয়! আনিবার অন্ত যে 
সকল আদর্শের প্রচার কর! হইয়াছে আজ আর তাহার প্রয়োক্ষন 
নাই। তাই আজ সর্বত্র সাত্রাঙ্্য উদ্ধার ও নুতন সা্রান্ধ্য প্রতিষ্ঠার 
খেলা নুরু হইয়া! গিয়াছে । এমন কি রাশিয়াও আজ তুরস্ককে 
পদ্ধানত করিয়! দার্দানেলিদের উপর কতৃত্ব দাবি করে! 
নিপীড়িত লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মানবের বন্ধু আজ আর কেহ 
নাই। তাই আজ দেখি পৃথিবীর পরাধীন দেশসমূে বিচ্ছিন্ন ও 
স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম নুক্ণ হইয়াছে, সঙ্ঘবন্ধতাবে সাম্রাজ্য. 
বাদী শঞ্জিসমূহ তাহাকে দমন করিতেছে । পত্মাীন সমস্ত জাতি 
সজ্ঘবদ্ধ ন! হইলে ইহার প্রতীকার অসম্ভব । কংগ্রেস নেতার! 
দক্ষিণ এশিয়া! ফেডারেশনের কথ তুলিয়াছেন। ৪ ফেডারেশন 
গঠন ও উহার সাফল্যের উপরই দক্ষিণ-পূর্ব এশিক্বার জমস্ত 
পরাধীন দেশের অস্ভিত্ব নির্ভর করে। কোন পাজা্াবারী ছ্বাতিই 






(পরাধীন দেশের মুক্তি বহিয়! আনিবে না/ জাপাম জানে মাই, 





ইংরেজ আমেরিকা বা রাশিয়াও আমি আত্মশক্তিতে 





৪. | প্রবাসী 
খাকা আত্র চলিবে ন| ইহা! তিনি বুঝিয়াছেন, ওদিকে ব্রিটিশ 


মন্্িস্ারও আমল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কাজেই নুতন কোন 
প্রন্তাব উপস্থিত করিতে হইলে কভৃপিক্ষের সহিত পরামর্শ করি- 
বার প্রয়োজন ভাহার হষইয়াছিল। 

নুতন প্রদ্থাবে লর্ড ওয়ানডেল নুতন কোন কথা বলেন নাই, 
শুধু ক্রিপস প্রপ্তাবটিকে আরও একটু অস্পষ্ট করিয়া ভাষা 
বদলাইয়। প্রচার করিয়াছেন । তাহার প্রন্তাবের সাব্রমর্ম এই £ 
“ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ 
গবগ্ধেন্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত যথাসপাধা সহযোগিতা 
করিতে বঙ্ধপরিকর । আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদে- 
শিক আইনসভাপমূহ্থে সাধারণ নির্বাচন হইবে। ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট আশা করেন যে, সমন্ত প্রদেশের রাজনৈতিক দলঞ্চলি 
মপ্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন । 

“ব্রিটিশ গবনেণ্টি যত্ত শী সম্রব একটি বাগ্রবিধিপ্রণয়নকান্নী 
সমিতি আহ্বান করিতে ইচ্ছুক । ইহার জন্ত প্রাথমিক ব্যবস্থা 
হিসাবে ১৯৪২ জালের ঘোষণায় প্রস্তাবিত ব্যবস্বাসমূহ গ্রহণ- 
যোগ্য কিনা অথবা অন্ধ কোন কিংবা কোন সংশোধিত 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত তাহ নিধারণ করিবার জন্থ 
নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ গবন্মেট আমাকে বিভিন্র 
প্রদেশের বাবস্বাপরিষদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা 
চালাইবার ক্ষমতা! দিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যলি কি ভাবে 
রাষ্রবিধিপ্রণয়নকারী সমিতিতে যৌগধান করিতে পারে, তাহা 
নির্ধারণের জণ্ত দেশীয় রাঞোর প্রতিশিধষিদের সহিতও আলো- 
চন] করা হইবে ।” 

“েট ব্রিটেন এবং ভারত্তের মধো যে চুক্তি সম্পা্ন করা৷ 
প্রয়োজন হইবে, প্রিটিশ গবন্মে্টে তাহার সতাবলী বিবেচনা 
করিতেছেন । কিও পেই অবস্থায় পৌছিবার পূর্বে ভারাত- 
গবন্েন্টের কাধ চালাইতেই হইবে এবং জরুরী অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সমস্তাপমূহের সমাধানের চেষ্টা করিতেই হইবে। 
তাহা ছাড়া শুতন বিশ্ববিধান প্রণয়ন করিবার কাজে ভারতকে 
পূর্ণরূপে যোগদান করিতে হইবে। তাই ব্রিটিশ গবন্মেন্টি 
আমাকে প্রাদেশিক শিবাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইহবামাত্র 
একটি শাসন-পর্রিষদ গঠনেই ব্যবস্থা করিবার জন্ত ক্ষমত] 
প্রিয়াছেন। শাসন পর্রিষ্ঘটি এমনঙাবে গঠিত হহবে যাহাতে 
চুহা প্রধান প্রধান ভারতীয় ধলগুলির সমর্থন পায়। 

“ভারতের জন্ত একটি নুতন ররাপ্রবিধি প্রণয়ন এবং তাহা 
কাধকরী কর! বেশ কঠিন কাজ । ইহার জন্ত চাই জংশ্লিঃ 
সকলের গুভেচ্ছা, সহযোগিতা এবং ঠৈয | ইহার জণ্ত প্রথমে 
সাধারণ নির্বাচন শেষ করিতে হইবে । নির্বাচনের থারাই 
ভারতীয় নির্বাচকমগ্ডলীর ইচ্ছার স্বরূপ বুঝ যাইবে | প্লাগ্ুবিধি- 
প্রণয়নকারী সমিতির আকার, ক্ষমতা এবং কার্ঁপ্রণালী নির্ধ- 
রণের জগ্ঠ নির্বাচনের পর আরম শির্বাচিত ব্যঞ্তিগণের এবং 
দ্বেশীয় রাজোর প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা! 
করি ।” 

4১৯৪২ সালের খসড়া ঘোষণায় রাগ্বিধিপ্রণয়নকারী 
গাষতি গঠনের.একটি পন্থা প্রস্তাব করা হইয়াছিল । কিছু 

. এতপূর্ণ সমস্তাবজী এবং জটিল সংখ্যালঘু সন্প্রধায়ের সমস্ত 


১৩৫২ 


বিবেচনা করিয়া [রাটশ গবন্শে' ন্ট এক্ষণে মনে করেন যে, 
রাষ্টবিবিপ্রণয়নকারী সমিতির আকার নিধারণ করিবার পূর্বে 
জনগণেক্ প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন | 
কংগ্রেস এই নৃতন প্রস্তাবটিকে দরাপরি প্রত্যাখান করেন 
মাই, ইহা এত অস্পষ্ট যে গ্রহণ বা পত্যাখ্যান কিছুই করা চলে 
না। প্রস্তাবটিতে তিনটি বিষস্ব প্রণিধানযোগ্য । প্রথম, উহ্না'র 
অন্পষ্টত!। বহু গুরুত্বপুণ স্থান এমন ভাবে ধ্যর্বোধক করিয়া 
রাখা হইয়াছে যে উভ! সযত্ব্ধত বয়া মনে হয়। ক্রিপস 
পরিকল্পনায় পাকিস্তান যাহাতে হতে পারে তাহার একটা 
রাষ্ডা ছিল, এটাতে সে পথটিকে কুয়াসায় আরাত করা হই- 
যাছে। ক্রিপস প্রস্তাবে রাঈবিনিপ্রণয়নকারী সমিতির একটা 
স্পষ্ট বূপ দেওয়ার চেষ্টা কর হইয়াছল, ইহাতে তাহাঁও নাই। 
আ(পাঁষ আলোচনা ফাসাইবার একটা বড় উপায়রূপে দেশীয় 
রাজাদের খাড়া রাখা হইয়াছে! বুদ্ধিমান ইংরেজ সমপ্ত 


,ব্যাপারট' নির্বাচনের ফলাফলের উপর ছাড়িয়া! দিয়াছে। 


কংখেস যদি সর্বত্র জয়লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে লীগকে 
বাদ দিয়া ক'গ্রেস এবং জাতীয়তাণাধ। দলের সহিত আপোষ 
করিবার দার সম্পূর্ণদূপে উখুষ্ত রচিল | মুসলিম জীগ ও অক্ধাশ্থা 
হতিখিয়াশীল দলের শক্তির্ধি হইত উহাদের সাহ!যো সমস্ত 
বাবস্থা বানচাল করিবার উপায়ও খালাই রঙ্লি। প্রাস্তাবটির 
ব্যাখ্যা! শেষ পথস্ত কি হইবে তাহা নির্ভপ কবিতেছে শিবাচনের 
পর কংখ্েসের শশ্টি কি দাড়াইবে তাহার উপর | 

ছিঠীয়, ইঙ-ডারতীয় সক্ষিপত রচত হইবে এবং উহার 
উপর জিওি কবরয়া ভবিষ্যৎ রা$ঠিধি গঠিত হইবে । ভারতের 
রাউবিধি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দলে ভারতীয় গণ-পরিষছে 
রচিত হইবে এবং ব্রিটেন তাহা মানয়া লইবে এ কথা মুখেও 
অন্রত্ বল। হইয়াছে । কাজে 1 হইবে তাহা নির্বাচনের 
পর গটশীতির খেলা দেখিয়া বুঝা যাহবে | 

তিষ্তর, লর্ড ওয়াতেল বলিয়াছেন বড় রাজনেতিক দলগলির 
সমথন ইয়া কেন্দীয় শাসন-পরিষত* গঠিত হহবে। চিরাউগ্িত 
প্রথানূর্ধার সাল্প্রধায়িক মিলনের ধুয়া এবার তিন লেন 
শাই। এদিকে মিঃ এটলি অবন্ত লগ ওয়াভেলের এই ক্রি 
সামপাইঠ। লইয়াছেন। তিশি 'লিয়াছেশ, “ভারতবাসীরা 
সক: ঈালিয়া এমন একট প্লা্ুবিধি প্রণয়ন করুম যাহা] মেজ- 
রিটি এবং মাইনর্রিটি উভয় সন্প্রায়ের লোকেই জ্গায়সঙ্গত 
বলিয়া ক্টণ করিতে পারে 1” পৃিবীর কোন দেশে সব লোক. 

এক ধারজনতিক মত অবলখন করিং একসঙ্গে কাজ করিয়াছে 

এ্নপ রঃ কুআাপি নাই ; খাস ব্রিটেনেও নাই | পরাধীন 
দেশকে ৰযাজাবাদা দেশ স্বাধীনত দানে খখন বাধা হইয়াছে 
তখন সেদশের বৃহত্তম ও সবাপেঙ্খ। শপ্ডিশালী রাঙ্জনৈতিক 
ধলের হা1তিই রাজ্যশাসনের ভার ছাড়িয়া! দেওয়া হইয়াছে । 
টি বেলায়ই ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের এই অগ্চায় জিদ 
'টীতেছে। কারণ এখানে রাজনৈতিক প্রগতি ব্যর্থ 
করিবার ঈও দল খাড়া করিবার মদ দেশত্রোহী ক্রীতদাসের 
অভাব দাই | 


লর্ড গুপনাভেলের নিকট দেশবাসী সকলের আল যাহ) 
শুনিতে চাহয়াছিল সে সম্বন্ধে তিশি কথাটিমাত্র |ঙেন নাই 





৯ পাস্তিশী। ২৭ লাশ 


সিমলা ব্ঠৈক মুসলীম লীগের অঙ্তায় জিদের জন্ঠ বার্থ হইয়াছে, 
দেশের ও বিদেশের বহু চিন্তাশীল লোকেই ইহ স্ীকার করিয়া- 
ছেন। ব্রিটিশ গবশ্শেন্টের ইঙ্িতে লীগের হাতে এই ভিটো 
দেওয়া হইয়াছিল ইহাও বহু জনে সন্দেই করিয়াছেন । কোন 
একটি বিশেষ দলের অগ্থাম জিদে রাম্নৈতিক প্রগতি বন্ধ 
থাকিবে না বড়লাট এবারও ইহা] ঘোষণা করেশ নাই এইটিই 
সবপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
গলি 0 টু 
অপ্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট ও 
তথ্যাদি গ্রকীশের দাবি 

পঞ্ডিত জওহরলাল মেহুরু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির 
ব্যবহাপার্থ তথ্য ও অগ্ঠান্ভ জ্ঞাতব্য সংধার্দ প্রকাশের জঙগ্গ 
গবন্মেণ্টের নিকট দাবি করিয়াছেন । সংবাদপঞ্জে প্রদত্ত এক 
বিবৃতিতে পণ্ডিতজী বলিয়া ছেন, 

“পরিকল্পনা কমিটির কাজে হাত দিবার গোড়া ইইতেই 
নির্ভরযোগ্য তথ্য, পাংখ্যিক হিসাব ও মানা বিখেচা বিষয় 
সঙ্গন্ধে অন্থান্ত উপকরণের অভাবে আমাদের কাজ অগ্রস্র 
হইতে পারিতেছে না । প্রথমতঃ, প্রয়োজশীয় তথ্যের অনেক- 
গুলির অপ্তিত্বই নাই এবং যেখখপি আছে তাহাঁও জনসাধারণকে 


জানান হয়না । যুদ্ধের সময় এহ অন্ুবিধাঞ্চলি বহু পরিমাণে 
বুদ্ধ পায়। তথাকথিত নিপাপী বা মিতবায়িতার খাতিরে 


কয়েক বতসর যাবং রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ আছে। যে 
সব €পোট প্রকাশ করা হইয়াছে, (শুলিরও কপি সংগ্রহ 
করা দুর । 

“ভারত গবশেন্টির নিষুণ্ত বিভিন্ন পরিষ্ যে থা সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহা অবগত হইবার কোন রাস্তাই মাই । অথচ 
যথোপযুক্ত তথা ভি কোন পপ্রিকণ্পনাই সাথক হইতে পারে 
শা। সুতরাং গবদেন্টের নিকট যে সঞ্ল অপ্রকাশিত কিনা 
অগ্রচারিত প্রিপোর্ট ও তথ্য রহিয়াছে, সেখুলি তাহাদের 
প্রকাশ করা একাত্ প্রয়োজন | 

“যে সকল ব্ি.পাট জনসাধারণের নিকট চাপিয়া রাখা 
হইয়াছে, সেখ্খলির মধ্যে একটি হইতেছে আমেরিকান গ্র্যাডি 
কমিটির প্রিপোর্ট । এই কমিটি ১৯৪২ আলে ভারতবর্ধে 
আসিয়াছিলেন। হৃঞ্ধের সময়ে পিপোর্টটি চাপিয়! রাখিবার 
যে কারণই থাকুক, বতমানে নিশ্চয়ই তাহা আর থাকিতে 
পারে মা। জমসধারণের নিকট গবন্সেন্টের ইহা এখন 
প্রকাশ করা উচিত! 

“নিরপেক্ষ বিশ্ষেজ্ঞদের এরূপ একটি রিপোর্ট চাপিয়া 
রাখায় এই সিষ্ধান্ডেই আসিতে হয় যে, প্রিপোর্টে এমন কিছু ছিল 
যাহাতে গবন্মেট্টেক্র কৃতিথ প্রকাশ পায় না কিন্বা দেশে শিল্প 
বিস্তারের জঙ্ত কমি এমন সব সুপারিশ করিয়াছিলেন, যাহ 
গবন্মে্ট চাপিয়! বাঁধাই শ্রেয়? মনে কপ্রিয়াছিলেন 1” 

পণ্ডিত নেহরু $ঁই রিপোর্ট এবং গবর্ধেন্টের হাতে অন্থান্ত 
যে-সব রিপোর্ট ও তথ্য আছে সেগুলি প্রকীশের দাবি 


করেন। তিনি বঙ্লেন,--“একমাত্র জাতীয় পরিকপ্পন! কমিটির 
প্রয়োজনেই যে 'এখলি প্রকাশ করা কতণব্য তাহ 


নহ, বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল পরিকল্পনা করা হইতেছে, 
লি অধ্ষদ্ধে জনয়াধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি রে প্লবার জন্যও 


৮ ক. 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ডাঃ জয়াকর কর ক পাকিস্থানের ব্যাখ্যা , 1. 


নি পানি, পি শি পলিসি লিন 5০০৫ পাক 


এগুলি প্রকাশ কর! কতাব্য। জনসাধারণ যদি এ সকল 
পরিকল্পনার মুলা হাদয়্রম করিতে পারে, তবেই তাহাদের 
সহযোগিতা পাওয়া যাইবে । সুতরাং আমি আশা! করি, 
যে, যে সকল উপাদান গবনেেপ্টের হাতে রহিয়াছে, গবর্েন্ট 
অবিলব্খে খুবং সম্পূর্ণভাবে লেঞ্ুলি প্রকাশ করিবেন ।” 

ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে দেশের 
শিক্ষা, স্বাস্থা, বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি জঙ্বন্ধে যে-সব 
তথ্য প্রকাশ করা কতব্য ছিল, সে-সবই গত কয়েক বৎস 
যাবৎ চাপিয়া ব্রাখা হইয়াছে ।,. এই গোপ্নতার এক কারণ 
দেখান হইয়াছে যুদ্ধ, অপর কারণ কাগজাভাব। অতি 
আবশ্বক বহু রিপোর্ট কাগজের অভাবে মুদ্রিত হয়, নাই, 
অথবা এত কম ছাপা হইয়াছে যে উহ সংগ্রহ করিতে রীতিমত 
বেগ পাইতে হইয়াছে । কংখ্েসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ষের 
জনা বুহৎ পু্তিক; অথব|] সরকারী উচ্চপদস্থ কম চাপী, শাসন- 
পরিষদের সদন্ত প্রকৃতির সচিত্র বক্ত,তা ও বিবৃতি মুদ্রণ করিতে 
কিজ কখনও কাগজের অভুহাতের কথা শোনা যায় নাই। 
কেন্দীয় এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়েই এ বিষয়ে সমান 
উৎসাহী ছিলেন । বাংলার দুইটি সম্প্ণ অত্যাবশ্তক সরকারী 
সাণ্ডাহিক বুলেটিন কাগজের অভাবে বন্দ হুইয়াছে বলিয়। 
আমরা শুনি নাই । 

১৩৪১-এর সেশাসের পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে, 
এখনও উচ্ার সম্পূর্ণ রিপোর্ট ছাপা হয় নাই। সংক্ষিপ্ত 
আকারে যে কয়েকটি প্রার্দেশিক রিপোর্ট ছাপা শুইয়াছিল 
তাহাও পাওয়া যায় না৷ ব্রাজনৈতিক পরিবাত নের প্রাক্কালে 
সেশ্সাস রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। ভারত-সরকার 
এ বিষয়ে একান্ত উদাসীন । তারপর দেশে ষখন শিদ ও 
অথনীতি সন্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে সেই সময় এই ছুই 
বিষয় ও বাঁণিজা সংক্রান্ত সমণ্ত প্িপোর্টও তথ্যাদি সহঙ্লভ্য 
হওয়া উচিত ছিল । ভারত-সরকার তাহাও করেন নাই । 


ডাঃ জয়াকর কতকি পাকিস্থানের ব্যাখ্যা 

পুনায় এক জনসভায় ডাঃ এম. আব. জয়াকর বলিয়। 
“পাকিস্বানের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবধে কায়েম 
রাখা |” বর্তায় ডাঃ জয়াকর পাকিস্থানের দাবি কিভাবে 
ও কি কারণে উঠিয়াছে তাহার ইতিহাস বিবৃত করেন । মুসল-. 
মানধিগকে একটি পুথথক জাতি হিসাবে গণা করিবাপ কল্পন! 
১৯৩৩ সালে কেছ্িজের জনৈক পঞ্জাবী আগ্তার-গ্রাজুয়েটের 
মাথায় ঢোকে | এ সম্বন্ধে গাঙ্ীজঞার সহিত তাহার আলোচনা 
হয়। নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতার নিকটও তিনি তাহার 
কাটি বাক্ত করেন এবং এ পন্ধিকী মারফৎ উহা প্রচারিত 
হয়। ইতাকেই মিঃ জিন! পরে বিশদভাবে বিশ্বত করিয়। পাকিস্বান 
নামে অভিহিত করেন । পাকিস্বানেরর আবিফর্ভা ৬ পঞ্জীবীটি 
ইহাতেও সন্থষ্ঠ হন নাই। সম্প্রতি পুনরায় কতকগুলি পুস্তিকা 
মারফত তিনি সমগ্র ভারতবধকে ইস্লাম শাসনের অধীনস্থ 
করিবার অভিপ্রায় প্রচার করিতেছেন । টাহার এই ঘুতন 
ক্সনা অন্গসারে পাকিস্বামগুলি হইবে সমএা আরতে মুসলমান 
শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কেপ্রসথল। ভারতবর্ষের নুতন 
নাম তিনি দিয়াছেন “দীনিয়া” 1 জিন! শাহেব এখনও পর্বস্ক 


পাকিস্কানেই সঙ্ভষ্ঠট আছেন, দীনিয়ার ধুয়া এখনো তিনি তলেন 
নাই। 

পাকিদ্ধান সম্পর্কে মিঃ জিন্নার দাবির সারমর্ম--দুই জাতির 
নীতি। ধর্ম হইত রাজনৈতিক আকাঁঞ্চা পর্বস্ত সবই তিনি 
পৃথক রখিতে চাছেন। ভীহার দাবি এই যে মুসলমান একটি 
দ্ম্থ জাতি এবং ভারতকে ছইটি থতগ্ব সার্বভৌম বাষ্্র 
পরিণত করাই তাহার প্রধান কধা। ্রাহার এই পরিকল্পনা 
শুধু ব্রিটিশ ভারতেই প্রযোজা, দেশীয় রাজাযলমৃহের তিনি ভিন্ন 
ব্যবস্থ। পিয়াছেন | দেশীয় রাঞ্রোর যেখানে শাসনকর্তা মুসলমান 
সেখানে হিন্দুর সংখ্যালিকা থাকিলেও তাহা মুসলমান ব্রাষ্টরপ্ঘপে 
ক হইবে কি যেখানে মুসলমান প্রজ্ার সাংখ্যাধিকা 
পেখার্ৰে রাজা হিশু হইলে তাহাকে সিংহাসন ছাড়িতে 
হইবে] এত বড় উট পাবি পৃথিবীতে কোন ব্াঞ্চি কখনও 
তুলিয়াছে খলিয়। জানি না, ইৎরেঙ্র ভিন্ন আর কোন জাতি 
উহ্তাতে সায় দিয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত নহি । গ্রিপ স 
প্রশ্তাবে বটিশ ভার সম্পর্কে জিনা সাহেবের দাবির সারাশ 
মানিয়! লওয়া হইয়াছে, দিন কয়েক পরে দেশীয় রাজা এম্পর্কে 
তাহার কল্পনাকে বান্তবৃন্ূপ ধানে বিটিশ গবশেন্টি অগ্রণী তইলে 
আশ হইবার কারণ থাকিবে না। 

পাকিঙ্কান দাখির মুল দই জাতি ধিওবীর আলোচন! 
কিয়! ডাঃ জয়াকর দেখাইয়াছেন উহ সম্পুণ প্রায় 
সহশ্র বংসর ভারতবর্ধে হিম্বু ও মুসলমীন একআ বসবাস করি- 
যাছে। মুসলমানেরা যখন এদেশের শাসক ছিলেন তখনও 
এই থিঙ্এী ঠাহাদের মন্তিফ অধিকার করিয়া বসে নাই । 


তা | 


পাকিস্থানের যুক্জি সম্পর্ে ডা; জয়াকর বলেন, “এ দেশে 
মুসলমান বলিয়া যাহারা ঘধাবি করে তাতাদের মধো 


শতকরা ৮৭ ক্ষনই পুরে হিশু ছিল । আ্লাতরাং ইহা হইতে 
স্পটই প্রমাণিত হয় যে, জাতি হিলাবে তাহারা পৃথক শহে। 
কুষ্টি, ভাষা? ও ক্বীতিনীতির দিক হইতেতেও হতিহাস ইহার 
বিপরীত সাক্ষা দিবে । এখনও পল্লী জীবনের দিকে তাকাহলে 
প্রমিত হইবে যে, লীগের এই ধাবি নিতান্তই উদ্ভট । মুসল- 
মানদের মদ্যে রাজপুত ও জাঠ মুপলমানরাও পাকিগ্থান দাবিকে 
উদ্ভট বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে । 

“পঞ্জাব নাকি তাহাদের মাতৃভূমি । স্মকণাতীত কালের 
ইতিহাস খাটিলে দেখা যাইবে পঞ্জাব মুসলমানদের আদি 
বাসভূমি নহে। শিখর এই দাবি মানিয়! লইতে সম্মত 
নহেন। জংখ্যাগরিঠতা সন্ধে বলা যায়, আদমনুমা বীর 
হিসাবেই দেখা পিয়াছে যে ১৮৮১ সাল হইতে ১৯১১ সাল 
পধস্ত মুসলমানরা সংখালঘিঠ ছিল। ইহার পর মুসল- 
মানদের সংখা! বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪১ সাপে তাহা শতকরা 
৫৩ জনে শাড়ায়। এপ্দিক হইতে পঞ্জাব মুসলমানদের 
মাতৃভূমি হইতে পারে না। 

“আত্ম-শিয়প্রণাধিকারের গুশ্রও নিতাশুই অবাণ্তর। কেন 
না, পৃথকভাবে সকলেরই এবং জাতি হিসাবেও প্রত্যেকের 
অধিকারই শ্বীকাপ না করিয়া! উপায় নাহ । আতখ্ম-নিয়গ্রণ- 
নীতির জনক হইলেন (প্রনিডেণ্ট উইল্সন। ঠ্াহার মতে এই 
শীতি চাগিটি সবলে প্রযোগ্য £--0১) বাক্-স্বাধীনতা হইতে 


পিপি পাটি পরি পরবাস পি তত পাস পেস সি লাস্ট সি পরি পাটি পিরিত পল টি 


কাহাকেও বঞ্চনা করা চলিবে না, _রাষে তাহাদের অধিকার 


অক্ষুণ্ন রাখা হইবে, (২) দেশের সমগ্র জন-লংখ্যার প্রতি সব 
সময়েই লক্ষ্য গাথা হইবে, (৩) নুত্তন নূতন অনৈক্য কিছুতেই 
আমল দেওয়' হইবে না; পুরাতন যে সমস্ত মতভেদ আছে 
তাহারও অবসান ঘটাইতে হইবে, (৪) এঁক্য, নিরাপত্তা ও 
দেশের অর্থনৈক্তিক ভিত্তি বিপন্ন হয়, এরপ ক্ষেত্রে এ নীতি 
প্রযোজা হইতে পারে না। এমতাবস্থায় বতমানে এই 
নীতি প্রয়োগ করা হইলে ৪ কোটি ২০ লক্ষ অ-মুসলমানকে 
জোপ্রপুবক পাকিশ্বানে টানিয়া লওযা হইবে রাষ্রে তাহাদের 
কোনরূপ অধিকার থাকিবে ন1।” 

যে আয্মনিয়গ্রণ নীতির বলে মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের 
দাবি উঠিতেছে, সেই নীতির বলেই পাকিস্থানের অস্তভূঞ্জি 
সংখ্যালণু সন্প্রদায়সমূহ পৃথক হইয়া! তাহাদের নিজ স্বতগ্র 
বাষ্ প্রতিষ্ঠার দাবি অবশ্থই তুলিতে পারে। 


২৮ 
ইউরোপে আহ্মদ্যিন্্ণ নাতি 
ইউরোপে আত্মশিয়ন্রণ ;  ক্ষি ভাবে জয়োগ করা 
হইয়াছে এব উহার ফল কি দাড়াইয়ছে ডাঃ অয়াকর 


তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়'ছশ উহার ফল 
ভাল হয়নাই । তিনি বলেন ইহাতে ইউরাপের শিপ্াপও1 
ব্ধি পায় শাই বরং এই নাতি প্র-য়াগের ফলে যে খিরোধের 
উদ্ভব হইয়াছে বধত'মান যুদ্ধকে পাহার পরোক্ষ পাঁরণতি 
বলা চলে । শিজ নিজ রাজনৈতিক স্সার্থ ও উদ্ছেশ্য যাহাতে 
সিঞ্চহয় সকলেই সেই ভাবে এই নীতির ব্যাখা! করে। 
আয্মনিয়শ্রণাধিকারের শীত্তির অমর্থকগণ রাশিয়ার দৃষ্টান্ত 
দেখান । কিছ প্রাশিয়া দম্পর্কে ইদাশী: যে সমস্ত গ্রন্থ 
(লখা হইয়াছে, তাহাতে সক গ্রশ্থকপ্রই এই অভিমত 
ব্াক্ত করেন যে, আত্মনিয়ধণের অধিকারের অর্থ যি নিজ্রমণেপ্র 
অধিকার হয় তবে সোভিয়েট ইউনিয়নে উহ অর্থহীন । কারণ 
জাতীয় রুষ্টি ও স্বায়ত্তশাসনের সকল বিধানই সমগ্র ইউনিয়নের 
অর্থনৈতিক মীত্তি ও সামরিক নিরপঞ্ডা বাবস্থার অধীন। গ্রস্থ- 
কাপ্রদের অভিমত এই যে, আত্মশিয়ধণের অধিকার অঙ্ভ নিরপেক্ষ 
আঁধকাত নহে এবং কেবলমাত্র জাতির নিরাপত্তা, এঁক্য ও 
আধিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য ব্রাখিয়াই এই অধিকার প্রয়োগ 
করা চলে। 

এহ সোভিয়েট রাশিয়াতেই দেখা গিয়াছ প্রথমে বলপূর্ববক 
বিভিন্ন জাতিকে এক সোভিয়েট রা্রের অস্তুভুক্ত করা হইয়াছে। 
ভাষা ও সংস্কৃতি সন্ধন্ধে তাহাদিগকে কতকট। প্রাদেশিক স্বায়গ্ত- 
শাসন দেওয়! হইয়াছিল বটে, কিন্ত রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও 
শিক্ষা বাবস্থায় তাহাদিগকে বিশ্দুমাত্র স্বাধীনতা দেওয়। হয় 
নাই, সপ্পূর্ণভাবে তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে 
রাখা হয়। হোয়াইট রাশিয়ান ইউক্রেনিয়ান অর্জিয়ান প্রভৃতি 
জাতি এই বান্দাবন্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে কেন্দ্রীয় 
সোভিয়েট সরকার বিশেষ বলপ্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধ! 
কারে নাই । বতমান যুদ্ধে লোভিয়েট রাঞের অও্ডুন্তি জাতি- 
সমূহ এক অথও শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্ততু শত থাকিবার সুযোগ 
সপ্পূর্ণরূপে উপপাঁছ্ধ করিবার পর তাহাদিগকে আলাদ] হইবার 


কাণ্তিক 


অধিকার দেওয়া! হইগ্াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের এই মহামূল্য 
অধিকার লাভের পরও তাই এক জনও সোভিয়েট ব্বাষ্ 
ত্যাগের ইচ্ছ' প্রকাশ করে নাই। 

ওদিকে বলকানে গত মহাযুদ্ধের পর আত্মনিয়ন্তরণে« এই 
অধিকার প্রয়োগ হইবার পর হইতে সেখানে আগুন হ্বলিয়াছে। 
সে আগুন আজও নিবিল না । হাঙর, রমানিয়া, বুলগেরিয়া, 
যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস প্রড়তি প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে একদূল। 
করিয়া ভিন্ন জাতির মাইনরিটি জুড়িয়! দিয়া গত মহাযুদ্ধের পর 
ইউরোপের নুতন মানচিত্জ অক্ষিত হয়,এবং সঙ্তে সঙ্গে আতমুশিয়গ্রণ 
অধিকারের ধুয়া তুলিয়া সাআজ্যবাদী শক্তিসমূহ প্রত্যেকটি 
দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃ্ল] রক্ষা দুর্ঠহ করিয়া তোলে । 
ইহাদের পরস্পর বিরোধিতা এবং শক্রতারও এটা একটা বড় 
কারণ । হাঙ্জেরির কতক লোককে রুমানিয়ায় জুডিরা দিয়া 
তাহার্দিগকে আত্মনিয়গ্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত উক্চাইলে 
শুধু কুমানিয়ার শান্তিই ন্ট হইবে না, হাঙ্গের ও ক্রমাশিয়ায় 
শর্ত পথও প্রশত্ত হইবে । কোন জাতির সংখ্যালঘুতার 
স্বযোগে অপর কোন আতি সংখাধষিক্যের জোরে যাহাতে 
তাহার উপর অস্থায় অত্যাচার করিতে না পারে, ছুবলের প্রতি 
ধয়াপরবশ হইয়া রাত্পতি উইলসপন তাহার জন্ভ আত্মনয়৫ণ 
শীতিপ আভশ্ুঞজাতিক প্রয়োগ কগিতে গিয়াছিলেন । যে উদ্দেশ্যে 
তিনি উহ! করিতে চাহিয়াছিলেন তাহ! সম্পূর্প্ূপে ব্যথখ ইই- 
য়াছে--সাআজ্াবাদ শঞ্চিসমৃহ উহার পূণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
নিজেদের স্বাথ লিদি করিয়াছে এবং সপ্রতি লীগওয়ালার: 
সম্পূর্ন এক তরফা 'আগ্রনিয়গ্রণের' চেষ্টায় ঠিক সাআজা- 
বাদেরই পথ লইয়াছেন। 

গত মহাযুদ্ধের পর এই আত্মনিয়পগ্রণ নীতি প্রয়োগ করিয়াই 
ইংরেজ তুরস্ককে খগ'বধও করিতে চাইয়াছিল। ভাবতেপ্র 
গোড়া লাগওয়ালারা কথাম্ম কথায় আমার্ধের আরব তুরস্কের 
কথ! শোনান, কিঞ্ত '্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
আরব ও তরক্ষ কিরূপে আপন প্রাধানতা ও অথগুতা বজায় 
রাখিয়াছে তাহার কোন উদ্লেখ তাহারা কখনও করেন না। 
আরব, মিশর ও তুর প্রভৃতির মুসলমান নেতারা ভাগতীয় 
লীগওয়াল] পজরনীতির [নন্দা কোন কোন ক্ষেভে কিবা 
পর আপাততঃ তাহাধেদ মুখে প্যান-ইসলামের কথা একটু 
কমিয়াছে। 





জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজের ধামাধর্া একদা সুবিধা 
বাদী মুসলমান যে উট দাবি তুলিয়াছেন স্বাধীন মুললমান রাহ 
সমূহে তাহার বিপরীত ব্যাপারই আামপা দেখিতে পাহ। 
ইহুদী-নিবাস শ্বাপনের নামে আরব রা প্যালেষ্টাইন খণ্ডিত 
করিবার জঙ্তজ ইংরেজ যে চেষ্টা করিতেছে আরবেরা তাহাতে 
মোটেই রাজী হয় নাই। আত্মনিয়গ্রণের অধিকার স্বীকার 
করিবার নামে অথওড রা খণ্ডিত করিতে আপ্বব বাঁ তুরক্ষ ছজনেই 
সমান আপত্তি করিয়াছে । এখনও করিতেছে । 


লীগের সীমাহীন দাবি 


লীগের সীমাহীন দাবি কি ভাবে ধাপে ধাপে শড়িতেছে, 
কিভাবে লীগ-নেতারা নিজেদের সুবিধাহসা্জে -নাত্মনিয়গ্র 
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নীতির নৃতন নুতন ব্যবস্থা কগ্সিতেছেন তাহাও ডাঃ অয়াকর 
উপরোণ্ বঞ্ততায় বিবৃত করেন । তিনি বলেন, 

“একদল লোক বলে যে,যুসলিম লীগ যখন পাকিস্বান চাহে 
তখন তাহাদের দাখি মানিয়া গহয়া তাহাধের হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়াই ভাল । কিন্তু এই ঘাবি মাশিয়! লইলেই মুসলিম লীগ 
সন্ধষ্ঠ হইবে মনে হয় না। পুবে খুসশমানদের তোষণের অন্ত 
যে সমস্ত চেষ্টা করা হইক়াছে তাহাতে বিচ্ছেধের দাবি খীকার 
করিপেই স্থায়ী ও সপ্তোষজ্বনক সমাধান হইবে মনে করিবার 
কোনও সঙ্গত যুক্তি পাওয়া যায় নী | ভাই ভাই যেমন পৃথক 
বাস কে গাখীঞ) সেই ভাবে ভারত-ব্যবচ্ছেদে রাজী হইপ্লা- 
ছিলেন কি্ত লীগ সভাপতি ঘ্বণাভরে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখগন 
করেন। একথা (ক বলা চলে যে লীগ সভাপতি উত্তর-পশ্চিম 
ও উত্তর-পু পাকিধাানের সংযোগকারী একটি পথ দিব করি 
বেন না এবং এই পথের নিবিঘ্তার জগ ্বতাবতই ব্রিটিশ প্রতি- 
শ্রুতি দাখি করিবেন মা? সে অবপ্থায় এই পথে মুসলমানদের 
অবাধ অধিকার বজ্জায় রাখার জু চিরকাল একটি দখলকারী 
প্রিটিশ বাহিনী মোতায়েন পাখিতে হহবে। প্রচ কমিটি 
সার হোমী মোধী, ডাঃ জন মাথাই ও আমুত নলিনীরঞ্জন সর- 
কারকে লইয়' একটি সাবকামিটি নিয়োগ করিক্সাছিলেন। সাব- 
কমিটির প্রথমোক্ত সদ্য তাহাদের প্রিপো্টে বলেন যে যুদ্ধো- 
সুর পুনর্গঠন বা যুদ্ধোত্তর দেশরক্ষা ও অন্ঠা্থ বায় করিবার 
আধিক সঙ্গতি প্রন্তাবিত পাকহানের নাহ। এহঞ্জন্ত তাহাকে 
হিশ্ুপানের সাহাযাপ্রাথা হইতে হইবে কিন্তু ধিশ্ধু্থান যি এই 
সাহাযাানে সত না হয় তবে তাহাকে ব্রিটেন অধব। অপর 
কোন বৈদেশিক শক্তির করণাপ্রাথা হইতে হইবে । ব্রিটেন 
এহ সাহাযাধান করিলে তাহার বিনিময়ে গাণান্টি চাহিবে, 
ফলে ঈ্ হতডিয়া কোণ্পানীর হতিহাসেরই পুনপা ঘত্তি খটিবে। 
আর যদি কোশ বৈদেশিক শঞ্ডি এহ সাহাযাধান করে 
তবে সে এই ধেশের উপ যথেষ্ঠ কতৃত্ব দাবি কারবে। এই 
পরিকপনার মধ্য পথান্ত ও কাধকরী এক্ষাকবচের প্রতিআ্্শি 
রহিগাছে কিগু এই সব কথায় কাহাকও শ্রার্তি হওয়া উচিত 
নহে । যদি সাড়ে চার কোটি অ-মুপলশমানের জখ পাকিস্থান- 
রাঞ্জে এই এক্ষ/কবচ কৃতকাযাতার সহিত প্রয়োগ করা খায় 
তবে ভারতের » কোটি মুসলমানের জঙুই বা তাহা কেন নিধ1- 
রণ করা যাইবে না?” 

“যর্ধি রক্ষা কবরট উত্ন করা হয়, তবে অদ্ধির বলে তাহা! রোধ 
করাযায় না। কাধণ সেহ চুঞ্জর সভ্তাখলী প্রয়োগ করিবে 
কে? আর ব্রিটেশ যধি এই পক্ষাকব৮ খলবত রাখিখার ধায়িত্থ 
নেয় তবে সে শির্জের জগ্ক ক ঠকচলি প্রঠিঞতি চাহিবে, সে 
ক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনরারগি অবশ্থআ্াবী। লীগ-মৃভাপতি 
অবশ্য তাহাপ বর্তায় যাকে মাঝে এহকপ ইঙ্গিত করেন। 
পাকিস্বান পরিকনার ইহাই সব চেয়ে মারা্ক সপ্তাবন]। 
আন্দ পাকিপ্রানবাসীর! যাহাই বলুন না কন পাকিহ্বানের 
অর্থ প্রিটিশ শাসন কায়েম কর:! পাকিগ্বান পরিকল্পনার 
পশ্চাতে গহিয়াছে প্রতিভূ করায়ও পাখিয়া প্রতিশোধ গ্রহথেক 
পথ সুগম কারবার অভিসন্ধি। হ্ুস্থানের ছুই কোটি মুসল- 
মানের প্রতি ব্যবহারে প্রতি হিসাবে পাকিস্থান তাক 


৮" 


অমুসলমান বিশেষ কিয়] হিশুর্ধের হাতে রাখিবে । এই পরি- 
কনার অথ যে 'শরবচ্ছিন্ন ঠোকাঠুকি, মনকষাকষি ও পপ্রি- 
শেষে যুদ্ধ *ং। উপলব্ধি করিতে বিশেষ বাঙ্জনৈতিক দুরদৃষ্টির 
আবশ্তব হয় শাঁ। পাক্িস্থানবাধীরা যাহাই বলুন না কেন 
ত্রিটিশরা! যধি পাকিস্থান সুষ্টি করিতে সম্মত হয় তবে তাহা 
গায়ের জোরেই কট্টি করিতে হইবে এবং গায়ের জোরেহ উহ 
বজায় রাখিতে হইবে ।” 
এইরূপ একটি অবাস্তব ঘ[বি উখাপন করিয়া পাকিস্থানবাদীরা 
ইহাকে রাজনৈতিক দরকযাকযিক্প অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে 
চারু এই সন্দেহ অনেকেই করিয়াছেন। এহ অগ্রের ভয় ধেখাহয়! 
তাহারা কেন্দী শাসন-পর্িযধে সমান আপন ধাখি করিয়াছে, 
কেছদীয় ও প্রাদেশিক ব্যবহ্া-পররিযদের বেলায়ও হয়ত শীপ্ই 
এই দাবি তুপিয়া বসিবে । অমুসলমান জনসাধারণ যে ছবঞতা 
এতধিন ধেখাইয়াছে, বিশেষতঃ কংগ্রেস এ সন্ধে যে মাগা্ক 
ছুবলঙাজনিত এ্রার্ড পথ অন্থসরণ করিয়াছে তাহার ফলে পাকি- 
স্থানের খুল্য খিসাবে এই জাতীয় দাবী এখেই চড়িতে চলিয়াছে, 
আরও চড়িবে। অত্যপ্ত কৌশল সহকারে একটি একটি করিয়া 
এইসব ধাবি উঠিয়াছে, একটি ইজম হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
দেখ] দিয়াছে । অগ্ঠার জিদ ও দাবির বিরুথে জনসাধারণ ও 
কংথেস অবিলখ্ে অশমশীয় মপোভাএ অবপরথন শ। কিলে ইহান্ন 
অবসান খটিবে না। বোাহয়ে কংখেন ওয়াকিং কমিটি আত্ম 
শিয়ন্রণের ধাবি সংপর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ কক্রিয়াছেন তাহাতে 
এখনও তাহারা] ভাগত-খিচ্ছেধের বিরুঞ্চে জোর গলা কথা 
বলিতে্সাহসী হন পাই ইহা ছুঃখের বিষয় । পণ্ডিত জবাহর- 
লালের কথাবাস্তায় তবু কতকটা পৃ়তার পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। 
আন্মশিষন্্রণের প্রশ্ন 
আত্মণিয়প্রণাধিকপ্ের সমগ্তা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহপ্ বিশধভাবে আগোন। কর্িয়াছেন। বোন্বাহয়ে এক 
"সাংবাদিক সন্মেশনে আগামী নিবাচনে কংখেস কি করিবে 
তাহারহ আলোচনা প্রসর্জে এই প্রশ্নটি ঢঠে এবং পঞ্ডিতঙ্জী 
তাহার জবাবে এই জটিল সমস্তা কংগ্রেস কি ভাবে সমাধান 
কথিতে চাহে তাহ] বিবৃত করেন । তিনি বলেন £ 
“যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে লীগের 
প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। কিঞ্ত উও্র-পশ্চিম ভারতে ইহার 
প্রাধান্ত তত বেশী নহে । সম্ভবতঃ এই অঞ্চলটিকে বিশেষ ভাবে 


পাকিস্বান দাবির অন্তভুক্ত করা হইয়াছে । কাশ্মীর বা 
বেশুচিগ্থানে লীগের প্রভাব আরও কম। পঞ্তাবেও লীগের 


প্রভাব শহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, গ্রামাঞফলে নহে । সকলেই 
জানে, অগ্থান্ দলের সহিত কোয়ালিশান না কিয়! মুসলিম 
লীগ পঞ্জাখে মধ্িসভ গঠন করিতে পারে শা, কারণ সমস্ত 
দলই শ]গের বিরোধী | খুব সম্ভবতঃ লীগ আগামী শিবাচনে 
পঞ্জাধে শতকরা ২৫টি আসন লাভ করিবে । তাহাদের 
আরও কম আসন লাভ করিবাপ সন্তাবনাও আছে ।” 

শুধু পপ্াবে নয়, বাংলা, আসাম, শীমাস্ত প্রদেশ ও সিঙ্ু 
প্রত্তিতেও মুসলিম লীগ কখনও একবারের জন্ঠও কোক়্ালিশন 
ন। করিয়া শিজন্খ কত খাধানে গবন্মে“ট গঠন কথিতে পারে নাই। 


প্রবাসী 


২২০০৮ কাশি পাল এটি লিপি পিপিপি পািপিশিশস্টিিল 


পান লিলি লি, পিসি শা লিন ৪০ ৯. এ 557৬৪ সিল সি পশিতর্পাসিত ৯ পাতি 


বাংলায় কথায় কথায় শতকরা ৫৫ জ্বন মুসলমানের আর্তি 
এবং লীগ কতৃক সমগ্র ভারতীয় মুললমানসপ্পরদধায়ের একচ্ছএ 
প্রতিনিধিত্বের কাহিনী আমারধিগকে ম্মরপ করাইয়া দেওয়া হয়। 
অথচ বাংলায় এই শতকরা ৫৫ জন মুসলমান একদিনের জন্যও 
লীগেক্স পতাকাতলে সমবেত হয় নাই, হইতেও পারে না। 
ইহা অপগ্তব এবং অবাস্তব । সমপ্ধ হিশ্ু, সমত্ত গ্রাষ্টানও 
সম্প্রদায় হিসাবে কোন এক বিশেষ «লেপ অধীনে কখনও 
আসিতে পারে নাই । বাংলায় লীগ কখনই কিছু হিন্দু এবং সমস্ত 
ইউরোপীয়ানকে সঙ্গে না লইয়। মণ্িমগলে প্রবেশ করিতে পারে 
নাই। গভ শিবাচনের পর হইতে কৃষকপ্রজা দল সকল সময়ই 
ব্যখস্থা-পরিষদ্ধের ভিতরে ও বাহিরে শি অণ্ডিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
বঙ্জায় রাখিয়াছেন। কোন সময়েই ইহার] লীগভুঞ হয়েন নাই, 
প্রথম ফজলুল শুক মন্ত্িমগ্ডদে লীগের সহিত ইহার একটা 
কোয়ালিশন হইয়াছিল মান্স! 

পাকি্বানের পাবি সম্পর্কে পগ্ডিজ্জী বলেন, যদি ধরিয়া 
ওয়া যায় যে, অধিকসংখাক মুসপমান পাকিস্থান টাহে 
এবং তাহাদের স্বয়ং নিবাচিত পথে চলিতে দেওয়াও 
উচিত তবে তাহাদের এ স'পকে' ভোট গ্রহণ করা উচিত 
এবং প্রয়োজন উপগ্থিত হহলে ভোট-এহণের খারা খাহির 
হইয়া] যাওয়া উচিত। কিগু দক্ষিণ গঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গে 
যথাক্রমে শিখ ও হিন্দুদের সখাধিক্য থাকায় উহ] পাকিস্থানের 
অস্তভূক্ত হইতে পারে না । একটি সন্প্রধায়েখ জশ] আক 
নিয়প্রণ।ধিকার দাবী করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবনধর্তি কিয়া একটি 
সম্প্রদায়ের অনিক জনগণকে পাকিশ্বানের অংশ হহতে বান্য 
করিবার ধাবি ধিশ্ময়কর। কান্ধেই পঞ্চাব ও বাংলাকে 
বিভক্ না করিয়া পাকিহ্বানের কথা জাবাযায় না। ফলে 
উও-পশ্চিম পঞ্জাব প্রাকৃতিক ও আথিক সপে ধরিপ্র হুইর। 
পড়িবে । তাছাড়া হিন্দু, শিখ অথবা মুসলমান যে-কোন 
সংপ্রপ্ধায়েরহ হউক না কেন, কোন পঞ্কাবী অথব! বাঙালী 
পঞ্জাব অথবা বাংলাকে বিভ্ করিতে অত হইবেন না)” 

আগশিয়ঘ্রণের ঘাবির পোরে লীগওয়ালারী বাংলাধেশকে 
সমগ্রভাবে পাকিস্থানে পর্রিণত করিতে চাহেন। কিঞ পশ্চিম 
বঙ্গের হিন্দু প্রধান জেলাখুপি এ আত্মনিপ্রণের অধিকার বলে 
পৃথক হইতে চাছিলে তাহারা উহাতে সম্মত হহতে পারেন 
না । নবাবঞ্জাধ]! পিয়াকৎ আলি খ! জ্বানাইয়াছেন বাংলার 
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এ পিতা লাস্ট লস পি চিত সিরাত 


করিতে ইন্চুক, ইহা মধ্যে কোন রদবপণ তাহারা করিবেন 
না। ডাঃ “শ্রামা প্রসাঞ্ধ মুখোপাধ্যায় একটি কথা বার বার 
বলিয়াছেন । মুসলমানেরা সমগ্র ভারতে শতকরা ২৫ জন, 
ইহার! শতকরা ৭৫ জন হিন্দুর সঞ্গে থাকিতে কিছুতেই রাজী 
নহেন, এর বেলায় তাহাদের আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার চাই। 
বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা শঠকরা ৫৫, হিন্দু প্রায় ৪৫) ইহার 
বেলায় ৫৫ জন মুসলমান ৪৫ জন হিন্দুকে প্দানত ব্রাখিবে। 
ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় । আত্মনিয়শ্রণাধিকারের এই অপুব 
ব্যাখ্যা লীগ নায়কগণ কতৃক প্রচারিত এবং ব্রিটিশ গখন্মেন্ট 
কতৃকি ০কারাস্তরে সমর্থিতও হইতেছে । 

উক্ত সা যার্দিক সম্মেলনে পঙ্ডিতজী বাংলার বৈশিষ্ঠ্য স্থন্ধেও 


কাণ্তিক 


আ.লাচনা করেন । তিনি বলেন ভারে যেকোন প্রদেশের 
তুলণায় বাংলার সংগত অনেক বেশী টব ও সংহত | বতমানে 
অনশ্ঠ বাংলায় ও পঞ্কাহে সাশ্রদায়িকক মনোভাব বড় বেশী 
বাঁড়য়। উঠিক়াছে । এই ফুহ পরধেখকে জগত ধেশবপে বিবেচনা 
কপিলে দেখা যায় শীপস্থারাও উহাদিগকে বিভঞ্জ করিতে 
প্রপ্তত নহে । অপরের দেশ জার করা ভাগ করিয়া উহার 
সি মা রবি চা দেশ জব সি ৫ 


বা!খা জিরা এই পব 'অ্রবিধার রা লগ নে 
খানের অংজ্ঞাী শিশু করিত অঙ্গাকার কাধরাছে। 
নবশ « গবনো টে 
বোপাইয়ে এক সাংবাদিক সভায় মৌলানা আবুলকাদাম 


অজার গামা নিবাচশে সরকারের কতবা সন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । তিনি বলেন পা দিশিক ধ পা পরিষদ গলির জঙন্ক 
হইয়াছে উহার 
সমন্ত প্রাদেশিক সরকারের 


[ 
১৯৭১ আপ যে-সশ জোট আালিকা পগ্তত 


পররিবএন ও পদ্য শ পে, 


একদীপ ও বগা আবশপ্থল কটা 0৮51 গণশ্েন্ট হহা করেন 
নাত] খোৌলানা সাজের 2৭৭, বোসশ্বাহ সরকার হাল তাপিখ 
পযন্ত দিবা,ন গাণিকা সংশাধন কর্িয়। অন্গদের পথ 


ফেখাহয়!ছেন 1 আহত প্রচজ অমীলাশা সাহেখ আরগ বলেন 
প্ান্তনৈঠিক সভা ও 
খাধনিয্ধ প্রজাহার কিয়া 
ধর অপিকপাল কারাবাসের দরুন শিনাচনে 
[খধি বাতিল কায! সাধারণ 
[এবানেন উপ-যগী অবধ্থ দি কর! রি ও প্রার্দেশক 
খু, সই এ বিষয়ে কঙবি 
ধ্ধে কেলীয় সরকাগে 


ভোটার 


যে, সমপ্ত পান্ছনৈরঠিক বি মুক্তি গন, 


শা খন! সংখা খাবা % 
এখত তই বত স 
লি রল ৯৮০, 
ঈাংধন। মু হত ৫ 
ডভয় গবন্ছে তের কত বা । দ্য গখন 


1 


পালনে মপোমোগা হুশ শাহ এ 
খাব বুদ 


পংশাধলের স্থখে 


তালিকা 


আক নিপশীয়। ইহার 
গ দখ ট৭% কম দিয়াছেন । গত ওশ মাছে 
কংখেস নেতবনা পারায় ক হহবার পর হতে কংতেস সদিচ্ছা 
ও পহযেগিশার অতদাভাখ টির জগ চষ%। কদিয়। আসিজেছেন 
কি গবন্মেত ত্র পক্ষ হইত [িনেষতত কয়েকটি আরদেশিক 
সরকারের শিকট হইতে হক্গাখজনক কোন সাড়াহ পাওয়া 
যায় নাই । কাশ্রেসবিহোশিহাতেহ বরং ইহাবের কাহারও 
কাহারও প্রচুর উতসা গিয়াছে । মৌলানা সাছেখ বঙ্গেন, 

“আগাম নিবাচনের &হট ভাগ আছে । কেশয় পারষদের 
শিপাচন এবং প্রাদেশিক আইনসভাঞচলিপ নিবাচন | কংখ্রেস 
চিপাদন বলায় ও গিরি বতমানের কেব্রীর় বাবস্বা-পরিষদ 
সম্পর্ন অকেজো, তাহা ছাড়া উহার ভিপি অত্যন্ত গঞ্থীবঞ্ধ ও 
সঙ্গীর্ণ । ১৯৩৫ সালের ভাঙত-শধন আইন প্রাদেশিক আইন- 
সম্তাওপির নিবা্নাবিকার প্রপ্তত করিয়াছে; কেলীয় পরি- 
যদের জঞ%ও আমর উহ] চাহিয়া! আসিয়া । 

“ভারত-মরকার ইচ্ছ!। করিলে কেন্দীয় পরিষদের জন নিধা- 
৮নাধিকার প্রাদেশিক আইনসভাখশির অন্থরূপ কিয়া ধিতে 
পার্িত। প্রাদেশিক গবণপদের সম্মেলন হইয়' গেল কিন্তু 
সধুকাপ এ বিষয়ে কি করিপেন না। প্রাদেশিক পিধাচনে 


হ তেথ, 


বিবি গ্রনঙ্গ_সরকারী কমচারী ও মুসলিম লীগ ৯ 


আমাদের নামার অর্থ হয় কিগ্ু কেন্টীয় নির্বাচনে প্র্ তপন্থিত! 
করার কোনো অর্থ নাঠ ও তাহ! ছাড় শাশনণ বাধন কোন 
অর্থ নাই । তবে কি ব্রিটিশ সরকার এক বলিতেছে আর 


ভারতের প্রগতিবিরোধী আমলার তাহ! নাকচ বগয়। 
দিতেছে 1? 

নিধাচনাধিকার সন্প্রপারণের জন কণগ্রেস যে পাবি 
করিয়াছিলেন, গবঙ্ে তাহাও গ্রহণ করেন নাই । বড়সাট 
বলিয়াছেন প্রাপ্তবয়ফের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া নিবাচক 
'ভালিকা পণয়ন করিতে গেলে ছই বংসর সময় লাগিত | ধেশন 
বাশী ইহা মানিতে পারে না । কহাখস যেখানে এহ ব্যাপারে 


সহযোগিতায় প্রস্তত সেখানে অতি অন সময়েই ইহ 
টলিত | এই নিবাচনই্ প্রাপ্তবয়ক্কের ভোটে হইতে পারে 


সরকারা কমচাতী ও মুদলিষ লাগ 

কালিকাত|র মেছরু এবং ধঙ্শীয় পারদেশিক হনব মহাসভাগ 
সাধ|এণ পদ্পাধক এগ দেবেদনাথ সুখোপাধায় দেনিক গাশ- 
শালি পঞ্জিকায় প্রকাশিত এক বিরতিতে শপীয়। জেলার কুঙঠিয়া 
মহণুমার সরকাণী কর্মচাখাদের কাধিকগাপ আলোচ৮ন। করিয়া 
ছেন। এই শি পততে যেসব অুযোগ করা হইয়াছে 
সতা হইপে বুঝিতে জইহবে বাংলায় অরকাদী কর্মচারার দল 
এখন হুহতেহ লীগের পক্ষে শিবাচিশা শ্রচাপকাযে আঅবতান 
গইয়াছেন। কংপ্রেসণে বারাধান এবং পীরে পহারক্গা করি, 
বাথ জঙ্ক সিভিলিরান তণ এখন হইতেই স্কয় হইর। উঠিয়।ছেন 


টা 


তাহ 


হি 


এই অভযোগ বিন প্রধেশে বারে বাবে উঠিতে আগ 
হইয়াছে । আুগ্ত কিরণশগর রায়ও বোথাই হইতে ফিরিয়া 


বলিয়াছেন লীগ হউরোঝয়ান চালে কংখ্রেন গ্রহণ করিয়াছে, 
অংগামী] নিব'৮ন কৎখ্রেন উহার সযুচহ প্রহার দিবে। 

আয়ুক মুখোপাধ্যায়ের আভযোগের টি এই এ 

বুঠিয়। মহবুমার যুসজমান সুসসেফের দল সাদা য়ক 
অগ্ু সংযোগের জঞ্ধ চেষ্টা আব করিয়াছেন 
উফা!সতে কুচি সা মিউশাসপ্যাল সুননসংশগ্ন 
উপলক্ষে ধ্রাকাশো গে 
সাধারণের কাবধহত পুক্চরিব।তে এ গেতমাংস ধোত করা হয়। 
হতিপুবে আর কখনও এখপভজাবে প্রক্কান্তে গোহ তা হয় নাহ । 
কয়েকদিন পদে একধল রি শনাশ শাহারুধের আত কবর দাওল 
“আবুল কাসেম ক জয়া? প্রচাত কাশ করতে কমতে বিজিত 
রাজপথ প্রদক্ষিণ করে । এহ আবুম কাসেমটি অনেক সপকারী 
বেতনভোগ] মুলপেফ | হিনুরা ইহাতেও বৈষটাত হয় নাই 
বলিয়া কাশ অপ্রিয় খটন! টে শাহ । 

উপ্ত মু্মফটি কোন বলের এবং কাহাদের ফোতে আহাগ 
এছ বিঞম নিন পখিত খটনান্স তাহা বুঝ যাবে । স্থানীয় 
মাইনর গ্কুণটির শ্থলে একটি বড় পর্পটেকনিক গুল খুশিবাগ 
প্রস্তাব হয়। ফধলটিতে কোন 4 এরখয় দেওয়া 
হইবে না! এহ সুন্পটু পাতিশ্ততি পাছা হিশুকা। উহার 
ব্যয় নিবাহার্থ ১৫ হাঞ্জার টাঞ্চ। তধেশ, মুশলমানেরা মাত্র 
৫ হাজার টাকা লংগ্রহ করে। ১৩ হাজাদ টক সংগৃহীত 
হইবার পর ৩রা অক্টোবর কুলটির উদ্বোধনের তা!রধ নিধাধিত 


হন্ধনে 
ইহাদের 
প্রাণে গহ ঈ, 
-কোগবাশা কগ্সা হয় এব -সংলগ 


প্রকাশ, শু 


ং পাস 


১০. € 


হইয়াছে “সিক্লাজুল হুক মুসলিম পলিটেকনিক স্কুল” এবং উহার 
উদ্বোধন উপলক্ষে কুঠিয়া চলিয়াছেন খাজা সর নাজিযুদ্দীন, 
মিঃ সহীদ হরাবন্ধা, মিঃ তমিজুদ্দীন থা, মিঃ ফন্গলুল রহমান 
প্রভৃতি লীগ নেতার দ্ল। বছ দুর হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া 
মুসলমান, বিশেষতঃ লীগওয়ালার1 আসিতেছেন, স্থানীয় ছিন্বুরা 
যাহারা টাক] দিয়াছেন তাহারা ইহার বিদ্বুবিপর্গও জানিতে 
পারেন নাই । 


সন্প নাজিমুদ্ধীনের প্রধান মন্ত্িতব কালে মহুকুম! হাকিম, 
সার্কেল অফিসার, মুন্সে প্রভৃতি পর্দে বাছিয়! বাছিয়! লীগ- 
ওয়াল] মুসলমান লওয়] হইয়াছে, ফল এই ঠাড়াইবে তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় শুধু এই যে, 
ইহারা সবপা বিদেশী গবন্মেণ্টের নিকট হইতে এই শ্রেণীর খোর- 
তর অগ্ায় কাজ করিবার প্রশ্রয় পায়। এ দেশের গবর্ধে্ট 
সিভিলিয়ানতন্ত্র । সিডিলিয়ানদের মধ্যে কতক ভাব্রতীর় 
থাকিলেও সমগ্র ভাবে উহা এখনও সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ কর্ম- 
চারীধেপ্র অধীন । ভারত-সচিবের মির্দেশ মানিয়! উহার্দিগকে 
চলিতে হয়| এ ধেঁশের জনসাধারণের প্রতি হহার্দের বিন্দুমাঞড 
জায়িত্ব বাঁ দরধ নাই বলিয়া এই ধরণের ঘোরতর অগ্থায় পক্ষ- 
পাতিত্ব এবং নীচত1 দেখিয়াও হারা! বাধা দিতে আসে শা, 
নীরব থাকিয়া বরং প্রশ্র়ই দেয়। এই শ্রেণীর অত্যাচারকে 
ভারতবাসীর উপর ভারতবাসীর বা বাঙালীর উপর বাঙালীর 
অত্যাচার বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, ইহা! ইংরেজের 
কতকগুলি গোলামের বেনামীতে বিদেেশীর অত্যাচার | সরকারী 
শ[সন যষ্ত্রের হনাম ও শুগল] রক্ষার দায়িত্ব ও কতব্য যাহাদ্দের 
হাতে গ্টন্ভ, এই শ্রেণীর অত্যাচার নিবারণে তাছার্দিগকে অগ্রণী 
হইতে না দেখিলে লোকে ইহাই মনে করিতে বাধ্য । মেয়র 
মহাশয় প্রতিকারের জগ বাংলা-সরকারের নিকট আবেধন 
করিয়াছেন এবং কোন তদন্তের ব্যবস্থা হইলে সহযোগিতা 
করিবার আশ্বাসও দিয়াছেন। আমরা কি্তু এতটা ভরসা 
করিতে পারিতেছি না। বাংলা-সরকারের আসল কাঠামোর 
পরিচয় যাহাদের জানা আছে, রংপুর জেলার বৈছের-বাজার 
গ্রামে পুলিপের মি্টুর অত্যাচারের সরকারী সাফাইয়ের কথা 
যাহাদের মনে আছে, কুষ্টিয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিকারের 
কপপনা তাহারা করিতে পারেন কি ? 

জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতির উপর 

আক্রমণ 

যুদলিম লীগের সহিত বিদেশী গবন্মেণ্টের কর্মাধ্যক্ষদিগের 
বন্দোবন্ত কি চমতকার ভাবে হইয়াছে এবং দুই দলের মধ্যে কি 
সুন্দর একযোগে কাজ (0১10 010) চলিতেছে, জমিয়ত-উল- 
উললেমার্বসভাপতি মৌলান! হোসেন আমেদ মাদামীর উপর 
আক্রমণ তাহার এক প্রকণ£ দৃষ্টাস্ত। অন্বত বাজার পঞ্ডিকা এ 
সম্গক্ধেঘে সংবাদ দিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য অনাবন্তক। 
সংবাদটি এই £ 

জমিয়ত-উল-উলেমার সভাপতি মৌলানা! মাদানী তাহার 

শিশ্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন ডোমর হইতে ২১শে 


প্রবাসী 


হইয়াছে, গ্ানীয় পর মহুকুম| হাকিমের নামে উহার নামকরণ 


১৩৫২ 


সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে স্কট ঘটিকায় সোঁপুর পৌঁছিলে তাহার 
বছুসংখ্যক শিষ্য ষ্টেশনে টপস্থিত থার্কা। মৌলানা! সাহেবকে 
অভ্যর্থনা করেম। একাল মুসলিম লীরৃয়ালা ষ্টেশনে গোল- 
যোগ বাধাইবার চেষ্টা কী ও মৌলানা সাহেবের প্রতি কটুক্তি 
করে। মৌলানা সাহোধ ইহাতে বিচর্চিত না হইয়া লোকজন 
সহ ষ্টেশনের বাহিরে চষ্টিরা যান এবং ঠাহার অন্ত রক্ষিত গরুর 
গাড়ীতে গিয়া ওঠেন। বার লীগওয়লার1 মাজা অতিক্রম 
করে এবং ইট পাটকেলটঠড়িয়! ও শা মারিয়া গরুর গাড়ী 
চালককে আহত করে ।' মৌলানা সাহবকে টানিক্সা বাহির 
করিবার চেষ্টাও তাহারা হরে এবং তাহার টুপি কাড়িয়া লয়। 
তাহার শিশ্যবর্গ পুলিসকে বর দ্বেয় এবং লীগওয়ালা গুগ্াদে 
সায়েন্ত] করিবার জন্ত শৌলানা সাবের অন্থমতি প্রার্থন 
করে। খুগ্ডাদ্বল অপেক্ষা ইহারা সুখ্যায় অনেক ধেশী ছিল । 
মৌলানা সাহেব কিছুতেই তাহাধিগবে বলপ্রয়োগেকর অগ্গমাতি 
ধিলেন না। শত উত্ডেজদ্দর কারণ থাক সত্তেও মৌলান। 
সাহেবের অনুরোধে ইহার' শান্ত রহিলেন। পুলিস আসিয়া 
লীগওয়াল! গুগাদের সম্মুখে নিজ্জাঁব শতুলের হ্যায় দাড়াইয়া 
রহিল। এই গুগ্ডামিতে স্থনীয় একটি লোকও ছিল না ।” 


02 ত 
আজাদ নিন্দুস্থান ফৌজ 

শ্াযুক্ত সুভাষচন্দ্র বনঈগর নতৃত্বে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 
গঠিত হইয়াছিল, যাহার নাঃ দেওয়া] হইয়াছিল আজাদ হিন্দুান 
ফৌন্জ তাহার বহু সহত্র সেঃ ও অফিমার এবং রাণী খান্সী 
ফৌজ নামে যে নার্ীবাহিনী গঠিত হইয়াছিণ তাহাপও 
অনেককে বন্দী কর। হইয়াছে । ভাপত-সরকার জানাহয়াছেন 
ইহার্দিগকে কোট মার্শাল কৰক হইবে । সমগ্র ধেশ এই সংবাধে 
ক্ষুব্ধ হইয়াছে। 

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে পণ্ডিত জবরাইরলাল নেহঞ্চ 
নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে একটি প্রশ্তাব উত্থাপন করিয়া 
বলেন ঘে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের ০81 করিবার অভিযোগে 
এই বাহিনীর অফিসার ও নরখারীদিগকে শান্তি দেওয়া হইলে 
শোচশীয় ব্যাপার ঘটিবে। প্রতহিংসার বশখতী হইয়া ইহা 
দিগকে শান্তি দেওয়] হইলে দেশবাাপা তীব্র অসন্তোষের শষ 
হইবে। প্রস্তাবটি এইরূপ : শিঁখল-ডারত রাষ্ীয় সমিতি এই 
কথা জানিতে পারিঝা উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন যে ১৯৪২ 
সালে মালয়ে এবং ব্রহ্মদেশে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 
গঠিত হইয়াছিল সেই বাহিনীর বহুদংখ্যক অফিসার ও নরনারী 
এবং পশ্চিম রণান্রনের কিছু ভারতীয় সৈম্ত বিচার অথবা 
কতৃপক্ষের পিদ্ধাস্ত্ের অপেক্ষা বততমানে ভারতবর্ষের এবং 
বিদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রহিয়াছেন। যে জঅময়ে 
এই বাহিনী গঠিত হয় সেই সময়ে এবং তাহার পরে 
ভারতবধ মালয় ব্রন্মদেশ এব। অন্ান্ত স্থানে যেরূপ অবস্থা 
বিদ্যমান ছিল তাহার কথা এবং বাহিনীর খোষিত 
উদ্বেম্তের কথা বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত অফিসার ও 
নক্বনান্ীর প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকের ও যুদ্ধবন্দীদের ন্যায় আচরণ 
করা এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহাদ্দিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত 
ছিল। যা হউক, আরও বহু সুদূরপ্রসারী কারণের কথা এবং 


_কান্তিক 


ক শেষ হইয়াছে এই কথা বিবেচনা করিয়া নিখিল-ভারত 
রাষ্ীয় সমিতি দৃঢ়তার সহিত এইরূপ অভিমত পোষণ করেন 
ষে, ভারতবর্ষের স্বাধীনত1 লাভের অন্ত চেষ্টা করিবার অপর্রাধে 
( যেব্সপ ত্রাস্তপথেই হউক না কেন) যদি এই সমত্ত অফিসার 
ও নরনারীকে শান্তি দেওয়া হয় তাহ] হইলে শোচনীয় ব্যাপার 
ঘটবে । 

প্রস্তাবটিতে আরও বল! হুইয়াছে যে স্বাধীন ও নবীন 
ভারত গঠনের কাঁজে ইহাদের নিকট হইতে প্রসভূত সাহায্য 
পাওয়া যাইতে পারে । এ যাবৎ হঁহারা বহু কষ্ঠ ভোগ করিয়া- 
ছেন, ইহার উপরও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইলে তাহ! 
শুধু অযৌক্তিকই হইবে না, ইহার ফলে সংখ্যাতীত গৃহে এবং 
সমগ্র ভাবে ভারতবাসীর চিত্তেও বেদনার সঞ্চার হইবে, ভারত 
ও ব্রিটেনের মধ্যে ব্যবধান আরও বিস্তৃত হইবে। প্রস্তাবটি 
উদ্যাপন করিয়া! পণ্ডিতজী খলেন £ 

“ইংবেজের! যখন সিঙ্গাপুর, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া আসেন সেই সময় ভারতীয় সৈষ্জদলের ধে সমস্ত সৈনাকে 
তাহারা এ সমস্ত স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া আসেন সেই সমস্ত 
সৈন্য যেভাবে চলিলে ইংরেজদের সর্বোত্তম স্বার্থ সাধিত হইবে 
বলিয়া তাহারা মনে করি খিয়াছিলেন তাহাদ্রিগকে (ভারতীয় 
সৈন্যগণকে ) তাহারা ( ইংপ্লেজরা ) পেইভাবে কাজ কব্িবার 
নির্দেশ দিয়া আসেন । 

জাপানীরা এ সমস্ত অঞ্চলে উপনীত হইলে তাহাদের উদ্ধোগে 
যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হয় এই সমস্ত ভারতীয় 
খৈন্যেরমধ্যে কেহ কেহ সেই জাতীয় বাহিনীতে যোগদান 
করেন! এখন ইংরেজেরা পিঙ্গাপুর মালয় ও ব্রন্মদেশে ফিরিয়া 
যাইবার পর এই সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় 
আচরণ করা হইতেছে। 

“আমন দাবি করিতেছি যে, এই সমস্ত ভারতীয়কে রাজ- 
ফ্লাহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা এবং প্রতিহিংসার বশবতাঁ 
হইয়া তাহাদিগকে শান্তি দেওয়া চলিবে না। 

“্রন্ম জাতীয় বাহিনী এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর 
কাধকলাপের মধ্যে কোনক্প পার্থক্য ছিল না । তথাপি ব্রহ্ম 
জাতীয় বাহিনীর লোকজনের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইতেছে 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর লোকজনের প্রতি সেইরূপ আচরণ 
কর হইতেছে ন1। 

“ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যে সমন্ত চেক জার্ম্মীপ- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, বিগত মহাযুদ্ধের (প্রথম মহাযুদ্ধের) 
পর তাহাদিগকে যুধামান বলিয়া স্বীকার করিয়া! লওয়1 হুইয়া- 
ছিল। যে সমস্ত ভারতীয় জ্বাতীয় বাহিনীতে যোগদান 
কারয়াছিলেন তাহাদের সছিত এই সমস্ত চেকের পার্থক্য 
কোথায়? 

“পগ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশ গবন্মে্টেকে এই কথা 
বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, এই সমস্ত তরুণ বয়স্ক ভারতীয় 
যতই ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়! থাকুন না .কেন, স্বদেশের 
স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাজ্ফাই ইহাদের একমান্জ অপরাধ । 
প্রতিহিংসার বশবতা হইয়া! হঁহাদিগকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, 
ও তাহা! হইলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষের 


বিবিধ ও্রলজ-__গবম্মেন্টি জনসাধারণের খাদ্য অংস্থানের জদ্য দ্রায়ী 


১১) 
সি হইবে। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও এই সমস্ত লোকের 
আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে; কাজেই ই'হাদিগকে শাস্তি দেওয়া! 
হইলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।” 

বিদ্রোহীর সহিত সন্ধিস্থাপন ইংরেজের পক্ষে নৃতন নয় 
আইরিশ বিদ্রোহী নায়ক মাইকেল কলিন্দের সহিত লয়েড জর্জ 
ও উইনষটন চাচিল এক টেবিলে বসিয়! সন্ধিপন্ স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন | বিদ্রোহী নেত! ডি ভ্যালেরাকে আয়র্লগের 
প্রধানমন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতেও হুইয়াছিল। বিদ্রোহ ব| 
বিপ্লবের বিচার উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ 
গবন্মেটে এই সত্তা উপেক্ষা করিলে ভারতব্যাপী অনাবশ্তক 
তিজ্ঞতার স্যট্টি করিবেন । 


গবন্মেন্ট জনসাধারণের খাগ্ঠ-সংস্থানের 


জন্য দায়ী 

উডহেড কমিশন তাহাদের সম্পূর্ণ রিপোট”ফ্াখিল করিয়া 
ছেন। উহাতে বলা হইয়াছে সকলের খাঞ্-দংগ্বানের চরম 
ধায়িত্ব গবর্ম্েন্টের, গবন্মে ্টকে ইহা স্বীকার করিতেই হুইবে। 
দুণ্িক্ষে বহু লোকের স্বত্যু যাহাতে না ঘটিতে পারে গবন্মেন্ট- 
কেইসে চেষ্টা করিতে হ্। গত একশত বংসর যাবং 
গবন্মেট ইহা স্বীকার কপিয়। আমিয়াছেন। কিন্তু উডহেড 
কমিশনের মতে কেবলমাঞ্জ অনশন বন্ধ করাই তাহাদের কর্তব্য 
নহে, আহার্ধের উন্নতি সাধন এবং জনসাধারণকে সবল ও 
স্বাস্থ্যবান করিয়া তোলার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা! অবলম্বনের দায়িত্ব 
যে গবন্মেণ্টেরই ইহা কখনও স্বীকার কর! হয় নাই। ইহাতে 
অবশ্য ভারতবাসী মোটেই আশ্চর্ধ হইবে মা। জঞ্মাজাবাদী, 
নীতির কয়েকটি মূল সুত্র আছে। যথা, পরাধীন দেশের অধি- 
বাসিবৃন্দকে যতদুর সম্ভব অভাবগ্রস্ত করিয়া তাছার্দিগকে এমন 
ভাবে অন্নচিস্তায় বাস্ত রাখিতে হইবে যেন তাহারা কোনমতেই! 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ ন1 পায়; অর্থনৈতিক বৈষম্য 
যতদুর সম্ভব তীব্র করিয়া তুলিয়া দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে 
শবার্থপরতা ও ঈর্ধার বিষ সঞ্চারিত করিতে হইবে; শিক্ষা-ব্যবস্থ 
এমন করিতে হইবে যেন তাহার! নিজস্ব প্রাচীন এঁতিহা ভুলিয়া 
যায়, বিজিতের সভ্যত!, ভাষাঁ, পোঁধাক-পরিচ্ছদ্ধকেই আদর্শ 
বলিয়! মনে করিতে এবং নিজন্ব সঙ্ভাতাকে ঘ্বণা করিতে শেখে। 
আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। গবন্সেন্টকে 
তাহাদের কতব্য স্মরণ করাইয়া দিবার শত চেষ্টাতেও কোন 
কাজ হইবে না কারণ সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষীণতম আশাও যত দিন 
থাকিবে তত দিন কোন সাত্রাজ্জাবাদী গবন্মেন্ট তাহার অধীনন্থ 
দেশবাসীকে সবলতা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সচ্ছলতা দানের ব্যবস্থা 
করিতে পারে না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন গবন্মেন্ট ভিন্ন 
এ কাঞ্জ কেহ করিবে ন1। 

কমিশন আরও দু-একটি কথা বলিয়াছেজ যাহা বিদেশী: 
গবন্থেন্টের মনঃপৃত হইবার কথা নয়। প্রথমতঃ, তাহাদের 
মতে খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন সম্বন্ধে একচেটিয়া সরকারী ব্যবস্থাই 
একমাত্র সন্তোষজনক উপায় । দ্বিতীয়তঃ, ক্রীত খাদ্যদ্রবা ভাল 
কি মন্দ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে 
সরকারী ব্যবস্থা থাক। দরকার । এদেশে গবন্মেন্ট বলিতে 


১২ | প্রধাসী 


পপ নাল জা ০ ২ লি শা লগ পি পাত পাপী 


আমরা যাহা বুঝি ও দেখি তাহা বজায় থাকিতে এই ছুইট 


হুল নীতিগত প্রশ্রের সমাধান সগ্ডব নয়। এদেশে গবগ্সেন্ট 
মানে ইংরেজ পিভিলিয়ান। ভাব্রত'য় দিভি!লয়ান ইংপেজ 
_শিভিলিয়ানের ছাচে হুবহু সাহেব এবং ইংরেজের শ্বার্থবাহী 
হইতে না পারিলে গবন্মেপ্টের পরিচালক চক্রে তাহাদের স্থান 
হয় না। এই চক্ষে মন্ত্রীদেরও প্রবেশাধিকার নমাই। যখন 
ভারত-সচিবের অধীনস্থ এই পিঙিলিয়ান চক্রের সর্বপ্রধান দায়িত্ব 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ অধুগ্ রাখিবার জন্য সর্ববিধ 
চেষ্টা করা । ক্ষমতা ইহাদের অশীম হইলেও সংখ্যায় ইহার] অল্প, 
কাজেই দেশঞ্রোহী ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া ইহাদের অনেক 
কাজ করাইয়! লইতে হয়, এবং সেই কাজের মৃল্যকেই সাধারণ 
লোকে রাজনৈতিক ঘুষ বলে। যুষ্কের সময় এই সকল ব্যাপারেও 
প্যাক মার্কেট হইয়াছে, দর অত্যাধিক চড়িয়া গিয়াছে। 
সাধারণ সরকারী ইতি এখন আর ঘুষের রি টাকা 


কাধিনা ইহার্ধের ডিও রফা করিতে হয়। বন্দোবঞ্ডও 
চমৎকার, লাভের কড়ির সবই পাইবে ইহারা, লোকসান সম্পূর্ণ 
বহন করিবে দেশবাসী । উডহেড কমিশনই হিসাব করিয়াছন 
শুধু ছুর্ভিক্ষের কয় মাসে এই স্ীর লোকে ১৫০ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে । ব্রিটিশ সাত্রাজ্য রক্ষার জ্বন্য ১৫ 
লক্ষ গোকের--প্রকৃত পক্ষে ৫০ লক্ষের প্রাণের বিনিময়ে 
এই টাকা ইহাপিগকে পাওয়াইয়া দিতে হইয়াছে । বড় বড় 
বাবসায়ীধের মজুত মাল ধরিয়া সেগুলি বাজেয়াপ্ত করিবার 
জন্ক উদহেড কমিশন স্ুপাপ্রিশ করিয়াছেন। বাংলায় মিঃ শহীদ 
্থরাবর্দি-চাষ্টল খু জিতে গিয়| দেশব্যাপী যে খানাতল্লাশী করিয়া 
ছিলেন তাহার ফলাফলের কথা এখন সকলেই জানে সৃতরাৎ 
গবশ্সেন্টের অর্থাৎ বিলাতী সিভিলিয়ান চক্রের এই মূলনীতি 
, অব্যাংত থাকিতে উন্জ স্থপারিশ অর্থহীন | 


পুট্িকর খাগ্াসমস্তা সম্বন্ধে উডহেড কমিশন 

.. উডছেড কমিশন মনে করেন যে ক্রমবধ মান জনগণের বীচিয়া 
থাকার পক্ষে আবশ্যক খাগদ্রব্য উৎপাদন সম্ভব তো বটেই, 
জনসাধারণের খাছ্চমানের উন্নতিসাধনও জন্তব । 

কমিশন স্পীকার করেন যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভারত- 
বর্ধে অস্থা্থা আধিব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাবল্য বতমান। কোনও 
কোনও খাগ্ের অভাবে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয়, ভারত- 
বর্ষে এ সকল রোগের বিশেষ প্রাহুর্ভাব। 

কমিশন অনুমান করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও ভারত- 
বর্ষের শতকরা ৩০ জন পধান্ত আহার পায় না এবং অবশিষ্টের 
মধোও বহুলোকের খান স্বাস্থারক্ষার উপযোগী নছে। কাজেই 
ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মতালিকার একটি প্রধান কতব) 
- হওয়া উচিত পু'ট্টিকর আহার্ধ সরবরাহ বাবস্থার উন্নতি সাধন। 
সুসমগ্তস ও সন্তোষজনক থাণ্য-প্রস্তত ব্যবস্থা করা জনসাধারণের 
একটি বিরাট, অংশেরই সাধ্যাতীত; স্তপ্নাং জীবনরক্ষার জঙ্ত 
অত্যাবশ্নক খান্ভোপাঞ্জমের পরিমাণ বৃদ্ধি না হইলে এবং সঙ্গে 
নঙ্গে জনলাধারণের ক্রয়ক্ষমত] বৃদ্ধি না পাইলে খানের উন্নতি- 
সাধন সম্ভবপর নহে । কমিশন মংস্তকে উৎকৃষ্ট শরীরপোষক 


১৩৫২ 


তিশা পা শা” তা ০ শী তরী তাস পা শা পানা পরশ শত লা শী শী সপ অপ পতি 


খাত বলিয়া উল্লেধ করিয়াছেন; উহাতে মাংসের মতই প্রোটিন 
আছে, তাহা! ছাড়া উহাতে কয়েকপ্রকার ভিটামিন ও খনিজ 
লবণও জাছে। ভারতবধের স্ভায় যে দেশের লোকেরা গড়পড়তা 
মাংল ও ছুপ্ধ খুব কমই পাইয়া থাকে সেই দেশে প্রধান 
খাগ্াশন্তসমুছে সীমাবদ্ধ অপমপ্তপ খাদ্যতালিকার পরিপুরক 
হিসাবে মংস্তের গুরাত্ব অত্যন্ত অধিক | বতর্মান সময়ে মতস্তের 
সরবরাহ নিতান্ত অপ্রচুর | সমুদ্র, নধীর মোহানা ও দেশের 
অভ্যান্তরস্থ নধীনালায় মাছ-ধরা ও মংস্তপালন ব্যবস্থার উন্নতি 
করা হইলে জনসাধারণের খাদ্যের উন্নতি হইবে। 

পুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কমিশন চর্বি ও তৈল জাতীয় খাদ্য 
বতমান সময় অপেক্ষা ঘিগণ হইতে আড়াই গুণ বুষ্চির সুপারিশ 
করিয়াছেন । ছুগ্ধ সম্পর্কে কমিশনের মত এই যে, ভারতবর্ষের 
অবিকাংশ স্থানের দরপ্রিদ্র জনসাধারণ যথেষ্ঠ পরিমাণ ছুদ্ধ নিয়মিত 
খাদাদ্রবা হিসাবে পাইতে পারে--এমনভাবে হুষ্কোৎপাধনের 
পরিমাণবৃদ্ধির সম্ভাবনা বতমানে নাই। দেশের কৃষি-অর্থ- 
নীতি ক্ষেত্রে গোল আলু, মিষ্টি আলু, শঞ্রকন্দ আলু ও কলার 
স্থান পযালোচন। করিয়া! কমিশন এই মত প্রকাশ করিয়াছেম 
যে, জমির উপর চাপ যখন খুব বেশী তখন কৃষিযোগ্য জমি 
হহতে যাহাতে সর্বাধিক লাভ পাওয়া যায়, সেই ভাবেই আবাঘ 
করা উচিত । তাহা করার একটি উপায় হইল অধিক পরিমাণে 
গোল আলু প্রভৃতি আবাদ করা । কারণ, সবজ্জি এবং ক্যালরি 
হিসাবে এই, সকল ফপলের দাম প্রধান প্রধান খাদাপ্নবাগুলির 
উপরে বলিয়া! এই সকল ফসল আবাধ করিলে কম জ্রমিতেই 
সম পরিমাণ সর্জি ও কালরির সংস্থান হয়। নুতরাং এই সকল 
ফসল আবাদের দিকে নজ্বর দেওয়া হইবে, অঙ্গান্ত ফসল, বিশেষ 
করিয়া শরীর রক্ষার পক্ষে অত্যাবস্তাক ফসল আবাদের জন্ত 
অধিক পরিমাণ জমি পাওয়া যাইবে । 

এদেশে যাহ! যাহ] নাই বলিয়া কমিশন ছুঃখ প্রকাশ করিয়া" 
ছেন এবং মাছ সব্জি দুধ কলা! প্রকৃতি যে-সব দ্রধোর উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন, ইংরেজ আগমনের পূর্বে স্বাধীন 
বাংলায় তাহার সবই ছিল। স্বাস্থা ও দেহপুটির জগ্চ এ সব 
খাদ্য দরকার বাঙালী ইহা জানে । এগুলি তাহার দেনন্দিন 
খাদ্যতালিকারই অন্তর্ঠুঞ্জ ছিল । কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 
উহা হইতে দেখ! যাইবে আধুনিক খাদ্য প্রাণ, পুষ্টি, ক্যালরি 
প্রভৃতির সংবাদ রহ্ধননিপৃণী বাঙালী গৃহলক্্ীদের জানা ছিল 
এবং বাঙালী সে সব উৎপার্দন ও সংগ্রহ করিতে জানিত | 

এই বাংল! দেশের খুল্লন। চণ্তীদেবীর আশীর্বাদ লাভ কিয় 

স্বামীর তৃপ্তিণ জন্ত যাহা যা রন্ধন কপ্রিয়াছিলেন, কবি কঙ্কনের 
সেই বর্ণনার কিয়দঘংশ এই £ 


শালী শী পা পশপিপশিপানিপীশসীলদানশী পি শীবাটি পাত পতি তো এলি ও সীল তলা লাশ পাতি ১ পাশ 


“ছুধে লাউ দিয়া থও, 
তাল দিল দুই দণ্ড 
সন্তোলিল মহুরির বাসে । 
মুগ শ্ুপে ইক্ষু রস 
কৈ ভাজা পণ দশ 
মরিচ গুড়িয়া আদা রসে ॥* রন 


ধু্ননা 


“ভাজে চিথলের কোল 
রোছিত মংস্তের ঝোল 
মান বড়ি মরিচে ভূষিত,” 
তার পর-_ 


“করিয়া কণ্টক হীন 
আত্মে শউল মীন 
খর লুন দিয়! ঘন কাটি, 
রাধিল পাকাল ঝস 
দিয়! তেঁতুলের রস 
ক্ষীর রান্ধে জাল করি ভশটি। 
»৮ কলা বড়া মুগ সাউলি 
ক্ষীর মোম্না ক্ষীর পুলি 
নান পিঠা রান্ধে অবশেষে ॥?? 
ইহ] বড়লোকের বাড়ীর উৎসবের “মন” নহে, "সাধারণ 
গৃহগ্থ বাঙালীর নিত্য নৈমিপ্তিক আহার । বাংলায় ইংরেজ 
আগমনের পর এই এশবর্য এই সমৃর্ধি রসাতলে গিয়াছে, কেন 
গিয়াছে তাহ! পূর্বে বলিয়াছি, কেমন করিয়া গেল তাহ? বলিবার 
স্বান ইহা! নহে । গ্রামবাসী যে বাঙালী ছয় বংসর আগেও 
চার পয়স1 ছয় পয়সা সের ছুধ পাইয়াছে, তিন চাপ আনা সের 
বড় বড় রুই কাতলা এবং এক টাকা পাচ পসিকা সের ঘি 
কিনিয়াছে সেই বাঙালীর আজ হুর্দশার শেষ নাই। দুধ, ঘি, 
মাছ আজ সোনার মতই ছুষ্প্র।প্য ও বড়লোকলভ্য । গরীবের 
কব অবশিষ্ট রহিয়াছে শুধু কচুপাত1 আর কলমী শাক। 


বাংলার ফসলের অবস্থা 
এবাকস অনাবৃষ্টিতে বাংলাদেশে ফসলের অবস্থা কি শোচনীয় 
হইয়াছে গ্রাম সঙ্বন্ধে ধাহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাহারাই উহ 
বুঝিবেন। এ সঙ্বদ্ধে ছ্রেটসম্যান পত্রিকায় যে বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে আমরা তাহার সারমর্ম দিতেছি । আগামী বংসর 
ছুর্ভিক্ষের কি ভয়াবহ আশঙ্কা রহিয়াছে উহা হইতেই প্রতীয়মান 
হইবে । ঠেটপম্যান লিখিতেছেন £ 
“সরকারী ছিসাবে বলা হইয়াছে সাধারণতঃ আমন ধান 
যাহ! পাওয়] যায় এবার তাহার শতকরা ৮০ ভাগ এবং আউস 
ধানের শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যাইবে । কিন্ত বেসরকারী 
চাউল ব্যবপায়ী চাউল উৎপাদনকারী প্রধান জেলাগুলি সন্বস্কে 
যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় লরকারী ছিসাব 
ভূল। বঙ্গীয় চাউল কল সমিতি বাংল! দেশের চাউল ব্যবসায়ের 
প্রতিনিধি) ইহাদের ছিসাবে দেখা যায় অনাবুষ্টি এবং বিলম্বে 
রোপণের দোষে এবারকার ফসল স্বাভাবিক অবস্থার অর্ধেকের 
বেশী হইবে নাঁ। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদ্িনীপুরে ফসল আরও 
অনেক কম হুইবে, শতকরা] ৩০ ভাগের বেশী হয়ত হইবে না। 
অথচ শেষোক্ত হুইটি জেলায় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর ধান 
উত্ব্ত থাকে। 
“আউস ধান কাটা হইয়াছে । কত ফসল ঘরে উঠিয়াছে 
তাহার সঠিক ছিসাব জানা যায় নাই | তবে বে-সরকারী মহলের 
বিশ্বাস সাধারণ অবস্থার গড়পড়তা শতকরা ৬০ ভাগের বেশী 
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ফসল উঠে নাই। বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, বাকুড়া ও হাওড়া 
প্রভৃতি কতকখ্চলি ভেলায় জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের অনা- 
বুটিতে ফসল নষ্ট হইয়াছে, আবার পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি 
কতকগুলি জেলায় বষ্ঠায় ধানের ক্ষতি হইয়াছে। 

“চাউলের দাম এখনই বাড়িতে আরস্ত করিয়াছে । অনেক 
জেলায় সব্রকারী নিয়ন্ত্রিত দরের চেয়ে বেশী দামে চাউল বিক্রুয় 
হইতেছে। 

“বাকুড়ার সংবাদে প্রকাশ, আউদ্রা, বড়জোড়া, সোনামুখী 
এবং ছাতুয়া থানার বছ গ্রাম হইতে প্রায় পাচ হাজার বুভুক্ষু 
লোক গ্রামে চাউল না পাইয়া বাকুড়া শহরে উপস্থিত হইয়া 
জেলা ম্যাজিগ্রেটের নিকট চাউল চাহিয়াছে। বাংলা. দেশের 
অন্যান্য স্বান হইতে চাউলের অভাবে লোকের ছুর্দশার সংবাদ 
আসিতেছে। 

“সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পধস্ত বঙ্গীয় চাউল কল 
সমিতি অনেকণ্চলি জেল] হইতে ফসলের অবন্থা সম্বন্ধে যে 
তথা সংগ্রহ করিয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হই £ 


জেলা আমন ধান কত আউস ধান কত 
পাওয়া যাইতে পারে  পাওয়। যাইতে পারে 
দিনাজপুর শতকরা ৮০ শতকরা ৬০ 
রংপুর রর ৫০ হ ৬০ 
বগুড়া রা ৬০ হইতে ৬৫ রি ১২॥ 
মালদহ ্ ৫০ ৫০ 
বরিশাল র্‌ ৭০ ৬৫ 
মৈমনসিংহ এ ৭০ ৭৫ 
বর্ধমান রি ৩০ ্ ১২॥ 
হুগলী রা ২৫ রঃ ৫০ 
হাওড়া রী ৫০ ্ 
বীরভূম রা ৬৬ রা ৮০ 
মেদিনীপুর. ১, ৫০ ,। ১০ হইতে ১৫ 
২৪ পরগণ। রর ৩০ হইতে ৫০ রঃ ২৫ 


কলিকাতায় সরিষার তেল রেশনিং 

১ল1 অক্টোবব হইতে কলিকাতায় সরিষার তৈল রেশমিং 
আরন্ত হইয়াছে । তেলের কলের মালিকদের মতে এক টাকা 
দরে অনায়াসে খুচরা বিক্রয় কর! যায়, গবর্মেন্ট সে স্থলে যৃল্য 
নিবর্ণরণ করিয়াছেন এক টাকা ছয় পয়সা । বঙ্গীয় তেলকল 
সমিতি সম্প্রতি তাহাদের এক সভায় ইহা লইয়! আলোচনা 
করিয়াছেন এবং সরকারের কারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহারা বলিয়াছেন এবং আমরাও দেখিতেছি জনসাধারণ এই 
অগ্তায় মূল্য বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । যুদ্ধের পর রেলগাড়ীর 
উপর চাপ কমিয়া গিয়াছে, অনেক লাইনে গুপূর্বের গায় 
গাড়ী চলাচলের ব্যবপ্ধাও হইতেছে । এখন বাহির হইতে 
আগের মত সরিষা! বীর্জ আমদানীর সুযোগ দিয়া বাংলার 
তেলের কলগুলিকে চালু রাখিবার বন্দোবস্ত কেন কর! গেল না' 
জনসাধারণ তাহ! বুঝিতে অক্ষম। তেল রেশনিং হওয়াতে 
সরিষা বীজ আমদানী কমিবে, কারণ সরকার কানপুর হইতে 
তেল আনাইবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন । ফলে তেলকলগুলিকে 


১৪ 


প্লাস ০০াসশিপাস্পিএলা লা 


কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে এবং প্রায় দশ হাজার শ্রমিক বেকার 
হুইবে। গবন্মে্ট এই সামান্ত ব্যাপার বুঝেন না এতটা নির্বোধ 
তাহার্দিগকে কেহই আশ] কর্ধি মনে করিবেন নাঁ। লোকে শুধু 
জানিতে চায় বাংলার ঘানিখুলির সর্বলাশ সাধন করিয়া কান- 
পুরের বড় বড় তেলের কলগ্ুলিতে তেল ঢালিবার ব্যবস্থা! কাহার 
স্বাথে করা হুইল, লাভের কড়িটা প্রকাহ্তে এবং অপ্রকাঙ্ঠে কাহা- 
পের মধ্যে ভাগ হইবে ? অনেক ঘাটি চৌয়াইয়া তেল আসিয়া 
ক্রেতার নিকট পৌছিতেছে--রেশনিং-এর প্রথম দিনেই তাহার 
প্রমাণ মিলিয়াছে_-বাজে তেল, ওজনে কম এবং ঝাক্জ তেলে 
নয় সরকারী মুদির জিহবা । 


কলিকাতা রেশনিডে ২৫ টাকার চাউল 

বাংলার বস্তি ও বাঁজার দরদী লা্ট মিঃ কেসি যখন ২৫ 
টাকায় উৎকৃষ্ট চাউল সরবরাহের কথা শুনিয়া! সকলকে চমংকূত 
করিয়! দিয়াছিলেন তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন ১৬ টাকার 
চাউলই অতঃপর ২৫ টাকায় বিক্রয় হইবে, ১৬ টাকার চাউল 
খাওয়া ছুক্ষর হইবে। হইয়াছেও তাই। ইহার পর ১৬।০ 
টাকার চাউপের মূলা কমাইয়! ১৫ টাকা কর! হইয়াছে এবং 
পূর্বে এ ঘরে যে চাউল দেওয়া হইত এখন তাহাঁকেহ বহুস্থলে 
সক চাউল বলিয়া ২৫ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে । কলি- 
কাতায় চাউলের দর একহিসাবে সের করা ছুই পয়সা কমিবার 
বদলে চৌদ্দ পয়সা বাড়িয়াছে। বাংলার ইংরেজ পরিচালিত 
গবশ্মে্ট কথায় কথায় কলিকাতা কর্পোরেশন ও ভারতীয় মন্ত্রী 
দেক্স অকর্মণ্যতার ছল খুপ্ধিয়া ভারতে ও বিলাতে তাহা প্রচার 
করেন । খাস ইংরেজের পরিচালনায় এই অতি অপরাপ বাবস্থার 
কি কৈফিয়ৎ তাহার! দিবেন ? 


পি লাসিপাি পালা সিপীসটিলী লাশ লি পিপল পাপা 


দামোদর বাধ পরিকল্পন। 


দামোদর একধিন পশ্চিম বঞ্চের প্রাণধাতা নদ ছিগ, কিছু 
বাংলার হতকতণদিগের সুবুদ্ধির ফলে গত একশত বৎসর যাবৎ 
সেই নধই পশ্চিম বঙ্গের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কয়েক বংসর যাবৎ দামোদরের জল ও শক্তি বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে দেশের কল্যাণে শিয়োজিত করিবার জলন:-কপ্পনা হই- 
যাছে এবং সম্প্রতি ডাঃ আন্বেদকর এবিষয়ে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। দামোদর উপত্যকার উন্নতির জন্ত একটি পরি- 
কগ্পনা রচিত হইয়াছে । বাংলা ও বিহার সরকারের প্রতি- 
নিধিদের এক বৈঠকে ভাঃ আখেদকরের উপস্থিতিতে এ সম্বন্ধে 
একট কর্মপস্থাও নিধ্শরিত হইয়াছে, ইহ! সুখের বিষয়। 
ডাঃ আহ্বেধকর প্রথমেহ বলেন £ 

“বস্তা প্রতিরোধের মুখ্য উদ্ধেশ্তটাকি ? দ্ামোদরের তটভাগ 
ও অববাহিকীয় বন্কার তাওবলীলা প্রশমিত করা যে একাস্ত প্রয়ো- 
জন সে সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই যত বাধাবিগ্ই তাহাতে 
থাকুক। সুখের বিয়য় এই সকল প্রতিকূল বাধার প্রতি সম্পূর্ণ 
দুটি রাখিয়াই বত'মান পরিকল্পনাটি প্রস্তত করা হইয়াছে । 
বন্তা নিবারণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ ও তাহার ফলে ছুর্তিক্ষ নিবা- 
রণ ইহা হইতে হইবে । তাহা ছাড়া যথে& বৈদ্যুতিক শক্তিও 
উৎপন্ন হইবে । সুতরাং পরিকল্পনাটি ভারত গবর্ণমেন্ট বিশেষ- 


এ্রবাসী 
ভাবেই অমর্থন করিয়াছেন। 


১৩৫২ 


আশা কর! যায় বাংলা ও বিহার 
গবর্ণমে্টও ইহাকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবেন । পরি- 
কল্পনাতে যে-সকল বাধের কথা বলা হুইয়াছে, সেগুলিতে 
সর্বসমেত মোট ৪৭ লক্ষ একর ফুট জল ধরিয়া রাখা যাইবে 
এবং তাহার সাহায্যে বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার একর 
জমিতে জলসেচের বাবস্থা করা যাইবে ; তাহ] হইতে জ্বল- 
তাড়িত বিছ্বাৎ উৎপন্ন করা যাইবে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ, 
তাহ ছাড়া যে-সকল খাল কাঁটা হইবে তাহাতে নৌকা 
চলাচলেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে ।” 

অতঃপর পরিকর্পনার উদ্দেশ্য নিরূপণ এবং উহা কাধে 
পরিণত করিবার উপার ও পন্থা নির্ধারণ সধ্ন্ধে ডাঃ আহ্বেদকর 
বলেন £ 


“দামোদর নদের জলআোত বধ দিয়া বাধিয়। কাজে লাগাই- 
বার যে পত্িকল্পন1 করা হইয়াছে তাহ বিবেচনার জন্ক আমর! 
দ্বিতীয়বার মিলিত হইতেছি। প্রথম বারের সম্মেলনে আমর! 
প্রধানত; আলোচনা করিয়াছিলাষ, এই পরিকলনা শুধু দামো- 
দরের বন! নিবারণের জন্থই করা হইবে অথব1 সেই বন্ঠাকে 
করায়ত্ড করিয়া জলস্মোতের সাহাযো বৈ্যাতিক শঞ্জি উৎপাদন, 
জলসেচ এবং জ্লপথে চলাচলের জণ্চও [নয়োঞ্জিত করা হইবে । 
শেষোক্ত মতটিই গৃহীত হইয়াছে । তদন্যায়ী দামোধরের 
শ্রোতকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্ 
কিকি পস্থা! অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা স্থির কপ্নিয়া উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের পরন্তাব গৃহীত্ত হুইয়াছিল। বাংলাদেশের 
ইঞ্জিনিয়ারদের সাহাযো বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত সিগ্জান্ত অনুসারে 
একটি প্রাথমিক পাপ্রিকম্মনা প্রস্তত করিয়াছেন | এই পরি- 
কল্পনায় সমন্ত বিষয়টি অতি পরিক্ষাপ্প ও বিশেষভাবে বুঝান 
হইয়াছে । তাহার সাহায্যে পরবর্তী কর্মপঞ্চা গ্রির করা খুব 
সহজসাধ্য হুহয়। গিয়াছে ।” 

কি ভাবে কাজ আরম্ত হইবে তৎসঙ্ব্ধে তিনি বলেন ? 

“পর্নিকম্পনাটির মৃখা উদ্ছেষ্ঠ অবন্থ দামোদধরের নিকটবর্তী 
ভূ্ভাগের নিরাপত্তা ও সম্ব্ধি বৃদ্ধি । কিগ্ড একথাও স্মরণ রাখ! 
দরকার যে ইহার আর একটি উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধোত্তর পর্বে 
বেকার সমস্তার সমাধান । এই শেযোক্ত সমস্ত! এত গুরুতর 
যেসেই দিক দিয়া বিচার করিলে দায়োদর-বীধ-পরিকল্পনার 
কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন জন্দেহ 
থাকিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্সন। সর্বতোভাবে 
সমর্থন করেন এবং ইহা কাঞ্জে পরিণত করিতে যথাসাধ্য 
সাহায্য দান করিবেন । এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার 
জগ্ত কমী সংগ্রহ এবং সংগঠন কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারই লইবেন । বাংলা ও বিহারের যুদ্ধোত্তর অন্তান্ক পরি- 
কল্পনা ব্যাহত না করিয়া যাহাতে এই কাঞ্জ জু ভাবে সম্পন্ন 
হইতে পারে তাহার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখি- 
বেন। বাংলা দেশে ইঞ্জিনীয়ারের কাজে অভিজ্ঞ লোক 
অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া সামরিক বিভাগ হইতে এই বিষয়ে 
সাহায্যের কথা কেন্ত্রীয় সরকার বিবেচনা কর্িতেছেন। 

“সামরিক ইঞ্জিনিয়ারপণের এবং যগ্ত্রপাতির সাহায্য পাওয়া 
গেলে প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদির কাঞ্জে অনেক নুবিধ! হইবে । 


পাল স্িিসিপাস্লিপী নি ২ লসটিপাস্ি্পা তিশা 


কাণ্ডিক 


সিটি পাশে পপ শি তপন শশী? 


এই পরিকল্পনার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্্রীয় সরকারই 
জোগ'ইবেন। তবে কল্পনাটি কান্দে পরিণত হুইলে তাহার 
কাধাকরী লভ্যাংশ হইতে ক্রমশঃ খরচের টাকাটা শোধ করিয়া 
দিতে হইবে | কার্যকরী না হইলে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার 
খরচ অধেকি বহন করিবেন। বাকী অধ্ধেক বহন করিতে 
হইবে প্রাদেশিক সরকার ছুইটিকে 1” 

পরিশেষে ডাঃ আহ্েদকর বলেন যে, এই পরিকল্পনার ফলে 
যে কল্যাণের প্রি হইবে, দামোদর নদের উপত্যক বা সম্গি- 
হিত এলাকার প্রত্যেকটি প্রা যেন তাহার অংশ লাও করিতে 
পারে, কেহই যেন তাহ! হইতে বঞ্চিত ন1 হয়। 

পরিকল্পনাটি কাধ্যে পরিণত করিবাপ্প জন্ত ৫৫ কোটি টাক! 
ব্যয় হইবে । অকারণ সময় নষ্ট না কৰিয়। অবিলঙ্বে কাজ সু 
হইবে বলিয়াও জানানো হইয়াছে । ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে শুনিয়! ভয় পাইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা 
মনে করি না। পরিকণ্রনা খাহারা করিয়াছেন ক্তাহার| বলিতে- 
ছেন, দামোদর এক দিন বাংলা ও বিহারের যে ক্ষতি করিয়াছে 
সুধ সহ শত গুণে এবার তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। 
ধামোদরের জল হইতে শঞ্তি সংগ্রহ করিয়া! যে বৈদ্যুতিক 
শঞ্ডির সষ্টি হইবে তাহা শান শিল্পের সহায়ক হইয়া দেশের 
আআ বৃদ্ধি করিবে । বৎসরের বারো মাস ধামোধরের বাধগচলি 
যেমন পরিক্রত পানীয় জল সরবরাহ করিতে পারিবে, তেমনি 
অনারুষ্টিপ সময় ভূমিতে জল সেচনের জগ আবশ্যক জলেরও 
যোগান দিতে পারিবে । সমগ্র পরিকপ্পনাটি কাধ পরিণত 
করিবার জঞ্জ চাধ জন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ইনিনিয়ারকে 
উপযু্জ পারিশ্রমিক দিয়া আনা হইবে । টেনেসি উপত্যকায় 
আমেিকা 9০ হাজার বর্গ মাইল অনুর ও অস্বাস্থ্যকর ভূমিকে 
কি ভাবে উর্বর ও শ্বাশ্াকর করিয়াছে তাহার বিবরণ আমরা 
পড়িয়াছি, ছবিও ধেখিয়াছি। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারের 
বুঝায়! দিয়াছেন যে বিজ্ঞানের যুগে নধ নদীর দৌরাত্া নিবারণ 
করা যেমন অসপ্তব নয়, তেমন হাজা মজ1 হইতে তাহাদিগকে 
বাচাইয়। রাখিয়া মানুষেব্র কল্যাণে নিয়োগ করাও কঠিন নয়। 
মিশরে সর উইলিয়ম উইলকক্সও শীল নদের উপর বাধ দিয়া 
উর ভূমিকে শশ্তসম্পর্দে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। দামোদর- 
উপত্যকা-পিকলনা কাধ্যে পরিণত হইলে দেশের অশেষ 
কল্যাণ হইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । 
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প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বগাঁয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
স্বৃতিপক্ষার জন্থ দেশবাসী অগ্রসর হইয়াছেন, কিছু কিছু কাজও 
ইতিমধ্যে হইয়াছে। শ্বগয়ি নেপালচণ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচশ্র নিয়োগী, বলায় বাহাছর বিজয়- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়, যুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী, ভাঃ নরেন্দর- 
নাথ লাহ্‌! প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় কয়েক হাঞ্জার টাকা! 
সংগ্রহ করিয়া! উহ! কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হস্তে অর্পণ কর! 
হইয়াছে । এখন প্রতি ছুই বংসর অন্তর একজন বিশিষ্ট সাংবা- 
দিকঢুক কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে গণ-স্বাধীনত সম্পর্কে বক্তৃতা 
করিবার জন্ভ আহ্বান করা হইবে এবং উক্ত টাকার সুদ হইতে 
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উহাকে পাথেয় দেওয়া হইবে। এই বস্তার নাম হুইবে 
“রামানন্দ চট্টোপাধায় লেকচান্সশিপ” এবৎ উহ্ছা পুষ্তাকাকারে 
বিশ্ববিালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবে । প্রথম বক্তৃতার জঙ্থ শ্রীযুক্ত 
সন্ত ণিহাল সিংকে আহ্বান করা হুইয়াছে। এই লেকচার- 
শিপকে বাধিক বক্তৃতায় পরিণত করিবার জন্থ চে! চলিতেছে । 
এ ধিষয়ে যাহারা সাহায্যদানে ইচ্ছুক তাহার! ডাঃ নরেজনাথ 
লাহা, কোষাধক্ষ, রামানন্দ জয়ন্তী কমিটি, ৯৬ নং আমহাষ্ট' প্রাট 
কলিকাতা এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইলে তাহ কৃতজ্ঞতার 
সহিত গৃহীত হইবে । 

বিপু শ্রীযুক্ত রামনলিনী চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন 
রায় প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দ্যোগে রামানন্দ 
কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষিত হইয়াছে । 

ভারতীয় সংবা্ূপতররসেবীপজ্ঘের উদ্যোগে স্বগাঁ চড় - 
পাধ্যায় মহাশয়ের একটি তৈলচিজ্রের আবরণ উন্মোচন 
উপলক্ষে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশন হলে এক 
জনসভা হয়। চিএ্রটি আকিয়াছেন গবর্থে্ট আট ছ্ুলের অধ্যক্ষ 
আযুস্ত অতুল বন্গ। সভায় বিশিষ্ট সাংবাদিকব্ন্দের কয়েকটি 
বন্কতার সারমর্ম নিয়ে প্রধ্ড হইল £ 

যুক্ত প্রমধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, রামানন্দবাধু 
এতগুণে বিভূষিত ছিলেন যে, তাহার বঞ্ুবর্গ তাহাকে কখনই 
ভূলিতে পাত্রিবেন শা। তিনি অত্যন্ত সবয্পভাষী ও গণ্ভীর 
প্রকৃতির মান্য ছিলেন কিগ্তু সেই গাশ্তীষেক অন্তরালে তাহার 
সারল্য, ওাধ, ও অমায়িকতা প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি যোগী, তিনি 
ত্যাগ, তিনি ধ্যানী, দেশওক্ত ও কর্মবীর ছিলেন। ভাহার 
বিষয়াসক্তি ছিল না । তিশি আয্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রচারের 
বিন্দুমাত্র চেষ্ট! করিতেন না । মতানৈক্য সর্ডেও কংগ্রেসের প্রতি 
তাহাপ শ্রন্ধী বরাবর অটুট ছিল। তিশি অল্প বয়স হইতেই 
সংবাধপত্রে লিখিতে সুর করিয়াছিলেন । তাহার প্রচেষ্টায় 
সাংবাধিক জগতে নুতন যুগের স্থচনা হয়। “তাহার তেজখ্িতা, 
দুঢ়তা ও নিকত। আদর্শস্থানীয় ছিল। | 

আয়ুক্ত হেমেশ প্রসাদ ঘোষ বলেন যে, রামানন্দ বাবুষে শুধু 
সাংবাদিক ছিলেন তা নয়, তিশি সমাঞ্জ-সেবার যে আদর্শ 
রাখিয়া গিয়াছেন তাহ। ছুর্লড। তিমি সমাজে যে উচ্চ আপনে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পরে সেই শৃণ্ধ আসন অগ্ 
কাহারও দ্বারা পুণ হইবার নহে । তিনি বাংলা সাহিত্যে নব 
ভাবধারা প্রাবত্তন করিয়াছিলেন । আচাধ্য প্রফু্চন্দর রায়, মোক্ষ- 
মূলাপ ও সপ্প জগদীশচঙ্ বন্গুর উপরে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেশ 
সাহিত্যের ধিক হহতে তাহা অতুলশীয় । 

আযুত মাথনলাল সেন বলেন যে, রামানন্দ বাবুকে দেখিলে 
প্রাচীন যুগের খষি বলিয়া মনে হইত। তিনি ছিলেন তাপস। 
রা, সমাজ ও শিক্ষণ সম্পর্কে সমন্ত জটিল প্রশ্রেরই ঝিঞনি অত্যন্ত 
নিভু সমাধান করিতেন । তাহার এই ক্ষমতার পিছনে ছিল 
তপস্তা ও আজীবন সাধনা । তিনি যাহা সত্য বপিয়। বিশ্বীস 
করিতেন তাহ লোকমত, প্রতিষ্ঠা, অর্থ ও'ল্লোভকে উপেক্ষা 
করিয়া অন্থসরণ করিতেন । তিনি একগুন সম্পূর্ণ মাহষ ছিলেন। 
জাগতিক মায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। খাহারা 
তাহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাহারা 
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কখনই তাহাকে ভুষ্টিতে পারিবেন না । তিনি ছিলেন মানব- 
জরদী, মামবঙার হঃখ গভীর ভাবে তাহার অন্তর স্পর্শ করিত। 
অন্ধদের শিক্ষ/ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম তাহার চেষ্টায় হয়। সংবাদপত্র 
পরিচালনার ব্যাপারে তিনি যে নির্ভাকতা ও তেজব্বিতার 
পরি৮য় দিয়াছিলেন, বত'মান সংবাদপত্র-সেবীরা যদি তাহার 
আধর্শ অনুসরণ করিয়া চলেন তাহা হইলেই তাহার স্মৃতি- 
বাসরে অদ্ধাগ্জলি অর্পণ করা সার্ধক হইবে। 

শরীয়ুক্ত ম্ণালকাস্তি বন্থ বলেন যে, শ্বগয়ি চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয় সপ্প্রদায় নিবিশেষে সকলেরই শ্রঞ্ধাভাঞ্জন ব্যঞ্ডি ছিলেন । 
তাহার অনুপম উপরিগ্রই তাহাকে এইন্নপ গৌরবের আপনে 
প্রতিঠিত করিয়াছিল । চারিত্রিক মহুনীয়তার দিক হইতে 
ঠাহাকে শুধু মহাভারতের ভীম্মদেবের সহিত তুলনা করা চলে । 
তেমনই নির্ভীক, সত্যবাদী ও সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা 
তাহার ছিল। ভিপি অশাধারণ সং্যমের সহিত লেখনী পপ্ি- 
চালন1 কপিয়াছিগেন । তাহার লেখনী কখনই কোন ক্ষেঞেই 
সংযমের বাধ আতিঞম করে নাই। 

তাহার প্রবঞ্ধাবশী ছিল যুক্তিতে ক্ষুধার, তথ্য সংগ্রহে 
নিখুত কিন্ত তিনি কখনই বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া শালীনতার সীম! 
অতিক্রম করেন নাহ । তিনি আধর্শ সাংবাদিক ছিলেন। 
তাহার জ্ঞানের পরিধি ছিল না কিন্ত ভাঙার গরিমা তাহার 
মধ্যে কিছুমাত্র ছিল ন1। তিনি তাহার রচিত প্রবন্ধাবলীর 
সাহায্যে দেশের প্বাধীনতার আকাঙ্া উদ্ব,দ্ধ করিয়াছিলেন । 
সেই সমজ্ত প্রবন্ধ পাঠ কর্সিয়! আমেরিকা, ইংলও ও অঙ্তান্ 
দেশে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিদেশীয়দের আগ্রহ বৃ 
পায়। আমরা জ!নি যে, সুর্য আপন মহিমায় আত্মপ্রকাশ 
করে, তখুও ইহ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, রবীন্রনাথকে 
সাহিত্য-সমান্ধে রামানন্দ বাবু সযধিক পরিচিত করিয়া 
ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত সত্যেক্ন্পাথ মন্গুমদার বলেন যে, ছাত্রজীবনে 
প্রবাসীর শালীনতা, রুচিবোধ ও উন্নততর সাহিত্য উপস্থাপিত 
করিবার প্রষ্নাস তাহাদিগকে রামানন্দ বাবুর প্রতি আকৃষ্ট 
করিয়াছিল। সাহিত্যক্ষেভ&ে তিনি গতানুগতিকত্াপন মোহ 
হইতে যুগ ছিপেন। তাহার সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আমৃত্যু 
অবিচলিত ছিল । তাহার চিত্র এত নির্মল ছিল যে, তাহার 
সান্্িধ্যে একটি পবিঅরতর আবহাওয়ার স্যট্টি হইত। সংবাদপক্র 
পরিচালনার ক্ষেত্রে রামানন্দবাধু যে আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন 
তাহা প্রত্যেক সংবাদপত্র .সেবীরই অনুকরণীয় । 

জীযুক্ত দেবেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্ব্গয়ি চট্টোপাধ্যায়ের 
তৈলচিত্ের আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি বলেন যে, র্লামা- 
নন্দবাবু তেজন্বিতা, চ্রিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নিাঁকতা, আর্তের প্রতি 
সংবেদনশীলতুএ প্রভৃতি সদৃগুণে বিছুধিত ছিলেন । এহিক সুখ 
সুবিধ! ও বিধাসব্যসনের দিকে তাহার আদ লক্ষ্য ছিল ন1। 
সত্যের প্রতি অসামান্ অনুরাগ ও সত্য কথা বলিবার সাহস 
রামানন্দবাবুর ছিল। তাহার লেখনী বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যকে 
প্রীলম্পন্ন ও পুষ্টিলাধন করিয়াছে । অনাড়স্ছর জীবন যাপন ও 
উচ্চ চিস্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার হিন্দু আদর্শের তিনি 
« প্রতীক ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শে আমাদের অহ 

প্রাণিত হওয়া! উচিত । ৰ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনীথের জন্মোৎসব 

শিল্পাচার্য শ্রীঅবনীজ্্রনাথ ঠাকুরের ষট্সপ্ততিতম জন্মঞ্িবম 
উপলক্ষে গত ৩০শে ভাদ্র কলিকাতায় এক মহতী জনসভার 
অনুষ্ঠান হয়) নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 
এক মানপজ্জে অবনীন্্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধ! নিবেদন কর! হয় 2 

শিশু সাহিত্য পরিষধূ, সাহিত্য বাসর, কিশোর বালা, 
জাগরণী ংঘ, শ্রীরামপুর কিশোর সভা, ব্রজগোপাঁল বালক সংঘ, 
বেঙ্গল খাশনাল ক্লাব, ভাইবোন ক্লাব, কিশোর সংঘ, ফ্রেগুস্‌ 
ইউনাইটেড ক্লাখ, বাঙালী ক্লাব, স্থধীরমণি স্বতি পাঠাগার, 
আদর্শ বিগ্ভামন্দির ও সঙ্গীত কলালয়, কৃষ্দাস পাল ইনষ্টিটিউট, 
জোড়াসাকো ফ্রেস ইউনিয়ন ক্লাব, কিশোর কেন্দ্রী লংঘ, 
কেশব একাডেমী, নিরীক্ষণ পগ্রিক1 (বহরমপুর), বালিকা] ব্যায়াম 
সমিতি, ভবানীপুর ব্যায়াম সংঘ, শিল্পপঠ, বিবেকানন্দ কঙ্ট! শিপ 
গীঠ, জাতীয় ক্রীড়া সংখ প্রসৃতি। 

শদ্ধেয় শিল্প চার্কে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া মানপত্রে বলা হয় 2 

“ভারতীর তুমি বরপুত্র । ভারতমাতার অপরূপ রূণ তুমিই 
চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার ধেশাশ্মবোধ নব চিত্রকলায় 
অপুর্ব প্রেরণ] দ্ান করেছে । ভারতের সাধনার ধারা তোমার 
প্রবর্তিত শিল্প রীতির মধ্য দিয়ে অব্যাহত গতি লাভ করেছে। 
হে দেশের জুসম্তান, আমরা তোমায় অভিনান্ধত করি । তোমার 
রসস্ষ্টি শুধু শিল্পক্নচনায় শেষ হয় নি কাহিনী রচনা করে শিশু 
মনে যে আনন্দেপ্ন সঞ্চার করেছ, তা অতুলনীয় । হে শিশুমনের 
অধিনায়ক, আমরা তোমায় অভিনন্দিত করি |” 

মানপত্রের উত্তরে অধশীন্দ্রনাথ বলেন £ 

“আজ আমার পক্ষে সুপ্রভাত মনে করি, কেননা নিজে 
যখন বালক ছিলাম, সমবয়শী যারা বাশকবাধিক1 ছিল তাদের 
জন্ভ এই গগ্ঠকাহিনী লিখেছিলাম, তাদের মন ভোলাবার জগ্ত। 
তখন ভাবিনি দেশে তার স্থান হবে । যে চিআ্রকলার জন্তু এত 
আধর ধিচ্ছ তা করেছিলাম বড়দের জন্ভ। বড়রা ত] নেম নি 
তখন | নতুনর। আমার সেই পুপ্পক্কার দিলে তখন য1 পাই নি-_ 
তাই আজ আমার পক্ষে সুপ্রভাত ।” 

“শরীর ভেঙ্কেছে, মন অন্ত দিকে গেছে । গল্প লিখব, ছবি 
আক্কব এমন মন নেই। যার্ধের ছোট দেখেছি, তার! আজ্ক বড় 
হয়েছে, কি বলে যে ধন্তবাধ দিব তা বুঝতে পারছি না। আজ 
তোমাদের দেখে বড় আনন্দিত এইটুকই খলি। বেশী সম্মান 
দিও না আমায় ; চিরকাল ছেলেমান্ুষ আমি । ৭৫ বছর কাটি- 
য়েছি আমি শুখে-বড় গুখে ছাআদের নিয়ে-ছেলেদের নিয়ে । 
আমি তোমার্দের ধন্যবাদ দিচ্ছি, আশীবর্ণদ করছি। তোমবা 
আমার চেয়েও বড় হুও। আটে, গল্লে বাংল! ভাষাকে 
পৃথিবীতে উচু করে ধর । বাংলার ছেলে-মেয়েরা যেন প্রথম 
স্থান অধিকার করে পৃথিবীর যধ্যে, এই আমার কামন।। 
ভারতে ভাগ্য বিধাতা একদিন না একদিন বড় হবে ।” 

পুজার ছুটি 

শারদীয়! পূজা, উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় ২৫শে আশ্বিন 
(১২ই অক্টোবর ) হইতে ৮ই কার্তিক (২৫শে অক্টোবর ) 
পর্যন্ত বন্ধ দাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড্চি 
প্রস্থৃতি সম্বন্ধে ব্যবৃহথা কার্য্যালয় খু'লবার পর কর! হইবে। 
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চিম্নি শত্রু ধরিল 


শ্ীঅশোক চট্রোপাধ্যায় 


যে পর্ধতের ভিতরে আকাশবাহী ঠপনিকেরা আত্তাম 
করিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার দক্ষিণেই শক্রুপক্ষের 
হাওয়াই জাহাজ-কেন্্রগলি ছিল । পর্বতের উত্তরে .একটি 
গভীর অথচ শুধু কুড়ি-পচিশ হাত চওড়! পাহাড়ে নদী ও তাহার 
অপর পারে আর একটি ক্ষুত্র পর্বত। (সমাপতির আদেশ 
অনুসারে পাচ-ছয় জন সৈনিক ছোট নধীটি পার হুইয়। অপর 
দিকের অবন্থ! পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া আসিবার জণ্ভ বাঞ্র হইয়া 
পড়িল । আকাশবাহিমী যদিও এইু প্রদেশের মানচিত্রাধ সঙ্গে 
' করিয়াই আনিয়াছিল এবং ভৌগোলিক ভাবে কোন কিছুই 
সেনাপতির অজ্ঞাত ছিল না, তবুও এই অঞ্চলে শত্রুর খাটি, 
গতিবিধি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে তাহার স্ল সংবা্ধ যথাঞ্খী জাত 
হওয়া! একান্ত প্রয়োজন ছিল । আকাশবাহিনীর অভিযানের মূল 
উদ্দেন্ট আংশিক ভাবে এই প্রর্ণেশ অধিকার করিয়া শত্রুকে 
হটাইয়া রাখা, যাহাতে অপরাপর আরও প্যাগা-সৈশিক দল 
এই গলে অবতরণ করিয়। ঞমশহ এই স্থানে নিজ পক্ষের 
হাওয়াই জাহাজ-কেন্দ্াধি গঠন করিয়া লঙ্ইয়া পূর্ণ সমরিক 
শঞ্তির সমাধেশপূর্ব শত্রুর উপর আঞমণের ব্যবপ্থা কপ্সিতে 
পারে। চতুর্দিকে শক্রবে্ীত হয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে 
না| . সেহ জন্ত প্রয়োজন ছিল শঞ্কে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তর 
ধিক শঞ্্বিমুঞ্ধ রাখা । সুতরাং আরশ হইল যে পথ্যবেক্ষণ- 
কারী সৈনিকের! ছুই-তিন দিক ধরিয়া মানচিএ অবলমখনে পূর্ণ 
এলাকা ঘুরিয়া দেখিয়া! আপিবে যে, উরে কোথাও শক্র 
সমাবেশ আছে কিনা এবং থাকিলে তাহাধ্ধের শঙ্তি কি প্রকার 
ও কিরূপে তাহাধেগ বিনাশ-বাবহা! করা যাইতে পারে। এই 
পর্ধ্যবেক্ষণ দলের নেতা হইল একজন মারাঠা পেফটেনাণ্ট ও 
তাহার সঙ্গে চপল একজন রাজ এুত জমাধার, চিম্নি ও আরও 
ছুই তিন জন কষ্টসহিষু সৈনিক । 

নদীটি পার হইয়] এই শ্ুদ্রবাছিনী অপর ধিকের পর্ববতটি 
অতিক্রম করিয়া প্রথমত পুর্বর্ণিকে চলিল | উদ্দেন্ত দশ-পনর 
মাইল পুর্বামূখে গমন করিয়া পুনরায় উত্তরে চলিয়া, পঞ্নে 
পশ্চিমে কুড়ি-পচিশ রা গিয়া সর্বশেষে দক্ষিণ মার্গে 
আত্তানায় প্রত্যাবর্তন করা। প্রাতে যাত্রারগ্ত করিয়। দ্বিপ্রহর 

নাগাদ তাহারা পূর্বদিকে রি অএসর হওয়া প্রয়োজন পু 

ততদুর আসিয়! পড়িল। দলনেতা অতঃপন্ন সকলকে বিশ্রামের 
আদেশ দিলেন । সকলে একটা ঝরণার ধারে অগ্রশপ্রের বোঝা 
নামাইয়! ফেলিয়া সান করিয়। টিনজাত খাণ্চের সাহায্যে মধ্যাহ- 
ভোঞ্জন শেষ করিল। কোন প্রকার আখন জ্বালাইয়া কাহারও 
দৃটি জাকর্ণণ কর! স্ুবুদ্ধির কার্ধা নহে বলিয়া তাহারা সঙ্গের 
বোতলের জল খাইয়াই কার্ধ্য সমাধ1 করিল । 

লেফ টেনাণ্ট চিম্নির ইতিপূর্যের কার্যকলাপ ও তাহার 
সরল চরিত্রের কথা জানিতেন। তিনি তাই সকলের চিত্ত- 
বিনোদনের জণ্ত চিম্নির সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। 
বলিলেন, “সন্তোষ, তোমার এত বুদ্ধি ত তুমি আইন-ব্যবসায়্ 
মা! করে পণ্টনে নাম লেখালে কেন ?” 


চিম্নি বলিল, “কহ 
যে ওকালতি করব? 
মরে দেখতে হবে কোথায় যাঁট* স্্ 
যায় ?” | | 

লেফ টেনাণ্ট রি “ত। কেন যাবে না। এত উকিল 
ব্যারিষ্টার, জজ, সব মরছে আর তুমি বলছ ইন পড়লে মরা 
যাস না । বাঃ কি বুদ্ধি তোমার 1? 

“আহা, তারা ত বুড়ে। হয়ে নয়ত অন্খ হয়ে মরে, আম ত 
বুড়োও হুই নি আর আমার অন্্থণ করে নি ত আমি মরতাম 
কিকরে? 

“ই)1, কিগ মর। না মরা ত কপালের লেখার উপর নির্ভর 
করে। এই ত তুমি পল্টনে এত ধিন রয়েছ কই মরলে না ত1” 

চিমশি অধাকঠক্ষে গেফ টেনান্টের দিকে চাহিয়া বলিল, 
“সত্যিই ত, মতিশি ত। আপনি ঠিক বলেছেন । আচ্ছা! যারা 
মরে তাধের কপাণে কি লেখা থাকে ?” 

“তা কি কেউজ্জানে? গা অক্ষরে ভগবান কি লেখেন 
তা কি মাহুষে পড়তে পারে ?” 

ত1 হলে ত ধড় মুশরকিল। এমনই গেখ! যে কেউ পড়তে 
পারে না, মাবার না পড়তে পরশে জানাও যায় নাযেকে 
কবে মরবে । বড়ই মুশ.কিলের ব্যাপার ।” 

চিম্শি উদ্যানের দুগ্নের গাছণলির দিকে চাহিয়। চুপ 
করিয়া বলিয়া রহিগ। মনে হই যেন ম্বত্যু তাহার পরম 
বাঞ্ছিত ও তাহার সহিত মিলনের আশা মুদু্রপর্াহুত জানিয়! 
হৃদয় তাহার বার্থতার খাথায় ভারাক্োাস্ত । 

পেফ টেনাণ্ট রধপিকতার পরিণাম এরূপ বিষ়োগাস্ত ভাব ধারণ 

করিবে ভাবিতে পারেন নাই। তিনি অব] ঘুরাইবার জঙ 
বপিলেন, “আরে মরবে ঠিক, তারা জগ্ত এত ভাবনা কেন? 
এই ধর না স্থষ্টির আস্ত থেকে কেউ কোন দিন ন! মরে 
বাচে নি।” 
চিম্নি উৎফুল্স হইয়া! বপিলঃ পসে কথা ঠিক, কেউ বীচে 
সকলেই শেষ অবধি মর়ে। তাহ'ণে আর ভাবন 






পভ দত জন 


লকফিআর মরা 


প্রান্ত 





না। 
কি।” 

রাঙ্গপুত জমাদার কলিকাতায় বহ্কাল ছিল বলিয়া 
বাংলা খপিবার জ্বন্ত সতত ব্য থাকিত। সে ঈষৎ হাসিয়া 
বলিল, “কুছু ভাবনা! নাহি আসে । বরা বাজিলে পর দাত মে 
দাত জরুর লাগবেই করবে, আউর মৌতভি আই-বেই করবে। 
তুম বে-ফিকির রছে। মা, দিদি, দ্রিদিক দি, এ দাদী 
সকল জনের সঙ্গে মুলাকাৎ হোবে।” 

জমাদারের কথ শুনিয়া সকলে হাসিয় উঠিল এ এবং চিম্নিও 
ই-ছ1 করিয়া হাপিতে লাগিল। হাওয়াটা এইরপে পরিক্ষা 
হইয়া গেল ও সকলে যধি অকন্মাৎ শক্ররা আফমধ করে 
তাহ! হইলে কি করা হুইবে তাহার জআালোচন! কন্সিতে 
লাগিল। 

লেফটেনান্ট গা-ঢাক। দিয়া অগ্রসর হওয়া, কামুড্লা্ ব] 


১৮ 


পি পালিত 5 পাটি 


খরা নী 


০১ সর্পাসি লালা সিশাশিপাতিপাখিলাস্টিশাসিপ পাস এসিপসিলান পািলাসি তিলক? 


১৩৫২ 


কস লি পলা টি ও. 


পারিপারবিলের সঙ্গে  মিশিষা যাওয়া,  নিঃশকে। প্রমন করিবার কুয়াশা নামিয়া আলিল। চিম্মি অধিশ্রাম পায়চারি করিয়া 


পদ্ধতি প্রভৃতি নানান্‌ কথা বলিলে পর চিম্নি প্রশ্ন করিল, 
“আচ্ছা, শক্র যদি না থাকে তাহ'লে ত অত সাবধানে চলার 
দরকার হবে না।” 

লেফটেনাণ্ট বলিলেন, “শত্রু আছে কি না আছে তা ত তুমি 
জান না, নুতরাং ধরে নিতে হবে যে শক্ত সবত্রই রয়েছে, আর 
তাই ভেবেই খুব সাবধানে চলতে হবে|” 

চিম্নি বলিল, “তা হ'লে বন্দুক-টন্বুক পাশে নামিয়ে না 
রেখে হাতে নিয়ে বসাই ভাল ।” বলিয়া দে নিজের বন্কুকটি 
তুলিয়) লইল | সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। অতঃপর আরও 
কিয়ৎকাল গপ্প-গুজব করিয়া সকলে পুনরায় চলিতে আর্ত 
করিল। প্রায় ঘণ্টাধিক কাল সকলে যথাসম্ভব অল্প আওয়াজ 
করিয়। পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে চলিতে সুর করিল । 
লীপ্রই জঙ্জলের ঘন বৃক্ষমাল! ক্রমশঃ খিরল হইয়! আসিতে লাগিল 
এবং পূর্বের স্কায় সম্পূর্ণ গাঁঢাকা দিয়া চলা আর জন্ভব রছিল না। 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত তরুকুপ্কের মধ্যে মধ্যে অনেকটা করিয়া অনতি- 
দ্াঘ ঝোঁপঝাড়ের আবির্ভাব হইল । সুতরাং গ্বানে-স্থানে 
সকলকে নিচু হইয়। চপিতে হইল | ক্রমে কোথাও কোথাও 
কুষিকার্ষে;র নিদর্শন পাওয়া যাইতে লাগিল ও ব্ দূরে এক- 
আধট মানব-বাসহানও লক্ষিত হইল । এখন একলে ছড়াইয়া 
পড়িয়া বিভিন্ন পথে ঘুরিয়। ফিব্রিয়া! এক-একটা নির্দিষ্ট ক্ষাস্থলে 
পুনর্মিলিত হুইয়া পুনরায় বিক্ষিপ্ত হইস্সী উদ্রূপে সর্ববধিক 
পর্য্যবেক্ষণপূর্বক আবাপ আর এক স্থলে মিলিত হইয়া হ্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে ল[গিল। এইরূপে চলার ফলে তাহাদের সন্ধ্যা 
অবধি খুব বেশী দূর পৌছান হহল নঃ। ন্ু্যান্সের অগ্লক্ষণ 
পরেই চতুর্দিক অদ্ধকার হইয়া আসিল ও ব্বক্ষের ফাকে ফাকে 
তারকার ঝিকিমিকি জাগিয়া উঠিলেও অন্ধকার জমাট হইয়া 
চরাচরকে চাপিয়! ধরিল । জলপ্রপাতের নিরস্তর ঝঝর নিনাদের 
মতই অবিআাম ঝিপ্পিরবে চতুর্দিক মুখর হইয়া উঠিল । একট! 
উচ্চ টিলার অন্ত্াপে কয়েকট! গাছের মধ্যে সকলে খানিকটা! 
জ।য়গ! পরিষ্কার কক্রিয়! লইয়া স্বল্লতেজ টর্চ-বাতির সাহায্যে 
ভোজনার্দি সম্পন্ন করিয়' পালাঞ্চমে পাহার1 দিবার ব্যবস্থা 
করিয়া শুইয়! পড়িল। পাহারা দিবার প্রধান উদ্ছেস্ট অতকিত 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং সেই সঞ্চে শিপ্রার ঘোরে 
কেহ কোনপ্রকার শব না করে সে দিকে লক্ষ রাখা । ভোরের 
দিকে জমাঞ্ধার সাহেব চিম্নিকে উঠাইয়! দিয়া বলিল, “এইবার 
তুমহার পাহারা কাম আসে । নিন্দ করবে না আওর ছুসমন 
দেখবে ত গোলি মারিবে না । আত্তেসে সবকে। উঠাখে ।” 

চিম্নি, “আচ্ছা” বলিয়া বন্ধুক কাধে লইয়] পায়চারি সুরু 
করিল । চতুর্দিক তখনও ধন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ আকাশে- 
বাতাসে রাজ্িশেষের আমেজ ধরিয়াছে বেশ বুঝা যায়। 
একট! সর্ধ্বব্যাপী অবসন্ন ভাব, ধেন ভোরের জাগমন অপেক্ষায় 
দীর্ঘ রক্ধনী জাগিয়া! বসিয়! প্রক্কৃতি-রাণী মিদ্রাক্লান্ত। তার- 
কারও যেন মির্রাজডিত নয়নে নিপ্প্রন্ভদৃষ্টি। বাতাসে ঈষং 
শৈত্যতভাব। ক্রমশঃ সে গভীর অন্ধকারে একট! ধূসরতা লক্ষিত 
হইতে আরস্ত কত্রিল। দুরে এক একটা বৃহত্তর বৃক্ষবুগ্ছ 
ভৌতিকক্মপ ধরিয়] জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে 


ৃ্‌ লইতেছে। 


চলিয়াছে এবং সজাগ দৃষ্টিতে চারিদিক বারে বারে দেঁখিয়] 
এ যে ঝোপের মত একটা কি, ওটা ঝোপই, ন! 
আর কিছু? ঠিক একই স্থানে রহিয়াছে ত, না ক্রমশঃ আগাইয়া 
আমিতেছে ? না, ঠিকই আছে। এইরূপ জল্পনা করিয়া ও 
মধ্যে মধ্যে সঙ্গীদের ঘুমন্ত মুখের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া সময় 
কাটাইতে লাগিল । জমাদার সাহেব মাঝে কি স্বপ্ন দেখিয়া 
“বহুত আচ্ছা” বলিয়। চিৎকার করিয়া উঠিল। অপর একজন 
বাঙালী সৈনিক তাহাতে জাগিয়! উঠিয়া! বলিল, “ব্যাটা ঘুমিয়ে 
ঘুমিয়েও হুকুম তামিল করছে ।” চিম্নি বলিল, “এই চুপ! 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার হুকুম তামিল কি করে করবে, ও স্বপ্ন 
দেখছে ।” সে লোকটি চিম্নিকে মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া বলিল, 
“তালগাছের ফলেরও ভিতরে কিছু থাকে; তোর মাথাট। 
একেবারে নিরেট ।” চিমূশি ক্ষুন্ধ স্বরে উত্তর দিল, “একেবারে 
নিরেট কেন হবে, ও স্বপ্ন দেখল না ত আওয়াজ করণ কেন ?” 
অপর ব্যক্তি এই আলোচনার নিক্ষলতা সন্বপ্ধে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক 
একটা ভঙ্গী করিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়ি । চিম্নি 
পুনরায় পাহারার কার্ষো মনোনিবেশ করিল । 

হঠাৎ তাঁহার মনে হইপ্প অন্ধকারে গুড়ি মারিয়া কে 
যেন আত্তে আন্ডে ব্ৃক্ষাপ্তরালে গা-ঢাক! দিয়া আগাইয়! 
আসিতেছে । ছুরে ঘন ধুসরের বক্ষে ভামমান অপেক্ষা! - 
কৃত একটা জমাট কালো ছায়ামুদ্ধি বক্ষ হইতে বৃক্ষের 
পার্খে বারে বারে ফুটিয়] উঠিতেছে ও ঈষৎ আন্দোলিত গতিতে 
পুনরায় অপর বৃক্ষের আড়ালে অপৃশ্য হইতেছে । চিঘশি নিশ্চল 
হইয়া] দীড়াইয়া দেখিতে লাগিল উহ কোন্‌ দ্রিকে যায়। 
আক্কতি ও আয়ত্রন বিচারে বোধ হুইল উহ! কোন মানব মৃ্তিই, 
শুধু দেহ আনত করিয়া চলিতেছে । অন্গক্ষণেই সন্দেহভগ্রন 
হইল ও চিমৃনি বুঝিল লোকটা যথাসাধ্য গাঁছের আড়ালে 
থাকিয়া তাহাদের দ্রিকেই আসিতেছে । সে তৎক্ষণাৎ লেফ- 
টেনাণ্টকে ধাকা (দিয়! জাগাইয়] দিল ও বলিল, “একটা লোক 
গুড়ি মেরে ধেরে এদিকে চলে আসছে ।” হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ 
হইলেও লেফটেনাণ্ট নিষেষের মধ্যে সজাগ হইয়া উঠিয়] 
পড়িলেন ও চিনির নির্দেশমত সেই সচল ছায়ামৃত্তিকে 
দেখিয়া জমাদার ও অপর সৈনিকাঁধগকে জাগাইয়। দিলেন। 
ফিস্ফাস্‌ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল ও ঠিক হুইল যে ছুইজন 
ঘাটি আগলাইয়! থাকিবে ও অপর সকলে দুরে দূরে রিয়া 
দাড়াইয়া জাগমনকারীর অপেক্ষা করিবে । যাহার নিকট 
দিয়াই ও-ব্যপ্ডি যাইবে সে অবিলম্বে এবং বিছ্বাৎ-গতিতে তাহার 
উপর রবারের গদ! চালাইয়া তাহাকে নিপাতিত করিবে। 
তৎপরে তাহাকে ঠিকমত কাবু করিস্া বন্দী করা হইবে । সকলে 
নিঃশবে মৃত্তিটার আগমন-পথের এধারে ওধারে লুকাইয়া৷ পড়িল 
ও নিশ্চলডাবে নিজ নিক স্কানে ওত পাতিয়া শত্রুর অপেক্ষা 
করিতে .লাগিল। জলশ্রোতে চালিত অর্ধনিমগ্ন বস্ত যেমন 
দুরে থাকিতে ক্ষণে ক্ষণে অবৃষ্ভ হইয়া] গিয়াও ক্রমশঃ নিকটে 
আসিয়া পূর্ণরূপে মূর্ভ হুইয়া উঠে, এই ছায়ামৃত্তিও তেমনি 
ক্রমশঃ কাছে আসিয়া পড়িল ও তাহার গতিবিধি বেশ ভাল 
করিয়াই দেখা যাইতে লাগিল। যখন সে সৈনিকদিগের 

দূ 


কার্তিক 


পা পি সপসাত পপ এপ পপ পপি ও ২০৯৯৮ পিল সি পিসী তাস পা স্টিল পপি লা পি 


আতস্তান! হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে তখন সে হঠাৎ নিশ্চল 
হইয়] দীড়াইয়া গেল । মনে হইল যেন দেখিতেছে আশেপাশে 
কেছ আছেকি না। কিছুক্ষণ এই ভাবে দাড়াইয়া থাকির় 
সে আবার চলিতে আরগ্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা! ব্বক্ষের 
হইতে একটা ধাবমান অতিকায় ছাস্ামূত্তি প্রথম 
ছায়ামূ্তির উপর হঠাৎ ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল ও আক্রান্ত 
ছায়াস্মৃতি একটা বিকট পাশবিক আওয়াজ করিয়া দৌড়াইতে 
সুরু করিল । আক্রমণকানী তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেও 
তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। অপর সকলে তার- 
বেগে ছুটিয়া গিয়া উক্ত দুই জনের উপরে নিপতিত হইল ও 
কিয়ংকাজের অন্ত একটা ঝুটাপুটির শব্দ ব্যতীত আর কিছু 
শ্গতিগোচর হইল ন!। 
লেফ টেনান্ট নিজ 








আন্তানায় দাড়াইয়া নির্ববাক হইয়া 


এই অভিনয় দেখিতেছিলেন। চিম্নির মত অতবড় একটা: 


মানুষকেও যে টানিয়া লইয়া যায় সে যে কি প্রকার শক্তিশালী 
পুরুষ তাহাই ভাবিতেছিলেন | এখন তিনি নিজস্থান ছাড়িয়া 
পিস্তল-হস্তে দ্রুত দৌড়িয়! ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন । যাহা 
দ্রেখিলেন তাহাতে তিনি একাধারে বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া! 
গেলেন । দেখিলেন চার বীরপুরুষে মিলিয়! একটা অশ্বতরকে 
পাড়িয়া ফেলিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ও উক্ত জীবটি প্রাণপণে নিজ 
জাতির ময্যাদা পক্ষার জচ্চ লাথি চালাইহবার চে] করিতেছে । 
পাছে কহু ছাড়িলে অপরকে পর্ধাখাতে বিধ্বস্ত হইতে হয় এই 
ভয়ে কেহই জানোয়ারটাকে ছাঁড়িতে পারিতেছে না। লেফ টে- 
নাণ্ অগত্যা একটা রক্ু সংগ্রহ করিয়া অশ্বতরটার পিছনের পা 
দুইট] বাধিয়! দিলেন, উক্ত পণ্ধত্বয়ের অধিকারী সৈনিকের উহার 
সামনের পা ছুইটা। কাধিয়া ফেলিল। অতঃপর সকলে দাড়া ইয়া 
উঠিয়। পরম্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল । চিম্নি 
অপ্রত্ততের হাসি হাসিয়া বলিল, “ব্যাট। যে মানুষ নয় তা কি 
করে বুঝব? এক বাড়ি মারলাম ত কোথায় পড়ে যাবে, না 
হিহি করে মারে এক লাখি। ভাগ্যিস ব্যাটার “এম' ঠিক 
হয় মি নয়ত. ..... 

একজন বলিয়া উঠিল, “নয়ত চিমূনি এতক্ষণে বাগবাজ্গারের 
বড় রাস্তায় পৌঁছে যেত ।” 

চিম্নম বলিল, “যাঃ, এক লাখিতে কেউ অত্র যেতে পারে, 
বেং।” 

এই অপরূপ হাস্যকর ঘটনার পর সকলে আন্তানায় ফিঁরয়া 
আসিয়া! মুখহাত ধুইয়া কিছু খাইয়া ঈষং অদ্ধকার থাকিতে 
থাকিতেই পুনক্রায় বাহির হুয়া] পড়িল । এই অঞ্চলে দেখা গেল 
ক্ষপ্র ক্ষুত্র গ্রাম ব্যতীত অপর কোনপ্রকার শহরাদি নাই । অল্প- 
স্বল্প চাষ হয় বটে, কিন্ত অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলে পূর্ণ । কোথাও 
শক্রন্ন কোট ঘাঁটি অথব] বিমানকেন্দ্র ইত্যাদি লক্ষিত হইল ন1। 
তাহারা বেশ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া মধ্যাহ্কালে প্রায় 
পনর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রামের জন্য গমন স্থগিত 
করিল। সকলে কিছু আহার করিয়া শুইয়! পড়িল, শুধু রাজের 
ন্যায় পাহারার ব্যবস্থা রহিল। রাজপুত জমাদার বপিল, “আরে 
চিম্নি তুমহি যাছু জানে । একটা জিন্দা আদমিকে পাকড়িয়ে 
খচ্চর খবীনিয়ে দিলে । তুমহার দেখলে/ত-হামার ডর করে।” 


সম পা নান শা সি ক পি পাপন কাস্ট সাল 


চিম্নি শক্ত রিল ১৯ 


পপি পিপিপি সম পা সিলসিলা. সা 


চিম্মি বলিল “দূর | ওটা আবার মানুষ ছিল নাকি? 
আমি ওকে এক লাঠি মারতেই ছিহি করে ডেকে উঠল। 
আমি আবার যাছু জানলাম কি করে?” 


জমাদাঁপ বলিল, “ওই একছি বাত আসে। তুম ওকে 
লাঠিমে মারলে আওর ও খচ্চর বনে গেল। তুমহার লাঠিমে 
যাছ আসে |? 

চিম্নি দর্দিগ্ধ নয়নে রবারের লাঠিটার দ্রিকে চাহিয়! বলিল, 
“ধেৎ?। 

ঘণ্টা-ছুই বিশ্রাম করিবার পর সকলে আবার যাজ। করিল 
ও চার-পাঁচ ঘণ্টা চলিয়! সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতে আরম্ভ করিলে 
রাত্রিযাপনের জন্য শিবির স্থাপন করিল। এত পথ অতিক্রম 
করিয়াও কোন শত্রুর সাক্ষাৎ ন। পাইয়| তাহার! আগুন জালিয়' 
রন্ধনের ব্যবস্থ! করিল। একটা ঘন বৃক্ষকৃঞ্তের মব্যে কয়েকটা 
মোটা! মোটা গাছের খঁড়ির আড়ালে আগুন জ্বালা হইল যেন 
দুর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়। রাছে দূর হইতে ধোয়া 
দেখা যাইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। প্রায় ছুই দিন 
পরে গরম গরম খান্ত মিলিবে জানিয়া সকলে উৎফুল্ল হইয়া 
উঠল । আতঞ্থনট] ঠিক মত শ্বপিতে আরম্ভ করিতেই সর্ধাণ্ে 
একজন চা বানাইয়া ফেলিল ও সকলে পরম তৃপ্তির সহিত চা 
পান করিয়া হষ্টচিত্তে নৈশ ভোজনের অপেক্ষ। করিতে লাগিল। 
এমন সময় নানা প্রকার আওয়ান্ম ও আগুন প্রভৃতি দেখিয়া 
একটা খরগোস নিজ বিবর ত্যাগ করিয়া বাহির হুইয়। ছুটিয়! 
পলাইতে গেল। চিমন্মি “আরে, আরে” বলিয়! ক্ষিপ্রহস্তে 
শিজ প্রবারের গঞ্জাট? তৃলিয়া লইয়া সেই পলাতক খরগোপটার 
দিকে ছড়িয়! মারিল। সেই আন্দাঞ্জের মার কপালক্রমে 
অব্যর্থ সন্ধানে খরগোসটার উপরে গিয়া লাগিল ও ধরগোসটী! 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল । জমাাপ সাহেব এরূপ শিকাও 
পড়িতে দেখিয়! মহোতসাহে দৌড়িয়া! গিয়া খরগোসটাঁকে 
তুলিয়া আনিলেন ও বলিলেন, “চিমনি দেখ, তুমহার লাঠিষে 
যাহ আসে কি না। এই দ্রেখ লাঠিটে! শিকারের পিছে পিছে 
গিয়ে ঠিক উসকো মারে ফেললে কি না ।” 

চিম্নি একবার ধরগোদ ও একবার গদ্ধা্টার দিকে চাহি 
জমাদ্দারের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তদ্বিচারে ফোমন। 
ভাবে কান্ঠ-হাপি হাসিয়া বলিল, “আরে না না, যাছু না 
ছাই। ওট1 চোট লেগে পড়ে গেল।” 

সকলে অতঃপর শিকারলব্ধ মাংস রঞ্ধন করিয়া! ভোক্ষনাদি 
সম্পন্র করিতে লাগিয়। গেল। খাওয়াট! সেদ্রিন ভালমতই 
হুইল | পুর্ববরাত্রির স্কায় পাহারার বাবা করিয়! ইহার পরে 
সকলে শুইয়া পড়িল । আজকার ব্রাত্রে প্রথম প্রহরেই চিম্নিকে 
পাহারার কার্যে লাগাইয়া দেওয়া হইল। চিম্নি ছুই 
জোয়ানের খোরাক একেল। খাইয়' ক্রমাগত হাই তুলির পায়- 
চারি করিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা সে এইন্পে বাস 
মগলে আন্দোলন সৃষ্টি করিবার পর, বাঙাশী ছেলেটি উঠিয়া 
পড়িল ও তাহার নিকটে আসিয়া ফাড়াছল। চিম্নি জিজ্ঞাস! 
করিল, “আরে তুমি দুমোলে না৷ যে?” 

সে বলিল, “তুমি যে রকম বিরহী বিষবরের &ত ফৌস 


ক লনা 4 ৮৯৬৮৮ ক তরি জলা ক জি ছি পি ০ দি. ৯ আত পল নি এ পে 


কফ্কোস করে প্র জীর্ঘনিস্বাস ফেলছ তাতে কোন মানুষের পক্ষে 
স্পুমোনে। সম্ভব নয় ।” 
চিম্নি অবাক হইয়া! বলিল, “দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম কখন 
আবার? হাই উঠছে ত কি করব?” 
সে ছেলেটি বলিল, “হাই উঠছে? হাই ন' হাউই? হাই, 
হাইয়ার, হাইয়েষ্। এই যে আড়াই বিঘত হা! করে শো? 
শে করে দয ছাড়ছ, ওর নাম হাই নয়, ও হ'ল হাইয়েষ্, মানে 
হাইয়ের ঠাকুরধাদ]। দোহাই বাবা, তোমার পাহারার পাল 
শেষ হোক, তারপরে শুতে যাব। খালি স্বপ্ন দেখছি বাখর- 
গঞ্জে কালবৈশাখীর ঝড়ে উকিল, মন্ধেল, মুন্সেফ, পেয়াদা সুপ্ধ 
কাছারি-বাড়ি উড়ে গেছে, খালি একটা বটগাছতলায় তুমি 
একল] দাড়িয়ে হাই তৃলছ।” 
বক্তৃতাট। দিয় ছেলেটি ছুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া! পড়িল 
আর নকল যন্তরণ-আ্তনার্দের অভিনয় করিতে লাগিল । চিম্নি 
বলিল, “আরে তোর হ'ল কি? অসুখ করছে নাকি ?” 
জমার্ধার সাহেবের এই সব আওয়াজে ঘুম ভাডিয়া গেল। 
সে একটা বিকট হাই তৃলিয় প্রশ্ন করিল, “আরে এত হল্লা 
হইসে কেন, কেউ মরিয়েসে নাকি ।” 
লেফ টেনান্টে এবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রাগত 
কঠে, “এই, সব চুপ1” বপিতেই সকলে পুণপায় চুপচাপ 
মিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং চিম্মিও নিজের পাহারার 
কাধ্যে মনোনিবেশ করিল । 
রাজি ভোর হইলে চ। পান করিয়া আবার যাত্রা আরম্ত 
করিল ও কিছুদূর উত্তরে গিয়া তৎপরে পশ্চিমে গমন সর 
করিল । মধ্যাহ অবধি সকল খান উত্তম রূপে পধ্যবেক্ষণ 
করিয়া! পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল ও বিআামের পরেও সেই 
ডাবেই চলিফা। 
তৃতীয় রাজি আরম্ভ হইবার আগেই পশ্চিমে যতদুর যাওয়া 
প্রয্নোঙ্গন তাহা! শেষ হুইল ও পর দিন সকলে আন্তানায় 
ফিরিয়া ঘাইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়। খাওয়1-দাওয়া সারিয়া 
পূর্বের জায় নিশাঘাপন করিতে নিরত হুইল | এ রাঞ্জিতে 
এমন কিছু ঘটল না যাহা! লিপিবদ্ধ কর যায়। রানি শেষ 
হইলে এই ক্ষুদ্র সেনা্ল ভোজনাদি সারিয়! লইয়া! দক্ষিণ দিকে 
আন্তামা অভিমুখে যাত্রা! করিল । মধ্যাহুকালে যখন তাহারা 
প্রায় অর্ধেকের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তখন 
দুরে বিমানের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। লীদ্রই 
আকাশের ছৃর প্রান্তে চারট। বিমান লক্ষিত হইল ও সেগুলি কিছু 
নিকটে আসিতেই বুঝ] গেল শরু-বিমান | ভারতীয় সৈনিকের! 
অবিলম্বে গা-ঢাকা দিয়! পিশ্ল ভাবে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল । বিমানগুলি অধিক উর্দধে ছিল না, কেবল পাচ-হয় শত 
ফুট মাত্র ।৫যনে হইল যেন চতুর্দিক দেখিয়া-দেখিয়া চলিয়াছে। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই খিমানখলি উপর দিয়া গভীর নিনাদে চলিয়া 
গেল ও সকলে উঠিয়া! চলিতে সুর করিল কিন্তু হঠাৎ একট 
বিমান সুদুর চক্রবালের কোণ হুইতে কাত হইয়া তীর বেগে 
নিয়! ফিতিরা আসিতে লাগিল। আবার সকলে দ্রুতগতি 
এপ্দিকে ওদিকে লুকাইয়া! পড়িল | বিমানখান। উহার! যে স্থলে 
"্লৃকাইয়াছিল তাছার উপরে পৌঁছিলে পর বিমানস্ব লোকের! 





পে পরশ পাপ পিতা পা টিপা পানা লা ল বান 


১৩৫২ 
হিতে 'মেশিম গান" চালাইয়া গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল । বেশ 
বুঝ! গেল তাহারা কিছু একটী। সন্দেহ করিয়াছে নতুবা এন্ধপ 
কার্যের অন্ত কোন কারণ থাকিতে পারে না। মেশিন গানের 
শকে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল ও ইতত্ততঃ নিক্ষিপ্ত গুলির 
আঘাতে ধুলাবালি প্রস্তরখণড উড়িয়া একটী৷ ভীষণ আন্দোলনের 
স্ষ্টি করিল । বিমানখানা তিনবার চারবার ঘুরিয্লা ঘুরিয় 
আসিয়া এইক্রপে গুলিবর্ণ করিয়া অবশেষে চলিয়। গেল। 
কিন্তু এই ঘটনার পর হইতেই ক্রমাগত শক্রবিমান চারিদিক 
হইতে আগিয়া উক্ত এলাকায় দৃষ্টি রাখিতে লাগিল । ভারতীয় 
সৈনিক্লের এই কারণে অগ্রসর হইতে বিলম্ব হুইতে লাগিল 
ও প্রায় দ্রিবাশেষেও তাহারা আস্তানার চার পাচ মাইলের মধো 
আসিতে পারিল না । লেফটেনাণ্ট স্থির করিলেন রাত্রিকালে 
ভোজনাদি করিয়। পুনপায় চলিতে হইবে যাহাতে সেই রাভ্রেই 
সকলে শিবিপে পৌছাইতে পারে। 


০০০০ 


প্রায় ছুই খণাকাল রাত্রিকালে নিঃশকে চলিয়া তাহারা 
শিবিরের নিক্টে নদীর অপর পারে উপস্থিত হইল ও কয়েক 
ঘণ্টার জন্ত শুইয়! পড়িল। প্রাতে অন্ধকার থাকিতেই টগিয় 
সকঙে অপর পারের নিজ দলের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । অল্প আলো হইলে পর পণবতের 
উচ্চশিধরে শ্রতিষ্টিত এক পাহার'-কেঙ্গের প্রহরীর! ইহাদিগকে 
দেখিয়া অগ্রপর হইবার সক্ষেত করিল ও এই ক্ষু্র সেনাদল 
তখন নদীর দিকে নামিতে আরস্ত করিল। নদীর কিনার! 
অবধি আসিয়া যখন তাহাদের সর্বসন্মুখের সৈনিক নদী গহবপ্ে 
নামিতে উদ্ধত হইল সেই সময়ে দুপের বাশুকার উপরে ছড়ান 
কয়েকট! বড় বড় শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে, কাহার হঠাৎ 
মেশিন গন চালাইয়া গুলিবর্ষণ সুরঃ করিল । সে ব্য ঘটন- 
চঞ্চে বাচিয়া গেল কিন্কু অত:পর নদী পার হওয়া অপেক্ষা 
অধিক সমস্তার (বষয় হইয়। দাড়াইল এই গুপ্ত শত্রুদের সংখ্যা 
ও শঞ্জি নির্ধারণ করা । শিবিরের এত নিকটে শক্রদৈস্ত কি 
করিয়া আপিল তাহা ও ভাবনার বিষয় হইয়। াড়!ইল। অপর 
পাত্ের জোকেদের সহিত সন্কেতে কথা চলিল এবং আদেশ 
হইল এই নূতন শল্রুদলের থবর লইয়া ও তাহাদের নিপাত 
করিবার ব্যবস্থা করিয়া! তৎপরে ফিরিয়া আসিতে | এই আদেশ 
অনুসারে সকলে গুড়ি মারিয়া শত্রুর আশ্রয়স্থল শিলান্ত পঞ্চলির 
ঠিক সামনাসামনি কোন নিরাপদ স্থানে পৌছাইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। বছ সাখধানে গাছের আড়ালে আড়ালে 
হামাগুড়ি দিয়া অবশেষে সেই শিলা পের প্রতিমুখে মদীর 
অপর পারের একটা ঘন বৃক্ষকুষ্তের মধ্যে তাহার উপস্থিত 
হইল। লেফটেনান্ট সাহেব দুরবীন্‌ দিয়! দেখিবার চেষ্টা 
করিলেন কত লোক কেমন ভাবে আছে সেখানে । এ বিষয়ে 
তাহাকে হতাশ হইতে হুইল, কমন, শিলাধগুগুলি ধুবই কাছে 
কাছে থাকায় তাহার আড়ালে কে আছে দেখা গেল না. শুধু 
এক স্থানে হইট! পাথরের ফাক দিয়া একটা মেশিন গানের নল 
ঈষৎ বাহির হইয়া আছে। অতঃপর একজন কিছু ছূরে সরিয়া 
পিয়া অপর পারে সঙ্কেতে এই খবর দিলে পরে হুকুম আসিল, 
“কত শত্রু থাকিতে পারে বিচার কর ও দেখ নিকটে অপরাপর 
স্থানে কোন শক্রপৈক্প জাছে কিনা । ইহাও দেখ ঘে ফোন 


পি পরী রাজ লি রি 


উপায়ে এই গুপ্ত শ্রদলকে বিনাশ করা যায় কি না ।” লেফ- 
টেনান্ট ছুইঞ্জন সৈনিককে আরও দুরিয়া দেখিয়া আসিতে 
বলিলেন আরও কোন শত্রু সৈল্ত দেখা ঘায় কিনা । তাহার! 
চলিয়া! গেল। তংপরে তিমি অনেক চিস্তা করিয়া! দেখিতে 
লাগিলেন কোন উপায়ে ইহাদের মারা যায় কিন । বোম! 
ফেলিয়া মান্সিতে হইলে খোল জায়গায় বাহির হইয়া] বোমা 
নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং শক্রুর গোচর হইলেই তাহারা 
গুলিবর্ষণ করিবে | স্ুতরাৎ কি উপায়? লেফ টেনাণ্ট সকলকে 
প্রশ্ন করিলেন কাহারও কোন উপায় মনে হইতেছে কিন", 
যাহাতে শক্রদ্গকে ধ্বংস করা যায়। ক্ষমাদার সাহেব 


বলিলেন, সকলে মিলিয়া বিভিন্ন দিক্‌ হইতে একক্ষোটে 


আক্রমণ করিলে ছুই একজন মরিবে হয়ত কিন্ত উহাদের উপর 
বোমা পড়িবেই ছুই-চার্সিটা। অপর এক ব্যক্তি বলিল, দিনের 
বেলা কিছু না করিয়া রাত্রি অবধি অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত । 
সে সময়ে শত্রুর পক্ষে কাহারও আগমন বা আক্রমণ লক্ষা 
করিয়া গুলিবর্ষণ সহজ হইবে না। চিম্নি বলিল মে একেলাই 
দৌড়িয়া উহাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে । এ সকল 
পরামর্শের কোনটিই লেফটেনান্টের মনঃপুত হইল না। 
প্রথমতঃ বোমা ইত্যাদি দ্রিবাভাগে চালাছলেই দূরে বৃহত্তর 
শক্র তসনাদল থাকিলে তাহার! বুঝিতে পারিবে ভারতীয়ের। 
কোথায় আছে এবং প্লাম্িকালে এ প্রকার ঘটিলে ব্যাপারট। 
আরও প্রকট হয়া উঠিবে। যত নিঃশর্সে এই শক্রর্ঘলকে 
নিঃশেষ করা যাইবে ততই অধিক নিজেদের সুবিধা, 
কেনন1, আরও অনেক ভারতীয় সৈনিক আসিয়া পৌছিবার 
পূর্বে শরুর সহিত বড় রকম সংঘর্ষ ঘট! সমীচীন নহে । কোন 
উপায় সা দেখিয়া ও বোমা ব্যতীত অপর অন্তর ব্যবহার সম্ভব 
ময় জানিয়। অবশেষেস্থির হইল অপর পারের লোকেদের 
সহিত পুনরায় পরামর্শ কর। | প্রায় আধ ঘণ্টাকাল সঙ্কেতে 
আলাপ চলিল ও তংপরে অপর পারেন সেনাপতি একট 
মতলব স্বর করিলেন ও এপারের লোকেদের তাহা 
জানাইলেন । অনতিবিলখ্বেই অপরর্দিক হইতে এক বাস্তি 
একট] তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহিত একটা হাক্ষা 
ও শক্ত সুতা এপারে পাঠাইল। সেই হ্থতাটা টানিয়! 
লইতে. তাহার সঙ্গে একটা মোটা সুতা আসিল ও এই 
ভাবে ক্রমশঃ একট! মোটা কাছি আসিয়া পৌছিল। 
অতংপর এই পার হইতে সঞু স্থৃতাট1 একট! তীর-বন্থুক তৈয়াত্র 
করিয়া! অপর পার্থখে নিক্ষেপ করা হুইল ও ক্রমশ: টানিয়! 
টানিয়৷ কাছিষ্টার এক মোড় অপর ধিকে পাঠান হইল । এই 
উপায়ে কাছিট। টানিয়া ছাড়িয়া উভয় দিকের পরস্পরের সহিত 
একটা অখও চলশশীল রজ্ছুবঞ্ধনীর সন্বন্ধের সৃষ্টি হইল। এর 
পত্র লেফটেনাপ্ট হুকুম দিলেন ছোট ছোট গাছ ও বড় বড় 
গাছের ভাল কাটিয়! কাছিটার সহিত স্থদ্ষতর রজ্জুর দ্বারা ফাস- 
পির] বীধিয্ব! লটকাইয়া দ্রিতে। কাছিট] যেমন ঘুরিতে সুরঃ 
করিল তেমনি স্থানে স্থানে ফাস খুলিয়া গিয়। বৃক্ষ ও বৃক্ষকাও- 
গুলি নদীর বক্ষে রক্ষিত হইতে লাগিল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টার 
পরিশরযেপ ফলে শত্রকেন্্র িলাস্ত পের সন্মুখে, প্রায় পঞ্চাশ- 
ঘাট ফুট দুরে ক্ষীণত্রোতা নদীর বালুবক্ষে একটা বিশ্লাটু শাখা 


চিম্নি শত্র/ ধরিল ২১ 


১পাপপ রকি সপ পনি তে পরশ পি পলি ৬ ০০১৮৯ ক এ এ 


পি ০ টি পি এসি পিপি সা্টিপী 


ও বৃক্ষকাণ্ডের বাধ গড়িয়া উঠিল। তাহার অস্তপ্লালে কি ঘটি- 
তেছে তাহা শিলান্তপের ভিতর হুইতে কাহারও দৃষ্টিগোচর , 
হইবে না। শত্রুরা! এই যতলব বুঝিয়া এই শাখা-সেতৃর উপরে 
ক্ষণে ক্ষণে ও যথাতথা গুলিবর্ধণ আরম্ভ করিল । কিন্ত কিছু- 
ক্ষণের মধ্যেই চিমনি একটা স্ুলতর ও অনতিদীর্ঘ লরীশ্পের 
জায় এই শাখা-স্তপের অন্তরালে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ এক, ছুই, 
করিয়া দুইটা বোমা শক্রদের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার 
পরে আরও ছুই-তিন জন এ ভাবে বোষ] ফেলিয়া! শক্রুদিগকে 
বিপর্ধাস্ত করিয়] তুলিল । কিছুক্ষণ পরেই শক্রপক্ষের মেশিন 
গাঁনট। থামিয়। গেল। তখন আর একট বোমা ফেলিবার পরে 
এপার-ওপার উভয় দিক হইতে জন কুড়ি পচিশ সৈনিক ভ্রত- 
বেগে শিলা-সু.পের উপর আক্রমণ করিল। কেহ কোনপ্রকার 
বাধ দিল না এবং সকলে অনায়াসে সেস্থলে পৌছিয়! দেখিল 
মাত্র চারক্ষন শ্রুসৈষ্ঠ একট। মেশিন গান লইয়া সেখানে ছিল। 
ইহার মধ্যে হুইজন মৃত ও একজন মৃতপ্রায় । তৃতীয় ব্যঞ্জির 
ছই হন্ডেই জখম ও সে যুদ্ধে অক্ষম। তাহাকে লইয়া সকলে 
নদীর পরপারে মূল আন্তানায় ফিরিস্সী যাইতে আরম্ত করিতে 
ন| করিতেই ঘোর কলরোলে প্রায় পনর-কুড়িখানা শত্রবিমান 
আসিয়া পর্যতদ্দেশে যথাতথা বোমাবর্শ আরম্ভ করিল ও 
কোথাও কিছুমাত্র সঙ্দেই হইলেই সেস্থলে গুলিবর্ষণ করিয়া 
ধুলা উড়াইতে লাগিল । ঘুররিয়! ফিরিয়া বারে বারে তাহার! 
এই প্রকার আক্রমণ চালাইতে লাগিল এবং বিশেষ করিয়! 
আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাসত্বেও ভারতীয়েদেধ মধ্যে কয়েকজন 
হতাহত হইল । 


ভারতীয় শিবির হইতে অতঃপর ক্রমাগত বেতারে 
খবর পাঠান চলিতে লাগিল ও শীঘ্রই ণিজেদের তরফের বিমান 
সমাবেশ সুরু হছল। দুই-তিন দিন ধরিয়া! ক্রমাগত আকাশ- 
যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই ছই চারখানা করিয়া 
বিমান হঠাৎ হঠাৎ আহত পক্ষীর মত ঘুরিয়া পাক খাইয়। 
বরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। কথন কখন বৈমানিকের! 
ডানা-ভাঙ্ষা বিমান ত্যাগ করিয়া প্যারাসট যোগে ছুলিয়! ছলিয়। 
নামিয়া আসিয়া বন্দী অথব| সপক্ষে মিজ্িত হইতে লাগিল। 
চিম্মি বলিল, “ওরাই লড়াই করুক, আর আমর খালি গর্তের 
মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকি ।” 

তাহার সঙ্গী একজন বলিল, “বিনা পয়লাম্ব তামাশ। 
দেখছিস, তার আবার গদ্ি-আট] চেগ্ার চাস নাকি?” 

চিম্নি বলিল, “আরে তা নয়; লড়াই করতে হবে না? 
খালি গর্তে বসে থাকব ?” 

দ্গী বলিল, “তা নাঁ বসতে চাঁস তযানা ঘুরে বেড়িয়ে 
বেড়া । শুধু এক দমকা মেশিন গানেন্ গুলি লাগলে চিম্নি 
চালুনি হয়ে যাবি।” 

চিম্নি বলিল, “ছুৎ, চালুনি হয়ে যাব কিক্ধরে ? মানুষ 
আবার চালুনি ছুয়ে যায় ?" 

চতুর্থ দ্বিবসে শন্রপক্ষের বিমান আক্রমণ-ক্ষেত্র ভ্রুমশঃ 
এই অঞ্চল হুইতে সপ্দিয়া সরিয়। আরও নুচুর দক্ষিণে চলিয়া] 
গেল । ভারতীয় বিমান-সৈনিকের' বহু চেষ&1 করিয়া! তাহাদিগকে 
সরাইয়া লইয়া ঘাইতে সমর্থ হইল। যতক্ষণ তাহারা এরাই 


২ 


৯ করিস রগ 


অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছিল ততক্ষণ বাহির হইতে বিমানঘোগে 
অপর সৈনিক আনয়ন অসস্ভব ছিল। যে বিমান-ক্ষেত্রটি 
প্রস্তত করা হইতেছিল, এখন সকল রি অক্লাস্ত পরিশ্রম 
করিয়া তাহ! শেষ করিয়া ফেলিল ও তংপরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
উত্তর-আসামের নুর প্রান্ত হুইতে লৈস্ভবাহী বিষানসকল 
আসিয়া! পৌছাইতে লাগিল। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এত 
সৈন্ত ও অন্্রশস্্ মালমশলা আসিয়া! পড়িল যাহাতে আর 
পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া! বসিয়া! থাকিবার প্রয্বোজ্কমন রহিল 
না। এই সকল নুতন সৈম্দল প্রত্যহ উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এই প্রদেশ পূর্ণ পে পুনরধিকার করিবার 
ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই কার্য সুসম্পন্ন হইলে পর দক্ষিণে 
অভিযান করা স্থির হইল । 

এই দক্ষিণ অভিযান আরম্ত হইবার পূর্বেই শত্রুপক্ষ পর্ববত- 
শিবির হইতে দ্রশ মাইল আন্দাজ দূরে কয়েকটা কামান 
আনিয়া বসাইল ও ভারতীয়দের অবস্থান না জানা সত্বেও 
আন্দাজে গোলাবৃষ্টি সুরু করিল । তাহারা যদি বিমানযোগে 
গোলা কোথায় পড়িতেছে দেখিয়া লক্ষ্য পরিবর্তন করিতে 
পারিত তাহ হইলে ভারতীয়দের বিশেষ ক্ষতি হইত । কিন্ত 
ভারতীয় বিমানবাহিনী শরু-বিমানগুপিকে দূরে হঠাইয় রাখায় 
সে সুবিধা! তাহাদের হইল না ও আন্দাজে গোলা চালানোতে 
ভারতীয় সৈগ্নদলের অল্পই ক্ষতি হইল। তথাপি হুকুম হইল 
যে তিন চারটি ক্ষু্জ ছ্দ্র দলে বিভক্ত হইয়া জ্রিশ-চল্লিশ জন 
সৈল্ত রাত্িকালে কামানগুলির সন্ধানে যাইবে ও সেঞ্লি ধ্বংস 
করিয়া মাসিবে। চিয্নি ও অজয় এইরূপ একটি দলের অস্তভূক্তি 
হইল ও সেইদিন ক্বাত্রে তাহারা সাব-মেশিনগান। “বামা ও 
অঞ্া্ঠ হাক্ষা! অস্ত্রে স্জিত হুইয়া যাত্রা! করিল। সাধারণ 
ভাবে কাঁমানগুলি কোন্‌ দিকে বসান হইয়াছে তাহা অনুমানে 
জান। ছিল ও সেই দিকেই র্রান্রির অন্ধকারে তজঅতি সাবধানে 
ইহার! অগ্রসর হইতে লাঁগিল। ফিস্ফাদ করিয়া গল্প চলিতে 
লাগিল ও মধ্যে মধ্যে সকলে কিরংকাল নিঃশবে স্থির হইয়! 
থাকিয়া দূরের আওয়াজ বিচার করিয়া লইয়া আবার 
অগ্রসর হইতে লাগিল । 

অজয় বঙ্গিল “এই তুই নাকি একরকম কৌশল বের করে- 
ছিল খচ্চর ধরবার ?” 

চিম্শি বলিল, “ধোৎ, 
মান্য ভেবে ধরেছিলাম |” 

অজয় মন্তব্য করিল, “খচ্চব্রকে তুই যদ্দি মানুষ ভাবিস 
তা হলে তোকে যর্দ কেউ প্দিরাফ ভাবে তাতে কি দোষ 
হইবে? 


খচ্চর ধরতে যাব কেন? ওটাকে 


“চিম্নি চিম্নি ভুই যে রকম লম্বা 
জ্িরাফের চেয়ে কোন অংশেতে কম বা।১” 
চিনি চটিয়্ উঠিয়া বলিল, “এই কি বকছিস ? আমার 
নামে ছড়! কাটছিস কেন ? আমার থলেতে বিস্কুট এনেছি 
তোকে দেব না।” 
অজয় অনুতপ্ত সুরে বলিল, 
কাঁ্টব মা তোর নামে |” 
ভোরেন্স দিকে একটা জঙ্দলের মধ্যে এক্টু কিছু খাইয়া 


“না ভাই দিস, আর ছড়া 


প্রবাণী 


পজিশন কাঁচি ছি 


১৩৫২ 


,. পি পিন ছি, পিপি লি সি পিপি লি পি শীত শি, বাটি স্টিক ০ লো ১০ সি লিপি পাস রিল পোস পারি লা স্লতাল 


লইয়! তাহারা আবার চলিল। একবার চুপ করিয়া জাড়াইবার 
পর মনে হুইল দুরে পদধ্বনি। দলপতি উত্তম বূপে শুনি 
বলিলেন, “এই কয়েকটা লোক আসছে । সব এদিকে ওদিকে 
গাছে উঠে লুকিয়ে পড |” সকলে অচিরাৎ বৃক্ষশাখায় আত্ম- 
গোপন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ছুই-চান মিনিটের 
মধ্যেই তিনজন শত্রুসেনা! সেই পথে আসিতেছে দেখা গেল । 
তাহার] বেশ নিঃসন্দিপ্কচিত্তে চলিতেছিল কিন্ত চিম্নি ও অজয় 
যে গাছটায় উঠিয়াছিল সেই গাছট]। পার হইয়াই একজন মাটির 
দিকে দেখাইয়া দুর্বোধ্য ভাষায় সঙ্গীদের কি যেন বলিতে 
লাগিল'। অন্ধয় ও চিম্নি দেখিল মাটিতে বুট-পর] পায়ের দাগ 
দেখাইয়া কথা বলিতেছে। অর্থাং ভারতীয়ের! যে সেই 
পথে আসিয়াছে তাহ তাহাদের পদচিহ্ছে বুঝা যাইতেছে । 
লোকুলা অতঃপর খুব সন্দিদ্ধভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া 
ঘুধিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল । পায়ের দাগ দেখিয়া-দেখিয়া 
শীঘই তাহারা চিম্নিদের গাছটার নিচে আসিয়া মাথা তুলিয়া 
বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মধ্যে দেখিতে লাগিল । হঠাৎ একটা 
লোক চিৎকার করিয়া কি বলিয়া নিজের বদ্দুকটা তুলিয়' 
উপরের দিকে তাক করিল । কিন্ত পে ঘোড়া টিপিবার পূর্বেই 
গাছের উপর হইতে “এইও, খবরদার |” বলিয়া হুঙ্কাপ পিয়া 
চিয্নি হুড়মুড় করিয়া ডালপালা ভাঞ্গিয়া তাহাদের খাড়ের 
উপর লাফাইয়া পড়িল ও লাধি,' চড়, ঘুষি মারিয়া তাহাদের 
ধরাশায়ী করিয়| ফেলিল। লোকখুলা গাছ হইতে এরাপ ভাবে 
কেহ লাফাইয়! পড়িবে আশা করে নাই ও চিমনির দীধাক্কৃতি 
দেহ দেখিয়া হতভম্ব হইয়! গিয়াছিল। চিম্শির সহিত উহাদের 
মারামারি চলিতে চলো তই অজয় ও অপর এক বৃক্ষ হইতে 
আরও ছুই.তিন জন লাফাইগা পড়িয়া! শঞ্চদের কাবু করিয়া 
ফেলিয়া বাঁধিয়া ফেলিল । লোকগুলাকে লইয়া! কি করা হইবে 
তাহাও একটা সমস্ত! হইয়া! দাড়াইল, কিন্তু অবশেষে অপরাপর 
দলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের কয়েকজন রক্ষী সহিত 
শিবিধে বন্দী অবস্থায় পাঠাইয়! দেওয়া হইল । কামান কেন্দ্র- 
গুলি যে বেশ নিকটে তাহা! এখন সহজেই বোধগম্য হইল। 
থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের গভীর গর্জনে অরণ্যদেশ কীপিয়] 
উঠিতে লাগিল ও দিক অন্মানে বুঝা গেল ছুইটী বিভিন্ন 
কেন্জ হইতে কামান দাগা হইতেছে । সকলে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল ও 
ক্রমশঃ একটী কৃত্মপৃষ্ঠবং ভাঙা জমির উপরিগ্থিত বৃক্ষমালার 
অস্তরাল হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে কামান দাগার অগ্রিস্ষুরগ 
পরিফার দেখা যাইতে লাগিল। তখন সকলে বৃক্ষান্তরালে 
লুকাইয়] সন্ধ্যার অপেক্ষায় সময় অতিবাহন করিতে লাগিল। 
উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ নি্চি& করিয়] তাহার শীর্ষে পাহার]! বসান হইল 
যাহাতে শরুপক্ষের কেহ আসিলে সকলে সতর্ক হইয়া যাইতে 
পারে। 

এক জায়গায় এ 1 খুব বড় গাছ ঝড়ে পড়িয়া ভূমিসাং 
হইয়াছিল । অঞ্জয় ও চিম্নি তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল ও 
পুরনো কথা আওড়াইয়। গল্প করিতে লাগিল। অজয় বলিল, 
“হারে, তৃই এই প্যারাট পের দলে এলি কেন ?” 
চিম্নি উত্তর বিল, “আমি ত জানতাম না যে হাওয়াই 


পানি এ 


কাষ্তিক 


৬৯ পাস্তা পাত এ পাপা পা পার ভাপা আসত তনপাশিসপাি সপ পা এলসি লা স্াচিক ও এ ৯০ ০৮ 


জাহাজের কাঁজ। সকলে নাম লিখছিল, আমি বিগ গেস করলাম 
“কি রে? ত বললে প্যারাট্রপ । আমি বললাম, আমিও সেই 
খানে যাব, ত নাম লিখে নিলে | প্রথমে ত একটা! ঘরের মধ্যে 
দড়ি ধরে লাফালাফি, দেয়াল টপকান, উপর থেকে লাফ 
দেওয়।। আমিও ভাবলাম সার্কাস শেখাচ্ছে। তার পরে 
শুনলাম হাওয়াই জাহাজ থেকে লাফাতে হবে । কত উপর 
থেকে তা জানতাম না। এখন ত বেশ লাগে।” 

অজয় বলিল, “তোর বাবার চিঠি পাস না ?” 

চিম্নি বলিল, “স্্যা, লিখেছিলেন সংপথে থেকে চলবে, 
এই সব। আমিও লিখেছিলাম যে আমি মিথ্যে কথা বলি 
না? কিন্ত কখন কখন বিঙ্ুট-টিক্কুট চুরি করতে হয়, নয় ত 
খাব কি? বাবা মাঝে মাঝে কাশী যান কিনা তাই অনেক 
সময় উত্তর আসতে দেরি হয়।” 

“ত বাবা যদি লেখেন যে তুই চুরি করে বিস্কুট খেয়েছিস, 
তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ত কি কর্নবি? বামুন, গোবর 
এ সব পাবি কোথায় ?”, 

চিম্নি চিস্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, “বাবা যদি লেখেন 
ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এদেশে খুঁঞ্লে বামুন আর 
গোবর পাওয়া যাবে না?” তার পর উৎফুল্ল হইয়া “আরে এ 
সেই ট্যারা সুবেদার ওর নামত তেওয়ারী, ও ভ বামুন, আর 
একটা গরু খুঁজে বের কর! যাবে এখন 1” 

অজয় তাহাকে আশ্বণ্ড করিয়া বলিল, 
গোবর পাওয়া যাবে, তুই কিছু ভাঁখিস নে ।” 

সন্ধ)] তখন খনাইয়া আপিয়াছে। সকল শু ক্ষুদ্র 
বাহিনীর মধ্যে দূত পাঠাইয়। ঠিক হুইয়! গেল কে কোন্‌ ধিক 
দিয় কামানকেত্ের উপর আক্রমণ করিবে, চিম্নিদের দল 
ধাইয়া-দাইয়। রাক্জি অধিক হইবার পূর্বেই একটা কামানকেন্্ 
প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার পিছনে চলিয়! গেল। শুধু তিনজন 
সম্মুখে পুরে দুরে খানা-খন্দর দেখিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া 
রছিল। আকশ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে পর সমন্মুখের তিন ব্যক্তি 
নিজ শি গর্তের ভিতর হুইতে সবে মেশিন গান চালাইয়া 
কামান-কেন্ত্রটার উপর আক্রমণ আরভ্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গে 
এ স্থলের শত্রদৈষ্ঠরা তাহাদের উপরে অবিরল ধারে গুলিবুষ্ট 
আরশ করিল। এই প্রবল প্রত্যাক্রমণে তাহারা গর্ভের বাহিখে 





“হ্যারে হ্যা, চে 


ঘুমায় নগরী 


শীধীরেক্্নাথ মুখোপাধ্যায় 


দীর্ঘরাত্ি আছি জাপি, ঘুমায় নগণ্সী, 
হয়তে। ফুটিছে হেনা তোমার কাননে, 
স্বপন সে ছেনাগুচ্ছ, ঘুম সে কানন । 
চত্ত্রিকা-পরাগে গেছে সর্ব অঙ্গ ভরি? 
মুগ্ধ চাদ চেয়ে আছে মুষ্ঞ বাতায়নে, 
সে.যেন আমারি দৃর্টি করেছে হরণ । 
গভীর গভীর ছায়া | হুডি মঞ্জরী 


ঘুমায় নগ্ররী 


শত আপিল? 7 সশসদপী শিপ দিল দা পিসি 


মাথাটুকুও বাহির করিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া রহিল । 
খুলি বর্ষণ কিছু কম! মাত্র আবার এ তিন জন সাব-মেশিন গান 
চাঁপাইতে আরস্ত করিল। তখন শব্রুপক্ষ একট! ক্ষুদ্র মর্টার 
কামানে গোল! ভরিয়া! তাছাকের উপর গোলা ফেলিবার ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল । কিন্তু এ কার্য সফল হইবার পূর্বেই ভারতীয় 
দলের যূল বাহিনী পম্চাৎ হইতে কামানকেন্ত্রের উপর 
ঘোরতর আক্রমণ করিল । শত্রুপক্ষ সম্মূধের লোকেদের লইয়া 
এত ব্যস্ত ছিল যে পিছনের আক্রমণের জন্ভ তাহার] প্রস্ততই 
ছিল না। র্ধাগ্রে চিম্নি এক এক লহ্ষে দশ-বার হাত পাশ 
হইয়! আপিয়া গোটা ছুই ধূত্র-উৎপা্ক বোমা ছুঁড়িয়া নিজেছের 
আগমন অঞ্জাধিক অদৃশ্রা করিয়া! দিল ও ধুত্রপ্রাকার ডেদ করিয়! 
যখন সকলে শত্রুর উপর পতিত হুইল তখন তাহারা বিশেষ 
একট] যুদ্ধ করিতে পারিল না। বেশীর ভাগই ফাড়াইয়া মরিল 
ও বাকি সকলে বন্দী হইল । 

শত্রুপক্ষের লোঞ্ধল নিকটেই অধিক সংখ্যায় আছে 
জানিয় দলপতি তাড়াতাড়ি কামনগুলিকে অকর্শণ] কখিয়। দিয় 
ও সেই স্থলে কয়েকটি বিলগ্ধে বিস্ফোরক -বাম! স্থাপিত করিয়! 
লদলে পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া! গেলেন । শক্রুপক্ষের 
সৈগ্ঠরা কামানকেন্দে আসিয়া পৌছিবার পূর্বেই গভীর শিনাদে 
বোমাঙ্চলি এক এক কিয়! ফাটিতে আরগ্ত করিল । ভার- 
তীয়েরা ততক্ষণে দ্রুতগতি অরণ্যের গভীরতম প্রর্দেশে ঢুকিয়া 
পড়িয়া শ্ক্রুর প্রত্যাক্রমণের লীমানার বাহিরে চলিয়া গেল। 

পরদিন প্রাতে সকলে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে পর 
খবর পাইল ঘে শলপথে বনু সহ্ত্র ভারতীয় সৈষ্ঠ উত্তম অস্ত্রে 
সুসজ্জিত হইয়। এই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে ও অতঃপর 
প্যারা-সৈনিকগণ ছুই মাসের ছুটিতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে 
পারিবে । কয়েক দিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক সৈগ আপিয়া 
পড়িল ও ছুটির পালা সুরু হইল । 

চিম্নি ও অজয় একটা সৈম্বাহী বিমানে চড়িয়া ভারতবর্ধে 
ফিরিয়া চলিল। চিম্নি বলিল, “আবে টু জমতে না 
জমতেই বাড়ি পাঠিয়ে দিল ।” 

অঞ্জয় বলিল, “চল শী, বাড়ি গিয়ে প্রায়শ্চিন্ত 
বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।” 

“চিম্শি বলিল, “ছুৎ |” 
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ফুটিছে টুটিছে কত পত্র-অস্তরালে,৪ 
চঞ্চল সমীরে ভাসে মোহ-পরশন । 
তোমারি রাপের মায়া নিরজনে স্মরি, 
বাধা পড়িয়াছে মন তব মন্ত্রজালে, 

কি যেন আবেশ-ভরে উঠিছে শিহুরি? | 
এমন নীরব নিশা নুপ্তি-নিমগন 

নছে কি মধুরতম মিলন-লগন ? 


সামবেদ 


গ্রীবিমলাচরণ দেব 


মহাভারত ৬.৩৪,২২ (চি)-গীতা ১০.২২-এ আছে-_ 
“বেদানাং সামবেদোহশ্মিশ | মগাতারত ১৩,১৪.৩২৩ (চি)তে 
আছে_-“সামবেদশ্চ বেধানাম্‌।” ছুই স্থলেই অপর যে লমন্ত 
উপম। দেওয়া আছে, সমন্তই প্রাধাষ্গোতক | 

এ ধারে, চতুর্বেধ উল্লেখের চিন্রপ্রচলিত ক্রম ইইতেছে__ 
খক্‌, যজুঃ) লাম ও অধর্ব। যেমন ছান্দোগয, ৭.১.২.-- থে 
ভগবোহধ্যেমি যন্ধূর্বেদং সামবেধমাথ্বণং চতুর্থমূ।” এক্সপ 
স্থলে শ্বতঃই মনে হয়-_ক্রমান্থসারে তৃতীয্ম সামধেদ, অপর 
তিন বে জপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন ? “জয়ী” বধিলেও এই কথা। 

এই সামবেের শ্রেষ্ঠতার কারণ দরখন্ধে-_গীত1 ১০.২২-এর 
টিকায় নীলক,. বলদেব ও মধুদ্দূন, কিছু বলেছেন-_বস্তত: 
পক্ষে একই কথ! তিন জনে বলেছেন। নীলকণ বলেছেন 
“সামধেদো গানেশ রমণীয়তবাৎ |” খলধেখ বলেছেশ- 
“বেধানাং মধ্যে গীতমাধুষ্যেণোংকধাৎ আমবেধোহম্‌।” 
মধূক্ুদন বলেছেন--“চতুর্ণাং বেদানাৎ মধ্যে গানমাধুখে)ণাতি- 
রমমীয়;।” একই কথা। সামবেদের গান অতি মিঃ, এই 
জন্ত সামবেদ অন্ত সমস্ত বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বড় মনে 
লাগিল না। / 

এখানে শঙ্করাচার্য, আনন্গগিরি, রামানুজ, ছনুমান্‌, আধর 
ব! বিশ্বনাথ-__-এই শ্রেঠতা সম্ধঞ্ছে কিছুই বলেন নাই। 

যাহ! হউক, মানিয়। লইলাম-_-সামবেধ শ্রেষ্ঠ ; যে কারণেই 
হউক, পরে দেখা যাইবে । 

কিন্ত-- 

(১) মন্তুমংহিতা-_৪.১২৪-এ পাই-- 

খগ বেদে দেবধৈবত্যঃ যভুর্ষেধন্ত মাহযঃ। 
সামবেদ; স্মতঃ পিজ্যন্তম্মাৎ ত্ঠাহশুচিধর্বণি 2 

(২) মার্কগেয় পুরাণ, ১০২, ১১৯-এ-_- 

"বিস্ষ্ঠৌ খঙ ময়ো ব্দ্ষা স্থিতৌ বিফুর্ষজুরময়ঃ | 
রুদ্রঃ সামময়োতস্তে চ তম্মাং তন্তাইশুচিধ্বনি | 

(৩) বিষ্ণুপুরাণ) ২.১১.১৩তে-- 

সর্গাদ খও ময়ে। ব্ন্ধা খ্থিতো বিষুর্খভুর্ময়ঃ | 
কুপ্রঃ সামময়োহস্তায় তন্মাৎ তক্তাহশুচিধ্বনি2 ॥ 

তিন খ্বানেই “তনম্মাৎ তশ্তাহশুচিধ্বনিঃ” অর্থাৎ সামবেদের 
ধ্বনি অশ্ডচি, এ বিষয়ে একমত । কারণ কি? এ বিষয়ে মহ 
এক রকম “কারণ” দিতেছেন এবং, অপর পক্ষে মাক েয় 
পুরাণ ও বিষুপুরাণ আর এক রকম দ্বিতেছেন। 

আবার, মাকপ্ডেয় পুরাণ ও বিষুপুরাণে একটু প্রতেদ আছে 
পরে বলিঞ্জেছি | 

যাহ] হউক, কারণ সন্বদ্ধে মতভেদ থাকিলেও তিন স্থলেই 
ফল সন্বন্ধে মতভেদ নাই, _সাঁমবেদের ধ্বনি অণ্ুডচি। 

“বেদের ধ্বনি অণ্ডচ়ি” এন্সূপ কথা আন্তিক্যবুদ্ধিলম্পম হিচ্ছু 
মানেই মনে নানা কথা তুলিবে। সত্যই কি অণুচি? 
ঞআগুচি” শবের অন্ত অর্থ আছে না কি? না উপরিউক্ত 
''ক্ষারণ ছুইটির মধ্যে কোনটিই ঠিক নম্ব, অন্ত কারণ আছে? 


সামবেদ সর্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং জণ্ডচি। একটু খোজ 
করা জাবন্থক। 

প্রথমেই মনুর টিকাগুলি দেখিলে নিয়শিখিত ভাবে পাই-_ 

(১) মেধাতিথি--মন্থর প্রাচীনতম ভাষ্য, যাহ! আজ পর্যস্ত 
পাওয়া গিয়াছে-_“নাহন্্ তদীয়ন্ত ধ্বনেরশুচিত্বং পরমার্থতে।, 
বিজ্ঞেয়ম | কিৎ তহি--যথাহস্াঁচসগ্রিধানে নাহধোতব্যম্‌, 
এবং তৎসন্নিধান ইতি সামাগমশ্চিত্বালম্বনম্‌।” অর্থাৎ, ঠিক 
আসলে অশ্ুচি নন । অশুচি সম্গিধানে যেমন বেদপাঠ নিষিদ্ধ, 
তেমনই সামধ্ধনি হইলে নিষিপ্ক। 

(২) সরধজ্ঞনারায়ণ--“তম্মাৎ পিতৃপশ্বঞ্চিনে। গেবসন্বপ্ধিনাৎ 
চা২পেক্ষয়া অশুচিতন্ত কর্মাদিযু ঘষ্টতবাং ৮ অর্থাৎ দেবতাদের 
অপেক্ষা পিতৃগণ অশ্তচি, এইজগ্ | কিন্ত ইঙ্াতে “দেবধৈবত্য 


খগবেধ” পাঠের নিষেধের “কারণ” পেলুম। “মানুষ” 
যজুর্বেধের পাঠ কেন নিষেধ, সে সন্ধে নীরব । 
(৩) কুপুক-“সামবেধঃ পিড়দেবতাকত্বাৎ পিত্রাঃ। 


পিতৃকর্ম কতা জলোপম্পর্শনং শ্মরস্তি | তন্মাৎ তশ্তাহশুচিপ্লিব 
ধবনিঃ, ন ত্বশুচিরেব । অতগ্ন্িন্আজয়মান খগ খভুষী নাইধীয়ীত” 
অর্থাৎ শামবেধ পিতৃসপ্প্ধী বলে অশুচির মত, প্রকৃতপক্ষে 
অশুচি নয়। 

(8) রাখবানন্দ--ইপিও কু্ুকের মত--“অশুচিপ্রিতি অশুচি- 
প্রিব পিতৃপক্ষপাতিকাত। ন ত্বশুচিরের 1৮ এর পরই বলছেন-- 
“বেধধবনেরশুচিত্থাভাবাৎ |” বেধধ্বনি কখনও অশ্ুচি হতে 
পারে না। 

(৫) নন্দন-_“পিতৃকর্মানষ্ঠায়িনোতপুাপস্পর্শনন্মরণাৎ । 
শ্রান্ধকত্‌ প্রতিগ্রহীপ্রোরধ্যয়ননিষেধাচ্চ পিগ্রাস্তা২শুচিধমুপপন্নমূ | 
সামবেধশ্চাংপি পিগ্রযক্ম্মাৎ তশ্ত ধ্বনিরশুচিঃ | তেন সামাহধীতা 
ততক্ষণমেবর্গযজুষী নাংধীয়ীতেতি |” 

ইনি আবার একটু অন্ত রকম বললেন__পিতৃকর্মানুষ্ঠান 
করলে জলোপম্পর্শন করতে হয়। জার, শ্রাদ্ধকতণ1 ও 
পরতিগ্রহীতা উভয়েরই অনধ্যায়। সামবেদ পি, কাজেই 
সামবেদ অধ্যয়ন যেন প্রায় পিতৃকর্মাহুষ্ঠানের সমান । কাজেই 
সামবেদ .“অণুচি।” সামবেদ অধ্যয়নের পরই খগয্জুঃ 
অধায়ন করিবে না। 

মোট ধীাড়াল-__মেধাতিথি বলেন, “আসলে অশুচি না 
হইলেও, অণ্ডচি সমিধানে যেমন বেদপাঠ নিষেধ, সামধ্বনি 
হ'লেও তাই।” 

কুম্তুক ও র্াথবানন্দ বলেন-_“অশ্ডচি নয়, অগুচির মত ।” 
রাঘবানন্দ আরও বলেন--বেদধ্বনি অগ্ডচি হ'তে পারে ন]। 

তাহ'লে এরা তিন জন একমত-_“অণ্ডচি নয়, অন্তচির 
মত।? . 

সর্ষজনারায়ণ ও নন্দন--এ'রা “অশুচি” বলেন। 

এই ভাবে দুইটি দল দেখতে পাচ্ছি। 

এই প্রশ্ন সমাধান করতে স্মতিচন্তরিক! (খারপুরে সংস্করণ, 
আহক প্রকরণ, পৃ. ৫৯. পং ২৭) মনু ৪.১২৩ উদ্ধার করে 


কান্তিক 

বলেম--“সামশকে তু খগযজুঘোরনধ্যায়ঃ | নান | তর্দাহ 
মন; (81১২৩) ““সামধ্বনাবৃগ য্জুষী নাধীয়ীত কদাচন।” 
অর্থাৎ এই নিষেধের পরিসর ছোট, শুধু খকৃও যজুঃ এই 
মিষেধের মধ্যে আসে । এ ছুইটি মা নিষেধ । 

খটকা আরও বেড়ে গেল__সামবেদ যদ্দি পিআ্য বলে 
ধরা হয়, তাহ'লে “মান্থষ* যজুর্ধেদের অপেক্ষা অশুচি হয় 
কি ক'রে? কারণ, পিতৃলোক ত” মানুষ লোকের উপরে । 

আবার-__খণ্ধে সম্বন্ধে সামবেদের জশ্চিত্ব হয়কি ক'রে? 
ম ভা, ৯.৪৪-৩২ (চি)--“পিতরেো অগতঃ শ্রেষ্ঠাঃ দেবানামপি 
দেবতাঃ”-_পিতৃগণ দেবতাদেরও পধেঁবতা, তাহ'লে “দেব- 
দৈবত্য” খগ বেদের অপেক্ষা! অশুচি কি কারে হয়? 

এই ভাবে, খকু বা যজুঃ কারোর জঙ্ধন্ধেই সামখেদ 
“অন্তচি” হতে পারে না। 

এই পর্যন্ত মন্ংহিতার কথ! । 

এই বারে মাক ওয় পুরাণ দেখা! যাক । মার্কথেয় পুরাণেও 
এ এক কথা--“তম্মাৎ তগ্তাহশুচিধ্বনিঃ।” কিন্তু “কারণ? 
মন্থু থেকে থুব তফাৎ । এখানে হচ্ছে স্ষ্টিকালে ব্রন্দা খঙ অয়, 
স্থিতিকালে বিষ যজুর্ময়। অস্তে অর্থাৎ প্রলয় বা সংহারকালে 


রুদ্র সামময় । সংহার-দেবত। রুপের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে ব'লে 
সামবে “অশুচি |” মার্কগেয় পুরাণের কোনও. টীকা 
পাই নি। 


বিষু পুরাণের শ্লোক ও মার্কগেয় পুরাণের শ্লোক প্রায় 
একই, একটু তফাৎ আছে, গোড়ায় “অর্গাদো” ও পরে একুদ্রঃ 
সামময়োহস্তায় |” এই শেষ পার্থক্যটিই লক্ষ্য করিবার। 
এখানে আীধরব্বামী তাহার আত্মপ্রকাশ টীকায় বলছেন__ 
“যন্মাৎ সামশক্তা। ক্ুপ্দ্রোহস্তং করোতি, তম্মান্নাশকরত্বাৎ তশ্ট 
সায়ো ধ্বশিরশুচিং। অশুচিদেশকালাধিবদ বেধাস্তরম্তা- 
নধ্যায়ত্বাপাদক ইত্যর্থ: |” অর্থাৎ সমশঙ্তি দারা রুদ্র অস্ত 
অর্থাং সংহার ব! প্রলয় করেন। 

এখানে আত্মপ্রকাশ টীকায় একটা কথ পাচ্ছি-_ রুদ্র যে 
সংহার করেন, সেটা সামশপ্তি দ্বার] | “সামশপ্চি” নামে কোন 
শক্তি আছে, বা তাহ! যে রুদ্রের সংহারশক্তি, একথ। আর 
কোথাও আছে কিনা জানি না । 

মোট কথা, মার্কগেয় পুরাণ ও বিষণ; পুরাণ মতে সংহারদেবত' 
কদ্রের স্থিত সন্বন্ধ আছে বলে সামবেদ অশুচি। 

মনে লাগল না। রুদ্র তিমৃতির একজন। তার সন্বন্ধী 
কিছু অশুচি হবে, এটা আশ্চর্য, তাহা ছাড়া, অিস্ৃতি (ক্রহ্ষা। 
বিষণ, মহ্শ্বের )-_এ তিনের মধ্যে আপেক্ষিক বলাবল বিচার 
যদি সম্ভব হুয়, তাহ'লে রুদ্রই বলবত্তম। কারণ অস্তে তিনি 
সকলকেই গ্রাম করতে সক্ষম | এ অবন্থায় তার সম্বত্ধী কোন 
কিছু অণুচি হয়কি করিয়া? 

হনে য ঙ স্‌ 

এই অবর্থায় আমার প্রশ্ন ছুটি অন্ুত্তর রছিয়! যায়-__ 

১। সামবেঘ শ্রেষ্ঠ কেন? 

২। সত্যই কফি সামবেদ অগ্ুচি? 

৬ কিছুকাল পরে “যদৃচ্ছাক্রমে” অর্থাৎ কোনওকপ শোধ- 

স্বস্ধী চেষ্টার ফলে নম, কয়েকটি কথ] জামার দৃষ্টিগোচর হয়েছে 


সামবেদ 


বি নান টা সস প্লিস লাস পিসি সস লাস ৯৯ পপর পিসি লিপির পলি আত পোস্ত স্পা পালিত সিটি তাস্ছি তা সি তাস্টপসটিপাসি পি তত ০তি সস ৮ তাপস লি 


২৫ 


সচনন্দিলি একলা জি সি পট জিরা রকি ৬ কী এ সিপিবি 


যা থেকে বোধ হয় হট প্রশ্নের উত্ভর হয়। উদ্ভর যথা- 
ক্রেমে-_- 

(১) সামবেদ চতুর্বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্ত আমাদের মন্থু- 
সংহিতা বা মার্কওেয় পুরাণ বা বিষু পুরাণ প্রোন্ত কারণে নহে, 
কারণ অন্ত | (২) সামবেদ “অতুচি” নয় । 

এক্ষণে যাহ]! পাইয়াছি, নিবেদন করি--(১) অথর্ববেদ, 
১৪,.২,৭১এ আছে--- 
পতি পত্তীকে বলিতেছেন-_- 

“অমোহহমশ্মি সা ত্বং সামাহ্মস্থক্‌ ত্বং 

সোৌব্রহং পৃথিবী ত্বমূ। 

তাবিহ সং ভবাব প্রজাম! জনয়াবহৈ ॥৮ 

অর্থাং সামবের্ধ পুরুষ, শক্তিমান, অতএব সকলকে অভিভব 
করিতে সমর্থ । খক্‌ শ্রী। এই জন্ভই সামবেদের প্রাধান্ত। 

এই কথাহ ব্ৃহদারণ্যক উপনিষং ৬.৪.২০তে--“অধৈনাম- 
ভিপগ্ভতেহমোহমন্মি সাত্বং সা ত্বমস্তযোহহৎ সামাহমশ্মি খক্‌ 
ত্বং গ্োোরহং পৃথিবী ত্বং তাবেছি সংরভাবহৈ সহ রেতে! ধধাবছৈ 
পুংসে পুত্রায় খিশ্তয় ইতি ।” 

এক্জপ আশ্বলায়ন গৃহ ত্র, ১.৭.৬এ-__“প্রদক্ষিণমগ্রিমুকৃত্তং 
চ ত্রিঃ পরিণয়ন জপতি । অমোহহমন্মি সা ত্বং সা ত্বমন্তমোহং 
ভোরহৎ পৃথিবী ত্বঘ তাবেব বিবহাবহৈ প্রজাং প্রশ্ন নয়াবছৈ 
সং শ্রিয়ৌ রোচিফ্ু হ্ুমনন্তমানৌ জীবেব শরদঃ শতম্‌ ইতি ।” 

এই সমন্ড স্থলেই সাম পুরুষ ও খক্‌ আ্ী। এই জুই সামের 
প্রাধান্ত । 

উপরি নির্দি বু. আঁ. উ. ৬.৪.২০র আনন্ব-গিরিচীকাতে 
আর একটি কথা আছে, যাহাতে আর একপ্রকারে খকেন 
উপর সামের শ্রেষ্ঠ স্থচিত হয় । আনন্দগিরি বলেন--“খগ1--- 
ধারং হি সাম গীয়তে । অন্তি চ মর্ধাধারত্বং তব ।” খাকু লামের 
আধার । আধার অপেক্ষ|! আধেয়ই যে প্রধান, বলা বাহুল্য 
এজন্ধও খুকু অপেক্ষা! সাম শ্রেষ্ট। 

আর একরপে সামবে্দের শ্রেষ্ঠ্য সম্বন্ধে 055 
ব্রা্মণ-__-৪.৬ অধ্যায়, ৭. ১-২--- 

“জয়ী বৈবিষ্ঞ(। খচে] যজুংঘি সামানি--ইমমেব লোক- 
স্বচা অয়তি । অস্তনিক্ষং যজুষা দিবমেব সাম্নী |” 

অর্থাৎ খক্‌ দ্বান্ন এই লোক জয় করাযায়। এই লোকের 
উপরে যে লোক, অস্তরিক্ষ, তাহা জয় কর! যায় ষভুঃ দ্বার! । 
সর্বোপরি যে লোক, ছ্যুলোক, তাহা জয় করা যায় জাম দ্বার] । 
ঘাছার দ্বারা সবোচ্চ লোক জয় হয়, তাহার প্রাধান্ত 
অবিসম্বাধী । 

এই কথাই আর এক ভাবে প্রশ্নোপনিষদে ৫ম প্রশ্নে বলা 
আছে। যদি যাবজ্জীবন কেহ ওকারের এক মাত্র! মাত্র ধ্যান 
করেন, তিনি খক্‌ দ্বারা জগতে অর্থাৎ মনুষ্যলোক্লে আসেন । 
তিনি তপস্তা, ব্রন্মচ্ধ্য ও শ্রদ্তাসম্পন্ন হয়ে অনেক বিভূতি 
অনুভব করেন । যদি দ্বিমাত্র ধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি 
যজুঃ দ্বারা সোমলোকে উন্নীত হইয়া! অনেক বিভুতি ভোগ 
করিয়! আবার মনুষ্লোকে ফিরিয়া আসেন । আর থিনি এই 
ওুঁকার ভিমাআ ধ্যান করেন-__“যথা পাদো্বরত্চা বিনিমুচ্যত 
এবং ছু বৈ স পাপন! বিনিষুক্তঃ স সামতিকুমীয়তে ব্রহ্ম" 
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লোকম্‌।” অর্থাং সাপ যেমন খোলস ছেড়ে দেয়) সেই রকম 
তিনি তার সমন্ত পাপ থেকে নিযুক্ত হন, এবং লাম স্বারা ত্রহ্ধ- 
লোকে উন্নীত হন। 

আরও-_“খগভিরেতং যুর্ভিরস্তরিক্ষং সামভির্ধং তং 
কবয়ে! বেদয়ন্তে। তমোক্কারেণশৈবাইয়তনেনাহহ্থেতি বিদ্বান 
যং তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি |” 

প্রশ্নোপনিষং ৫ম প্রশ্নের এই শেষ মন্ত্রে সমত্ত কথা শেষ 
ক'রে বলছেন--খক্‌ দ্বারা এই লৌক (মনুয্যলৌক ) পৌঁছান 
যায়, যু দ্বারা অস্তরিক্ষ, এবং সাম দ্বারা পৌছান যাঁয় সেই 
লোক, যাহ কবি (অর্থাৎ ক্রান্তদরশী )গণ জানেন । বিদ্বান 
ব্যক্তি অর্থাং যিনি সামকে জানেন তিনি পৌঁছান সেই শান্ত, 
অঙ্গ, অমৃত, অভয় ও পর পুরুষে । সেখানে পৌঁছলে «“ন 
পুনরাবর্তত্তে ন পুনরাবর্তস্তে 1” 

খক্‌ ও যুঃ এই ছুইয়ের অপেক্ষা যে সাম শ্রেষ্ঠ, ইহার 
সঙ্গেহের অবকাশ নাই | প্রাচীনতম মতে “ত্রয়ী” | অথর্ব বেদ 
যে তাহার পরের সন্দেহ নাই। যভূর্ধেদ সন্বন্ধে__খক্‌ ও সাম 
ছাড়িয়া যজুর্বেদের স্বতন্ত্র অপ্ডিত্ব নাই। 

“তম্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্বহুত খচ: সামানি জজ্জিরে | 

ছন্দাংসি জজ্িরে ত্মাদ্‌ যজুত্তন্মাদজায়ত” 

রগ ৩ ১০১৯০,৯ 

এখন বোধ হয় বুঝা গেল-সামবেদ অন্ত বেদ অপেক্ষা 
. সত্যই শ্রেষ্ঠ ও কেন শ্রেষ্ঠ । আরও দেখি-_আমাঁদের মন্ু- 
সংহিতা, মার্কেয় পুরাঁণ ও বিধু পুরাখে যে কারণ দেওয়া 
আছে, সে কারণে নয়। 
| সং সং কা | সঁ 

(২) তার পরে--সামবেদ “অশুচি” | হিন্দুমান্েই অর্থাৎ 
যেলোক বেদকে অপৌরুষেয় বলবে, তার কাছে এ কথা 
অদ্ভুত ঠেকবে। রাঘবানন্দ মধ ৪.১২৪এর গিকায় বলেছেন 
-বেদধবনেরশুচিত্বাভাবাং | তাহলে শ্ৃতিচন্দিকাকারের 
সামঞ্জন্থ চেষ্টাও অযৌক্তিক বলে মনে হয়। এ অবস্থায় লমাধান 
কি?' 

আমার বোধ হয় পূর্ব উদ্ধৃত শ. প. ব্রী, ৪.৬ অধ্যায়, ৭, ১-২ 
ও প্রশ্নোপনিষং-এ এর উত্তর। সামের দ্বারা ব্রন্মলোকে 
উন্নীত হয়ে যখন সে “এতসম্মাজজীবঘনাৎ পরাৎপরৎ পুরিশয়ং 
পুরুষং* দেখলে, যখন মে সেই “শাস্তমঞ্জরমম্বৃতমভয়ং পরং" এ 
পৌঁছল, তখন তার কত নীচের অস্তরিক্ষ বা মনুষ্লোকের সঙ্গে 
তার কি দরকার ? না তাপস মন তা চাইতে পারে? এই- 
জন সাম ঘ্বারা ব্রন্মলোকে পৌছলে অন্তরিক্ষসন্বন্বী যজুঃ বা 
মনুযুলোকসন্বপ্ধী খক তার নজরেই আসে মা, যেন নিষিষ্ব 
হয়ে যায়। জামবেদ অপ্ুঠি হওয়] দুরে থাক, এই খক্‌ য্ভুঃই 
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যেন অশ্ডচি হয়ে যায়। খাক্‌ যজুঃ যে সামের অপেক্ষা কত মীচু 
স্তরের জিনিস । 

এই থেকে হ'ল “উপ্টা বুঝলি রাম” । জামে পৌঁছলে 
খক্‌ য্ুঃর আর দরকার থাকে না। তা থেকে হ'ল-_সামে 
পৌছলে খক্‌ যু পড়বে না। তা থেকে হ'ল--দামধবমি 
হ'লে খক্‌ যজুঃ পাঠ নিষিদ্ধ 1] কারণ সামধ্যমি অন্তচি। 

কি ক'রে এরকম হু'লবুঝা শক্ত নয়। লামে পৌঁছলে 
আর নিম্নতর স্তরের খাক্‌ যজুঃ পড়ার আবশ্যকতা বা যৌজিকতা 
থাকে না। সেজন্ত বিধি হ'ল--সামবেদ পড়বার পর খাক্‌ 
যজুঃ পড়বে না। গতাম্গতিক ধরণে এই বিধি চলতে লাগল, 
কালক্রমে কারণ ভূলে গেল। বহুকাল পরে লোকে কারণের 
স্বন্ধে অনুসদ্ধিংস্ব হ'ল। আর, কারণের “আবিষ্কার” | 
আসল আদি কারণ ভূলে গিয়ে সামবেদ “অশুচি” এই কারণ 
তৈয়ারি হ'ল । 

আমাদের মন্সংহিতা, মার্কগেয় পুরাণ বা বিষণ পুরাণ, অর্থাৎ 

এই সমস্ত বই আমর] যে আকারে পাই, মে সব যে তাদের 
আদি আকার নয়, বলা বাহুল্য। মাঝে কত বার কত 
1000075100, কত 61610 হয়েছে, ঠিকঠিকান| নেই। 
সাম্প্রদায়িক কারণ শ্রেণীগত কারণ, লিপিকরপ্রমাদ প্রভৃতিতে 
মূলের কত পরিবতনি, পব্রিবর্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে, বল! 
যায় না। কাজেই এই রকম “অর্ধাচীন” কারণ স্থান পাওয়া 
আশ্চর্য নয়। 

এখন এ তিনটি পৃম্ভকে যে “কারণ” দেখতে পাচ্ছি, সে 
সম্বন্ধে ভেবে দেখি, যে তিনটিতে পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ 
একট! সামগ্তন্ত আছে। তিনটিতেই তিন ভাগ, এবং তৃতীয় 
ভাগ অস্ত বা মৃত্যুর কথা বলে। মন্থুর “পিজ্য” যেমন মৃত্যুর 
কথ! মনে করিয়ে দেয় মার্কগেয় পুরাণের ও বিজু পুরাণের 
“অন্ত”ও তাই । শেষ বা মৃত্যু মানুষের অপ্রিয়, এই অপ্রিয় 
সাহচর্ধই সামকে “অশুচি” করেছে। 

আমার বোধ হয় এই তিন ভাগে ভাগ ও তৃতীয় ভাগ শেষ 
বা অস্ত, এই ভাবের মূল তৈতিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২-৯.১এ__ 
“খগ.ভিঃ পূর্বাহে দিবি দেব ঈয়তে। যত্ূর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে 
অহঃ। সামবেদেনান্তময়ে মহীয়তে। বেদৈরশন্তস্ত্িভিরেতি 
ভুর্যাঃ |” 

দিনের শেষ, সুর্যের অস্ত, মবত্যু (ও তাহার পর পিতৃলোক), 
প্রলয়_-সমন্তই অপ্রিয়, এবং তাহার সাহচর্ধে সামবেদ | আমল 
কথা তুলে সামবেদের অশুচিত্বের ধারণী এই ভাবে হয়েছিল 
এবং তাহার মূল তৈতিরীয় ব্রাহ্মণে। | 

সামবেদ বস্তত:ই সর্যবেদের মধো শ্রেষ্ঠতম ও কোন রকমে 
অশ্ুচি নয়। 





ফানুস 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


-_আমাদের বাড়িতে একবার আসবেন কি? 

গুমিআার1 ফিরিয়া চাহিল। 

-_এই অবেলায় ! 

-_এই তে! গলিটার মধ্যে-_এক মিনিটের পথ । 

সমীর কহিল, আমায় মাপ করবেন। 

মেয়েটি ক্ষু্ হইয়া বলিল, অন্ততঃ অন্থপমবাবু ঘি আসতেন। 

--বেশ ত-_-অন্ুপম যেতে পারেন । সুমিত্রা কহিল। 

অনুপম “না” বলিতে পারিল না, যদিও এত বেলায় নৃতন 
করিয়া! আলাপ জ্বমাইবার স্পৃহা! তার তেমন প্রবল ছিল ন!। 
নুতন কথ্িয়া আলাপ জমানোর মধ্যে কৌতূহল ও আনন্দ আছে 
এবং ঈষৎ ভয়ও আছে। হয়ত রুচিতে বাধিবে-_হয়ত 
বি্ার পরিধিতে কিংবা সরস আলোচনার প্রবাহে আঘাত 
লাগিবে। তর্কের শাণিত অন্তর দিয়] ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষার 
মত মাঝে মাঝে আলাপকে মনে হয়। 

গত! (মেয়েটির নাম ) বলিল, আপনাকে কষ্ট ধিলাম শুধু 
শুধু। কিন্তু আপনার পরিচয় পেয়ে আলাপের লোভ সম্বরণ 
করতে পারলুম ন। 

_ নাঁ, না, কষ্ট কিসের! ভদ্রতার থাতিরে অন্থপম আপঞ্ডি 
করিল। এত আনন্দের কথ|। 

--আপনার সঙ্গে আলাপ করে বাবাও কম খুশি হবেন ন1। 
তিনিও একজন লেখক । 

_কি নাম তীাক্স? 

_-আজকাল ওর লেখা প্রায় ক্লাপিকের পধ্যায়ে এমেছে। 
আর ত লেখেন না। হপ্লিজীবন ঘোষের নাম-_ 

--ওহো-উনি | বেশবেশ। ওর রোম্যার্টিক গলগুলি 
ছেলেবেলায় কি ভালই লাগত ! 

_কিস্ত আজকাল প্লোম্যানসের আদর নেই ॥ সত্যি বলতে 
কি আমিই পছন্দ করি না। মনে হয় না আমাদের মাটি নিয়ে 
কি জীবন নিয়ে লেখা । যেন বিদেশী কতকগুলি ফুল টবে সথ 
করে পৌোতা হয়েছিল একটিন। কাগন্ধের ফুল । 

অনুপম গীতার পানে প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। মেয়েটি 
মত প্রকাশে অকু$--বেশবাসেও শ্বচ্ছন্দ। লঙ্দা নিবারণের 
অতিরিক্ত প্রয়াল যেমন নাই--সজ্জার ভারে নিজেকে সাজ্াইবার 
অশোভনতাও তেমনই ওর কাছে বাহুল্য । সামান্ত একখানি 
শাড়ী--করপ্রকোষ্ঠে অতি সাধারণ সোনার চিহ-__গলায় সুক্ষ 
একগাছি চেন-হার এবং কানে ছোট্ট একটি ছুল। চুল বাঁধার 
ভঙ্বিমা নাই-_-আডিজাত্য আছে। মধ্যাহু-অভিমুখী স্ুর্য্যের 
আলোর মতই-_শুৃম্প& ও অবারিত । 

আচ্ছা কেন ভাল লাগে ন1 বলুন তে।? 


--পিজ্বের আনন্দকে নিক্ষে ভোগ করতে কেমন লঙ্কাবোধ 
করে। 


--ওটী কি ইক্ক মের খাতিরে ? 

_ইজম | না না,-তবে কিনা সত্য যদ্দি চোখে 
আওলা দিয়ে কেউ দেখিয়ে দেয়-_দৃষ্টি-কোণ কি বদলে যায় না। 

- কি সত্য? 


_-এই মানুষের হঃখ-ছর্দশার মূল কারণগুলি দেখে-_ 

_বেশ ত-_কারণগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন বলেই 
মনের থেকে রোমাঞ্জের অবসান ঘটবে--মনকে অমন একনুখী 
ভাববেন না । জর্ধধাই সে বর্ন করছে আর গ্রহণ করছে। 
ভালোর প্রতি তার অপরিসীম লোভ-_মন্দকেও সে নিঃসংশয়ে 
মন্দ বলে ধিক্কার দিচ্ছে না । ভালতে-মন্দতে মেশানে! জিনিস- 
গুলি আনন্দকে তরল ও প্রচুর রসে ভিজিয়ে তুলছে! 

গীতা অনুপমের পানে বিশ্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। তার পর 
কহিল, আপনি বুঝি ইজ মকে পছন্দ করেন ন1? 

অহ্পম হাসিয়া বলিল, আমার লেখাই বা কতটুক-_মতেরই 
বা মূল্য কি। 

_ কিন্ত__ 

--মনোনীতবাবু যে পরিচয় দ্রিলেন__তার মধ্যে “অতি 
অনেকখানি । কয়েকট। পত্রিকায় মাঅ লিখেছিলাম । 

--তাতে কি। একটি জেখার দ্বারাই লেখক িখ্যাত হন-_. 
পৃথিবীতে এ দৃষ্টাস্তের অভাব নেই। 

_ হয়ত নেই। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে ভিড় বেশি। 
প্রতিভা ৩ ঘরে ঘরে--খ্যাতিও ভাগ-বাটোয়ারায় যৎসামান্ত 
জোটে। 

--ওকথা বপে ভোগাবেন না, 
পড়েছি। 

--কোথায়? 


--কেন_ঠিক মনে হচ্ছে না কোন্‌ পত্রিকায়; কিন্তু 
পড়েছি। 


অন্থপম মনে মনে হিসাব করিল--কোন্‌ পত্রিকায়। মাত্র 
তিনটি লেখা এ যাবৎ সে মাসিক পত্তিকার মারফৎ পাঠকের 
দ্বারস্থ করিতে পাপরিয়াছে। দে মাসিকগ্চলি আবার অভিজাত 
শ্রেমীর নহে-_গতর-সব্বন্বও নহে । সেখান হইতে অগ্তত দশ- 
বারটি লেখ! ছুঃখ নিবেদনের সঙ্গে ফেরত আসিয়াছে । দলীয় 
কোন প্রভাবের দোষ এবং বৃদ্ধ সম্পাদকদের পুরাকালীন রস- 
বোধের পরিচয় ছুয়েতেই ত্রীতিমত ক্ষুন্ধই হইয়াছে । ওই ঢাউস 
কাগজগুলি মারফং উ'হারা কি নুতন পথের যাীর্দের টদ্তঘকে 
নিরত্ত করিতে পারিবেন? চীনের মহাপ্রাচীর আহ্ মূল্যহীন, 
যেমন মূল্যহীন অতি আধুনিক ম্যাজিনো লাইন। অগ্রগতির 
ছুর্ববার বিক্রমকে--কোন ক্ষেত্রেই আটকাইম্বা রাখা এই যুগে 
আর সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, খাণিকটা আত্মপ্রসাদে সে 
স্কীত হুইল । 
সিনেমা-থে'ষা কাগজগুলি প্রচার-গৌরবে আক্ককাল শীধ- 
স্থানীয়। গুরুগন্ভীর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়িয়| সুধী বিদস্ধ পাঠকর। 
যে গল্প-উপঞ্জাসের দিকে ঝুঁকিয়াছেন-_সেও পরম মুলক্ষণ। 
কথা ও কাছিনীর মধ্য দ্বিযা ছঃখ-বেধনাকে মাহ্থযেন্র মণে 
পৌছাইয় পেওয়! সত্যই সহজ । এবং সার্থকও বটে। 
গীতার্ধের বাড়িতে পৌছিয়া যে আলাপ হইল--তাহাতে 
অনুপম কুঠা বোধ করিল না। কিসের কুঠা? বিগত কাল 
?মানকে চিরদিনই সন্দেহে নিরীক্ষণ করে। বিগত হুইলেই 


আপনার লেখ। আমি 


& 


২৮ 


সমস লাস্ট পিল পা 


তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা খাদ নিফাশিত হইয়া খাঁটি সোনাটুকু 
বাহির হয়| কিন্ত খাটি সোনা-ত খাটি সোনাই । ব্যবহারিক 
প্রয়োজন তার কতটুকু 1 ব্যাঙ্কের ব্যালান্স পুর্ণ কর ছাঁড়া-_ 
তার বস্তযুল্য কোথায়! 


হরিজীবন ঘোষকে বয়সের অনুপাতে বেশী শুফ বোধ হইল। 
রস-সাহিত্যিকের এই প্রকার বিশুষ্ষ ভাব অন্থপম অন্তত আশা 
করে নাই । কিশোর কালে যাহার রচনার পঙঞ্জিতে পডংঞ্জিতে 
রসের প্রত্রবণ-ধার! বহিত-_কল্সনায় খিনি হুন্দর বলশালী মধ্যযুগীয় 
সামস্তরাজতনয়প্রতিঘ নায়করূপে মনের সিংহাসনে শোভা 
বর্ধন ক্রতেন-_ঠার এই আভিজাত্যহীন আক্ৃতি__শ্ীতিমত 
অসুন্দর ঠেকিল। ভাঙ্কা তোবড়ানে। গাল, বাদ্ধক্যের গীড়ন-চিহ্কে 
রঙ গিয়াছে পুড়িয়া--লোমশ হাতে অসংখ্য মোটা শিরা! ও 
জীবনীরপহীন মুখে কুঞ্চন রেখা সুপ্রকট ; বাধান ঝকঝকে ফচাত 
-বয়লকে শুধু ব্যঙ্ষই করিতেছে_-আর আধপাক কুধ্চিত 
চুলগুলিও শক্তিহীন পৌন্দর্ধ্যহীন অভিনেতার মধ্যাকে বহন 
করিতেছে না। 


-মমক্ষার, বসুন ।-_ 
যথারীতি পরিচয় করাইয়া! গীতা চায়ের আয়োজনে 
কক্ষান্তরে গেল। 


বৃদ্ধ কোঠরগত অনুজ্বল চক্ষু ছুটি একাস্ত উদ্দরাসীন ভাবে 
অহ্পমের মুখে বুলাইয়! কহিলেন, কতদ্দিন থেকে লিখছেন? 
-_সামান্ত কিছুদিন থেকে । 
_-কোন্‌ কোন্‌ কাগজে বেরিয়েছে আপনার লেখা ? 
--এমন মামজাদ কোন কাগজে নয়। 
আচ্ছা_-আপনার মনে হয় ন!কিযে ওগুঞি দলীয় কাগজ ? 
জানা চেন] লেখক ছাড়] আর কারও লেখা ছাপাতে ওরা ভস়্ 
করেন? সত্যিকারের ভাল লেখা হলেও অবহ্লা করে 
ছাপান ন!? 

অনুপম এক মুহুর্ধ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সকলের 
মতের সঙ্গে দকলের মত মেলে নাঁ--এও হয়ত একটা 
কারণ ? 


কৌতুহলীর মত ব্ব্ধের চক্ষুতে বিশ্ময় ফুটিয়! উঠিল। 
কহিলেন, বটে | 

তাঁ ছাড় দলীয় ব্যাপারও আছে বই কি। 

হছ। আরকিছু? 

অনুপম মনে মনে থুশি হইল না। ঈষৎ অসহিষুঃ কে 
কহিল, আপনার নিজেরই মনে সন্দেহ না এলে আমাকে 
প্রিজ্ঞাস1! করলেন কেন? 


হরিজীবন হাসিয়া উঠিলেন। খাশিকক্ষণ ধরিয়া টানিয়া 
টানিয়া ভ্বীসিয়া__কথা্টা উপভোগ করিয়া যেন পরম তৃপ্ত 
হইলেন। অনুপম বিরজ্জি চাপিতে না পারিয়া জানালার 
দিকে মুখ ফিরাইল। 

হরিজীবন কহিলেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মানে এক সময়ে 
আমরাও ত শিক্ষানবিশী করেছি। অনেক ঘা খেয়ে পোড় 
খেয়ে--তবে বড় বড় মাসিকে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছি । 

অচ্ুপম ত্রীতিমত আহত হইল। এই অধুন'-অবলুপ্ত 


চর 


বানী 


১৩৫২ 


লেখকের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিবার আগ্রহ তার কিছু মাত্র 
ছিল ন1। 

হরিজীবন কহিলেন, সুরেশ সমাজপতিকে জানতেন মা। 
বড় কড়া সমালোচক ছিলেন তিনি । রবিবাধু পর্যযস্ত ভার 
হাত.থেকে রেহাই পান নি-_এমনি কড়া ধাতের ছিলেন তিনি। 
তার সাহিত্য" কাগজে যখন লিখতে সুরু করি-_ 

গীতা প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে অতীত-স্মৃতি-রোমস্থন হইতে 
নিষ্কৃতি দিল। অনুপম মনে মনে গীতার উপর প্রসন্ন হুইল, 
প্রসন্ন হইল নাতি-আধুনিক অতিধি-সংকারের সুষ্ঠু প্রথাটির 
উপর | এত বেলায় চা পান করিতে তাহার রীতিমত অনিচ্ছাই 
ছিল-__কত্ত অবিচ্ছিন্ন আলাপ-প্রবাহ হইতে মানুষকে পরিক্রাঁণ 
করিবার-_এটি যেন দৈবদত্ত উপায়। (নব্যঞজ্জিক আলোচনায় 
হয়ত লাভ কিছু আছে-_কিন্তু নৈর্যপ্তিক আনদ্দে মগ্ন হইবান্ 
সাধনা ত সকলের নহে । 

গীতা বলিল, এত বেলায় চায়ের আয়োজন অবস্থ 


অশোভন--কিন্তু গ্রীতি জানাবার এ ছাড় পথই খা কোথায় | 


অনুপম চায়ের কাপ হাতে লইয়! কহিল, এর মত চমৎকার 
প্রথা আর নেই। 

হপ্িজীবন বলিলেন, চমৎকার | ট্যানিন আসিড । 

খাবার সময় তোমার স্বাস্থ্যতত্ব পাখ। ঘোলের সরবং 
খাবে-_-আর এক কাপ? 

না। বার বার চা খাওয়! চলে-_-ঘোল খাওয়া ভাল নয়। 
বলিয়া নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্ত করিলেন । ৃ 

অন্নুপম হাপিবার মত মুখভঙ্গী করিল-_হাসিল না। ও 
রসিকতা অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া কৌতুক-বোধকে ঠিকমত 
উদ্দীপ্ত করে না। 

চ1 ফুরাইলে গীতার অনুরোধে খাবারও কিছু মুখে দিল। 
হরিজীবনবাবুও অনুরোধ করিলেন, আরে ও কখানা সিঙ্গাড়া 
ফেলে রাখতে পারবে না বলছি। থেয়ে নাও। দেখ 
তোমাকে আর আপনি বলে খাতির করতে পারলুম না । 

বেশ তো_বেশ তে! । অনুপম মৌখিক হাসি হাসিল। 
মনের ক্ষোভ দূর হইল না। এ তো অন্তরঙ্গত| প্রকাশ নহে__ 
অভর্রত। | 

আহার শেষ হইলে সে উঠিবার উপক্রম করিিতেই হপ্রিজীবন 
বসু কহিলেন, আরে বোস, বোস । ছুটে! কথা কই। হা 
তা বঙ্কিমবাবুর উপদেশ সর্বদ! মনে রাখবে। লেখা শেষ 
হলেই সঙ্গে সঙ্গে ছাপাতে দেবে না । কিছুদিন, অন্তত ছ'মাস 
ফেলে রাখবে-_তারপর ছাপতে দিতে গেলেই দেখবে তাতে 
কত না অসঙ্গতি রয়েছে। 

এ রকম হিসাব করে রুল-অফ খি,র নিয়মে লেখা চলে কি? 
চললেও জীবনে কতটুকু লেখাই বা বেরুবে | 

হিসাব সব জিনিষেরই ভাল । কতকগুলি যা ত] রাবিশ 
দিয়ে সাহিত্যকে নাই ব! ভরালে। বই বাড়লেই কি খ্যাতি 
বাড়ে? সামগ্রিক খ্যাতি বাড়লেই কি স্থায়ী আসন লাভ কর! 
যায়? 

স্থায়ী আসন লাভ করার দুশ্চিন্তা সকলের হয়ত থাকে ন1। 

তবে লেখবার প্রয়োজজনট! কি ! খ্যাতির জন্ত লিখবেন না 


কান্তিক 


এ উপদেশ দেওয়া কেন জানে1? খ্যাতিকে খেলে! মনে করে 
যা ত] উপায়ে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা চলে বলে। এই এতদিন 
ধরে লিখলাম--খ্যাতি অর্জনের কাঙালপনা তে৷ দেখাতে 
পারলুম না কোন দিন | শক্কি থাকে খ্যাতি আপনিই আসবে । 
কিন্ত প্রচার ন! থাকলে খ্যাতি থাকে কি? 
প্রচার | একি শাক মাছ বিক্রী | পচ| জিনিষকে ছন্দ বলে 
ঢাক পেটা । না হে ন', খ্যাতি অত সোজা! বস্ত নয়। সমাজ- 
পতি একবার বলেছিলেন-__ 
অসহিষুণ কে অনুপম বলিল, আপনার কি মনে হয় নাঁ_ 
সে যুগের ধারার সঙ্গে এ যুগের মতবাদ মিলছে না? 
হরিজীবন বলিলেন, তা মনে হয় না। শুধু মনে হয় এ যুগ 
রস-দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে । ধিন দ্রিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। 
সাহিত্যের আদর্শত্রষ্ঠ হয়ে কদাচারী হয়ে উঠছে। 
সাহিত্যের আদর্শ বোধ--তাও কি সব খুগের সমান ? 
পৃথিবীর এত বিপর্যয় সত্ত্বেও আমর] থাকবে! অচল-_আমাদের 
সমাজনীতিতে বাধবে ন] সংঘর্ষ---জীবনে জাগবে না প্রশ্ন ? 
কতটুকু তোমাধের জীবন হে? কতটুকৃই বা অভিজ্ঞত] | 
চাই সাধনা--সাধনা | তিনি সেই আয্ম-উপভোগের হাসিতে 
মগ্ন হইয়! পড়িলেন। 
উঠি, নমস্কার । 
আহা! বস না| একট! কথা শুধু প্রিজ্ঞাসা করব । বলছ-_ 
এক যুগের আদর্শ এক যুগে থাকে নাঁ। আমাদের যুগ থেকে 
তোমাদের যুগ আলাধা হ'য়ে পড়ছে ।--কিঞ্ত আমার বহগুলির 
বিক্রী তো একটুও কমে নি। দিন দিন বরং বাড়ছে । 
আপনার সৌভাগ্য | 
তিনি হাসিয়া কহিলেন, এর ছুটি কারণ । প্রথমট1 যা সবাই 
বলে-_..ুক্কধ | যুদ্ধের বাজারে নাকি অ-নামী বইও হু-হু করে 
কাটছে। সে ভাল কথা, কিন্ত আসল কথা হচ্ছে মানুষের 
বসবোধ । যার ভিঞ্গিতে সাহিতোর প্রসার । জনকতক মিলে 
প্রচার করে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পশ্চিমী আবহাওয়ায় 
সমাঙ্গকে ঢেলে সাজতে পরিশ্রম করছেন-_সেট1 কালের কণ্টি- 
পাথরে টেকে থাকতে পারছে না । তথাকধিত প্রগতিবাদ 
আমাদের বাংলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে নি। 
অনুপম চেয়ার ছাড়িয়া দাড়াইল। 
বৃদ্ধ কহিলেন, ওরা পরগাছ। সাহিত্য তৈরি করছে তাই 
দেশের লোক নিচ্ছে না। 
অনুপম লহ্‌সা মুখ ফিরাইয়া কহিল, কিন্ত যদি বলি 
আমাদের বাংলা দেশ বড় অদ্ভুত জায়গা । বিংশ শতাবীতে 
বাস করে তার লোকগুলি অষ্টাদশ শতাব্ীর মনোভাব নিয়ে । 


বৃদ্ধ উচ্চহাস্ত করিয়া কহিলেন, মনে করলেও ওতে সাস্তবনা 
তোমরা পাবে না। এই শতাব্দীতে আমন্লাও থাকবো! না 
তোমরাও শেষ হ'য়ে যাঁবে। অথচ আমাদের লেখার আদর 
করবেন রসিকজন, তোমাদের লেখাকে বাচাবার জভ খরচ হবে 
ভাপ.ধালিন। যুদ্ধের বাজারে অনর্থক খরচ । 

বহিত্বারে গ্িতা সহসা অনুপমের হাত ধপ্িয়া কহিল, 
আমায় মাপ করবেন। 

-মাপ |-€কন? 


হ্& 


সি ছি পাস পিপি পরি লি লালা পি লিপি পাপা লালসা পোলা লিলা লী লিপি সি লী পি পাস 


গতার চোখের কোণে জলরেখা চকৃ চকু করিতেছিল--- 
আবেগে ক£ও অবরুদ্ধ হইয়া গেল । শুধু মাথ! নাড়িয়া অক্ষ ট 
স্বরে এই কথাই হয়ত আর একবার উচ্চারণ করিল। 

অনুপম হাসিয়া কহিল, গর কথায় আমি ব্যথা! পেলেও-_ 
থুব দুঃখ বোধ করিনি, কেননা আমি জানি ওই বোঁধ না থাকলে 
ওর] এতধিন বাতিল হয়ে যেতেন । 

_যেতেন ? না অনুপমবাবু ওরা! বাতিলই । নিজের স্প্টিতে 
নিজে বেঁচে থাকবার যে স্বপ্ন গুরা দেখছেন তাও বেশি দিন 
আর নয়। এই যুদ্ধ পর্য্যস্ত বড় ক্োর। 

তাতেও কম সান্ত্বনা নয় । অনুপম হাসিয়া! উঠিল, ধাদের 
বইয়ের সংস্করণ হয়_-তার] বড় সাহিত্যিক নিশ্চয়ই | 

সত! কছিল, যে যুগ চলছে অবন্ঠ তার সবটা নয় খানিক- 
টায় তার্দের খ্যাতিতে ভার! আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, থাক! 
স্বাভাবিক । 

অনুপম বলিল, অনাগতকাল কি আনবে, কার জন্ত কতটুকু 
কি দেবে-_সে ভাবনা তো! আমাদের নয়। 

-_বড় ছঃখিত হুণুম অনুপম বাবু । ঈতার স্বরে বিষপ্্ত। । 

--আচ্ছ] তাহ'লে আসি। 

_--অনুরোধ করলেও আর আসবেন ন। জানি__ 

-কেন আসব না] গুর কথায় আমি একটুও আহত 
হই নি। 

--কেন আহত হননি? গীতার স্বরে বিন্ময়। 

-কারণ, লেখা আমার ব্যসন মাঅ-ব্যবসা নয়। আমি 
চাকরী করি-_। 

সবিতা বলিল, এ কথায় আরও ছুঃখিত হুচ্ছি অন্পমবাবু। 
যার] শক্তিমান তাদের কাছে.লেখাটা ব্যসন নয়, ব্যবসা তো 
নয়ই | 

জানি আপনি বলবেন প্রেরণ] । প্রেরণা তে] বটেই। 
ঘশের--অর্থের-- 

দত বলিল, আমরা প্রতিভার পূজা করতে পারি না বলেই 
প্রতিভাকে শ্বীকার করব ন1! এত বড় ছুঃসাহস নেই। . 

--আমার মধ্যে প্রতিভা 

_ আপনার কথা তে! বলি নি। সাধারণ ভাবে কথাটি 
বলছি। তরুণ লেখক সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উ'চু। 

--কারণ ? 

_-কারণ তারা যা নিয়ে লেখেন--তা হচ্ছে একাস্তভাবে 
এ যুগের কথা অর্থাং আমার্দের কথা । তার] আমাদের মনের 
খবর ঠিকমত বাখেন-_ 

--কিন্ত-_ 

_-তর্ক আমি করব না, শুধু পুরোনে। লেখ! বরদাস্ত করতে 
পারি না-তাই বলছি। রঃ 

_-আপনার্দের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাহ'লে-__ 

গীতা ছুই হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল, তার প্রভাব. 
অস্বীকার করবার কোন উপায়ই যে নেই! 

--অন্বীকার করতে পারলে বুঝি ধুশি হতেন | 

নিশ্চয়ই । তাহার চোখমুখ উদ্ভ্বল হইয়া উঠিল। যে 
কেউ খুশি হতেন । রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হোন---মাঁনছি তিমি 


৬ 


পিপাসা সপ ৯ 


সহ্দ্র--মানছি তিনি আকাশ-_তবু সীমায় এসে পৌঁছেচেন 
বলে--আক্জ নতুন সীমার সন্ধান আমাদের করতে হবে । 

--সমুদ্র আর আকাশের সীমা! আছে? 

_ আমাদের দুর্টিতে জাছে। গভীর আর অনস্ত হলেও গতি 
আমাদের চাই। সীমানায় এসে ঠেকে থে জীবন--সেতো! 
শেষ হয়ে গেল। 

অনুপম সীতার পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। ভাবিল এই 
াধারণ মেয়েট এত কথা! জানিল কোথা হইতে? জীবনের 
অর্থ সব ক্ষেত্রে ন্ুম্প্ নহে-_-জীবন-গতি লইয়া মাথা ঘামাইবার 
প্রচুর অবসর বা! গভীর চিন্তার সম্পদই বা কোথায়! জলের 
উপর ঢেউয়ের আঘাতে যেমন ফেনার ফুল অতি অনায়াসে 
ভাসিয়া চলে-_-তেমনই জীবন। ভাসিয়া চলার দায়িত্ব নাই-_ 
উদ্দেন্য নাই । তবু মাঝে মাঝে প্র্থ জাগে 

মিতা সলভ্জ ধৃ্টি নামাইয়! কহিল,__ভাবছেন মেয়েটি বড় 
জ্যেঠা_ ূ 

--ভাবলেই বাক্ষতি কি। সবাইকে ন্ুশীল! ভাবতে কষ্ট 
ইয়। 

ছুজনেই হাসিয়া উঠিল । 

মত] কহিল, যুগের দোষ । অথচ বাব! ওসব লক্ষ্য করেন 
মা। 

তবু আপাঁন কি করে এমন ভাবতে পারেন-_ 

আশ্চর্য কি] চোখ বুজে ধ্যান আমর] পাখি না। 
নিদ্জেকে আমরা জানি না-_ কিন্তু সাহিত্যকে বড় ভালবাসি । 

মৃথে নিষ্ঠার অরুণরাগ--কঠে ভাবগদগদ সুর । 

আচ্ছা আসি। 

আবার দেখা হুবে। 

অনুপম ফিরিয়া কিল, নিশ্চয়ই । 

আজই দেখ! হবে। 

অনুপম মুখ ফিরাইয়া হাসিল । এতক্ষণে মনে হইল-_ 
মেয়েটি খেয়ালী । এই বয়সে সাহিত্যকে প্রাণের সম্পদ মনে 
করা-_শুধু মনে করাই যাইতে পারে, তার বেশী নছে। 

পথে পা দিয়া অন্থপমের.মনে সে চিন্তা আর রছিল না। 

রৌদ্রের প্রতাপ বাড়িতেছে। ভিখারীরা নানা কঠে পথচার্ীকে 
বিব্রত করিতেছে । এতটুকু সময়ের জ্ঞান উহ্বাদের নাই। 
ছুটির দিনে মাহৃষের নানা প্রয্নোজন। তবু সেই প্রয়োজনের 
তাগিদে সে তবরা বোধ করে না। পিছনে তাড়না নাই 
বলিয়! সমঘ্ত নিয়মকে উপ্টাইয়াই তার আনন্দ । ক্ষুধার 
তাড়নায় ভিখারীগুলা ঠেঁচাইতেছে। নিরুখিগ্ন আরামটুকু 
ওদের ওই অভপ্র চীৎকারে বিদ্রিত। ওদের আছে অখও 
অবসর--তাই অখণ্ড চীতকারে রাজধানী ক্ষতবিক্ষত করিতে 
গছাড়িতেছে ন$ ধয়ার পরিবত্ে মন খিমুখ হুইয়! উঠে। 
. অনুপম কিন্তু বিরক্ত হইল না। ওদের হুঃখের পরিমাণ 
সে করিতে পারিবে না পত্য--ওদের প্রার্থনায় বিরক্তিই ব 
আসিবে কেন? আনব যে শ্রভাতটি অখণ্ড অবলর লইয়া 
আসিক্সাছে সে সবদিক দিয়াই সার্ক হউক । 

পকেটে কয়েকট খুচরা আমি ছিল ভিখানীদের দিয়! সে 
ক্রুত চঙ্সিতে লাগিল। | 





প্রবাসী 


পাসছি পা তাস সি পোস্ট পো সি লিন সি পি পন জোস লো পি পিস পল, পিপলস 


নুমিত্রাদদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছে-__একটি ধিতলের 
কক্ষ হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত কিছু আনাক্ষপাতি কিছু বা তরল 
পদার্থ কতক ফুটপাথে পড়িল--কতক বা পথচারীদের গায়ে 
মাথায় জামা-কাপড়ে লাগিল। অনুপম ধাড়াইয়! উপর পানে 
চাহিল। মেদভারবহুল। ও পর্য্যাপ্র-অলঙ্কার-ভূধিতা একটি 
মছিলাকে খোলা জানালা দিয়া দেখা যাঁয়। কণ্ঠশ্বর ষার 
প্রখর। 

ভিতরে কলহ চলিতেছে । কলহের ফলে আনাজপাতি 
ও দুধ পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । কোথায় ছিল কয়েকট। ভিখারী 
--চুটিয়া আসিয়া আনাজপাতিগুলি কুড়াইতে লাগিল । মেয়ে 
গুল! ফুটপাথের উপর গড়ানেো! ছুধ ময়ল জাচলে ভিজাইয়া 
কোলের ছেলেগুলার মৃথে দিতে লাগিল। অপচয় মানুষের 
কল্যাণ করে, না__সঞ্চয় মান্যকে বাচাইয়া রাখে? 

নুমিআজ বলিল,_এ আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন । 

অদ্ুতত কিসে? যা আমা একধার মেনে নিয়েছি-_তাই 
সব সময়ে সত্য নয়। আমার কাছে যা সত্য--অন্কের কাছে 
তাই পরম মিথ্যা । 

কিন্ত ভিখারীদের দ্রিক থেকে না ভেবে গৃহস্থের দিক থেকে 
যদি ভাবেন-_ 

তাতেও তো ক্ষতির দুঃখটা বুঝতে পারি না। যাদের ক্ষমতা 
আছে-_তুচ্ছ মান-অভিমানের সামাঞ্ট মূল্যও কি তারা দেবেন 
না? 

মূল্য যাই দিন_-ক্ষতিটা তো অস্বীকার করবেন না। 
একপিকে জমবে অনেক -আর একদিকে থাকবে না কিছুই 

মার্কস্বাদ ছাড়ন। জগৎ বুদ্ধমানদের। আপনি লিখতে 
পারেন_-আমি পাণ্রি না, আমার ব্যবসাবুদ্ধি আছে আপনার 
নেই--তা নিয়ে অভিযোগ করব কার কাছে। জন্স্থ্রে 
পাওয়া বুদ্ধিরই ভাগে যখন এত অসামগ্রন্থ--কুচিতে, বিদ্যাতে, 
প্রতিভায়, জ্ঞানে এত যখন বৈষম্য-_তখন ধনের ক্ষেত্রে বৈষম্যট! 
অস্বাভাবিক ভাবছেন কেন ? 

ধণট1 যে উপার্জন কক্পতে হয়-_ওটা তে জন্মনৃত্রে পাওয়া 
বলে দাবি চলে না। 

কেন চলবে ন1? ধন উপায় করা--ধন রাখা সবেতেই 
বুদ্ধির দরকার- ক্ষমতার দরকার । 

মানছি সবই আছে-_কিন্ত যে বাবস্থা কু-_-তার উচ্ছেদ 
করার চেষ্টাই ভাল। নতুন সমাজ ্যবস্থাই আমাদের সব 
ত্তরকে বাঁচাবে । 

ততদিন আমন কি বাচব? সুমিত্রা হালিল। 

যুদ্ধের পরমায়ু আর কতদদিনই বা। সোভিয়েট প্রাধাড ত 
যুদ্ধের পর হবেই। 

তাতে কি! সোভিয়েট তো! তথাকথিত ডিক্টেটারীর 
কয়েকটি ধাপ বেশ নির্ব্বিঘে পার হয়ে গেল। শক্জিমানদের 
প্রভাব ছুর্বলদের তাবেদার করে রাখবেই । তা সে ধনতন্ত্রেরই 
হোক আর জনতন্ত্রেরই হোক । 

ধনতন্ত্রের প্রভাবে পুঁঞ্জিপতিদ্ধের কল্যাপ--আর গণতন্ত্র 
আমাদের? না অনুপম বাবু_আমরা শুধু আমরাই । আগুনঃ 
ভোজনে বসা! ঘাক-_সাড়ে এগারোটায় শো। 


কান্ডিক 


না 
মলাসািপাসাসদিরাস্টিশাসসি লিল স্টিকি পরি পা লি সি সি পলা সি সস লো শি লরি 


-_ আানটা সেয়ে নিই । 
_ বাথরুমে সব তৈরি । দশ মিনিটের নোটিশ দিলাম । 
চমত্কার বাথরুম । সাবানের ও তেলের শুগক্ধে মনকে 


ুহূর্দে বাত্তব-বিমুখ করিয়া দেয়।: হোট্টমত একখানি জারশি 
জাছে__তার নীচেয় ছক আছে কাপড় জামা তোয়ালে রাখি- 
বার জন্ভ। এ ধারে ছোট ব্রাকেটে দাত মাজার সরঞ্জাম-_ 
সাবানের ছু" রকমের বাক্স, টয়লেটের জগ্গ রিছু ফেস্ক্রীম 
পাউডার ও গন্ধ তেল। মধ্যবিত্ত ঘরে এর চেয়ে সুচারু ব্যবস্থা 
কি হইতে পারে । বাধ টবটা জলে ভত্তি। ছোট মত ছ'টি 
মগ রহিয়াছে মাথায় জল ঢালিবার জঙন্ভ। মাথা আচড়াইবার 
চিরুতী তাঁও দু" চার রকমের আছে বৈকি | ন্বানের সঙ্গে সঙ্গে 
দেছের গ্লানি দূর হইল-_মনও হাক্ক! হইয়! উঠিল । 

মন যখন আরামে নিদ্রার কাছাকাছি পৌঁছে তুলনাটা 
স্বতঃই সেখানে উকি মারে। শ্যাওলা-পিচ্ছিল কলতলা, 
মেঝের খোওয়! সর্বত্র মাই, মাথার উপরে নাই আচ্ছাদন । 
গ্রীষ্মের দিনে উপরের তিন-চার তলার বাড়ির আড়াল ঘুচাইয়া 
শুয্যের তীত্র কিরণ নাই প্রবেশ করিল--বর্ধার বা শীতের 
অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন উপায় নাই। কোন আক্রু 
মাই-_) অঙ্গ মার্নায় নিজস্ব একটি অধিকার বা খেয়াল-খুশিরও 


এটি 


৯৯ িলাসলিসিপািলসি লিলা পিসি লীকপিনিিসপািিিপাস্িলাসিাসটিলিিলাস লা িপাসমিপাটিলাসি পিসি বা সপ পাপা সত 


৩) 


থানিকট]। হৃল্য আজে, সে টুকুই বাকোথায়? রাস্তার কলে 
মাথা পাতিয়া স্নান করার মত ত্বরা! ও নির্লজ্ঞতাঁসব সময়েই 
প্রকট। ভাগ কর! ভাড়! বাড়িতে ্ধলের কল- শৌচাগার 
প্রভৃতির কপণতা যথে8-_অকুপণ শুধু ধোয়া। কাহারও 
আপিস, কাহারও ব্যবসা, নানা জাতীয় কর্খন্ছচির ইন্ধন 
যোগাইতে চঙ্গীদ্বেবত' সর্বদাই প্রদ্ছবাস্ত। আর কোলাহল 1_- 

জলের ধারায় মাথা পাতিয়া বেশ আরাম বোধ হইতেছে । 
এমন ভাবে-ঘুমানোও আশ্চর্য্য নহে । 

--একটু তাড়া করুন--এগারোটী বাজে । 

তাড়াতাড়ি গ' মুছিয়া অন্থপম বাহিরে আসিল। সান বা 
থাঁওয়ার বিলাস আজ চাখিয়া অনুভব করা থাকুক, সিনেমাটি 
না দেখিলেই চলিবে না। নুতন চাঁকঘীর--নুতন দক্ষিণা, 
স্বাধীন ভাবে পয়সা খরচ করিবার সৌভাগ্যকে ঠেকাইবে কে। 

আহারের আয়োজন মন্দ নহে, অন্থপম তাড়াতাড়ি হাত 
চালাইল। 

--আত্তে খান--সিনেমী তে] পালিয়ে যাবে না। 

_-মানে_ সাড়ে এগারোটা__ 

রিজার্ভ সীটে এত তাড়া কি] তা ছাড়া ঘড়িট1 মিনিট- 
দশেক ফা আছে। ক্রমশঃ 


মাতৃমুত্ি 


শ্রীমুধীরকুমার চৌধুরী 


মোর দেশ-মাতৃকারে দেখে এস কণ্ট্োল-দোকানে । 
না থাকিলে তাড়াতাড়ি ক্ষণেক থামায়ে গাড়ী, 
নেমে গিয়ে কাছে বসে একবার বলে! তার কানে, 
সুজলা সুফল] তুমি হে জননী বঙ্গভূমিঃ 
তোমার তুলন1 ম1 গোঁ, গ্রিভুবনে নাই কোনখানে | 
না হয় পরনে নাই টেনা 
মা বলে ত তবু যায় চেনা, 
না হয় এগারে! দিন এক মুঠো পাও নাই থেতে ; 
তুমি বিস্ভা, তুমি বর্ম, তুমি হাদি, তুম মর্ম, 
না হয় শরীরে তব প্রাণটুকু ধুকিছে কণ্েতে। 
করবালহীন হাতগুলি, 
হা] কপাল ] যাও না সে তুলি)” 
কোঠি-কঠে কলকল-নিনাদ শোনে! না কান পেতে । 


গড়িনি প্রতিম! মা গো, আকিয়াছি গুটি-কত ছবি । 
নাই ঘ্বণা, নাই ত্ততি, ছু'চোখে পরম! ছ্যতি, 
আশা নাই, ভাষ! নাই, হা'পিকান্না একাকার সবই) 
মরিছ পথের পাশে, ভেবে চোখে জল আসে, 
মে কথা আমারই মত ছন্দে গেথে বলে কত কবি! 
দশ-প্রহরণ তব হাতে 
জানি, নাই; হয়েছে কি তাতে? 


বিরোধে বিরোধ বাড়ে, এতদিনে সে কথা শেখ নি? 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
যে-বাহুতে আকি ছবি, যে-বাহুতে ধরেছি লেখনী । 
হয়েছে এগারো! দিন, আর 
দিন-ছুই, জোর দিন-চার, 
হয়ত সকল দ্বালা নিজে হতে জুড়াবে এখনি । 


আপন সন্তান বলে” চেনো কি গোঁ, পড়ে কতু মনে, 
কাছাকাছি আশেপাশে কেউ নাই ভালবাসে, 
দূর, দুর, সর, দর, সব ঠাই করে সর্বজনে ; 
তখনও আমরা আছি তোমারই যে কাছাকাছি, 
আমাদের পানে চেয়ে তাই ভেবে কাদ নি গোপনে? 
বলো! নি কি দেবতারে ডেকে, 

“কিছু মোর নাই সবই থেকে, ৬ 
সে-সব তোমারই হাতে এদের লাগিয়া থাক জমা; 
মরিতে যে ভয় পায়, জানি সে ত, তবুহ্থায় 
আমার সম্ভান এরা, তাই বলে? কোরো তুমি ক্ষমা ।? 

যুদিল নয়ন তব, মাতঃ, 

অভিশাপ দিয়ে গেলে না ত! 
জুটাই চরণে শির ও গে! দেবি, ও গে নিরুপমা | 


দুর্গাপূজা ও প্রাচ্যসভ্যত 


শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


সুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে দভ্যতা গড়ে 
উঠেছে ; আবার মাহুষেরই চিন্তার খাত-প্রতিঘাতে এক সভ্যতা 
বিলীন হয়ে নুতন সভ্যতার আভা দিয়ে এসেছে । কালের 
এই নিঠুর নিশ্পেষণে মানুষের কতই নাঁ সাধের প্রতিমুত্তি 
কতই না কল্পনার প্রতীক একে একে সময়ের অতল তলে 
ডুবে গেছে। মানুষ চায় গড়তে প্রতিমুহূর্তে নুতন জিনিস, তাই 
নিত্য নুতনের সন্ধানে সে ছুটে চলেছে অনাদি কাল থেকে। 
কিন্ত এই সমগ্র পরিবর্তনশীল জগতের ভিতর লক্ষ্য করলে 
কয়েকটি জিনিসের অপরিবর্তনীয়ত| উপলব্ধি কর! যায়। যা 
দত্য তা যদি স্থায়ী হয়, তবে জগতের এই ঘূর্ণাবর্তের ভিতর দিয়ে 
যে তত্ত্রী কয়টি চিরদিন একই সুরে ঝঞ্কার দিয়ে আগছে, 
সে যে সত্য, সে যে সম্পূর্ণ আর তার পন্চাতে যে অনন্ত 
রয়েছে এক বিরাট তত্ব সেই কথাই বারে বারে প্রকাশ পায়। 
পৃথিবীর কোন এক শুভ মুহুর্তে জন্ম নিয়েছিল গ্রীস, কার্থেজ 
ও মিশর, আর তাদের থেকে পালিত হয়ে উঠেছিল বীর্যযশালী 
রোম। অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে স্বলে উঠল সভ্যতার আলোক- 
মালা, ঝিলিকের তীব্রতায় নুয়ে পড়ল অগ্ঠান্ত দেশ; গ্রীস ও 
রোমের সভ্যতা বিদীর্ণ করে ফেলল অধিকাংশ দেশের কেন্রু- 
স্থল। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্য, সে সভ্যতা চিরস্থায়ী হয়ে 
রইল না। 

কিন্তু পৃথিবীর আর এক দিকে যে ফ্রবতারা একইভাবে 
আত্ও দীপ্যমান. তার কাহিনী পৃথিবীর অন্ভ পৃষ্ঠায়। তাকে 
বুঝতে হলে নূতন অধ্যায় খুলতে হবে; চিরাগত প্রথায় 
তার সন্ধান অঙস্তব। বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন ধারা এই স্বর্ণ- 
প্রতিমাকে কোন যুগেই ক্ষ করতে পারে নি। ধুলার আচড় 
কয়টি যখনই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, ভিতরের সেই উদ্দবল প্রতি- 
ু্ঘিটর চিরদিন একইভাবে উদ্ভাসন দেখা গিয়েছে। শধ্য 
চন্দ্র যেমন যুগ গুগ ধরে চিরপরিবর্তীনের মধ্যেও চির-অপরিবর্ভনীয় 
রয়ে গেছে, ভারতবর্যও তেমনি অবিচ্ছ্্ত বন্ধনে আজও একই 
দুদ্র ধরে এগিয়ে চলেছে। 

ভারতবর্ধ সত্য তার রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, সভ্যতা, 
কি, সমুদয়ের ভিতরেই রয়েছে এক নিগুট সত্য। তার 
কারণ এই-_প্রতিটি দত্যের পশ্চাতে অধিঠিত রয়েছে এক 
একটি মহান্‌ তত্ব । 

মানুষের সভ্যত] তার কৃষ্টি তার চিন্তাধারা সমস্তই প্রকাশ 
পায় তার দমাজের ভিতর দিয়ে, তার জীবনযাত্রা-প্রণালীর 
ভিতর দিয়ে । মানুষ নূতনের দাস, নুতনের সঙ্গ তার চিরপুরাতন 
প্রার্থনা । গ্রতিযুহূর্তে বাস্তব হয়ে পড়ে তার কঠিন বোঝা, তাই 
. ছোটে তার কল্পনা, তাই গড়ে ওঠে তার কাব্য। সে বোঝে 
দর্শনের সারমর্্, সে বোঝে ম্বত্যু-জরার কঠিন নিম্পেষণ। এমনি 
ভাবেই বাস্তবের সৌন্দর্য্য হয়ে ওঠে সে অতিষ্ঠ, সে ছোটে অপ- 
রূপের আশায়, ক্জনায় পায় সে অন্ূপের সন্ধান এমনিভাবেই 
বাস্তবের শক্তি হয়ে উঠে পুরাতন, লে আবার ছোটে এক 
অপরূপ শক্তির সন্ধামে, কল্পনায় পায় সে বিশ্বশক্তির আধার । 


অপৃষ্টের মিষ্টুর নিম্পেষণে সে খুঁজে পায় না পার্থিব কোন 
সাস্তবনা, তাই কল্পনায় গড়ে ওঠে তার বিশ্বময্ী মাতৃমূত্তি। এই 
ভাবে শক্তি, রূপ, সান্তনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি অতৃপ্ত বাসনার 
সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের দ্বেবত।, এমনিভাবেই গড়ে উঠেছিল 
এপোলো ও মিনার্ভা, এমনিভাবেই প্রস্তরযৃত্তিতে রূপ নিয়েছে 
আমাদের ব্রন] ও ভগবতী। 

ভারতর্ধের দেবৃত্িতে, ভারতবর্ষের ধর্মে সেই অনূপের কনা 
থাকলেও নিছক পরিপূর্ণতার কল্পনাকাঠামে সে মানুষের 
মনকে এই যুগ যুগ ধরে মরীচিকার মত ফাকি দিয়ে আসে নি। 
চোখ-ঝল্সানে! কারুকার্ধ্য-খচিত সৌন্দর্য দিয়ে শিল্পী তার 
মনের মাধুরী মিশিয়ে গ্রীসের দেবী এথেনাকে গড়ে তুলল; 
ভাঙ্ষর্য্যের নিপুণতায় ষু্ধনেত্রে গ্রীসবাসী প্রণাম করলে সেই 
সৌন্দধ্যকে । তারপর এসে পড়ল সভ্যতার জটিলত], ভাঙশ- 
গড়ন সুরু হ'ল এই সভ্যতার উপর দিয়ে। কোথায় গেল 
এথেনা, কোথায় বা গেল ডায়না, মানুষের কল্পনার রূপ গেল 
বদলে । রক্তশ্রোতের ভিতর দিয়ে এক সভ্যতা আর এক 
সভ্যতাকে দলন করে তার টুটি টিপে একেবারে নিঃশেষ করে 
তবে বিরাজ করতে লাগল অধীশ্বর হয়ে । ধর্দ বদলাল, শিল্প 
বদলাল, মানুষের কল্পনার পর্দার রং হ'ল পরিবন্তিত তাই 
নিঃশেষ হয়ে গেল যা কিছু ছিপ পুরাতন। নৃতন রূপ, 
নুতন সভ্যতা, নুতন রং এসে অধিকার করলে মানুষের 
চেতনাকে | 

কিন্তু পৃথিবীর আর এক কেশ্রে ঠিঞ্ এমনটি হয়ে উঠে নি। 
যে ভারতবর্ষেন কথা বলছিলাম সেখানে আঘাত লেগেছে 
সত্য, সেখানে রৰশ্বোত যুগে যুগে বয়ে গেছে সত্য, কি্তু 
তার আদি সভ্যতাকে নিঃশেষে এরূপ নির্মমভাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে 
মুছে ফেলতে কেউ পারে নি। গ্রীক সৌন্দর্য্যের কল্পনার 
উদ্ভুভ হয়েছিল বাইরে থেকে । কিন্তু ভারতবর্ষের সৌন্দধ্য অতি 
দ্বাভাবিক ভাবেই ধীরে ধীরে নিজ্বেকে বিকশিত করেছিল । 
মানুষের প্রতিবিষ্ব যেমন মানুষকে নিয়েই তৈরি) ভারতবর্ষের 
সভ্যতা ও ধর্ম ও তেমনি ভারতবাসীর সঙ্গে অচ্ছেগ্ভাবে 
বিজড়িত। 

ভারতবর্ষের আর একটি বিশেষত্ব এর ধর্ের প্রভাব । 
ভারতবর্ষের সভ্যতা! অর্থেই ভারতবর্ষের বর্ণ; ধর্টের প্রথরোজ্ছবল 
আলোক-রশ্লির প্রতিবিশ্বেই ভারতের দভ্যতার প্রকাশ। 
দেবদেবীর ভিদ্তিকে এক একটি তত্বের উপর দ্বাপিত করে 
ভারতবর্ধ তার বর্্মকে গ্রধিত করে তুলেছে, আর এই দেব- 
দ্বেবীকেই এক একটি মণিমুক্তায় সক্গিত করে ভারতবর্ষ তা 
সভ্যতার আলোকমাল] স্বালিয়েছে। সেই ভারতবর্ষেরই এক 
সুজলাঁ, সুফল প্রান্তের ভাববিহ্বল মানুষের] ধন ধান্ত পুষ্পের 
প্রাচর্য্যের মধ্যে জপূর্ধ্ব আগমণীর নুরে একটি শুভ মন্ত্র গেয়ে 
উঠল, এক বিরাট কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল তাদের 
বিশ্বমাতৃরূপ । এই হ'ল বাংলার ছুর্গোংসবের গোড়ার কথা! 

পাশ্ান্ত্য ও ভারতবর্ষের চিন্তাধারার একটি প্রধান প্রত 


কাণ্তিক 


এই যে ভারতবর্ষ যেমন অন্ত্ররকেই চিরদিন বিকশিত করে 
এসেছে ইউরোপ তেমনি বাহিরকেই ক্রমাগত প্রকাশ করে 
এসেছে । তাই ইউরোপের বিশ্বমাতৃকার প্রকাশ সন্ভান-ক্রোড়ে 
ম্যাডোনার জননী-রূপেতেই সমাপ্ত, কিন্ত ভারতবর্ষের রণরক্গিণী 
চণ্ধীর ধ্বংসকারিণী রূপের মধ্যে যে ভাবটি প্রক্ষ,টিত রয়েছে, 
তা পাশ্চান্ত্য সভ্যতার আলোক-রশ্মিতে বিলাস্ত ব্যঙ্দের 
নিকট বিসদৃশ বলে প্রতিভাত হয়। 


ভারতবর্ষের প্রতি অনুযোগ যে, সে নারীঞ্জাতির উপযুক্ত, 
সন্মান ও শরদ্ধী করতে জানে না। কিন্ত এ অভিযোগ অমূলক | 
ভারততবধে নাবী-জাতির প্রতি ভক্তির বাহ প্রকাশ হাল তার 
অন্তরের দরদ দিয়ে গড়া দেবীর মতে; আর এই নারী 
জাতির চরম মর্ধযাদার কথা প্রকাশ পেয়েছে বাঙালীর ভগবতীর 
আরাবনায়। সাধক যে মায়ের সন্তান, মায়ের কাছে চাইতে 
তার আর লজ্জা কি, তাই ধন, মান, কূপ ও জনের আকাঙ্ষায় 
সে কেবল মায়ের কাছে প্রার্থশা করে চলে। আত্মসমণ্ণ 
ও ভক্তির িতর দিয়ে যে সব কিছু প্রাপ্য। এযে শুধু ত্যাগ 
ও বিস্তার মগ্র নয়--এ পরম সত্য কথ? ভারতখধ তার 
ভগবতাঁর পুজার ভিনর ধিয়ে বারে বারে প্রকাশ করেছে। 
ভারতবখের সৌন্া-করনার সময়ও তার সেহ অস্তূর্ঠির কথাই 
এসে পড়ে । ভারতবর সব্বীর্ধাই অন্তরের সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণ 
স্বান দেবার চেষ্টা করোছ। কালিদাসের কাব্য থেকে 
আরপ্ত করে ভারতের সভ্যতার পতিটি কণ' অন্ুকণার ভিতরে 


রিক্তের ব্যথ। 
শীমহাদের রায় 

যে শ্ামলিমায় ধিগ-িগন্ত ওপি? 

আসে ফিরে ফিরে শারদীয়া" উৎসব, 
বাশ হাল আন্গস্িপ্ধ কাগ তার, 

কলহংসের কে নাহি ০ রব। 
কাশের বপনে হ'ত সে শুর কান্তি 

কমলে শারদ হাসি নাহি অল্লান, 
কার্ধে হিয়া যার পিপাপায় বরষায়, 

সে ধরার আক্ি কঠাগত যে প্রাণ। 
রস-গোরবে কাল কদম্ব-নীপে 

জাগে নাই প্রাণ গলদ-মহোতসবে, 
সপ্তচ্ছদে কুনুম-কান্তি তাই 

শ্লান হ'ল আঞ্জ শরতে অগোৌরবে । 
অগ্রদুতীর পরশে যে সৌরভ 

পায় নাই ক্ষিতি, আজ তার মধূর্রমা 
বুজিন কোথায়, ওরে প্রমণ্তড কবি? 

ধরার বক্ষে বিষাদের নাই সীমা। 
যে পুণতার বিস্ত-বিভবে তোর 

স্থলে, জল্লে, আর নভোমগুলে শ্তাম- 
রূপ রছে অশাকা, আজ তার ক্ষোভ চিতে-__ 

গুমরি গুমন্ি শ্বসিছে সে অবিরাম । 


বিশ্থৃতি শয়নে 


৩৩ 


এই কথাই বারে বারে প্রকটিত হয়। কুমারসম্তুবে বছিঃ- 
সৌন্দর্যে পরিবেষ্টিতা ও পর্যযাপ্ত যৌবনভারে অবনমিত। 
উমাকে ধূর্ট প্রত্যাখান করেছিলেন । কিন্ত পরে তপস্যা ও 
ত্যাগের দ্বারা নিজের অন্তরের সৌন্দর্যকে বিকশিত করে যখন 
গৌরী এসে উপস্থিত হলেন তখন মহাদ্দেব আর তাকে উপেক্ষ। 
করতে পরলেন না। তাই রবীজনাথ বলছেন, “যে িলোচন 
পুর্বে বসস্ত পুম্পাভরণা গৌরীকে এক মুহুত্তে প্রত্যাখান করিয়া 
ছিলেন, তিনি দিবসের শশীলেখার রায় কশিতা, শ্রথলস্থিত 
পিঞল-জটাধারিণী তপপ্থিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে 
আপনাকে সমর্পণ করিলেন |”? 

ভারতবর্ধ যেমন এক দ্বিকে ত্যাগের বাণী প্রচার করেছে, 
অঙ্ক দিকে ভোগের কথা বলতেও সে ক্ষান্ত হয়নি। জীবনের 
একটি ধা! মানুষকে যেমন ত্যাগের মহাপ্রপ্থানের দিকে টেনে 
নিয়ে গিয়েছে, অন্ঠ একটি ধারাও তেমনিভাবে ভোগের 
শেষ লীমার সন্ধান দিয়েছে । প্রকৃত জীবন সেখানেই 
সফল, অরূপের রূপের আবাদ সেখানেই সপ্তব, যেখানে এই 
দুইটি বিসদূশ ভাবের সমন্বয় হয় । ভগবতীর একদিকে আনুত্িক 
শি অন্ত দিকে সাতৃমৃদ্টি, এক দিকে দানবীয় শঙ্জির 
বিকাশ, অঞ্চদিকে তাকে দমন করার অপূর্ব ধেবত্ব--এই 
অসামঞ্চসাপূর্ণ ভাবগুলির একত্র সমাঁধেশ ছৃর্গা-প্রত্তমাকে 


শুধু শিন্-সৌন্দধের্যর চরম-সামায় নিয়ে যায় পি, মানুষের 


নঙ্যতাব প্রকাশক্ষেএ৫েও পরিণত করেছে। 


বিস্মৃতি শয়নে 


শ্রীঅপুব্বকৃষ্ণ ভট্টাচাধা 
জনহীন এ অঙ্গণে ফুলেরা ঘুমায়--জোনাকীরা 
জাগে। পড়ে মনে মোর, তুমি বসে আনন্মমদির! 
যৌবনের পাএ ওরে ফাস্ধনের প্রণয় -বিলাসে 
এমনি মাধবী রাত্রে করেছিলে পান | চারি পাশে 
গোষ্ঠগৃহ হেথা ছিল আকা-বাক! পথ মাঝে কত]. 
উপেক্ষার্ন মৃত্তিকায় আজ তুমি চির নিদ্রাগত 
পল্লধেকর আবরণে | হারাঝিল সম্মুখে আমার 
স্বতি-ওরা |! ভগ্ন সোপানের ধারে বনবীথিকার 
নেমেছে লরতিকা মৌন বেদনার সাথে । ছায়া দোলে, 
সমাধি-মন্দিপ্ বুকে যেন কার উপচ্ছায়। কোলে 
তোমার সমাধি প্রান্তে ব্যর্থ জীবনের ইতিহাস 
চাদের কিরণে ফোটে । সেই দ্রিন এমশি আকাশ 
ছিল পুণিমার | হারাঝিলে মধুর সঙ্গীত নব | 
আর আজ অর্ধ রাতে যৃতুন্নাত গীতিকাব্য জু 
বিশ্ৃতি শয়নে। চলে যায় অবসন্ন যাত্রী সম 
দিন অনস্তেপ্র পারাবারে। অন্রাগে অশ্রু মম 
যাই রেখে তবে 1 যে দিন চ্িয়া গেছে সেকি ফিরে | 
চির ঘুম পেয়েছে যে জন, লে কি জাগিবে সমীরে ? 


প্রাচান।হিন্দী ও আধুনি 


ক বাংলা 


শ্রীজগদীশচজ্জ দে 


যে বয়ে কীর্তন গান যখন হইতে বুঝিতে শিখিয়াছি, মহাজন 
পদাবলীর সব শবের অর্থবোধ না হইলেও পদগুলির মোটা মুটি 
ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াই তৃপ্তি পাইয়াছি, তখন সমঝদার 
»ঝলিয়! ধাহাদের মনে হইত, তাহাদের নিকট জ্বিজ্ঞাসা করিলে 
উত্তর পাইয়াছি,_-এলব বুঝা কঠিন; হিন্দী শব আর ত্রজবুলি 
এতে যথেষ্ট । তখন এইটুকু উত্তরে সন্তষ্ট থাক ছাড়! আর 
উপায় ছিল না। 
এখন প্রাচীন হিন্দী-ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিং 
পরিচয় হওয়ায় বুঝিতে পারিতেছি, এ সকল মহাজন পদাবলীর 
শকপমূহের মূল কোথায় | শুধু তাহাই মহে। দেখিয়া 
আশ্চর্য বোধ করিতেছি যে, এমন অনেক তৎসম, তত্তব ও দেশজ 
শব প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্যে আছে, যেুলির সন্ধান আধুনিক 
ছিন্দী-ভাষায়-_লেখ্য ব1! কথা ভাষায়__বড় একট পাইতেছি 
না। অথচ বাংগায় সেগুলির নিত্য ব্যবহার চলিতেছে | 
তুলসীদাস, কবীর, গুরুনানক, সুরদ্দাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির 
রচন! হইতে বনু প্দ উদ্ধীত করিয়া ইহ দেখান যাইতে পারে। 
তুললীদাসের কয়েকটি পদের উল্লেখ এখানে করিতেছি । 
১। সাধুসগ্ন্ূপ তীর্ঘে অবগাহনের ফল সর্খন্ধে কবি 
বলিয়াছেন ; 
মজ্জন-ফল পেখিয় ততকালা। 
কাক হোহি' পিক বকউ মরাল] ॥ 
মুনি আচরজ করই জনি কোই। 
সত-সংগতি-মহিমা নহি' গোই । 
বালমীকি নারদ ঘটক্কোনী | 
নিজ নিজ মুখন কহী নিজ হোনী। 
আধুনিক ব্যাখ্যাকার হিন্দীগণ্ভে এই পদ কয়টির এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন £ : 
উসমে' সান করনেক1 আযায়সা তৎকাল ফল হোতা স্র্যায় 
কি কৌয়ে, কোয়ন, আওর বকুলে হংস হো জাতা হ্যায়। ইয়হ 
ন্ুনকর কিসীকো। আশ্চর্য ন করন! চাহিয়ে ক্টোকি সংসংগকী 
মহিমা ছিপী নহি হ্যায়। বাজ্ীকি, নারদ আওর অগন্তযনে 
অপনী উৎপত্তি অপনে অপনে মুখোং যে কহী হ্যায়। 
বেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে, কাক হইল কৌয়া, বক হইল 
বকুল! ( বঞ্চলী) এবং নিজ হুইল আপন। আধুনিক কোন 
হিন্দী গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে কাক, বক আগ নিজ, এই তিনটি 
শর আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। আমক্রা বাংলায় 
এই তিনটি শব্ধ থুবই ব্যবহার করিতেছি। 
২। বিরাধ রাক্ষস শ্রীরামচন্দের হাতে নিহত হয়। শ্রীরাম 
তাহার কিদ্ধপ গতি করেন, সে সম্বন্ধে কখি বলিয়াছেন £ 
| ভুরতহি রুচির রূপ তেছি পাওয়া । 
দেখি হুখী নিজ্জধাম পঠাওয়া ॥ 
এই পঠ1 ধাতুটি বাংলায় “পাঠা” (প্রেরণ কর] ) হুইয়াছে। 
আমন সর্ধবদ] এই ধাতুটির ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু আধুনিক 
হিন্দী ভাষায় কোথায়ও ইহার প্রয়োগ দেখিতেছি না। প্রের- 
পার্ধে সাধারণতঃ “ভেজ”' ধাতুর ব্যবহারই চলিতেছে । 


৩। ছুষ্ট প্রকৃতির লোকে উপকারের বিনিময়ে অপকারই 

করে। কবি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন £ 
জে বিহু কাজ দ্াহিনেহ বায়ে । 

কাজ শবটি আমর! সর্ধবদা ব্যবহার করি) কিন্তু লেখ্য বা 
কথ্য হিন্দীতে কাম ছাড়া কাজের ব্যবহার হয় না। 

৪। ছুষ্টের প্রকৃতি সঙ্বন্ধে উপমা দ্বিতে গিয়! 
বলিয়াছেন £ 

বায়স পালিয় অতি অনুরাগ! । 
হোহি' নিরামিষ কবছ কি কাগ। | 

“কাককে অতি অন্ুরাগের সঙ্গে পালন কর ;কিন্তসে কি 
কখনও নিরামিষাশী হইবে ?” 

কাক ও কাগ দুইটি শবই বাংলায় আমরা ব্যবহার করি। 
কবছু বাংলায় (পদ্যে) হইয়াছে কু, আর হিন্দীতে চলিতেছে 
কভী। 'কি শবটি বাংলায় “কি? বূপেই চলিতেছে, হিন্দীতে 
চলিতেছে ক্যা । 

৫ | নিজের দীনত1 প্রকাশ করিতে কবি এক গ্থানে 
বলিয়াছেন £ 

কবি ন হোউ' নহি বচনপ্রবীনু। 
সকল কলা সব বিদ্তা হী ॥ 

“আমি কবিও নই, বচন-চতুরও নই ; আমি সকল কলা ও 
সব বিষ্ভতাহীন |” 

সকল কথাটি আধুনিক হিন্দী গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়। মনে 
হইতেছে না। 

৬। ৬ণিতায় আর এক স্থানে আছে £ 
মশি-মাণিক-মুকুতা-ছবি জ্যায়সী। 
অহি-গিরি-গজজ-সির মোহ শ ত্যায়সী ॥ 

“মণি, মাণিক্য ও যুগ্ত] ছবিতে যেমন শোভা পায়, উ্াধের 
উৎপত্ভিগ্বল সর্পমন্তক, গিরি-চুড়া বা] গজ-শিপে তেমণ শোভ 
পায় না।” 

“ছবি আধুনিক হিন্দী লেখায় কোথায়ও দেখি শাই। 
তসবীরের ব্যবহাপহ বেশী দেখা যায়। ছুই একজন চিএ 
ব্যবহার করেন । 

৭। শিবের বন্দনায় কবি বলিয়াছেন £ 
সো মহেস মোহ পর অনুকূল] । 

সো! শবাটি বাংলায় সেই বা সে হইয়াছে; আধুনিক বাংশায় 
পেই বাসে ধুবই চলিতেছে । কিন্ত আধুনিক হিন্দী গদ্যে সে! 
শবের ব্যবহার নাই । সো স্থানে “ৰছ', 'বহী” ব্যবহার কর। হয়। 

৮। ইহার কিছু পরেই আছে 
জে এহি কথাহি সনেহ সমেতা। 

হিন্দীর এই “জে? হইয়াছে বাংলায় “যে' আর “এহি' হইয়াছে 
“এই” এবং ইহারা আধুনিক বাংলায় অনায়াসে চলিয়া 
যাইতেছে । কিন্ত প্রাচীন হিন্দীর “জে আর “এহি” আধুনিক 
হিন্দীতে “জো” আর “ইস' রূপ পরিগ্রহ করিয়1 বিরাজ্জ করিতেছে। 

৯। ভগবানের নাম আর রূপ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন ; 
কো বড় ছোর্ট কহুত অপরাধু। 


কবি 


₹ 


কান্তিক 


“কে বড়, কে ছোট তাহা বলার অপরাধ হয় 1”. কো বড় 
ছোট, এই তিনটি শব্দ আধুনিক হিন্দীতে কৌন, বড়া ও টা 
এই রূপ পাইয়াছে | বাংলায় কিন্ত “কো? হইয়াছে “কে' বা 
“কোন্‌? আর “ছাট বড়” ছোট বড়ই থাকিয়া গিয়াছে। নিরক্ষর 
হিন্দুস্থামীর মুখে অবশ্ঠ “কৌন” অপেক্ষা! “কো” বেশী শুন]! যায়। 

১০। নাম-মহিমায় এক স্থানে কবি বলিয়াছেন £ 


পো -শিপাসটিশাও 


কহট' নাম বড় রামত্তে, নিজ বিচার-অন্সার 1__-এই যে 
'পেক্ষার্থে তে শকের ব্যবহার, আধুনিক হিন্দাতে ইহা দেখা 
যায় না । কিন্ত ধাংলায় অশিক্ষিত মহলে এই স্থানে তে শব্দের 
প্রচলন আছে । আমার মনে হয়, বাংলায় লেখ্য ভাষায় ব! 


বাংলাদেশ ও রুশিয়ার নারী- শিক্ষার প্রগতি 


রে 


সপ পস্পিপীসিপাসছি পাস্িপসিিপাছি পাসটি পানি দিসি এসি লাশটি পি পান তলা এসি সি পাস পি শি শী এসি পো তক্ও 


শিক্ষিতের মে অপেক্ষার্ণে যে “থেকে শব্দোর ব্যাবহার হয়, 
তাহ] এই “তে” হইতেই আসিয়াছে । 
১১। নাম মহিমায় আর এক স্থানে আছে £ 
ধরব সগলানি জপেউ হুরি-নাউ' | 
পায়উ অচঙগ অনুপম ঠাউী ॥ 
ঠাউ' শবটি ঠাই হইয়া বাংলায় চলিতেছে । আধুনিক 
হিন্দীতে ইহার ব্যবহার দেখিতেছি না। 
১২ । মাম-মহ্মায় অপর এক স্থানে আছে £ 
রাম-কথা কলি কামদ-গাঈ । 
গাভী হইতে গাঈ হইয়াছে । বাংলায় “গাই? দেখিতেছি, 
কিন্ত হিন্দীতে দেখিতেছি “গায়” | 


বাংলাদেশ ও রুশিয়ার নারী-শিক্ষার প্রগতি 
শ্রীনীলিমা চৌধুরী 


গক্ত ১৯৪০ জালের সোভিয়েট রুশিয়ার তৃতীয় পঞ্চম বাধিক 
পরিকল্পনার প্রথম তৃতীয় বরের ধারাবাহিক বিবরণী পড়তে 
পড়তে মনে হ'ল, ১৯১৮ সালের বিপ্লবের পর মাত্র বাইশ বংসর 
সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সোভিয়েট 
নীতির যাঁথাণ্য প্রতিপন্ত্র হয়েছে । 

রহন্তাব্ৃত ও অলৌকিক বলে এখনে! কুশিয়ার পরিচয় । 
গত সাতাশ বৎসরে রুশিয়া সম্পর্কে অজশ্র প্রচার-পুস্তক 
প্রকাশিত হয়েছে কিন্ত তবুও এই বিরাট সমাক্তত!প্রিক রাষ্ট্রের 
সঠিক বিবরণের জ্বপ্ত সকলের কৌতুহল বেড়েই চলেছে । 
কিন্ত ছুনিয়ার দছুনিবার সামরিক শঞ্জিকে চার বৎসরব্যাগী 
ঘোরতর যুদ্ধে পরাভূত করা কিরূপ নৈতিক ও সামাজিক শক্ির 
প্রপ্োচনায় সম্ভবপর হয়েছে তা জানবার জন্থ ভাবত আমা- 
দের আগ্রহ হয়। যনে হয় এই বিপুল রাধ্ীয় প্রগতির উৎস 
হচ্ছে রুশিয়ার শিক্ষিত মারী-সমাজ এবং রাষ্রশক্তির শিক্ষা- 
প্রসারের ব্যাপক অনুকূল ব্যবস্থা । 

পরাধীন ভারতের সমস্তা নানাবিধ । জীবনের প্রতি পদ্দ- 
ক্ষেপে শিক্ষা, স্বাগথয, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি 
সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নতি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত! ভিন্ন কখনই 
সম্ভবপর নয়। কিন্ত সর্বোপরি উপযুক্ত জাতীয় পূণ আত্ম- 
চেতনাবোধ আমাদের জাগ্রত হয়েছে কিনা সেটাও প্রশ্নের 
বিষয় । এদেশে এখনও জাতীয় শিক্ষাঁ-ব্যবস্থ! প্রতিষিত হয় 
নি। আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটাই সকলের চেয়ে 
বড় সমস্তা । এ সমস্যার সমাধান সহজও নয়। 

বাংলাদেশের নারীদের শিক্ষা-পঞ্জতি নিয়ে মাঝে মাঝে 
সাময়িক পত্রিকায় আলোচনা হয়ে থাকে । বাংলাদেশের 
মেয়েদের শিক্ষার বতমান অবস্থার যে চিত্র আমরা পেয়ে থাকি 

পৃথিবীর যে-কোন সভ্যঙ্গগতের গ্রানিশ্বক্পপ। ১৯৪১ 
সালের সেলাসে দেখি বাংলাদেশে শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর 
মোট সংখ্যা শতকরা ১৬১. এবং তার মধ্যে শিক্ষিতা 
স্ীলোকের লংখ্য! শতকর1 ২৬১ জন। প্রাই ২৬১ জনের 


মধ্যে বেশীর ভাগ প্রাথমিক শুরের । মাধামিক স্তরের সংখ্যা 
৮০০০ এবং উচ্চশিক্ষার গরে মাত্র বাংলাদেশের ছয় 
কোটি লোকের মধো ছুই কোটি পঁচাশি লক্ষ নারী । তার মবো 
এই উচ্চশিক্ষিতাঁ ২৬০০ মেয়েকে নিয়েই যত্ত-সব কঠিন সমন্তার 
সৃষ্টি হয়েছে । বাংলাদেশের রক্ষণশীল পুরুষ ও সংস্কারাবখ 
নারীসন্প্রদায় মাঝে মাঝে মতামত প্রকাশ করে থাকেন যে, 
বাংলাদেশের ছেলেরা শিক্ষিত মেয়েদের বিবাহ করতে ভয় 
পান। এদের মতে শিক্ষিত মেয়ের] রান্নাঘরের কাজ ও সন্তান 
পানে অপারগ । কো, পাউডার, লিপঠ্ঠীক ও ফ্যাশান কৰে 
শাড়ি পর্নী ও রকমারি অলঙ্কার নির্বাচন কর! ভিন্ন আর কোন 
রুচিবোধ তাদের নেই। স্বামীর আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের 
দিকে ঝোঁক বেশী এবং দাংসারিক কতঁব্যে অবহেলা! করে 
শিনেমা ও থিয়েটারে আগ্রহ বেশী ইত্যাদি নানাবিধ গীড়াশায়ক 
দোষারোপ শুনতে পাওয়া যায়। অনল্পবিস্তর পরিমিত প্রসাধন- 
চর্চা স্ুরুচি এবং পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক, সেটা ধিশেষ কিছু 
দ্বোষের বলে মনে হয় না, বিশেষত; এই উষ্জপ্রধান দেশে । 
একথাও বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিলাস এবং অলঙ্কার- 
প্রিয়তার মোহ অল্পশিক্ষিতা অথবা অশিক্ষিত! মেয়েদের মধ্যেও 
কিছু কম দেখতে পাওয়া যায় না। আর ঘি গুটিকয়েক ধনী 
ও শিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়ে থাকে 
সে দোষ সেই সকল বিশিষ্ট পরিবারের শিক্ষার ধারার উপর। 
পারিবারিক প্রশ্রয় না পেলে এবং ঘরে স্ুশিক্ষার অভাব না 
হলে কোন মেয়েই ক্যাশান-ছুরস্ত বা দায়িত্বজ্ঞানহীনঞতে পারে 
না। এখনকার বিগ্কালয়ে যে মামুলি শিক্ষা দেওয়! হয় আর 
কিছু না হোক ফ্যাশান করতে কোন শিক্ষা দেয় না। 

এতেই শেষ নয়, উচ্চশিক্ষিত হলে বিয়ের বাজারে পাত্র 
যোগাড় কর! নাকি আরো! কঠিন । যুজিটা এই যে মেয়ে যদ্দি 
বি-এ পাস করে থাকেন, এম-এ অথবা আরো উচ্চ ডিগ্রী না 
হলে কনা সম্প্রদান করা চলে না। অথচ বহু যুগ ধরে বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রীধারী পুরুষদের নিরক্ষর বা অল্লশিক্ষিতা 


২৬০০ । 
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নারীদের নিয়ে সংসারব্রত গ্রহণ করতে কিছুমাত্র অন্বিবা 
হয়েছে বলে শুনতে পাওয়। যায় ন!। মেয়েদের শিক্ষার আবগ্ঠ- 
কতাঁও বিয়ের বাজার-দরের সঙ্গে সংশ্টিই । মেয়েকে শিক্ষা 
দিতে হবে কেবলমাত্র বিয়ের বাজারে সুবিধার অন্ত । সুবিধা 
যদ্দি কিছু না হয় তবে শিক্ষা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা শ্রেয়ঃ 
হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় পান্জ যোগাড় 
হলেই মেয়েদের আর পড়ানো হয় নাঁ। 


আর একটা! কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষিতা 
মেয়ের] প্রাচীন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে 
পড়ছেন । প্রাচীন ভারতের বিঃযী খন! মৈত্রেয়ী ও গাগাঁর 
দৃষ্ঠাস্ত আমাদের শিক্ষা-খাত্া-পথের আদর্শবর্তিকা ব বলে উল্লিখিত 
হয়।' বাধাধর! চিরাচরিত আদর্শের বাহিরে বত'মান কালোপ- 
যোগী অগ্ত কোন নুতন আদর্শের বা ইঞ্জিতের সন্ধান দিতে 
দেখি না। সেয়ুগে যে অর্থনৈতিক ডিত্তিতে ও আদর্শে সমাজ 
চলছিল তার পর্লনিবতণ্ন করা উচিত কিনা ভেবে ধেঁখবার সময় 
বোধ হয় উপস্থিত হয়েছে । বাংলাদেশের ছুই কোটি পঁচাশি 
লক্ষ ভ্রীলোকের ভিতরে মাত্র দু'হাজার ছয় শ উচ্চ- 
শিক্ষিত মেয়ের মনে বর্ধি কোনরকম ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া 
এসে থাকে তাতেই বা এত আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কি আছে? 
এই মুষ্টিমেয় সংখা? তে! বিশাল সমুদ্রে বিদ্দুমাত্র । এই 
দু'হাজার ছয় শ শিক্ষিতা যেয়েকে বাদ দিয়ে যে অশিক্ষিত 
বা অল্লশিক্ষিতা বিপুল নারীসমাজ রয়েছে তাদেরই কি 
বিংশ শতাবীর নারীত্বের চরম আদর্শ বলে মনে টড 
এই বৃহৎ নাদ্দী সমাঞ্জকে শিক্ষা ও সংগ্কতি থেকে ধঞ্চি 
রেখে পরিবারের বা জাতির কোন মক্রলসাধন হয়েছে 
কি? রান্নাখর এ সন্তানপালন নিয়ে যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ থেকেও 
গৃহপ্ববাড়ীর পুরনো ধাচের আ্ীহীন রাম্বাঘর--€ ১৯৪৫-৪৬ 
সালের রাম্বাখর বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত অভিনব ও পরিচ্ছন্ন 
হতে পারে তা জনসাধারণের কল্পনার বাইরে )--ও 
বাংলার তরুণ-তরুণী হৃত স্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ হার 
দেখলে বিশ্মিত হতে হয়। পৃথিবীর অব জাতির আয়ুর হার 
যখন ক্রমবর্ধমান, ভারতের অদৃষ্ঠ তখন অন্থরূপ কেন সে প্রশ্ন 
কারোমনে জেগেছে কিনা জানি না। যদি এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত 
মেয়ে অন্ততঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সামার্জিক প্রথার মূলে 
কুঠারাতাত করতে পারে তবে তো! শিক্ষার প্ররুত মূল্য নিশ্চয়ই 
আছে। 


বতমান যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের 
জীবনযাত্রার জটিলতা ব্বদ্ধি পেয়েছে । পূর্বের উপার্জনে বা 
অনেকন্থলে একের উপার্জনে এখন আর সংসার চলে না । 
অর্থের প্রয়োজন বেড়েছে, এত কাঁলের পরনির্ভরগল! 
নারীর ছ্ঞায়সঙ্গত ভাবেই স্বাবলম্বী হবার স্পৃহা জেগেছে এবং 
তার প্রয়োঞ্ধনও একাস্তিক হয়ে উঠেছে । বাধা গণ্ডীর মধ্যে 
তাঁকে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা বুথ! । যুদ্ধ উপলক্ষে পুরুষের বহু 
কর্মক্ষেত্রে সর্বদেশে নানী নিযুক্ত হয়েছে, এবং মে সকল ক্ষেত্রে 
তারা তাদের নিপুণ কর্মঘক্ষতার যথে্& প্রমাণ দিয়েছে । 
ভবিষ্যতেও হয়ত পুরুষের বছ কাজ নারীকেই করতে হবে। 
অদুর ভবিষ্যতে ভারতের রজমঞ্চে দ্ধ তৃতীয় মহাসমরের আশক্ষা 


প্রবাসী 


পাস্জিপিত তপতি ৯ তা 


১৩৫ ২ 


থাকে, হয়ত তখন ভারতীয় নারীদেরও হাতা, খুক্তি ছেড়ে 
সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীণ হতে হবে। খুগ্ধের পরে রাজনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনের যে পরিবর্তন অণিবার্ধ তার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
নাহী শিক্ষার আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা! করতে হবে। 
বাহিরের কর্মজীবন অব্যাহত রেখে যে শিক্ষায় গৃহ ও সংসার- 
রচনা সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠতে পারে, সেই নুতন আদর্শেই 
শিক্ষার সংস্কার সাধন করতে হবে। যে শিক্ষা! এখন দেওয়] 
হয়, তার সঙ্গে শুধু কয়েকটি রান্না, কিছু সেলাই এবং অল্পবিষ্তর 
সঙ্গীত বা তদগুরূপ কয়েকটি বিষয় সংযোগ করে মেয়েদের গৃহ- 
রচনার বৃণ্ডির উপযোগ়া (1?) শিক্ষা চলছে । অথনৈতিক 
স্বাবলহ্বন, স্বাধীন চিন্তা ও সংসার-বন্ধনের সামগ্রন্ত রক্ষা করে 
নাণীশিক্ষা শিয়্প্রত হওয়া উচিত। কিন্ত সে শিক্ষা কিরূপ 
হওয়| উচিত এন সম্পর্কে কোন সুচিস্তিত পঞ্চতি পরিকল্পিত বা 
আলোচিত হয় নি। যে শিক্ষা এখন প্রচলিত আছে তা। বত- 
মান যুগের উপযোগী বা আধুনিক নারীর আশ ও আদর্শোপ- 
যোগী নয় তা অনেকেই উপলব্ধি করছেন । শিক্ষার পুনর্গঠনের 
সময় নিকটবর্তাঁ, পুরুষের শিক্ষা-সংক্কারের সঙ্গে নারীশিক্ষাও 
যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করতে পারে তার জগ্থ সুচিপ্তিত 
পরিকল্পনার এখনই প্রয়োজন । 


* লা পি শি পাস পিতা, 


নারীশিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে মতধৈধ থাকলেও সার্বজনীন 
শিক্ষার যে আঁশু প্রয়োঙ্গন এ ধিষয়ে কোন মতভেদ আজ থাকা 
উচিত নয়। শিক্ষিত নারীদের উপর পোযাকোপ করেও নাতী- 
দেবর আপ পিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভবপর হবে না। 
মুখে মুখে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শ্বীকীর করে নিলেও 
মনে মনে মতের বিশেষ পরিবতর্ন আন্গও ঘটেনি, বিশেষ করে 
আমাদের রাষ্্রকতাদের-_-যার্দের কার্ষপন্থা দেখলে মনে 
হয় না যে এবিষয়ে তাদের মনোভাব বিশেষ বদলেছে । 
পর পনর কোয়ালিশন মুসলিম লীগ ইতদাঁদ মগ্রিসভ1 
হয়েও আজ অবধি বাংলার ব্যবগ্থ'-পর্িষদে কোন সদ্য, 
মহিল1 সভ্য বা শিক্ষা! মন্ত্রীকে বাংলার মেয়েদের শিক্ষা-প্রসারের 
জন্ত বিশেষ ব্যয়বরাদ্ধের দাবি করতে শুনি নি। শিক্ষার জঙ্চ 
অর্থভাবের অছিলা শুধু এ পরাধীন ভারতেই সন্ভব। যুদ্ধের 
জন্য কোটি কোটি মুদ্রা খরচ করেও শিক্ষার জগ ব্যয়-সঙ্ষোচ 
করতে পৃথিবীর স্বাধীন জাতির বাঞ্জেটে শোনা যায় নি। শুনলে 
আশ্চর্ধা হতে হয় যে শিক্ষার জন্ত রুশিয়ায় ১৯৪৪ লালের 
বাজেটে দেশরক্ষার থেকেও বেশী ব্যয় বরাদ্ধ কর হয়েছে। 
রেড ক্রশের সাহায্যের জন্ত স্বয়ং গবর্ণর বাহাছুরকে লক্ষ লক্ষ 
টাক। এক একটি জে! থেকে নঙ্জর দিতে দেখা যায়। এই 
গঞ্গীব দেশে লরকারী কর্মচারীরা কোন মন্ত্রবলে এত টাকার 
তোড়! উপহার দিতে পারেন সেট! তাদের কাছে আয়ত্ত করে 
নিতে পারলে কিছু উপকার হয়। রেড ভ্রুশের টাক “ন দেবায় 
ন ধর্মায়'-_-লেটা সেই সেই জেলার শিক্ষা-প্রলারে ব্যয় 
করলে খানিকটা প্রায়শ্চিণ্ত হতে পারে । 


বহুকাল শ্বাধিকারবিচ্যুত থাকার ফলে একদল শিক্ষিত! 
মেয়ের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও শিক্ষার ফল যে 
কখনও “কু, হতে পারে না তার প্রস্থষ্ঠ উদ্ধাহরণ পৃথিবীর সকল 
সভ্য জাতি । ?িশিম্ধার মারীসমাঞ্জ আঞ্গ তার মধ্যে শীর্ষস্থান 


কান্তিক 


অধিকার করেছে । কোন খ্যাতনামা লেখকের লেখায় পড়ে- 
ছিলাম--“কো'ন দেশের টন্নতির মানদও সেই দেশের নারীদের 
প্রতি পুরুষের ব্যবহারের দ্বার! নিপপিত হয়”__নারীশিক্ষা 
প্রসারের চলিত নীতি ও হিচ্ু উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার 
নিয়ে যে অগ্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় আমরা পেয়েছি 
তা থেকে এই উক্তির তাৎপর্য খুবই সত্য বলে মনে হয়। শত- 
করা চৌদন্ধ জন পুরুষ ও দুই জন নারা শিক্ষিত বলেই আজ 
ধর্মের নামে মিথ্যা অন্ধ আবেগ ও গোড়ামি, সামাজিক নান। 
প্রচলিত কুসংস্কার ও দেশাচার সকল রকম সংস্কারের ঘোর 
পরিপন্থী । জনসাধারণ শিক্ষিত হলে উদারমতাবল্বী হয়, 
তারা অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করে. এবং সত্যান্থরাগী হয়। 

রুশ-বিপ্লবের পুর্বে জারের আমলের রুশিয়ার নান্ীসমাজের 
যে চিন্র আমরা পাই এ যেন বতর্মান যুগের বাংলার নারী- 
সমাজের হুবহু প্রতিকৃতি । কিন্ত সমাজের এক প্রধান অংশকে 
চেপে রেখে কোন সামাজক উন্নয়ন সম্ভবপর নয় বলেই 
রুশিয়ার অক্টোবরের প্রপিদ্ধ সমাজতাপ্িক াষ্্রবিপ্লব (1100 
(51001 (000010১0001 130৮0101101) মেয়েদের 
পুরুষদের জঙ্গে সমান অধিকার দিয়েছে । সোভিয়েট শ/সন- 
তন্ত্রের ১২২ নং নিবঙ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 
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জবু এতেই শেষ নয়, কুশিয়ার মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে সম- 
ভাবে মনোনীত করা ও নিবাচিত হওয়ার রাক্জনৈতিক অধিকার 
আছে। পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে মেয়েদের এতখানি 
স্বাধীনক্তা এই সমাজতান্ত্রিক দেশ ভিন্ন অপর কোন জ্ধাতি 
ধিয়েছে বলে শোনা যায় না। যেদেশ মেয়েদের সামাজিক 
স্বাধীনতা দিতে কার্পণা করে তারা রুশিয়ার এই আদর্শ থেকে 
শিক্ষ। লাভ করতে পারে । কুশিয়ার মেয়ের! সামার্সিক নিগড় 
থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে বলে মনে 
হয় ন। | মাত্র সাতাশ বংসর---একট জাতির অগ্রগতির ইতিবত্তে 
অতি অকিঞ্িংকর--এর মধ্যে রুশ-মেয়েদের প্রগতি দেখলে 
চমংকৃত হুতে হয়। এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথে অতি 
রক্ষণশীল ইংরেজ জাতিও নিঃশব্ে এগিয়ে চলেছে যার ফল 
আমরা ১৯৪৫ লালের নির্বাচনে দেখলাম । 

রুশ মেয়েদের শিক্ষা, লাহুস, শৌর্য্য ও কর্মতৎপরতা কত 
খানি রুশ জাতিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তার বিবরণ একটুখানি 
তুলে দিচ্ছি। প্রসিদ্ধ মার্কিন সমর-সাংবাদিক এডগার স্নো তার 
0197 ০07 139782706 বইয়ে ্টালিম্গ্রাড জয়ের যুদ্ধের 
বিবরণে লিখেছেন £ 
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বাংলাদেশ ও রুশিয়ার নারীশিক্ষার প্রগতি 
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(20115? 
বাইরের কর্মপীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের কাক্ত নারীকে 
যদি গ্রহণ করতে হয় তবে সোভিয়েট শাসনতন্্ ষে রাষ্ত্রিক 
নিরাপত্তা মেয়েদের দিয়েছে তা অবশ্যই দিতে হবে। সকল 
রকম বড় বড় কারখানায় রুশিয়ার মেয়েরা আজ কাজ করছে। 
সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা সংস্কতি, জন্বান্থ্য, চিকিতসা, বিজ্ঞান, 
শিল্প-কল', সমবায়-ক্ৃষি, পুত? ব্যবপা-বাণিজ্য, বিযান-বাছিনী, 
রেলওয়ে, শাসনতগ্র, খেলাধুল1, ইম[রত-নির্মাণ, ট্রাকটব্-চালনা, 
ইত্যাদি যে-কোন রকম গঠন-মৃলক কাজ্জ রুশিয়ার মেয়ের! 
সম্পন্ন করেছে । সামান্য দু-চারটি সংখার গরুত্ব দ্বার! মেয়ে- 
দের কাজের ব্যাপকতা নিরূপণ করা যায়। জমগ্র রাশিয়াতে 
সর্বসমেত ১৩২,০০০ জন চিকিংসক আছেন তার অর্ধেকের 
বেশী নার্বী। ১৯৪৩ সালে শতকরা আশী জন নারী চিকিৎসক 
হয়েছেন । ১০০,০০০ এগ্জনিয়ার, ও যন্ত্র শিলবিশারদ নিযুক্ত 
আছেন । অমবায় কৃষি-ক্ষেত্রে ১,৫০০১,০০০ নানী ট্রাকটর-চালক 
আছেন । গত যুদ্ধের চার বছর রুশ নারী পুরুষের সাহাখায 
ব্যতীত সমগ্র দেশবাসীর খাগ্প্রধা উৎপাদন করেছে, যার ফলে 
এত বড় এবং দ্রীধকালবাপী যুদ্ধে রাশিয়াতে খাগ্ভাভাব ঘটে 
নি। কোন রকম কায়িক পরিশ্রমে মেয়েব] পশ্চাৎপ্দ হয় নি। 
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সোভিয়েট রাপ্রকতরা অজত্র নাপ্পরি ও কিঞ্াব্রগার্টেন 
স্াপন করে শ্রমিক-মায়েঘের রাম্রাধর ও জস্তান-পালনের 
দায়িত্ব থেকে যুক্তি দিয়েছেন । ১৯৪০ সালে ৪২১০০,০০০ শিশুর 
উপযোগী ব্যবস্থা ছিল | সংখ্যাধিক্য দেখলে চমতকত হতে 
হয়। “কর্ম ও মজুরির সমতা'__মূলনীতি অনুসারে রুশ নারী 
ও পুরুষের মধ্যে ব্যবহান্রগত বৈষমা দূরীভূত হয়েছে | বিবাহ, 
বিবাহ-বিচ্ছেদ, সম্তান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মেয়েরা পুরুষদের 
সঙ্গে সমভাবে বহন করে । স্বামী-স্রীর পরম্পরের সম্মতিক্রমে 
বিবাহু-বিচ্ছেদ সহজ হয়- আদালতে ব্যভিচার প্রমাণের দরকার 
হয় না-_গুধু রাষ্ট্রের তরফ থেকে সন্তানের ভবিষাৎ জীবনের 
জন্ত কার কতখানি দেয় এবং সন্তান কার তত্বাবধানে থাকবে 
নিধারিত হয়। ' 

পতিতাত্বত্বি যে সোভিয়েটতত্ত্রে নিমূ্পে হয়েছে তা উল্লেখ, 
করলে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । আমাদের দেশের রা্র- 
ধুরন্ধরদের্র লাল কালির খোচায় শহরের অলি-গলি পরিত্যাগ 
করে সদর রাস্ত! বা ভদ্র-পল্লীতে বাবসা চালানোর প্রশ্রয় দেওয়া 
মানে নিরোধ করা নয়। রুশিয়াতে এ হীন পাপ ব্যবস। 
কেবল মাত্র পুলিস-আইন দ্বারা রদ কর হয় নি, তা কার্যকরী 
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ইনি পা তিরিশ পো ডালাস পিসি সোল পাস্ি লাস্ট পিতা পাসিপিস্টি পিপি পিসি পালি পির ০৮ পাস 


হয়েছে মেয়েদের জীবনযাজার পূর্ণ স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক পরিমিত 
নির্বিঘ্বতায় । 

সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে নারীর স্থানও ঘরে-বাইরে, তাদের 
কার্ধকুশলী প্রতিভা “নাৎসী” ও “ফ্যাসিজম"বাদীর “রান্নাঘরে ফিরে 
যাও" নীতি খর্ব করেছে । 

সে দেশে নাণীর ভীত, অবলা রূপ দেখতে পাই না । কল্যাণ- 
ময়ী, শক্তিরূপিনী নারী স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর পদ- 
ক্ষেপে দৃঢ় সুষ্ঠু ও সাবলীল ছন্দে মহিমময়ী রূপে অগ্রবপ্তিনী হয়ে 
চলেছে । তা বলে কি নারীস্ুলভ আশা-আকাজ্জার সহজ 
স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিম্পেষিত হয়েছে ? বিবাহ, সস্তান, গৃহ- 
রচনা, পারিবারিক বন্ধন কোনটিতেই তার্দের অনাসঞ্জির অথবা 
অপটুতার পরিচয় পাওয়া যায় না। শিক্ষার দীরতি, স্বাস্থ্যের 
ওক্ৰল্য, পারিবারিক শাস্তি ও দ্রারিদ্র্য-মোচনের ব্যবস্থা ন] 
থাকলে এত বড় জাতের অগ্রগতি প্রতিহত হ'ত। 





শাল? 


এর জদ্ত চাই উপযুক্ত ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা ও মৃতন 
আদর্শ। তার সঙ্গে যুজ হবে পুরুষ-সন্প্রদায়ের প্রগতিমূলক 
এঁকাতস্তিক সহানুভূতি ও মমত্ব বোধ । ্‌ 

নানী সর্বদেশেই এক--রুশিয়ার মেয়ে ও বাংলাদেশের 
মেয়ের তফাৎ কিছু নেই। সে দেশের মেয়েরা যদি এত উন্নত 
হতে পারে আমরাও আশা ও আকাজ্ষাী পোষণ করি এ দেশের 
মেয়েরাও তা পারবে। 

উপসংহারে গত শতাব্দীর জনৈক প্রসিদ্ধ সমান্ষতান্ত্রিক রুশ 
শিক্ষাবিদের উক্তিউদ্াত করি $ 
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রামানন্দ-প্রশস্তি 


রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 


অসময়ে ডাকিয়াছি আয়োজন করি নাই কিছু, 
কুাভরে শির করি নীচু 

সক্জাহীন অধ্যথালি কন্প্রকধে রয়েছি বাড়ায়ে 
আক্সি তব দুখে দাড়ায়ে, 

যে কথা বলিব বলি করনায় সেখেছি প্রয়াপ 

আক্ি তা" কহিতে গিয়া অশ্রুরুদ্ধ হ'য়ে আসে ভাষ, 
মরযের কথ! 

সরমে বাহিরি আসে বাক্যহীন আর্ত কাতরত]। 


তীন্রস্থরে তব 
নিত্য দ্রিন লঙিয়াছি বূপ অভিনব । 

দাড়ায়ে তোমার সমুখে 
হাঁগিতে কাধিতে ফেলি ভূলে যাই সমস্ত সঙ্গীত, 
নেত্রপথে আবটিয়! ছায়াসম গৌরব-স্মতীত 
স্থদুরে মিলায়ে যায়, আর্ত হাহাকারে 

বর্তমান কাদিছে চীংকারে । 


বর্তমান | শুধু বর্তমান ! 
ময়নামতীর গীতি স্বপনের বাশরী সমান 
দুর হ'তে পশে কানে; উদ্দাস বাউল 
দক্ষিণার মত আসি চিত্ত করি তোলে ভারাকুজা। 
ক্ষণিকের তবে 
আপনাতীর বিন্বরিয়া সেদিনের আনন্দের সুরে 
মিলাই আপন ন্র-মুহুর্তের স্বপন বিলাস ! 
তারপর ধ্বমি ওঠে কর্ণতটে-_রূঢ পরিহাস 
আখি মেলি চাহি | 
গন্ধ মৌন নীরবত1 কোন নুর কোন কথা নাহি ! 
জনহীন পল্লীবাট---রোগজীর্দ মলিন পাওুর 
কোনমতে ফেলে শ্বাস নরযৃথ নিত্য ভয়াতুর, 


শশ্তহীন প্রাস্তরের তীরে 
দুর্ভিক্ষ হাঁসিছে হাহা শতঙ্ীণ কুটিরে কুগীবে । 


কোন সন্ধা! কালে 
আখি আপে নিমীলিয়া ত্িস্োতার অরঙ্গ-কল্লোলে 
গাঢ় যবনিকা টুটি ওঠে ফুটি লারি সারি ধীর 
করাল গভীর । 
সম্মুখে দাড়ায়ে তার এলাইয় দীর্ঘ কেশরাশি 
যুখে দৃপ্ত হাঁসি 
বজজ্ালা চোখে স্বালি দাড়াইয়া রাজরাঁজেঞ্জাণী 
দেবী দেবী বাণী । 
পদতলে শিখ রাখি 
বিহবল সম্ভতানসম বার বার “মা মা? বলে ডাকি । 
চকিজে স্বপন টুটে কানে পশে কার আর্থ বাণী। 
কোথা দেবী বাণী! 


তাহারি সাধনপীঠে লালসার বহিজ্জাল। জালি 
কামুক সে নিত্য আনে দেয় বলি; 

আর্তনাদে নিতি কাদে ভাগাহীন সর্বহার! নারী; 

সেথায় উৎমব.গীতি, ক্ষম মোরে, গাহিতে না পারি । 
তাই দিন্নু আনি 

আনন্দ-উৎসব মাঝে মোর ছুটি অশ্রুলিগ্ত বাঁণী। 
সকলের সাথে 

অর্ধ নিবেদিতে গিয়া কুষ্ঠাভরে ফাড়ায়ে পশ্চাতে 
তব করে করি সমর্পণ 

বরষের শেষ গানে অন্তরের অশ্রুর ত্র | 
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ক পরপোকগত, রবীন্রনাথ মৈত্রের অিনজনিড রচনা । 


শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্র্ধন! উপলক্ষে কবিতাটি র্গী- 
পুর সাহিত্য-পরিষদ্ধের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল । 





দিও চলে না। 


ঢুকে যখন সহম্র লক্ষত্র-দীপ ্লতে থাকে তখন দিব্যন্দুসুন্দরের 
ক1ব্য রচনা চলে মনে মনে । খর থেকে সে বাইরে এসে 
বসে । বিশের রহশ্টময় ূপটিকে সে তার চিত্তের মধ্যে লম্পুর্ণ 
কারে পেতে চায়, কিস্ত সেই নিঃসীম শুগ্ঠত] তার চিত্তকে 
বকুল করে মান্র, ধরা ধেয় না। সে নিজের মধ্যে এক প্রবল 
অগ্ভিপ্নতা অনুভব করে, অসীমেক ধ্যান থেকে তাপ মন ব্যাহত 
হয় ফিরে আপে । জঞ্ধকারে ধ্যান, আলোয় কাব্য সষ্টি। 
চিত 

শহরের পাষাণ পথ পাশ হয়ে আরও দুরে, বহু দুরে, পল্লী 

প্রাস্তপের আর একটি দৃশ্ট । সেখানে আর এক কৰি মাটিএ 


গাম বুকে আর এক কাব্য রচনা করছে। 
কবি হলধর দাস । 





দিব্যেদ্বুন্ন্দর কবি । 
পাচতলা প্রাসাদের উপর নির্জন একটি ঘর তার কাব্য সাধনার শ্বান। 
বাইরে ফুলের টবে সাজানো চার দিক থোলা। 
স্বানটি অতি লোভনীয় । কাব্য সাধনার পক্ষে অনুপম । বঁচের কোলাহল 
সেখানে পৌছায় না। নীচের ধুলো অত উচুতে ওঠে না। নীচের দিকে 





আলেো-হাওয়াক্স প্রাচুর্ষে 


দিব্যেন্ুন্ুন্দরের সঙ্গে অনস্ত আকাশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । বর্ধার জলভরা] 
ঘন নীল মেধ, শরতের শুভ্র লঘু মেখ, শীতেপ্ন মেঘশুগ্ত নীল আকাশ, 
বৈশাখে ঝড়ের মেঘ তার নিকটতম বন্ধু। রাত্রের অন্ধকারে আকাশের 


নির্জন মাঠ । মাথার উপরে খোলা আকাশ। কাল- 
বৈশাখীর উদ্দাম ঝড়ের মেখ, বর্ধার খন বধণ, হেমণ্ডের হিম 
তারও অন্তরঙ্গ বন্ধু । 

হলধর দাস অমি চা করছে। হালের খায়ে খায়ে বিরাট 
প্রাস্তরের বুকে ব্লচিত হয়ে চণেছে মাটির ছন্দ | 

দেহে শগ্ডি নেই, শুধু আছে স্ষ্টির আনন্দ। দিব্যষ্দুর 
বাবা যেখানে স্তব্ধ, হলধর্ের কাবা সেখানে প্রাণচঞ্ল। সে 
কেবলই এগিক্ে চলে । চাষের পরে বীজ বপন, বীক্জগ থেকে 
অধ, অনুর থেকে গান, গাছ থকে ফসল। 

মাঠে তার অপূর্ব আনন!) গৃহে সে অন্ুহীন, নিরানম্দ | * 

ছতিক্ষ | 

মাঠে ধানের বঙ্থা, খপ অন্ন এই । 

নদীর ধাখে মহাঞ্রনের নৌকো! এসে গেগেছে, সারি সারি 
শৌকো। 

কদিন পর থেকেই ধান বস্তাবন্দী করার পালা । তার পর 
তা নিঃশেষ ক'প্পে তুলে দিতে হবে নৌকে1 বোঝাই ক'রে । 

নৌকোর মাণ্ুলগডলো যেন নির্মম নিয়তির নি্ুরতম ইঙ্জিত। 

হলধর গ্রে অবশ । সমস্ত হাত-পাকাপছে। তবু উপায় 
নেই। বাচতে হবে। 


নৌকোয় ধান তুলে দ্রিতে পারলে শগর্ধ পয়সা পাও যাবে, 
যা না হ'লে দিন চলে না। 

দিতেই হবে সব ধান ? 

এ যে তার নিজ্ষের হাতের স্টি। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তার 
যে সব আছে এর পিছনে । তার ছুঃখের অশ্রু বরেছে এর 
উপর। তার মমতার রং মিশিয়ে আছে এর গায়ে। চাষ 


এ 
করতে করতে, ফসল কাটতে কাটতে, কত গান সে গেয়েছে 
আপন মনে । তার সুর জড়িয়ে আছে এর প্রতিটি দানায়। 

একই আশায় সে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে জমি চাষ 
করেছে, চষা ভূ'ইয়ে বীক্ষ ছড়িয়েছে । তার পর হাওয়ায় 
হাওয়ায় যখন ফলত্ত ধানের শীষ নুয়ে মুয়ে সমস্ত ক্ষেতের উপর 
তরঙ্গায়িত হয়ে গেছে, তখন সেই তরক্রায়িত মাঠখানি কি 
আনন্দের দোল! দিয়ে গেছে তার মনে, তার সমস্ত সত্তায়, তা 
আর কেউজঞ্ানে না। 

আঙ্গ সেই সোনার খ্বপ্র তার চোখের জলে বিদায় করতে 
হ'ল মহাজনী নৌকোয়। নৌকোর বহর পাল ফুলিয়ে ভাকাত- 
দলের মতে! নদীর পথে উধাও হয়ে গে । 

তার পর যথা সময়ে সে ধান থেকে চাল হ'ল। 

চাল উঠল শহরের পাঁচ তলায় । সেখানে সে সুগন্ধ বিস্তার 
করল নুগন্ধ ফুলের মতো । আর তার মোটা মুনাফার মূল নাম 
শহরের আক এক .৫কঞ্ডে মাটির নীচের সুরক্ষিত এক কক্ষে । 

(৩) 

করবি দিব্যদ্দুহ্ন্দর ধনী । সে যখন নৈশ ভোজন শেষ 
ক'রে উঠল তখন রাত এগারোট]। 

তার কুকুরটিও মনের আনন্দে ভাত মাংস খেয়ে পরম তপ্ত 
হ'ল। দিবোশ্দু্ন্দর কুকুরকে নিজ হাতে খাওয়ায় । 

রাত এগাঝোটায় দিব্যেন্ুঙুন্দর পাচ তলার কুটিপকুষপ্জে বসে 
নিগ্ধ বিছ্যতের আলোয় কাবা রচন।য় মন ধিল | 

লিখল ভাঙা মেখে-ঢাকা টের কবিতা । পৃথিবীর ধুলি- 
মলিন জীবনের উধ্র্বে বহু দূর আকাশের গ্যোৎসা-প্লাবনের 
কবিতা । অদীম আকাশের রহগ্ডের কবিতা । আকাশ-সমুররের 
বুকে লক্ষ কোটি আলোর দ্বীপপুঞ্জের কবিতা, অঞ্কারের বুকে 
কালো রেখ! টেনে উড়ে-যাওয়া বাছুড়ের কবিতা । 

(৪) 

বেকৃঠপ্রসাদ শিল্পী । তার সুষ্টির জগৎ পৃথক | বাস তার 
আকাশে নয়, মাটিতে নর, মাটির নীচে | পিড়ির পর সিড়ি নেমে 
গেছে পাতালপুরীতে, সেইখানে তার শিল্প সাধনা । আলাদিনের 
আশ্চর্য প্রদীপ তার দখলে । প্রদীপ খধণ মাত্র দৈত্য এসে 
হাজির হয়। হলধরের চালেক মুনাফ1 মাটির শীচে যে মূল 
বিপ্তার করেছে, তারই মুলাধারে বসে আছে এই বৈকু প্রসাদ । 
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প্রবাসী 
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তার শিল্পের বিষয়বন্ত অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত গুল। ধানের 
বস্ত! আর কাপড়ের গাঁট। 

অন্ধকার সিড়ি বেয়ে চুপে চুপে নেমে আসে বস্ত'র পর 
বস্তা, গাটের পর গাঁট। ছুদিন পরে আবার উঠে যায় তেমনি 
চুপে চুপে । এখানে সবই অত্যন্ত জরুরি--এখানে আলশ্ত 
নেই, জড়তা নেই, বিশ্রাম নেই । এখানে সবাই কর্মব্যস্ত, সবাই 
তৎপর | এখানে সবই ইসারা আর ইঙ্লিত। টেঁচিয়ে কথা 
বল! নিষেধ, সবাই ফিসফিস কথা বলে । এখানে চাপা হাসি, 
চাপ] কান্না । এখানে বহুজনের সর্বনাশের ভিত্তিতে বৈকুঠ- 
প্রসারের প্রতিষ্ঠা । দে এখানে দেবতা, সে শ্রেষ্ঠ শিশী । তার 
শিল্পের উপকরণ একখানি খাত। ও একটি কলম মান্ত । কলমের 
একটি আচড়ে কীটের মতো! এক একটি অঙ্ক অতিকায় জীবের 
মতো! চেহারা পায়। 

বৈকুঃপ্রসাধ জাদুকর । তার জাছদও-ম্পর্শে পিসে সোনায় 
রূপান্তরিত হয়। এত বড় শিপ্পী, এত বড় গুণী, অথচ নিরহস্কায়। 
ষেন একই ব্ঞ্তির চেহারায় ছুটি বিভিন্ন বাক্তি। তার একজন 
নির্যম, নিষ্ঠুর, অতি পরব, অতি ছুর্দম, অতি ক্ষমতাপ্রিয়। তার 
একটি কথ! বৃথ! যাবে না, একটি কথা অবহেলিত থাকবে না 
একটি আদেশে অধীন লোকেরা কাপবে। স্বর অতি কর্কশ । 
চোখে আগ্তন, চেহারায় বীভংসত]। 

এইটি হচ্ছে বৈকুষ্টপ্রসার্জের শিলী মুর্তি শিগন্গ্ভির প্রেরণায় 
সে পাপ্িপা্থিকের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সে খোরতর আয্মকেন্জিক, 
সে পাতালবাসী দৈত্য । | 

আর একজন হচ্ছে মুগ্ড আঝোবাসী। অত ঘীনহখন, 
পরনে ময়লা ছে'ড়া জামা কাপড়, পায়ে ক্যান্থিসেক্ন জুতো, 
খগলে পুরনো ভাঙা ছাতা | এ্রাঙ্মণের পায়ে সবধা নত মস্ত) 
গৃহদেবতার উত্ত' পূজারী । মুখে স্বছহাপি, বিশীত মধুর ভাষা, 
চোখে নববধূর লাজুক দৃষ্টি। 

(৫) 

রঙ্গেশ্বরও কবি । তার আগত আরও সীমাবঙ্ধ । সেও শর, 
কি তাগ বিষয়বস্ত মাহ্ধ-যে মান্য মাটির কাছাকাছি বাস 
করে, যাদের সে দেখে পায়ের চলার পথে, যাদের সে দেখে 
শীচেপ ধাপে । মানবতাপ্প দুঃখে, মানবতার অপমানে পে ক্ষুদ্ধ 
হয়। মাঞ্ুষের ছুঃখে, মানুষের অপমানে লে গভীগ বেদন! 
অনুভব করে। যারা পথের ধুলোয় পড়ে থাকে শীণ কুবুদের 
পাশে, যার মানুষ ব'লে কেউ চিনতে পারে না, যারা 
নিঙ্জেরাই যে মান্য ছিল তুলে গেছে, তাদের মাহষের মূর্তিতে 
সে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তাদের মুখে সে মান্গষের 
ভাষ! দেয়, তাদের প্রাণে সে স্বপ্প জাগিয়ে তোলে । 

পথের মানুষের! কেউ কবিকে ভালবামে, কেউ তাকে 
সন্দেহ করে, কেউ তাকে অবিশ্বাস করে। তার যে মানুষ 
সে কথ] শুনলে তারাই বিশ্বাপ করে না, বলে কবির খেয়াল, 
যা প্রাথ চার বলে। 

রত্বেশ্বর সত্যই খেয়ালী, সে অসম্ভবকে সন্তব করতে চায় । 
ছুঃখী মানুষের হীনতম অস্তিত্বের কথ1 কি ছন্দে ফুটিয়ে তোলবার 
জিনিস? এমন অসাধারণ ছন্দ রচনার শক্তি যার, সেই কিনা 
তার শক্তির এমন বুথ! অপঠয় করে | 

অত্বে্বর সে কথ্থা কানে তোলে না। 


ন্‌ 





পে নিগাড়িত মানুষের মনে জ:বনের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। 
রত্ধেথর নিজে স্বপ্র দেখে । এইখানে তার কাবা সি 


হয় সার্থক। 


তারপর সে এই পের বাইরে এসে দাড়ায় । সে 





একাকিনী চলেছিল 

অঞ্চকার রাতে, 
শুদ্ধ বিজন পথ 

প্রদীপটি হাতে । 


তুলীর আচড়ে তারে 

তাড়াতাড়ি আিলাম তাই। 
মনে যা আকা আছে, | 
তার সাথে কিছু মেলে নাই | 


কৰি-শিল্পীকথা ৪ 


দাড়ায় জীবনের কারখানা-ঘরে | এখানে সে হয় শিল্পী। নিজ 
হাতে সে শতুন পৃথিবী গড়ার কাঞ্জে লাগে। 

রত্বেশ্বর জীবন শিল্পী । মানুষের জীবন খেল] নয়। সে 
সবাইকে ডাক দিয়ে ফেরে। সে দিব্যেন্ুন্ন্দরকে ডেকে বলে, 
“ওগো কবি এসো নেমে মাটির ধুলায় যে মাটিতে চলছে 
জীবনের জয়যাত্রা, এসে তার পুরোভাগে । এগিয়ে চল, এগিয়ে 
নিষে যাও।” সেছুটে যায় বৈকৃগ্টপ্রপার্দের কাছে । লে, 
“নিয়ে এসো তোমার দান, যোগ দাও এসে জীবনের শে ভা- 
যাআয়।', তারপর দেখা যায় তাকে শশ্বক্ষেতে । সেখানে 
সে হছলধরকে বলে, “তোমাকেও যোগ পিতে হবে নতুন পূথিবী 
গড়ার কাজে । সেখানে তোমারই দান সকল দানকে বন্ত 
করবে । তোমাকে আমর! এগিয়ে শিয়ে যাব। তোমার সকল 
বার্থতা দুর ক'রে পরিপূর্ণ আনন্দের শরীক ক'রে নেব ।” 

হলধর সন্দেহের হাসি হাসে । কিন্ত তার মনে আশ! জাগে। 

দিব্যেন্ুসুন্দর বিদ্রপ করে। কিন্তু সেবিশ্বাস করে এক 
দিন ওর কথাই মানতে হবে। 

বৈকুগপ্রপাদ ওকে ভয় দেখায়। কিন্তু জান ওরই হাতে 
আছে তার পাতালপুণী ধ্বংসের অগ্ত। 


৪ 
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ছ' ছটো এম-এ পাস 

অচুন্দুয়! ঠপ্ত। 
কজেজেতে মাগ্াত্রির 

বড় উপযুক্ঞ | 
ত না ক'রে ঝোক গেল 

ছবি আকা শিখতে- 


ছবি সে কেমন হ'ল 
ভয় হয় লিখতে। 


্রক্মবাদিনী খষি বাক 


ব্রীরমা চৌধুরী 


বিখ্যাত বেঘজ্ঞ পণ্ডিত শৌনক তাহার “বৃহদ্ধেবতা” নামক 


খণ্থেদ বিষয়ক গ্রঙ্থে সাতাশ জন ব্রন্মবাধিশী না্দী খষির নামো- 


ল্লেখ করিয়াছেন । যথা, ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, 
উপনিষদ্‌, নিষদ, জুহ্‌, অগন্তযভগিনী, অদিতি, ইল্্রানী ইন্্রমাতৃগণ, 
পপ্পমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুক্রা, নদী, যমী, শঙ্বতী, শ্রী, 
লাক্ষ।, সার্পরাজী, বাক্‌, অধ, মেধা, দক্ষিণা রাত, ও স্র্য)। 
সুবিখ্যাত বেধভাষ্যকার সায়ণও ইহার্দের দাম করিয়াছেন । 
কেই কেহ উপরি-উক্ত নারী খধষিদের এঁতিহাসিক সত)তা 
সম্বন্ধে সনেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, উত্ত নামগুলির 
মধ্যে কয়েকটি পৌরাণিক নাম মাত্র--যথা, অদ্দিতি, ইঞ্জাণী, 
উব্বশী, যমী প্রভৃতি । কয়েকটি মানসিক ভাব, ব! প্রাকৃতিক 
বপ্তর নাম মাত্র--যথ? শ্রদ্ধা, মেধা, নধী, কাজি প্রভৃতি । কিগ্ড এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, বৈদিক যুগে সত্যই কতিপয় 
মহীয়সী, স্কবি নারী খ্ষির আবির্ভাব হইয়াছিল; শরুবা 
শৌনক,) সায়ণ প্রশ্ৃতি মহামনীষিগণ অকারণে তাহাদের 
“এরক্সবািনী খষি” শামে অভি'হত করিতেন না। 

উপর্লি-উষ্ত, নামী খধিগণ খথ্ধেধের কয়েকটি শুপ্ডের উ্টা বা 
রচয়িত্রী ছিলেন । ইহারা শাশা বিষয়ে খু কচনা করেন। 
যথা, বয়ঃপ্রান্তা ঝাজকুমাণী খোঁধ। অশ্বিশীৎয়ের শিকট পতি 
প্রার্থনা কর্পিতেছেশ, অর্ধিতি পুজের শুণ খন, করিতেছেন, 
ইন্দাণী সপত্বীবিনাশের জন্চ ওযধিলতা আহবণ করিতেছেন, 
প্রভৃতি । ইহাদের মধ্যে বাকের গুজটিহ একমাঙু দর্শশমূলক | 
বাক ছিলেন অপ্তণ মহধিপ্প +1। তিশি বিশ্বচগাটপকে ব্রথ। 
হইতে অভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া সমগ্র জগংকেই 
ব্রন্মরূপে, আত্মদূপে ধর্শন কারিতেছেন। নারাও যে ডনের 
সব্বেচি শিখরে আগেহণ কিয়! নিগৃঢ ব্র্ধঙ্ান লাভ করতে 
পারেন, বাকের স্থগু তাহাপ প্ররু্ধ প্রমাণ। ব্রশ্গাত্মভাবে 
অন্ুপ্রাণিতা হইয় বাক বলিতেছেন ( খথেধ) ঘশম মন্ডল, সুত্ডঃ 
১২৫) $-৮ 

“ (১) আমি কুদগণের পহিত, বন্গণের সহিত (ঠাহাদের 
আঞ্জা রূপে বিচরণ করি); আমি আধিত্যেপ্ সহিত এবং খিশ্ব- 
দেবগণের সহিত (তাহাদের আত্মা পরপে বিচরণ করি)। 
(ব্রশ্গন্ূপ1) আমি মি ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি? (ত্রশ্মারপা1) 
আমি ইন্দ ও অগ্নিকে (ধারণ করি); (ব্রশ্মীতীত) আমি অিনী- 
দ্বয়কে (ধারণ করি)। (২) আমি পেষণীয় শোমকে ধারণ 
করি। আমি তুষ্ট, পূণ ও ভর্গকে (ধারণ করি)। হোমকঝাণী, 
তর্পণকান্নী, লোমপেষক যন্জমানের জঞ্জ আমি (যজ্ঞফল রূপ) ধন 
ধারণ করি । (৩) আমি (সমএ বিশ্বের) ঈশ্বদী, (উপাসকরৃন্দের 
জগ্চ) ধনস্কযুহের সংগ্রাহি কা, (ব্রহ্ম)জ্ঞা, যঙ্জাহগণের মধ্যে মুখ্যা। 
বচভাবে প্রপঞ্চে আত্মা রূপে অবগ্থিতা, বহু (ভুতসমূহে) অঙ্থ- 
প্রবিঞ্&ক1! আমাকে ধেবগণ বছ দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন। 
(8) যে অন্ন ভোজন করে, সে (ডোক্তৃশক্তি রূপ1) আমার দ্বারাই 
তাহা করে ; ঘষে দর্শন করে, যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, যে 
কথিত (বাক্য) শ্রবণ করে (সে জামার দ্বারাই তাহা করে)। 
য'ছার। (দ্বনতর্ধ্যামিনী রূপে ধ্িতা) আমাকে অবগত নে, 


তাহার! হীনতা প্রাপ্ত হয়। হে প্রখ্যাত (সখ |) যাহা শ্রদ্ধা- 
যোগ্য, তাহা আবণ কর । আমি তোমাদের জগতে ব্রন্মাআকতা 
বলিতেছি। (৫) দ্বেবগণ ও মনুষ্যগণের দ্বারা সেখিত এই 
(জগতের ব্রন্মাত্মকতা) আমি স্বয়ং তোমাদের বলিতেছি । আমি 
যাহাকে ইচ্ছ! করি তাহাকে শক্তিশালী করি, আহাকে (জষ্ঠা) 
ব্রক্মা, তাহাকে খধি, তাহাকে শ্থমেধা করি । (৬) ব্রাহ্মণ- 
বিথেষী, হিংশ্র, (জরিপুরনিবাসী অসুর) হননের জন্ভক আমি 
(ত্রিপুরবিজ্ঞয় কালে) মহাদেবের ধুতে জ্যা রোপণ কৰিয়াছি। 
(স্তবকারিগণের রক্ষার্থে) আমি (শত্রু) জনের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হই । আমিই (অস্তর্ধামিশী ক্বূপে) স্বর্গমণ্ত্ে প্রবি্। হইয়। 
আছি। (৭) পিতা শ্বর্গকে আমি গ্ভাহার (অর্থাৎ, পরমাত্মার) 
মন্তকোপরি স্ষ্ঠ করি | সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার উৎপন্তি। 
অতএব আমি সক ভুতে অন্ুপ্রবেশ করিয়া, তাহার্ধের পার 
ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি, এবং দেহ ছারা খর্গলোক স্পর্শ 
করি। (৮) সক ভুতজাত উৎপাধনকাখিণী আমি বায়ুর 
সায় প্রবাহিত হই । (আমি) আকাশ হইতে, এহ পৃথিবী হইতে 
(শ্রেয়সী)। আমার মহিমা শিরতিশয় ।” 

্রন্মাঝুজ্ঞানের ছইটি দিক আছে--ভাবাখক (1)0১1016) 
এবং অভাবাআক (04:81150)1 ভাবাত্মক দিক হইতে, 
ব্রত্মজানী সমএ জগংকেই ব্রশ্ঞ্জপে ঘর্শন করেন ॥ অভাবাত্বক 
ধিক হইতে, তাহার নিকট বিশ্বব্রশ্ধাঙহ মিথা। মাও রূপে 
প্রতিভাত হয়। প্রথম ধিক হইতে ব্রশাজ্জানী উপল বরেন 
যে, ব্রন্মই একমাএ সতা, তিনিও স্বয়ং ব্রন্ধা, জীবজগতও বর্ম; 
অতএব তিনি ও বিশ্বচরাচর অ্শ্ন। দ্বিতীয় দিক হইতে, 
্রন্মগু!নী উপলদ্ধি করেন যে, ব্রহ্মহ একমাত্র সতা, তিনি খয়ং 
মিথ, জীবজগ:ও মিথ্যা; অতএব তিশি খিশ্বচরাটপের কিছুই 
নহেন। এই ছুহ প্রকার পৃষ্টিভশ্রী হইতে পরবর্তী ধর্শনে ছই 
প্রকাক্ের একতত্ববাদের উউ৬ব হয়--শঙ্ষক্সের কেখলা ঘ্ৈতবাধ, 
বল্পভের শ্ুদ্ধাত্বেতবাদ । প্রথম মতাহ্সারে, ব্রন্মই একমাএ্র সত্য, 
কারণ জগৎ মিথ্যা]; খিীয় মতানুসারে, ব্র্ধই একমাঞ সত্য, 
কারণ জগবও ব্রন্ম, ব্রন্মবাতিরিপ্ত দ্বিতীয় তত নহে। উভয় 
ক্ষেঞ্জেই জমন্তা একই--অর্থাৎ, কিরাপে বহু হইতে, ছুই হইতে, 
একে উপনীত হওয়া যায়। উউয় মতবাধই '্রন্খা ও জগৎ" এই 
ছুই তত্ব হইতে আন্বপ্ত কিয়! এক তত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা 
করিয়াছে । ইহার দুইটি উপায় আছে-_-হম্ন দ্বিতীয় তত্বটকে 
মিথ্যা বলিয়া] গ্রহণ করা, নয় উহাকে প্রথম তত্বটির সঙ্গে একীভূত 
কর1; হয় জগংকে মিথ্যা মায়ামাত্রে পর্যবসিত করা, নয় 
উহাকে ব্রন্দে পর্নিণত করা । কেবলাদ্বৈতবাদ প্রথম উপায়, 
শ্ুপ্ধাদৈতবাদ দ্বিতীয় উপারটিকে গ্রহণ করিয়াছে । প্রথম 
মতবাদ বিবর্তবা্ধ, দ্বিতীঘ্ন মতবাদ পরিণামবাদ । প্রথম মতবাদা- 
হুলারে, যেরূপ ভ্ুরয্য ও ্যের প্রতিবিষ্ব ছই বিভিন্ন তত্ব নে, 
কিন্তু স্ুর্য্যই একমাত্র তত্ব; যেরূপ রঙ্ছু-সর্প ভ্রমকালে রঙ্ছু ও 
সর্প ছুই ভিন্ন বস্ত নহে, কিন্তু রজ্কুই একমাজ্জ সত্য, কারণ সর্প 
মিথ্যা প্রতীতি মাত্র, সেইন্দপ ব্রহ্ম ও জগৎ ছুই বিভিন্ন তত্ব 
নহে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কারণ জগৎ আপাতরৃষ্ট মিথ্যা 


কাণ্তিক 


মরীচিক মাত্র । এক্ষেত্রে রন্ষগানীর উপলব্ধি অভাবাসত্বক-_ 
“নেতি নেতি"_-আামি বিশবত্রহ্মাঙ্খের কিছুই নহি। দ্বিতীয় মত- 
বাদাহুসারে, যেরূপ মৃৎপিও ও মৃন্ময় ঘট ছুই বিভিন্ন তত নহে, 
কিন্ত যস্তিকাই একমাত্র ত্য, কারণ ম্ব্নয় ঘটও মৃত্তিকা মাত্র, 
মৃত্তিক! ব্যতিরিক্ত অপর কোনো দ্বিতীয় তর্ড নহে; যেরূপ 
কুগুলীকৃত সর্প ও প্রসারিত সর্ণ ছুই ভিন্ন বন্ত নহে, কি্তু সর্প 
একমাঠ ধস্ত, কারণ কুগুল ও প্রপার একই সর্পের ছুই বিভিন্ন 
অবস্থা মাত্র, সেনপ ব্রহ্ম ও জগৎংও ছুই বিভিন্ন তত্ব নহে, কি 
প্রশ্ধাই একমাত্র সতা, প্রহ্মই একমেবাদ্িতীয়ম, কারণ জগংও 
এপ্ধই, ব্রন্গের পরিণাম বা অভিবাক্তি, প্রন্মের সহিত অভিন্ন, 
পরন্মাতিরিস্ত ব্রশ্মাভি্ন। অপর কোন দ্বিতীয় তত্ব শহে। এই 
ক্ষেএে, এ্রন্ধঞজজানীর উপশবি ভাবাখক- আমি বিশ্বব্রদ্দাতের 
সকলই 1% 

এক্সজা বাকের ব্রঙ্গজাশও ভাবায়ক, 
চাহ নিকট জগত মিথা।, মায়), মপীচিকা নহে; কিন্তু ব্রন্মের 
পরিণাম বা কাধারূপে ওতপ্রোতভাবে ব্রন্মধরূপ। সেইজন্ 
উতহ1প একপ উপলন্ষি হয় নাই যে, তিনি (ত্রহ্ম) কিছুই 
নহেন, প্রষ্টা, শোতা, ভেপ্রা, জীবঙ্জগং, কিছুই নহেন। 
উপরন্থ তাহার এইগাপই উপলর্দ হইয়াছিল যে, তিনি (্রহ্ম ) 
সকলই ; কদ্রাদি দেবগণ, ডাষ্ঠা, শো! তা, ভোক্তা জীবগণ, ভূত, 
সমূহ সকলই তিনিই ) তিশিহ বিশের শষ্টি, গ্িতি ও সংহারের 
কারণ 1তশিহ সমগ্র বিশ্বের ঈ্দী, সকল জীতের অন্তর্থামিশী, 


অভাবায্রক 'নহে। 


« অবগ্ঠ খ্ভের নিজের মত এই বিষয়ে বিরোধদোষ- 
তুষ্ট | কারণ, তাহার মতে, দর্শনের দিক হইতে ত্রহ্ধ ও জীব- 
জগং ক্লীকত সর্প ও প্রপারিত স্পের জায় অভিন্ন হইলেও, 
ধর্শের দিক হইতে জীব সর্বদাই ব্রন্মেথ ভণ্ড ও দাস, অর্থাৎ, 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। মুক্ত জীবও নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কূপেই 
উপলন্দি করেন_-গোপীভাবে আকুষ্ণুক স্বামিরপে সেবা করাই 
মুক্তি | 





্রন্মবাঁদিনী খষি বাক্‌ 


৪৩ 
সমগ্র জগতে অনুপ্রবিষ্টা। | কিন্তু জগৎ ওতপ্রোত ভবে ব্রক্গ- 
স্বরূপ হইলেও, ব্রন্ম সমগ্র বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া থাকিলেও, জগতেই ব্রদ্মের শেষ নহে, তিনি জগতের 
বাথিরেও সমভাবে বিগ্তমান । অর্থাৎ, ব্রহ্ম কেবল জগলীন 
নহেন। জগদতিরিক্তও | পমগ্র বিশ্ব ব্র্মই, কিন্তু সমগ্র ব্রহ্ম 
বিশ্ব নেন, কারণ অনস্ত, অলীম, সর্বব্যাপী ব্রহ্ষের পূর্ণ 
অভিব্যপ্তি একটি ক্ষু্র জগতে সপ্তবপর নহে । সুতরাং অনন্ত 
অসীম ব্রন্ধ ক্ষ, সসীম জগৎকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত করিয়াঁও 
জগতের বহন ত। ব্রহ্মজা বাকৃও এই গৃঢ়ততত্ব হদয়ঙ্ম করিয়াই 
বলিয়াছেন যে, তিনি পম জগতে পরিব্যাপ্তা হইয়াও আকাশ 
হইতে, পৃথিবী হুইন্ডে, সকল জীবজগৎ হইতে শ্রে্ঠা। 

এইকপে, বাকের নিগুঢ়া অস্তৃপ্িতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রক্কত 
স্বরূপটি পূর্ণ উদখাটিত হইয়াছে । সেইজগ্থ তিনি জগংকে মায়া 
মরীচিকা বলিয়! তুচ্ছ করেন নাই, অজ্ঞানকপুষিত বা দোষছ্ষ্ 
খলিয়] ঘ্ণাও করেন নই, হেয় বলিয়া জগতের প্রতি বিমুখাঁও 
ইন নাই। উপরদ্ত এই ক্ষুদ্র ধরণীর ধুলিতেই তিনি নিক্ষল, 
নিরঞ্জন, মহান্‌ পুঞ্যকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; এই মর- 
জগতেই তিনি অমুতের পূর্ণ প্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন ; সীমার 
ভিতরই তিনি অপীমকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া! আনন্দে 
আত্মহার1 হইয়াছিলেন | 

কত সহস্র বংপপ্প পুর্বে মানধ জাতির সেই স্বর্ণ প্রভাতে 
পন্ধবাদিশী খধি বাক যেজ্ঞানরশ্ি বিকিপ্িত করিয়াছিলেন, 
তাহারই আলোক ভারতীয় মারীকে যুগে যুগে তমপাধুত 
সংসার-মরুতে পথ নির্দেশ করিয়াছে । জ্ঞান ও বন্দর সেই 
উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। হইয়াছিলেন খলিরাই পরবস্ভাঁ যুগে 
গাগা, মৈত্রেকী, সথলভা, উজয়ভারতী, খনা, জীঙগা বন্ঠা, মীরাধাঈ 
প্রযুখ মহীয়সী নারীগণ, শুধু ভারতের নহে, জগতের ইতিহাসে 
অমর হইয়া! আছেন। জাতির চরম হুর্গতিক দিনেও ভারতে 
বর্মকুশণা নারী খষি ও সাধকের অভাব হয় নাই। 


গাল-ভাঙ্গা পিলে রুগী 

এক কড়ি কল্‌ সে 
ভূগেছিল বহুদিন 

মরে নিক? তবু যে। 


ঘর বেচে-ঘানি বেচে 

প্রাণথানি বাচিয়ে ৬৬ 
কাটায় সে গান গেয়ে 

একতারা বাজিয়ে । 


-জ্ীহধীর খাস্তগীর 


আমাদের ইংরেজী শিক্ষা 


জ্রীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধায় 


ম্যাটিকুলেশন পাঠ্য লইণাঁ বহু আলোচন: হহীয়াছে। 
দে সম্বন্ধে একটি কথ! বলা যাইতে পারে যে, এই পাঠা ছাদের 
পক্ষে ছুরিষহ হইয়াছে । আমি ইংরেজী শিক্ষা লইয়া কয়েকটি 
কথার আলোচন1 করিতে চাই কারণ ছাত্র পড়াইয়! ও তাহা- 
দের লেখাপড়া দেখিয়! আমার ধারণা হইয়াছে যে, ইংরেজী 
জ্ঞান ছাত্রদের ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে ও ভুল ক্রমে ক্রমে 
মাতা ছাড়াইয়া যাইতেছে । ভূল যদি দুই-একটি ক্ষেত্রে 
দেখিতাম তাহা হইলে বলা চলত ইহা আকস্মিক কিন্ত 
ভুলগুলি ক্রমশই কায়েমী হয়! উঠিতেছে । 

কয়েকটি ভুলের উদাহরণ দিতেছি-_-এই বার ম্যাটি কুশেশন 
পরীক্ষার্থদের মধ্যে কয়েকন্তরন $811118 কথাটির এই বানান 
দিয়াছে 2 ৮111070179১ ৮11108) ৮811113 ৮011075৮808, 
[0৭ কথাটির পন্রিবর্তে এই কথাগ্চলি 
পাইয়াছি 11101810181) 11770711715 ]16271], 11607 
110 11017)]1 100051001)06-৮ অপব্যবহার 1) ব৪চ ২, 
[১)11101)]-এর অপপ্রয়োগ 10401001 ভবিষ্যৎ ও অতী- 
তের জগা'খচুড়ি ৬1]| 411২1100 ; অন্ন্ধপ ভূল ৫1110 
[1011011, 110] (অতি প্রচলিত )। 1[910)৯1- 
(101-এর অপপ্রয়ৌগ 11111101017 10919700100 01 11২1 
0011-এর ভুল প্রয়োগ--1010 (007760, 1505৯৬৮-এর 
ভুল ড)1]1২। ইহ] ছাড়া (1050-এর গগগোল মারাত্মক 
রকমের আছে। ভাষাজ্ঞানের নমুন'_-বেড়াল ছানাটি কাস 
মারা গিয়াছে--1110 0711 01 019 0৮11৭ 0107 ১ ০১161 
019, ইংরেজীর নমুমা-3181)65 0১80 1000৮ 619 
06 10 100 000 15911 1১189810118 
[811)00১ 10১ 1119 11090 00410010591 17)8) ৬৭৭ 0164. 


₹198111111 | 


৮ 


১৮৪৭ 81)16১ 10) 
'1]010 1)608505 ৮০)০ (8101) 000 11)00, 1241191018৯ 80 
[100 €)0০6))1 01101) 010110101). 

এই বিদ্তা অঞ্জন করিতে হয় ধশ-এগার বংসরের পরিশ্রমে 
ও যথেষ্ট কাঞ্চনমূল্য দিয়া । যে-দেশে এই বিষ্ভালাভ হয় সে- 
পেশ, সেদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার বন্দোবস্ত, শিক্ষক ও 
ছাঁআ সকজক্েই ধিক । এশিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার বিশেষ 
পার্থক্য নাহ । সমস্ত খাতায় একটি নিভূল বাক্য লিখিতে 
পারে না এমন ছেলে ম্যাটিক পরীক্ষ! দিতে আসে কেন, 
তাহাকে আপিতে দেওয় হয় কেন? উত্তরে বলিবেন -না 
দিলে স্কুল উঠি! যাইবে, শিক্ষক খাইতে পাইবেন না । 
যেখানে শিক্ষার নামে অপশিক্ষার চেষ্টা চলে সে স্কুল উঠিয়া 
যাওয়াই ভাল; মাষ্টার মহাশয়ের! ফুলে চাকরি ছাড়িয়া অগ্টজ্ত 
রোজগারেয় পথ দেখুন । 

২ 

ইংরেজী শিক্ষা এ যুগের দ্বিজত্ব প্রাপ্তির উপায় একথা 
রবীন্দনাথ 4য়াছিলেন । যাহা! ম! শিখিলে উচ্চ শিক্ষার 
পথ বন্ধ তাহ ভাল করিয়াই শেখা ভাল । সুতরাং দেখা উচিত 
ইংরেজী শিক্ষার এমন ধোগতি কেন হইল । 


ধাহারা এদেশের গত দশ বংসরের শিক্ষাব্যাপারের সঙ্গে 
পরেচিত আছেন ত্াহারাই স্বীকার করিতে বাধা যে এই দশ 
বংসরের মধো এই অধোগতি বেশ ফুটিয় উঠিয়াছে ও বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের বিচি পাঠাতালিকা প্রণয়নের পর হইতেই এই 
অধোগতি বেশ প্রকট হইয়াছে । ইংরেজী ভাষায় ২৫০ নম্বর 
কথার কোনই প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, অনেক গুলি 
বই বাড়ান হইয়ছে; ছেলেরা শেষ করিতে শিক্ষকদের 
মতই দিশাহারা । স্বাধীন রচনার মম্বর কমাইয়া! পুস্তক 
হইতে প্রশ্বের উপর নদ্বর বেশী দেওয়া হইয়াছে । মাগ্র 
৭৫ মন্বর দেওয়া হয় শ্বাধীন রচনায় ও বাকি ১৭৫ নম্বর 
দেওয়া হুয় পুষ্বক হইতে । ইহার ফলও হইয়াছে অনু. 
রূপ--ছেলেরা বই ছাড়িয়া নোট ধরিয়াছে ও মুখস্থ করিয়া] 
পরীক্ষাসাগর পার হইতে চাছতেছে। ইহার ফলে তাহাদের 
লিখিবার ও াবিবার ক্ষমত। কময়াছে। কলেজে আপিয়' 
শ্তাহার] প্রবন্ধ রচনায় মোটেই কুতিত্ব দেখাইতে পারে ন-_ 
আপন] হইতে তাহার] ভাবিতে পারে না; সতা বঞ্ধিতে 
কি, তাহারা ভাবিতে ভয় পায়। 

দ্বিতীয় কারণ মোট বাবহারের আবিকা; স্কুলে পড়াশুনা 
এমন ভাবে চলিতেছে যে বাড়ীতে মাষ্টার না রাখিলে চলেন।। 
পাঠ্যপুস্তক অসংখা ; সুতরাং ছেলেরা ও মাষ্টার মতাশয়ের' 
নোট পড়ার পক্ষপাতী । নোট পড়া সাহাঁযা লাভের জব ভাল 
কিন্তু তাহা হইতে দ্রাগদিয়া মুখস্ত করা ও পরীক্ষার হালে 
তাহা উদগীরণ করা ভাল নয়। তাঞাতে ছেলেদের জেখার 
শঞ্জি কমে, চিন্তাশক্তি কমে, গুছাইয়া ভাবিয়া লেখার শক্তি 
চলিয়! যায়। 

তৃতীয়তঃ, স্কুলের মাঞ&ার মহাশয়দের মধ্যে সকলকার 
পড়াইবার যোগ্যতা নাই বা ঠাহার| মন দিয়! ছেলেদের পড়ান 
না। ইংরেজীতে অভিজ্ঞ শিক্ষক খুব কম; নীচের ক্লাসে অর্ছ- 
শিক্ষিত মাষ্টার মহাশয় ছেলেদের মনে ইংরেজী শিক্ষাকে 
নীরস ও ভ্রমপূর্ণ করিয়! তুলেন । ভাষা-জ্ঞান যেমন তাহাদের 
অঞ্জ, উচ্চারধ-ব্লীতিও তেমনই দোষাবহু। অবশ্য উচ্চারপ-ভঙ্গী 
স্কুল, কলেন্ত ও বিশ্ববিষ্ভালয় সর্বত্রই সমান না হউক কম-বেশি 
্রটিপূর্ণ ও এইরূপ হইতে বাধা যদি না ইংরেক্জ শিক্ষক ইংরেজী 
শিক্ষার ভার লন। 

“31060004101 বা 2018] 20]? ন্ীতিমত হওয়া 
আবন্তক | শিক্ষক যদি শিক্ষিত ও উৎসাহী হন তবে 0100% 
7100000-এ পড়াইলে সমস্ত ছেলেই শিখিতে, বা লিখিতে ও 
পড়িতে পারিবে । ইংরেজী ক্লাসে বাংলা বলাটা! দোষের । 
(01889 ডা] বা 01॥সল ডা] হইতে একেবারে ইংরেজী বাবহার 
করিতে ভইবে ও প্রত্যেক ছাত্রকে সম্ভব হইলে প্রতাহ পড়িতে 
ও ইংরেজীতে কথাবার্ড' কিতে বাধা করিতে হষ্টবে। যদি 
0185৭ ড হইতে ইংরেজী কথাবার্তার দিকে ধোক দ্েওয়! যায় 
তাহ] হইলে সমন্ড ছাত্রই কাবার্তায় দক্ষতা দেখাইবে অন্ততঃ 
01895 %[] হইতে 1; ইহার জগ পাঠা-পৃস্তকের সংখয1 কমান 


পলি পলি তশ ০৪ 


দরকার, যাঝে মাঝে পাঠের পুনরাব্বতি হওয়া দরকার ও পাঠের 
অগ্রগতি অপেক্ষা ছাত্রদের উন্নতি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের 
লক্ষা থাকা দরকার। 

ইহার জগ্ত রীতিমত শিক্ষিত (10'910101) শিক্ষক পাওয়া 
চাই। আমার মতে গবন্মেণ্টের উচিত ইংরেজ শিক্ষক 
কিছু আনয়ন কর1। ইংরেজী যাহাদের ভাষা তাহারা সে 
ভাষা ভাল বুঝেন; তাহার্দের কাছে যাহারা শিখিতে পায় 
তাহারা ভালই শিখিবে বলিয়া মনে হয়। আর 11600 
শিক্ষক পাইতে হইপগে ভাল মাহিনা দেওয়া প্রয়োজন যাহা 
দারিজ্রের ওজুহাতে আমরা দিতে চাহি ন'। কিন্ত ভাল শিক্ষা 
দিতে গেলে উপযুঞ$, অথব্যয় করিতে হয় এ কথা জান! 
প্রয়োজন 

৬) 

চম্দননগরে ফরাসী গবর্ণমেন্ট ফরাসী শিক্ষার যে বন্দো- 
বন্ত করিয়াছেন তাহা ভাষা শিক্ষার আদর্শ রূপে আামরা 
গ্রহণ করিতে পারি। ফরাসী ক্লাসে হয় বংসর ফরাসী 
শিখিয়! ছাত্রের! চমতকার ফরাসী পিখিতে পড়তে ও 
কহিতে পারে। সে তুলনায় ইংরেক্ষী ক্লাসের ছাজেরা 
দশ হইতে বার বংসপ্ন পর্য্যন্ত ইংরেজী শিখিয়! তেমন পারদশা 
হইতে পারে না। ইহার কারণ ফরাসী শিক্ষা-বিভাগ প্রতি- 
দিনকার প্রতি পাঠটি পুর্ব হইতে ছকিয়া দেন, শিক্ষক ব' 
স্কুল-কমিটির খেয়ালের স্থান ইহাতে নাই | দ্বিতীয়তঃ, প্রথম 


হইতে 1114,017-111109] অনুযায়ী পড়ান হয়; শিক্ষকগণ 
প্রথম হইতেই ফরামীতে কথাবার্ত। আরন্ভ করেন ও ছেলেদের 
ফরাসীতে মুখ খুলিতে শেখান ; উচ্চ শ্রেণীতে (১101011107 ব 


বঞ্তার ক্লাস আছে। পাঠাপুস্তক ও পড়াইবার ধরণ এমন 
যে ছাঁন্রেরা জেখাপড়! ও কথাবার্তা বলা সকলই একসঙ্রে 
শিথিতে পায়; মিয়মমত পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি হয়। 
সমন্ত ক্লাসেই ফরাপী ভাষার সাহাযো পঠনপাঠন চলে। 
তাহার ফলে তিম বছর যাইতে ন! যাইতে হাজের! বেশ ফরাসী 


বলিতে ও পড়িতে শেখে । বস্তত 1117051 1070107-4র 


রি 


৪8৫ 


ষু প্রচলনে এই ফরাসী ভাষা! শিক্ষা চমৎকার হইয়া উঠে। 
তবে ফরাসী ভিন্ন অঙ্গ ভাষায় এখানকার ছাজের পারদর্শা 
হইতে পারে না। 


৪ 

ইংরেজী ভাষা ভাল করিয়া শিখাইতে গেলে প্রয়োজন 
প্রথম সত একটি পাঠাতালিকা, আধুনিক তালিকা হইতে 
কিছু কাটছুণাট করিতে হুইবে। খ্বিতীয় ত:, উপযুক্ত একট 
শিক্ষার প্রান হুকিয়'দিতে হইবে যাহাতে সেই প্রান অনুযায়ী 
শিক্ষকগণ আাপন! হইতে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহাদের 
বিশেষ পরিশ্রম না করিলেও চলিবে । ততীয়তঃ, গবর্মেণের 
উচিত শিক্ষিত ইংরেজ শিক্ষক কিছু নিয়োগ কর) ও যতদুর 
সম্ভব ইংরেজী ভাষার শিক্ষকদের তাহাদের সংস্পর্শে 
আসিতে হইবে । চতুর্থতঃ, ইংরেজী শিক্ষকগণ বিশেষ ভাবে 
শিক্ষা না পাইলে যাহাতে স্কুলে পড়াইবার অধিকার ন। পান সে 
বিষয়ে চেষ্ট! করিতঠ হইবে । আর সর্বাপেক্ষ! বড় প্রয়োজন 
ইংরেজী শিক্ষার 0114. 101017)90 এর প্রবর্তন । যদি এই 
প্রথ' চালান যায় তাহ হইলে ছাত্রদের দশ বংসর ইংরার্জী 
পড়িয়া মাটিক পাসের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে মা; 
পাঁচ বা ছয় বংসর অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে পড়িলে তাহারা 
সে যোগাতা লাভ কবে । মনে হয় 011৭২, ৮ হইতে ইহারা 
ইংরেজী পড়। আরম্ভ করিলেও ক্ষতি হইবে না। ইহার পূর্ব 
পর্ধান্ত ভ'ল করিয়া বাংল! লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে ভালই 
হইবে । আর শেষ কথ' কলেজে ছাত্রের সাত চড়ে ইংরেক্ধীর 
রাঁবাহির করিতে চাহে না; প্রথায় লেখাপড়া শিখিলে 
তাহাদের মুখ খুলিবে। বক্ততা-শক্তির দিক দিয়! বাংলার 
ছাত্র ও শিক্ষকগণ অন্ন প্রদেশের ছাত্র ও শিক্ষকগণ অপেক্ষা 
পিছাইয়ী আছেন । আর একটি কথ' বলিয়া! আমার বক্তব্য 
শেষ করিব__বর্ভমান ম্যাটিকের পাঠাতালিকা লঘু করিতেই 
হইবে ও ছাত্রদের স্বাধীন চিতা এবং রচনার জন্ত অবকাশ 
দিতেই হইবে । তাহা না হইলে বাংলাদেশের ছাত্রদের বুদ্ধি- 
বৃত্তর উপযুক্ত বিকাশদাধন হইবে না । 


শেষ খেয়ায় 
শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী 


মাঝ জীবনে এসেই যেন পৌছে গেছি শেষ খেয়ায়, 
চুকিয়ে দিলাম আজকে আমি যা-কিছু সব দেয়া-নেয়ায়। 
নেবার য! তা সব নিয়েছি, প্িলাম যাহ! ছিল দেবার, 
র্লাস্ত আমি আল পারি না, আর পারি না বইতে এ ভার | 
বোঝায় আমার বোঝাই করা কান্না এবং ছুঃখ রাশি, 
শৃণ্ত আকাশ কইছে কথা, ডাকছে যেন “আয় উদাসী" | 
জীবনভোরই পেলাম শুধু ব্যর্থত' আর বিড়ন্বনা, 

উশ্রান্ত দেহ অবশ আজি মম হয়েছে আনমন] | 


ভাল তো কই বাসল না কেউ, করলে নাকো! একটু স্বেহ, 
নিজের বলে আপন ক'রে ডাকলে না তো৷ আজকে কেহ? 
কুঁড়ি হ'য়ে ফুটেছিলাম এই গাছেতে হয়ত কবে, 

পূর্ণ হ'য়ে ফোটার আগে অকালে আজ ঝরতে ভবে? 
অনাদৃত রয়েই গেলাম, রয়ে গেলাম অস্ত্ররালে, 

মৌমাছি কই এলো না তো মধুর লোভে গাছের ভালে? 
অনেক আশাই করেছিলাম রডীন নেশ' জীবন ভরে, 

দেখছি এখন মিথো সবই প্রাসাদ গড়া বালুর চরে। 

ছেড়েছি সব, মুক্ত আমি এখন আমার দিন কাটে, 
জীবম-নদী-পারাপারের শেষ সীমানায় খেয়াঘাটে । 


“আমার সোনার বাংলা” 
শ্রীকালীচরণ ঘোষ 


অনেক কিছ নিয়ে বাংলা একধিন ডাতবধের মধ্যে, এমন 
কি ভাতের বাইরেও, গর্ব করতে পারত । অবস্থার পরিবর্তনে 
তার আঞজ আার সে ধিন নেই। এর পুগ্থান্থপু্থ কারণ অনসন্ধান 
করার সময় এটা! নয় এবং এতে বিশেষ ফলও কিছু নেই, 
কারণ কালের গতিতে জাকির এমন একটা উত্বান-পতশ খুব 
অগ্বাভাবিক নয়। তবে একটা 'ধষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাংলা মাঘাত খেয়েছে »!নাদিক থেকে; তার একটা 
প্রধান কারণ ভারতে প্রদেশ বিভাগ হওয়ার গোড়ার দিকে বাংলা 
বিহ্বার উড়িধা। আসাম একসঙ্গে থাকার ফলে একট ব্যাপক 
কৃষ্টি স্থবিধা হয়েছিল বাঙালীর | তখন চারটে প্রধ্েশের বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে বাঙালী তার প্রভাব-প্রতিপন্তি বিস্তাপ্ন করবার সুখোগ 
পেয়েছিল চাছাড়! প্রথম দফায় ইংরেজের শিক্ষ'-সভ্যতা এখং 
কর্শতৎপরতাপ সংস্পর্শে এসে নিজেকে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ 
করে পারা উদ্র-ভারতে নান] ছ্ছানে গিয়ে সম্মান অন্জন করতে 
বশ্র-সম্তানধ' সক্ষম হয়েছিল । 

খাংপাকে ভাগ করে ফেল! হ'ল, এট! 'একটা প্রচ্ 
আঘাত । হুঃখ কংবার কিটুই নেই, কারণ অস্ত সব দেশের 
অধিব' পিধুন্দ_-যারা মনে করছিল বাঙালীর কির সহিত সংযুক্ত 
হয়ে এহ দ্রায়িতপুণ পদে বাংল! ভাষাভাষী লোকেরা! বসে 
থেকে তাদের আখ্ব-প্রসারের পথে বাধ! সষ্টি করছে, তারা 
আত্মপ্রতিঠ হতে চাইলে, আপর্তি করবার কথা নয়। কিন্তু 
বাঁডালীর প্রতিতন্বিতাঁ বাঙালীর দেশপ্রেমিকতা এবং তার 
ব)াপক প্রভাব ইংরেজ রাজ-পুরুষের' সহা করতে না পেরে 
বাংলার যেসকল প্রান্তিক অঞ্চলে বাংলাভাষী লোক 
বাস করে যে-সকল গ্বান বাঙালীর চেষ্টায় পরিচিতি লাভ 
করেছে তাদের পৃথক করে অন্ত প্রদেশের সঙ্গে যোগ করে 
দিলে । এমনিভাবে মেদিনীপুর থেকে ময়ুরভগ্র, সি'হভূম ; বর্ধমান 
থেকে মানডূম ; মুশিদাবাদ, বীরভূম থেকে সাঁওতাল পরগণ1) 
মালদহ দিনাজপুর থেকে পু্িয়া জেলা সি হয়েছে। ময়ূরভর্জ, 
সিংভূম, মানছ্ম, সাওতাল পরগণাঁ, পু্ণিয়া প্রভৃতি জেলার 
এবং আরও দুরের অঞ্চলসমূহের অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙালী 
অর্থাং বাংল ভাঁষা বলে এবং বাঁডালীর আঁচার-ব্যবহাঁর শিক্ষা 
সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত । ধলভূম, মানভূমের প্রধান অংশ | জাম- 
তাড়া, ছুমকা, পাকুড়, রাজমহল ও কিষণগঞ্জে সম্পূর্ণরূপে 
বাঙালীর বাস । বঙ্গভাষা শিক্ষাদান-প্রচার সম্পর্কে ধলভূমের 
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহায্য সংহতি" সম্পার্দক 
বন্ধুবর শ্রীন্গরেন্্রলাথ নিয়োগীর সঙ্গে সদরে ও মফম্বলে ঘুরে 
যে অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করেছি, তাতে বলতে পারি, এর প্রায় সমস্ত 
অঞ্চলই বাংলার অঙ্গ । কিন্তু “বঙ্গের অক্গচ্ছেদণ আন্দোলনে 
আমর! সজাগ ছিলাম বলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ছুইভাগে 
বিভক্ত হবার উপক্রম হয়েও হতে পারে নি, আর বর্তমান 
ব্যাপারে আমরা চুপ করে থেকে আমাদের প্রদেশের প্রভূত 


সম্দ্ধ অংশকে কেটে নিয়ে উড়িয়া! ও বিহারের অত্তুক্তি করত্তে 
দিয়েছি। 

বিহার এবং কতক পরিমাণে উড়িয়া আমাদের সঙ্গে কি্প 
ভদ্র ব্যবহার করেছে সে পরিচয় কংগ্রেস-মগ্িত্বের আমলে 
আমরা কতকটা পেয়েছি । বাংলায়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজেনা প্রসাদ 
বাঙালীর প্রতি কি মনোভাব পোষণ করেন তার নমুনাও 
পাওয়া গেছে । 

সার) ভারতের যে মহাপাপ জাম্প্রধায়িক ধিদ্বেষ, ত। 
বাংলায় যত পরিস্ক,ট, তত আর কোথাও শয়। অন্ঠা্ প্রদেশের 
সঙ্গে যুখতে হবে | মুসলিম লীগ তার নিজমু্ি ধারণ করে 
কি করতে পারে, তার নমুনা আমরা পঞ্চাশের মধস্তরে 
পেয়েছি, রোলাগুস কমিটিও তাদের শতামন্ষ দিয়েছে) 
তাদের সঙ্গে সাম দান আর ভে নিয়েই চলেছে, দও দেবার 
ক্ষমতার বাইরে । তারপরে আছে বিদেশী শাসন, যার এক 
একটি ইঙ্ষিতে বাঙালী জাতি বিপর্যস্ত, যার নির্যাতনে 
কারাগারের মধ্যে কত দেশভত্ত দেইত্যাগ করেছে, কত জন 
বন্দী থাকায় কত সংসার মরুঈমি হয়ে গেছে। এই সকল 
সম্মিলিত কারণে বাঙালী আজ নানা অসুবিধা ভোগ করছে। 

বাংলার সম্পদ অন্ক দেশ থেকে কম নয়; শিল্লেও বাংল! 
অন্ত প্রদেশ থেকে অগ্রণী। বাংলার পাট জগতের এক মহা 
আকাজ্ষিত বস্ত, বহু দেশ পাট জখাবার জঙ্থে বড যর ব্থ 
আয়াপ ক্বীকার করেছে, কিন্তু উৎপন্ন করতে পারে নি। 
ভারতবর্ষে ১২৫ কোটি গাট পাট উৎপাদন হতে পারে; তাকে 
আইন দ্বারা হাস করে ৫৩ পক্ষ গাটে দাড় করান হয়েছে। 
বাংলা একা এর শতকর] ৮৬ থেকে ৯০ ভাগ উৎপাদন করে। 
ভারতবর্ষে ১০৬টি পাটকলের মধ্যে বাংলায় আছে মাতানব্বইটি ; 
তিন লক্ষ মজুরের মধ্যে ২৮২,০০০ জন বাংলায়। এই 
সাতানব্বইট| কলের মধ্যে অন্ততঃ নব্বইটার মালিক বিদেগী 
এবং তাদের বুহদাকারের এক একটা কল হয়ত বাঙালীর 
ছুই ব! তিনটা কলের পঙ্গে সমান। মন্জুরের মধ্যে 
বিরাশি হাজার মাত্র বাঙালী, বাকী ভিন্ন প্রদ্দেশীয় লোক। 
পাট উৎপাদনে পলী-অঞ্চলে আড়তজাত করা পর্য্যস্ত বাঙালীর 
আয়, অর্থাৎ পাচ ভাগের ছু ভাগ মাত্র বাঙালীর, বাকী সব 
অবাঙালীর । 


ডারতরর্ষে কাপড় যত উৎপন্ন হয়, তার- প্রায় পাচ ভাগের 
এক ভাগ বাঙালী ব্যবহার করে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলন 
উপলক্ষ্য করে বোম্বাই, আহম্মদাবাদে মিল গড়ে উঠল, বাঙালী 
ক্রেতা মার । মোট ৩১৬টী মিলের মধ্যে বাংলায় তেম্িশটা, 
তার মধো গোটা! ছয় সাত বাঙালীর, বাকী অবাঙালীর । 
অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার শতকর!| ১৫ জম লোক বাণ্ণলী 
হলেও শতকরা ১৬টি মিল মাত্র বাঙালীর আয়ের পথ 
করে দিয়েছে। 


কািক 


চিনির কল আছে ১৬৬, তন্মধ্যে মাত্র এগারটি বাংল'- 
দেশে, এর তিনটিও বাঙালীর নয় ; এবং এই তিনটির ভেতর 
আবার অবাঁডালীর প্রচুর টাকা সণ আছে আর বংসপ্নে যতটা 
সময় কল চলা উচিত আকের অভাবে তাও চলে শা। 

তুধা ও আকের চাষে বাংলাদেশ অনেকটা পণ্চাংপদ 
কিন্তু ভাল করে চেষ্টা করলে ছুইই প্রয়োজনমত উৎপাদন করা 
যেতে পারে। সেই চেষ্টার অভাব বাঙালীকে বিব্রত করেছে। 

চাউল উৎপাদ্দনে বাংলার হান প্রথম, ভারতের শতকরা 
৩৭ ভাগ; মাদ্রাজ মাও ১৭। বাঙালীর খোরাকের উপযুক্ত 
চাল বাংলায় হয় না, এই বিষয় গত ছুভিক্ষে পরিস্ফুট হয়েছে। 


ব্রশ্সের চাল বাংলায় আসত প্রচুর পরিমাণে কিগ্ত বাংলায় 


একটাও ঠ্টার্চ ফ্যাক্টরী হ'ল না। 

বাংলা ভারতবর্ষের মোট পরিমাণের সিকি ৮1 উৎপাদন 
করে এবং তার ঘর নগদ বিজ্রীতে বিদেশ থেকে যে পরিমাণ 
ট।ক। আমদানি হয় তার স্থান পাটের পরেই! কিছ এর (সিকি 
ডাগও বাঙালীর নয়, অবাঙালী সব কারবারের মালিক, 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ইত্যাদি । ১৯৪০-৪১ সালে ৪২ কোটি 
পাউগ ট ভারতধয়ে উৎপন্ন হয়েছে। | 


বাংলাদেশে তামাক জন্মায় সবচেয়ে বেশী; মাদ্রাজেও 
পায় বাংপার কাছাকাছি অর্থাৎ মোট পাচ লক্ষ টনের মধ্যে 
যথাঞ্মে শতকরা ২৫৮ ও ২৪৪ ভাগ । কেধল যে বাইকে 
পণ্তানি হয় আর অধাছালী বণিকের ধশবদ্ধি হয়, তাই নয়, 
(পশের মধো অনেকগুলি সিগারেট বিড়িপ কারখানা হয়েছে 
বাডালী এতে কোনও উদ্ভম দেখায় নি। 

শিপ বাণিজেোর ক্ষেতে বাডালীখুব তৎপরতা দেখাতে পারে 
নি, তার কারণ আবার অন্ধ রকম। কিও শিগ্পের পুনকজ্জীবশে 
বাজালীকে নুতণ প্রেরণা দিয়েছিল শ্ব্দেশ আন্দোলন তার 
পর অভাসমত আর ঠাড়াতে পারে শি। অগ্জ প্রদেশের 
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লোকের! সে প্রেরণ নিয়ে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে 
অনেক শিপ্প গঠন করেছে। 
কিন্ত কোন কোন দিক দিয়ে বাংলার অগ্রগতি দেখ! যাচ্ছে। 

সারা ভারতের যৌথ কারবারের মোট মূলধনের 8০ ভাগ 
বাংলায় খাুছে। দিয়াশলাই, কাগজ, রাসায়নিক দ্রবা, কাঁচ, 
সাবান ও বৈছ্যতিক শঞ্ডি উৎপাদনে বাংলার স্থান খুব উ চুতে। 

কেবল বৈছ্বাতিক শক্তি নয়, তাপ-শঞ্জিতে বাংলা অস্ত 
প্রদ্দেশ থেকে অনেক অগ্রগামী এবং সাগরগামী জাহাঞ্জ চল'- 
চলের উপযোগী নদীর ওপর ভারতের এককালীন প্রধান নগনী 
অবস্থিত হওয়ায় বাংলায় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। 
বিহারের যে অংশে বেশীর ভাগ কয়ল1 উৎপন্ন হয়, যেখানে বড় 
লোহার কারখানা দাড়িয়ে, নিরপেক্ষ লোকে বলবে সেটা! 
বাংলাদেশ । যাই হোক, এখনও বাংলা কয়ল! উৎপাদনে 
ধ্রিতীয় ধান অধিকাএ করে আছে । বিহারে দেড় কোটি টনের 
পর, বাংলার ৭৮ পক্ষ টনই প্রধান । 

বাংলার শিক্ষা-কেন্দ্র, বাংলা শিল্প পরিচালনে তাপ ও 
বৈঞ্াতিক শঞ্ি, বাংলার বাঞ্জার, বহির্বাণিকজ্জ্যে বাংলাদেশের 
সুযোগ-হবিধা বহু অবাঙালাকে স্থান দিয়েছে, যাবা শিজ চেষ্টায় 
শিল্প প্রর্তির দারা বাংলায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের 
সঙ্গে আমার্দের ঝগড়া শেই । বাংলার শিক্ষা-ধীক্ষা গ্রহণ করে 
যারা স্বপ্রদেশে গিয়ে যশহ্বী হয়েছেন, তাদেরও কিছু বলবার 
আমাদের নেই । কি্ত ক্ষোভ আমাদের সেইখানে যেখানে 
বাংলার সর্বনাশ করেছে বিধেশী শালকবর্গ । বাংলার শ্বার্থহানি 
করছে বাঙালী খুসলমানের সাহাধ্য শিয়ে অবাঙালী মুসলমান, 
বাংলাকে হীশ প্রতিপন্তর করছে অ-বাঙালী ভারতবাসী । 
বাঙালীর মজ্জাগত ছুব্বলতাপ সুবিধা নিয়ে বাংলার শোষপ-কাধা 
চলছে অব্যাহত গতিতে; বাঙালীর ধ্বংসের পথ ক্রমেই 
বেশী করে উন্ুষ্ত হয়ে উঠছে । পোনা বাংধা বাঙালীর কাছ্ছে 
মশ!নে পরিণত ছচ্ছে। 


স্মৃতির রঙ 


শ্বীকরুণাময় বশ 


গোধূলির রাডা রউ আকে কে যে তুঁপিকে, 
শ্মরণের ছবিগুলি পারি নাই ভুলিতে ; 
শয়নের শীলিমায় জেগেছিল যে ছবি, 
জণঙরা মেঘ এসে মুছে দিল সে সবি। 


বেষীতে গুজিতে ফুল, কখনো বা খোপা, 
অধরে মধুর হাসি হ'ত কি যে শোভাটি | 
হাত ধরাধরি করে চলে গেছি নুরে, 
উপলের উপকূলে বসে গাই সুরে । 


চাদের নর্ধালি চোখে কুয়াশায় আপে ঘুম, 
গতির মালিক] গাঁখি' ছিড়ে ফেলি দে কুম 
মনের ঘুমান! নধী রাতে ধোলে জোয়াপে, 
এপারের ফুল গুলি ভেসে গেল ওপারে । 


গালমেধ নীল মেধ ময়ূরের পালকে ৮ 
একেছিল রামধনু বপনের অ|লোকে ; 
সেদিনের ছবি, গান মুছে গেল কি পঙডে। 
হঠাৎ যে বেজে ওঠে স্বৃতি-জলতরডে । 


জোয়ার-ভাটা। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ট্রেনের কামরার আঁলাপকে বৃষ্টির জলে বুদবুদ্‌-সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা 
কব। চলে- আবার সাবানের ফেনার কথাও মনে জাগে, কিন্তু 
হরিনুন্দরী বলেন £ ওসব কথার কথা। 'মান্ষের কুটুম এলে 
গেলে- আর গরুর কুটুম চাট লে-চুট লে'__-এই হলো গিয়ে সত্যি 
কথা । নইলে ওরাই বাকে-আর আমরাই বা কে! এক 
দেশে বাড়ি নয়-_-এক জাত নয়-কথ| বলার ছিবি-ছাঁদই কি 
এক রকম! ওরা বলে--"থাও', আমরা বলি- রাখ ওখানে | 
আমাদের 'শেল', 'দেল?, 
“দেয়াল,--'গোয়াল? । য নিযে দিন-রাত্তির মানত বেচে জাছে-- 
যার অভাবে সংসার অচল সেই-'টা।কাকে' ওব। বলে কিনা 
“টাকা”! তবু ওদের সঙ্গে ভাব জমে গেল এমন যা অতি বড় 
আগ্তজনের সঙ্গে জমে না । হাসছে! তোমরা? শোন তবে। 

ও-বাড়ির পিমিমা বলেন, উন্্ুনে ঝোল চা।পয়ে ছুটে এন্থু 
একটা কাচকলার জগ্তে । হরির ক্মাবার আম্বলের ব্যারামে শরীগ্ 
পাত হয়ে গেল ভাই। কাল খুটিযে বাজার করেছে-গাদ[ল 
পাতা পধ্যস্ত-_আনেনি শুধু কাচকলা। অথচ কোঁবরেজের 
ওষুদে পথ্যির ব্যস্থ।-_ 

হরিনুনদারী বলেন, এ তো আপনা-আপনির মধ্যে, নেবে তাতে 
লজ্জা কিভাই। পরশু ময়রা-বৌ এসেছিল তেল ধার করতে। 
দিন্ু ভাই ছাপাছাপি একবাটি আজ্র এই মাত্ত4 শোধ দিয়ে 
গেলেন। নে বাটিও নয়-সে ভেলও নয়। আচ্ছা ভাই-- 
নাই বা দিতস শোধ--ভারি তে! একপো তেল! 

পিিম। বললেন) ওদের দশাই ওই । হাদ্দ খেতে গা নই 
তবু ঞংথাে মটমট করচেন। আচ্ছা ভাই ওবেল। শুনবো'খন 
স্তোমার গঞ্প-_ 

একটি বউ গোটা ছুই কা্কল। আনিয়। পাসমার হাতে 


দিতেই তিনি বর্পিলেন, এরই কথা বলছিলে বুকিভাই। আহা 
স-লঙ্্ী বউ। 

বউটি প্রণাম করিলে চিধুক ধবিয। চুম। খাইয়। [তিনি 
হাসিলেন । 


পিপিম চলি “গলে হরিম্ুলরী বলিলেন, তোমাদের ঘরে 
কাচকল। [ছল বুক বউমা? 

বউটি হাপিমুখে বলিল, আপনার ভাব তুলো মন-- পরশু 
দেশ থেকে নিয়ে এলো না ! 

ওমা--তাই বটে! তা! পাড়ার সঞ্ধলকে দিয়েছ তে। কিছু 
কিছু? ৯ 

বাঃ রে, আমিজানি নাকি কাউকে! ধ। দেবার-থোবার 
আপনার সে ভার। 

আচ্ছ--আচ্ছা সে হবেখন। ঘরের [জনিস বলে লুটিয়ে 
দিতে হবে এমন কি কথা! কে দেয় কত মুঠো মুঠো আমাদের ! 
একটু থামিয়া বজিলেন, আচ্ছ। বউমা তোমাদের সঙ্গে আলাপ 


কমমতর কত দিনের গ।? 


'গোল' ওদের কাছে শেয়াল'-__. 


কত দিন আর। 
হিড়িকে-- 

ঠিক কথা ম1--ঠিক কথা । আম্র। পালাচ্ছিন্থু কোলকেত। 
ছেড়ে_ তোমরা যাচ্ছিলে নদে না কোথায়। শেলদনপ শিমভাক্কে 
হয়ে উঠনু গাড়তে- প্রাণ ত্রাহি মধুঙ্ছদন। কোথায় যাব__কি 
করব কিছুই জানি নি- চারদিকে অকুল পাথার। বুড়ে৷ মানুষ 
দেখে বসতে দিলে পাশে-_ 

বউটি মৃহু হাসিয়া বলিল, ওসব কথা আর বপবেন না--লজ্জ। 
করে। সবাই যাকরে আমরাও তাই করেছিলাম, সে আর 
বলার মত নয়-__ 


সেবার কোলকাতায় বোম! পড়বে এই 


বেকাপে বারান্দায় পা ছড়াইফা। বপিয়। হরিহুদারী পালে- 
দোক্তায় মজা একটা পিচ ফেলিয়া পিসিমাকে সেই কথাই 
বলিভেছিলেন £ এমন ভদ্র আর এমন সজ্জন--নে “গ তুললে 
পিজেদের বাড়তে । তারপর ভাই দে কি সেবা_কি যত্ব। 
হুপধ রে- মাছ বে-আনাজপাত রে- এই এত এত। ওদের 
আবার দুটে। বড় বড় আব বাগান ছেল। দস কত রকমের 
মষ্টি অব-ক্াট(ল--জাম--জামরুল-_ এক্কেবারে মেচ্ছ 


বসয়ে দলে । বেশ জায়গা ভাই পাড়া । আর গঙ্গাচ্চানের 
স্রথকি। “কালকেভার মত .ঘাল। নয়, হক তক করছে ফটিক 
জল গল। ডুবুলে পায়ের পাত পধ্যস্ত্র দখা যায়। বেশ ছিন্ু 


ভাই । 

পিশিমা বলিগেন, থাকতে ভয় মেই 
ঘর ভাড়া শিষ্ধে- 

না ভাই- বর্ষ নামলে আর রক্ষে নেই। 
হবে নাআধলে বুক জ্বালা করে । পাচপেচে কাদা পথে 
কেন্পো-মাছি-মশা-শোপোকা ! আর ব্যাঙের ভাকই বাক! 
গ্যাডোর গ্যাঙোর ডাকছেই সারারাত । আর ভাই মা মনসার 
দৌরাঝ্িিও কম নয় 

বেশ করেছ চলে এসেছ দিদ_ অমন জায়গায় মানুষ থাকে। 

পান তখন গালে মজিয়াছে বেশ। ভরিসুশ্রী হাসিয়া 
বলিলেন, গেছনু বটে দু'দিনের জগ্যে--যত্ব আত্তি ষ! কৰেছে চির- 
দিন মনে খাকবে। তাই তো তুলন্ু নিজের বাড়িতে । বলি 
তোমরা এত করলে আর আমাদের বাড় থাকতে ভাড়! দিয়ে 
থাকবে অগ্ের বাড়িতে! এসো । 

ভাড়া নাও না বুঝি? 

ভাড়া না নিলে কি রক্ষে আছে! ওরা জোর করে দেয়। 
আর তাই বাড়ি তে। আমার নামে নয়ু--ওনার পামেও ছেল না। 
সব দেবত্তর । বাণেশ্বর শিব রয়েচেন ঘরে--তার নিত্যি সেবা 
পুজোর ব্যবস্থা এই বাড়ি ভাড়। থেকেই তো । ঠাকুরের ৪৮1 
আমি না নেবার কে ভাই। 

ত। তো বটেই।, 


দশে দিব্যি একখানি 


যা খাও ঠঞজম 


কার্ডিক 


তবে ভাড়! বাড়াইনি এক পয়সা | যা দিত আঁগের ভাড়াটের। 
9রাও তাই দেও। 

পিসিমা বলিলেন, তোমার ভাগি্যি ভাল ভাই। বোমার 
হিড়িকে সেই যে লোক পালালে ভাড়াও ক'মে হ'লো৷ আঁধাশ্রাধি। 
আমার ভাঁড়াটেরা ভারি বজ্জাত ভাই । জিনিস-পত্বের দর একটু 
একটু করে চড়ছে তো--ভাড়া বাড়াবার কথ! বঙ্জলেই মুখ মচকে 
বলে--কোথায় পাৰ! এই বাজারে ভাড়া দেব, ন!। পেটে খাব? 
আর আমাদের ষেন পেট নেই সংসার নেই ? 

তুলে দ্যাও না খ্যাংর! মেরে--নতুন ভাড়াটে বসাঁও । 

হরি বলে, সে ভারি ফ্যাপাদ পিসিমা। কি নাকি আপিস 
হয়েছে-আইন হয়েছে তারা তুলতে দেবে না ভাড়াটেকে। 
পোড়া কপাল আপিসের ! 

হরিন্রপরী ঝাঝিয়। কহিলেন, ইস্--মগের মুলুক নাঁকি। 
আমার বাড়ি যাকে খুসি তাড়া দেব তুলবো 

না ভাই তা হবার জো নেই । কোট ঘর করে পায়ের স্ুতে! 
ছি'ড়বে তবু স্ররাহা কিছু হবে না। 

আচ্ছ। জিগগেস করবোণখন মনিকে--ওরা তো মানুষ চড়িয়ে 
খাব । 

তাই শুদিষে। দিদি। পিসিম! উঠিলেন। 

আইনের মন্্বার্থ জানিয়। ভরিস্তন্মী মনমর! হইয়া গেলেন। 
সন্ধাবেলায় মাল! হাতে ভাড়ার ঘরের দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন 
বটে--মন পড়িয়া রহিল ওই প্রসঙ্গে । সত্যই তো গ্ষিনিসপন্জ্রের 
দর দিণ দিন চড়িতেছে। যুদ্ধ বাঁধিয়াছে চার বছর) চার বছরে 
মানুষের চারশো হাল করিম! ছাড়িবে ! ছুলভ-দর্শন পয়সার কথ! 
ছাড়িয়া দিলে রেজকিরও ঘেন পাখ! গঞ্জাইয়াছে। ন'টে শাকের 
ভাগ আর এক পয়সায় পাওয়া যায় না! । ছেলের! ভাত কোলে 
করিয়া মহার্থা মাছের কথা তুলিয়া আধ-খাওয়া অবস্থায় উঠিয়া 
ধাষ। গোয়াল। ছুধে জল ঢালে অপঙ্কোচে ৷ অন্থষোগ করিলে জবাব 
দেয়, দু'দিন পরে সাদ! রং আর দেখতে পাবে ন।-মা-ঠাককণ। 
গরু কি আর ভারতে আছে! খোকাটার জব হইয়াছিল-_ 
সার! শহরে নাকি সাগু পাওয়া যায় নাই। পাওয়া কি আর যায় 
নাই? আট টাক! সেবের সাগুদশন! খাওয়াইয়া। রোগীকে চাঙ্গ। 
করিবার কল্পন। কে কবে করিয়াছে! উদ্ভট কল্পনা! তার চেঙ়ে 
সদেশ খাওয়! ভাল। কিন্তু তাহাতেও যে জাগ্ুন লাগিতেছে। 
এতটুকু মারবেলের গুলির মত সন্দোশ একবাটি জল ন৷ ঢালিলে 
গল। দিয়। নামানো দুষ্কর । সনোশ খাওয়া তো নয়--টাকার 
আাদ্ধ। এই অবস্থায় বাড়িওয়ালাকে বধ করিতে প্রহলাদরূপী ওই 
আইনের হাঙ্গাম! কেন বাপু? 

মাল! ভ্রুত চলিতে লাগিল। 

কাকীমা--এক্ষবার উঠযেন? 

কেন গ! বউম। ? 


দেশ থেকে আমার ভান্ুরপো এসেছে । কিছু সন্দেশ 
খেতে দিয়ে গেল--তাই থেকে “ছুটি. 
আহা--তা আবার আমাকে কেন বউনা। বেশ সঙগেশ 


ক্টেমাদের দেশের-_$|চাগোক্স! ন| কি? আর উঠবো ন| মা। 


জোয়ার-ভাটা 


৯০৯ পাাসসিতা সি পিপি বাসিপাস্টিলাি পাপা পাপা পাপা পা পিপিপি পাপা পা পাস টি লাম্পতি পিসি 


৪৯ 


কাচা কাপড় তো? তাহলে উই তেকাটায় টাডিয়ে রাখ মা। 
নিত্যি নিত্যি এসব কেন মা ! গেল হপ্তাযু দিলে পটোল--- 

এবারও পটোল আর কাঠালের বিচি কিছু আছে। 

ক্যাটালের বিচি! আহা, মনেট! বড্ড ভাঁলধাসে খেতে । 

আর ওল| একট]|। 

ওম1- আমার কি হবে! 

তারি তো জিনিস-_ 

হরিম্ন্দরী মাল! জপ করিতে করিতে উঠিয়া! আসিলেন | 

ওম1-_-এ যে পেতে ভর্তি জিনিস! আবার নেবুও এনেছ? 
তা ইদিকে এসত বউমা-ওই হ্থাড়িটিতে কুলের আচার 
আছে-_একটু তুলে নাও। না, না, এখুনি নাও। বলে 
তোমার নাম করে তৈরি করমু _ | 

বইটি কুলের আচার লইয়া কহিল, আক্ত কিন্তু আর একটি 
জিনিদ দিতে হবে কাকীমা--নইলে ছাড়ান নেই । 





সস 





সপ 





এতও খণী করে রাখচে। মা। 


কিম? তোমাকে দিই নি-হেন বস্ব ভূ-ভারতে কি 
আছে ম!! 

তেল--কেরোসিন-_ 

কেবাচিন ! তানাও। চার বোতল মাতৃ আছে। পরশ্ত 


গুবলুতে আর জবাতে গিয়ে সার দিয়ে দড়িষে নিয়ে এল তিনটি 
ঘণ্টায় । রাতে পা কামড়ানির জ্বালায় এ-পাশ ও-পাশ । সেই 
রাত্রে উঠন্থ-_-উঠে সরষে তেল গরম করে মালিশ করে দ্বিই-. 
তবে ছু'টোতে ঘৃমিপ্ধে বাচে। 
শুনচি নাকি তেলের কার্ড হবে? 
কে জানে মা--কালে কালে কতই দেখব! চাপের অবস্থ! 
দেখচ ত। আজ কুড়ি টাকা--কাল তিবিশ-_ 
চালের কার্ডও হবে। | 
হলেই কাচি। কাড়ি কাড়ি ভিধারী দুয়োরে এসে হাকচে-- 
নারেতে ঘুম-ন। দিনে সোয়ান্তি। মরতে শহরেই ব। আলে 
কেন ওরা। পাড়াগাবথে ত গেছমু_কেমন সবুজ ধান মাঠ 
ভর্তি-কত আ্ানাঙ্গপাতি--কি খাটি মিষ্টি ছুধ। 
সে পাড়াগ। আর নেই কাকী মা। এখানে দাম দিলে স্তবু 
চাঁল মেলে--ওখানে তাও না। আর যাদের পয়লা! নেই-- 
তাদের শহরই বা কি--পাড়াগাই বাকি! 
তা হোক মা--শহরের লোককে উত্তম-খুস্তম করে মার! 
কেন? কত রোগ ওর! সঙ্গে করে এনেছে জান? মনি বলছেল 
এবাব ম্যালোযারি ঘা হবে-- 
বউটি বলিল, ওরা! ভাবে শহরে অনেক টাক।--অনেক ধান, 
বড়লোকের! সবাই দয়্াবান। হাত পাগলেই পেট তরবে এই 
আশাই ত করেকাকী মা। 
অত আশ। ভাল নয় মা। কথায় বলে: 
আগত রেখে ধন্ম 
পিতৃলপোকের কম্ম। 
বউটি কুলের আচার জিত দিয়া চাঁকিতে চাকিতে কহিল, 
চমৎকার হয়েছে কাকী মা। আর দার! 
আআ আবাগেন বেটি--সব সকড়ি করে ফেলি, ছেলের জন্তে 
একটু রাখলি নি? | | 


৫২. 
বেশ ত+ কচি ছেলের জন্তে চিনি যদি তোর দরকার হয়ই নেনা 
চেয়ে আমার ঠেয়ে। কাটান-ছেড়া করার কি দরকার ছেল! 

পিসিম! চোখ টিপিয়৷ মুখ বাকাইয়! হাসিলেন একটু । 


সেদিন মণি জিদ ধরিল, টাকাগুলোর গতি কর মা, কোন্‌ 
দিন দর নেমে যাবে- 
হরিসুনারা বলিলেন, বেথার তত্বে-তাবাসে দিতে ভাল দেখায় 
বলে রেখেছিলুম । তা তোরা যখন বলছিন-- 
মণি বঙন্সিল, গোটি। চার পাচ রেখে দাও না হয়। 
না, নাঃ কিসের জন্গে রাখব । 
হিতেনের ছেলের তাতে--- 
পোড়া কপাল ! কথায় বলে ; 
মা বিস্বোলো। না বিয়োলো। মাপী-_- 
ঝাল খেয়ে মবে পাড়াপড়শী। 
নুবাদ ত ওই পন্যস্ত। এই যে “কাঠ'গুলে। ছ'মাস হ'ল 
নিয়েছে দিলে ফেরত? উদ্ভূটে ডাক্তারের উদ্‌ভূটে ব্যবস্থা ! কচি 
ছেলেকে কে আবার বারো মান দুধ-মিছরি খাওয়ায় শুনি? 
ওদের কার্ড ওর] নিষেছে--তাতে আমাদের কি ম1। 
নিক গে। 
গেঁজিয়া উপুড় করিয়া টাকাগুলি মেঝেয় ঢালিয়া দিলেন। 
পুরান টাকার আওয়াজ ভারি মিষ্ট । শব্দ হইলেই মনে হস 
গানের স্বর । কিন্তু গান মাত্রেই ত সুখের নহে--এ কথ। আর 
কে নাজানে! 


ক্রমে ক্রমে বন্ত্র-সমপ্যা উকি মারিল। সে যে অন্ন-সমস্যার 
মতই সঙ্গীন হইবে প্রথমট। কেহ বুঝিতে পারেন নাই। 

মণিদের বৈঠকথানায় তর্ক চলে, ছু'মাস পরে কাপড়ে ছেয়ে 
যাবে বাজার। আমেরিকার জাহাজ ভপ্তি মাল প্যামেফিকে 
পা বাড়িয়েছে । 

ম্যানচেষ্টারও কি ছেড়ে কথা কইবে? 

তখন কে কত পরবে কাপড়-- 
 শ্রকাশ উষ্ণ কঠে বলে, তাই পরো । তোমাদের লঙ্জ। 
নিবারণ হবে-_ছুঃখু ঘুচবে । সভ্য জগতে সভ্য থাকাটাই হ'ল 
গিয়ে আসল-ম্বাধীনত1 ত ফাউ। 

বড্ড বাজে বকিস নেক । চালের ছুভিক্ষ হ'ল আমাদের 
হাত ছিল কিছু? কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখছি তাতেই বা হাত 
কোথায়? এত সভাসমিতি--প্রতিবাদ অনুনয় বিনয়, হচ্ছে কিছুতে 
কিছু? 

প্রবাস উচ্চ কঠে হাঁপিয়। উঠে, তরকারিতে মশল! দিয়েছ 
অনেক। অনেক তেল-ধি-গরম মশলা,_নেই শুধু মুন। 
আমরা আবার খড়াই করি! 

কোন্‌ তরকারি রে? 

জানি না যাদের মুখের নেই স্বাদ-মনেতে নেই তৃষ্ণা -- 
তাক! আবার মান্থধ! অত্যধিক ক্রোধ হইলে প্রকাশ সেখানে 
খাকে নাশউঠিয়। যায়। 


প্রবাসী 


সি রাসিকাসিপাস্মিলীসিরা পিসি লাছি পা 


১৩৫২, 


পা পানি পাস লাসিশলস্পিি পি পিকে, পাতলা সা ৭২, পাস পিপি গা পাস্টিপাসদিশ 


বাড়ির; মধ্যেও সে ক্কোধের ধে শায়াটা গাঢ় হইয়াছে | হরিসুণধরী 
বকিতেছেন £ একে কাপড়ের ছুন্মুঙ্য তায় এত বড় ফাল! দিলে 
মানুষ বাচে! এমন দস্যি ছেলেপুলে-- 

হিতেনের বউ দোরগোড়ায় আসিয়া কহিল, ছেলেমেষেদের 
দোষ নেই কাকী মা, তাড়াতাড়িতে আসছিলাম বালতিট| নিয়ে__ 
কানা থোচ লেগে-_ 

হরিন্বন্দরী নির্বাক বিশ্বয়ে তাহার পানে চাহিলেন। দেই 
বিশ্মিত প্রখর দৃষ্টির ওলে চোখ তুলিয়া দাড়ান কঠিন। 

হিতেনের বউ মুখ নামাইয়া বগি, আমায় দিন কাকী মা, 
হুপুর বেলায় রিফু করে রাখব'খন। 

হরিপ্ুনদরী দৃষ্টি-আষ্নের উত্তাপ কে ঢালিয়া কহিলেন, রিপু 
করলেই ত নতুন করে দেয়। যায় না। ছু'তিন ধোপের কাপড় 
একেবারে ফালানাল| ! 

মণি বারান্দায় পা দিতেই বউটি চলিয়া! গেল। 


অবশেষে শোন। গেল-_চাল আট। নুন চিনির মত কাপড়েরও 
রেশন হইবে । তবে সে বাবস্থা করিতে মাস দুই চার হইতে 
পারে। ইতিমধ্যে পাড়ার ওয়ার্ড-কমিটির মারফত বাড়ি-পিছু 
একখানি করিয়। কাপড় দেওয়! হইবে--অবস্থা সচ্ছল হইলে মাথা 
পিছু পাওয়া যাইতে পারে। 

সকলের দেখাদেখি হিতেনও ফণ্ম পূরণ করি দিল । 

বউটি বলিল, কাপড় যদি পাও--কাকীমাকে একথান! দিও । 

হিত্তেন হাসিল, দেবে ত একখান।--তার আবার কাকী- 
মাকে ! 

না গো, ওর কাপড় ছি'ড়ে দিয়ে য' লজ্জায় আছি। 

বুঝলাম । কাপড় ওকে দিলেও তোমার লঙ্জ। ঘুচবে? 

ভিরুদ | 

তবুর কিছু নেই। তুমি না হয় বাড়িতে আছ--ছোড়া- 
খোঁড়া পরে থাকবে; নিদেন পক্ষে লেপের ওয়াড়--গামহ। কাগজ 
যাকিছুহোক। আমাদের আপিন করতে হয়--রাস্তার আইন 
বাচিয়ে চলতে হবে। দেখ সু, সচ্ছল অবস্থার দিনে ষে ক্রটি 
মানুষকে লক্জা দেম়--আপৎকালে তাই তার ভূষপ। ওতে 
অপরাধ নেই । 

বউটি অত বোঝে না, মনের ছুঃখে চুপ করিয়। থাকে। 

অন্থুসন্ধান-কমিটি হতে ষথাসময়ে হিতেনের নাষে পারমিট 
আদিল । সে মণিকে সেটি দেখাইয়া বলিল, একখান! ধৃতির 
পারমিট পেলাম দাদ! । 

মনি পারমিট দেখিয়! প্রসন্ন হইল ন|। 

আপনি কি পেলেন? ধুতি না শাড়ি? 

মণি অন্তরে জলিতেছিল, মুখে শুক্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, 
এক বাড়ি থেকে ক'জনকে পারমিট দেবে? এখনও ত ঢালাও 
দেবার অর্ডার হয় নি? 

তাহ'লে আপনি পাবেন ন।? 

মণি নীরস স্বরে কহিল, আচ্ছ। হিতেন, যাব আপিন হ করে" 
খবরের কাগজ পড়ে--পাচ দিকের খবর রাখে--তারা বদিধ্টাকা 


কহিল। ভালই ত। 


সাজে তাহ'লে কি ইচ্ছে হয় জান? 
ঞ 


কাঙ্ডিক 


হিতেন দাকণ অপ্রস্তত হইয়। আম্তা আমতা করিয়। কি 
বলিতে গিয়। দেখে--মণি সেখানে নাই | মণির আক্রোশের হেতু 
বুঝিয়া তাহার অপরাধের বোঝ! যেন হান! হইয়া ্াসে। সেত 
কমিটিকে বলিয়া! শুধু নিজের কাপড় লওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। 
তাহাদের খেয়ালখুশী মত যাহার ভাগ্যে যেটুকু লাভ হইল 
তাহাতে হিংলাই বা £কন--ক্রোধই ব! কিসের ? 

নিয্মাণ বউটির হাতে ধুতিখানি দিয়! বলিল, তুলে রাখ । 

বাঃ--বেশ মিহি ধুতি ত। পাড়টিও খাসা। 

হিতেন বলি, কত লোক এই দেখে হিংসেয় ফেটে মরছে 
জান ? 

হিংসে? 

ইহাগো-মণিদাকে দেখালাম, মুখ কাল করে চলে গেলেন । 

$র। পান নি? ্‌ 

নাও তাই তরাগ। 

এন সময়ে ঘড় ঘড় ঝন্‌ঝন্‌ শক হইছে লাগিল। দু'জনে 
খর হইতে বারান্দায় আদিয়। দেখে দেয়াল ঠেসান যে করেগেট 
টিনখানা এতদিন অকেজে। হইয়া! পড়িয়াছিল-- সেটিকে মণি, 
হরিস্ুন্দরী, তাহার পনর বছরের নাতনী দুলালী এবং সাত 
বছরের নাতি মণ্ট, টানিয়। বারান্দায় তুলিতেছে। 

হিতেন ও তাহার বউ বারান্দা হইতে সরিয়। গেল । 


পরের দিন বৈকালে নিত্য অভাস মত হরিসুনারী বারান্দার 
ওধারে বসিয়াছেন। কণম্বরে বোঝা গেল পিসিম। আছেন। 
আর কে আছেন না-আছেন--হিতেনের বউয়ের দেখার সুযোগ 
কম। কেন না, করোগেট টিনে বারান্দাট। দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে । 


আয়েষার মুখটি ভার 

হাসিখানি কেড়ে নিল কফেযে 
স্বামী তার ফেরে নাই 

বহুকাল হয়ে গেল সেঘে। 


চুল সে তরবাধবে না, 
তেল সে ত মাথবে না, 
ভাবে খালি দিন রাত 
সে কফি ফিরে আস্বে না? 
-জ্রীন্ধীর খান্তগীর 


জোঁয়ার-ভাটা 


৫৩ 


হরিম্ন্দবীর গল! পাওয়া গেল। কাহাকেও গোপন করি 
নহে--যেন অপর পক্ষকে শোনাইবার জগ্তই এই আলোচন।। 


আর ভাই, আলাদা বাড়ি না দেখালে ফাকিতে পড়ে 
সর্বন্থাস্ত। মণি ত বোঝে না-ভাবলে পরগাছাকে আপন 
করে নেবে। তা এক মালিক দেখিয়ে সব কাঠ আমার 
বাকসোয় বাখত । ছেলের মিছ্থরির ছুতো। করে €নই ষে 'কাঠ' 
নিজেন- সে হ'ল গিয়ে ছ'মাসের কথা । আবার কাপড়ের 
বেলাতেও দেখালেন ভূ! বাড়ি পিছু একথান কাপড়--তা 
কম্মকত্তাদের সলিয়ে-কলিষেে গর্ধোজাত করলেন । অথচ আমি 
ভাই-_ 

প্রথম পরিচযু হইতে আঙ্ক পধ্যস্ত কত রকম এবং কি পরিমাপ 
জিনিস দিয়াছেন তাভ।র সদীর্ঘ তালিকা নিখু'তি আবৃত্তি করিয়া 
হবিস্তনারী প্যাচ. কারিয়া পানের পিচ ফেলিলেন। 

পিসিমা বলিলেন, তা ভাই বেশ করেছ--বারান্দাটা ঘিরে 
আলাদা! করে নিয়েছ । এখন বাড়ি আলাদা দেখাতে পারলে 
কাপড়ও পাবে আলাদা । ূ 

ভরিম্রন্দরী বলিলেন, তাই ব্লছিনু -তোরাই বা কে আমরাই 
বাকে। কোন্‌ অজ পাড়ার্গায়ে বাড়ি, এক জাত নয়--কথ। 
বলার ছিরি ছীদই কি এক রকম! যার অভাবে সংসারে অচল 
“সই "ট্যাকাকে' ভোর! বলিল টাক! তোদের সঙ্গে ভাব জমবে 
কোন্‌ সুবাদে শুনি? 

প্যাচ, করিয়া আর একবার শব্দ হইল । 

পিচ ফেলার শব্দে মনে হইল--অনেকখানি ক্রোধ ও ঘৃণ 
সেই সঙ্গে বাতির হইয়া গেল। 
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রাকগীর বা] রাক্গৃহ একই স্বান। মগধ রাজ্যের প্রথম 
রাজধানী হিসাবে “রাঞগৃহ' নাম হয়েছিল। রাঁজগীরের এতি- 
হাসিক তথ্য জন্থন্ধে বিশদভাবে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। 
রাজগীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এভিহাসিক ও প্রত্বতাত্ত্িক খিবরণ এখনও 
পর্য্যন্ত জানাযায় নাই। সরকারের আনুকৃশ্যে রাজগীর ও 
নালন্দা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে । সুতরাং আশা করা যায় যে, 
কোন এক সময় রাজগীরের মাটির নীচ থেকে মহাভারতীয় এবং 
পৌরাণিক যুগের বহু অপ্রকাশিত কাহিনী সুপরিশ্ষ,ট হয়ে উঠবে। 

কাজগীরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এক অন্ধকার রাত্রে। 
অপরিচিত স্থানে এসে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখি আমার 
পায়ের কাছ থেকে যেন এক বিরাট, অন্ধকারের পপ সোজা 
উপরে উঠে আকাশে গিয়ে মিশেছে । | 

বৈশাখ মাস। বেশ গরম। পাহাড়েও গরম বোধ হচ্ছে । 
মেঘের খেলা নেই, কুয়াসাঁ নেই । আকাশের পটে অনস্তপ্রসারিত 
পর্ধবতমালাকে দেখে মনে হচ্ছেযেন বিপুল তরঙ্ষমালা বরাবর পৃ 
থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে । মাউণ্ট “এভারেষ্টে'র শৃঙ্গে যত ফুট 
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পর্ধ্যস্ত বরফ জমে, এখানে পাহাঁড়েরউচ্চতা তত ফুট হবে অথাৎ 
প্রায় হাজার বার.শ ফুটের কাছাকছি। পর্বতে এবং সমুদ্রে 
প্রকৃতির বিচিত্র লীলা! দেখা যায়, তবে এখানে সেরকম কিছু 
নেই | কেবল মাঝে মাঝে ঝড় হয়, ঝড় আড়াই দিন একইভাবে 
থাকে । একবার আমি বিপুলাচলে একখান! ছবিতে চার ইঞ্চি 
জায়গা রং তিন ঘণ্টাতেও দিতে পারি মি। শুধু এলোমেলো 
প্রবল হাওয়ার ঝাপ্টা কানে, চোখে, নাকে লেগে এমন অবষ্ঠার 
সষ্টি করলে যে বাধা ইয়ে নেমে আসতে হ'ল। রাঁজগীরের 
উচ্চাবচ পার্বতা পথে পায়ে হেটে ছ-পাত মাইল দরে চলে 
যেতাম। হিলিমিলি পায়ে-চলার পথগুলি এক একটি খেঙুর অথবা 
তালগাছের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে । একই জায়গায় বছু পথে 
যাওয়া যায়। একলা অজানা অচেনা বনপথে বিচরণের সে 
এক অপূর্ব আনন্দময় অনুভূতি | 

রাক্গীর থেকে সাত মাইল উত্তরে নালন্দা । চেনিক পরি- 
ত্রাজক হুয়েন-সাঁড. বলেছেন বিকশিত র্ু'কমলসমূহ নালন্দা 


বিরাট. অট্টালিকাগুলির সন্মুখে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সপ্টি করত। 


পরিব্রাক্ঘক ই-সিউ বলেছেন নন্দ 
নামক মহানাগ এই স্থানে বাস 
করত বলে “নাগ-নন্দপ' থেকে 
নালা! নামের উৎপতি হয়। 
নালন্দার দ্বাররক্ষীর কাছে গ্থায় 
দর্পন ইত্যাদি বিষয়ক ছটিল প্রশ্নের 
জবাব ঠিরমত দিতে পাকলে 
উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া 


যেত এরপ প্রবাদ আছে। 
তালগাছের ঝোপ, খেজুয 
গাছ, নাম-না-জাঁন] ছোট-বড় মানা 


গাছ, ধানক্ষেত মধ্যে ভগ্ন সৌধ- 
সমূহ ইত্যাদি দেখে মনে হল 
পুরাতনের আমেজটুকু যেন এখমও 


কাষ্ডিক 


এখানে লেগে রয়েছে। নালন্দা 
থকে পাহাড় সেই সাত মাইল 
দুরে । ধুসর নীল হাক্ষা বেনী 
রং তালীবনের সবুজের সঙ্গে যেন 
সুস্গতি রেখে চলেছে । হু-এক 
জন সুহৃদ, বললেন, “এই এঁতি- 
হাসিক ধ্বংসাবশেষগুলি আগে 
এঁকে ফেলুন ।” জবাব দিলাম, 
মাটির নীচে যে-সব ঘর পাওয়া 
গেছে সেখখলো আকা আর্টষ্টের 
পক্ষে অনাবশ্ঠক, ড্রাফটস্ম্যানের 
হাতে পড়লে প্রত্রতাত্তিক তথ্য 
প্রমাণ করবার ছ্ুবিধা হতে পারে। 
আমি রাজগীরে এসেছি এখানকার 
প্রকৃতিক পরিবেশের মধ্যে 
স্থন্দরের সঙ্গে অন্তরের গভীর যোগ 
গ্াপন করতে । 

এখানকাপন প্রকৃতির মধ্যে 
প্রথমেই একটা জিনিষ আমার 
মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করল, সেটি হচ্ছে এই যে, একই 
হানে বিভিন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি চমতকার ছবি যেন 
'নেচারের মধ্যে কম্পোজ? করা আছে--শুধু দেখবার চোখ 
থাকলেই হ'ল । পাহাড় আকাশের গায়ে মিশে দাড়িয়ে আছে । 
তালগাছ দাড়িয়ে যেন পাহাড়ের গায়ে চামর ব্যজন করছে। 
লাল, হলদে শাড়ি পরা মেয়েরা আকাশ, পাহাড়, টিলা ও 
সাপি সারি গাছপালার মধো যেন আরে একটুখানি বর্ণ- 
ধবচিত্োর স্বপ্টি করে। এখন “কন্পোক্ষিশনে'র অর্থ খানিকটা 
বলে রাখি । একটা “বিষয়বস্তু” ঠিক করে তার ফাষ্ট 
হণ্টারেষ্টকে ছবির আয়তনের মধ্যে এমন জায়গায় স্থাপন করতে 
হবে যেন “সকেও ইণ্টারেষ্ট, তাকে ক্ষুপ্ন না করে তার সৌন্দর্য্য 
বির সহায়তা করে । আর “থার্ড ইন্টারেষ্ট'--সে নিক্ষে থেকে 
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আর ছুটোকে সুন্দরতর করে তুলবে । আসলে “চার্ম” টুকু যেন 
কিছুতেই ক্ষুণ্ন না হয়। এই গোটা] হুবিখানাকে রক্ষা করবে 
ফ্রেম। যেমন ট্রামে বসে জানল দিয়ে রাস্তার এপার-ওপাক্র 
দেখতে বেশ লাগে অথচ পায়ে হেঁটে হাজার বার দেখে গেছি 
তবু লেই চির পুরাতন দুশ্ঠহ আগ্রহ সহকারে দেখি। যখন 
হেঁটে যাই তখন দেহটা! চলনশীল, অপধাতের হাত থেকে 
আত্মরক্ষা করবার জন্তে সব সময় থাকতে হয় সতর্ক, কিন্ত 
বিশ্রাম করে নিরুদ্িগ্ন মনে জানলার ভেতর দিয়ে চলন্ত ছবির 
মাল! মনে নানা অনুভূতির সঞ্চার করে। 

এদেশের পাহাড়ের বর্ণ-বৈচিত্র, ছবিতে রঙের প্রয়োগ 
স্থক্ধেও শিল্পীর মনে নানী ভাবনার উদ্রেক করে। এ"পিক 
দিয়ে পাশ্চাত্যের শিল্প-হচনার সঙ্জে আমাধের অনেক প্রভেদ। 
আবহাওয়ার দরুন ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের আকাশ, মাটি, গাছ, পাতা, 
ফুল ইত্যাদি সব কিছুরই বর্ণ 
বিভিন্ন । শীতের দেশের ছবিতে 
শিল্পীরা গা, লাল, কাল, সবুজ 
ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে 
ভাল লাগে বলেই । কারণ রডের 
গাড়তা তাদের চোখ ও মনের 
পরিতৃপ্তি সাধন করে ।৪৮ গরমের 
দেশ ঠিক তার উণ্টো, ফিকে 
সবুজ, হলদে, নীল ব্যবহার করে। 
প্রকৃতির রাক্য্যেও তাই--.-যেখানে 
বরফ পড়ে সেখানে গাছের দেহে 
পুক্ষ বাকল থাকে । জলে থে গাছ 
হয় তার গায়ে শ্বাওল। পড়ে । 

এখানে মনিয়ার মঠ এবং 
শোণভাঙার্ যেতে যে বাশগাছ 


বিকিনি ্ 


৫৬ 





দেখা যায় সেখলে চার-পাচ হাতেব্ন বেশী নয় এবং দেখলো 
ঝেপ বেধে দাড়িয়ে আছে । এই রকম অনেক কিছু আছে যা 
শিল্পীর চোখে পর্যবেক্ষণ করলে আনন্দ পাওয়া যায় | গল্প শুনলাম 
ভীমের সঙ্গে মললযুদ্ধে হেরে গিষে জরাসন্ধ যখন মৃতপ্রায় তখন 
এখানে শ্রীকৃষ্ণ মাটিতে বাণ মেরে তাকে জল খাইয়েছিলেন। 
সেই 'বাণ গঞ্গা" একটা অপুর্বস্ন্দর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে বনে 
যাচ্ছে । পাথরের রং রক্তাভ, পীত, শাদ1, কালো, সি ছরে আভা. 
বিশিষ্ট । ছোট ছোট প্রস্তর-ভ্তর পালিশ করা হয়েছে কয়েক 
শতাবী ধরে ঝরণার জলআ্রোত পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রবাহিত 
করিয়ে । যেখানে জল আছে সেখানে পাথর আরক্ত, পাশে 
ডান ্রিকে ধাপে ধাপে উচু হয়ে গেছে, রং একদম াদা-- 
মাঝে মাঝে হল্দে মেশানো, আরও নীচে কালো । পাথর এত 
রং কোথায় পেল? ফুলের পক্ষে বর্বৈভব স্বাভাবিক-_জিনিষ- 
পত্জেও রডের প্রলেপ দিতে হয়, ঘর বাড়ীতেও রং দিতে 
হয়। স্গ্টির সর্গুই রঙের খেলা । কাঞ্চনজঙ্ঘ! থেকে যে সা 
গলিত তুমার নামে তাকে ত্বর্ণবর্ণ বলে মনে হয় স্র্ধ্যরশ্মির 
জন্ত। রাজগীর পাহাড়ে আধ মাইলের মধ্যে পাথরের 
এত বর্ণ-বৈচিজ্য দেখে মনে বিশ্ময় লাগে । 

গৃধকুট খুঙ্ধদেবের সাধনার স্থান। সেখানে দাড়িয়ে একটা 
ছবির পরিকর্পনা মমে জাগল। প্রায় মিনিট দশেক ভাবলাম । 
আমাকে কেন্দ্র করে চক্রবাল পর্ষ্যস্ত বৃ টেনে যে আধখান! বৃত্ত 
সামনেখ্ী পেছনে দেখতে পেলাম তাতে লেষ পর্য্যস্ত এ সিদ্ধান্তে 
পৌছতে হ'ল যে, এদৃশ্ঠ আকা সম্ভব হবে না। এত অন্প্ 
যেকোন রেখার বঞ্চনে ধরা দিতে চায় না, যেন সুদূরেই 
থেকে যেতে চার ।; যেন কোন পুরনো আমলের ছবি বর্ষা- 
বাধলে বাপসা হয়ে গেছে । অথচ তার মধ্যে £মনি একটি 
মাধূর্যয আছে যার আকর্ষণ গভীর । আজ দেখি ছবির পটভূমিকায় 
আছে বৃহত্তর ছবি, অফুরস্ত যার এই্বধ্য, টুকরে! টুকরে! ছবি 


১৩৫২ 


সত সিসিক 





পাস্া্দিস্পিিাতিসপাসসিপস্পিপি 


দিয়ে তা শিল্পী এবং শিল্প- 
রসিকের রসবোধকে পরি- 
তৃপ্ত করে। 

ঠিক নদীর কুলের মতই 
পাছাড়ও  সমতলভূমির 
দঙ্গে আকাঁবাকা ভাবে 
একটা ছন্দ রেখে চলে 
যায় । নদীর বুকে নৌক 
ভাসে, পাহাড়ের বুকে মেঘ 
ভেসে যায়। একথান। মেঘ 
পাহাড়ের ওপর দ্বিয়ে ভেসে 
গেল, মনে হু'ল যেন প্রথর 
দুর্ধ্য-তাপে উত্তপ্ত পর্ববত- 
গাত্রে একখান! কালে হাত 
সান্বনার পরশ বুলিয়ে 
দিচ্ছে। এক পাহাড়ে 
ুষ্ধ্যের আলো বাধা পেয়ে 
আর এক পাহাড়ে ছায়! 


বিস্তার করে-_এক পাহাড় আলোকে উদ্ভাসিত হয়, আর 
এক পাহাড় হয় ছায়াবত। 

সপ্তপরণীর পাশে বসে নীচে তাকিয়ে মনে হ'ল যেন উপ্টে] 
রাজার দেশে এলেছি। পাখীরা সব আমাকে উপরে রেখে 
নীচ দ্বিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর ফিকে সবুজ, গাঢ় সবুজ, 
গাছগুলিকে মনে হয় যেন ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার 
ভন্ত একগ্রিত হয়েছে। একটু দুরে সবুজজ ও সোনালী দিয়ে 
যেন দাবার কোট বিছানো আছে। 

বিপুলাচল পাহাড়টি বিপূলই বটে । আকাশটাকে যেভাবে 
ও যে ভঙ্রিতে অধিকার করে আছে তা নীচের থেকে ওপরের 
দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। আবার ওপর থেকে শীচে 
তাকালে কত নীচে যে চলে গেছে তা টের পাওয় যায়। 

ছু-চারখানা কুঁড়ে ঘর তাও ভাঙ্গা, রিক্ততার বুকে যেন 
কোন রকমে টিকে আছে। নীচে চারদিকে হলুদে-সবুজে 
ধূধু করছে মাঠ তার পরে গ্রাম, গ্রামের পরে পাহাড়, মাঝে 
মাঝে ছোট বড় গাছ। এই স্রিপ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে যেন অগাধ 
শাস্তি 

পশ্চিমের একখান] কালে! মেঘ গর্জন সুরু করে দিয়েছে। 
ভেসে আসছে কালি মাখাতে মাখাতে পাঞ্ছাড়ের গায়ে, 
পাহাড়ের কোলে । দেখতে দেখতে পাছাড়-দেশে ঢল নামল। 
ধানের ক্ষেতে কচি ধানগাছগুলোর সুরু ছ'ল হাওয়ার তালে 
একই ছন্দে নৃত্য। 

রাতে প্রায়ই পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। দেখে 
মনে হুম্ব যে, পাহাড় অজ রক্রজবার মালা পরেছে অথবা 
কেউ যেন কালে! দেহে সিছুর মাথছে। পাহাড়ীর] অপরিসীম 
কষ্টদহিফণু । জঙ্গলে গাছের পাত! পুড়িয়ে কাঠ কাটবে-- 
বাজারে চ/ছিদ| আছে ঢের ৃ 

ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পাথরের সি'ড়ি বেছে আকাশের খিকট 
উচুতে বসে আছি। গয়া যাওয়ার যে প্রশঙ্ক পথ যাণগঙ্গার 


ফকলপসিিলাস পিসি সপপাসপসসিসিপাস 


হইতে এই জন্মোৎসবের বিবরণ জানিতে পারা যায়। সেদিন 
সম্রাটের দৈহিক ওজন লওয়] হইত | পূর্ববন্ভা বংসর হুইতে 
সার্টের ওজন ব্বদ্ধি হইলে দে বংসর উৎসবের অনুষ্ঠানাদি 
বহুগুণে বদ্ধিত হুইত। ওজন গ্রছণের পর সআট সিংহাসনে 
উপবেশন করিতেন এবং তৎপর নুরু, হইত রাজ্জ্যের আমীর, 
ওমরাহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিবাদন ও উপহান্ের পাল] । 
হীরা, মণিমাণিক্য, চুনী-পান্ প্রস্ৃতি মহার্থ রত্বরাজি হইতে সুরু 
করিয়া, বছ মূল্যবান বন্ত্রসস্ভার, হত্তী, অশ্ব ইত্যাদি যে-সমন্ত 
উপহার সম্রাট লাভ করিতেন তাহার মূল্য ২২,৫০,০০০ পাউণ্ডের 
অধিক । 

টাভাণিয়ে আওরংক্েবের রাজকোষে সাতটি সিংহাসন 
দেখিতে পান । ইছার মধ্যে একটি আগাগোড়া হীরকে খচিত । 
অপর ছয়টি চুনী, মরকত, মুক্তা ইত্যাদি বিবিধ রক্ররাজি দ্বারা 
অলঙ্কত। এই রাজকোষেই তিনি ১৬৬৫ গ্রষ্টাব্ধে বিশ্ব- 
বিশ্রুত যে হীরকখণ্ড দেখিতে পান পরবর্তী যুগে নাদির শাহ্‌, 
কর্তৃক তাহা কোহিনুর আখ্য। প্রাপ্ত হয়। টাভানিয়ে যে সময়ে 
ইহ! দেখিতে পান সে সময় তাহার মতে ইহার ওজন ছিল 
৩১৯২ রতি অথবা ২৭৯৯৬ ক্যারেট । কোহিনুর কোন্‌ সময়ে 
মোগল সম্রাটের অধিকারে আসে সে সম্বন্ধে মততেদ দৃষ্ট হয়। 
কাহারও কাহারও মতে ইহা পুর্ধ্বে মালব রাজের অধিকারে 
ছিল। আলাউদ্দিন খিলিজি মালবের অধীশ্বর হইলে ইহ! তাহার 
অধিকারে চলিয়া যায়। পরে ইহ গোয়ালিয়রের অধিপতি 
বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয় । মোগল সম্রাট বাবর তাহার নিকট 
হইতে ইহ! প্রাপ্ত হন এবং তধবরধি ইহা মোগল সম্রাটদের অধি- 
কারে ছিল। 

পুর্ববো্লিখিত ডবলিউ ভুক সম্পাদিত টাভানিয়ের ভারত- 
ভ্রমণবৃত্তাস্তে কোহিনুরের একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত পাওয়া 
যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার অভিমতই মুখ্যতঃ গৃহীত হই- 
য়াছে। তাহার মতে এই রত্বের মোগল অধিকারে আসিবার 
ইতিহাল ভিন্নন্ূপ। ইহা গোলকুগার অন্তর্গত কন্পর খনিতে 
সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ইহাই তাহার অভিমত । আবি- 
ফারের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় কর! সম্ভব হয় নাই-_তবে 
১৬৫৬ অথবা ১৬৫৮ প্রীষ্াবঝে মীর জুমলা এই হীরকখণ দত্রাট 
শাহজাহানকে উপহার দ্রেন। এসন্ন্কে অন্ক এতিহাসিকের 
মতও উদ্ধত কর। গেল :__ 
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সম্রাট শাহজাহান যে সময়ে কোহিনুর লা করেন সে জময়্ 
উহার ওজ্বন ছিল ৯০০ পতি অথব| ৭৮৭২ ক্যারেট । টাভানিয়ে 
যে সময় উহ! জাওরংজেবের রাজকোষে দেখিতে পান সে সময় 
উহ্থার ওজন অনেক হ্বাস পাইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। পালিশ করিবার সময় ইহার ওজন হ্রাস পাইয়া 
ভ্াকিবে বলিয়। এঁতিহাসিকগণের অনুমান । শাহঙ্কাহানের 
্বহ্যুর পর আওয়ংজ্েব কি ভাবে ইহায় অধিকারী হইলেন সে 


_ কোহিমুরের কাছিনী 
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স্বন্ধেও একটি ইতিহাস রহিয়াছে। সম্রাটের স্ব্যুর পর অন্ঠা 
বহুমূল্য রত্বরাঞ্জিসহ কোহিহুর তাহার কণ্ঠ কর্তুক আওরংজেবের 
হস্তে সমর্পিত হুয়। নুতন সম্রাট ইহাকে মযুর-সিংহাসনস্থিত 
ময়ূরের চক্ষুতে প্রোথিত করিয়া রাখেন। পারস্ত হইতে আগত 
কোন দূত ইহা লক্ষ্য করিয়া কোন এক নুযোগে এই 
সিংহাসনটি স্থানাস্তরিত করিয়া ইহার চক্ষুঃস্থিত রত্বখানি অপহরণ 
করিয়া পুনরায় মিংহাসন যথাস্থানে সগ্রিবেশিত করিয়া 
রাখিলেন। সুচতুর আগরংজেব ইহাদের অভিপ্রায় পুর্ববাহে 
বুঝিয়া ফেলেন এবং পুর্বব হইতেই একটি নকল কোহিম্থর ময়ুখের 
চক্ষুতে প্রোথিত করাইয়াছিলেন। ন্মুতরাং সে যাত্রা! কোহিহুর 
মোগল অধিকারচ্যুত হইতে পারিল ন1। 

১৭৩৯ গ্রাষ্টাকে আওরংজেবের অযোগ্য বংশধর মহম্মদ 
শাহের রাজখকালে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
দিলী আক্রমণ ও পুন কিয়! যে বিপুল সম্পদ নার শাহ 
পারুস্তে লইয়! যান তাহার মূল্য 9০০০০০০০ অথথ ৮০০০০০০০ 
পাউও। মোগল সম্রাটের ময়ুপ্-সিংহাসন, টাভানিয়ে বণিত 
সপ্ত সিংহাসন ও কোহিগুর সবকিছুই লুষ্টিত হইল। নিয়োক্ত 
বিবরণ হইতে নাদির শাহ কতক দিল্লী হইতে আহত সম্পদের 
পরিমাণ পরিস্ক,ট হইয়] উঠে £ 

২ ১010 1)500 20011080100 1993 উিখিওড 51009 
1700 407682110 টাটা 01 100010)) 11101) 07000100008 0169])04 


[]]) 1) 1100 (51001 ৯10000163200)10700751001700001001000 91 
1311)7077 10085 1760600010709100 01 ৯1000) 9৮1720701৮7 01 তা) 
0011৭ 0110 10018, 000 1)081 01 070 $161130113 1101 108 
10100 08101090109 0100 0101 আয 3070 110041010২5 71101 ৮08 আ10)৯ 
01 10001505 17011) 1106 10106170488011৮ 90110010001] 0076 
1101) 11101) 7001 801011৭01 1901111 00 000705] ৪ান৮ 19 
1518, 111081171) 10010 50100100018 11001005108 110 019 0090 
100৬ চা) 1000 ৮0110005000 £৮11016000007)10) 81৮৬ 
(06১(05 ৯01010], 11101 10017 0100 17010) ৮৫0 (001700 
11001111110 1)001)10 01 1ম (]5 05708) 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এই সময় কোহিনুরও নারির শাহের 
অধিকারে চলিয়া যায়। এই সমুজ্জল হীরকখণ্ডের অপূর্ব 
জ্যোতি: দেখিয়া নাধির শাহ ইছার কোহ-ই-মুর বা “আঞ্পোক 
গিরি €919900191)) 01 1487)6) আখ্যা দেন | ফরাসী 
পধ্যটক টাভানিয়েও ইহার যেরূপ উজ্জ্বল ছটার বিবরণ দিয়াছেন 
তাহাতে পরবস্ভী যুগে প্রদত্ত এই আখ্যা উপযুক্ত বলিয়া এঁতি- 
হাসিকগণ মনে করেন । 


কোহিহ্বর জট বসর পধ্যস্ত নার শাহের নিরাপদ অধি- 
কারে থাকিতে পারিয়াছিল। ১৭৪৭ গ্রীষ্টান্দে নারির শাহ 
নিহত হইলে তাহার পৌআঅ শাহ রুখ যুগপৎ সিংহাসন ও 
কোহিনুর অধিকার করেন। আলা মহস্মধ (মীর আলম ঝা) 
নিজ কোষাগারে বছ রত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন । োহিহরের 
খ্যাতি ভাহার কর্ণগোচর হইলে তিনি শাহ রুখের ক্ীকট হইতে * 
ইহ হস্তগত করিতে মনস্থ করিয়! কৌশলে শাহ রুখকে বন্দী. 
কছিয়া কোহিনুর াবি করেন। শাহ রুথ কোনক্রমেই 
কোহিনুর শক্র-হুন্তে দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাহার উপর অকথা 
ও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চলিতে লাগিল এবং তাহার ছুই চক্ষু 
উপ ডাইয়া ফেলা হইল। ইহা সত্বেও শাহ রুখ কোহিছছর হাঁত- 
ছাড়া করিতে সদ্মত হইলেন না? অগত্যা মীর আলম খ! 
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তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন । অন্ধ ও ধঞ্জ শাহ রুখ জীবনের 
শেষ দিন পর্ধ্যস্ত কোহিহ্রের অধিকার ছাড়েন নাই। মৃত্যুর 
কয়েক বংসর পুর্বে নিজ বংশধরগণের পক্ষে ইছ! রক্ষা করা 
অসস্তব হইবে মনে করিয়া কাবুলের ছুর্রাণি বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদ শাহকে তাহার পূর্বকৃত্ত উপকারের প্রতি- 
দানদ্বরূপ উপহার দিয়া যান। অতঃপর উদ্ভরাধিকারন্ুত্রে 
আহম্মদ শাহের পু তাইমুর সিংহাঁসনমহু কোহিহ্বর লাভ 
করেন। তাহার মৃত্যুর পর ইহা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ 
জামানের অধিকারে আসে। শাহ জ্বামান ভ্রাতা মহম্মদ 
করুক সিংহাসনচ্যুত হন এবং তাহাকেও অন্ধ করিয়া 
ফেলা হয় তথাপি শাহ জামান কোহিনুর. হস্তচ্যুত করেন 
নাই। ইহার ছুই বংসর পরে ইহা। তৃতীয় ভ্রাতা সুপতান সুজার 
হস্তগত হয়। যেকারাকক্ষে শাহ জামানকে অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখ! হইয়াছিল পরে তাহারই প্রাচীরাভ্যস্তর হইতে আন্তান্ত 
রত্বরাজিসহ লুক্কায়িত এই রত্রখানিও আবিষ্কৃত হয়, ইহা 
এলফিনষ্টোনের অভিমত। মহম্মদকে সিংহালনচ্যুত ও 
কারারুদ্ধ করিবার পর সুজ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ১৮০৯ গ্রীষ্টাঝে এলফিনষ্টোন সুজ্বার বলয়স্থিত যে 
সমুদ্বল হীরকথণ্ড দেখিতে পান উহাকেই তিনি টাভাণিয়ে 
বণিত কোহিনুর বলিয়া! মনে করেন। কিছু কাল পর মহম্মদ 
কারাগার হইতে পলাগপ্নন করিয়া মুক্সিলাভ করিলেন। মহম্মদ 
কর্তৃক সুজা সিংহাসনচ্যুত হন। 


১৮১২ শ্রীষ্টাবে শাহ জামান ও সুজার পরিবারবর্গ লাহোরে 
চলিয়া আসেন । তৎকালে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সুজার 
পত্ভীর নিকট ঠাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুত 
হন; উপরদ্থ তাহাদিগকে কাশ্মীর রাজ্যও প্রধান করিতে 
প্রতিশ্রুতি ধেন। এই সকল সহায়তার বিনিময়ে কোহিমুর হীরক 
খগডতিনি দাবি করেন। অতঃপর নুঞ্জা লাহোরে পৌছিলে রণঞ্জিং 
সিংহ কিছুদিনের জন্ত তাহাকে আটক করেন। সুজা কিছু 
কাল পধ)স্ত কোহিনুরের বিনিময়ে সঙ্ষির প্রস্তাব এড়াইয়া 
চলিলেন এবং ইহার মুল্যপ্বরূপ যে পরিমাণ অর্থ প্রদানের 
প্রস্তাব চলিয়াহিল তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন । অবশেষে 
রণজিৎ সিংহ শাহ সুঞ্জার পহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মতাস্তরে 
রদজিৎ সিংহ তাহার ধরবারে শাহকে আমন্ত্রণ করিয়! পাঠাইয়- 
ছিলেন। তৎকাল-প্রচলিত রীতি অনুসারে বন্ধু্থের চিহ্ত্বক্সপ 
পাগড়ি বিশিময় হইল । শাহ সুজা সাধারণ সামরিক শিরন্ত্রাণ 
লাভ করিলেন এবং রণজিং লিংহ সুজার পাগড়িস্থিত অমূল্য 
কোহিনুর লাভ করিলেন। এইরূপে ১৮১৩ খ্রীষ্টান্ে ভারতের 
সম্পদ ভারতে ফিরিয়া আসিল । ভরণপোষণের ব্যয় নির্ববাহার্থ 
সুজাকে পঞ্জাবের কিছু জায়গীর ও কাবুল উদ্ধারের প্রতিশ্রতি 
দেওয়া হই । ইহার পর সুজ] কাবুল হইতে পলায়ন করিয়] 
বিভিন্ন স্থান দরিয়া ও অশেষ ছুঃধ-্ধারিদ্্য ভোগ করিয়! 
লুধিয়ানায় চলিয়া! আদেন। এখানে তিনি এবং তাহার ভ্রাতা 


প্রবাসী 


পিপি লি র্সিলি পাপা পাপা সি সা সি সস সিপরস্ি  তাস্সি সিসি 
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শাহজাহান ঈ&  ইত্য়া কোম্পানী কর্তৃক সাদরে অত্যর্ধিত 
হইলেন। তাহাদের জন যথোপযুক্ত বঝির হুব্যব্া হইল। 


১৮৩৯ শ্রষ্টাব্ে প্রথম আফগান যুদ্ধের পূর্বে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের 
শাসনকালে শাহএ্ুজা ব্রিটিশ সৈষ্টের সাহায্যে কাবুলের 
সিংহাসমে আরোহণ করেন। কিন্তু দুই বংসর পর এই মুদ্ধে 
শোচনীয়রপে ব্রিটিশের পরাজয় ঘটে। ব্রিটিশের কাবুলস্থিত 
অমাতা এক অপমানকর সদ্ধি স্থাপন করেন এবং শাহ, 0 
সিংহাসন্য্যুতি ঘটে। : 


রণঞ্জিং পিংহ এই প্রকারে যে হীরকখণ্ড লাভ কঞিলেন 
দিল্লী ও কাবুলের জহুরীদের অভিমতে এবং এ পর্যন্ত যে সমস্ত 
এঁতিহাপিকের বিবরণ পাওয়া গরপ্নাছে তাহাতে ইহাই ঘে 


টাভানিয়ে বণিত আওরংজেবের রাজকোযদ্থিত হীরক তাহ! 


প্রমাণিত হুইয়াছে। এই হীরকখণ্ড যে সময় শাহ, রুথ, শাহ 
জামাল, অথব]! শাহ সুজার অধিকারে ছিল ততৎকালেই ইহার 
৮৩ ক্যারেট ওজন হাঁস প্রাপ্ত হইয়া ধাকিবে। ইহার অধিকারী 
গণ সম্ভবতঃ ইহার কিছু কিছু অংশ কাটিয়া অথের প্রয়োজন 
মিটাইয়া থধাকিবেন। রণজিং সিংহ তাহার জীবদ্দশায় দরবারে 
এই কোহিনুর ধারণ করিয়াছিলেন । তৎকালে ইহার জেেোতি: 
অনেকটা কমিয়! আলিয়াছিল। ১৮৩৯ শ্বীষ্টাকে রণজিতের 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি ইহা জগন্নাথের মন্দিরে জগন্নাথ- 
দেবের নিকট প্রেরণ করিবার অ লা জাঁনাইয়। যাশ। 
ভগবান আ্কঞ্চের ম্তমস্তকমণি মনে করিয়াই তিনি এই ব)বগ্] 
করিতে চাহিয়াছিলেন কিন] তাহা কে বলিতে পারে] কিন্ত 
তাহার ইচ্ছা! শেষপর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। তাহার 
নাবালক পুত্র ধর্শীপ সিংহ তাহার উত্তরাধিকারী বাঁলয়া পারত 
ন] হওয়া পরাস্ত ইহা র়াগারেই রক্ষিত ছিল। 

১৮৪৯ বষ্টানধে পঞ্জাব ব্রিটিশ রাজ্যতুক্ত হইলে শুতন বোর্ড 
অফ গবর্ণমেন্টের হস্তে ইহা অর্পিত হয় এবং তৎপর ইহা জন 
লরেন্দের হস্তে শস্ত করা হয়। একটি ক্ষু্র টিনের বাক্সের মধ্যে 
পুরিয়া লরেন্স ইহাকে জামার পকেটে এরূপ অগ্ঘমনস্কভাবে 
রাখিয়াছিলেন যে 'অচিরেই ইহার বিষয় তিনি সম্পূর্ণপপে বিস্মৃত 
হইয়া যাঁন। ইহার ছন্ন সপ্তাহ পর উচ্া বিলাতে মগারামী 
ভিক্টোরিয়ার নিকট পাঠানো! সাব্যস্ত হইলে উক্ত ঘটন! 
লরেন্সের স্মরণ হয়। তিন দ্রুতগতিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া 
ভূত্যকে দেই বাক্স সপ্থন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। সামান্ত কাচ 
খও মনে করিয়া ভৃত্য অনাদরে ইহ! ফেলিয়| রাখিয়াছিল। 
যাই োকৃ, অবশেষে এই মহামপি মহারামী ভিক্োরিয্লা সকাশে 
নিরাপদে প্রেরিত হইল। 


১৮৫১ খ্রীষ্টাবঝে বিলাতের এক বিরাট, প্রদর্শনীতে কোহিহুর 
প্রদর্শিত হয়। আমষ্টারডামের হীরক-কর্তন-বিশারদের দ্বারা 
আটজিশ দিলে ৮০০০ পাউও ব্যয়ে ইহা! কণ্তিত হয়। তদবধি 
উহ ইংলগাধিপতির অধিকারেই রহিয়াছে। 





ধু 


পেনসিলভানিয়ার পিট্সবৃর্গে গ্রীক পদ্ভতিতে নির্টিত মেলম ইন্ষ্রিটিউট 


জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় মান যুক্তরাষ্ট্র 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বিংশ শতাকীর মহাকুরুক্ষেত্ের অবসান হইয়াছে । দশ বংসর 
পূর্বে মানুষের যে-সব সমস্ত ছিল, এই যুষ্ধের মধ্যে 
তাহার সমাধান তো সম্ভবপর হয়ই নাই উপরস্ত তাহা 
আরও গভীর ভাবে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে । এই 
সকল ব্যাপকতর ও গভীরতর সমস্তার সমাধানকল্পে বিভিন্ন 
দেশের চিন্তাশীল রাষ্রনায়কের] যুদ্ধোভ্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা 
করিতে আরম্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশের শাসনভার 
আমাদের হাতে নাই। র্লাগ্্রের মারফত সমান্ধের সেবা 
বা কল্যাণসাধুূন আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে । তথাপি আমা- 
দের জননায়কগণও বসিয়। নাই। তাহারা নিজ নিজ 
অভিরুচিমত নামাধিধ পরিকল্পনা রচনা করিয়া প্রকাশ 
করিতেছেন। বোগ্ধাই পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পন] প্রভৃতি 
লইয়া সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে লেখালেখিও চলিতেছে 
বিস্তর । এই সময় মার্কিন যুক্ররাষ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 
এবং যুদ্ধের মধ্যে জনকল্যাণকলে বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ কার্ধ্য 
করিয়াছে এবং ফুদ্ধোত্তর যুগেও এই দেশটি বিবিধ সমন্তার 
সমাধানে দৃঢ়সঙ্ল্প হুইয়। কিরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহ! 
বর্তমানে আমাদের জানিয়! রাখা একান্ত আবহ্বক | গৃছ-নির্ঘ্াণ। 
্বান্থযরক্ষা, হাসপাতালাদি প্রতিষ্ঠা, গ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা! বিস্তার, 
বুক উপায়ে খাদ্য-সংরক্ষণ, কষি ও শিল্প এবং এতছ্ভয়ের 
উন্নতিকল্পে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, জলপেচ ব্যবস্থা, বেগবতী নী 
হইতে শদ্ধি আহরণপূর্ববক তাহা কৃষিকার্জ্যে ও গৃহস্থ 


উপকারে লাগানো প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যুক্তরাষ্র-সরকার হস্ত- 
ক্ষেপ করিয়াছেন। যে-সব সমস্তা আজ আমাদের সম্মুখে, 
তাহা সমাধানকলে যুক্তরাষ্রের অবলম্িত পশ্থাগুলি আমাদেরও 
বিশেষ কাজে লাগিবে। এই সব বিষয়ই একে একে এখানে 
বলিতে চেষ্টা করিব। বলাবাহুল্য, আমেরিক! হইতে প্রচারিত 
কাগজপত্রের তথ্যার্দির উপর নির্ভর করিয্াই এলব কথ 
বলিতে হইবে । 


গৃহ-নিশ্মাণ 


প্রথমেই ধরা যাক্‌, গৃহ-নির্দাণের কথা। এই মারাত্বক 
মহাসমরের মধ্যে আমরা বাঙালীর কতই না সমস্তার সন্মুখীন 
হইয়াছি। সিঙ্গাপুরে বোম! পড়িল, অমনি কলিকাতা জনশুন্ত 
হইয়াগেল। আবার শক্রকর্তৃক ব্রন্মদেশ অবিরুত হইয়া 
আসাম এবং পূর্ব-বাংলা যখন আক্রান্ত হইবার উপস্জীমি হইল 
তখন জনশুস্ত কলিকাতা নগরী পুমরায় লোকে ভি হুইয়া 
গেল। এই যুদ্ধের মধ্যে গৃ-নিশ্দাণোপযোদী ইট, কাঠ, চুণ 
তর্ক গবর্ণমে্ট-নিয়নত্রিত হইয়! সুছূর্লত হওয়ায় সাধারখ 
গৃহস্থের বাসোপযোগী ইমারত বা ঘরবাড়ী নির্মিত হইতে পারি- 
তেছে না, ফলে বাড়তি জনসজ্ঘের বসবাসের অন্বিধায় 
জবধি নাই। মুক্তরাত্রে অবলঘ্ষিত পদ্থাগুলি জাংশিক ভাবে 
জন্থত হইলেও লোকের এতথানি কষ্ঠ ও ছুর্ডোগ হইত না। 


৬৬ 


প্রধার্সী 


১৩৫২ 





[4.1 এতো কলিকাতার মত শহরের 
অবস্থা ৷ এশিয়া, অগ্্রেলিয়৷ ও ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশের নগরে ও গ্রামে বোমা- 
বিধ্বস্ত অঞ্লসমূহে ঘরবাড়ীর চিহ্রমাত্র 
নাই। সে-সব স্থলে মানুষের বাসো- 
গযোগী গৃহ পুনরায় নির্মাণ করিতে 
হইলে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন 
তেমনি অজত্র মালমশল] ও ক্রিপিষপত্রেরও 
আবশ্তক | বোমাধিধবস্ত অঞ্চলের গৃহাদি 
পুননির্দ্াণ কল্পেও যুক্তরাষ্ট্রের এই 
গৃহ-নির্্মাণ পদ্ধতি খুবই কাধ্যকর হইবে । 
আমেরিকায় এক নুতন ধরণের 
গৃহ-নির্দমাণের ব্যবস্থা হইয়াছে । যুদ্ধের 
মধ্যে বাসস্থানের জন লোকের যে ছুর্ভোগ 
ঘটয়াছে ইহা'4 দ্বারা যুদ্ধোত্তর যুগে তাহার 
হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। 
যুদ্ধের ভিতরেই সামরিক কার্ধ্ে 
নিয়োজিত শ্রমিকদের বাসগৃহ সমস্যা 
ইহা দ্বারা অনেকট। মিটানে! হইয়াছে। 
আমেরিকা যেমন আজব দেশ, তাহার কার্ধ্যও তেমমি 
অভিনব । এই গৃহ-নিশ্নাণের মধ্যেও তাহা! বেশ লক্ষণীয়। 
গৃহ বলিতে আমাদের মনের মধ্যে বা চক্ষের সন্মুথে কতক- 
গুলি জিনিষ ভাসিয়! উঠে। ভিত্তি বা মেঝে, প্রাচীর, 
ছাদ, বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ। দরজা, জ্কানালা, আসবাবপঞ্জ 
ইত্যাদি ইত্যাদি । মাফিনেরা এই সকল জিনিষই কনৃক্রিট, 
কাঠ প্রতৃতির সাহায্যে আলাদা! খণ্ডে খণ্ডে তৈরি করিয়া গৃহ- 
নির্মাণ করিতেছে । ইতিমধ্যেই তাহারা ইহার কার্ধযকার্িত। 
দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । লমরকার্যে নিয়োজিত শ্রমিকদের 
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তের প্রধান অংশ দেয়ালের উপর বসাইয়া গৃহ-মি্ীগকা সম্পূর্ণ করা হইতে 


৯) 8 চা. 
বল 





গৃহ-নিশ্দীণের প্রথম পর্ব | রন্ধনশাল] এবং স্লানাগারকে আনিয়া ভিতের 


উপর স্থাপন কর! হইয়াছে 


বাসস্থান সমস্তা সমাধানেই এইবপ গৃহের উত্তব, কিন্ত ইহা 
যেক্প স্থলভ ও বাসোপযোগ্গী করিয়া তোল] হইতেছে 
তাহাতে ইহা শী্ই সাধারণের, বিশেষতঃ স্বল্প-আয়ের লোকের 
বিশেষ গ্রাহ হুইবে | ধরুন একখাশি গৃহ নিশ্মাণ করিতে হইবে। 
কারখানায় ইহার মেবে, প্রাচীর, ছাদ, দরজ', জানাল, আসবাব 
লব প্রদ্তত। কারিগরগধ এই সব ছ্ষিণিস নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া 
গিয়া যথাযথ ভাবে বসাইয়া চুপ স্কি কি অন্তরূপ মশলার 
সাহায্যে বা পেরেক দিয়া আটকাইয় প্রিবে। দেখ! গিয়াছে, 
এইরূপ তিন প্রকোষ্ঠ ও ন্বানাগার যুক্ত একথানি গৃহ করিয়া 
"দিতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লাগে | 
ক্যালিফোণিয়ায় একখানি পাচ 
প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট গৃহের খগ্গুলি জোড়া 
লাগানো মাত্র চৌঝ্সিশ মিনিটের 
মধ্যে সম্ভব হুইয়াছ। 
এই॥ধরণে প্রস্তত “চলমান” গৃহের 
সুবিধা অনেক । ইহার অগ্রিদঞ্ধ বা 
জলগ্লীবিত হুইবার লল্তাবন! নাই। 
মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে এই ধরণের 
গৃহ বিশেষ সুবিধাজনক | প্রথমে 
সাড়ে ছয় হাক্জার টাকার মত এনপ 
একখানি গৃছ্থে খরচ পড়িবে । পরে 
এই পদ্ধতি অধিকতর প্রাহ হইলে 
অধিক সংখ্যায় প্রস্তত হইবে, ফলে 
ধরচাও হাজ্জারখানেক টাকার মত 
কমিক! .ঘাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, 
একথানি লাখারণ গৃছে তিনটি প্রকাষ্ঠ 
ও দ্সানাগায থাকিবে । এ তিনখাদির 
মধ্যে ছুইখানি হইবে শয়নাগার 


কার্তিক 


০ পিসিবি সিলািপনটি পাটি লাস লালা পোসছি লা লা লি লরি পালা পরি শি পিপি সিপিবি পাটি পাপ তপন ও 


আর একখানি হইবে ব্বাম্নাঘর | গি-আটা। 
বড়-ছোট শয্য। দেওয়া থাকিবে শয়ন- 
ঘরে। আর ইহার প্রাচীরে দেরাজ, 
প্রপাধন-সজ্জা! এবং ভাড়ার আটা 
থাকিবে । ঘরগুণপতে বৈহ্যতিক তার ও 
গ্যাসের নলও দেওয়া হইবে । 


আবার এই গৃহ-খগুগুপি জাহাজে 
করিয়া বিদেশে চালানও দেওয়া যাইবে । 
তের শত লোক বাস করিতে পারে 
এরূপ গৃহসমূছের বিভিন্ন খ্ড একখানি 
জাহান্জে বোঝাই করিয়াই বিদেশে 
চালানদেওয়া সম্ভব | শ্রমিকদের 
গৃহ-সমস্তা মিটাইতে মার্কিনেরা যে 
উপায় উত্তাবন করিয়াছে তাহাতে 
তাহাদের একটি নুতন ব্যবসায়ের পথ 
খুলিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহাতে 
যুদ্বোত্তর যুগে বিভিন্ন দেশের বিধ্বন্ 
অঞ্চল আবার সহন্ষেই গৃহ-পরিপুরিত 
হইয়া উঠা সম্ভব হইবে। 

যুদ্ধের মধ্যেই এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হুইয়! অনন্ত হইতে 
আরগু হইয়াছে । কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব হইতেই গত দশ বংসরের 
মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পবর্ণমেণ্ট গৃহ-সমন্তা সমা- 
ধানের জণ্ত আর ষে একটি পস্থা' অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও 
আমাদের বিশেষ ভাবে জানা আবশ্টক | কলিকাতার মত বড় 
শহরে এ পন্থা অনায়াসে অবলশ্বিত হইতে পারে । 

নিউইয়র্কে ১৯৪০ সালের সেন্সাস অনুসারে প্রায় পচাত্তর 
পক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে দশ লক্ষ লোক ছোট 
ছোট অন্ধকার কুঠরিতে বাস করিত । এইরূপ কৃঠরির ভাড়া 


ছিল মাসে কুড়ি টাকা । বল! বাহুল্য, স্ব্-আয়ের লোকেরাই এই 





৮০৮০ পা লািলী শালি পা পি পর 





শ্রমিবগণ দরজাসম্বলিত প্রধান প্রাচীপ্াটেকে তবরের স্বিতের সঙ্গ জোড়া দিতেছে 


জনকল্যাণ প্রচেষ্টায়ুমাকিন যুক্তরাষ্ট্র রর 
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গৃহের অভ্যন্তর-ভাগ নিশ্মিত হওয়ার পর প্রধান জানালাটিকে 


নামাইয়। ঘথাখ্বানে সম্িবেশ 


সব স্থানে বসবাস করিত। 'আলো-হাওয়াযুক্ঞ বাসোপযোসঈ 
একখানি প্রকোষ্ঠের নুুনতম ভাড়া! এ সময় ছিল পয়জিশ টাকা । 

দশ বংসর .পুর্ববে সমগ্র যুক্তরাষ্রে বেকার-সমস্যা নিরসনের 
জগ্ভ জোর প্রচেষ্ঠা নুর হয়। এই প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ সরকান্নী 
অর্থে স্বপ্প,আয়ের লোকেদের জন্ত বাসগুহ নির্শাণ। এই কার্য্যে 
এক নিউইয়র্ক শহরেই সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্ধ 
হয়। আমেরিকায় ১৯৩৩ পন পর্যাপ্ত সরকার বা মিউনিসি- 


ফ্ুপ্যালিটি কর্তৃক গৃহ-নির্মাণের কোন আইন ছিল না। এ 


বংসরেই শিউইয়র্ক রাষ্টে আইন বিধিবদ্ধ করিয়! মিউনিসি- 
প্যালিটিকে এইরূপ গৃহ-নির্্াণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৩৬ 
সালের জুলাই মাসে এই ব্যবস্থা অহ্যায়ী 
পয়তাল্িশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রার ছুই 
একর জমির উপরে একটি গৃহ নিশ্মিত 
হয়। এই গৃঙে তিন শত চুরাশি জনের 
বাসোপযোগী এক শত তেইশটি প্রকো্ঠ 
আছে, এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের ভাড়া 
মাসে কুড়ি টাক! আট আনা ধার্ধয হয়। 


কিন্ত ইহার অব্যবহিত পরেই উল্ত 
পরিকল্পন। অনুযায়ী বড় বড় বাড়ী 
তৈয়ানীর ব্যবস্থা হয়। তেত্রিশ একর 
জমির উপরে কুড়িটি অংশে বিভক্ত একটি 
চারতলা! বাড়ী প্রত্তত হইনি । এই 
বাড়ীতে ১,৬২২টি প্রকোষঠ এবং ইহার 
প্রত্যেকটির মাসিক ভাড়া! সাতাশ টাক! 
চার আন]। এই বাড়ীতে ৫,৯৪২ জন: 
বাস করে। গৃহখানি পুর্ব-পশ্চিমে এরূপ 
ভাবে তৈরী যে, আলো-হাওয়া প্রতি 
প্রকোঠেই প্রবেশ করিতে পারে। 





মেঝে, ছাদ ইত্যাদি পূর্বে খওড ভাবে নির্মাণ করিয়া পরে জোড়া দিয়া গৃহ-নির্বা 


প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সঙ্গে একটি জানালাসংযুক্ত বহিঃপ্রকোষ্ঠ 
এখান হইতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও উদ্যানক্ষেত্র সম্যক 
এই গৃহ এবং ইহার মত জন্ত যে-সব 
তাহার প্রত্যেকটিতে 


আছে। 
দৃষ্টিগোচর হয়। 


বড় বড় বাড়ী তৈরী হইয়াছে 


নৃতম গৃহে শিশুর সহিত ক্রীড়ারত দম্পতি । পিছনে একট 
প্রকাও ছানালার নিকটে সমবেত+প্রতিবেশীগণ 





কাপড় ধোলাই কারখানা, শিশুনিকেতন, ক্লাবঘর, শিল্পাগার 
এবং শিশু-বিদ্যালয় আছে । এই ধরণের গৃহের প্রকো্ঠগুলি 
সাধারণতঃ এরূপ লোককে ভাড়। দেওয়া হয় যাহাদের 
আয় ভাড়ার জনুযুন পাচ গুণ। 
উপরে যে গৃহের কথা! বর্ণিত হইল 
তাহার আদর্শে অনুরাপ ভাড়ায় অপেক্ষা- 
কৃত ছোট-ছোট বাড়ীও বিস্তর নির্মিত 
হইয়াছে । কিন্তু যাহাতে প্রত্যেক 
প্রকোষ্ঠ বা ঘরের ভাড়া আরও কম হয় 
এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের লোকের 
বসবাসের পক্ষে সুবিধাজনক হুয় এজ 
নৃতন ধরণের আরও গৃহ নির্মিত 
হইতেছে । ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
৩৯৭৭ একর জমির উপর নির্মিত একটি 
গৃছের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । এই ডবমটি পচিশটি অংশে 
বিভক্ত । ইহাতে মোট ২,৫৪৫টি ঘর বা 
প্রকোষ্ঠ আছে। এখানকার মোঁট 
অধিবাসীর সংখ্যা ৯,৩৪৭ জন । প্রত্যেকটি 
ঘরের ভাড়া! মাসে জাঁড়ে সতর টাকা। 
-. গৃহের মধো পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদ 
মু সবই আছে। রগ 


নিউ ইয়র্কে সরকারী অর্থে এ পর্য্য্ত 


রী | জনকল্যাণ প্রচেষ্টার মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 


এ শক তিশিপাশ্ললপশপিতিপপিতশীতপ-লী প পাতাল শি 


যত বড় বড় বাড়ী নিম্মিত হুইয়াছে তাহার মধ্যে ১৯৪০ 
সালেন্ড মার্চ মাসে সমাণ্ড একটি গৃহ সকলের শীর্ষস্থান 
অবিকার করিয়া আছে। এই বাড়ীটি ৬১৯২ একর জমির 
উপর নির্ষিত। ইংরেজী “যা? অক্ষরের আকারে আটাশটি 
অংশে বিভজ্ত। ইহাতে প্রকোষ্ঠ আছে ৩,১৪৯টি এবং 
বসতি করে ১১,০৬২ জন প্রতি প্রকোষ্ঠের ভাড়া মাসে সতর 
টাক' পনর আান1। যুঙ্ছের পূর্বেই এরূপ আর একটি গৃহ-নির্্মাণ 
আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু যুদ্ধের গতিকে শেষ হইতে পারে 
নাই। এই গৃহটি উপরোক্ত গৃহকেও হার মানাইবে। 
এই গৃহটি ৩,৫০১টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, এখানে ১৩,০৪০ 
জন জোক বাস করিতে পারিবে । 

এাবশ সরকারী অর্থে যে-সব গুহের নির্মীণ-কাধ্য সম্পূর্ণ 
হইয়াছে এবং যে-সব সম্পূর্ণ হইতে এখনও সামান্ক বাকী আছে 
তাহা সংখা! মোট চৌদ্দটি। প্রায় সাড়ে উনঞ্জিশ কোটি টাকা 
ইহাতে ব্যয় হইয়াছে । এই সব গৃহে জাড়ে সতর হাজার 
প্রকোষ্ঠে সাতষটি হাজারেরও উপর লোকের বাসস্থানের 
সংকুলান হইয়াছে। আরও চৌদ্দটি এইবপ গৃহ নির্মাণের 
পরিকপ্পন! আছে । 

যুদ্ধের মধো “চলমান গৃহ নির্মাণের যে পরিকপ্পনা কার্যে 
পরিণত করা হইয়াছে তাহ] যুদ্ধোতর কালে বিভিন্ন দেশে 
পবশ্প আয়ের লোকের পক্ষে যেমন হিতকর হইবে, নিউইয়র্ক 
শহরের উক্তরূপ গুহ-নির্মীণ পরিকল্পন] ব্যাপকভাবে অগুস্থত 
হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের বাসগ্ান সমন্তা অনেকাংশে লাঘব 
ইইবে। ব্াষ্-পরিচালনার দায়িত্ব ভারতবাসীর হস্তে এখনও 
আসে নাই। এদেশের বিভ্তশালী ব্াক্তিরা কি মুনাফার অংশ 
কিঞিৎ কমাইয়। স্ব্ন ভাড়ায় বাসোপযষোগী গৃহ নির্মাণে অগ্রসর 
হই/বন না? 


ভশধাশ্ছ-সংরক্গণ 
সন্প্রতি পগিত জবাহরলাল নেহর বলিয়াছেন, যুদ্ধ থামিয়া 
গেলেও সামরিক প্রয়োজনে যে-সব হাসপাতাল ভারতবর্ষের 
বৈভিন্ন জনপদে প্রতিিত হইয়াছে তাহ। যেন বন্ধ করিয়া দেওয়! 
না হয়। বস্ততঃ আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবক্ষাকল্পে সরকারী 





উত্তর পশ্চিম যুক্তরাষ্থ্রে একটি ক্ষুলগৃহ । 
1) মির্্দাণ-কাখ্য অতি ভ্রুত সম্পন্ন হয় 





এ ধরণের গৃহের 


৬৯ 


মুক্তরাষ্রের একট গ্রাম্য বিদ্তালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান 


কি বেসরকারী যতটুকু ব্যবস্থা! এ পর্য্যস্ত হইয়াছে তাহা প্রয়ো- 
জনের তুলনায় নগণ্য। কয়েক বংসর পূর্বে হিলাব করিয়! 
দেখ] গিয়াছিল, বঙ্গদেশে প্রতি চল্লিশ হাক্গারে একজন মাঅ 
চিকিৎসক আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপে 
সম্ভবে? আগ্ঠান্ত বিষয়ের মত জনস্বাস্থ্রক্ষা সম্পর্কেও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে কিকি পদ্ধতি অবলম্থিত হইতেছে তাহাও সপ্প্রতি 
জান। গিয়াছে। 

যুক্তরাষ্ট্রে পল্লীতে জনপদ্দে সমবায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা হইতেছে। এইন্ূপ হাসপাতালের একটি বিবরণ 
দিতেছি। টেনেসি জেলার আমছা্টে পাচ বংলর পূর্বে মাত্র 
চারি জন লোকের মাথায় এই ধারণাটি উদিত হয় ঘে, স্বপ্ন 
পুঁজি বা স্বল্প আয়ের ব্যঞ্তিদের চিকিৎসার সুবিধার জন্ত একটি 
সমবায় হাসপাতাল স্বাপণ করা 
যায় কিনা । প্রথমে সামান্ত পুঁজি 
লইয়! একটি গৃছে রগুন-রুশ্বি, 
সাতটি রোগীর শয্যা এবং অত্য'- 
বন্টক জিনিষপত্র সহ এইরূপ 
হাসপাতাল খোলা হয়। ইহার 
এগার মাস পরে ১৯৪০ সালের 
১০ই সেপ্টেম্বর এই গৃউইনী সে 
আরও চৌস্ছটি প্রকোষ্ঠ নির্শিত 
হইল। ইহার পরে ক্রমে সমগ্র 
বাড়ীটিই দ্বিতল করা হুইয়াছে। 
শয্যাসংখ্যাও বদ্ধিত হুইয়াছিল। 
চারিজন পদস্য লইয়া এই সমবায় 
হাসপাতাজটি, আরম্ভ হইয়াছিল, 





যুককরাষ্্রের একটি গ্রামা বিছ্ালয়। 


আর এখন এই হাসপাতালের চাদাঞ্ধাতা সদস্যসংখ্যা হইয়াছে 
১৪৭০ জন। পাঁচ বৎসরে একটি মাতিবৃহৎ জনপদে এতগু্সি 
সদসা বিরপে ইহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আগ্রহাখিত 
হইল সে কাহিনী খুবই কৌতুহলোদ্দীপক | 


ওলকাহামার এল.ফ নগরীতে একটি সমবায় হাসপাতাল 
আছে। সেখানে গিয়া সমবায় হাসপাতাল পরিচালন] কিরপে 
সম্ভব কোন কোন লদস্ত তাহা! দেখিয়া লইলেন। হিসাব- 
পত্ররক্ষা, টার্দা আদায় প্রভৃতি কাধ্য হইতে চিকিংসকগণ 
মুক্ত । তাহার রোগী চিকিৎসায়ই সর্বক্ষণ নিয়োজিত | 
চিকিৎসকের উপর ভার দিয় রোগী নিশ্চিন্ত । কারণ সে 
জানে অনাবগ্ঠক বোধে বা অর্থলোভে চিকিৎসক তাহার 
উপর কোনরূপ অক্ত্রোপচার বা জযথা ওষধ প্রয়োগ করিবেন 
না। সাধারণ লোকে সমবায় হালপাতালের দিকে এই 
কারণে বেশী ঝুকিয়াছে যে, মাসান্তে দেয় চাদ] দিলেই 
চিকিৎসকের প্রাপ্য সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। 
কি উপায়ে রোগের উপশম হইবে 
এবং কি উপায়েই বা তাহার মূল 
কারণ বিদুপিত হইবে চিকিংসকগণ 
তাগার উপায় করিয়া ধেন। 
সমবায় হাসপাতাল সুষ্ঠু ভাবে 
পরিচালিত কমিতে হইলে দুইটি 
বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখিতে 
হইবে ০১) আর্থিক বা বৈষয্মক 
দিক সম্পূর্ণ অ-চিকিৎসকদের হাতে 
রাখিতে হইবে, (২) চিকিৎসা- 
বিষয়ক যাবতীয় কার্ধ্য চিকিৎসক- 
গণের হস্তেই »স্ত থাকিবে। 
আমহার্টে নয় জন সদণ্ত লইয়া 
একটি বোর্ড গঠিত হয় । তাহার! 
সরকারে আবেদন করিয়া ১৮৪০) 


ড/নদিকে স্কুল-বাস: 





ইঙিয়ানা টে আধুনিক কালে নির্সিত পাশাপাশি অবস্থিত ছুইটি রাজপখ 


১৩৫২ 


১০ই মে এই হাসপাতালটি 
স্থাপনের অনুমতি লা করেন। 
প্রথম প্রথম কেহ তাহার্ষের অভি- 
প্রায়ের অন্থমোদন করিয়াছে, 
কেহ বাকরেনাই। কিন্ত হাস- 
পাতাল প্রতিষ্ঠার পর যোগ্য 
চিকিৎসকের অধীনে চিকিতসিত 
হইয়া যখন ঠাদাদাতা সভ্যগণ 
নিঃসন্দেহে উপকৃত হইতে লাগিল 
তখন সাধারণে "ইহার দিকে 
ঝুঁকিয়া পড়িল। একটি ক্ষুত্র 
জনপদে ঘেরপ সাফল্য লাভ করা 
গিয়াছে, ব্যাপক ভাবে তাহাতে 
আরও সাফঙস/লাভ সন্তব। 
আমার্দের দেশে যেখানে হাস- 
পাতাল এবং ডাক্তার ছুইয়েরই 
অভাব এবং যেখানকার লোকের 
জীবনযাত্রার মান শিতাস্তই নিয়গুরের, সেস্থলের পক্ষে সমবায় 
হাসপাতাল একান্ত প্রয়োন্ধনীয়। কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া 
আমহা্টের আদর্শে হাসপাতাল যদি প্রত্তিঠিত করা যায় 
তবে সেখানে যোগ্য চিকিংসকের অধীনে থাকিয়া রোগ প্রশমম 
এবং রোগের মূল কারণ বিদুরণ উভয় দিকেই দরিদ্র দেশবাসী 
উপকৃত হইতে পারিবে । 


এ তো গেল একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের কথ! । সমগ্র মার্কিন 
যুক্তরা্ এই দ্বিতীয় মহাসমরে সৈঙদের খাসা রক্ষার জন্ত যে- 
সব আয়োজন করিয়াছে তাহ! হইতেও শিখিবার অনেক 
কিছুই আছে। এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরে মধ্য-আফ্রিকায় এবং 
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগত্ীয় অঞ্লসমুছের জঙ্গলে পর্ধ্যস্ত সৈম্তদের 
যাইতে হইয়াছে। ম্যালেরিয়', ডেগ্রু, আমাশয়, টাইফয়েড 
প্রভৃতি যে-দব রোগ-বীজাণু & সকল অঞ্চলে রহিয়াছে 
তাহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়] সামরিক বাঞিনীর পক্ষে কিছুই 
আশ্চধ্যের বিষয় ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যথাসময়ে 


কান্তিক 


প্রতিষেধক পন্থ! অবলব্িত হওয়ায় 
দমূহ বিপদের হাত হইতে রক্ষা 
পাওয়া গিয়াছে । রোগ-বীজাণুবাহী 
মশা, মাছি ও নানারকম কীট- 
পতঙ্গের হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
জঙ্গ যুদ্ধের পুর্ব হইতেই গবেষণ! 
চলিতেছিল। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের 
একটি ঙ্কটপুর্ণ সময়ে এই সবের 
প্রতিষেধক এডিডিটি' নামক একটি 
পদার্থ আবিষ্কাত হুইয়াছে। এই 
পদার্থটি বারা মশা, মাগ্ছি, ছার- 
পোকা ও অষ্তান্ত কীটপতঙ্গ 
মারিয়া ফেলা যায়। ইহ একরূপ 
চুণাকৃত গুঁড়া, কাপড়-চোপড়ে 
মিশাইয়া দিতে হয়। বিমান 
হইতে এই গুঁড়া জলে ফেলিয়া 
দিলে সেখানকার মশা মরিয়া যাইবে, আর ডিম পাড়িতে 
পারিবে না। পূর্বকালে টাইফয়েড ব্যাধিতে সৈন্য-বাহিনীর 
সর্বনাশ হুইয়! যাইত । নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান একারণ 
বাধ হুয়। ১৯১৮ সালে সোভিযেট বাহিনীর বিস্তর সেন! 
এই রোগে মার] যায়। কিন্ত এক বংসর পুর্বে নেপ-ল্‌সে 
দৈপ্-বাহিনীর মধ্যে টাইফয়েড স্মারস্ হইলে এই “ডিডিটি'ই 
ব্স্তরির কার্য করিয়াছে, কারণ ইছা টাইফয়েড বীজাণুও 
ধ্বংস করে। যুদ্ধোতভর কালে “ডিডিটি' বিভিন্ন দেশে প্রচলিত 
হইলে তথাকার অধিবালিবন্দকে বছ রোগের হাত হইতে মুক্ত 
করিবে । পিফিলিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক 
এই যুদ্ধের মধো আবিষ্কিত হইয়াছে এবং এই দব রোগ 
নিরাকরণে প্রযুক্ত হইতেছে । যক্ধারোগের প্রতিষেষক এখন 
পর্ধ্যস্ত তেমন কিছু আবিদ্ধিত ন! হইলেও ইহার কষ্ট লাঘব করার 
চেষ্ঠ! চলিতেছে । ইহার প্রতিষেধক আবিষ্কারেও চিকিৎসকগণ 
লিড রহিয়াছেন। 

জনস্বাস্থ্যরক্ষার উপায় এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক 
আবিফ্ষার ও প্রয়োগে রা্র-সংঘ দ্বারা সমান্ষের বিশেষ 
উপকার লাধিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের চিকিতৎসকগণের 
অভিজ্ঞত| তখন সর্বপাধারণের গোচরীভূত হুইবানর উপায় 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমর অস্ত্রে এন্দপ কোন প্রতিষ্ঠানের 
অভাব খুবই অনুভূত হুইবে। 


জনশিক্ষা 


আধুনিক কালে শহুর ব্যবসা-বাণিজ্যের মত শিক্ষা-সংস্কতিরও 
কেন্দ্রস্থল । স্কুল কলেজ বিশ্ববিপালম়্ জারস্বত-সমাজ শহরে 
কতই না আছে। অর্চচ পঙ্গীতেই জনসংখ্যার বেশীর ভাগ 
বাস করে। তাহাদের শিক্ষা-সংস্কতির কিরূপে উন্নতিসাধন 
করা ঘাস তাহা! জর্ধধাথে বিবেচ্য । মার্কিন মুক্তরাধ্রের 


মান্কগণ এ বিষয়েও ধুবই অবছিত হুইয়াছেন। মিউইয়রঁ 


টের বিভিন্ন জেলায় এই জন্ত যে-ঘে পন্থা জবলম্বন করা 
হইয়াছে ভাঙা প্রণিধানযোগ্য। সেখারন পূর্বে পাড়া 
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অমেপিকান যপ্ত্রের সাহাযো একটি রাস্তার উপর কাকর বিছানে। হইতেছে 


পাড়ায় স্কুল ছিল | ইহাতে প্রত জনপদের লোকসমস্তির মধ্যে 
রেষারেষি দলাদলি লাগিয়াই থকিত, আর অর্থাভাবে উপযুক্ত 
শিক্ষক বা শিক্ষা-সরপ্াম কিছুই সংগ্রহ করা যাইত না। 
বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলের কোন কোন জেলার কথা এখানে 
ৃষ্টাত্ম্বরূপ উল্লেখ করা চলে । ম্যাটিকুলেশন পনীক্ষা্থা প্রত্তত 
করিবার জঙ্ক ছুই তিন মাইল, এমন কি এক মাইল অস্তরেও 
এক সময় উচ্চ ইংরেজী বিস্ালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পাড়িয়াছিল। 
অথচ একটি উচ্চ ইংরেজী বিষ্তালয় পরিচালন! করিতে হইলে 
মাসে যে পরিমাণ খরচ তাহার সামান্ক অংশও দরিদ্র গ্রামবাসীর 
দিবার শক্তি নাই। এ কারণ কয়েক বংসরের মধ্যেই অনেক 
স্থল উঠিয়া গিয়াছে, যেগুলি উঠিয়া যায় নাই সেগুলিও 
অর্থাভাবে জীবম্মত হইয়া আছে। 


এই ধারা শুধু বঙ্ষদেশে নহে অগাগ্ত দেশেও আছে, এমন 
কি আধুনিক সভাতার পীঠস্থান আমেরিকাতেও আছে । তবে 
সেখানে ইহার প্রতিষেধকল্পে চেষ্টাও ইতিমধ্যেই সুরু 
হইয়াছে । নিউইয়কের পলী.আঞচলেও এইন্রপ বহু বিদ্কালয় 
ছিল, কিন্ত ছেলেদের সু্টুভাবে শিক্ষা দ্রিতে হইলে যেরূপ 
শিক্ষিত (081176(1) শিক্ষক এবং উপযুক্ত সরঞ্জাম আবস্কক তাহা 
এ সব স্কুলে সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না । সেইজন্ 
সেখানেও জেলায় জেলায় বছ গ্রাম ও পল্লী লইয়া! কেন্দ্রীয় 
স্ুল প্রতিষ্ঠ! করা হইয়াছে । দুরবস্তাঁ ছেলেমেয়ের! বাসে বা 
অঞ্টবিধ যানবাহনে প্রতিদিন এখানে জাপিসু! পড়াশুনা! করে । 

বিগত ১৯২৫ সাল হইতে নিউ ইয়কে এইরূপ কেন্দ্রীয় ফুল 
প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। এই হিতকর পদ্ধতিটি এতই জন হইয়। 
উঠিয়াছে যে ঝুড়ি বংসবের মধ্যে চার হাঞ্জার স্কলতিন শত 
এগানটি কেন্দ্রীয় কুলে পণ্রণত হইাছে। গ্রামাঞ্চলের ফোন বড় 
গঞ্জে বা বড় রাষ্তার চৌমাথায় এইবপ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যাহাতে 
ছুলের এলাকার মধ্যবর্তী ছেলেমেয়েরা আসিয়া এখানে পড়া- 
শুনা করিতে পারে | ব্রান্তাধাটের প্রলার ও যানবাহনের উন্নতি 
এরূপ কেন্দ্রীয় কুল প্রতিষ্ঠায় কম সাহায্য করে মাই, চূরছুরাস্ত 
হইতে হাআছাত্রীত্া এখানে আসিয়া পড়াগুন। করিতে পারে। 


প্‌২ 


ছেলেমেয়ের! কোন্‌ কোন্‌ 
স্কুলে পড়িবে তাহা জাগে হইতেই 
ঠিকক রিয়া দেওয়! হয়। এক একটি 
স্কুলের এলাকাকে “চুল ডি্রিষ্ট' 
বলা হইয়াছে । বল] বাহুল্া, 
এই কার্য সরকার-অন্ুমোদিত । 
এই সব স্কুলের পরিচালন-ভার 
স্থানীয় চাষী ও অজ্ঞান লোকের 
উপর । বাহিরের লোকেরা 
তাঁহাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে না। বহু গ্রাম মিলিয়া 
এই স্কুল স্থাপিত হওয়ায় ইহার 
আধিক জঙ্গতিও যথেষ্ট। সুষ্ঠ 
ইমারত, সুন্দর আসবাবপত্র, যোগ্য 
শিক্ষক,উপযুক্ত শিক্ষা-সরঞ্জাম-_এ 
ধরণের গুলে কোনটিরই অভাব” 
নাই। গ্রন্থাগার, বন্তৃতাগার, অভভি- 
নয়-গৃহ, পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্রের দোকান সবই এখাশে রহিয়াছে । ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থারও অভিনবত্ব আছে । আমাদের দেশের ডাঁয় একটি 
কেন্জ্রীয়টি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমত, স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি 
আদৌ দুটি ন! রাখিয়া, সকল স্কুলেই একই রকম পাঠ্যতালিকা 
অনুসরণের রেওয়াজ এই সব বিদ্বালয়ে নাই । সাধারণ শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে যে অঞ্চলে স্ুলটি প্রতিঠিত সেই অঞ্চলের অধিবাসী- 
দের উপযোগী বিশেষ শিক্ষাও এখানে দেওয়! হুইয়! থাকে । 
গার্ঞ্্য বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ব্যবসাবিদ্ভা, শারীরচর্চা, 
সেবা, কৃষি, সঙ্গীত, অভিনয়, পাঠাগার-পরিচালন প্রস্ভৃতি বিবিধ 
বিষয়ও উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা ছেলেদের শিক্ষা দেওয়] হয়। 


কেন্দ্রীয় খল অঞ্চলে ছোট ছোট স্ুলগুলি উঠিয়া! গিয়াছে, 
তবে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্ত স্থানে স্থানে ইহারই অধীনে 
পাঠশালা! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর কেন্দ্রীয় স্কুলের 
আদর্শে আমেরিকার অক্কত্রও “শিক্ষা-জেল1' গঠনের আয়োজন 
হইতেছে । মার্কিনদের এই প্রচে্া হইতে আমাদেরও অনেক 
কিছু শিখিবার আছে। এই ব্যবস্থা হুবহু জনুকরণের পক্ষে 
বিশেষ বাধ! রহিয়াছে সত্য, কারণ বাংলাদেশের বিতিন্ন অঞ্চলে 
যানবাহনের সুধন্দোবস্ত নাই, আবার কোন কোন অঞ্চল নদনদী- 
বছল। এরূপ ক্ষেত্রে পচিশটি কি পঞ্চাশটি গ্রাম একত্র হইয়া 
এক একটি বেন্ত্রীয় সুল গঠন করা এখানে হয়ত সম্ভবপর নয়, 
তবে ত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, এই মূলনীতি 
অনুসরণ উঁরিয়া চলিলে অন্ততঃ দশটি গ্রাম লইয়াও জামরা এক 
একটি কেন্দীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ] সম্ভব করিয়! তুলিতে পারি । 
তাহাতে যেমন সাধারণের অর্থভার লাঘব হইবে তেমনি স্কুলের 
সাজসরপ্তামও পরিপাটী করিয়া! লওয়] যাইবে । শিক্ষার উন্নতি 
ও প্রসার, কেন্দ্রীয় ফুল দ্বারা দুই-ই হওয়! দত্ভব। 


কৃষিকাধ্য এবং কৃষি ও শিল্প গবেষণাগার 
শিল্প-বাণিজ্য এই উতয় ক্ষেকেই শির্ধস্থান অধিকার করিলেও; 
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মিসিসিপি ষ্রেটের দক্ষিণ অঞ্চলে কংক্রিটের দ্বার] রাশু| নির্মাণ কার্ধ্য 


আমাদের একথ| ভুলিলে চলিবে নাঁযে, মান যুক্তরাষ্ মূলতঃ 
কুষিপ্রধান দেশ এবং র্ধিই তাহার উন্নতির মূল ভিগ্ি। 
শিল্প-বাণিজ্য উন্নতি করিতে গেলে কাচ! মালের প্রয়োজন । 
ব্রিটেনে কাচা মাল নাই, ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত দেশ তাহাকে 
ইহা জোগায়। কিন্ত বিপৎকালে, যেমন সপ্্য গত মহাসমরের 
সময়ে, বিদেশের উপর নির্ভর কর সম্ভব নহে ও সমীচীনও 
নছে । আমেরিকাকে কাচামালের জন্প বিদেশের উপর নির্ভর 
করিতে হয় না। তাহার শিল্পেপ্ উপযোগী কাচা মাল সেদেশেই 
জন্মায় । এদ্দিক দিয়] প্রায় সকল প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের উপরই 
তাহার সুবিধা । মাকফিন যুক্তরাগ্রের সরকারী কৃষি-বিভাগ 
আমাদের দেশের সরকারী কৃষি-বিভাগের মত নিজ্জাঁব বা 
নিক্ষ্িয় নহে যুদ্ধের মধ্যে “অধিক শস্ত ফলাও, প্রভৃতি বিজ্ঞাপন 
মারফত কাগজ-পত্রে ঠাহারদ্দের কার্ধাকলাপ কতকট। প্রকাশ 
পাইয়াছে বটে, তবে শাস্তির সময়ে তাহার! কি করেন তাহার 
পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। যুক্তরাষ্রের রুষি-বিভাগ 
কৃষককুলের প্রতিনিধিরপে শশ্তার্দি উৎপাদনে সর্ধপ্রকারে 
সহায়তা করেন। উন্নত ধরণের বীজ শস্ত বিতরণ হইতে আর্ত 
করিয়া নৈদর্গিক ও অনৈসর্গিক যাবতীয় বিপদাপদ্দ উভভীর্ণ হুইয়া 
ইহাকে সুপন্ক অবস্থায় ঘরে আনিতে যত কিছু আয়োজন 
ও প্রচেষ্টা আবশ্তক, সকল ক্ষেত৫েই কষি-বিভাগ কৃষকদের 
সহুঘোগিতা করিয়া! থাকেন। 


দ্রিনিষপন্র উৎপাদন ব্যবস্থার সাহায্য করিয়াই কৃষিবিভাগ 
তাহাদের কর্তব্য শেষ করেন না, উৎপন্ন শস্য সংরক্ষণের 
পশ্থ(ও তাহার] বাতলাইয়! দেন। ভূমি, জল, আলে শন্তোৎ- 
পানের পক্ষে যে তিনটি প্রধান আবঙ্কক তাহার সন্বঙ্ধে 
গবেষণায় এই বিভাগ অগ্রণী । কৃষি-বিভাগ কৃষিবিষ্জঃক 
গবেষণা) পরিকল্পন', পরিচালন! এবং সংবাদ-সরবনাহ প্রধানত; 
এই চারিটি বিষয়েক্জ যখ।যোগ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কমি 


কার্তিক 
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বিস্তাগের গবেষণা-কেন্তর মেব্রিল্যাণ্ডের বেলট সভিলে অবস্থিত । 
কৃষি-বৈজ্ঞানিকগণ এখানকার গবেষণাগান্সে কৃষি-সংক্রান্ত 
যাবতীয় বিষয়ের গবেষণায় হত থাকেন। বঙ্গদেশে কৃষির 
প্রধান অবলম্বন গো-মহিষ ; সময় সময় মড়ক লাগিরা ইহারা 
এত মারা যায় যে কৃষকের চাষবাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হুয়। 
আমেরিকার চাষ-আবার্দে গোঁমহিষের ব্যবহার ক্রমশঃ 
হাসপ্রাপ্ত হইলেও ইহাদের ব্যাধি প্রতিষেধক সন্বদ্ধেও গবেষণা 
চলে। এই গবেষণা-কেন্দরে মান্গষের গ্রহণোপঘোগী খান্াদি 
সন্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে । কি উপায়ে দোষবিমুপ্ত ভাবে 
খাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা] করা যায় তাহাও এখানকার গবেষণার 
বিষয় । অরণ্যানী সংরক্ষণও কুযি-বিভাগের অন্তর্গত । কাঠ 
কিরূপে বিভিন্ন উপায়ে মাগ্ধষের ব্যবহারোপযোগী করা যায় 
'তাহার-গবেষণা1! এখানে হইয়া থাকে । 
কৃষির সঙ্গে শিপ্দের ঘনিষ্ঠ যোগ । যুক্তবাষ্্রবাপীরা কৃষি 
সশিয়ন্রণে যেমন মনোযোগী, শিল্পের উন্নয়নেও তাহার , চেয়ে 
কম অবহিত নহে । অতি কুৎসিত নগণ্য জিনিষ হইতেও তাহারা 
উপকারী মনোরম জিনিম তৈয়ার করিয়া লয় । গতানুগতিক 
পথ! অনুসরণ করিয়া চলিলে এমনটি সম্ভব হইত না। তাহারা 
এজন্ঠ নিত্য নৃতন উপায় টটগ্ভাবন ও প্রয়োগ কণিতে কঙ্গুর করে 
না। তাহাদের এই কামা সপ্তব করিয়া দিয়াছে পূর্ব আমে- 
রিকার পিটসৃবুর্গস্থ বিখ্যাত শিপ্প-গবেষণাগার মেলন ইনৃষ্টিটিউট । 
এই গবেষণাগারটির বিষয় জানিতে পারিলে মাফিনের শিল্পো- 
মননে কতখানি অবহিত পে সম্বন্ধে কতকট। ধারণা করিয়া 
গওয়া যাইবে । এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন রবাট 
কেনেডি ডানকান নামে জনৈক রসায়ন ও পদাখ-বিদ্যার 
অধ্যাপক | তিনি ১৯০৫.৬ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্প- 
কারখানা, গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ঘুখিয়া বুঝিতে পারিলেন, 
শিল্পব্রব্য প্রপ্ততিতে মাযুলি প্রথ! ছাড়িয়! বিজ্ঞানের সাহাধা না 
লইলে উন্নতি অসম্ভব । ইহার পর বংসর কান্সাস বিশ্ব 


সি পাতি সিল ছি তাস সি পাক স্পা লা 





মেলদ ইদল্টিটিউটের শিশু-খাঘ্য গবেষণাগার 
| কী 
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জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় মাকিন রাষ্ট্র 


পাস্পিপসিসিলীট ৩7 





হি ইনস্টিটিউটে মৃত্তিকা-সম্পর্ষিত গবেষণা | 


বি্ভালয়ের অধ্যাপকরূপে তিনি ইহার পরিকল্পনা! রচনায় 
অগ্রসর হইলেন | এও, মেলন ও রিচার্ড মেলন- ছুই 
ভ্রাতা ডানকানের এই পরীক্ষণ-কার্ধ্যে সহায্্তা করিতে 
লাগিলেন । শিলে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও এই উদ্দেশ্যে এক দল 
যুবককে সুশিক্ষিত করার উপকারিতার কথ! চিস্তা করিস! 
মেলন-এাতৃপ্বয় ১৯১০ গ্রীষ্টান্দে মেলন ইনষ্টিটিউট স্থাপন 
করেন। চৌদ্দ বৎসর পিট্স্বুর্গ বিশ্ববিগ্ভালয়ের অঙ্গীভূত থাকিয়া 
১৯২৭ সালে ইহা খ্বাতগ্র্য লাভ করে। তবে ইহা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে বরাবর সহযোগিতা করিয়াই চলিতেছে । 
১৯৩৭ সালে গ্রীক স্থাপতে)র আদর্শে ইহার 
নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে। (ইহার চিত্র 
প্রবন্ধের আরত্েই দ্েেওয়। হুইয়াছে।) 
এইখানেই এখন পবেষণাকার্্য চলিতেছে। 


মেলন ইনগ্রিটিউটের কর্-প্রণালী 
কিন্ূপ এখন দেখা যাকৃ। শিল্প-পন্ধী- 
ক্ষণ, ভাবী শিল্পী-বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষাদান, 
ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ রসায়ন বিদ্যার 
গবেষণা, বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ 
মোটামুটি এই কয় ভাগে ইহার কার্য্যা- 
বলীকে বিভক্ত করা চলে। শিপ্পোতপাঘন 
কালে কোন কোম্পানী, টিিঠান ব।» 
ব্যক্তিবিশেষের কোনরূপ বিদ্ব বা সমসা। 
উপস্থিত হইলে তাহ জমাধানের জন্ত 
এই গবেষণা-কেন্ত্রে প্রেরণ কর! হয়। 
ইনুষ্লিটিউট একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়। 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহ! অমাধান 
করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইন্টিটিউট 
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ুক্খরাষেে এক ধন্পণের যন্ত্র-সাহাধ্যে 
কার্পাস গাছ হইতে তুলা সংগ্রহ . 


বিভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নিয়োগ্রিত করিয়া! এই সব বিষয় 
পরীক্ষা করান। এইরূপ বিজ্ঞাশীর সংখ্যা সহুকান্রীদের লইয়! 
মোট ৩৯৫ জন। গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা অবধি প্রায় চারি 
হাজার প্রতিষ্ঠানের খাদ্য হইতে আরম্ত করিয়া কাচ এবং 
ইম্পাত পর্ধ্যস্ত বিভিত্র বিষয়ের সমস্যার ইহা] সমাধান 
করিয়! দিয়াছেন। ইন্ট্রিটিউট এরূপ অনেক উপায় বাতলাহয়। 
দিয়াছেন যাহার ফলে বহু নৃতন শিল্প উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। 
এখানে গবেষণার ফলাফল কধ্দধিক দুই হাজার পুস্তকে 
এবং বিভিন্ন পৃশ্তিকায় ও নানা সামফ্িক পত্রের প্রবন্ধে সম্গি- 
বেশিত হইয়াছে । নুতন আবিষ্কারের জন্ঠ প্রায় আঠার শ' 
পেটেন্টের মঞ্জুরি লাভ করিঘ্াছে। ধুয়া, ধূলি এবং দত্তরোগ, 
ধগ্ৰা ও নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক সব্বপ্ধেও ইন্গ্িটিউট দীর্ঘকাল 
গবেষণায় রত আছেন । মহাসমরকালে এখানকার ধেজ্ঞানিকগণ 
সিনথেটিক রবারের গবেষণায়ও নিযুক্গ হুইয়াছিলেন। 


নদী নিয়ন্বণ ও সংস্কার 


মাকিন যুক্তরাষ্রের নদী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কারের কথা বলিতে 
গেলে আমাদের সুজল নদীবহুল] বঙ্গভূমির কথা শ্বতঃই মনে 
হয়। এরি মেঘনাদ সাহা] বাংলাদেশের নদী নিয়ন্ত্রণ 
ও লংক্কার জন্বন্ধে বছু বর্ষ যাবৎ আলোচনা করিয়াছেন। 
“13150: [20-108৮ বা নধী-বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্তও 
তিনি সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বে 
ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিভভীলয়ে বঙ্গ- 
দেশের নঘনদী-.সম্বন্ধে বন্তৃতাদ্দান কালে বণিয়াছিলেন যে, 
অর্দী নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কারের আশু ব্যবহা! না হইলে বিশাল 


১৩৫২ 

কলিকাতা নগরী একদা একটি নগণ্য জনপদে পরিণত 
হইবে ।; ছুই বংসর পূর্যেকার দামোদর বস্কার সময় ডক্টর 
সাহা! বলিয়াছিলেন যে, দামোদরের শ্রোত যেরূপ ক্রমে 
নিষ্নগামী হইতেছে তাহাতে কলিকাতা নগরী হয়ত একদিন 
ধ্বংস হইয়া যাইবে । নানা কারণে বঙ্গদেশের এক দ্বিকে 
নধী মজিয়া যাইতেছে, অন্ত দিকে মারমৃ্তি ধারণ করিয়া! 
জনপদ ধ্বংসপূর্বক নরনান্মীকে গৃহহীন কারয়া লাগরে লীন 


হইতেছে। মঞ্জানদীর সংস্কার ও বেগবতী নদী নিয়ন্ত্রণের 


জন্ত এ যাবৎ কোনই উল্লেখযোগ্য চেষ্ঠা হয় নাই, অথচ দেশের 
গবর্ণমেণ্ট ইহার ভার না লইলে এবিষয়ে কিছুই কর! সম্ভব 
নয়। এরূপ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বার চৌদ্ধ বংসর যাবং 
অবিরত চেষ্ঠা করিয়া কতখানি জাফল্য লাভ কর্রিয়াছে তাহ! 
ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 


অনেকেই অবগত আছেন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিশ্বব্যাপী 
বাজার মন্দার সময় বেকার ও দারিদ্র্য নিরসনকল্সে 
যুক্তরাষ্্রের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই 
উদ্দেহ্যে যে-সব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 
একটি পরিকল্পম ছিল-__ন্ধীর জল সংরক্ষণ করিয়া শুক 
অনুর্বর অনাবাদী লক্ষ লক্ষ একর ভুমিতে আবশ্যকমত 
সরবরাহ করা ও তাহাকে শঙ্তম্তামল করিয়া তোলা এবং 
শ্রোতশ্বিনীর গতিবেগ ধধিয়া তাহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপার্দন- 
পূর্বক কৃ'ষ ও শিল্পকর্মে এবং সাধারণের প্রয়োজনে তাহা 
লাগানো । এই উদ্দেগ্রে প্রথমেই তাহার আনুকূল্য 'টেনেসী- 
ভ্যালি অথরিটি" গঠিত হয় এবং কংখ্রেদে ইহা পাস করাইয়া 
আইন'সন্ধ করিয়া লন। এই টেনেশী ভ্যালি অথ:এটি বা 
সংক্ষেপে “টিতি এর (1৬) বিষয় নদী-বজ্ঞান গবেষণ।-রত 
আমান কমলেশ বলাম গত জে ও আষাঢ় সংখ্য। “প্রবাশী'তে 
খিশ্ভাবে আলোচনা কধিয়াছেন। টেনেসী নদীর অব- 
বাহিকা নিয়ন্ত্রণের ফলে লক্ষ লক্ষ একর জমি উর্বর] হুইয়াছে, 
বৈদ্যুতিক শঞ্চি সরবরাহ হুইয়া কৃষি শিললাধির উন্নতি সাধিত 
হইযাছে। নদীতে বার মাস জল থাকায় নৌকায় ও বাম্পীয় 
পোতে প্রিনিষপত্র স্থাণাস্তরে চলাচলেরও বিশেষ সুখিধ! হুই- 
য়াছে। নদীর বিভিন্ন স্থানে আড়াআড় ভাবে বড় বড় বাধ 
দিয়! জল ধপ্রিয়! রাখিবাপ ব্যবস্থা করা হয়। গত বার বংসরের 
মধ্যে টেনেপী নদীতে ষোলটি বড় বড় বাধ দেওয়া হইয়াছে। 
সাতট পেটের ভিতর দিয়া এই নদী প্রবাহিত । কান্ধেই এই পন্থ 
অবলম্বনে সাতটি প্রদ্বেশই বিশেষভাবে উপন্কত হইতেছে। 


নর্দী সংস্কারেও যুজ্ঞরাধ্ী-সরকার সধিশেষ অবহ্থিত। সের্ট- 
বিভাগ এইরূপ বহু নদীর সংস্কার দাধন করিয়াছেন । কোলো- 
রাডে! নদীর বোল্ডার বাধ তাহাদের একটি অপূর্ব কীত্তি। এই 
বাধের দরুন এ অঞ্চলে প্লাবনে অন্যুন লক্ষ লোকের যে-সব ক্ষতি 
হইত প্লাবন বন্ধ হওয়ায় তাহা হইতে ইহার! রেহাই পাইয়াছে। 
এ পর্যন্ত কুড়ি লক্ষ একর জমতে জল-০সচের ব্যবস্থা! হইয়াছে 
এবং ইহার এক-তৃতীয়াংশে এখনই চাষাবাদ আরম্ভ হুইয়াছে। 
ক্যালিফোধিয়ার উপকূল অঞ্চলে গৃহস্থ, শিল্প কর্ম ও মিউনিসিপ্যা- 
পিটির প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ হইতেছে এবং নদীর পনি 
সরাইবার জন্ত প্রতি বংসর যে দশ লক্ষ ডলারব্যয়হুইত 


ঢাকা নগরীর নাম 


তাহার হাত হইতেও রক্ষা পাওয়1 গিয়াছে । বৈছাতিক শক্তি 
দরবরাহ, জলঘান চলাচল প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের যে কত 
সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিয়া! শেষ করা যায় না। 

বোল ডার বাধের মত দক্ষিণ-মধ্য ওয়াশিংটন প্রদেশে গ্রাণ্ড 
কুলি বাঁধ দ্বারাও ও-অঞ্চলের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। 
দশ লক্ষ একর শুষ্ক জমতে জল সরবরাহ এই বাধ দ্বার? সম্ভব 
হইতেছে । ১৯৩৩ শ্্রীষ্ঠাবন্ধে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ত হয় 
এবং ১৯৪২ খ্রীষ্ঠাব্ষের ১ল! জান্ুুয়াণী শেষ হয়। প্রশাস্ত 
মহাসাগর তীরে যুদ্ধের মধ্যে যে-সব সমর-শিল্প উৎপাদন কর! 
হইয়াছে তাহার বিছ্যুতৎশক্তি লরবরাহ হইয়াছে এই বিরাট, 
বাধের ফলে। 

কু বাধের নিয় প্রিকে বনভিল বাঁধ দ্বারাও যুস্ককালে 
আমেরিকাবাসী বিশেষ উপরুত হইয়াছে । এখান হইতে 
যে বিছ্যাৎশপ্তি পাওয়। যাইতেছে তাহা এলুমি'নয়াম উৎপার্ধনে 
প্রযুক্ত হইতেছে । 


মধ্য কাজিফোণিয়ায় যে সেচ-বাবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছে 
তাহাতে কুড় লক্ষ একর শুষ্ক জমিতে সম্বংসর ধরিয়া জল 
সরবরাহ হইবে । এ অঞ্চলে যাষ্ঠা বাধ ও ফ্রা'য়াণ্ট বাধ দ্বারাই 
ইহা সম্ভব হইতে পারিবে । ষাষ্টা বধ স্যাক্রামেন্টে! নদীর 
জপ নিয়প্রণ করে আর ফ্রায়াণ্ট শিয়ন্্রণ করে সাঁন ক্বোয়াকিন 
নদীর জল । যাষ্টা বাধের ফলে ষাষ্ট পর্বতের উপর একটি 
সুন্দর ধৃদের স্টি হইয়াছে । আবার ইহ1 থাকায় বার মাস 
নদীতে জলযান চলাচলের সুবিধা হইয়াছে। 


যুক্তরাষ্ট্রে নধী-সংক্কার বাবস্থা বহু দ্রিনের। কিন্ত নদ*র 
শোত নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার জল দ্বারা কুষ এবং জল- 
হইতে বিছ্যৎ-শক্তি আহাত হইয়া রুষি শিল্প 
উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের ব্যবন্থ|! বেশীর ভাগ প্রেসিডেণ্ট 
রুজভেণ্টের আমলেই হইয়াছে । যুক্গরাষ্টে যেযে ব্যাবস্থা 
অবলগ্িত হুইয়াছে পৃথিবীর অন্যান্ত নদীবহুল দেশেও যে তাহ 
অনুস্থত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবধের প্রায় সব 


শ্রে।ত 


ণ্৫ 


৭5 তাসটি পপি পরি পাটি পি পপি পাস পা পা পাটি শিপ পাস পি পাপ লো ০ সবি 





পশ্চিম যুঞ্চপার্রের ক্যালিফোণিয়া &্টের যাস্টা-বীধ 
প্রদেশেই নদনদর্ধ আছে । কোন কোন প্রদ্দেশে যেমন বিশেষ 
করিয়া পপ্তাবে, সব্রকারী সেচ-বিভাগ নদী নিয়ন্ত্রণের দ্িকে 
কতকট1 অবহিত হইয়াছেন, কিন্ত নদীমাতৃক বাংলায় ইহা 
বৈজ।শিক ভাবে আদৌ অধলগ্থিত হয় নাই। সমগ্র জাতির 
যাবতীয় বিভাগের উন্নযন পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আদর্শে নদী সংস্কার ও নিয়গ্রণের দিকেও আমারের অবহিত 
হইবার সময় আসিয়াছে | যুক্গধিরতির ফলে যে সাংঘাতিক 
বেকার সমস্ত' উপখ্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, একটি সুষ্ঠ 
পরকল্পনানুযায়ী যুক্জরাষ্্ের গায় নদী সংস্কার ও শিয়ন্ত্রণকাধ্য 
আরগ্ত হইলে তাহার অনেকট। লাঘব হইবে । 


ঢাকা নগরীর নাম 


অধ্যাপক শ্ট্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, শিএচ-ডি 


কিছুকাল পুর্ধবে পঞ্জাব বিশ্ববিষ্ঞালয়ের সংস্কৃত ও লেখবিগার 
অধ্যাপক শ্রীঘুস্ত জগন্াখ আমাকে ঢাকা নামটির অর্থ ও 
প্রাচীনতা সম্পর্কে পত্রযোগে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহাকে 
যেউদ্তর দিয়াছি, বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পঞ্িতসমান্ধের বিবেচনার 
জন্ভ উহাই উপস্থাপিত কৰিব । 

গুপ্তবংশীয় সত্াট লযুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশত্তিতে তদীয় 
সাম্রান্গ্যের প্রত্যন্ত অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রাষ্রী ছিলাবে সমতট 
(নোয়াখালি জ্রিপুরা অঞ্চল ) ডবাক, কামক্ধপ (গৌহাটি অঞ্চল), 
নেপাল এবং কর্তৃপুর (কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চল) রাজ্যের 
উল্লে্জু পাওয়া যায়। পুঝ্ধে কেছ কেহ এই ডবাক মামের 
সহিত ঢাক] শব্টির সাদৃষ্ত কজন! করিয়া উহাই ঢাকার প্রান 
বূপ এই মত প্রকাশ করিয়াছলেন। কিদ্তপ্ঞ ষিস্ধাত্ত কেইই 


নিঃসন্দেহে এ্রহপ করিতে পারেন নাই । অনেকে মনে করেন 
যে, প্রাচীন ভবাকরাজ্য বৰ্তমান আসামের অন্তর্গত নওগী! অকলে 
অবধ্ধিত ছিল যপ্জিও এ বিষয়ে এঁতিহাসিকদ্দিগকে নিঃসন্দিগ্ধ 
করিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে। যাহা হু, 
কাল কেহই আধুনিক ঢাকাকে গুপ্তযুগের ডবাকরা্জী বাঁলয়া 
মনে করেন ন। ূ 

সাধারণের বিশ্বাস, ঢাকা নগরীর সমৃদ্ধি ও গৌরব মুখল- 
যুগের পূর্বববর্তাঁ নহে । সতাই হিচ্ছু আমলের কোন ঘলিলপত্রে 
ঢাকার উল্লেখ মাই। হিন্কূমুগের শেষশ্তাগে ঢাক অঞ্চলে অব- 
স্থিত সুপ্রশিত্ধ বিক্রমপুর নগর পূর্বব-দৃক্ষিণ বাংলার রাজনৈতিক 
কেন্দ্র ছিল বলিয়া! জান! যায়। এই নগরের অবস্থিতি সন্বন্ধে 
পঞ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেনঃ 


গ৬ 


পাপ সিসি পিপিপি রো পচ সি এপ লোন পো লো সপ সলিল জি 


প্রাচীন বিক্রমপুর নগর বহুকাল পূর্বেই নদীগর্ভে বিলীন 
হুইয়াছে। পূর্ববভারতে মুসলমান-অধিকার বিস্তারের অনেক 
দিন পরেও কিন্তু ঢাক নগরীর অন্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাই ন1। 
এই সময়ে ঢাকার নিকটবর্ভাঁ সমৃদ্ধ দোনারগঁ। নগর পূর্ববাংলার 
রাজনৈতিক কেন্দ্রের গৌরব ল।ভ করে । কেহ কেহ সোনার- 
গাকেই মধ্যযুগের বৈরেেশিকগণের উদ্নিখিত “বঙ্গাল”নগরী 
বলিয়া খ্বির করিয়াছেন । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুঘল 
সআরাট জাহাঙ্গীরের রাক্ত্বকালে শেখ আলাউদ্দীন ইস্লাম খ| 
( ১৬০৮-১৩ খ্রীষ্টা্দ ) বাংলা প্রদেশের শালনকর্তা নিযুক্ত 
হম। তিনি বাংলার প্রার্দেশিক রাজধানী রাঞ্জমহল হইতে 
ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইস্পাম খা ঢাকা নগণীতে 
একটি ইষ্টকের ছুর্গ এবং একটি রাঙ্জপ্রাসা্ নির্মাণ করান এবং 
তৎকালীন মুঘল সআাটের নাম অগ্পারে ঢাকার নাম পাখেন 
জাহাঙ্গীর নগর | এই সময় হইতেই ঢাকার রাজনৈতিক গৌরব 
স্থচিত হয়। কথিত আছে, বাংলার পূর্বব-দক্ষিণ অঞ্চলে উপদ্রব- 
কাশী মগ ও পর্ত,গীজ জলদন্্যদিগকে দমন করাই ইস্লাম খা 
রাজধানী পরিবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। 

অতএব ঢ'কানগর্দীর সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক গৌরবের স্থুচন! 
মুখল আমল হইতে; কিন্ত প্রাকৃ-মুসলমান যুগেও সম্ভবতঃ 
স্থবানটির কিঞিং রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। অন্ততঃ ঢাক] নামটি 
এই অন্থমানের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। নামটি স্পষ্টই সংস্কৃত ঢক 
শকের প্রার্দিশিক রূপ। কহলণ পঞ্চিতরুত রাজতরঙ্রিণী সংজ্ঞক 
কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে এই শবের ব্যবহার দেখা যায়। 

ক্রুমবর্তাভিধানে স প্রদেশে প্রাপ্তবাংস্ততঃ | 
ঢঞ্কং কাণুবনামানং ঘোহগ শুরপুরেগ্ঠিতঃ ॥ ৩।২২৭ 

“অতঃপর তিনি (মাতৃগপ্ত) ক্রমধর্তপ্রদেশে পৌছিয়! 
কান্থুবশামক ক্ধ দেখিতে পাইলেন । উহা! বত্তমানে শুরপুরে 
রহিয়াছে |” 


স্টলাতিপাস্টিলা তিসসির্পাত 


স্বর্ধতে পশ্ুনবরে তেন শুরপুরাভিবে । 
ক্রমবর্থপ্রদেশস্থে! ঢকোহভূদ্‌ বিনিবেশিতঃ ॥ ৫1৩৯ 
“তিনি (কাশ্রীরপতি অবস্ভিবন্থার মন্ত্রী শুরবন্মা ) শুরপুর 
সংজ্ঞক স্বশির্মিত পত্তনে ক্রমধর্ত প্রদেশের ঢক সন্িবেশিত 
করিলেন ।” 


টক এবং ঢক্কা শক মূলতঃ অভিন্ন মনে করা যায়। সুতরাং 
পণ্ডিতেরা সতাই অহ্মান করিয়াছেন ঘে, শুরপুরে (বর্তমান 
হুরপোর) প্রাচীন কাশ্মীর রাজ্যের একটি “প্রহরিনিবাসশ(১.810)) 
996101) অবগ্থিত ছিল । শক্রসৈন্তের আগমন অথবা অনুরূপ 
কোম বিশেষ ঘোষণ! প্রকাশের জগ্জ এস্থানে রক্ষিত ঢন্তা 
তুদহইত | কোন কোন পণ্ডিতের মতে রাঁজতরঙ্গিশীতে 
র্জিধাস” অর্থেই ঢক্ক শব ব্যবহৃত হইয়াছে, “প্রহরি 
নিবালের ঢক্কা” অর্ধে নহে । এই ব্যাখ্যা সুলঙ্গত; কিন্ত তাহ! 
হইলে কাঘ্ুব শবটিকে স্থানের নাম হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়ে'- 
জন। সম্ভবতঃ মাতৃগুপ্ত ক্রমবর্ত প্রদেশের কান্বুব নামক স্থানে 
ঘেঢক্ক ব! “প্রহপ্রিনিবাস” দেখিয়াছিলেন, উ্হাই পরবর্তী কালে 
উক্ত প্রদেশস্থিত শূরপুরে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং ঢক শবের 
অর্থ স্থায়ী প্রহরিনিবাস। যুদ্ধকালে সেনাসন্গিবেশের লত্িকটে 
এবং শক্ররর সম্ভাবিত আগমন-পথে সামগ্বিকতাৰে প্রহন্বী 






প্রবাসী 


সপ উপাসনা পি পিপি সি পাস্িপাসিন্দিিিদপাশিশিশপিশ্পাসি্ীসিল স কা পি 


হিন্বুবাহিনী ছন্্রঙ্গ হইক্পা পড়ে । 


১৩৫২ 


স্থাপনের ব্যবস্থাও রা তরঙ্গিমীতে উল্লিখিত হইয়াছে । গজনীর 
সুলতান মহমুদ কর্তৃক আফ্াত্ত হইয়া পঞ্জাবের শাহিরাজ 
ত্রিলোচন পাল কাশ্মীরেশ্বর সংগ্রামরাক্ধের সাহাঘ্যপ্রার্থা হন। 
কাশ্মীরের প্রবীণ পেনাপর্িত তুঙ্গ তাহার সাহায্যার্থ আসিয়া 
তৌধষীনদীর তীরে গিরিতটে সেনা সন্রিবিই করিয়াছিলেন । 
তদীয় সেনাদলে প্রক্কাগন (17101 ৬700),  চরষ্াস 
(193111)01 ১০))১) এবং শক্ত্রার্তাস (17011118715 
05:01:0156 ) প্রভৃতির কোন বন্দোবস্ত না দেখিয়া শাহিরাজ 
তুঙ্কে ততংসম্পর্কে বাবস্থাবলম্বন করিতে এবং শত্রুপক্ষের 
আক্রমণের অপেক্ষায় নিশ্চপ ভাবে অবস্থান করিতে পরামর্শ 
দেন। উদ্ধত কাশ্মীর-মেনাপতি ভ্রিলোচন পালের সুপরামর্শে 
কর্ণপাত না করার ফলে মুসলমান আক্রমণে অধিলক্ষে বিশাল 
কঙ্পণপঞ্ডিত তৌষীনধী- 
তীরেধ যুদ্ধের অতি মনোহর বিধধণ দিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ 
শাহিরাক্ষের সামরিক প্রতিভার প্রশংসা এবং কাশ্ীর সেনা- 
পতির নির্ব,দ্ধিতার শিল্পা করিয়াছেন । বাজতরগ্গিণী, ৭18৭-৬৯ 
দ্রষ্টব্য | 

বর্তমান ঢাকা প্রাচীনকালে হিচ্ু রাজ্গণের একটি স্থায়ী 
প্রহর্িনিবাস ছিল বলিয়া! মনে হয়। সুতরাং প্রাকৃ-মুসলমান 
যুগেও গ্থানটিরর কিছু রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বলিয়া অনুমান 
করা অযঙ্গত নহে । 

এই সম্পর্কে অপর একটি বিষয়ের আলোচন] 
প্রয়োজন । গত ফাল্তন মাসের “প্রধাপীতে আমি শাকিক 
পুরুষোত্তম শীবক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম | উহ্থাতে 
প্রসঙ্গক্রমে পুরুষোস্তমবিরচিত 'প্রারুতানুশাসন? সংদ্তেক প্রাকৃত- 
ঙাষার ব্যাকরণের উষ্লেখ করিয়াছি । বৈয়াকরণ “ুকষোত্তম 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার ঝাজা লঙ্খাণসেনের রাজত্ব- 
কালে বিদ্কমান ছিলেন, এইবূপ অনুমিত হইয়াছে । এইই 
সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলেও গ্রহ্খানি যে ১২৬৪ গ্রীষ্টাখধের পুর্বে 
রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহা একখানি 
পাণুলিপি নেপালের নেওয়ার সংবতের ৩৮৫ বর্ষের জৈযষ্টমাসে 
লিখিত হইয়াছিল ।* 


সস প্জিপীত ০০৯ বন পা শপ শত এপি পি েিগালিলিাসটি নাছ পালাল, 


কর 


নেওয়ার সংবতের গণন1 ৮৭৯ শ্বীষ্টার্ষে আরম হয়) 
সুতরাং উক্ত পুথির লিপিকাল ১২৬৭ শ্রীষ্ঠাৰ। যাহা হউক, 
এই গ্রন্থে (১৮২৩) কতকগ্চলি অপতভ্রংশ ধিগ্ডাধার বর্ণনা 
দেখ! যায়) তন্মধ্যে একটির নাম ঢক্কভাষা। এই চন্ষভাষার 
সহিত আমাদের ঢক্ক অর্থাৎ ঢাকার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, 
তাহাই বিবেচ্য । প্রাচীনকালে আধুনিক পঞ্ধাবের শিয়াল- 
কোট এবং বিপাশানদীর মধ্যবত্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি দেশের 
শাম ছিল টন্ত। প্রশ্ন এই যে, পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন 
টক্ধদেশ এম্বলে টন্ত নামে অভিষ্থিত হইয়াছে কি ন]। 
প্রাকতান্থশাসনে (১৬১) “টক্দেশীয়া বিভাষাপর স্বতন্ত্র 
উল্লেখ হইতে কিন্তু এইরূপ ধারণা সমর্থিত হয় না। এদিকে 
ঢাকা ব্যতীত অপর কোন স্থানের সহিত পুরুষোত্তমের টক্ষ- 


 * মৃত 4 (17777270116 42178/ £57804279 
(0419865. 1৭05, 1943 ) 106. অব্য |... 


কার্তিক 


আসিস পপি লি তত 


যা অম্পর্ক অহমান করাও কঠিন; কারণ অনুরূপ কোন 
গানের নাম আমাদিগের অজ্ঞাত । আবার ঢাকা অঞ্চলের 
ভাষা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঢক্ক ভাষা সংজায় বিখ্যাত 
ছিল, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তিরও সঙ্গত কারণ আছে। 
কোন গ্বানের মাম একটি ভাষার সহিত জংঘুক্ত হইলে বুঝ] 
যায় যে, দেশীয় সংস্কতিতে এঁস্বানের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা 
আছে। হিন্দু আমলে যখন নিকটবভাঁ বিক্রমপুরে দেশের 
শাপনকেন্ অবস্থিত ছিল, তথনও ঢাকার এপ কোন 
সাংস্কৃতিক বৈশগ্টা ছিল কি না, এবিষয়ে সন্দেহ করা 
অধ্ধাভাবিক নহে । তবে আমার বিবেচনায় উহা সম্পূর্ণ 
অসন্তব না হইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ অবাস্তর হইলেও, পঞ্ডিতবর পুরুষোভ্ভম 
সম্পর্কে আমি পুৰ্দে যাহা বলিয়াছি, তপতিরিষ্ত ছুই- 
একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বিয়া মনে হইতেছে । 
গত বৈশাখের পপ্রবাশী'তে (পৃ ৬৬) আযুজ বন্দাবননাথ 
শর্মা! উৎকলদেশীয় কিংবদন্তী এবং কবিচপ্রিত সংজ্ঞক একখানি 
আধুনিক মহারাপ্রীয় গ্রশ্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, 
ব্রিকাঙশেষ, হারাবলী, একাক্ষরকোধ প্রড়ৃতি অভিধান- 
রচয়িতা পুকুষোত্তম উডিষার স্থরধ্যবংশীয় নরপতি কপিলেন্ের 
পুত্র রাঙ্গা পুরুষোত্তম (আনুমানিক ১৪৭০-৯৭ খ্রষ্ঠাব) ব্যতীত 
অপর কেহ নহেন। এই সিগ্কান্ত অবন্ই ভ্রান্ত; কারণ ভ্রিকাণড- 
শেষ, হ্ারাবলী প্রভৃতি অভিধান ১১৫৯ গ্রীষ্ঠাবে রচিত বন্দ্যঘটিয় 


০৫৯৯ পা এ তিকা 


সব্বানন্দের “টীকাসব্বন্থ” সংজ্ক অমরকোষটীকায় উদ্ধত 
হইয়াছে । 1101. /110010171700, 17811. 017)04671)1/6/18০7 । 
(9155 1)7/1/, 50,021 10010, 17141, ৭%)7১ 1571, 


11710117151, 37710, 1১1), 10) 111. ইত্যাদি ভ্রহীব্য। পুরী: 
মি উম্মভেদ, জকারভেদ, শকতের প্রকাশ প্রস্ৃতি নান! 





ঢাকা নগরীর নাম ৭৭ 


পাসিলাস্টিপীি লাস পো 


অভিধান-গ্রস্থ আবিদ্ৃত হইয়াছে । পঞ্চশশ শতাব্দীর উৎকলরাজ 
পুরুষোত্তম সম্ভবতঃ অনুন্প কোন কোষ-গ্রস্থের রচগ্সিত ছিলেন 
এবং দেইজগই শ্বদেশীয় জনশ্রতিতে তাহার নাম শুগ্রসিদ্ধ 
শাব্দিক পুরুযোতমের গ্রস্থাবলীর সন্ছত সংযুক্ত হুইয়াছে। 
উড়িষ্যার মারাঠা অধিকার-কালে উক্ত জনশ্রুতি মহারাগ্র দেশে 
সংক্রামিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এনস্থলে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে ঘে, একাক্ষর কোষের বডলীয়ন লাইব্রেরির 
পুথিতে গ্রস্থকারের নাম আছে পুঞ্চযোন্তম দেবশর্শ্া ; সুতরাং 
এ ব্ক্তিকে “ওড়িশা! ক্ষত্রিয়” বলা যাইতে পারে না। বৃন্দাবন- 
বাবু ত্রিকাগুশেষের মঙ্রলাচরণ গ্লোকের নিতান্তই শোচনীয় 
ব্যাথা করিয়াছেন । “জগন্নাথ মন্দিরে রাঁজ| পুরুষোত্তম উপস্থিত 
থাকিয়। দেবতাগণকে বন্দনা করিতেছেন ১” অথচ শ্লোকটিতে 
জগন্নাথ বা বিষুঃর উল্লেখ নাই, ইহ1] একেবারেই অসম্ভব | 
“অন্ত” শবের অর্থ কিরপে “শ্বজনবর্গ” হইতে পারে? 

অধ্যাপক আযুস্ত হেমচন্ত্র রায় চৌধুরী মনে করেন যে, 
ভাষাব্বর্তিকার পুপুষোন্তমের বেদবিরক্ত অনুগ্রাহক রাজ! লক্ষণ- 
সেন মগধ বা গাঠিদ্দেশের অধিপতি ছিলেন এবং তিনিই ১১১১ 
্ীষ্টান্ধ হইতে গণিত লক্ষ্মণ সংবতের প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন । প্রাচীন 
লিপিতে এই সংবতের বর্ধ সাবারণতঃ “লক্প্রণমেনন্ত অতীত রাজ্য 
সংবংসর£” রূপে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। পঞঙ্চিতের। স্থির 
করিয়াছেন যে, এস্থলে “অতীত” শন্দ হইতে লক্ষণলেনের 
রাজত্বের অতীত্ত1 বাঁ বিগতত্ব বুঝিতে হইবে । কিন্ধু অধ্যাপক 
রায় চৌধুরীর সিদ্ধান্ত এই যে, “অতীত” শবে অবাটির বিগত 
বর্ধ (0১1)101] ৬৪) বুনাইতেছে । এই মত সম'চীন বলিয়া! 
মনে করি । কারণ এই যুগের লিপিমালায় বঞ্রমাক এবং 
শকাবের বর্ষও কখনও “অতীত” রূপে আবার কখনও ব1 
“বধ্ধমান” পে উলিখিত হইয়াছে । 


লাশ তাস লালা ছি 


যোগানন্দ ভূগ তে কেবল 
স্নায়ুর পীড়ায় 
ক'রে দে কাদূতো 
বড় কথায় কথায়! 


রাগ 


ভুরু কুঁচকে রইতো। 

সে দিনরাত, 
তার পক্ষে বেঁচে থাকা! 

এ ঝড় উৎপাত | 


-জ্রীহুধীর থাস্তগীর 


মাসিকপত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রীস্ুষাপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


বন্ধিমচন্ত্র “বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে বাংলা মাসিকপত্রিকাকফে লাড লোকসান, সাংসারিক উন্নতি-অবনতি, যশ মান ধন এ- 
দুদৃঢ় ভিত্তুর উপর প্রতিঠিত করেন । সুরুচিপূর্ণ মাসিক সাহিতা সবের দিকে তারা দৃকৃপাত করেন নি। 

তার হাতেই প্রথমে গড়ে ওঠে । 
নৃতন লেখকদের উৎসাহ দিয়ে 
তাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থান 
দেওয়া; কাব্য-বিচারের মান 
নিরূপণ ও মাসিকপত্রের প্রবন্ধ 
কবিতাদি নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় 
নিয়ে তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে 
হয়েছিল এবং কি লেখ! উচিত 
এবং কি অনুচিত তারও নির্দেশ 
তিনি দিয়েছিলেন, উপরস্ধ নুতন 
লেখকদের সাহিত্য. সাধনায় উৎ- 
সাহিতও করেপ্িলেন । বক্ষিম- 
চক্জের প্রবহিত রীতি বহুদিন 
পর্য্যস্ত মাসিকপত্র সম্পা্দকগণে 4 
আদর্শস্থল ছিল। 


তারপর বাংলা! সাহিত্যে বহু 
মাসিকপঞ্জের উদ্ভব ও বিলুপ্তি 
ঘটে। বঙ্ধিমচল্দের “বঙ্গদর্শনের 
দ্বিতীয় বার আবির্ভাব হয় এরং 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার সম্পার্দকত' 
করেন।' কিছুকাল পরে যেন 
বঙ্গ-সাছিত্যে বান ডাকল-__ব্ছু 
ছোট-বড় মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হতে আরফ্ত করল। “প্রবাপী"র 
আবির্ভাবের পুব্ব পরাস্ত বন্কিমচন্জর 
প্রবর্তিত ও অনুস্থত বঙ্গদর্শনের 
সম্পা্ষনা-পদ্ধতি সমুঙ্গয় মাসিকপত্র 
সম্পাদকগণের আদর্শস্বক্ূপ ছিল । 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভ] 
ছিল বহুমুখী, কিন্ত বর্তমান প্রবন্ধে 
তার মাপিকপত্র সম্পাদন নৈপুণ্যের 
কথাই আলোচিত হুবে। 

ক্যাণ্ট বলেছেন, সৌন্দর্য ছুচ্ছে 
এমনি / যা সকলকে আনদ্দ 
দেয় অথচ যাতে মানুষের :কোন 
রূপ খ্বার্থমেই। সুতরাং তা হৃদয়ের 
অমুল্য দম্পদ। 

পৃথিবীতে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি সংস্কতির"বিভিন্ন কিছুদিম পূর্বে বিখ্যাত সাংবাদিক জস্ত নিহাল সিং 
ক্ষেত্রে যাদের অবদার সর্ব সমাদৃত হয়েছে ও মানব-জাতির রামানন্দ সঙ্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিছেন। তাতে রত 
মহা! কল্যাণ সাধন করেছে তাদের জীবনী পড়লে দেখা যাবেষে পাই কি মহান "আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রবাসী) 
যংসার তাদের সমর মনটাকে রাস.করে,ফেলতে পারে নি! জম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন । সংসার, তাকে তার র্তব ] 





রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


কার্তিক 


কঠিন বন্ধুর পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। ধীর 
স্থির শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি তার নির্ধারিত কাজ করে 
চলেছেন, সংসারের অভাব-অনটন এমন কি পত্ধী ও 
সম্ভানদের পীড়াও তাকে সঙ্কল্পভ্র্ধঠ করতে পারে নি। লাভ 
কিছুতেই ধাড়াচ্ছে না, সহায়কারী লোকের অভাব, অন্ন-বন্ত্রের 
ও সংসার প্রতিপালনের খরচ--লবই তাকে মাথ! পেতে 
নিতে হয়েছে, কিন্ত তিনি তার আদর্শ থেকে একতিল বিচাত 
হননি। অতট| আবদর্শবাদী না হলে তিনি পরম সুখে ( সাং- 
সারিক সুখ যে অর্থে বুঝায়) থাকতে পারতেন, কিন্ত তিনি 
বেছে নিয়েছিলেন অন্ত পথ । তার সমগ্র সাধনা নিয়োঞ্চিত 
হয়েছিল বাংলা ভাষায় একটি আদর্শ মাদিকপত্র প্রতিষ্ঠা 
করার কাধে এবং তাহ তার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আমর! 
বাংলায় পেলাম প্রবাসী, ক্রমে ক্রমে ইংরেজীতে মডার্ণ প্রিভিউ 
আর হিম্দীতে বিশাল ভারত প্রকাশিত হ'ল। 

রামানন্দ-সম্পাদিত প্রবাসীর একেবারে প্রথম সংখ্য! থেকে 
আগাগোড়া অনুধাবন করলে (খা যাবে, মাপিকপত্র সম্পা- 
ঘনে কি অপুর্ব কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন । তার প্রবন্তিত রীতি 
পরে প্রায় সমুদয় বাংলা তথা ভারতবর্ষের অগ্ত প্রার্দেশিক 
ভাষার মাসিক-পঞ্জ সম্পা্ধকগণ গ্রহণ করেন এবং তাতে করে 
মাসিক পঞ্জের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। 

রামানন্দের প্রতিভার চরম বিকাশ দেখ! গিয়েছে প্রবাসীর 
বিবিধ প্রসঙ্গ এবং মডার্ণ রিভিয়ুর [২005 শীধক সম্পাদকীয় 
মন্তবাগুলিতে । প্রবাশীর পাঠক-সম্প্রদ্ধায়ের কাছে কবিতা, 
গল্প ও উপভ্ভাসের চেয়েও তার সম্পার্ধকীয় মন্তব্যগুলির আকর্ষণ 
ছিল বেশী । বিবিধ প্রসঙ্গ এবং ০৮৭ রচন! করতে তাকে 
অপরিসীম পরিশ্রম করতে হ'ত | দেশের ও গবর্ণমেন্টের 
দপ্তরের দেনন্দিন খবর, দেশ-বিদেশের নানা তথ্যপূর্ণ সংবাদ, 
জনহিতকর প্রচেষ্টার বিবরণ সবই গ্কাকে সংগ্রহ করে 
পুথানুপু্খথ রূপে অধ্যয়নপূর্বক তৎসন্থন্ধে যুক্তিপণ মন্তব্য প্রকাশ 
করতে হয়েছে । 

শুধু কবিতা ও প্রবন্ধ নির্বাচনে নয়, মহিলা-মজলিস, 
ছেলেদের পাততাড়ি, বেতালের বৈঠক, ক্টিপাথর, হারামণি 
দীর্ক পল্লী-গীতির সংগ্রহ, আলোচন। ইত্যাদি নান বিভাগের 
প্রবর্তনে সম্পাদক হিসাবে তার বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায়। যা কদর্ষয, যে সাহিত্য পারিবাধিক পরিবেশের মধ্যে 
পড়। যায় না, যত কিছু অশোভম ও কুরুচিপূর্ণ লেখা সব 
তিনি নির্্মমতাবে বর্ধন করতেন । 

সত্যম্‌ শিবম্‌ সুম্দরমের তিনি উপাসক ছিলেন। অসত্য, 
ডগ্ামি ও কদর্যতাঁকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তার 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং নিক্ষের সিদ্ধান্তসমৃকে যুক্তি-তর্কের 
ওপর প্রতিষঠিত করবার ক্ষমত] ছিল তার অসাবারণ। 


তার রচিত ও ব্যবহৃত অনেক শব, যেমন সাংবাদিক, 
ক্ষয়িফু। কণ্মিষ্ঠতা প্রতি শব আমর] এখন খুবই ব্যবহার 
করে থাকি । মাসিকপআ্ সম্পাদনের ক্ষেত্রে তার প্রবন্িত 
আদর্শই বছল পরিষাণে অনুস্থত হয়ে আসছে । তিনি 
আড্ুক্্হান তথ্যপুণ লেখার পক্ষপাতী ছিলেম। খঅমেক নূতন 
লেখকের লেখ! সংশোধন করে তাদের তিনি সাহিত্যের আসরে 


রামানঙ্গ চট্টোপাধ্যায় , 


৭৯ 


অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম লেখনী পরি- 
চালনা করতেম। তাকে অনেকে কঠোর সমালোচক বলতেন 
কিন্ত তারাও তাকে সত্যসন্ধ বলে শ্রদ্ধা করতেন । তার লেখা 
ধুব জোরালো! এবং ওজন্থিতাপূর্ণ ছিল। এক জায়গায় তিনি 
লিখেছেন, “...অবন্য ভারতবর্ষের উদ্ধারদাধনার্থ সাদ চামড়ায় 
কোনো লোক আমাদের দেশে আসিলেই, আমর বুদ্ধিমান 
বলিয়া তাহাকে খুব আদর-যত্ব করিয়া থাকি।” জ্জার এক 
জায়গায় পিখেছেন, “...কিস্ত একজন ফরাসী দেশের পাদ্‌গীকে 
ইংরেজ গবর্ণমেন্টেক পেন্সান প্রদান হইতেই বুঝা যায়, ইংরেজ- 
দের সঙ্কে তাহার গুপ্ত যোগ ছিল।” 

বাঙালী কি “ঘরকুনে, “বাঙালী অবাডাঙ্গীর একটি প্রভেদ 
প্রভৃতি সম্পা্দকীয় মণ্তব্যসমূহে তিনি দ্বদ্দেশবাপীকে নিজেদের 
প্রক্তিগত ছুর্ববলতা ও জড়ত! ত্যাগ করে কঠোপ্ন পরশ্রমপূর্বক 
জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার জগ্তে উত্তদ্ধ করেছেন। এক জায়গায় 
বলেছেন-_-গ্রাম্য বাঙালীকে মধ্যে মধ্যে ঠাই নাড়া করিলে 
হয়তে! তাহার কিছু উন্নতি হইতে পারে ।” 

“চরক1 ও স্বরাজ' নামধেয় সম্পাদকীয় টিপ্লণীতে বলিতে- 
ছেন__“পরোক্ষভাবে চরকার প্রচলন দ্বার! স্বরাজ লাভ হইতে 
পারে" ইহা আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি।'-.স্বরাজ জিনিষটি 
শুধু রাজনৈতিক বা রা্নৈতিক ব্যাপার নহে । উহা রাষ্রীয় 
বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব ত বটেই; পণাপ্রব্য উৎপাদন, শির, 
বাণিজ্য, শিক্ষ! প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্তৃত্বও বটে।' 

তার একাস্ত কাম্য ছিল এদেশের নাদীধের সর্ববাঙীপ 
কল্যাণ । সেক্গত তিনি অবিশ্রাস্ত লেখনী পরিচালন! করেছেন 
এবং সঅম্পা্কীম্ম মন্তবো তার্দের উন্নয়নের প্ররূত পন্থা 
নির্দেশ করে গিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন শ্ত্রী-শিক্ষা 
আমাদের দেশে একটি প্রকাগ ভ্রাস্তির উপর প্রতিঠিত। বাশ্তব 
জীবনের সহিত শিক্ষার সন্বন্ধ না থাকলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। 

পূর্বেই বলেছি, শত বাধা-বিপত্তিতেও অচল অটল থেকে 
রামানন্দ স্বীয় কর্তব্য সমাপন করে গেছেন। যখন তার ঘশ 
দেশ-দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তখন তাকে নানারূপ সর্ধবধ্নীন 
হিতকর প্রচেষ্টায় সব্বধ! লিপ্ত থাকতে হ'ত এবং নান সভা- 
সমিতেতে যোগদামও করতে হ'ত। কিন্ত যাতে তার জীবনের 
সর্বপ্রধান ব্রত-_সম্পার্দকীয় কর্তব্যে তিলমাত্র ক্রি না ঘটে 
সে বিষয়ে তিনি সর্ব! ছিলেন সতর্ক ও সঙ্কাগনৃষ্টি । 

দেশবিদেশের ইংরেজী মাদিকপত্রের খবর যার! রাখেন 
তারা অবন্থই জ্ঞাত আছেন যে “মভান প্রিভিযু' জগতের 
প্রধান কয়েকটি প্রথম শ্রেনীর মাসিকের অগ্জতম বলে গণ্য 
এবং দেশ-বিদেশে দিন দিন তার আদর বেড়েই চলেছে। 

ছিন্দীভাষীগণ “বিশাল-ভারত?কে হিন্দী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর 
কাগজ বলে অভিহিত করেন৷ কাহারও কাহারও ৯৬ 
সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী মাদিক। 

মাসিকপত্রে ভারতীয় চিত্র-কলার প্রবর্তন রামানন্দের আর 
একটি সার্ক প্রচেষ্টা। তাছাড়া কাঠ-খোদাই প্রত্ৃতি 
বৈদেশিক শিল্প-পন্ধতির সহিত মাসিকপঞ্জের ভিতর দিয়ে 
বাংলার কলারসিকদের পরিচয় সাধন করিয়েছেন তিনিই। 
সঙ্গীত-কলা ও অন্ভাত ন্ুকুমার-শিদ্গ প্রভৃতির প্রচারার্ধে 





৮ পেস্িলসিপাস্টিলাস্টির লা সপ 


নামিয়েছেন। 





রে প্রবাসী 


লিন ঈদ সপ হিলি লাজ লাল তি, লিলি লব ৯ াগ্ী ধলী তে ৯০ পা পা রোস্ট লিলির লী সিসি ২ 2 দিত সিপিস্সি লেস্িলাপ্িশিলাসিশিী শি উিতী পিল টিক শিট 


রাবরই তিমি যথাসাধ্য উৎসাহ ও সঙ্ছানুতৃতি প্রদর্শন 

গেছেন । একথ। বললে অত্যুক্তি হবে ন1 যে অবশীন্ত্রনাথ কর্তৃক 
পুনরুজ্জীবিত প্রাচ্য চিত্রকলাকে রামানন্দই সমগ্র ভারতবর্ষে 
ব্যাপক ভাবে প্রচার করেছেন প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিমুত 
ভিতর দিয়ে । তার এ মস্ত বহুমুখী প্রচেষ্টা থেকে বুঝতে 
পারা ঘায়, সম্পাদক হিসাবে তিনি কত বিষয় চিন্তা করতেন 


১০১৮ সপগলাসিাশি-পি সিল সপ 


এবং সেগুলিকে কার্ধ্যে পরিণত করতে ফি কঠোর পরিশ্রম 
করেছিলেন । মাসিকপত্রিকাকে সু্ভাবে সম্পা্ঘন করত 
হলে রামাননের চায় সত্যনিষ্ঠ নিরাঁক কঠোর-পরি এমী সম্প: 
দকের একান্ত প্রয়োজন । সাঁহত্যের আবর্শ সমাজকে সব্বাঙ্গ- 
সুন্দর করে তোলা--মাসিকপত্রের ভিতর দিয়ে এই কাজটি যাতে 
ক্ষসম্পন্ন হয় প্রত্যেক সম্পাকেপর তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত । 


৭৬৪০ লস্পপিস্পিপিশ সিকি ৬সিিপসির্ণাতিল উপ 


পিপি 


ঝড় 
প্রীসাবিত্রীপ্রসন্গ চট্টোপাধ্যার 


কোথায় উঠেছে ঝড় 

তারি শব্ধ কানে এসে বাজে । 
খুব বেশী দুরে নয়, 

হয়ত বা! নদীর ওপারে 

নয়ত সমুদ্রসীমা অতিক্রমি' আসিতেছে ঝড় 
তাহারি মণ্ততা জাগে 

গাছে গাছে পাতায় পাতায়, 

জলে স্থলে তাহারি কম্পন ;- 

সে কম্পন জাগিল কি প্রাণে ? 
থম্থমে মেঘের কিনারে 

চকিত বিছ্যং-ছট। আনে 

লালে লাল আলোর নিশানা, * 
মনে লাগে ভাঙনের দোলা । 
পাষাণপুণীর পথ বাহি 

উতরোল উঠেছে নিশ্চয় এতক্ষণে ; 
বায়ুস্তরে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস 

জেগে ওঠে অজগরসম ; 

কম্পন জেগেছে তাই 

নিস্তরঙ্গ ইথার-সাগরে। 


নতুবা এমন কেন হয়? 
অবসন্ন মনের কিনারে 
চেতাইয়। ওঠে কেম ঢেউ 
অস্থিরতা জাগে কেন 

ছল ছল যৃহত্রোত বেগে? 
আপনারে বিচুণিত করি 

সে ঢেউ আছাড়ি পড়ে 
উত্তাল তরঙ্গ ভক্রিমায় 

ক্লে কর্দমাক্ত শম্পে | 
জটিল শৈবাল জটাজালে। 
আমি জানি ঝড়ের আবেগ 
জাকাশে উৎতক্ষিপ্ত তার 
সীমাহীন দৃপ্ত, অবাধ্যতা ) 
সমুদ্রের কিনারে কিনারে 
ভাঙ্গ। মান্তলের পরে 
গ্রাকা তার আছোষ্টের দাগ, 


আহারে ডাকিয়া আলে 

বার বার মেধের ডগ । 

ডিমি ডিমি শবে তার 

ঝড় ওড়ে প্রচঙ পাখায়, 

তারি সাথে জেগে ওঠে 

জীবনের আপুর উল্লাস, 

মুক্তির পচ্ছম সঙ্ভাবনা 

ধীরে ধারে জেগে উঠে ঝড়ের আবেগে । 
মে পড় কোথায় উঠিতেছে ? 

আমার মপেধ পাশে? 

তোমাপও অধ চিওলোকে ? 
সর্বহাপাদের প্রাণে 

লাঞ্িতের অিতে, মঙ্জায় ? 

সন্যাসার ধ্যাপের মন্দিরে ? 

অপ্রবুদ্ধ পাঁধাণের অন্ধকার অপচেতশায়? 
গ্রামান্তের শ্বশান-বাহিচতে 

হাতশশ্ত মাঠে ও গোলায় 

লালের ফালের ভগাক় 

কাস্তে ইপ্পাতে কিন্বা 

নিড়ানীর তীর মুখে মুখে ? 

জনহীন লোকালয়ে 

রাখালের গরুচর] মাঠে ? 

খেয়াঘাটে ? মসজিদে ? মন্দিরে ? 
ণটানা নৌকায় নৌকায় 

ধবংসোম্ুখ পল্লীতে পল্লীতে 

জনতা-বহুল রুষ্ট শহরে শহরে? 
কারখানার কুলির ব্যাত্াকে 

মজছুবের গাহতির লোহায় ? 
--€কোথায় উঠিল ঝড়? 

কালের ন্নায়ুরন্ধ, ডেদি? 

সে ঝড় দিখে না আনি নুতন প্রভাত ? 
নূতন দিনের ছন্দে গানে 

আপিবে না আলোর তুফান 

আমনিবে না অকস্মাৎ | 
অন্ধকার বি্ারিয়া সচকিয়া বিছ্যং-আলোকে 
মৃত্যুপ্রয়া প্রত্যাশায় 

জীবনের নব অভ্যুদয়? 


বাংলার রাষ্ত্রীয় সাধনা 


শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ 


বন্কম পিখিয়াছেন, সকলেরই বিশ্বাস বাঙালী চিরকাল 
দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল ব্ত্রীন্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখি- 
লেই পলাইয়া যায় । মেকলে বাঙালীর চরিআ সম্বপ্ধে যাহ! 
লিখিয়াছেন, এরপ জ্বাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন 
জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাজ্েরই 
বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । ভিন্ন জ্কাতীয়ের 
কথা দুরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙালীরও এই খিশ্বাস। উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালীর চর্রিত্র সমালোচনা! করিলে, কথাটা কতকটা 
যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙালীর এখন 
এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়! 
ফেপিয়া তাহাকে মর] বলিলে মিথ্যা কথ! বলা হয় না। কিন্ত 
যে বলে যে বাঙালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙালী চিন্নকাল 
দুর্বল, চিরকাল ভীক্চ, শ্রীপ্চভাব, তাহার মাথায় বজাধাত হউক, 
তাহার কথা মিথা।। 

এই মিথা! লিখিবার কারণ আছে। বাংলার ইতিহাস 
বাডালী লেখে নাই, লিখিয়াছে ইংরেজ | ই্রুয়ার্ট, মাশম্যান, 
এলফিনষ্ঠোন, ভিনসেন্ট শ্িথ প্রভৃতির ধই মুখ করিয়! আমরা 
ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস শিখি। কারণ উহা 
পড়িলে পরীক্ষায় পাস হয়, চাকরি হয়। ইংরেজের লেখা 
ইতিহাস স্থদ্ধে হাকিম বঙ্ষিম রায় দিয়াছেন,_্ম্নাট সাহেবের 
বই এত বড় ভারী বই যে, ছুড়িয়া মাধিলে জোয়ান মানুষ খুন 
হয়, আর মার্শম্যান, লেথত্রিজ প্রভৃতি চুটকি তালে বাংলার 
ইতিহাস লিখে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন । আমা- 
ধিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী এস্থেও বাংলার প্রক্কৃত 
ইতিহাস নাই ।” 

ভিনসেন্ট স্মিথের বই পড়িয়া ভারতবাসী শিখিয়াছে, 
দিথিজয়ী আলেকজাগার আপিম়়া ভারতবর্ষ জয় করিলেন । 
সুরু হইল ভারতবর্ষের ইতিহাস | তার পর একবার মুসলমান, 
একবার ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ধ জয় করিল । অর্থাৎ ভারত- 
বর্ষ চিরপরাধীন, কখনো গ্রীক, কথনে! মুসলমান, কখনো 
ইংরেজের দাসত্বই যেন তাহার নিয়তি । চন্দ্রগপ্ত, অশোক 
প্রভৃতি যাগাদের অন্তিত অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, 
স্তধু তাহাদেরই নাম ইংরেজের লেখ! ইতিহাসের এক কোণে 
সামান্ মীত্র ্ান লাভ করিয়াছে । অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত 
ভিনসেন্ট শ্িথ কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু রাজত্বের প্রায় 
পাচ হাজার বংসরের ( মহেঞ্জোদ্দাড়োর স্বীঃ পুঃ ৪০০০ হইতে 
্রীষ্টায় নবম শতাব্ধী) হুঁতিহাস ২১৬ পৃষ্ঠা, সাত শত বৎসরের 
যুলমান আমলের ঘটনাবলী ২৫২ পৃষ্ঠ! এবং দেড় শত বৎসরের 
ইংরেজ শাসনের কাহিনী ৩১৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত হুইয়াছে। বাংলার 
অবস্থা আরও শোচনীয় । সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার 
খল্ছী বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই দিন হুইতে বাংলার 
ইতিহাসের আবরম্ত,_ইংরেজের লেখা বাংলার ইতিহাসের 
ইহাই মূল প্রতিপা বিষয় । এই থিথ্যা শিক্ষিত ও ভদ্র 
ইংজ্জরাও সকলে সহ্‌ করিতে পারেন নাই । মিনহাজ উদ্দীনের 


৯৯ 


তবকাৎ-ই-নাপিরি গ্রন্থের অনুবাদ কালে ইংরেজ অনুবাদক 
মেজর রাভের্টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে মার্শম্যানের যে ভারত- 
বর্ষের ইতিহাঁস পড়ান হইত তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধত 
করিয়। বিরজ্ঞ হইয়া বলিয়াছেন যে উহাতে সতোর লেশমাত্র 
নাই (006 81] 96017 01 (0৮) অথচ উহ্াই বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ের ছাঅদ্দের পড়ান হুইতেছে। (তবকাৎ-ই-নাসিরি, 
ইং অনুবাদ, ৫৫৩ পৃঃ)। 


বাংলার ইতিহাসের উপকরণের অভাবে প্রকৃত ইতিহাস 
রচন! অতিশয় কঠিন বটে, কিন্তু ইহা! সত্য যে বাংলার ইতি- 
হাস আছে, বাংলার রাষ্রীয় সাধনার ইতিবুভও আছে । রাজেন্র" 
লাল মিত্র, রাক্ষরঞষ্জ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমৃখ মনীধিয়ন্দ পুরাতাত্বিক গবেষণার দ্বারা 
বাংলার ইতিহাস রচনার যে উপকরণ সমূহ রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহাই অবলম্বন করিয়! ধীরে বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচনার 
আয়োজন ও চেষ্টা চলিতেছে। 

মেগাঙ্িনিস গঙ্গাহদি (070711871090) বা গঙ্গারাঢ় নামে 
এক জনপদ বর্ণনা কতরিয়! গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই 
রাঙ্ধ্য এপ প্রতাপান্বিত ছিল যে ইহা! কখনও কোন শক্রু কর্তৃক 
পরাজিত হয় নাই এবং ভন্যান্ত রাজগণ গঙ্গারাটীিগের হস্তি- 
সৈষ্জের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না । তিনি ইহাও 
লিখিয়াছেন ঘে, স্বয়ং দিগ্বিজয়ী আলেকজাগার গঙ্গারাটীদিগের 
প্রতাপ শুনিয়! শতদ্রু অতিক্রম কপ্পিতে সাহুসী হন নাই । ঢাকা 
বিশ্ববিষ্তালয় হইতে অধুন! প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে অধ্যা- 
পক হেমচন্্র রায় চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে যেগাঞ্থিনিসের এই 
ব্তাস্ত বূপকথ! নখে, এতিহাদিক সত্য । ইহার সাক্ষী প্ল-টার্ক, 
কার্টিয়াস, সোলিনাস, ডিওডোরাস প্রমুখ গ্রীক ও লাটিন এঁতি- 
হাসিকবৃন, প্রমাণ তাহাদের ভারত বিবরণ এবং টলেমির মাঁন- 
চিত্র । আমরা নুতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি নাঁ। মন্থা- 
স্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রান্মী তাত্রশাসন হুইতে জানা যায় মৌধ্য 
বংশের রাঞ্জত্ব কালে পুও নগর সম্বদ্ধ ছিল। নগরের রাঙ্কোষ 
প্রচলিত মুদ্রার সতত পুণ থাকিত 7 বন্যায়, অগ্রিদাহে বা অপর 
কোন বিপদে প্রজ্াপুগ্জ বিপন্ন হইলে প্রজার ছুর্দশ! মোচনে 
রাঞ্জকোষ উন্যুঞ্জ হইত । মহাস্থানগড়ে সঙ্গ রাজত্ব কালের যে 
ময় মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় মৌধধ্য 
শাসন অবসানের পরেও পুগনগণীর সম্দ্ধি অটুট ছিল। খ্রীষ্ীয় 
প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বাংলার বধীপ অঞ্চলে শক্তি- 
শালী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল, ইহার বিবরণ তৎকালীন বণিকদের 
শ্রেষ্ঠ গাইড-বুক পেরিপলাস অফ দি এরিখিয়ান সি (খা 
01 01)6 10100010807 ১০৪ ) নামক পুশুকে লিপিবদ্ধ আঁছে। 
্রষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাক্মত্ব কালেও বাংল! দেশ সম্বন্ধ ও 
প্রতাপশালী ছিল। দ্ামোদরপুর, কোটালীপাড়া, সাভার 
্রস্ৃতি স্থানে প্রাপ্ত বহ তাত্রশানে ও মুদ্রায় তাহার ভুরি ভুরি 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 


৮২ 
বাঙালীর ভারত-বিজয় 


্রষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়াধীপ শশাক্ষের আমল হইতে 
বাংলার ইতিহাস অনেকট সহঙ্গ হইয়া! আসিয়াছে । শশান্কের 
রাজত্বকালে গৌড় সম্বদ্িশীলী ও শক্তিশালী রা্র ছিল এবং 
মগধ ছিল গৌড়ের অধীন হইঞাতে জন্দেহমাত্র নাই। 
শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণন্ববর্ণ। অল্পদিনের মধ্যে উৎকলও 
শশাঙ্ষের রাজ্যতুক্ত হয়। কনৌজের মৌখরিরা তখন উত্তর- 
ভারতের শ্রেষ্ঠ রাক্ষবংশ, এই মৌখরিদের প্রতাপ চূর্ণ করিয়া! 
শশান্ক উত্তর-ভারতেও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন । 
হ্যবর্ধন কনৌজ উদ্ধার কতিয়! উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। শশাক্ককে পরাজিত করিবার চেষ্টাও তিশি 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সফলকাম হন নাই। হর্ষবর্ধনের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া! শশাঙ্ক বাংলার শজি, ও স্বাধীনতা অক্ষু্ণ 
রাখিয়াছিলেন ৷ হর্ধবর্ধন বৌদ্ধ এবং শশাঙ্ক ছিলেন শিব- 
উপাপক | উত্তর-ভারতে রাক্ষয বিস্তারে হর্ধষের প্রতিধন্ধী 
শশাঙ্ককে বৌদ্ধ লেখকেরা ছুষ্ট, বিধন্মাঁ, নাপ্তিক প্রভৃতি আধখ্যায় 
ভূষিত করিয়া লিখিয়াছেন তিনি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার 
করিয়াছেন, গল্পার বোধিবৃক্ষ সমূলে উতৎপাটিত করিয়াছেন, 
বদ্ধমৃ্ি অপসাগ্রিত করিয়াছেন ইত্যাদি । ইহার কতটা সত্য, 
কতটা বা অতিরপ্ন তাহা আজ বুঝিবার উপায় নাই । আমরা 
শুধু এইটুকুই বুঝি যে স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলার উদ্ভম ও সাধনা 
হুষ্ট' শশাঙ্ষের হাতে অনক্ষুণ ছিল। 
বাংলার পাষ্্রীয় সাধনায় একট] বড় জিনিষ আমরা লক্ষা 
করি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলা যাহাকে যোগ্য 
বিবেচনা করিস্জাছে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়াছে ; হিচ্দু 
যুপলমান, বর্ণহিন্ছু, তপশীলী, রাক্ববংশ বা অখ্যাত অজ্ঞাত 
বংশ কোন বিচার বাঙালী করে নাই। শশাঙ্কের বংশপরিচয় 
আমর] জানি না। শশাঙ্কের পর বাংলায় যে শঞ্জিশালী ভারত- 
বিশ্বয়ী পাল বংশের অভ্ভ্যুদ্ধয় ঘটে শাহার প্রতিঠাতা গোপালও 
ব্াক্ষবংশীবতংস নহেন। খঁলমপুরে প্রাপ্ত বর্মশপালের রাজত্ব 
কালের তাত্রশাসনে লেখা আছে বাংলায় মাংস্তঙ্ভায়ের প্রাহুর্ভাব 
অর্থাৎ অরাজকতা ঘটলে বাংলার প্ররুতিপুপ্ত কর্তুক গোপাল 
রাজপদে নির্বাচিত হম। গোপালের যে সামান্থ বংশ পরিচন্জ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ইহাই জান! যায় যে, কোন 
রাজবংশের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পাল 
বংশের শাপনকালে, বিশেষতঃ ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বে 
বাংলার প্রভৃত্ব সমথ ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল । ধর্্পপাঁলের 
রাজত্ব পশ্চিমে সিঙ্ু, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে নর্খদা পর্যাস্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল । মুঙ্গের তাতশাসনে দেখা যায় তাহার পুত্র 
দেবপাল দক্ষিণ-ভারতের পাঙ্য রাজ্য জয় করিয়া সেতুধন্ধ 
রামেশ্বরপর্য্যস্ত আসমুস্রহিমাচল ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর প্রতুত্ 
রিয়াছিলেন। অধ্যাপক রমেশচন্তর মজুমদার দেব- 
পালের দক্ষিণ ভারত বিজ্বয়ের এই ব্বপ্ধাতস্ত অসম্ভব বলিয়া 
উড়াইয়। দিতে চাছেন ন1। 


বাংলার গণতন্্ £ কৈবর্তরাজ নির্বাচন 
পৃথিবীর কোন দেশেই শক্তিশালী রাজ বা শক্তিশালী 


প্রবাসী 





পোপ পপ 
পি লা লাশটি স্টিল পান্টি লাস্ট পাশা পাসটি পি ৯, পাটি পাস পাস পীসমিস্ি 


রাজবংশ বেনী দিন থাকে না। ব্যজিগত জীবনে যেমন সুখের 
পর দুখ আসে, জাতীয় জীবনেও তেমনি শান্তির পর অশান্তি, 
শৃ্ঘলার পর অরাজকতা অপরিহাধ্য | ডারত-বিজয়ী পাল- 
বংশের শাসনকালে বাংলার অর্থনীতি, রাঁঙ্রনীতি ও সংস্কৃতিতে 
অপূর্ব সমৃদ্ধির পর আবার বিপর্ধায় ও অরাজকতা দেখা দিল। 
পালবংশেরই এক রাঙ্া দ্বিতীয় মহীপালের ঘোর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে প্রস্ৰাপুপ্ত বিদ্রোহ করিল । এবার দিব্যোক নামে এক 
কৈবর্ত জাতির লোক রাক্গপদে নির্বাচিত হুহছলেন। হর্ধ- 
বর্ধনের সভাকবি যেমন শশাঞ্কে রাক্ষস রূপে চিত্রিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পালবংশীয় রামপালের সভা- 
কবি সন্ধযাকর নন্দী ততকৃত রামচরিতে দিব্যোককেও তেমনি 
অসাধু জুয়াচোর প্রভৃতি আখ্ায় ভূষিত করিয়াছেন । সর 
যছুনাথ সরকার, বরমাপ্রসা্ চন্দ প্রভৃতি রামচরিতের বৃত্স্ত 
সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারেন নাই । তাহার] দেখাইয়াছেন 
বাংলায় পুনরায় মাশস্তগ্কায় আরম্ত হইলে প্রকৃতিপূর্ধ সমবেত 
হইয়া! দিব্যোককে রাজপদ্ে নির্বাচিত করে। ইহার এতি- 
হাসিক প্রমাণও তাহারা দিয়াছেন। জাতিবংশনিব্বিশেষে শ্রধু 
যোগাতা বিচারে জনসাধারণ কর্তৃক রাজপদে শির্ধাচনের এরপ 
ইতিহাস পৃথিবীতে অতুলনীয় । ইহা! খ্ীষ্টায় একাদশ শতাব্ধীর 
কথা। ইহার পর বাংলায় ও বাংলার বাহিরে সেন পাজাদের 
প্রতাপও বড় কম ছিল না । বংল।র ইতিহাসের সব চেয়ে 
বড় মিথ্যা, বখতিয়ার খল্ী ও সপ্তধশ অঙ্বারোহীর “বঙ্গ- 
বিয়ের কাল্সনিক কাহিনী । মিনহাজ-উদ্ধীন ইহার রচয়িতা 
এবং ইংরেজ এঁতিহাসিকেধা হহীর অতি উৎসাহী প্রচারকর্ভা। 
সপ্তদশ অশ্ারোহী সঙ্গে লইথা গতক্িত আঁঞমণে বধতিয়ার 
খল্জী লক্মণাবতীর রাজ্পুরী দখল কগিয়াছিলেন মার, বহু 
সহস্র সশগ্র সেন্ত লইয়াও তিনি বঙ্গ জয় সম্পূর্ণ করিতে 
পারেন নাই । ইহার পরও বহুদিন সেন রাজার পুক্ববন্তে 
রাজত্ব করিয়াছেন । | 


মুসলমান শাসনে বংংলার স্বাধীনতা -প্রচে্। 

যুখলমান শাসনের ইতিহাসেও প্াধীনতা রক্ষায় বাংলার 
আন্তরিক চেষ্টার বহু প্রমাণ আছে। দিল্লীর অআটের। গায়ের 
জোয়ে কখনও কখনও বাংলার স্বাধানতা হুরণ করিয়াছেন 
আবাগ বাংলা স্যোগ পাইলেই অধীনত পাশ ছেধ্ন করিয়া 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দিল্লীর দরবারে বাংলার বিপ্রোহ 
প্রবাদবাকো পরিণত হইয়াছিল। গৌড়ের নাম" দেওয়া 
হইয়াছিল বলখাকণুর, অর্থাৎ বিপ্রোহীর দেশ | অত্রাট গিয়ানগু- 
দীন বলধনের শাসনকালে বাংলার বিদ্রোহ বড় রকমের ইইয়া- 
ছিল। বিদ্রোহী গবর্ণর তিল সম্রাটের সৈস্তের হস্তে অতর্কিত 
আক্রমণে নিহত হন। তারপর বিদ্রোহীদের শান্তির পালা । 
গৌড়ের প্রধান রাজপথের উভয় পারে প্রায় ছুই মাইল পরিমিত 


স্থান জুড়িয়া কাঠগড়া খাটানে হয়। বিদ্রোহী গবর্ণরের পরি- 


বার-পরিজ্ন, আত্মীয়স্বজন, এবং বিষ্বোহী দমর্থকদ্ধের সব 
কাঠগড়ায় চড়াইয়। 


তাহাদের গায়ের মাংস টানিয়! তোলা হয়। 
পাঁচ বৎসরের শিশুটিও এই হত্যাকাও হইতে বাদ পড়ে নাই। 
বিদ্রোহী নবাবদের তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন 'ছই। 


ক বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা ৮৩ 


০৭ পাস্স্িিস্সিলীস্িপাসটিপীিপীসি পালা পাস পি শি টি পনি লাস পরি এসি পি লাস্ছি পাস পা লাসিপাশি-পাসি লাখপতি পাপা পাস নিস্পাপ সত ছি 


ইহাদের প্রত্যেকের বিদ্রোহে বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী 
যোগ দিয়াছে । বিদ্রোহী নবাব বাঁ গবর্ণরকে ধরিতে আসিয়া 
দিল্লীর সত্রাটকে গ্রামে গ্রামে ছুটিতে হইয়াছে, গ্রেপ্তার করা 
বড় সহজ হয় নাই। স্বাধীনত। রক্ষায় বাংলার চেষ্টা কখনও 
শিথিল হয় নাই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার বাংলার 
ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাংলার অধিপতি হয়েন 
নাই। পশ্চিমে বিষুপুর ও পঞ্চকোটে ত্াহাদিগের ক্ষমতা 
প্রবিষ্ট হয় মাই ; দক্ষিণে সুন্দরবন সন্নিহিত প্রর্দেশে স্বাধীন 
হিন্দু রাজা ছিল; পুর্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং জ্রিপুরা আরা- 
কান বাজ ও ভ্রিপুরাধিপতির হত্তে ছিল ; এবং উত্তরে কুচবেহার 
প্বতন্্তা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং পাঠানের] যে সময়ে 
উড়িয়া জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাহারা 
১১৪০)১০০০ পদাতিক, ৪০১০০০ অশ্বারোহী এবং ২০০০০ 
কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাংলার অনেকাংশ 
নাহাধিগের হস্তগত হয় নাই।” 
বাঙালী কর্তৃক মুসলমান রাজ 1 নির্বাচন 

কতকগুলি আধিপিনিয়ান হাবসী আসিয়া কিছুদিনের অন্ত 
বাংলার মসনদ দখল করিয়াছিল । ইহাদের অত্যাচারে বাঙালী 
অতিষ্ঠ হইয়া শেষ হাবসী সুলতান মুজঃফর শাহের বিরুদ্ধে 
বিপ্রোহ ঘোষণা করে। পাচ হাক্জার হাবসী ও তিন হাজার 
আফগান পৈশ্থ লইয়া মুজঃফর শাহ গৌড় দুর্গে আত্মরক্ষা করেন । 
চারি মাস তাহার সহিত জনসাধারণের যুগ্ধ চলে । শেষ পর্য্যস্ত 
হথলতান ছুর্গ হুইতে বাহির হইয়া সম্মুথযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে 
বাধা হন। মুজ:ঃফর শাহকে পরাজিত করিয়! জনসাধারণ 
হোসেন শাহকে রাজতক্তে অভিষিক্ত করে। এই হোসেন 
শাহই বাংলার বিখ্যাত ও অগ্নতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীন সুলতান । ইহার 
পূর্ব বৃত্তাত্ত সঠিক জানা নাই । রিয়াজ-উস-সালাতিন ইহাকে 
'শারবের সৈয়দ বংশোডূত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্ত 
তধকাং-ই-আকবরি বা ফিরিশতায় ইহাকে শুধু আলাউদ্দিন 
হোসেন শাহ্‌. বলা হইয়াছে, পিতৃপরিচয় কিছু দেওয়া? হয় নাই। 
কিন্বপস্তী আছে, হোসেন শাহ. রাখাল বালক-রূপে জীবন আরন্ত 
করেন, পরে নিজ বুদ্ধিবলে হাবসী সুলতান মুজঠফর শাহের 
উজীর পদে শিমুক্ত হন। হুলতামের সহিত জনসাধারণের 
বিরোধ বাধিলে তিনি দেশবাসীর পক্ষে যোগদান করেন। 
ইহার উপর দেশের লোকের অটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়া দেশবাসী 
ইহাকেই সুলতান নির্বাচিত করে। কধিত আছে, পিংহাপনে 
আরোহইণের পর হোসেন শাহ, তাহার পূর্ব প্রভু, ধাহার রাখাল 
তিনি ছিলেন, তাহাকে এক আন! খাজনায় এক বিরাট. জমি- 
ধারী দার করেন। গোপাল, দ্রিব্যোক এবং হোসেন শাহের 
নির্বাচনে দেখিতে পাই বাঙালী রলাজতভ্তে বাসাইবার সময় বর্ণ 
হিন্দু তপপীলী হিন্দু বা মুসলমান ভেদাভেদ করে নাই, শুধু 
যোগ্যত। বিচার করিয়াছে এবং এই তিনটি ক্ষেগ্রের একটিতেও 
বাঙালী ভুল করে নাই। রাজার স্বেচ্ছাচার বাংলার জন- 
সাধারণ কখনও সহা করে নাই ইহা ত্বীকার করিয়া মজঃফর 
শাহেরাঙ্গিধিরুদ্ধে মুগ্ধ সন্বদ্ধে মুইর ঠাহার বিখ্যাত :477891$ ০7 
(৮৫ 17271 0৮1771016 গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
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মোগলশাসন বাংলার প্রক্কৃত পরাধীনতার আরম্ত 
রাঞ্ছ। ভিন্ব-জাতীয় হইলেই যে রাজ্যকে পরাধীন বলা যায় 
না, মোগল শাসনের পূর্ব পর্য্যস্ত বাঙালীর ইতিহাস তাহার 
প্রমাণ । মোগলের পূর্ববর্তী নবাবদ্ধের শাসনকালে বাংলার ধন 
বাংলায় থাকিত, বিদেশে যাইত না। হঁহারা কখনও বাংলার 
সমাজ ও অর্থনৈতিক স্বাভাবিক ব্যবস্থায় হত্তক্ষেপ করেন নাই। 
পাঠানশাসনকালে বাংলার মানসিক দীপ্তি নির্বাপিত হয় নাই। 
এইকালে বিগ্ঠঠপতি, চণ্রীদদাসের কাব্য ও রঘুনাথ শিরোমণির 
নবাঞ্ভায়ের সৃষ্টি এবং আীচৈতন্ত স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতির আবি- 
ভাব । এই সময়ে ধনীর! স্বর্পাজে ভোঞ্জন করিতেন এবং দেশের 
সর্বসাধারণ সহজ ও সচ্ছল জীবনযাপন করিত। আকবরের 
শাসনে বাংল! প্রকূতপক্ষে দিল্লীর সম্রাটের পধানত হয়, লেই 
দিন হইতে বাংলার শ্রীহানির আরম্ভ । সেই হইতে বাঙালীর 
মানসিক স্কডি নিবিয়াছে। বঙ্কিম লিখিয়াছেন, “ঘে আকবর 
বাদশাহের আমরা শত যুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই 
বাংলার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে পরাধীন 
করেন। যেদিন হইতে দিল্লীর মোগল জাআজ্যতুক্ত হুইয় 
বাংল! ছুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাংলার ধন আর 
বাংলায় রহিল না। দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয় নির্ববাহার্থ প্রেরিত 
হইতে লাগিল। যখন আমর] তাঞঙ্জমহলের আশ্চর্য রমণীয়তা 
দেখিয়া আহ্পাদসাগরে ভাসি তখন কি কোন বাঙালীর মনে 
হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্বমপ্দির 
নির্শিত হইয়াছে বাংলা তাহার অগ্রগণ্য ? তথত তাউসের কথা 
পড়িয়া যখন মোৌগলের প্রশংসা করি তখন কি মনে হয়, বাংলার 
কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুম! মসজিদ, সেকেন্দরা, 
ফতেপুরসিক্রি বা বৈজয়স্ত তুল্য শাহজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ 
দেখিয়া! মোগলের জন্য ছঃখ হয়, তথন কি মনে হয় যে বাংলার 
কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে নাদির শাহ. বা. 
মহারাষ্রীয় দিল্লী লুঠ করিল তখন কি মনে হয়, বাংলার ধনও 
তাহারা লুঠ করিয়াছে ? বাংলার এশ্বর্ধ্য দিল্লীর পথে গিয়াছে, 
সে পথে বাংলার ধন ইরাণ তৃরাণ পর্য্যস্ত গিয়াছে । বাংলার 
সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে ।” 


স্বাধীনতার পতাকাবাহী বাংলার বারভূ'ঞ বর 
মোগল বাংলা জদ্ম করিয়াছিল বটে, কিন্ত বাতীর্লীকে 
পদানত রাখ] ক্কাহাদের পক্ষেও সহজ্জ হয় নাই। বাংল! দেশের 
প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন বাংলার জমিদার । সরকারী থানা 
পুলিস ছিল না। পাইক পিক্াদ! লাঠিয়ালের সাহায্যে জমিদার 
শান্তি রক্ষা! করিতেন । সম্পর্ভিঘটিত এবং অগ্ঠান্ত দেওয়ানী 
মামলার বিচার করিত গ্রাম্য পঞ্চায়েং গ্রামের ম্মার্ড পঞ্চিত 
পাতি চিতেন। ফৌজদারী অভিযোগের বিচারক ছিলেন 






৮৪ 


কৃষকেরা বংসরে একবার করিয়া নদী নালাগুলি সংস্কার করিয়া 
জলপ্রবাহ অঙ্ষু্ন রাখিত। বাংলার এই পুল-বন্দী প্রথার প্রশংসা 
বিখ্যাত লেচ বিশেষজ্ঞ সর উইলিয়ম উইলকক্সও শত মুখে 
করিয়াছেন । বড় জমিদারের সংখ্যা ছিল বারজন, হ্হারাই 
বাংলার বারভূ'ঞ। নামে পরিচিত । 
বারহুঞার প্রধান ভূ'ঞ। ছিলেন ঈশ। খা। মৈমনসিংহ 

জেল! এবং ঢাকার উত্তরাঞ্চল ছিল হার অধিকারে । বাঁংলার 
রাঁজ্যধিত্তারে ঈশা খাই আকবরকে সবচেয়ে বেশী বেগ দিয়া- 
ছিলেন। আণুল ফঙ্গল হছার প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন কিন্ত 
ঁয়ার্ট প্রভৃতি সাহেব এতিহাসিকেরা! ঈশ! থার নামোলেখও 
করেন নাই। অন্তান্ত ভূঁঞাপের মধ্যে নিয়ধিথেত কয়েকজনের 
নাম বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বণাক্ষরে লেখা থাকিবে £ 

যশোহুরের রাজ প্রতাপার্দিত্য। 

বিক্রমপুরের টা রায় ও কেদার রায় । 

ভূলুযার লক্ষণ মাণিক। 

চন্দত্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায় । 

ভূষণার মুকুদ্দ পায়। 

রালফ ফিচ নামক বিখ্যাত ইংরেজ পর্যটক ১৫৮৬ সালে 

শ্রীপুর ভ্রমণ কালে দেখিয়াছেন তথাকার চৌধুরী, “রাঙা”, 
আকবরের বিরুদ্ধে বিপ্রোহ করিয়াছেন। শ্রীপুর বিক্রমপুরের 
অস্তুভূত্তি। ফিট শ্রীপুর চৌধুরী “রাজা” বলিতে বিক্রমপুরের 
ভূঞাকে বুঝাইতে চাথিয়াছেন কিনা বলা কঠিন। ভুলুয়ার 
লক্মণ মাণিকের পুত্র বিজয় মাণিক আকবরের বশ্ত। স্বীকার 
করেন নাই, আবুল ফঙ্গল ইহার সাক্ষী । আইন-ই-আকবপিতে 
আবুল ফজল লিখিয়াছেন, “ঞ্রিপুর! স্বাধীন রাজ্য ; উহার রাজা 
বিজয় মাণিক। এখনকার রাজাদের সকলের নাম মাণিক |” 
যোড়শ ও সপ্তদশ শতাবাতে পোটুগীপ্জ ও মগ প্রভৃতির উপদ্রব 
দমন করিয়। ভূলুয়া্ধ ভূ'ঁঞার]! আপন স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া- 
ছিলেন । 


রান! সীতারাম 


ভূষণার রাজ! সীতারামকে ট্রযার্ট সাহেব ডাহার ইতিহাসে 
ডাকাত বলিয়াছেন। যোগীন্্রনাথ সমাচার সরকারী নথি- 
পত্র হইতে সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ( £13071001 15451 
076 /56)7/) এপ্রিল-জুন, ১৯১০) দ্রেখাইয়াছেন সীতারাম 
ডাকাত নহেন, বাংলার শ্বাধীনতাকামী শ্বদেশপ্রেমিকদেরই 
একজন। সীতারামের উপর সাহেবদ্ধের চটবার কারণ আছে। 
ইংরেজের ধন লুঠ করিয়! কেহ সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় 
লইনেজশহাকে টানিয়া বাছিন করা কোম্পানীর পক্ষে বড় শক্ত, 
'সীতারাম ভূষণ! পরগণায় নুতন রাজধানী নির্দাণ করিয়া 

তাহার নাম রাখেন মহম্মদপুর | প্রবাদ আছে, মহম্মদ আলি 
নামক জনৈক মুসলমান ফকির সীতারামের শুভাকাঙ্ষী ছিলেন। 
সীতারামকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্চত দেখিয়া! মুসল- 
মান প্রজারা যাহাতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ না করে সেজন্ 
ফকির তাহাকে হজরত মহন্মদের নামে ব্রাজধানীর নামকরণ 
করিয়া উদারতার পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। যেঞপীন্রনাথ 


প্রবাসী 
মিদা। কৃষি ও কলি জমিদার রক্ষা করিতেন 


১৩৫২ 


নি এ লা তিশা তালি পিপাসা লাসটবাসিপস্টিিলাসিিপীসিপসসি লা, পা পানি পালা 
এন পাদিীসদি পি িস্টিতসিশ পা 


সমাদ্দার এই প্রবাদের কথ লিখিয়াছেন এবং বঙ্ষিমচন্ত্র ইহাই 
অবলগ্বন করিয়! তাহার বিখ্যাত “সীতারাম” উপগ্ভাস রচনা 
করিষাছেন। রাজ গণেশ, ঈশা খা, সীতারাম প্রভৃতির নেতৃত্বে 
বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার যত চেষ্টা হইয়াছে-_তাহার প্রত্যেক- 
টিতেই আমরা খিন্দু মুসলমানের মিপিত প্রয়াসের পরিচয় পাই। 
সীতারামের সৈদল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল; ষ্ভাহার সেনাপতি 
মেনাহাতীর শৌধ্য ও শক্তির কাহিনী আজও যশোহরের 
ঘরে ঘরে কীপিত হইয়া থাকে । মোগল নবাব ও ইংরেজ 
কোম্পানীর সহিত রাজসাহী দীখাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
দয়ারাম যোগ দিলেন। শীতারামের আর কোন আশা 
রহিল না। হৃহার্দের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণাস্তকর 
সংরামে মুপপমান প্রজ্জারা সীতারামকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য 
কপিয়াছে। যোগীন্জরনাথ সমা্ধার লিখিতেছেন, সীতারামের 
মৃতু সন্বক্ষে নানাপ্রকার কিছএর্ঘসী আছে। কেহ বলেন 
ভাহাকে মশিদাবাদ লইয়া গিয়া জীবিতাবন্থায় গায়ের চামড়া 
তুলিয়া হত্যা করা ইয়। কেহ বা বলেন তিনি মুশিদাবা- 
ধেএ পথে বিষপানে আত্মহতা। করেন। তৃতীয় কিন্বদর্তীটি 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । উহা! এই-_ছুর্গরক্ষার যুগ্ধে পীতারাম 
সাংঘাতিক আহত হুন। যে ফকির মহম্মদ আলির কথা 
উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি এই দুঃসংবাধ পাইয়া! তাহার 
এক অনুচপকে ছুর্গে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি আহত 
সীতারামের রাজপোষাক ও পাগড়ী পরিয়া দীতারাম সাক্জিয়া 
যুদ্ধে প্রন্বস্ত হয় এবং সেখানে ধৃত ও নিহত হয়| ইতিমধো 
ফকির শ্বয়ং সীতারামকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়। লইয়। তাহার 
চিকিৎসা ও শুশ্রযা আস্ত করেন । পর ধিন সাঁতারামের মৃত্য 
হয়। পরিয়াজ-উপ-সালাতিনের অস্থ্বাদক মৌলবী আবছুল 
সালাম বলিতেছেন, সীতারামের ত্রী ও সন্তানেরা কলিকাতায় 
আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইংরেজের! তাহাধ্িগকে ধরিয়! নবাবের 
ফৌজদারের হাতে সমর্পণ করে। কেহ কেহ বলেন ইহাধিগকে 
দাসদাসী রূপে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। 


বাংলার স্বাধীনতা হরণে সর্বশগ্জি প্রয়োগ £ স্বাধীনতাকামী 


জমিদারদের ধ্বংসসাঁধন 


বাংলার গ্বাধীনতা-সংগ্রামে জমিদারেরাই যে দেশবাসীকে 
সঙ্ঘবন্ধ ও পারচালিত করিতেন, মোগল সা ও ইংরেজ 
কোম্পাণী উভয়েই তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন | সব 


অমিদারই স্বাধীনতাকামী ছিলেন ইহা! বলিতেছি না, দীঘাপতি- 
মা দয়ারামের ভায় দেশপ্রোহী বা ভাওয়ালের গাঁজীদের জায় 
স্বার্থপরও ছিল। 


বাংলার স্বাধীনত! প্রচেষ্টা রোধ করিতে 
হইলে সর্ববা্রে জমিদারদের প্রভৃত্ব ও প্রতাপ ধর্ব ক্রুরা আবহ্টক 
মোগল সত্রা্টেরা ইহা! জানিতেন। ওরক্জেবের আমলে মুশিদ- 
কুলি খাঁ প্রথম বাংলার স্থাধীনত। সম্পূর্ণ্ূপে হরণ করিয়া 
বাঙালীকে নিব্বাঁধ্য করিয়া মোগলেপ পদানত রাখিবার জন্ত 
সর্বশঞ্জি প্রয়োগ করেন । মা'সির-ই-আলমগিরিতে লেখ 
আছে, মুশিদ কুলি থা কতকগ্চলি অন্ধকার কারাগার নির্র্ীণ 
করিয়া তাহার নাম দেন বৈকৃঠ। সামাগ্ত মাত্র হুল আটেলেই 
জমিদারদের বরিয়] সেই “বৈকুণ্ঠে? পাঠাইয়! তাহাদের উপর 


কার্তিক 


পে পস্াস্পিপিসিলা্টিপ সিপিবি সিপাসপাসিপীসপাস পাপা পািলাসিপসিপাসিপা সিবাস্িপাসি পাস পির 


অমান্ষিক অত্যাচার করা হুইত। বড় বড় জমিদারদের নবাবের 
সামনে ্লাড় করাইয়া রাখা, কথ। বলিবার ন্গুযোগ না দেওয়া 
এবং প্রকান্তটে অপমান করা মুর্শিদ কুলি খার আমলেই আরম্ভ | 
ওরঙ্রজেবের বিশ্বন্ত ভৃত্য এই ব্যঞ্ডি বাঙালীর স্বাধীনতাম্পৃহ' 
নিব্বাপিত করিবার জন্ত যত চেষ্টা করিয়াছেন, ইংরেজ ভিন্ন 
আর কেহু এমন করে নাই । 


পাস্টি্াস্িপাসি পাছি পাসিবাশতি পালালো 


বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজজকে আহ্বান 2 
রাধী ভবানীর প্রতিবাদ 


বিদেশী ইংরেজকে বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের 
সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত অদুরদ শিতার পরিচায়ক হইবে, যে-সব 
বাঙালী সেদিন ইহা বুবিয়াছিলেন ত্াহাদিগের মধ্যে রাণী 
ভবানীর নাম সব্বাণ্রে মনে পড়ে । মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও 
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পিরাজ্জের বিরুদ্ধে ক্লাইভকে জাহায্য দানের 
প্রস্তাব করিলে রাণী ভবানী তাহার প্রতিধাদ করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, সিরাঞ্জ যতই অত্যাচারী হউন তিনি এদ্রেশেরই লোক । 
পিরাজকে সিংহাসন হইতে অপপারিত করিতে হইলে দেশের 
লোকেই তাহ] করুক, বিদেশী ইংরেজকে যেন এই ঘরোয়! 
বিবাদে আহ্বান কর! না হয়। তীক্ষ বুদ্ধশালিনী এই মহীয়সী 
নারীর সুপরামর্শে সেপ্দিন কেহ কর্ণপাত করে নাই। আরাটা 
দেশ আজ তাহার ফল ভোগ করিতেছে । পিরাজকে ইংরেজ 
সহ করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ তিশি বাংলায় 
কারখান। স্থাপনের নামে দুর্গ নির্মাণে প্রাণপণে বাধা দিয়াছেন । 
ইংরেজ কোথাও বাড়ী তৈপ্লি করিলেই সিরাজ সেখানে পুলিশ 
মোতায়েন করিতেন যেন তাহার! কোন বাড়ী ছুর্গের গ্থায় 
সুরক্ষিত করিবার স্থযোগ না পায়। ইংরেজ "ইহাতে হাড়ে 
হাদড় চটিয়াছিল, কোম্পানীর মুখপত্র “এশিয়াটিক জনণলে' 
তাহার প্রমাণ আছে। প্রাণ দিয়া সিরাকজকে ইংরেজ বিরোধি- 
তার মূল্য দিতে হইল। দিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজের সবচেয়ে 
বড় অপবাদ অন্ধকৃপ হত্যার কাহিনী । সিয়ার-উল-মুতাখ খরীন 
সিরাজের সমসাময়িক ইতিহাস এবং উহার রচয়িত নবাবের 
বহু কাধ্যের তীত্র সমালোচন! করিয়াছেন । অথচ একটি 
গানেও তিনি অন্ধকৃপ হত্যার কথা উল্লেখ মাঝ করেন নাই। 
মহারাজ নম্দকুমার প্রথমট। ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
কিন্তু অবিলম্বে ভূল বুঝিয়! উহ! সংশোধনের চেষ্টা! করিলেন । 
কাসিমঞ্চে তাহাকে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল । তার 
পর মীর কাসিম। দিল্লীর পুতুল বাদশাহের পরোয়ানার জোরে 
ইংরেজ বণিক বিনা শুক্কে সম্তায় বিলাতী জিনিষ বিক্রয় করিত, 
বাঙালীকে কুটির-শিক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার শুল্ক দরিয়া বেশী দামে 
বিক্রয় করিতে হইত । মীর কাসিম ইংরেজের নিকট শুক্ষ চাহিয়া 
উভয়ের ঈশম সমান করিতে চাহিলেন, ইংরেজ অস্বীকার করিল। 
নবাব তখম দেশী ঞ্জিনিষের উপর শুক্ষ তৃলিয়া দিলেন । ইংরেজ 
চটিল। দেশবাসীর স্বার্থ চাহিয়া মীর কাসিমের এই ত্যাগ- 
স্বীকার কোম্পানী সহিল না। ফল উদয়নালার যুদ্ধ এবং মীর 
কাসিমের পরাজয় । | 


ঞ রামী ভবাশীর সর্বনাশ লাধন 
কোম্পানীর বণিকদের অত্যাচারে উতপীড়িত লোকের! রানী 


বাংলার রাষ্ীয় সাধনা 


৮৫ 


তা ৯৮ পাছত ৯ পিওর ৮১, সী পিজি 


ভবানীর জম্িদারীতে আশ্রন্ পাইত | এদেশে ব্রিটিশ প্রতুদব 
প্রতিষ্ঠার প্রতিবাঞ্ও তিনি করিয়াছিলেন । রাণী ভবানী সহজেই 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্ষুশুল হইলেন । তাহার জমিদারীর উপর 
অসম্ভব চড়া হারে খাজন। ধাধ্য হইল। তার পর আসিল 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তর। রাঁণী ভবানীর জমিদারীর সর্বত্র অশ্রসত্র 
খোল। হইল, আদেশ হইল অন্ন বিনা একটি মানুষেরও যেন 
প্রাণহানি নাহুয়। তিন বৎসরব্যাপী মন্বস্বরে প্রজার ধ্বংস 
রোধ করিতে গিয়া রাণী ভবানীর রাজকোষের সমস্ত অর্থ ও 
অলঙ্কার নিঃশেষ হইল । সদর খাজনা ভাঙিয়। সেবাকার্যে 
ব্যয়িত হইল, খাজনা বাকী পড়িল, একের পর এক পরগণা 
নিলামে চড়িল। ভাল ভাল এলাকাগুলি হেগ্টিংসের বানিয়ান 
কাস্ত যুদি কিনিয়া লইলেন। সর্ধস্বাস্ত রাধী ভবানী নিঃস্ব 
অবস্থায় কাশীতে দ্রেহত্যাগ করিলেন । তাহার পোস্বপুত্র.মাতার 
শ্রাঞ্ধের জঙ্ট কোম্পানীর নিকট অর্থসাহাষ্য প্রার্থনা করিলে 
তাহাও প্রত্যাখ্যাত হয়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; বাংলার স্বাধীনতালোপ 

ছিয়ান্বরের মধবস্তরের পূর্ণ স্থযোগ ইংরেজ গ্রহণ করিল । 
ছুপ্ডিক্ষে পর্যুুদস্ত বিপর্যস্ত প্রজার ঘাড়ে অত্যন্ত চড়া হারে 
খাজনা ধর! হইল । এক দিকে কোম্পানীর খাজন1 অপর দিকে 
কোম্পানীর সাদা কালো ভৃত্যদ্দের নিতা নূতন আবওয়াবের 
দাবি। সাধ্যের অতিরিপ্ু খাজনা হার, ক্রমাগত বাকি পড়িতে 
লাগিল। বাকি আদায়ের জন্তু অত্যাচারও ধাপে ধাপে 
চড়িতে লাগিল। প্রজা ও জমিদার উভয়েরই এই অবস্থা! । 
এই নময়েই সন্নাপী বিজ্রোহে বাভালীর স্বাধীনতা উদ্ধারের 
আর এক চেষ্টা দেখিতে পাই । ইহার পর আসিল চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত । জমিদারের হাত হইতে শাস্তি রক্ষার দায়িত্ব 
কাড়িয় লইল খাস ইংরেকের থানা পুলিস, বিচারের ভার 
পঞ্চায়েতের হাত হইতে গেল ইংরেজের আদালতে । জমি- 
দারের একমাত্র কর্তব্য হইল খাজন1! আঘদায়। প্রজ্জার 
প্রতি জমিদারের কোন দায়িত্ব আর রহিল না, নির্ি্ 
তারিখে স্র্যযান্তের মধ্যে কোন প্রকারে সর্ধর খাজন] দাখিল 
করিয়া আত্মরক্ষার জ্ঞন্ভ তাহাদের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। 
অল্প দিনের মধ্যেই বাংলার যে জমিদারশ্রেণী দেশের স্বাধীনতার 
শিখা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার খাজন1 আদায়কারী 
ইংরেজের গোলামে পরিণত হইলেন । শতাব্দীর পর শতাব্দীর 
অরাজকতা যে বাঙালীর স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই, 
অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজের চিন্স্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাই সাধন 
করিল। বাঙালী স্বেচ্ছায় শাস্তিকামনায় ইংরেজকে বরণ করিয়! 
লয় নাই, বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রের কয়েকটি প্রধান ব্যক্তিকে 
ঘুষের টাকায় ক্রয় করিয়া তাদের সহায়তায় এ ইংরেজের 
প্রভুত্ব প্রতিষিত হইয়াছে । ০ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলায় ইংরেক্স শাসন কায়েম হইল। 
বাঙালী কৃষক ভিক্ষুক হইল। যে তাতির হাতের মসলিন 
পৃথিবীর বিশ্ময় উৎপাদন করিয়াছে, সে-ও এঁড়ে গরু কিনিয় 
লাদল ধরিতে বাধ্য হইল । বাঙালীর অবস্থা তখন 

তাতি কর্মকার করে হাহাকার 
স্বৃতা যাতা ফেলে অমন মেলা ভার । 


৮৬ 


কবি গাহিলেন-_ 
দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে 
খেতে শুতে বসিতে প্রদীপ জ্বালিতে 
কিছুতেই লোক নহে স্বাধীন । 

এ ধেলী শিল্প কিক্পে ধ্বংস হইতেছিল তাহার বিবরণ তৎ- 
কালীন সংবাদপন্রসমূহে পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণে দেখি 
--হেমিপ্টন কোম্পাশী স্বর্কারের কারবার করাতে এ দ্রেশী 
স্বর্ণকারদিগের অন্নাভাব ঘটিল। গিবসন কোম্পানীর দরজীর 


_ _াশীশপাস্পি শী শী লি শী শি ল।প৯ লি পপ লা ৮ লে তা লালা ২ 


থাকুক অন্নাাবে শ্চের ষ্ঠায় শুফ হইয়া গেল। প্লোণ্ট কোম্পা- 
নীর আগমনে এ দেশীয় বাড়ই মিশ্ত্রীদদের অন্রের অনটন হইয়াছে 
প্রভৃতি । 


রাজা রামমোহন £ স্বাধীনতা সং্রামের পুনরতুযুদয় 


বাঙালীর রাগ্রনৈতিক চেতনা কিপ্ত এত আঘাতেও নিঃশেষে 
লুণ্ড হইল না। র্রাঞ্জা রামমোহন খ্রায়ের কথুকঠে বাঙালী 
আবার স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার বাধী শুনিল। রাম- 
মোহন যে রাজনৈতিক নব প্রবাহের শ্ষি করিলেন তাহ 
অনুসরণ করিয়া] দ্বাপকানাথ ঠাকুঞ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর জমিধারী 
সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন । এ দেশের মাটির সহিত খ্বার্থ জড়িত 
থাকিলেই যে কেহ এই সভার সভ্য হইতে পারিত। স্থতরাং 
ইহা শুধু জমিদারণের প্রতিটান ছিল মা, রুষকদের নিকটও 
ইহার বাক উন ছিল। ইহাই বাংলার প্রথম রাষ্ত্রক সভা । 
ইহার পর বেগুল ব্রিটিশ ইঙ্চিয়া সোসাইটি এবং উভয়ে মিলিয়া 
ব্রিটিশ ইঞ্চিয়ান এসোসিয়েশন | 

এই সময়ে ব্লাক-বিল ধা কাল! আইন আসে1লন টলিতেছে। 
কোন ইংরেজ মফঃখলে অপরাধ করিলে সেখানে ভাঙার বিচার 
হইতে পাপ্রিত না, বিচার হইত কলিকাত।র গ্রপ্রীম কোটে। 
জেল! আধালতে ইংরেজ অপরাধীর বিচার হইতে পারিবে এক্সপ 
ব্যবস্থা সম্বলিত একটি আইনের পাওুলিপি ১৮৪৯-এ বড়লাটের 
বাবগ্থাপক সভায় বেধুন সাছেব উপস্থিত করেন। ইংরেজেরা 
ইহাকেই 'ব্াক-বিল” নাম দিয়া তীব্র আন্দোলন তোলে। 
প্লাক-খিল শেষ পধাস্ত প্রতাহত হয়। এই আন্দোলনেই 
ভারতবাসী সব্বপ্রথম সঙ্ঘধঞ্ধ আন্দোলনের মূল্য বুঝিতে পারে। 
বাংলার রাঙরনেতাধ্জের মনে যে ধাবি জাগিয়াছে তাহা যাহাতে 
দর্বঙারতীয় দাবিরূপে গৃহীত হইয়! এ দাবিকে অধিকতর 
শক্তিশালী করিতে পারে, সেজন্ ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়ে- 
শনের প্রথম সেক্রেটারী মহধি দেবেশ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপণে 
চেষ্টা করেন। 

নীল-বিদ্রোহ £ বাংলার প্রথম গণ-আন্দোলন 


্্ চাল আইম সঙ্গত আন্দোলন | গণ-নায়কের নেতৃত্বে 
গণ-আন্দোলমেও বাংলা অগ্রণী হইয়াছে । বাংলার পল্লীতে 
নীলকুঠি স্থাপিত হইবার পর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে 
দেশবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাবের কাছাকাছি, 
এই অত্যাচার চরমে উঠে । শীলকরেরা জ্বোর করিয়! ভাল ভাল 
জমিতে নীল বুমাইত, যাহার আপতি করিত তাহাদিগকে 
কৃঠিয়ালদের কয়েষখানায় বন্দী হইয়া অথবা শ্যামঠাদের প্রহারে 


_ অসহা ঘন্তরণা সহা করিতে হইত। বেতের উপর চামড়া দিয়া 


১৩৫২ 


মরি ০ ১ পর আল পদ এপ, শপ, 


মোড়া এক প্রকার লাঠির নাম ছিল শ্ঠামচাদ, বেঙ্গল ইগ্িগো 
কোম্পানীর ম্যানেজার লারয়ুর সাহেব ইহার আবিষ্র্ভী | রাম. 
মোহনের মন্্রশিয্য মহধি দেবেশ্রনাথ ঠাকুর প্রতিঠিত তত্ববো- 
ধিনী সভার মুখপত্ তত্বধোধিশী পত্রিকায় সর্বপ্রথম নীলকরদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ আরগ্ত হয়। 
অক্ষয়কুমার দত্ত উহার রচয়িতা । নীলকরের বিরুদ্ধে বাঙালী 
হিন্দু যুসলমান প্রক্জার প্রথম প্রক্ণত গণ-আন্দোলনের বিশদ বৃতাত্ত 
আুক্ত প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহার 'ভারতের রাষ্রায় ইতি- 
হাসের খসড়া" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । অত্যাচারিত প্রজার 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমে দাড়াইলেন নদীয়া! চৌগাছার 
বিষুচরণ বিশ্বাস ও দরিগস্থর বিশ্বাস । ইহারা ছুই ভাই । ইহাদের 
চেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে ছড়া ও গান রচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে 
ছড়াইয়! পড়িতে লাগিল। চাষীদের পক্ষ হইতে মোকদ্দম! 
পরিচালনার জন্ক মোগুণর নিয়োগ প্রভৃতির ব্যয় ইহার! বহন 
করিতে লাগিলেন । অত্যাচার ঠেকাইবার জন্ত লাঠিয়াল শিযুক্ক 
করিয়! কুঠিয়ালগণের পাইকপেয়াদার সহিত হাঙ্গামী বাধাইতেও 
ইহারা পশ্চাংপদ হন নাই! ইহাদের চেষ্টায় কুষাণকুল সংগঠিত 
হইয়] উঠিল । খছু স্থানে নীল-হাঙ্ামায় কুঠিয়ালেরা বিলাক্ষণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল । এই সময়েই মালধহ জেলার ওয়াহাবী নেতা 
রফিক মণ্লও রুষাণবন্ধু হিসাবে সুপরিচিত হন । রফিক সম্বন্ধে 
রাটলিজ লিখিয়াছেন £ 
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নীপ-আন্দোলনে যোগধান কপিয়া রফিক মগুল সব্বধাস্ত 
হন। রফিকের পুএ খলিফা আমিরুদ্দীন ১৮৭১ ্রীষ্ঠাবঝে 
ইংরেজের ধিক্ুঞ্ছে যড়যন্্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে বন্দী হুন। 
তিনিই প্রথম ওয়াহাবী বন্দী | 

শীল-আন্দোলন বাংলার খাটি গণ-আন্দোলন | গ্রামে উহার 
আরত, গগ্রে সংবাদ আসে কলিকাতায়! ইবরিশচশ্র মুখো- 
পাধ্যায় এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ চাষীদের পক্ষ হইয়া হিন্দু 
পেটিয়টে অনলবধী প্রবন্ধ লিখিতে আরম করেন। ইহার 
প্রধান সহায় হইলেন ষোড়শ বর্ষীয় যুবক, উত্তরকালে কংগ্রেস 
আন্দোলনের অন্তম প্রধান উদ্ঠোপ্ধ। মনোমোহন ঘোষ । 
ইহারাও রামমোহনেরই মগ্রশিষ্য। পেটি টের আন্দোলন সুরু 
হওয়াকস পর নীলদর্পণ নাটকের আবির্ভীব। নাটকের রচয়িতা 
দীনবন্ধু মিজ সরকারী কর্দচারী বলিয়া! লেখকের নামধামহীন 
অবস্থাতেই উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। নীলদর্পণ বাংলায় প্রবল 
চাঞ্চলোর সৃষ্টি করিল। পঞ্ডিত শিবনাথ শান পিখিয়াছেন ; 
“কোন গ্রপ্থবিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে 
তাহা অথে আমর! জানিতাম না।” নীল জঙ্বন্ধে দেশীয় 
মনোভাব ইংরেজদের গোচরে আনিবার ন্ত পাত্রী লং মাইকেল 
মধুস্থদনকে দিয়া নীলদর্পণ অনুধাদ করাইয়া উহ! এপ, 
করিলেন। এই অন্থবাদ প্রকাশের পর শুধু নীলকরগণ কেন, 





কাশণ্ডিক 
বাংলার প্রায় সমস্ত ইংরেজ ক্ষেপিয়! উঠিল । তাহাদের মুখপত্র 
হিসাবে ইংলিশম্যান সম্পাদক ব্রেটকে দিয়া পাত্রী বাং এর 
বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হুইল | লং-এর এক মাস কারা- 
বাস ও হাজ্জার টাক! জরিমানার হুকুম হইইল। কালীপ্রসন্্ 
জিংহ তৎক্ষণাৎ আদালতে জরিমানার টাকা দাখিল করিলেন । 
এই সময়ে হিন্দু পেটি।য়টে হরমণি নায়ী এক ন্ুন্দরী 
বালিকাকে অপহরণ কহিয়! তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার 
করার জন্ত হিল নামক নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। 
মাজিছেঁটি হার্শেল তদভ্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেন, হরমণিকে 
হরণ কর হইয়াছে সত্য কিন্তু তার বেশী কোন প্রমাণ নাই! 
পেটিমট-সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামে ছিল মামলা 
করিল। মোকদ্মা দায়ের হইবার পরই হরিশের মৃত্যু ঘটে। 
তথাপি তাহার বিধব] পত্বীকে বিবাদী শ্রেণীতুক্ত কিয়! মামলা 
চলিতে থাকে | হুরিশের বিধধ1 পত্রী মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন 
অপপ্তধ জানিয়া এক সইত্র টাকা ব্যয় স্বরূপ দিতে অঙ্গীকার 
করিয়া মাল! আপোষ করিতে বাধ্য হন। এই সব দেখিয় 
জনসাধারণ ইংরেজের আদালতের বিচারের উপরও বাতশ্র্ধ 
হইয়া ওঠে । নীলকর ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্গীত রচিত 
হইয়] ঘরে ঘরে গীত হইতে থাকে-_ 
নীল বারে সোণার বাংলা কল্পে ছারখার 
অসময়ে হরিশ মোল লং-এর হোল কারাগার 
প্রজার আর প্রাণ ধাচানে ভার । 
নলের বিকুদ্ধে অসস্তোষের বহি ক্রমাগত তীব্র হুইয়। 
উঠাতে প্রজ্জার প্রতি অত্যাচার অনেক কমিল, অল্প দিনের মধো 
শীলকরদের প্রতাপ একেবারে বিলীন হইয়া গেল। ইংরেজ 
বণিক স্বর্ণের বিকঞ্গে ভারতবাসীর প্রথম রাষ্িক জয় নীল 
আন্দোলন। 


বাংলার গণ-আন্দোলন £ সন্বভারতীয় সংগ্রাম 


গণ-আন্দোলনের এই সাফল্য শুধু বাংলায় নয়, সারা 
ভারতের র!জনৈতিক চিত্তাধারায় এক নুতন বিপ্লবের সুচনা 
করে। কেশব চন্দ্র সেন ও বঞ্চিম চন্দ্র ৮চটোপাধ্যায়ের অভ্যুধয়ে 
বাংলায় নব চিন্তা ও নব শক্তির বিকাশ খটিল। রাজনারায়ণ 
বন্থ ও নবগোপাল মিত্রের খ্বাদেশিকতা প্রচারে বাঙালী 
সাহেবিয়ানা হইতে যুক্ত হুইয়া আবার শিক্ন্ন পোষাক পরিচ্ছদ 
আচার ব্যবহারকে শ্রদ্ধী করিতে শিাখল। নবগোপাল মিত্র 
কর্তৃক গ্াশানাল প্রেস স্থাপিত হইয়া! তথা হইতে স্কাশানাল 
পেপার নামে পঞ্রিক। বাহির হইল, গ্তাশনাল স্কুল খোলা হইল 
এবং ভ্ভাশনাল জিমনাসিয়াম নামে ব্যায়ামশাল। প্রতিঠিত হইল । 
এইজন্ত নবগোঁপালের নাম হইয়া পিয়াছিল ভ্াশানাল মিত্র। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় বাংলার এই আন্দোলন ছিল সর্ধ্ব ভারতীয় 
ইহার মূলে ছিল অথও ভারতবোব । 

ঠাকুর বাড়ীর সাহায্যে এবং র্রাজজনারায়ণ বন্গর প্রেরণায় 
নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেল! ব্গিয়া একটি গ্বদেশী ভাবোদ্বীপক 
মেলার অনুষ্ঠান করেন । গণেন্্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম সম্পাদক। 
মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া গণেন্্রনাথ যে বক্তৃতা করেন 
হান সর্বপ্রথম আবেদন নিবেদনের পন্থা পল্িহার 


বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধন। 


9001211%, 


৮৭ 


করিয়! রাজনৈতিক উন্নতির জন্ত জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইতে 
উপদেশ প্রদ্দান করেন। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার 
সু্পাত এই হিন্দু মেলাতে হয়। হিচ্দু মেল! সমগ্র দেশে 
স্বাদ্দেশিকতার প্রবল বন্ভ1 বহাইয়! দ্রেয়। 


বাঙালীর অগ্মেমন্ত্রে দীক্ষা £ ভারত-সভ প্রতিষ্ঠা 


১৮৭৬ সালে আনন্দমোহন বনু, আরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শিবনাথ শান্্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনারথ চট্টো- 
পাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির চেঠায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
জনসাধারণের প্রথম ব্লাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভাবত সভা প্রতিষ্ঠিত 
হইল। এখানেও আমরা রামমোহনের প্রভাব দেখিতেছি। 
স্থরেন্্রনাথ ভিন্ন হহাদের সকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা । 
১৮৭৮ সালে “ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নশ লেখেন 2-- 
11711100015) 910৮10118 10000010 2006 01015 87114108115 001 


11)1011001070115, [017/910%115) 800 10176105115, 
(10:01) 921, 1878). 


ইহার চার বৎসর পর সাধারণ ব্রাহ্মপমান্ের মুখপ্জ তত্ব 
কৌমুধী লিখিলেন, “ব্রা্ধলমাজ অন্তায়ের উপর গ্কায়, অসাম্যের 
উপর সামা, ব্াঙ্কার উপর প্রক্জার ক্ষমত। প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয় 
পৃধিবীব্যাপী একটি মহ] সাধারণ তন্ত্রের আয়োজন করিতেছেন ।” 

ইহাই বাঙালীর অগ্রিমপ্ধে পীক্ষার ঘুগ । পঙ্ডত শিবনাথ 
১৮৭৬ খ্রীষ্ঠাকে বিপিনচঞ্জ পাল, স্ন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর 
শুকুল, তারাকিশোর চৌধুর্নী, জানন্দ মিত্র, গগন হোম প্রতৃতি 
তাহার কয়েকজন ভক্ত অন্ুচরকে অগ্নি মধ্ধে দীক্ষা] দিলেন । এই 
দীক্ষার একটি প্রতিজ্ঞা ছিল এই £ “দ্বায়ত্শাসনই আমর এক 
মাত্র বিধাত নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি । তবে দেশের 
বর্তমান অবস্থা ও ভাবখাং মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান 
গবর্ণমেন্টে আইনকাহুন মানিয়া চলিব। কিন্ত ছঃখ, দারিজ্রয, 
ছুর্দশার দারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
দাসত্ব স্বীকার করিব না।” গান্ধীজী ১৯২০ সালে যে অসহযোগ 
নীতির প্রবন্তন করেন, এই প্রতিজ্ঞায় তাহারই অঙ্কুর রহিয়াছে । 
এই নীতি অনুসরণ করিয়াহ শিবনাথ সরকারী চাকুরীতে হন্তফা 
দিয়াছিলেন, এই অগ্রিমগ্ত্রে যাহারা দীক্ষা লইয়াছিলেন তাহারাও 
কেহ সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। ইতিমধ্যে বরিশাল 
হইতে ছুগামোহন দাস আসিয়া! হহাদের সহিত যোগ দিয়া 
ছিলেন। 


রাজনৈতিক আন্দোলনে রায়ত ও শ্রমিকের প্রবেশ 

ভারত-সভ] প্রতিষ্ঠার পর এই সভা চতুর্দিকে রায়ত-সভা 
প্রতিষ্ঠায় যত্তবান হইলেন । রায়ত-সভ' প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথ 
ছিলেন সকলের অগ্রণী । হুঁহাদেরই চেষ্টায় কংগ্রেঞরে বযুত 
শ্রমিকেরা প্রথম প্রবেশাধিকার পায়। ১৮ 
দ্বারকানাথ ভারতসভার পক্ষ হইতে আসামের চা বাগাপে 
প্রবেশ করিয়া কুলীদের উপর অত্যাচারের বহু তথ্য সংগ্রহ 
করেম। জপ্রীবনীতে “আসামে লেগ্রির সন্তান” ও বেঙ্গলীতে 
31956111800 10) 45381)) নামে তাহার ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
প্রকাশ আরম্ভ হইলে দেশব্যাপী আন্দোলন কৃষ্টি হয়। ১৮৮৭ 
্ীষ্টাবধে দ্বারকান।ধ মাত্রাক্ধ কংগ্রেসে কুলিদের সম্বন্ধে এফ 





৮৮ 


পপসপাৎ জি জজ লী পচ আল এ ক শী সপ তপীনপা কপি এ উপ অতি 


প্রস্তাব আনিতে চাহেন | উহ! প্রার্দেশিক প্রশ্ন বলিয়া! প্রস্তাবটি 
তুজিতে দেওয়] হইল ন1। ক্ৃষ্ণকুমার মিত্র দেখাইলেন যে বিষয়টি 
মোটেই প্রাদেশিক নহে । কারণ আসামের কুলিদের শতকরা 
২৭ জন পঞ্জাব ও যুস্ঞপ্রদেশ এবং পাচ জন মাদ্রাজ হইতে 
সংগৃহীত হইত । আসামে তখন ১৫ হাজ্জার মাদ্রাজী এবং 
৬ হাজার বোম্বাইবাসী কুপি ছিল দ্বারকানাধ তাহার প্রমাণ 
দিলেন । তথাপি কংখেস ইহাদিগকে প্রস্তাবটি আনিতে দিল না। 
গ্বারকানাথ, কৃষ্ণকুমার, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি দমিবার পান্জ নহেন ; 
ইহারা এ আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন । দশ বংসর পরে 
রহিমতুল্লা সিয়ানীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংথেস হয় 
তাহাতে জর্বপ্রথম কুলিদের দাসত্ব মোচনের দাবি জানাইয়া 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের এই গান্দোলনে শেষ পর্যন্ত 
সরকারের টনক নড়ে । সর হেনরি কটন আইন বপ্রিয়। কুলিদের 
অবস্থার অনেক উদতি করেন । 


পা শা পানি পাতি শপিশিী তানি পা পা লক্পীপীপাপিশ শা পলা 


গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতির প্রয়োগ 


গণ-আন্পোলনের ভিত্তিতে ভারতসভার প্রতিষ্ঠা এবং 
বাংলার অগ্নি মধ্রের প্রসার দেখিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত 
হইলেন । বাংলার এই গণ জাগরণ বন্ধ করিবার জন্থ প্রথমেই 
ঢুইটি অন্তর প্রযুক্ত হইল--_প্রেপ আইন ও অগ্র আইন । যুদ্রা- 
ষগ্ত্রের কঠরোধ করিবার অন্ত ১৮৭৮ সালে ভাণাকুলার প্রেস 
আইন পাস হইল । পোমপ্রকাশ, নব বিভাকর ও সাধারণী 
প্রতিবাপপ্ধপূপ প্রকাশ বন্ধ করিলেন। অন্বতবাঞ্জার পত্রিক। 
রাতারাতি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হইল। লগ লিটন 
অগ্র আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে বিনা পাইসেন্সে 
অস্ত্রশস্ত্র রাখ! নিষিদ্ধ করিলেন । ইংরেঞ্জের তৃতীয় মারণাস্ত্র 
ভেপ্রনীতির প্রয়োগ শুধু বাকি রহিল। 
বাঙালী ইহাতে ভীত হইল না। ১৮৮৩ সালে ভারত 
সভার উত্তোগে কলিকাতায় পথম সর্ব ভারতীয় স্াশনাল কন্‌- 
ফারেখ্সের অধিবেশন হয়। কংখ্রেসের জন্মের হই বংসর 
পূর্বের এই সন্মেলনই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাষ্্ি সম্মেলন। 
বাংলার ইতিহাসে এত বড় ঘটনার কথ! প্রায় প্রত্যেক ইতি- 
হাস রচযিতাই লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়! যান । আঘুক্ত প্রভা ত- 
চন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহার পুপ্তকে এই সম্মেলনের বিশদ বিবরণ 
দিয়াছেন । প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রামতনু 
লাহিড়ী, দ্িতীয় দিন করেন দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্োঠতাত 
খ্যাতমামী উকীল কালীমোহুন দাস এবং তৃতীয় দিন ডাঃ অন্ন 
চরণ খাণ্তগির | দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন সেনগ্চপ্ত অন্নদাচরণের 
দেৌঁছিজ। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের প্রতিনিধিবন্দ এই অধি- 
এ্রঞরাগধান করেন । 
লযয়ে ইলবার্ট বিল আন্দোলন চলিতেছিল। জর্ড 
রিপনের আইন সচিব সর কোর্টনে ইলবার্ট দেশীয় বিচারকের! 
যাহাতে সাহেব আসামীদের বিচার করিতে পারেন সেই 
অধিকার দানের জন্ত একটি আইনের পাুলিপি কেন্দ্রীয় পরিষদে 
উপস্থিত করেন । ইংরেজ ও এংলো-ইঙ্িয়ান লন্প্রদ্ধায় ইহাতে 
ক্ষেপিয়া যায় । শাসন নামক জনৈক এংলো-ইওিয়ান ব্যারিষ্টার 
প্রকান্ড জনসভায় এক বক্তৃতায় বলেন, দ্বেশীয় বিচারক কর্তৃক 





প্রবাসী 


৬০৯কািশতশি শশী 





১৩৫২ 


[হেব আসামীর বিচার (009 1808 73510108901 ৪ 689 
]10/-এরই সমতুল্য । লালমোহন ঘোষ ইহার জবাবে বলেন__ 
116) 016 01018] ০810109950১ 19 00৮৪1" 16 16019- 
1))6111)1)5 ৮10) 01001004086 00199 91 11017, 0179 
[101 01100061801 ১515 1810 799100000, এই 
সময়েই জাষ্টিল নরিসকে অবমাননার দায়ে নুরেন্্রনাথ কারাদণ্ডে 
দঙ্ডিত হন । 


পাস্পিসপান্থিশপসী পিপি 
পপ লািপপীপতশনানি এ পাশপাপাক্পানিপিশ্পসপাসপশ পপপিকপীপপ পা? 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা 

প্রথম হ্াশনাল কনফারেনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া 
স্থরেন্জরনাথ প্রত্ৃতি আরও ব্যাপক ভাবে ধ্বিতীয় কনফারেলের 
আয়োজনে মাতিয়! উঠিলেন। ১৮৮৫ সালে কলিকাতাতেই 
এই সম্মেলনের উদ্ভোগ চলিতে লাগিল । এই সময়েই কংগ্রেস 
স্থষ্টির আয়োঞ্গনও গোপনে আরপ্ত হয়। কংগ্রেসের জন্ম 
সম্বন্ধে একটু রহস্ত নিহিত আছে । আনন্দমোহন, সুরেন্ত্রনাথ 
প্রভৃতির রাঞ্নৈতিক প্রভাব ও কার্যকলাপ গবর্ণমেন্ট ও ইংরেজ 
সমার্জকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলার রাক্নৈতিক 
আন্দোলনকে ইহার! রাজঞ্রোহাত্মরক মনে করিতেন এবং নেতি- 
বুন্দকে 9601011 1010011761 বপিয়া অভিহিত করিতেন । 
সিপাহী বিপ্রোহের স্বায় একটি বির্রোহের আশঙ্কাও যে তাহান। 
না করিতেন এমন শয়। বাঙ্গপ্রোহাত্বক আন্দোলন হইতে 
ভাপ্ুতবাপীর মন ধাঁর মধ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে 
পরিচালিত কপিবার উদ্দেশ্যেই বড়লাট লর্ড ভাফরিশের পরাম- 
শাহ্যায়ী হিউম শিক্ষিত ভারতবাসীধের দাবি দাওয়া ধীর ভাবে 
জ্ঞাপনের হগ্ধ একটি বাতসপ্পিক সম্মেলনের কল্পনা করেন । 
ইহারই শাম দেওয়া হইল কখেপ। হিউম, ফিপোজশ। মেটা 
প্রভৃতি এই কখ্রেসে ইংরেদ পমাঙ্জে রাজদ্রোহীরূপে পরিচিত 
স্বরেন্্রনাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন প্রভৃতিকে আহ্বান 
করিলেন ন!। কলিকাতায় স্থাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় 
অধিবেশনেক্র যে সময় খর হইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে বোশ্াই 
শহরে কংগ্রেসের প্রথম পম্মেলম আহত হুইল । ন্ুুরেন্্নাথ 
প্রভতিকে বাধ দরেওয়! হুইল বটে, কিন্ত বাংলার প্রভাব 
অস্বীকার কর] গেল না, ডন্লউ সি বোনাজ্দিকে কংগ্রেসের প্রথম 
সভাপতি নিষ্বাচন কর! হইল। 

কংগ্রেসের খ্রিতীয় অধিবেশন হইল কলিকাতায় । বাংলা 
ঘেঁশে সপেম্রশাথ, আনন্দমোহন, মনোমোহন প্রভৃতিকে বাদ 
দিয়। চল] অসম্ভব হিউম, মেটা, ওয়াচার দল তাহা বুঁঝয়।- 
ছিলেন। এই অধিবেশন সত্য সত্যই জাতীয় অধিবেশন 
হয় এবং এই অধিবেশন হইতেই কংগ্রেসের জাতীয় মহাসভা 
নাম সার্থক ইয়। ্ঠাশশাল কনফারেব্দ আহ্বানের স্বত্্ 
প্রয়োঞ্জন আর রহিল না। ভারত সভার নেতৃবৃন্দ এখন হইতে 
কংথেসের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিলেন। 


কংথেসের শরিবৃদ্ধিতে ইংরেজের আশঙ্কা : 
ভেদনীতির আরন্ত 


কৎথেসের এই শঞ্তি বৃদ্ধিতে এবং রাজব্রে।হার। কংগ্রেসে 
স্থান লাভ করাতে গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরেজ সম্প্রদায় 


কান্তিক 


পে পাস লস তো লস 


হইয়া উঠিলেন। এবার দুরু হইল তেদনীতির খেলা । সর 
সৈয়দ আনেদ তখন বদ্ধ । তাছার বার্ধকোর এই সুযোগ 
লইয়া আপ্লিগড় কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেব অতি চতুরতার 
সহিত সর সৈয়দকে কংগ্রেদ ধিরোধিতায় অবতীর্ণ কগিলেন। 
সর সৈয়দের যৌবনের কর্মাসহচর জ্বাতীয়তাবাদী মুসলমান 
বর্দনায়ক আল্লামা সিবলি মোমানি আশ্যধ্য হইয়া ্রিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন-__ভারতীয় ও শ্বেতকায়দিগের বসিবার ভিন্নতা 
দর্শনে ধাহার মনে জাতির প্রতি অপমানজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়া 
ছেল, খিনি আগর! দরবার হইতে দৃণাভরে চলিয়া আসিয়া 
জাতির মর্ধযাদা একদিনের জন্ঠও ক্ষণ হইতে দেন নাই, সেই 
সর সৈয়দ কি করিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা আরগু কণ্িলেন। 


দেশী আন্দোলন 

১৯০৫ সালের বঙ্ষভর্দ বাংলার খর্দেশী আন্দোলনকে তীব্র 
ও প্রবল করিয়া তুলে । ১৮৯৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে 
ঘ্বাকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও যোগেশচন্র চৌধুরীর চেষ্টায় এক 
বিরাট শিল্প প্রদর্শনী হয়। বিংশ শতকের প্রারস্ডে রবীন্দ্রনাথের 
উৎসাহে সরলা দেখী চৌধুরাধী “লশ্ীর ভাগার” নামে স্বর্ধেশী 
দ্রব্যের ধোকান খোলেন । দেশায় শিল্পে উৎসাহ ধানের যে 
প্রয়াস হিন্দু মেলায় আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা তাহারই পরিণতি 
এবং ইহ] হইতেই বাংলার বিরাট ্বধেশী আন্দোলনের স্ুঅপাত। 
১৯০৩ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এবং সর 
গরুধাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি 
(1) ১0০0100) ব্বদ্দেশীমন্ত্র প্রচারে ভ্রতী হয়। লক্মীর 
ভাগঙার হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্পার্ধনায় “ভাগার” এবং ডন 
সোসাইটি হইতে “ডন' পঞ্িকা প্রকাশিত হইত । ব্রহ্মবাঞ্চব 
উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিত প্রভৃতি ডন সোপাইটিতে বক্তৃতা 
(দিতেন । যে সব ক্ষেত্রে ইংরেজের অত্যাচারের যোগ্য প্রত্যুন্তর 
এদেশবাসীর। দিতে পারিতেন তাহার বিশদ বিবরণ “বিদেশী 
ঘুষি বনাম দেশী কিল” শিরোনাম! দিয়া ভারতীতে প্রকাশিত 
হছইত। বাংলায় এই ভাবে যখন স্ব্ধেশীর শ্রোত বহিয়াছে, 
সেই সময় লর্ড কাঞ্জন বাংলা দেশকে ধিথগ্িত করিলেন । 


বঙ্গ-বিভাগ ও রাখী-বন্ধন 


৩০শে আশ্বিন ( ১৬ই জক্টোবর ) বাংলা ধিথগিত হইল। 
সেদিন সমন্ত দোকান পাট বঞ্ধ ছিল। বাংলার কোন চুঁদীতে 
সেধিন আগুন জ্বলে নাই। প্রত্যুষে গঙ্গা্ান করিয়া প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। শহরতলীর চটকলেন 
মঞজুরেরাও সেদিন কাজ্েযায় নাই। অপরাহে প্রায় পঞ্চাশ 
সহশ্রাধিক লোক জনসভায় সমবেত হয়। রোগশধ্যা হইতে 
আশন্মমোহনকে চেয়ারে করিয়! সভাক্ষেঅ আনা হয়। 
সভায় যুক্ত বঙ্গের লীলমোহরাঙ্কত আনন্দমোহুনের স্বাক্ষরযুক্ত 
এক ঘোষণাপত্র পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার বঙ্গানুবাদ 
করেন-_ 

“যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রস্তাব অগ্াহ্‌ করিয়! 
গবণুমেন্ট বঙ্গের অক্ষচ্ছেদ কার্ধ্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ 
করিয়া তু আমরা এই প্রতিজ্ঞ করিতেছি এবং 
খোষ তেছি যে, বঙ্গের অন্চ্ছেদের কুফল নাশ করিতে 


৯২ 






বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা 


স্পা পে পিস সপ তা৯ পি পাপছি লি পাশাপাশি আপার ০ পলি পারি পিটিশ সিসি সিসিক 


জি 





সস পি কবর 





এবং বাঙালী ক্কাতিব একত! সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত 
বাঙালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহ] কিছু অন্তব তাহার 
সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমার্দের সহায় হউন ।” 

আনন্দমমোহনের অভিভাষণটি সুরেন্জরনাথ পাঠ করেন। এই 
সভাতেই বাংলার রাজ্রনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দের প্রথম আগমন। 

বিদেশী বর্জন ও দেশী গ্রহণ হইল এই আন্দোলনের মূল 
মপ্র। জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় শির উভয়ের প্রতিই সমান 
মনোযোগ দেওয়া হইল। জাতীয় শিক্ষ! প্রচারে রানা সুবোধ 
মল্লিক লক্ষ টাকা দান করিলেন। এত টাকা! দেওয়া তাহার 
পক্ষে কঠিন ছিল। তথাপি তিশি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। 
জাতীয় শিল্পের উন্নতি কমে মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র নন্দী সর্বস্ব 
দান করিয়া ধাপ্রিদ্য বরণ করিয়া! লইলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে 
পাওনাদারের বন্দী হয়! জীবন কাটাইতে হয় বপিলে 
অত্যু্ডি হয় না। 

বাংলার খদেশী আন্দোলন অন্সদিনের মধ্যেই বিপ্লববাদের 
পথে ধাবিত হইল । সধ্ধ্যা, বন্দেমাতরম্‌ ও যুগান্তর অগ্ন,যদগীরণ 
করিতে লাগিল। আবেধন-নিবেধনে এবং গবর্ণমেন্টের শুভ 
ইচ্ছায় সম্পূ রূপে আহ্‌! হারাইয়া ব্রচ্মধাদ্বব উপাধ্যায়, অরবিন্দ 
ঘোষ, ধিপিনচন্দ পাল প্রভৃতি বাঙালীকে আত্মশির্ভরশীল ও 
আত্মশক্কিতে বিশ্বাপী করিয়া তুপিবার জন্ত চেষ্ঠ] করিতে 
লাগিলেন। প্রকাশে বিদেশী দ্রব্যের বহ্ৃযাংসব সুরু হইল। 
বরিশাল কনফারেন্স, মজঃফরপুরের ঘটনা এবং মানিকতলার 
বোমার কারখানার ইতিহাস এখানে আলোচন! করিতে 
চাই না। বাংলার বিপ্লবী মুবকর্দের কর্মপন্থা ভ্রান্ত কি 
সত্য তাহার বিচারের স্থান ইহা নহে; দেশবাসী শুধু 
এই কথাই অন্তরের মণিকোঠায় পাধিয়া রাধিবে যে স্বাধীনতা 
লাভের অদম্য পিপাসাই বাংলার তরুণ দলকে বিপ্লববাদের 
কণ্টকময় পথে টানিয়া আনিয়াছিল। জনশীর শৃঙ্খল মোচনে 
আত্মবলি দানে ইহারা মুহুর্থের তরে কুঠাবোধ করেন নাই। 


ভেদনীতির সাফল্য £ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা 

স্বদেশী আন্দোলন বাঙালীর কোন মর্স্থলে গিয়া সাড়া 
জাগাইতেছিল, ধু ইংরেজের দৃষ্টি তাহ! অতিক্রম করিতে 
পারে নাই । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বগুড়ার প্রপিদ্ধ অমিদাতর 
আবছুল শোভান চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আবছুল রূন্নুল, মৌলবী 
লিয়্াকং হোসেন প্রভৃতি বহু মুসলমানকে যোগদান করিতে 
দেখিয়। গবর্ণমেন্ট ভীত হুইল । ঢাকার নবাবজাদ। থা আতি- 
কুল্লা ১৯০৬ সালের কংখেসে প্রকান্ঠে ঘোষণ1 করিলেন,“আমি 
আপনাদিগকে স্পঞ্ ভাষায় জানাইতে চাই পূর্ববঙ্গের মুসল- 
মানেরা বঙ্গঙক্রের সপক্ষে এ কথ! মিথ্যা । টা মাত্র 
মুসলমান বড়লোক নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইহ বি 
করিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত ঘটনা। ইংরেজ এবার ভগ পা ঁল, 
হিন্দুতে মুসলমানে এবং মুসলমানে মৃসলমানে ভেদ হৃটির জন্থ 
প্রবল চেষ্টা সুরু হইল । ১৯০৬ সালেই ইংরেজের প্রিয়পান্র 
আগা খা! বড়লাট লর্ড যিণ্টোর নিকট মুসলমানদের আজ কয়েকটি 
বিশেষ সুবিধ। প্রার্থন! করিয়া আলিলেন। রাতারাতি ইংরেজ 
গবর্ণমেন্ট বুঝিয়া ফেলিল এতদিন নাকি মুসলমানদের প্রতি ভায় 







প্রবাসী 


শতক সিসসিপসসিলাশিী সি 


বিচার হয় নাই। ঢাকুয়ি ও নির্ব্বাচনে পক্ষপাতিত্বের আশ্বাস 
লইয়া] আগ' খ| ফিরিয়। আসিলেন । এ বংসরই ঢাকার নবাব 
সঙিমুল্লা মুসলিম লীগ গঠন করিলেন, বিনিময়ে পাইলেন 
ইংরেজের নিকট হুইতে দশ লক্ষ টাক1 সাহায্য । বাংলায় 
্ুয়োরাণী রাজনীতির ইহাই শ্পাত। 


ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রামে বাংলার স্থান 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার স্থান সকলের উচ্চে। 
প্রাচীন ইতিহাস ছাড়িয়! দিয়া আধুনিককালেও দেখিতে পাই 
বাংলার ভারত সতা কংগ্রেলের অগ্রত্ধুত; বাংলার স্বদেশ 
আন্দোলনের জীয়নকাঠি স্পর্শে সার! ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ও শিল্পোক্গতির শ্থচনা। ১৯৪২ সালের ভারতীয় বিপ্লবে দেখি 
বাংলার বিপ্লববাদের ব্যাপক গণরূপ। স্ব্ণেশীযুগের বিপ্লব 
আন্দোলন,গাক্ধীজীর অসহযোগ ও আইন অমান্ড আন্দোলন, গত 


১৩৫২ 
আগষ্ট আন্দোলন কোনটিতেই বাংলা পশ্চাৎপদ থাকে নাই 
হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়! বাাশী স্বাধীনতার বহ্ছিশিধা অঙ্লান 
রাখিয়াছে। স্বাধীনতাকামী বাঙালী প্রতিমূতুর্তে স্মরণ রাখিয়াছে 
রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী_-“আমাদের নিজেদের দিকে যদি 
সম্পূর্ণ ফিরিয়! দাড়াইতে পারি তবে নৈরাস্তের লেশমাত দেখি 
না । বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা 
আমরা কোনে! মতেই স্বীকার করিব না। আমরা! প্রশ্রয় চাহি 
না_ প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে । 
বিধাতার রুদ্র মৃিই আজ আমাদের পরিত্রাণ । অগতে জড়কে 
সচেতন করিয়া তৃলিবার একটি মাত্র উপায় আছে--আঘাত, 
অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুতিক্ষা 
নহে ।” বাডালী জানে__ 


“কীপিবে বিমান পৃর্থী বিক্রমে নবীন 
রৃহিবে না পুণ্যতূমি চির পরাধীন ।” 


স্বপ্ন 


শ্ীশৈলেন্্কুষ্ণ লাহা 


সষ্টি যেখানে স্বপ্ন সেখানে, মনের মাঝে 
সীমাহীন এক স্বপ্র-বেদন। জাগিয়। জাছে। 
বৌন্দ্রপ্রথর পিবল, কঠিন রুক্ষ ধরা, 

তার মাঝখানে চোখ ছুটি তোর স্বপ্ন-ভরা। 


অতল গভীর দুখের পাথারে সাতারি মরি, 
বিরতিবিহ্থীন বেদ] যে বাজে জীবন ভরি। 
যদি রাত নামে, নিবিড় আধারে হয় সে হারা, 
তবু জেগে রবে আকাশে ও-ছুটি স্বপ্র-তারা । 


জানি বাস্তব স্পষ্ট কঠোর কঠিন খাটি, 
আকাশ শুন্ত অসীম সুদূর, এখানে মাটি। 
তবুজানি শুধু বস্ততে নয় স্থট্টি গড়া, 
স্বপ্রের ঘোরে ঘুরে মরে এই বসুন্ধরা । 


তোমার নয়নে আমার স্বপ্ন উঠিল ফুটে, 
ছুঃখেও তাই এত আনন্দ বক্ষে লুটে । 

য| ছিল শান্ত হ'ল চঞ্চল লভিল গতি, 
চারিদিকে মরু, মাঝখানে বয় অশ্রম-নদদী | 


ভাষা নাই তাই হয় নাকো সব ব্যক্ত ব্যথা, 
হৃদয়ে হৃদয়ে পুষ্থীভূত সে কত-নী কথা । 

ঘুমে জাগরণে জীবন জড়ানো জানি গে! জানি 
পাপ যাহা পায় সেবাণীযে হয় গপ্র-বাণী। 


স্বপ্ন যে কত নব রাপ ধরে শিল্পী জানে, 

সে যে অপরূপ ধূপে দেখা দেয় খষির ধ্যানে । 
ডেশে আসে কত শব্ধ অজানা-_গানের সুরে, 
আনাগোনা করে স্বপ্ন নিকটে, স্বপ্ন দুরে। 


উদ্দে শিবিড় স্বপ্ন মাখানো আকাশ-মীলে, 
্বপ্ন__পি্ধ পরশ-বুলানে! মন্পানিলে। 
চন্দ্রালোকে কি অলোক-সধপন এ-লোকে' হেরি, 
আমার মনের স্বপ্ন ঘনায় তোমারে ঘেরি। 


শবপে জাগি যে--্বপ্পে হাসি ও স্বপ্রে কঘি, 
আকুল আবেগে স্বপে প্রিয়েরে বক্ষে বাঁধি । 
প্রতিদিবসের পাষাণখণ্ডে আখর খচি' 
চিরদিবসের স্বপ্নবেধন1-কাব্য রচি। 


চট্টগ্রামের কথ্যভাষা 
শ্রীতববোধরঞ্জন রায় 


দ্ধবিগ্রছের শ্থজ ধরে চট্টগ্রাম আবার সকলের দৃ্টিপীমার মধ্যে 
এসে পড়েছে । এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষার হুর্ধোধ্যতা পূর্বে 
যেমন, এখনও তেমনি, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের 
অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুহল সমান জাপিয়ে রেখেছে । সুন্দর প্রকৃতি- 
পরিবেষ্টিত এই দেশ পূর্বসীমাস্ত রূপে বাংলাদেশের ভৌগোলিক 
পরিধির অস্ততুক্ত হয়ে আছে বহুকাল ধরে; এদেশের অধি- 
বাঁসীরা পরিমার্ঁিত শিক্ষাদীক্ষা! ও সংস্কৃতির স্থত্রে বাংলা 
দ্বেশের অন্ান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে সংযুক্ত ; অন্াস্ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মতই উত্তরাধিকারস্থৃত্রে তার] পেয়েছেও 
অনেক । জর্ব ব্যাপারে জাগ্রত বাঙালীর মিলনক্ষেন্্র কলিকাত! 
মহানগরীতে তারাও গিয়ে সমবেত হচ্ছে। কথাবাতার 
বেলায়ও দেখা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্ুলের শিক্ষিত ব্যক্তির! ( অবন্ঠ 
ধারা কিছুটা সামাজিক এবং ব্যবহারচতুর ব্যক্তি) ইচ্ছা 
ও চে&1 থাকলে নিজেদের কথ্যতাষা এবং তাঁর বাঁচনভঙ্গির 
প্রভাব অতিক্রম করে মহানগরীর কথ্যভাষাও আয়ত্ত করে 
নিতে পারেন । অপর দিকে মধ্য-পূর্ববঙ্গবাসীর্দের কথায় বিশেষ 
টান ও ভঙ্গিগলে! যদি বা কিছু থেকে যায় তাতেও এমন ক্ষতি 
হয় না এই কারণে যে তাদের অঞ্চলের বিশেষ উপভাষা সর্বত্র 
বোধগম্য তে] বর্টেই, উপরস্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক 
আলোচনায় তা বিশেষ বাধা স্তপ্টি করে না। কিন্ত চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের উপভাষা এত অস্ভৃত এবং ছুর্বোধ্য যে তা! চট্টগ্রামের 
বাইরের লোকের কাছে কৌতুকের খোরাঁক জোগায়) 
বাংলাদেশের অন্তআর প্রচলিত অন্পবিস্তর বোধগমা কোন 
উপভাষার সঙ্গে তার সামান্ত সাদৃশ্বাও খুজে পাওয়া যায় না। 
কলিকাতায় এক সদয় বন্ধু তো একবার সরল ভাবেই বিল্ময় 
প্রকাশ করে আমার কাছ থেকে জ্বানতে চেয়েছিলেন-_ 
চথাম অঞ্চলের স্বামী-স্রীরা গ্রীতিভাষণ ও বিশ্রস্তালাপ এই 


ভাষাতেই করে থাকে কিনা । প্রশ্নটি অত্যন্ত কৌতুককর 


সন্দেহ মেই। তার ধারণা হয়ত বা এই ছিল যে মধুর 
রসালাপ এত দুর্বোধ্য ভাষায় হতেই পারে না। তার প্রশ্থের 
উত্তর দেওয়া! সহজ, যেমম-_চীনদেশে বা উত্তরমের প্রদেশেও 
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের মতই হ্থান্চ ও মাধুরধ্যপূর্ণ, 
নিজ নিজ দেশের বিশেষ ভাষায় প্রণয়মুগ্ধ মনের আবেগ 
প্রকাশ করতে তাদের কিছুমাত্র অন্ুবিধা হয় না। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে মনে একটি প্রশ্ন জাগে চট্টগ্রামের উপভাষাষ্টর কি 
কোনই সম্পর্ক নেই মৃল বাংলা ভাষার দঙ্গে? যদি থাকে, 
তবে অম্প্ট হলেও সেই যোগন্ুত্র খুক্ষে বের কর! প্রয়োজন । 
চট্টগ্রামীয় উপভাধার ছুর্ধোধ্যতার কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
করা খুব শক নয়। আর্ধভাষার অভ্যাগমের পূর্বে সমস্ত বাংলা- 
দেশই যে কোন ভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা অধ্যষিত ছিল এবং 
সেই আর্ধেতর ভাষাই যে এখানে প্রচলিত ছিল, এই কথ! 
ভাষাবিজ্ঞানসম্মত | র তাঁষা ও সভ্যতা প্রসারের সময় 
ইতে পর্যন্ত লর্ববিধ উপদ্রব থেকে এই চট্টগ্রাম 
খল আঁক করতে পেরেছে বহুদূরে অবস্থিত্ত থাকার 






জন্তে। এই বহিঃপ্রভাবযুক্ঞতা হেতু এখানকার ভাষায় 
আর্ধেতর দেশজ শব বহুল পরিমাণে এখনও রক্ষিত আছে। 
তা ছাড়! এর নিকট-প্রতিবেশী পার্বত্য-চট্টগ্রামের চাকমা এবং 
আরাকামী ভাষারও অনেক প্রভাব আর সংমিশ্রণ এতে ঘটে 
গিয়েছে নিশ্চয়ই | চট্টগ্রামে মুসলমানেরাই জ্বনসংখ্যায় 
গরিষ্ঠ। চট্টগ্রাম সযুদ্রোপকুলবতীঁ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের 
বিশেষ উপযোগী গ্বান বলে এদেশীয় ও বিদেশীয় মৃসলমান 
নাবিকর্দের মধ্যে ভাব ও ভাষার আদান-প্রদান চলতে থাকে 
অনেককাল ধরে, সুতরাং আরবী, ফারসী শবের আধিক্য 
এই ভাষায় থাক! খুবই স্বাভাবিক । একসময়ে পতু্ীজরাও 
এখানে কম আসে নি, তাই এই ভাষার শবভাগারে তাদেরও 
দান কিছু থাক! অসম্ভব নয়? মুসলমানী আচার-ব্যবহারের 
নুত্র ধরে উদর মাধ্যমে বহু হিন্ুস্থাণী শবও কখন এ ভাষার 
কায়েমী হয়ে বসেছে তাই এতকাল ধরে এত মেশামিশিতে 
একটা খিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়া এ ভাষার পক্ষে খুবই 
স্বাভাবিক । 


লেখ্য ও কথ্যভাষার সঙ্রে এর যোগাযোগ নিণয় 
করতে গিয়ে অনুসন্ধিংম্ুরা দেখবেন, ভাষায় তত্তব শবা- 
সংখ্যা অল্প নয়, এঁবং তাদের রূপও ভাষাতত্বসম্মত। বৈদিক 
ভাষ! থেকে উদ্ভূত আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাষাগুলো কয়েকটি 
মধ্যবর্তা পরিবর্তন স্তর অতিক্রম করে তবে বতর্মান ব্ধপ 
পেয়েছে । প্রধান পরিবততন তার ঘটে প্রাকৃত স্তরে । দেখা 
যায় প্রাককতে পদমধ্যস্থ ব্যগ্তনধবনি লোপ পেয়ে নিজ নিজ স্থানে 
স্বরধবনি মাজ্জ চিহ্ধ রেখে গিয়েছে ; এবং নাসিক্য-ব্যপ্তনগুলিও 
লোপ পাবার সময় একট! অন্ুনাসিক ধ্বনি রেখে গিয়েছে । 
যেমন £হ আর্য ১ অজ্জউত্ত; অপর -- অরর -_ আজনর -_ 
আর; কেতক -- কেঅঅ _কেয়া; খাদ্তি __ খাঅই __ 
খাই; নবনীত __ নবনীঅ -- নজনী -- ননী) সন্ধ্যা __ 
সাঝ ; চন্দ্র --টাদ ইত্যাদি। চট্টগ্রামীয় ভাষায় প্রাকৃতের এই 
বিশেষ পরিবত'ন-রীতি খুবই কাজ করেছে এবং এটা 
শ্বাভাবিক। প্রাকতের নিয়মটিও তো কেউ ধরে বেঁধে 
করে দেয় নাই; প্রাকৃতজনের উচ্চারণে স্বরধ্বনির প্রতি 
প্রবণত] থাকেই । কথ্যভাষায় সরলতা এবং দ্রুততাঞ্চণ 
প্রয়োজন, নইলে কাজ চালানে। দ্বায় হয়ে পড়ে। প্রাকৃতেও 
এইজন্ডেই সরলতা সম্পাদিত হয়েছিল ব্যপ্তনধ্বনি লোপ 
করে। চট্টগ্রামে এই ধ্বনিলুপ্তি সর্ষজই ঘটে গেছে । ফেঞ্ুম 
গৌশালা _ গোয়াইল ; গোশ্বামী _ গোসা 
গোয়াই ; অন্গুরীয়ক __ অনুরীঅঅ _- অন্কুরী __ আক্তার 
হাওডি ) কুস্তীর -_ কুমীর -_- কুইর ; কর্পট -_ কাপড় -__ 
কার ; প্রক্ষালিয়। _ পাআব্ালি ; তীর্ধকগতি -_ তেইর্গ্যা ) 
ঠাকুরাণী __ ঠাউরাইন্‌ ; উপবাস __ উপাস __- উজজাস ; 
তুষি, আমি _- তুই, জাই; তিনি __ তাইম্‌_ তাই; ছিঃ 
সুপারি _- সোয়ারি ১. ফাঃ চাকর _- চার, ইত্যাদি... 






৯২ প্রবাসী 


০ রি পি এসপি পিপিপি লোন হাসা, ডা 


ত্রিপুরা অঞ্চলেও ধ্বনিলুপ্তিঘটিত রূপাস্জর লক্ষণীয়। যেমন-_ 


ধনপতিখোলা -_- ধনৈতল]। 


শবের আধিতে বহিত শ-য-স তিনটর নিধিবাদে “হ'তে রূপা্ত- 
ম্িত হওয়া পূর্ববঙ্গের সব কয়টি উপডাষারই লক্ষণীয় বিশিষ্টতা । 


মধুর সন্বদ্ধন্ুচক গালাগালির শর্কটি তার জ্বল প্রমাণ । এ- 
ছাড়া শ্বশুর -__ হোউর। সম্বন্ভ __ হম্বস্ব; শিয়াল __ হিয়াল; 
সকল --হুকল। যঠী-_হ্ঠী; শ্যামরায়ের হাটখোল] __ 
ইাওরাহাটুকলা; সমান __ হ্রোয়ান, ইত্যাদি। 

কর্মকারক দ্বিতীয়! বিভঞ্জিতে তোমাকে আমাকে ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে বাংলা-কাব্যের প্রয্মোগান্থরূপ তোমারে -- তোয়ারে ; 
আমাকে -- আআরে; তাকে _- তারে প্রভৃতি ব্যবহাত হয়। 
পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভর্তিতে ছুইটি লক্ষণীয় প্রয়োগ দেখা যায়। 


“হইতে, থেকে? এই অর্থে থুন" কথাটি “গ্কান হইতে" এই কথারই 
উত্তরস্থান হইতে __ উত্তরথুন ; কোনস্থান 
হইতে __ কৌডেুন; উপরস্থান হইতে -- উঅরথুন। অপ্তমীর 
“তে বিভর্জির 'এ' চট্টগ্রামের ভাষায় লোপ পেয়ে যায় এবং 
'ত' অত. ( হুলস্ত) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন 2 দোকানেতে 


সংক্ষিপ্ত রপ। 


_-দোঁআনত.; কোনুস্থানেতে _- কন্নত ; ঘরেতে _- ঘরত) 
আকাশেতে _-- আআশত। 


ভাষাতাত্বিক সিন্ধান্ত এই যে অনার্ধভাষা থেকেই সহকারী 


১৩৫২ 


পেস পো. লতা পস্পিলীস্সিলীপি সিসি ৮ 


পলা হিতে গে জাই কোই, ছুই কোই হি 


কোৌইপতো। আই কোইরতাম্‌ আছিলাম; তুঁই কৌরত্যা 
আছিলা; হিতে কৌইরতো আহিল্‌। আই কোর্ণগলাম। 
তুই কোরগিলা) ছিতে কোরগিল্‌। সাধারণ ভবিষ্যৎ আর 
অনুজায় রূপ বিভিন্ন হয়ে যায়। আই কোইর্‌গোম্‌, তুই 
কোরিবা, হিতে কোরিবো, অস্ুজ্ঞা-_কোইরগো|। 

তা” ছাড়া, মধ্য-পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার বছ শব একটু-আধট 
উচ্চারপণগত পার্থক্য নিয়ে এখানেও বেশ প্রচলিত আছে । 

চট্গ্রামীয় উপভাষার একটি বিশিষ্ট ধর্ম অত্যন্ত অল্পসময়ের 
মধ্যে তার শক্দোচ্চারণের সুবিধাজনিত দ্রুততা (২1101)08) | 
এখানকার পোকেরা পরম্পর এত দ্রুত কথা বলে যায়যেতা 
শুনে অনভ্যন্ত ব্যক্তিরা বৈদিক খষিদের মত হয়ত তাদের 
“বয়াংসি* অর্থাৎ পাখী বলতে ইচ্ছা করবেন, কেননা হঠাৎ 
তা পাধীর কিচিরমিচিরের মতই শোনায় । এর কারণও সেই 
প্রাকৃত গীতিসন্মত মধ্যবততা ব্যঞ্চনধ্বনির লোপপ্রবণত]। প্রত্যেক 
ব্যগ্রনধবনির উচ্চারণে জিহ্বা ও মৃধ্ণ কিছু না কিছু পরম্পরকে 
াঘাত করে। তাতে প্রতিটি উচ্চারণ বারে বারে বাধা পায় 
এবং জময় নেয় । কিন্তু ক্বরবণ উচ্চারণে সে বালাই নেই বলে 
মধাবতাঁ ব্যগ্নধ্বনিখ্লোর পরিবর্তে সব স্বরধ্বনশির উচ্চারণ 
করতে স্বল্প আয়া ও কম সময় লাগে; প্রতিটি শব তাই 
এইজগ্ে অল্প সময়ে 





সগ্কচিত (001701004) হয়ে আসে । 
এরা! এত দ্রুত কথা খলে যেতে পারে । আবার ব্যঞ্চনবর্ণের 
বারশ্বার বাধা দ্বারা জিইবা] জড়তাপাপ্ হয় না বলেই এখানকার 
(লোক কিছুদিন চেষ্টা করে অন্ত উপদাষধাকে সহজেই আয়গ্ত 
করে নিতে পারে। 


ক্রিয়াসমূহের (81111187% €10)২) প্রয়োগর্ধীতি বাংলাভাষায় 
চলে এসেছে । চট্টগ্রামের ভাষায় সহকারী ক্রিয়ার প্রয়োগ কিন্ত 
অপরিহার্য । ঘটমান বতমানকালে £ আমি খাইতে রহিয়াছি 
আই খাইর্‌ ২ যাইতে রহিয়াছি __ যাইর্‌। তুমি কি 
কথ্িতে রহিয়াছ _ভউ কিরর্; সেই তিমি যাইতে রহিয়! 


গিয়াছে __ ছিতে যার গৈ । (এখানে “সের সঙ্গে 'তিনি' 
প্রয়োগ সন্মানস্থচক নয়, এটও একটি বিশিষ্ট বাকুর্মীতি ) পুরা- 
ঘটিত বতমানকালে £--সেই তিনি গিয়া গিয়াছে -_ হিতে 
গেইয়ে গৈ; সে তিনি করিয়া গিপ্নাছিল __ হিতে কোর্গিল। 
কতকগুলো ক্রিয়া বূগবিক্কতি সত্ত্বেও মূলরূপের আভাস দেয়। 


প্রারস্তে চট্টগ্রামের ভাষার উপর যে-সব প্রভাবের কথ! 
বলেছি, তার যথাযথ আলোচন] প্রয়োজন । অস্ুসন্ধিংসা 
নিয়ে বিদ্তারত ভামাতাত্বক আলোচন] করলে সাধু ও 
প্রচলিত বাংলাভাষার জঙ্ষে এর বহুবিধ সাদৃশ্য এবং এর 
স্বকীয়তা হুন্দররূপে প্রকটত হতে পারে-_এই ইঞ্চিতটুকু 


যেমন £ আ্বাই করি তুই কর,ছিতে করে। আই গেলাম তুই দেবার জন্কেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা । 


পিহগখসেন্ট্রীল 


শা 11টি ৯, 








ক্ষুধিত কঙ্কাল 


জীবনের আশা 
না মিটতেই যাবা 
অকালে তিলে 
তিলে শুকিয়ে 
ক্ষয়ে যায়- 
চোখের দী প্র, 
দেহের লাবণ্য 
হতে যার! 

বঞ্চিত কালের 
করাল গ্রাস হতে 
তাদের অব্যাহতি 








কোথায় 
রি 
[০০২১০০৪১০৯১ ১৭ 
শতাব্দীর বিজ্ঞান-গবেষণা | | 
তার উত্তর দিয়েছে 
মাষের কল্যাণের জন্যাই ন্নি আহ 
তার মৃত্যুগ্য় মন্ত্রের ইশ্নাঁভহলন্ন 
সাধন] । শীর্ব বিরুত-মস্থি 
নিত্য ক্ষীয়মাণ ছুর্গত মানুষ অব 
এগিয়ে চলেছে অস্বাভাবিক রি 
পরিণতির দিকে, তদের পথ ন্বুত্ভভিন স্াম্ত 
রোধ করতে পারে-_ অআন্সে 
বি-আই-ইমাঁলসন অব 
কডলিভার অয়েল। শীর্ণতা, অস্থি-বিকতি, ফুলফুল ও 
] ক্ষমবোগে অমোঘ ওষধ। 


_ সমস্ত সম্্রীষ্ত ওষধালচতেয়ে পাওয়া যায় 








৷ “বিধাতা যাহারে দেয় 


অলৌকিক আনন্দের ভার 
তাঁর বক্ষে বেদনা অপার-_" 


_-অলৌকিক আনন্দের অভাব হইতে পারে 
কিন্ত বক্ষে বেদনার অভাব হয় না 





ত্ঘে 
স্‌ 
নন 


নিউমোনিয়া ফোড়া 
বস্কাইটিশ « বানের ব্যথা 
পুরিমির ব্যথা দালের বন 


_যকুতের প্রদাহ-_ 
সব্ববিধ বেদনা! নিবারক, দীর্ঘকাল 
তাই চাই__ তাপ-সংরক্ষক, জিপ্ধ ও 
উৎকুষ্ট প্রলেপ : 
ইসফোজিষ্টন 











সমস্ত সম্্রান্ত 
অন্যান্য পুলটিশ, সেক, মালিশ অ 
এ পু রি | অপেক্ষা 
৮. | প্রাপ্ব্য। অধিকতর কার্যকরী, নিরাপদ ও আরামদায়ক | 
] ১১০০০০১০ 











প১৫- পারি 


জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত 


শ্রীফোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এগ ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল 
বাগান, কলিকাতা! । মৃল্য দেড় টাকা। 

একদ। যে প্রতিষ্ঠান হইতে দেশপ্রেমের মন্ত্র প্রথম উচ্চারিত 
হয় তাহা হিন্দু মেলা। দে হইল প্রামু আশী বতসরের কথা । 
১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। গোড়ার দিকে 
চৈত্র সংক্রাস্তিতে মেলার অনুষ্ঠান হইত বলিয়া প্রথম তিন 
বংসর ইহা! চৈত্র মেল! বলিগ্া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 
রাজনারায়ণ বন্থু রচিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা'র 
অনুষ্ঠানপত্র ইহার প্রতিষ্ঠার প্রেরণ। জোগায় । কলিকাতার 
ঠাকুর-পরিবারের উতৎ্মাহে এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে 'সেই 
আদশ' কাধ্যে পরিণত হয়। দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে হিন্দু 
মেলা ব। জাতীয় মেলার গুরুত্ব নানাদিক দিয়া প্রত্যক্ষ করি। 
স্বদেশী শিল্পের প্রচলনে, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে, শ্বদেশীর প্রচারে 
ভারতবর্ষের মধ্যে এই মেলাই প্রথম উদ্ভোগী। ইহারই 
প্রেরণায় প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের জন্ম । দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“মলে সবে ভারত-সস্তান, একতান মনপ্রাণ,। গাও ভারতের 
যশোগান” গণেম্দ্রনাথ ঠাকুরের “লজ্জায় ভারত-যশ গাইব 





_ অভিনয়োপযোগী ভাল ভাল নাটক -- 


কি ক'রে' প্রভৃতি সঙ্গীত জাতীয় মেলার জন্যই রচিত এবং 
জাতীয় মেলায় গীত হয়। এই মেলার অন্যতম উৎসাহী পরিচালক 
মনোমোহন বসু এই সময়েই “দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন 
গানটি তাহার “হরিশ্চন্দ্র নাটকের জন্য রচনা করেন । রবীন্দ্রনাথ 
তাহার প্রথম স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা জাতীয় মেলাম্ম পাঠ 
করেন। জাতীয় মেলা শুধু ইণ্ডিয়ান লীগ, ইয়ান এসোসিয়েশন 
প্রভৃতির অগ্রদূত নয়, ষে ভাবের প্রচারে কংগ্রেসের মত জাতীয় 
মহাসভার প্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর হয়, জাতীয় মেল। হইতে সেই ভাব- 
ধারার উৎপত্তি । শ্রবোগেশচন্ত্র বাগলের “জাতীয়তার নবমন্ত্র হিন্দু 
মেলার একথানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস । ১৮৬৭ হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে এ মেলার এগারটি অধিবেশন হয়। পরে ইহার আরে 
কয়টি অধিবেশন হয়। সবগুলির বিবরণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহ। ভিন্ন দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল আিজ্রের 
সহিত জাতীয় মেলার সংস্রবের কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। 
গ্রন্থে ন্যাশন্যাল স্কুল, ন্যাশন্যাল সোসাইটি,'মহ। ব্যায়াম প্রদর্শনের 
কথাও আছে । মেলায় গীত জাতীয় সঙ্গীতগুলি পুস্তকে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । বইখানি সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। সমসাময়িক 
সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র হইতে এই সকল তথ্য সন্কলন 
করিয়। গ্রন্থকার জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে যথেষ্ট 


-_ কাব্য-খ্রন্ছু _ 






যোগেশ চৌধুরী প্রণীত শিবপ্রসাদ কর প্রণীত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 
সামাজিক নাটক | পৌরাণিক নাটক পবমাজ্জিত ও পরিবদ্ধিত 
গরতিরতা ঘ* ১1০ ্ণল্বা (যদ ১11০ অভিনব মস্বরণ 
পচথর সাহী ১০ নগেন্্র ভট্টাচাধ্য প্রণীত কু ৪ কেকা গ||০ 
বাংলার ০মচয্স (৩য় সং) ৯৪০ পৌরাণিক নাটক 
সি ১৫০ অভিষেক )]]০ | অভ আবীর ৩৫০ 
সাকডসার জাল ১1০ ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ০বলা০শ০্ষের গান ০ 
ভি ষ ভট্টাচাধ্য প্রীত পৌরাণিক নাটক বিদায় আরতি ২০ 
সামাজিক নাটক ক্ষত্রবীর (৮ম সং) ১৪০ | তীর্থ সলিল ১1০ 
সামাজিক নাটক ০৫ 
আগামী কাল ১0০ টি )0০ ভুলির লিখন ১1০ 
আশ্ততোষ সান্যাল প্রণীত ০বণু ও বীণা ২০ 
আধুনিক নাটক অতন্থু গুপ্ত প্রণীত ভীর্থ-ররগু ২২ 
বন্দিনী ৯0০ সেরা আবৃত্তির বই র ও এ 
কবি মোহিতলাল মজুম্ট 
প্রমোদকুমার চট্রোপাধ্যায় আব্তি-ধারা! ১০০ 
258 ভয়ঙ্কর স্থন্দরবন ১ টি 
২২ 
তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ ৩॥০ চমৎকার ছেলেদের এড ভেধারের বই হ্যেন্ত-গোধুলি ২1০ 


বার্ক- মার, এইচ শ্্ীমানী 4& মা 2 





২০$ন€ কর্ণওয়ালিম ঠিট। কলিকাছ | 





৯৬ 


সাহাষ্য কৰিয়াছেন। পুস্তকে জাতীয় মেলার নেতৃস্থানীয় 
দশ জলের দশখানি ছবি ছাপা হইয়াছে । পরিশিষ্টে 'জাতীয় 
গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিমী সভা'র অন্থষ্ঠানপত্রধথানি হ্থাযথ মৃক্রিত 
হইয়াছে। 

জয়ন্তী মৌচীক--্রহ্বীরচন্ত সরকার সম্পাদিত । 
এম. সি. সরকার এগু সন্দ। ১৪ কলেজ ক্ষোয়ার, কলিকাতা । 
মূল্য তিন টাকা আট আনা। 

*মৌচাক' স্থপরিচিত শিশ্ত-পত্রিক1 | পঁচিশ বৎসরের 'মৌচাক' 
হইতে রচন। আহরণ করিয়। এই 'জয়স্তী-মৌচাক' প্রকাশিত 
হইয়াছে । বহু প্রখ্যাতনাম! লেখকের লেখা গল্প, কাঁবতা, ভ্রমণ- 
কাহিনী প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। স্থপরিকলিত প্রচ্ছদপট 
পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে । বইখানি সুমুদ্রিত এবং সুচিন্তিত । 
ইহা শিশুদের মনোহরণ করিবে। 

সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা-_সত্যেন্থনাথ দত্ত । এম. 
সি. সরকার এগ সম্স। ১৪ কলেজ ক্ষোয়ার, কলিকাতা । দাম 
দেড় টাকা। 

কবি সত্যেন্্রনাধের শিশুকবিভাগুলি একত্রে প্রকাশিত করিয়া 
প্রকাশক শুধু শিশুদের উপকার নয়, পাঠক-সাধারণের আনন্দ 
বন্ধন করিয়াছেন। 'পাকীর গান", 'জোাঠী মধু” "দুরের পাল্লা" 
প্রস্থৃতি প্রসিদ্ধ কবিত। গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে । ছবিগুলি 
শিশুচিত্বের আনন! বিধান করিবে । 


শ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা 
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“আনন্দবাজার পত্রিকা” বলেন__হোমিওপ্যাথিক 
মতে বাহার! গৃহ চিকিৎসা করেন, তাহাদের 
নিকট এই পুস্তক বিশেষ ভাবে আদৃত হইবে। 


গহানিমান প্রকাশিকা” বলেন_ সাধারণ গৃহস্থ, 
শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণের পক্ষে পুস্তকখানি 
হয়াছে। 

প্রাপ্তিস্থান ৪ 
এ, মুখাজ্জি এও ব্রাদার্স 


২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 





|| 2)181181। 811 ||| || হ/)1811811811811হ1।হ।। || হুই়াছে। 


প্রবাসী 


সাপে স্পাসছিপ সি পিসি পাপা সালাত পলা পীসিলীসপা-লীসিপাসা পানি তসিপশিতিশিশিশিল 


১৩৫২ 


০৯ লোপা পা পাস্পিিলাসপাসপিস্পাসপাসপিসটিপাসসিলি্ি 
২ েসপিছপউ পিপি পট পরখ লি পটিপা্ি এসি পসিাসিলাসিলসিিসিরসি পসিলাসতীসপাসি নি 
নিসা এ লিল 


-জ্রীকান্তিচন্্র ঘোষ । কমল] বুক ডিপো! ১৫, বঙ্কিম 


চাটাজি দ্রাট, কফলিকাত | মুল্য ২ । 

ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী জানা ইয়াছেন, “বু পত্র'র নব পর্যায়ে 
ধূমকেতুর কতক অংশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু নামগিক পত্রে প্রকাশিত 
হওয়। সত্বেও 'রুবাইয়াৎই ওমর খৈয়ামে'র .কবিযশ কান্তিচন্রের গল্প- 
রচনার কৃতিত্কে এতদিন ঢাকিয়] রাথিয়াছিল। অনেক পাঠকই হয়তো 
কবি কান্িচন্ের এই নুতন প্রয়াম মন্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন ন1। 

কতকগুলি গল্প ও কিক লইয়। ধূমকেতুর স্থষ্টি । গল্পগুপিতে প্লটের 
নৃতদত্ব, ঘটনা-সংস্থান, মনন্ত্ব বিগ্লেষণ ইত্যাদির বাহুলা নাই, ছবি রং 
কোথাও খোরালো। নহে; পটুমিকায় ও প্রতিবেশে বিস্তীর্ণ জগতের 
আভাস মনে জাগে না, তবু এগুলি শেষ পধ্যন্ত পড়বার কৌতুহল 
বজায় থাকে । ইহার কারণ লেখকের গল্প বলার সহঙ্গ ভঙ্গি। এই 
তঙ্গিকে জীবনের অভিজ্ঞতা ও বৈদগ্ধ সরস ও উপভোগা করিয়াছে। 
কয়েকটি কথিকাও মামাদের ভাল লাগ্রিয়াছে। 


মরণোতসব - শ্রীদরলা বন রায়। সংহতি পারিশিং হাউদ। 
শনং, মুরলীধর দেন লেন, কপিকাতা।। মূলা এক টাকা । 
পড়িয়া মনে হয়, পুণ্তকে সপ্নিবিষ্ট গ্গুলি লেখিকার প্রধম গ্রচেষ্ট।। 
কয়েকটি গল্পে রস-পরিবেশনের সুযোগ থাক সবেও লেখিকা তাহার 
সন্ধাধহার করিতে পারেন শাই। : 


চাওয়া ও পাওয়া - শ্রীমমল। দেবী । ইত্ডিয়ান এসে সিয়েটেড 

পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ পি, রমানাধ মজুমদার দ্রীট, কলিকাত1। মুল্য 
তিন টাকা। 

পশ্চিম বঙ্গের কোন একটি এগুগ্রামে অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে 
এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সুত্রপাত, পাচই মাথের রাত্রি একটায় 
তাহার পরিসমাপ্তি । নায়ক সদ্য পাঁস-কর! তরুণ ডাক্তার পরেশ। 
তার জীবনে আসিয়ছে ববি, কমলা ও আরতি নামী তিনটি মেপে। 
পল্লীর পারিপার্থিকে আরো অনেকে [ভিড় করিয়া ইহাদের চাওয়। 
ও পাওয়ার কাহিণীকে বর্ণে ও ব্ণনায়-কৌতুকে ও বেবনায় 
নিবিড় করিয়! তুলিয়।ছে। 

হ্যাড়া, হধার প্রেম, মনোরম প্রভৃতি গ্রন্থের রচযিত্রী বাংলার পাঠক- 
মহগসে অপরিচিতা নহেন। ভাহীর বান্তবনিষ্ঠা, চরিত্র-চিত্রণে নির্ভীক তা, 
গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টিতে দৃক্ষত। এবং ভাষার সরমতা। প্রভৃতি বিদগ্ধমহলেও 
যথেষ্ট খ্যাতি লী করিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য উপন্তাসথানির এইসব 
গুণের অধিকাংশ থাক। সত্বেও ইহ! দোত্বীর্ণ হইয়াছে কিন এই প্রশ্ন 
মনে জাগে। উহার চরিব্রগুলি বহুবাবহৃত এবং রঙের পৌচ বেশী গাঢ় 
হইয়াছে। শিক্ষকমণ্লীর আলাপ-আলেচনাতেও সবল রসিকতার 
প্রভাব বেশী। এগুলি ন! থাকিলে চাওয়া ও পাওয়ার সত/কার 
টাণীজেডিকে সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে বাধিত না | 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


কঞ্চি_বনফুল | মূলা এক টাকা। 

হপ্রদিদ্ধ কথাশিল্পী বনফুল-রচিত এই নাটকখানি বর্তমান যুগ্নের ভাব- 
ধারার সহিত অ্ধশতাব্বী পূর্বের রক্ষণশীল সমাঞ্জের বিরোধ এবং . 
বর্তমানকে মানিয়! লইবার ইঙ্গিত। বাঙ্গের মধো গভীর কথ। প্রকাশ কর! 
বনফুলের নিজস্ব । এই লাটিকাথানিতে তাহার বাতিক্রম ইয় নাই । চয়িত্র- 
গুণি অল্প পরিসরের মধোও সজীব এবং সাবলীল হইয়। ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
পিতা পুরন্দর, পুত্র ক্ষিতীশ এবং ভাবী বধু কঞ্চির (সুলতা) সহিত 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে খিয়। যে উদাধ্যের এবং সহনশীলতা দিয়াছেন 
তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ রক্ষণশীল সমাজের পরিবর্তিত রূপ শী 8 












মহাপুজায় 
প্রিয়জনের 


প্রিয় উপহার 


মহাপুজায় শ্রকালীপদ চট্োপাধ্যায় প্রণীত 


প্রিয়জনের | প্রীত শ্িল্লিল্ল সল্বতাস্লী 
প্রিয় উপহার রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ চিন্রব্ুল কিশোর-উপন্তাস। মূল্য ১০ 
শ্রীদেব প্রমাদ সেনগুপ্ত প্রণীত 


নীল আকাশের অভিযাত্রী 


আকাশ-যানের ক্রমোন্নতির সরন ও সচিন্ধ কাহিনী । মুল্য ১1০ 












শ্রনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত শ্রথগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত 


রহস্যের যবনিকা 
[| মরণের হাতছানি 1 আলোকে দ্ধ 


রসালো ভাষায় লেখা ছুই খানা রাষ্-বিপ্রবের ফলে রাশিয়ার কিকি 
সচিত্র গল্পপুস্তক, ছোটদের আদরের উন্নতি হইয়াছে তাহাই সরস ও 


এম. আকবর আলী প্রণীত 


টাদমাযাৰ দেখ 


টা, শুক্র ও মঙ্জল--পৃথিবীর এই 
ভিন নিকট-প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক 







তথানমূহ গল্পের ছণাচে লেখা। ১০ সামগ্রী । প্রত্যেকখানা &০ আনা । সচিত্র গল্পে লেখা । মূল্য ॥%০ আনা 
বীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত অ 
ভহস্স্কেস্পিভ্ড 


লৌহ মুখোস 


ডূার উপন্যাসের অগ্ঠবাদ। মূল্য ১০ 





বহ্কিম-গরন্থমালা 


সম্পাদক : অধ্যাপক গ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম, এ. 
৬ _- এই সংস্করণের বিশেষত্ব __ 
৯ (১) বঙ্িমের ভাষা কোথায়ও বিকৃত করা হয় নাই । (২) মুলের রস 
যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়াও বই ছোট করা হইয়াছে । (৩) আখ্যানের 
পারম্পধ্য রক্ষার জন্থ সম্পাদকের লেখা অংশ ক্ষুত্র অক্ষরে ছাপা হইয়াছে । 
আনন্দমণ ও ] বাহির হইল। ৃ প্রতি মাসে এক খণ্ড বাহির 


কপালকুগুল! 1 প্রতি খণ্ড ১২ € করার চেষ্টা হইতেছে। 


শরবরদাকুমার পাল প্রণীত 


কাফি-মুলুকে 


মাফ্রকা-ভ্রমণের মনোরম কাহিনী। 
৬* খানা ছবি সংবলিত । মূল্য ১২ 








শ্রুদর্থামোহন নুখোপাধ্যায় প্রণীত 


। ঠগী-সর্দার 


আমীর আলির জীবনী । মূল্য ১০ 











শ্রকালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এস. ওয়াজেদ আলী প্রণীত গ্রনীহাররঞ্জন গুপ্ত গ্রণীত 


দ্ধের গে বাদশাহী গণ্প কানে। রম 


গণ্পের মজলিশ | 
ব ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস। 


যুদ্ধের ফলে আমাদের জীবনধারার বিভিন্ন দেশের বাজা-বাদশাদের ্‌ 
কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, সেই জীবনকথা অবলম্বনে লেখা ছুইখানা প্রত্যেকটি অধ্যায় চমকপ্রদ ঘটনার 
বিষয়ে লেখা হাপির গলপ । ৮/০ গল্পপুস্তক | প্রত্যেকখানা &০ আনা পূর্ণ। ১ম ভাগ ১1০, ২য় ভাগ ১০ 


টাওয়ার অব লগ্ন (বনপা 


শ্রীরবীজ্জনাথ ঘোষ প্রণীত 
ইংলগডের রাণী জেনের হ্বপ্নকাল স্থায়ী রাজত্বের চমকপ্রদ ঘটনা ৩।৮নং জনসন রোড 
অবলঘ্বনে লেখা । ইংরাজি উপন্থাসের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । ১১খানা _ চাকা-_ 
মনোরম পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি । নয়নরঞগ্রক প্রচ্ছদ-বিমণ্ডিত। মূল্য ২।০ 














৯৮ 
সেকেও্ড হ্যাণ্ড-শ্রীবিমলাপ্রদাদ মুখোপাধায়। ্েনারাল 
প্রিন্টাসএগ পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্শতল! ট্রাট, কলিকাতা । মুল্য 
ছুই টাক1। | 
_. বাংল। ছোট গলপ ঘে কতখানি উন্নতি লাভ কক্গিয়াছে, সেকেও হাও 
বইখখনি তাহার নিদর্শন । লেখক বাংল! সাহিতো কয়েকটি উৎকৃষ্ট 
ছোট গল্প দান করিয়ছেন। মানুষের অন্তত্বন্থ লেখকের রচনায় চমতকার 
ভাবে ফুটিয়ছে। সুমনার শ্বপ্র, তথাগত এবং তৃষ্ণা এই গল্প তিনটি পড়িয়া 
মু্ধ হইতে হয় । বাংল! গল্পলাহিতোো লেখকের স্থান সুপ্রতিষ্িত হইবে | 
সান্প্রতিক সাবান সমাচার-_শ্রীগৌরচন্ত্র চটোপাধ্যায়। 
নিউ ভারাইটি পাবলিশার্স, «নং হাঙ্গর লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা । 
মূলা আড়াই টাক1। 
নাম দেখিয়া! এবং মলাটের রূপালি রং দেখিয়া ভাবিয়াছিলীম, ইহ! 
সাঁবান-প্রস্তত সন্বন্বীর় বই হইবে, কিন্তু পড়িতে গিয়া দেখি, ইহ! বাঙ্গাত্মক 
রসরচন। | এ বিষয়ে লেখকের হাত আছে, সব কয়টি গল্পেই তাহার রচনা 
রীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে । রর 


শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


ভারতবধের অর্থনৈতিক ইতিহাঁস--রমেশচন্্র দত। 
অনুবাদক -ঞ্রীবিমলচন্ত্র দিংহ, এম-এ, বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, পৃষ্ঠা ৭১, 
মুল্য 1 | 
এই পুস্তক বিশ্ববিস্থা-সংগ্রহ গ্রন্থমালীর ৩*শ গ্রন্থ । শ্বগীয় রমেশচন্ত্র 
দত্ত রাজকাধ। হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। যখন লগ্ন বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ।- 
পকত। করিতেছিলেন তথন বহু পরিশ্রম করিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়মের ও 
সরকারী গ্রন্থাগার হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া ছুইথণ্ডে ভারতবর্ষের যে 
অর্থ নৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭ হইতে ১৯০০ ্রীষ্টা্ধ পর্ধ্য্ত) প্রণয়ন করিয়া- 





বে পুস্তিকা হার সরল ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ । রমেশচন্দ্রের 
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উপরি-উক্ত গ্রন্থ প্রায় চুগ্রাপ্য হইয়! পড়িয়াছে অথচ ইহা না পড়িলে 
এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অবস্থা পরবর্তী কালে বু 
লেখক এই প্রস্থ হইতে বহ তথ্য আহরণ করিয়া নিজেদের পুস্তকে চালাইয়া- 
ছেন তথাপি এই মুলগ্রগ্থ পাঠের আবশ্যকতা কিছুমাত্র স্বীস পাপ নাই । 
কোম্পানীর আমল হইতে ইংরেজ-শীদন ভারতের কৃষি, ব)শিজা, শি, 
শিক্ষা, সম।জ এক কথার ভারতীয় সভ্যতার প্রতোক অঙ্গ কি ভাবে ধ্বংস 
করিয়াছে এই অর্থ নৈতিক আলোচনার ইতিহাসে তাহাই প্রকট হইয়াছে। 
এদেশের রাঁজশক্তি ঘখন ইংরেজের করায়ত্ত হয় তথন বঙ্গদেশ তথা 
ভারতবর্ষ শিল্প ও বাণিজাপ্রধান ছিল কিন্তু ক্রমে তাহা দরিজ, কৃষিপ্রধান 
ও কাঁচামালের দেশে পরিণত হইল | অনেক সঙদয় ইংরেজ রাজপুরুষ 
এই ক্রমব্দমান শোষণ-নীতি রোব করিতে পারেন নাই। ফলে ভারত- 
শ।সন ব্যাপারে সকল সময় ইংলগ্ের স্বথই রক্ষিত হইয়ছে। তাই 
দুিক্ষ, দারিদ্রা, শিক্ষা ও স্বাস্থাহীনতা! তাঁরতের নিতাসহচর হইয়াছে । 
যখন নেচকাধা বাড়ান উচিত ছিল তখন ইংরেছ-স্বার্থ ভারতে রেল লাইন 
প্রসারিত করিয়াছে। ভুূমিরাজন্ব ও করনীতির নিষ্ঠার অপগ্রয়োগে দেশীয় 
শিল্পের মাথা৷ তুিবার উপায় ছিল না। রমেশচত্র ইংরেজ-বিদ্বেধী 
ছিলেন না। কিন্তু তিনিও শীকার করিতে বাধা হইয়াছেন ষে কোন 
জাতির স্বার্থ বিদেশী শাসনদ্বারা রক্ষিত হওয়া সর্ব নহে। রমেশ 
চন্দের পুস্তকের সমন্ত মালমশলা ইংরেজ-দপ্তর ও ইংরেজ লেখকের পুন্তক 
হইতেই সংগৃহীত । 

এই পুস্তকের অনুবাদ বার? লেখক বাংল। সাহিত্যের বহুদিনের একটি 
অভাব দুর করিলেন। বলা প্রয়োজন যে হিন্দী ভাষায় এহ পুস্তকের 
অনুবাদ বহু পূর্বেবেহ প্রকাশিত হইয়।ছে। 


শ্ীঅনাগন্ধু দত 


আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট ক্বীমে টাকা খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিম্নলিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে 
৯ বখসঢরর জন্য শতকরা বাষিক ৪0০ টাকা 
২ বসঢেরর জন্য শতকরা! বধিক ৫1০ টাক 


৩ বতসতেরর জন্য শভকরা বাষিক ৬০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট প্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 


তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


৯) ই £ক ঞ& থেয়ার ডিনার্ম মিডিকেট 


ভিলচ্বিতেজ্ভ্‌ 


_.€1১নং রয়াল 
টেলিগ্রাম “হনিকথ* 


এক্সচেঞ্জ প্লেস্‌, কলিকাতা । 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 














শুনতে যেমন ভাল “মেঘবরণ কেশ” 
কিন্তু বজায় রাখা তেমনই কঠিন। 
“লক্মমী-বিলাস”ই * শতাব্দীর উপর 
আপনার কেশ-সৌষ্ঠৰ ও প্রসাধনে 
সাহায্য করে এসেছে। 
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পাস স্টিল নিপা সী ৮ ৭4৫ 


পটভূমিকা-শ্রীরামপদ মুখোপাধাক় ! প্রকার্শক - রমেশ 
ঘোষাল, ৩৫ বাছুড় বাগান রো, কলিকাতা! । মূলা ২।* | 
ছোট গঞ্জের বই। আমাদের চারিদিকে নিত্য প্রবহমান 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে অহরহ যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে 
সাধারণ লোকে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করে না, 
কিন্ত একজন কলাকৃশললী শিল্পী তাহার দরদী দ্ৃিতঙ্গীর সাহায্যে 
এই সকল লাধারণ ঘটনার মধ্যেই একটু অসাধারণত্ব ও অভিনবন্ত 
আবিষ্কার করিয়া দক্ষ তুলিকার সাহাধ্যে তাহাতে বং ফলাইয়া 
পাঠককে সচকিত ও মুগ্ধ করেন। তাহার সৃষ্ট রচনা পাঠকের 
চিত্তে স্বতই বিশ্বয়কৌতুক ও আনন-বেদনা উৎসারিত করিয়া 
সার্থকতা! লাভ করে। এই হিসাবে রামপদবাবুব গল্পগুলি চমৎকার 
ও উপভোগ্য । "দিল্লী এক্সপ্রেসে এক তরুণ দম্পৃত্তির প্রাণরসে উচ্ছল 
প্রণয়কাকলি, “জীবন-চরিতে' একটি আদর্শ-চরিজ্ (9) জমিদারের 
অভ্তনণিভিত কদরধ্য-চরিত্রের স্বরূপোদঘাটন, “তীরের ফলে? সামান্ত 
কাঞ্চনের বিনিময়ে তীর্ঘযাঞ্জিণীদের অক্ষয় পুণ্যাঞ্জনে? লোভ, 
'জলমিশ্রিত দুগ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্বার্থসর্ধস্ব নিশ্বার্থ পরোপকার 
প্রবৃত্তি প্রভৃতি চিন্রগুলি কৌতুকজনক ও চিত্তাক্ধক হইয়াছে। 
প্রবাসে (২য় সং)-শ্রীক্ষতীশচন্ত্র বন্সে]াপাধ্যায়। 
প্রকাশক--গ্রন্থকার, পো: গড়িয়া, জিল! ২৪ পরগ্রণা । মূলা ৩২। 
ইহাতে ভূপধ্যটক গ্রন্থকার বণ্মা, মালয়, চীন, জাপান, ফিলি- 
পাইন, জাত, বগিদ্ীপ প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য দেলগুলিতে তাহার 


কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় ? | 


কণালত্েকেমসিত্কোর 





মহাভৃঙ্গবাঁজ:তৈল হইতে,প্প্রস্তত এই উৎকৃষ্ট 
কেশতৈল সকলপ্রকার কেশরোগ আরোগ্য 
করে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে, রক্তের চাঁপ কমায়, 
জেদার্্বিন কালো ও কুঞ্চিত করিয়া তুলে। 


পা 





প্রবাসী 


৮ পাস পানি পে পাতা পাটি সিসি পাস পাস তাত পাপী দর্ণিতি 


১৩৫২ 


+-পাখিসলা সিপাস্পিশিসি- পি সিলসিলা 


ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এক সময় বৃহত্তর ভারতের 
সঠি প্রসকল দেশের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিল, বর্তমান কালেও উনাদের 
সহিত ভারতের নানাপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । তদুপরি 
যুধামান দুষ্টটি প্রধান জাতি চীন ও জাপানের সম্বন্ধে নান! 
জ্ঞাতবা তথা পাঠকের কৌতৃহল পরিতৃপ্ত করিবে । নিজের 
দেশকে চিনিতে হইলে বাইরের দেশগুলিকেও চচনা ও জান! 
দরুকার। কিকি কারণে উভাদের উন্নতি বা অবনতি ঘটিমাছে, 
পাশ্চাত্তা সত্যতার সংঘষে উচাঁদের বর্তমান অবস্থা কিন্ধপ 
দাড়াইয়াছে, ইভা জ্বানিলে আমরাও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
সচেঙন হঈতে পারি । এই বিষয়ে লেখকের শিক্ষাত মননশীল 
দুটি বইখানিকে মুলাহান ও স্তপাঠা করিয়াছে। গ্রস্থের ভাথা 
বেশ রচিককর, কিন্তু পছে বাবহাভ পাখে। শব্দটির অপশ্রয়োগ মাঝে 
মাঝে শ্রতিলীড়। উৎপাদন করে। 


' হিমাচলের স্বপ্প -শ্রিহেমেশ্রকুমার রায়। কুলজ। 
নাহিত্য-মদ্দিৰ, সি ৫ কলেজ সীট মাকেট, কলিকাতা । মুলা ১২। 

ছেলেদের সাজ উপগ্ঠাস । একটি বাজিকবের ভালুক অনাথা- 
বস্থায় ধুত হইয়া আলিপুরের চিডয়াখানায় বনী হয় । সেখানে 
সে পিজরায় শুইয়া! জন্মস্থান ভিমালয়ের বুকে স্বাধীন জীবনের স্ব 
দেখিত, অবশেষে একদিন দ্বার খোলা পাইয। সে বাহিবু বিশ্বে 
বর হইয়া পড়ে। পথিমধ্যে দে বু রকমারি আবেইঈটন ও 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ঃ অবশেষে ঘটনাচক্রে ধৃত হইয়া পুনরায় 




















অঢ্লীকিক দৈবশক্ত্তি সম্পল ভারততির শ্রন্ট তান্ত্রিক ও ০জ্যাতিলিদ 


ভারতের অপ্রতিঘন্মী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশীলী আতন্তজ্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন 
রাজ-জেযৌতিষী, জ্যোভিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবি ভূষণ পল্ভিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব | 
সাম্মুজ্রিকরত্ু, এমআর-এ-এস্‌ (লন্ডন); বি্ববিখাত অল-ইত্ডিয় এষ্টরোলজিকাল এগ এগ্রোনমিক্যাল সোঁসাইটার প্রেসিডেট মছোদয় 
ুদ্ধারস্তকালীন মহীমান্ত তারতসআট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন1 করিয়া! এই ভবিষাদ্বাধী করিয়াছিলেন যে. 


“বতমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সন্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উত্ত ভবিষাদ্বাণী মহামান্য ভারতসমট মহৌদয়কে এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল । 
তাহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮১ -এ-২৪ নং চিঠি, এই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ভারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি শ্বীকার করিয়াছিলেন। পত্তিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিষাদ্বাণী সফল হওয়ায় ইহার নিভুলি গ্রণনা, অলৌকিক দিবাণুষ্টির আর একটি জাজ্ছলামান প্রমাণ পাওয়। গেল। 

ৰ এই অলৌকিক প্রতিভামন্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের তৃত, ভবিধাৎ, বসান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইঁছার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জোতিষিক ক্ষমতা দ্বার ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক়ি, ম্বাধীন 
রাজোর নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যা ইৎলল্ড, আমেরিকা আফ্কিক 
চীন, জাপান, মালক্স, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবুন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিন্সিত 
করিয়াছেন, তাহা! ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্ব্গে তুরিতূরি স্বহগ্তপিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা ধায়। ভারতের মধো ইনিউ একমাত্র জ্ঞোতিবিদ--যিনি এই ভয়াবহ 
যুদ্ধ ঘোৌষণ।র প্রথম দিবসেই ৪ ঘণ্ট। মধো ব্রিটিশ পক্ষের জয়ঙভ ভবিষাদ্বানী করিঘ়!ছিলেন এবং যিনি আঠারঞজন 

*. বিশিষ্ট স্বাবীন নরপতির জোতিষ-পরামশদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূবিত হইয়াছেন । 
উহার জ্োোতিষ এবং তস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধাপকমণ্ডলী সমবেচ হইয়! ভাঁরতীর পণ্ডিত-মহামগ্ডুলের সভায় একমাঙ্জ ইঈহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" 
উপাধি দানে সবৌচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাস্থিক ক্রিয়াদির অবার্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তীর, 
কবিরাজ পরিততাত্ত যে কোনও দুরারোগ। ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদমায় জয়লাভ, সবপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, ছুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, মাংসারিক জীবনে সব্বপ্রকীর অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অনএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রতাক্ষ করিতে তুলিবেন ন1। ৃ | 
কয়েকজন সবজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়ণ হইল : 
ভিজ, হাইনেস্‌ মহারাজা আটগড় বলেন-_“পণ্ডিত 'মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়_মুদ্ধ ও বিস্মিত ।” হার হাইনেস্‌ মাননীয় বষ্ঠটমাত। মহারাণী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন--“তাস্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হউয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোটের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মথনাথ মুখোপীধায় কে-টি বলেন--*শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশত্তি ও প্রতিভা! কেবলমাত্র 
এনামধশ্য পিতার উপযুক্ত পু্রতেই সম্ভব ।” সন্ভোষের মাননীয় মহারাজ বাহাছুর স্গার মন্মধনাথ রায় চৌধুরী কে.টি বলেন_-“পণ্ডিহজীর ভবিষ্যদ্বাণী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সনদোহ নাই।” পাঁটনা হাইকোটের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন _ 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি _ ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত |” বঙ্গীয় গভণমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর ভীপ্রসম্ম দেব 
রায়কত বলেন -পপপ্ডিতজীর গ্রণনা ও তাস্ত্রিকশক্তি পুন; পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তপ্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়দাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন “তিনি আমার মৃতপ্রীয় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন- জীক্নে এক্সপ দৈবশক্কিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ট বিদ্বান ও সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহীমহোপাধ্যায় ভারতাচায মহাকবি শ্রীহরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ বলেন__*্ীমান রমেশচন্্ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন ষোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংশ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয় শ্রীযুক্ত সরল! দেবী বলেন -.”আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্কিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মাধবম্‌ নাঁলার কে-টি বলেন-_পপণ্ডিতজীর বহু গণন! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জোতিষী।” চীন মহাদেশের 
হাই নঞ্গরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন-_“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্বরই আশ্চর্ধাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে সিলিয়াছে।” জাপানের অসীকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন__“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জন্য "৫২ পাঠাইলাম।” 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাম্চর্ধ্য কবচ, উপকার না হইলে মুল্য ফেরত, গ্যারান্টি পত্র দেওয়ণ হয় । 
ধমদ। কৰ্চ -ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে হুদ বাক্তিও রাঁজতুল্য উন্ব, মাঁন, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সপু্ধ ও শ্রীলাভ করেন। (তস্ত্রোক্ত) 
মূল্য ৭০*। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্তর ফলপ্রদ কলবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।)৮, প্রত্যেক গৃহী ও বাবসীয়ীর অবশ্য ধারপ কতবা। বগলামুখী 
কবচ--শক্রদিখীকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা! মোৌকদমায় হুফললাত, আকন্মিক সবপ্রকীর বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে 
নব রাখিয়া কম ন্লতিলাতে ব্ান্ত। মূল্য ৯০", শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০, ( এই কবচে ভাওয়াল মন্্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বি কব 
ধারণে অভীষ্টজন বশীতৃত ও দ্কীর্য সাধনঘোগ্না হয়। (শিববাক্) মূল্য ১১1*, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪, | ইহা ছাড়া 


এ, 
অল উিয় এচভ্রীলজিচ্কেল এগু এম্্রীনমিতকল ০সাসাইসী (রেজি: ) 

ৰ (ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাস্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিল :--১*৫ (প্র) গ্রে সীট, “বসন্ত নিবাস” (প্রপ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা | ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের আি্ি-্প্রাতে ৮।॥০টা হইতে ১১॥০টা। ক্র অফিস---৪ খ ধর্মতলা স্্ীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
চা ৫৭8২) সময়--বৈকাল ৫1*টা হইতে ৭।*। লগ্ন অফিস মিঃ এম, এ, কার্টিদ, ৭-এ, ওয়েইওর়ে, রেইনিস পাঁক? লওন 
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১৫২ 


চিড়িয়াখানায় প্রেরিত হয়। গল্পটি পড়িয়! ছেলেরা প্রচুর আমোদ 
লাভ করিবে। ্‌ 


আচ্ছ। ফ্যাসাদ-প্রীহ্থনিশ্বল বসু । কুলজা সাহিত্য- 
মন্দির, কলিকাতা । মূল্য দ*। 

ছড়া ও গল্পের বই । বড় বড় টাইপে পুরু কাগজে বর্ঝরে 
ছাপ।। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি আছে। ছেলেদের কবিতা ও 
ছড়া! রচনায় ঝুনিশ্মল বাবু সিদ্ধহত্ত, গল্পগুপি স্ুলিখিত। ছোট 
ছেলেদের উপহারের উপযোগী বই । 

জন্মদিন শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। সুরে মামী 
শ্রীনুনিশ্মল বস্ত। প্রকাশক--কুলজ] সাহিত্য-মদ্দির, কলিকাতা । 
প্রত্যেকখাণির মূল্য 1*। 

প্রথমটি ছেলেদের অভিনয়োপষোগী নাটক। দ্বিতীয়টি 
প্রহনন। বড়লোকের ছেলে উৎপল জন্মদিনে বন্ধুদের সহিত 
গ্রামের উদ্যানবাটিকায় বেড়াইতে আপিয়! পথ হারাইয়া এক 
দরিদ্র পরিবারের অবস্থ। স্বচক্ষে দেখিয়া! দরিদ্রের বন্ধুবূপে 
জন্মদিনের সার্থকতা সম্পাদন করিল । “সুরে মামা গুণধর ভৃত্য 
লঙ্কেশ্ববকে সঙ্গে লইয়া পন্ী গ্রামে আসিয়া অতিরিক্ত চাঁল দেখাইতে 
গিষা। পাড়াগেঁয়ে ভাগনের হাতে বেচাল ও (বসামাল হইল। 
বই দুখানি অভিনয় করিয়া ছেলের! তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিবে। 
দুদৃন্ত বাধাই ও চিত্রসংযে'গে বই ছুখানি ছেলেদের উপহারের 


উপযোগী করা হইয়াছে । - 
শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল 


জগৎ কোন্‌ পথে-_শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল । এস, কে মিত্র 
এপ্ড ত্রাদার্স। ১২, নারিকেল বাগান লেন) কলিকাতা । পঞ্চম 
সংস্করণ, মূল্য ১৪* আন] । 

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জাশ্মানী কর্তৃক পোলা 
আক্রাস্ত হইবার পর, দেখিতে দেখিতে যে বিশ্বব্যাপী মভানমবের 
শ্থচন! হয়, সম্প্রতি জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে তাহার অবসান 
হইয়াছে, কিন্তু ইহাব জের এখনও মেটে নাই। যুদ্ধোত্তর 
পুনর্গঠন, বিজিত দেশসমূহের তাগ-বাটোয়ার! ইত্যাদি সম্পর্কে 
জগতের শ্রেষ্ঠ রাষ্রনায়কগণ এখনও মাথা ঘামাইতেছেন। সামান্ 
একট উপলক্ষ্য লইয়া! এই আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতির উত্ভব 
কেন হইল, তাহা বুঝিতে হইলে দুনিয়ার বিভিন্ন রাস্ীসমূহের 
আদর্শ এবং লক্ষা কি, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি ধরনের 
সম্পর্কই বা বিদ্যমান এ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাক 
অত্যাবপ্ক | “জগৎ কোন্‌ পথে'র লেখক বহু আয়াসে ভিন্ন 
তিন্ন দেশের ভৌগোলিক সংস্থান, অতীত ইতিহাস, শাসন-তন্্ 

্াদ্ধাদর্শের সংঘাত ইত্য (৭ সম্বন্ধে প্রচুর তথা 
টি: পুস্তকে সন্িবিষ্ট করিয়াছেন। অতীত ইতিহাস 
এবং শীর্িনিতিক ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রকৃত স্বরূপ নুস্প্টক্ধপে ফুটিয়! উঠিয়াছে । যোগেশবাবু বিশেষ- 








ভাবে উচ্চশ্রেবীর ছাত্রদের জন্তই পুভ্ভকথানি লিখিয়াছ্েন, কিন্তু 
সাধারণ পাঠকও ইহ পাঠে চল্তি ছুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে 


ওয়াকিফহাল হইতে পারিবেন । আস্তর্জাতিক পরিবেশ ও রাষ্ট্র- 
নীতি সন্থন্ধে সহজ সরল ভাবায় লিখিত এ ধরনের বিশ্লেষণাত্বক ও 
তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাংল! সাহিত্যে বিরল। 


প্রবাসী 


সস পপি স্লিপ সি, সস শপ লি সস পি পপি পপি পনি পা সি পাস পিসি? 


৮ পাটি াশি, পাত পাস পাস শাসিত 


মাত্র ছয় বংসরের মধো যে বইয়ের (গল্প-উপক্কাস নয়) 
চারটি সংস্করণ নিঃশেবিত হইয়াছে, বাজারে তাহার চাহিদ| ষে 
কত বেশী সে কথা বলিয়৷ বুঝাইবার আবশ্তক করে ন। 
পরিবা্ধত পঞ্চম সংস্করণে সান ফ্রানসিম্কে। ও পটস্ডাম সম্মেলন, 
জাপানের আত্মসমর্পণ, ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে লঙ 
ওয়াভেলের পুনরায় বিলাতগমন প্রভৃতি আধুনিকতম ঘটনাসমূহ্তের 
বিবরণ দেওয়ায় ইহার মূল্য বাড়িয়াছে এবং পুস্তকখানা! বিশেষ 
সময়োপযোগীও হইয়াছে । 

অরসিকেযু- শ্রীবীরেন্্রমোহন আচাধ্য | ইয়ান এসো- 
সিক্ল্টেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার স্ত্রী, 
কলিকাত। ৷ 

এই প্রথম পুস্তকেই ব্যঙ্গ-গল্প রচনায় লেখকের স্বকীয়তার 
পরিচয় পাইলাম । আমাদের চতুষ্পার্থে নিত্যসংঘটিত অতি সাধারণ 
ব্যাপারসমূহ হইতেই তাহার রস-রচনার উপকরণ সংগৃহীত । জাল 
সািতাক নন্দবাবু, ফুলগাছ্ের বাতিকগ্রস্ত রায়সাভেব প্রভৃতি 
অধিকাংশ চরিত্র যেন আমাদের ৮অতি-পরিচিত, লেখকের 
রসিকতা ও স্বত:স্ফৃর্তী। তাহার মধুর পিছনে হুল নাই, তাহার 
পবিবেশিত হাপ্যরস স্থিগ্ধ অনাবিল শুভ এবং সংযত । বিবাত- 
বাধিকী গল্পটিতে মেঘবিচ্্ুবিত রবি-রশ্মির মত, বর্তমান সঙ্কট- 
সময়ের বিড়শ্বিত জীবনের বেদনার কুষ্চচ্ছায়। বিদীর্ণ করিয়! বিমঙ্গ 
হাপাচ্ছট। বিকীধ্যমান। এই বিচিত্র-মধুর রসালো গল্পগুলি যদি 
পাঠকমহলে সমাদৃত না হয় তাহা হইলে বাস্তবিকই বুঝিব যে 
লেখকের 'রহসা-নিবেদন" “অরসিকেযুই' হইয়াছে । 


“্বাল্্লীল্র 
ল্স্পভাশ্বশী” 


কবি বলেন যে, “নারীর রূপ- 
লাবণ্যে স্বগের ছবি ফুটিয়া 
উঠে ।” সুতরাং আপনাপন 
রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের প্রাচুধ্য 
মহিলাগণের সৌন্দধা সহশ্রপ্তণে বদ্ধিত হয়। কেশের 
শোভায় পুরুষকে স্পুরুষ দ্েখায়। যদ্দি কেশ রক্ষা ও 
তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি যত্বের 
সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল "কুস্তলীন” 
বাবহার করুন। 

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিঘ্াছেন :__“কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে ।” 


“কুস্তলীনে”র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন__ 

“কেশে মাথ “কুস্তলীন”। 

পানে খাও “তাম্দুলীন” | ২. 
 ধনস্ হো'ক এইচ. বোস॥” 












রী ব্যান্ক লিমিটেঢু 
হেড অফিস-_ 


৯৬ ম্ব্যাক্ষস্পাভন উলাউও ক্কনিলক্কাভা ॥ 


ফোন- ক্যাল ১১২২--১১২৩ 


__শাখ। আফিশ 

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজাঁর, কলেজ 

____ স্রীট, বড়বাজার, ল্যানস্ভাউন, খিদিরপুর, 

বেহালা, বরানগর, বাটানগর, বজবজ, 

7 ভায়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, 

কারশিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, 
দিলী ও নয়াদিলী। 





ম্যানেজিং ডাইরেক্টুরসূ 


ম্বিভ এ» শ্বিশ্থাত্নও বি, কম 
শনি জ্ক্পীভল ০৩ বি,এ 





জানের নরক 


১০৪ প্রবাসী হই 


লেনিন তিল উিলিনাটাশিদ পি তিতপশএ লন শীল শাসিত স্প 
শ পলিপ স্পন্দিত পান্টি পির তিসপাি প 


_জ্যোতিগর্ময়__রফান্তনী রি ূ যতি প্রকা- 
ক শালয়, ২*৬ কর্ণওয়াঙ্গিস ট্রাট, কলিকাতা । মূল্য চারি টাকা । 
৬০৫ 9 তাস সুতা ু সুর অতীতে ভারতবর্ষের তপোবনে খধিকণ্ে উদীরিত 
সক মে নট হইয়াছিল আধ্যাত্মিকতার বাণী। ইন্দিয়প্রত্যক্ষ জগতের অন্ত- 
রালস্থিত এক চৈতন্থময়:বিরাট, সত্তার দিব্যামুভূতি লাভ করিয়া 
সত্য্রষ্ট। খধি জরাব্যাধিপ্রপীড়িত মৃত্যুভয়কাতর মন্ুষ্য-জাতিকে 
*শৃস্ক বিশে অমৃতন্ত পুত্রা:” বলিয়ু। আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। সেই 
* বাণীতে উদ্ধদ্ধ হইয়া অধ্যাত্ম-সাধন দ্বার! অমৃতত্বের পথেই ভারত 
অগ্রদর হইয়। চলিয়াছিল। কিন্তু আজ জড়বাদী পাশ্চাত্য 
সভ্যতার তীব্র রশ্সিচ্ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া আমর! দে মহান আদর্শ 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও পশ্চিমের 
আমদানি তথাকথিত উৎকট এবং উগ্র বাস্তবতার টক্কানিনাদ 
আধ্যান্ত্িকতার ঝরকে ছাপাইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। 
ভাবতবধের ধশ্ম, দর্শনশান্্র, এরতিহা এবং সংস্কৃতির প্রতি স্গভীর 
অন্ধ এবং উন্নত আদর্শবাদই ফান্ভনীবাবুকে জ্যোতিগময় নামক 
উপন্তাদথানি রচনায় অন্ুপ্রাণত করিয়াছে । ইহাতে ভারতীয় 
অধ্যাত্স-শাপ্ত্রে লেখকের বভ্বিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া 
যায়, কিন্তু মুগ্ধ হইতে হয় নীরস ও জটিল তত্বসমূহকে রসবস্ততে 
পরিণত করিবার তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া। উপগ্ঠাসটি 
বিষয়বস্ত এবং চবিত্রস্থষ্টি উভয় দিক দিয়াই অভিনব । দৃশ্যমান 
পসীম জগৎ আর তাহার অন্তরালগ্থিত অদৃশ্য অসীম অনস্ত ত্রন্মাওড 
জুড়িয়া ইহার ঘটনাস্থল। নায়িকা উজ্জ্বল ( জল!) দিব্যদেহ- 
ধারিণী অতীন্দ্রিযলোকের আঁধবাসিনী হইয়াও মত্যের শ্রেহ- 
ভালবাসার বন্ধন কাটাইতে পারে না, মাটির মায়ায় নিঃসীম 
জ্যোতিলোক হইতে মাঝে মাঝে নামিয়া আসে ধূলিধূদর ধরণীর 
কোলে । শিল্পীর অন্ত্ুষ্টি লেখকের আছে বলিয় স্বর্গ ও মত্ত্যের 
শিগুঢ সম্থন্ধেব কথা তাহার রচনায় এমন একান্ত ভাবে সত্য হইয়া 
উঠিয়াছে । ইহ! পাঠকের মনকে বাস্তবের ধূলিমলিন পরিবেশের 
উদ্ধে সদর কল্পলোকে টানিয়! লইয়া যায়। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


কলিকাতার ঠিকান! 
0. 90730481% 
115£10180 
108৮ 130 7878 
0810069, 
বিশেষ ভ্রষ্টবা ঃ এখন হইতে 
81780196700 করিতে 


হইলে উপরোক্ত ঠিকানার 
গর | কিম্বা বাড়ীর 





দেশ-বিদেশের কথা 


নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্থৃতি-সমিতি 

কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর চারি বংপরের অধিক কাগ 
অতিবাহিত হুইয়াছে। তিনি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং ধতিহ্ের 
আধারম্বরূপ ছিলেন। আমাদের জাতীয় চেতন! তাহারই মধ্যে পূর্ণতম 
প্রকাশলাভ করিয়াছে । কাব্য সঙ্গীত চারুকলা শিক্ষ। ও লোকসেবাঁ- 
জাতীর সাংস্কৃতিক উৎ্কর্ষের জন্য সর্বক্ষেত্রে তিনি তাহার শ্রম, শক্তি ও 
প্রতিভাকে উৎসর্গ করিয়া নব নব সম্পর্দে ভরিয়া দিয়াছেন। দেশের 
বৃত্তর জনসাধারণের নিপীড়িত জীবনকে সকল বন্ধন ও গ্লানি হইতে 
উদ্ধীর করিবার ম্বপ্ন তিনি দেখিতেন। তাহার কাছে আমরা কতভাবে 
খণী সেকথা যেন কদাপি বিশ্ৃত না হই। 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীশ্রীনাবের প্রেরণার মধে। মাজও আমরা ভীবপঘাপন করিতেছি । 
ঠাহার নিকট হইতে যে অমুলা সম্পদের উত্তরাধিকার আমরা লাভ 
করিয়াছি, তাঁহারই কৃতজ্ঞতার ম্মারক-ব্রতটুকু পালনের পুণ্য আয়োজনে 
৷ আমর] দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি । এই উদ্দেস্যাকে সফল করিবার 
৷ গপ্ত 'নিখিল ভরত রবীন্র্র-শ্থুতিরক্ষা। নমিতি' দেশবাসীর নিকট আবেবন 
গানাইয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে তৎপর হইয়াছেন। 
উক্ত সমিতি এক কোটি টাক! সংগ্রহ করিয়! কবির ম্মুতিরক্ষার 
দে নিয়েক্ত ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করিবেন 2 
| (১) বিশ্বভারতীর আর্থিক সঙ্গতি পুষ্ট করিতে হইবে। 
যে বিশ্ব-সংস্কতির আদশ কবির ধ্যানশ্বন্ূপ ছিল, বিশ্বভারতী তাছারই 
প্রতীক। বিশ্বারতীকে অর্থাভাব হইতে মুক্ত করিয়! বিশ্বভারতীর 


ডে কে নিয়োজ করি ক্ষেত্র প্রনারিত করিতে পাঞ্িলে আমরা 
কবর মী 





পঁ সি ও পুনর্গঠন, (থ) নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার 
তার, (গ) কারুশিল্প এবং কৃষি সম্বন্ধে গবেষণামূলক কাব 


চি, 


+ পুর্ণতার দিকে জইয়! যাইতে পারব বলিয়া মনে 


(২) জোড়াসাকোতে অবস্থিত কবির জন্ম-মৃতুযুর স্থান এবং পৈতৃক 
বাসভবনকে একটি সংস্কৃতি অনুশীলনের কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে হইবে। 
বাংল। তথা ভারতের নুতন সাংস্কৃতিক জাগরণের তিন পুরুষব)গ। 
সাধনার ইতিহাস জোড়াস কো ভবন ও ঠাকুর-পর্সিবারের জীবনে গ্রধিত 
রহিয়ছে। এই ভবনগুলিকে জাতীয় স্মৃতিসম্পদরূপে পরিণত ও রক্ষা 
করিবার জন্ উত্ত স্থানে নিমলিখিত কয়েকটি সাস্কৃতিক পরিষদ স্থাপিত 
করিতে হইবে ; (ক) জাতীয় প্রত্বশালা, (খ) জাতীয় চিত্রশালা, (€গ) 
জাতীয় নাট)শালা, (ঘ) জাতীয় সংগঠন ও উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য 
বিবিধ বিষয়ক একটি গবেধণাগার, () আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও সৌহার্দ্যের 
উদ্দেশে উতসগাঁকৃত একটি বিশ্বভারতী সভাভবন ও জনসেবা! প্রতিষ্ঠান । 
(৩) যে কোন ভারতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রচনা। অথবা মৌলিক 
গবেষণার জগ্ নিিষ্ট সময়ান্তরে পুরষ্কার দিবার হখাধোগা ব্যবস্থা! । 
আমরা সবাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি, জাতির শ্রেষ্ঠ কবির ভাবসম্পদ ও 
সধনার এতিস্থে গৌরবান্বিত তাহারই দেশবাসী এই স্মতিরক্ষার আয়োজনে 
মুদ্তহন্তে অর্থসাহায) করিবেন । 
তেজবাহাছর সপরু সরেশচল্ত্র মজুমদার 
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক 
রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ভাগু।রের জন্থ সকল সাঁহায| নিম্মলিখিত ঠিকানায় 
প্রেরণীয় ₹ সম্পাদক, নিখিল-ডারত রবীশ্ত্র-শ্থতিরক্ষা সমিতি, ৬৩ 
ধবারকানাথ ঠাকুর লেন,কলিকাত। । অথবা, ১নং বম প্রাট, কলিকাতা | 
অবশীক্দ্র-জয়ন্তী 
শ্রীঅদ্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
গত ৩০শে ভক্তি রবিবার গ্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় 
মহাশয়ের মারফত একখানি নিম্রণ-পঞ্র পাইঃতা শিল্পা 
ঢায অবধনীঞ্জনাথের পঞধ্য-পপ্ততিভম জন্মতিখি উর্্যাপনের অন্ধ- 
&ানে যোগদানের আমন্ত্রণপঞ | বায়ু মহাশয় খবর দিলেন যে, 
এই অনুষ্ঠানের উদ্চোগ করেছেন কিশোরদের কয়েকটি ভা ও 
সামাত। আসরে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, অনেক কিশোর 
কিশোরী হাজির হয়েছেন । কিছু পরেই শিশু-সাহিত্য-পরিষদ, 
বালক-সঙ্ঘ, ভাই-বোন ক্লাব, কিশোর-সঙ্ঘ প্রত্াতি নান। প্রতিষ্ঠা- 
নের পক্ষ হতে আচাধ্যকে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানিয়ে প্রশস্তি ও 
অতিতাধণ পাঠ এবং নানা উপহারাপি নিবেদিত হ'ল। “বড়দের 
বা প্রাপ্তবয়স্কদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও প্রশস্ত 
পঠিত হ'ল । সভায় অল্পবয়ঞ্ক অপেক্ষী বজঃপ্রাপ্তদের সংখ্যাই 
বেশী মনে হ'ল । এই সংখ্যা দেখে আমার মনে প্রশ্ন উঠছিল, 
কিশোরদের অনুষ্ঠানে এত বযক্ষদের ভিড় কেন? আমার মনে 
হ'ল যে, জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জন্মতিথির আয়োজন 
করে অল্লবেঘুঞ্চের। পরিপক্ক বুদ্ধির পরিচমু দিয়েছে এবং 


্রশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী মানি 


৫ 


$ 





৯৯৩ 
সংস্কৃতি বৈঠক 


১৭১ পণ্ডিতিয়। প্লেস, বালিগঞ্জী, কলিকাতা 





১০৬ 
অনেক বয়স্ক মানুষ উক্ত সভার শোতা-বদ্ধন করেছিলেন । 
অক্ের কথ! বলতে পারিনে, কিন্তু আমি সেদিন শিশু এবং কিশোর- 
কিশোরীদের নিকট যে শিক্ষালাভ করে ঘরে ফিরি ত এই 
ষে। বাংলার, ভারতের, তথ! নমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একক্ন শ্রেষ্ঠ 
রূগ-রিৎ ও রূপ-কৃৎকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে বাংলার বয়স্ক 
ষ্যক্তির৷ এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন । অবশ্য, আমরা যদি একথা বলি 
ষে, শিল্প-বিষয়ে আমাদের দেশ এখনও সম্পূর্ণ নাবালক এবং 
অবনীন্্রনাথ ভারত-শিল্পে ভাগারে কি সম্পদ দান করেছেন 
আমরা তার মূল্য নিদ্ধারখ করতে অক্ষমঃ তা তলে “অক্ষম' ও 
“নাবালকদের' কোনও কর্তব্যই থাকে না। 

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা এখন শোচনীয়। 
এমতাবস্থায় একটা কথা বিশেষ ভাবে ম্মরণ করতে হবে। 
“প্রবাসীর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ একাস্ত ইচ্ছ। প্রকাশ করে 
জানিক্েছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতের কৃষ্টির ক্ষেত্রে [ সাহিত্যে 
এবং শিল্পে ) বছমূল্য দান দিয়ে তারতের গৌরব ও এবধ্য বুদ 
করেছেন এবং এই দানের খণ-স্বীকার উপলক্ষে বিপুল মমীরোতে 
অবনীজ্রনাথের “জয়ন্তীগ্ব অনুষ্ঠান কর! দেশবাসীর অবশ্য- 
কর্তৃব্য। কয়েক বৎসর পূর্বের রামানদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, আমল হোম প্রস্ততি, 
অবনীন্জরনাথের শিষ্যমণ্ডুলীকে এ বিষয়ে উদ্চোগী হবার জন্ত এক 
অমুরোধ-পঞ্জ পাঠিয়েছিলেন । মান্র ছুই একজনু অবশীন্দ্র-শিষ্যেং 
নিকট সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া! গিয়েছিল। কয়েকজন বদ্ধুর 
সহিত আলাপ কবে জেনেছি যে উপযুক্ত সমারোহের সহিত 
অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য “জয়স্তী”-অনুষ্ঠানের জন্ত অর্থের অভাব 
হবে না। নান। কারণে, বিশেষতঃ তার শিষ্যবর্গের উৎসাহের 
অভাবে শিল্পাচাধ্যের “জয়ন্তী” আজও অন্থঠিত হয় নাই । কিন্ত 
আর বিলম্ব করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। আশা করি, দেশের 
উদ্ধমশীল ও কর্তবব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিন্লা সত্বর এ (বিষয়ে তৎপর 
হয়ে তাদের কর্তবা পালন করতে কুষ্টিত হবেন না! আমার 
ক্ষুত্র শক্তিতে বা সম্ভব আমি তা অকাতরে ও কায়মনোবাকে] 
সম্পাদন করতে প্রস্তত আছি । আমার ভরসা আছে যে, 
আচাধ্যের শিল্প-গোঠীর গন্তীর বাইরেও কম্মীর অভাব হবে ন| | 


ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
এম-এসসি, পিএইচ-ডি 

জীযুত বীরেনত্রনাথ মজুমদার এবার বেঘ্াই'বিহ্ববিপ্তালয় হইতে পশু" 
পুষ্টি ও জৈব রসায়ন-শাস্কে (81096101810 8700 ৯1010071৯৮৮ 
(107) গ্বেষণ। করিয়া পিএইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন । তাহার 
গুপ্ত বিষয় ছিল “গো-মহিষাদি পশুর দেহে ফ্রোরিনের বিষ- 
) তি, (1190207)0 07071980107 10) 0510016) 1 ডবীর 
িদীই ভারতবর্ধে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়াছেন এবং 
রে গ্রব্ষণা ছারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রতি বৎসর 
ভারতবর্ষে যে ন্হত্র সহত্র গোঁ-মহিধাদি পু দীর্ঘদিন সঞ্চিত ফ্লোরিন 
[বধের ক্রিয়ার অকর্্ণণা কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহ সম্পূর্ণ নিবাধ্য। 
ডষ্টর মজুগদার যেরেলী আইজট নগরস্থিত 'ইম্পিরিয়াল ভেটেরিনারী 
রিসার্চ ইবটিটিউটে'র একজন সহকারী গবেষক। তিনি ইহার পূর্বে 







দ্ষিণ-ভারতে কোনুর [নিউটি শুদ রিসাচ্চ ল্যারেটরীতেও কাজ করিয়াছেন। 


প্রবাসী 


এই আুহোগে বয়দ্ধদের কর্তব্য সন্ধে শিক্ষা লা করবার রঙ 


১৩৫২ 
ডাঃ চারুচন্্র ঘোষ 


হুগলী জেলার অস্তঃপাতী মণ্ডলাই গ্রামে ১৮৭৮ ্রী্টাব্ের 
ভিদেশ্বর মাসে ডাক্তার চারুচন্তর ঘোষের জন্ম হয়। ইনি পরলোক- 
গত রাধাবল্পত ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চাক্ুচন্দ্ 
ইলছোবা মগ্ডুলাই উচ্চ ইংরেজী বিগ্ঠালয় হইতে উত্তীর্ণ হন এবং 
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এপাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তভুক্তি কায়স্থ পাঠ- 
শাল! হইতে এফ.-এ পাস করেন। কায়স্থ পাঠশালার তদানীস্তন 
অধাক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি প্রিন্ন ছাজ ছিলেন । 
১৯০৫ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারি পান করিয়া 
ডিগ্রী লাভ করেন এবং খ্যাসিষ্টান্ট সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়! 
পেশোয়ার গমন করেন। সেখানে উদ্ধতন কম্মুচাবীর সহিত 
মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীন 
ভাবে চিকিৎসা বাবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে, 


১৮১৮ ইংরেজীর ওনং রেগুলেশ্তনে তাহাকে ব্র্মদেশে নির্বাসিত 
হয়ু। 


করা ১৯২৯-৩* সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 





চাকুচন্স 'ঘাব 
প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। ১৯৩১ সালে আবার 
তাহার কারাদণ্ড হয়। সবন্ুদ্ধ তিনবার তিনি সীমাস্ত প্রদেশ 
হইতে নিথিল-ভারঙ বাদী মিতির সদস্য নির্বাচিত হন। 
পেশোয়াধ হইতে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা- 
পরিষদের কংগ্রেসঅন্থমোদিত সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
ব্যবস্থা-পরিষদদে তিনি “হিন্দু টেম্পুপ-রিফম বিল" উত্থাপন করেন । 
সেটি এখনে সিলেক্ট কমিটিতে আছে । হঠাৎ অঙ্গুন্থ হইল! পড়ায় 
তিনি এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইতে পাবেন নাই এবং সেজন্ড উহ। 
পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই । গত ছুই বৎসর যাবৎ তিনি 
ছুরারোগ্য ব্যাধিতে ভূগিতেছিলেন। গত ১ 
পরলোকগমন করিয়াছেন। 





১২০।২ আপার লারকুলার রো 'কলিকাতা, সপ 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাত। 
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আরতি 
শ্রীনিশীথকৃমার ম্ুমদার 
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টেনেসি ভ্যালি “ওক রিজে? 








"সত্যাম্‌ শিষম্‌ হুদ্দরম্‌ 
নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ” 





৪৫ ভাগ | 
হক ও 


অগ্রহান্মপ” ৯০৮৯1 


জট 





বিবিধ প্রসজ 


বাঙালী কোথায় চলিয়াছে ? 


বাঙালীর সম্মুখে অসংখ্য বিপদ এবং অশেষ বাধাবিপ্তি 
রছিয়াছে। এতদিন এদেশের জনসাধারণ সে সকলের কথা 
চিন্তা করিয়া এবং নিজেদের অসহায় অবস্থার অঙ্গ আক্ষেপ করিয়! 
ভাগ্যের উপর দোষ দেওয়! ভিন্ন অন্য কোনই প্রতিকার নাই 
বলিম্ন। ভাবিত। সামান্ত কয়জন যাহাদের মনে আশার আলো 
নিবে নাই একমান্জ তাহার্দেরই রস! ছিল যে একদিন-না-এক 
দিন রাজ্ির অন্ধকার কাটিবে এবং দিনের আলোকেরহ মত 
গ্বাতন্্া ও স্বাধীনতার উদ্দীপনা আসিয়| জাতীয় জড়তা চুর করিবে 
এবং দেশে নুতন প্রাণের চেতনা আনিয়া দিবে । কঠিন 
অর্থনৈতিক ছুর্গতি, বিষম দারিপ্রোর চাপ এবৎ অতি কঠোর 
ধমননীতি অন্রযায়ী শাসন এই শ্র্যহস্পর্শের ফলে নিস্তেজ বাঙালী 
ভবিষ্যতের চিত্ত ছাড়িয়া বত'মানের বিষম সমস্তা লইয়াই হিম- 
সিষ থাইতেছিল তাহার পরিজাণ কোন্‌ পথে তাহ! নির্দেশ 
করিবার জন্তও কেহুই লু্ীর্ঘকাল অগ্রসর হয় নাই। অর্ধ কোটি 
লোক, হিশ্বু মুসলমান, পথে ঘাটে পড়িয়! মরিল, তাহাদের এই 
মরণেন্র ফলে আক্ষেপের দীর্ঘনিঃশ্বান ডিন্ন আর বিশেষ কোনই 
ব্যবস্থা হয় মাই। অথচ শোনা যায়, “সোনার বাংলা”র 
সম্পদ, বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর দীক্ষা ভারতে অতুলনীয় । 
কোন্‌ দৌষে, কাহার পাশে, কাহার বা কাহাদের বুদ্ধির 
অভাবে বাংলার ও বাঙালীর এই চরম ছুর্দশ]! আসিয়াছে তাহার 
সত্য বিচাবের সময় কি এখনও জাসে নাই? প্োগী প্রায় ম্ৃত্যু- 
শঘ্যায় শায়িত, এখনও কি চিকিৎসার প্রমাদই ঘটবে, এখনও 
কি ব্যাবি নির্ণয়ের কোনও প্রক্কত চে! হইবে না? 

এই খোর দারিদ্রাযপ্রগীড়িত, আত্মকলহে পূর্ণ, আত্মঘাতী 
দেশের লোকের পরিত্রাণ ও প্রতিকারের জন্প ছুই শ্রেলীর লোক 
এখম আলরে নাদিয়াছেন, একদল অরকারী, জনের! বিভিন্ন 
বে-্সরকারী দলভুক্ত । সরকারী দলের ঘে নজ্সা এখন সাধারণের 
সম্মুখে উপস্থিত সে দক্সার কথ! সময়ান্তরে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা! জাছে। কিন্তু সপ্প্রতি এইটুকু বলা প্রয়োঙ্গণ ঘে, 
সরকারী চাকুরের দল আরও পু& হইলেই বা ফাঁপতি টাকায় 
ধনীর আরও ঠিকা ভুটলেই। দেশের সকল দমভার পুরণ হওয়া 
অসম্ভব। 
দেশের গে উপকার হি হইতে পারে কিছু রোগের 








ষ্ঠ 


আশু উপশমের কোনও লল্ভাবনা নাই । কেননা, যেখানে প্রকৃত 
ব্যাধি নির্ণয়ই হয় নাই সেখানে ওষধের ফলকি করিয়! ফলিবে? 

সুতরাং দেশের আশা-ভরসা এখন বেসরকারী দলভুন্ত 
নেতৃবর্গের উপর। দেশে এখন পুনর্বার আশার আীণ আলে দেখা 
দিয়াছে, লোকে ভাবিতেছে যে ষাহারা শীর্ধস্বানীয় ডাহার। যখন 
ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই অতি পীপ্রই শ্রোতের 
ধারা ফিরিবে । প্রতিকারের বাবস্থা! তাহাদেরই হাতে ছাড়িয়া 
দিয় দেশবালী এখন ক্ষণিক আশ্বস্ত হইয়াছে । 

এইরূপ অবস্থায় দেশের নেতৃবর্গের কত'ব্য অতিশয় গুরুতর। 
তাহাদের প্রতিপদে প্রতি কথায় দেশের শুভ-অপ্ভ ঘটবে । 
তাহারা কি এ বিষয়ে অবহিত আছেন ? তাহার! কি বুঝিতে 
পারিয়াছেম যে এই তন বংপরে পৃথিবীতে একট! প্রলয়ের ঝড় 
বহিয়া গিয়াছে যাহার ফলে প্রতি দেশের এবং প্রতি জাতির 
জীবনে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত? তাহার] কি ইহা সম্যক ভাবে 
হদ্রঙ্জম করিতে পারিয়াছেন যে, তাছাদ্দের অতীতের কর্মপন্থ। 
দেশকে কোথায় লইয়া গিয়াছে? বিশেষত; বাংলাদেশ এখন 
অতীতের কার্ধকলে কোথায় আলিয়া ঠাড়াইয়াছে একথা কি 
তাহার! চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ? এখনও চতুর্ষিক বিপদাচ্ছ, 
অতি সন্তর্পণে ও সুচিস্কিতভাবে প্রত্যেকটি কাঙ্গ করিতে হইবে, 
পুরাতন বিরোধ মিটাইতে হইবে এবং নূতন বিরোধ সৃষ্ট 
যাহাতে না হয় তাহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কল্সিতে হইবে 
একথা তাহারা না বুঝিলে বাংলার বিষম বিপদ অবন্স্কাবী। 


ংগ্রেসের নির্বাচনী ইন্তাহার, 
কংগ্রেস তাহাদের নির্বাচনী ইস্তাছার প্রকাশ পি ) 
তন্মধ্যে হুলত; মিয়লিখিত বারটি বিষয়ের পক্ষ 
হইয়াছে £-- ৬, 
(১) কংগ্রেস ভারতের প্রতোক নাগগ্সিকের জভ*সর্ীন 
অবিকার ও সমান স্থবিধা চা, (২) কংপ্রেস সমস্ত সপ্্া় 





এবং বর্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলির মধো এক্য প্রতিষ্ঠায় বন্ধপরি- 
: ক) তাহাদের মধ্যে সহিত ও শুভেচ্ছাই কংগ্রেলের ফাদ্য, 
ুনস্থপ্নকা গঠিত হইয়াছে তাহাতে সুর ভবিষ্যতে 


(৩) জললাধারণ যাহাতে তাহাদের নিকষেষের ইচ্ছা ও প্রতিভা 


| রিনরর রি সুযোগ ও যা পার, তাহার ব্যাবস্থা করের 


১১৪ 


করিবে, (৪) রৃহ্ত্বর ভিডি উপর নিজের জীবন ও কির 
উন্নতিকল্পে কংগ্রেস প্রত্যেকটি ঘলের স্বাধীনতা আকাঙজ্ষা করে, 
(4) কংখ্েস তাষা ও কৃষির তিভিতে বিভিন্ন প্রদেশ-পুনর্গঠনের 
পরিকল্পনা পোষণ করে, (৬) সামাজিক উতলীড়ন ও অবিচার 
যাহারা সহ করিতেছে, তাহাঘের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং 
তাহাদের জঙ্ঠ অসায্যের সমস্ত রকম অন্তরায় কংগ্রেস বিরিত 
করিবে, (৭) ভারতের শালনতন্ত্রে ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক 
যাহাতে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনত| পায়, তাহার জন্ত 
একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ত্বা& গঠন কংগ্রেসের অন্ততম উদ্দেন্ট | 
(৮) কংখ্রেস প্রত্যেকটি ইউনিটের স্বায়ভ-শাসনাধিকার 
বজায় রাধিয়! একটি মুক্তরাষ্্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী, 
(৯) কংগ্রেদ ভারতের অন্তাত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সমস্যা অর্থাৎ 
দারিক্র্যের অভিশাপ বিদুরপ ও জনসাধারণের জীবনযাআার মান 
উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, (১০) আধুমিক পদ্ধতিতে দেশের শিল্প 
ও কৃষির উন্নতিবিধান, সমস্ত রকম সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং ভারত 
যাাতে একটি সমবায় রাঙ্সজ্বে পরিণত হয়। তাহার 
ব্যবস্থা! কংগ্রেসের উদ্দেশ, (১১) আত্তর্জাতিক ব্যাপারে 
কংগ্রেস স্বাধীন জাতিসমূহের একটি বিশ্ব রাষ্্র-সংঘ প্রতিষ্ঠায় 
আগ্রহ্দীল, (১২) কংগ্রেস দাস জাতিসমুহের শ্বাধীনতা ও 
সর্বত্র সাত্রান্্যবাদের উচ্ছেধে আত্মনিয়োগ করিবেন । 

মিধাচনী ইস্তাছারে কংখেস এবার স্বাধীন ভারতে প্রদেশ 
বিভাগের প্রণালী এবং আত্মনিয়স্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে । উহাতে বল! হইয়াছে কংগ্রেস 
নারী-পুরুষ-নিিশেষে ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের জমানা- 
ধিকারের পক্ষপাতী । সকল সপ্প্রদায় এবং বিভিন্ন ধর্মাবলস্বী 
সকল দলের এঁক্য ও পরম্পরের প্রতি স্দিচ্ছ! কংগ্রেসের কাম্য। 
স্ব-্ব অভিরুচি ও সামর্থ অন্যায়ী সমস্ত দেশবাসী যাহাতে 
একটি অথ জাতিন্বপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে 
কংগ্রেপ তাহার জন চে! করিতেছে । প্রত্যেক প্রদেশ যাহাতে 
বৃহত্তর অখও রাের মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ আদর্শ ও সংস্কৃতি 
অন্গুযায়ী বাড়িয়া উঠিতে পারে কংথেস সে ধিকেও লক্ষ্য 
রাখিয়াছে। উপ্গিখিতরাপে অখণ্ড রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের উন্নতি 
বিধান করিতে হুইলে ভাষাগত ভিগ্িতে প্রর্দেশ বিভাগ করা 
প্রয়োজন । 

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনা প্রন্তাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার জন্বন্ধে মনোভাব "্পই ভাষায় প্রকাশ ন!করিয়। আবছ। 
রাখা হইয়াছে বলিয়া! যাহার] উহার বিরুদ্ধে আপর্ডি তুলিয়াছেন, 
নির্বাচর্মী ইঞ্ডাহার প্রকাশের পর ঠাছাদের সে আপপ্ডি যুক্তি" 
সঙ্গত বলয় আমর মনে করিতে পারিতেছি না! । “ভারতবর্ষ 
টান অখণ্ড রাই থাকিবে কংখ্রেস দ্বারাবহীন 
| স্বীকার করিয়া লইয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছে। 
অথও রাত্রের মধ্যে প্রদেশসমূহকে ভাষা ও সংস্কতি প্রভৃতি 
সম্পর্কে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়! সম্ভব তাহা দেওয়া হইবে, 
কিন্ত রা্রকে খঙিত করিতে ঘেওয়া হইবে না। ইহাতে আপ- 
তির কারণ জাছে বলিয়া আমরা! মনে করি না, কানাডায় ঠিক 
এই ধরণের না্-ব্যবস্থা দেশের পক্ষে কল্যাণের কারণ হইয়াছে 
বিজাই দেখ! গিয়াছে । বত'মান যুগে জাম্মনিক়্রণের নামে 









প্রবাসী 


পলি িস্পিসর পরও সিএ সপ সস লালা াছ সিট সিলা সসদিশিলাঁদ পাশা পেপসি পাপী 


১৩৫২ 
সি পাসিস্সিলিসদিলানিপস্ী তিসিসস্পি সপাশিলা শপসিপস্সি্শি 


সি দিকাসিকস্াসিতিসিলা পিল সি পািকী সততা তিল কক লিলা পা পাপন বরন জলি 





মূল রাষ্ট্রকে ধ্ডিত করিয়া পৃথক পৃথক শ্বতত্ত্র দেশে পরিণত 
করিলে দুর্বল ক্ষু্র দেশের পক্ষে আত্মরক্ষাই ছুক্ধহ হইয়া উঠে 
ইহা দেখা গিয়াছে। আবার অখণ্ড রাষ্্রকে অতিরিক্ত কে্্রী- 
ভূত করিতে গেলে ডিক্টেটরীর সষ্টি হইয়া দেশের ও পৃথিবীর 
অশেষ অমঙ্গলের কারণ ঘটে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এরই 
ছইয়ের মাঝামাঝি রাষ্্রব্যবস্থা, যত দুর সত্ভব প্রাদেশিক 
্বায়্ত শান সমেত অখগ্িত শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনই 
সকলের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। প্রদেশখুলিকে যত দুর সম্ভব 
ভাষার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিলে গোলযোগের সম্ভাবনা অনেক 
কম হইবে। কংখেসের গঠনতন্ত্রে কংগ্রেস প্রদেশগুলিকে 
ভাষার ভিত্তিতেই ভাগ করা হইয়াছে, স্বাধীন ভারতের রা্র- 
ব্যবস্থায়ও এই ব্যবস্থাই অবলম্বন কর হইবে কংখ্রেস এখনই 
তাহ। জানাইয় ধিয়াছেন। 


আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে পণ্ডিত জরাহরলালের 
মন্তব্য 

আগামী নির্ধযাচন সম্বন্ধে বোশ্বাইয়ে পঙিত জরাহরলাল যে 
বন্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে শির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব 
নুপরিস্কট হুইয়াছে। বক্তৃতার সারাংশ নিয়ে প্রদ্ড হইল। 
পঙ্তজী বলিয়াছেন, 

শুধু নির্ধাচন-দ্বদ্্ে অবতীর্ণ হইলেই স্বাধীনতা লাভের ক্ষুধা 
পরিতৃপ্ত হইবে না। আমিকেধল ইচারই জন্ড আপনাদের 
দ্বারে করাধাত করিতে আপি নাই। নির্বাচন অপেক্ষা! এক 
মহত্তর আদর্শলাভের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্প আমি আপনাদের 
আহ্বান করিতেছি । পরাধীন ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী 
কতব্য বিধ্রোহ কর! এবং স্বাধীনতা লাভ না কর! পর্যস্ত বিদ্রোহ 
চালাইয়] যাওয়া । যে সকল ধেশ [বিদেশী শাসকের দ্বারা 
শৃঙ্খলিত, সেগুলির প্রত্যেকেরই বির্রোহ' কর] অবশ্য কত ব্য। 

বহু চিন্তা কিয়! আমি “বিদ্রোহ” শবধটি ব্যবহার করিতেছি। 
বিঘ্রো কণিতে হইলে, কিভাবে এবং কোন্‌ শুভমুহ্তে করিতে 
হইবে তাহা ভাল করিয়! বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যে 
জাতি বিদেশী শালকের বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে না সে জাতির 
প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গিম্নাছে। যে বিদেশী কতৃপক্ষ আমাদের 
উপর প্রতুত্ব করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের মাথা তুলিয়া 
ধাড়াইতে হইবে । 

গত ২৫ বৎসর যাব আমরা প্রকান্ঠ ভাবে ব£বের পন্থায় 
চলিয়া আসিতেছি। তাহার পূর্বে আমনা লুকাইয়! বিপ্লবের 
কথ! আলোচনা করিতাম। প্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে আমাদের 
প্রথম অভুখান হয় ১৮৫৭ সালে। তাহার পরে আরও ছোট- 
থাট বিধোহ ঘটে । | 

গত ২৫ বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, 
আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া পথ 
করিয়! চলিয়াছে। সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আদঙ্দোলমন এবং 
ধিলাফং আঁদ্দোলন স্বাধনতা সংগ্রামের ক একটি পর্যায় । 
আমাদের মহান্‌ নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মীদব্জিলটয়াছি 
বলিয়া! যে আমরা শত্রুর নিকট মাথা নত করিব, রং 










অঠাহায়ণ 


কোনও খ্ুক্তি নাই। শ্বাধীনতার প্রশ্ন দিন দিন অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ হইয়! উঠিতেছে । 

৪০ কোটি লোক বড় সামান্ত শক্তি নয়। এই ৪০ কোটিকে 
বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা সহজসাধ্ায নয়। তাই সকলকে 
গ্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিচালিত করা অতি কঠিন ব্যাপার । 
আমাদের শ্বাধীনতাঁ-সংগ্রামের পথে কখনও জ্রটিবিচ্যুতি ঘটে 
মাই এমন নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে, আমাদের 
বিদ্রোহের পতাকাকে আমরা কখনও অসন্মানিত বা নত হইতে 
দিই নাই এবং ভবিষ্যতেও দিব না। 

বিপ্লব ও নির্বাচন একসঙ্তরে চলে না । নির্াচন-্বন্বে অবতীর্ণ 
হওয়া উচিত নয়, এই কথাই আমরা বার বার বলিয়াছি। 
আমাদের আসল কাজ গ্রামে, ক্ষেত্রে কারখানায়, এবং বন্তি 
অঞ্চলে । কিন্ত তথাপি এবার আমর] গবন্মেন্টের প্রশ্থাব মানিয় 
লইয়া নির্বাচন-দ্বন্দবে নামিয়াছি। তাই আমি নির্বাচনের ক্ষেতে 
দেখিতে চাই যে বিপ্লবের পতাকাধারী কংখেস পদপ্রাধথারি। 
কতদুর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। আমাদের পতাকার 
মর্ধাধাহামি ঘটলে আমি আঘাত পাইব। ভোট দিবার 
অধিকার যদি আমার থাকে তাহ! হইলে আমি কংগ্রেসী-প্রার্থা- 
কেই ভোট দিব। কেন আপনারা কংখ্রেদকে ভোট দিবেন সে 
কথ! আপনারা পুপ্থান্থপুঙ্থকূপে চিত্ত! করিয়া দেবুন। একথা 
আপনার জানিয়] রাখুন যে. কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার 
অর্থ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মেয়াদকে আরও দীর্ঘ কর1। 


বিন! গরতিদ্বন্দিতাঁয় নির্বাচন 


জনৈক রুশ পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়! কংগ্রেস-প্রাধাদের 
বিনা প্রতিতন্ৰিতায় নির্বাচিত হইতে দেখিয়া! অবাক হুইয়াছেন। 
তিনি জানাইয়াছেন তীাহাধের দেশে নাকি এনপ হয় না, 
সেখানে কোন কেন্দ্রে একজন মাত্র প্রার্থী মনোনয়নপজ দাখিল 
করিলেও তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট লওয়! হয়। ইহাতে 
স্থানীয় জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী ঠাড় করানো 
দ্রলের পক্ষে সপ্তব হয় না। কথাট। শুনিতে ভালই, কিন্ত 
বত'মান অবস্থায় আমাদের দেশে উহা! খাটে না, বিপ্লবের যুগে 
রাশিয়াতেও খাটে নাই। রুশ রাষ্র-ব্যবস্থা গঠনের সময় 
কমুযুনি্ দলের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা ছিল, নির্বাচন প্রতৃতি 
তে! ছিলই না । ১৯৩৭ সালের পর হইতে ব্রাশিকায় ব্যালট 
ভোটে প্রকান্তঠ নির্বাচন হুর হইয়াছে । ইহার পুর্ব পর্যস্ত পাকে 
পঙ্জিশালী করিয় গড়িয়া তুলিবার জন্ত কম্যুনিষ্ঠ দল বিরোধীদের 
দলে দলে গুলি করিয়া! মাপিতেও দ্বিধা করেন নাই। যে 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়1 তাহাদিগকে সাময়িক কঠোরতা 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, দেশের আপামর জনসাধারণ তাহ 
লম্পূর্ণক্নপে গ্রহণ করিবার পর আর এপ কঠোরতার প্রয়োক্গন 
হয় নাই। ধীরে ধীরে সাধারণ নির্বাচম প্রবর্তন করিয়া জম- 
সাধারণের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। বিপ্লষের 
যুগে রাঙ্্রের প্রয়োজনে ঘাহা! কর! হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে 
দমালোচুনা! ঘর্থে্ট হইয়াছে, কিন্ত রাষ্নায়কেরা। তাহাতে 


আমাদের দেশেও ইহাই ঘটিতেছে। আইন-পরিযে 





বিবিধ প্রসজ-_মিঃ জিল্সার বক্তৃতা বিকৃত মস্তিক্বের প্রলাপ 


১১৫ 


প্রবেশ আঙ্গও আমাদের নিকট প্রধান কতবব্য হইয়। উঠে মাই 
এইজস্ভ ঘে এখনও দেশের সংগ্রামের কাল উভীর্ঘ হয় নাই। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্ভ একমাজজ কংগ্রেসই দৃ- 
প্রতিজ্ঞ এবং ইহার জন্ত সর্বস্ব পণ করিয়া কংগ্রেসসেবীরা কার্ধ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আইন-পরিষদ্দ দখল করা এখনও 
এই ব্যাপক সংগ্রামেরই অঙ্গ মাত্র । কাজেই স্থানীয় নির্ধাচক- 
মণ্ডলীর সেবা অপেক্ষা আইন-পরিষদের সদন্তদের দায়িত্ব 
এখনও অনেক বড় ও ব্যাপক । এখনও এমন সদস্তাই 
নির্বাচন করা উচিত যিনি নতমত্তকে কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়! 
চলিবেন। প্রা নির্বাচনের দায়িত্ব এখনও কংখ্বেসের প্রধান 
নায়কদের হাতেই থাক দরকার, তবে উহার মধ্যে যত দুর সম্ভব 
যোগা প্রা্থা নির্বাচনের চেষ্টা হওয়া উচিত । প্রা একজন 
মাত হইলে উহাকে বিনা প্রতিবন্দিতাক় নির্বাচিত হইতে না 
দিয়া ভোট গ্রহণে বাধ্য করিবার সময় এখনও আসে নাই। 
কংগ্রেস-প্রার্থার বিরুদ্ধে অপর কোন দল বা ব্যক্তি বক্ষে 
প্রতিত্বন্বিতায় অবতীর্ণ হইতেই সাহসী হয় না, হইলে পরাঞ্জিত 
হয়-_ব্রিটিশ গবন্মে্টকে এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া 
দেওয়া দরকার । 


মিঃ জিন্নার বক্ত.তা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ 


মি; জিন] ডি কোয়েটায় এক বক্তৃতায় কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে বিষোদগার করিয়াছেন। এই বন্তৃতা- 
তেই তিনি বলিয়াছিলেন, ছাগলের স্কায় চুপ করিয়া পুলিসেন্স 
লাঠি সহা করিতে, জেলে যাইতে এবং জেলে গিয়া অসুস্থতার 
দোহাই দিয়! কোনরপে মুঞ্ঠিলাভ করিতে তিনি প্র্তত নেন । 
প্রয়োজন হইলেই তিশি বুক পাতিয়া বন্দুকের গুলি এহণ কমতে 
দ্বিধা করিবেন না! ভারতবর্ষে এই বক্তৃতার যে প্রতিক্রিয়া 
হইয়াছে তাহ! সর্বজনবিদিত। ব্রিটেন-প্রবাসী মুসলমানেরা ও 
জিন্না সাহেবের এই সব উক্তিকে বিকৃত মন্তিষ্ষের প্রলাপ বজিয়! 
অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাডফোর্ড হিন্বৃস্থানী মজুর দার 
সম্পাদক মিঃ ফজল হুসেন এ সন্বদ্ধে সংবাদপত্র প্রতি নিধির 
নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

“মিঃ জিন্নার বিবৃতি আত্মপ্রত্যয়হীনের অভিব্যক্তি মাক । 
ইহাতে গাহার মানসিক অন্থৈর্ষের প্রকাশ অতি স্পষ্ট । মিঃ 
কিপ্না জানেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ তাহার মুল্লিম স্বার্ 
সংরক্ষণের ভ1ওতায় ভূলিবার পাত্র নহে ; তিনি ইহাও জানেম 
যে, ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শের প্রতি ধাছার বিশ্বুমাঅ শ্রদ্ধা 
আছে তিনিই মিঃ ক্বিন্নার এই জাতীয় কাওজ্ঞানহীন সাম্প্রদায়িক 
প্রচারকার্ধে ভুলিবেন মা । ভারতীয় মুসলমানগণ -এও 
মূর্খও নহে। তাহারা জানে, জাতীয় মুক্তির অভ 
শত নির্ধাতন ও লাঞ্ছনা সহ করিয়া সংগ্রাম চালাইয়ী- 
তেছে সেই কংগ্রেস কখনো প্রকৃত ক্ষতির কারণ হইতে পারে 
না। তাহাদের প্র্কত ক্ষতি করিবে সেই সব মুসলমান 
নেতারাই যাহার! ব্রিটিশ সাত্রান্যবাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ 
সংগ্রাম না! করিয়া বার বার জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধতা 
করিয়া তাহার সাফল্যের পথে অন্তরায় টি করিতেছে ।” 

বিঃ ফজল ছসেনের উজ্ি সমর্থন করিয়া! ভারতীয় সী-মেন্স 






১১৬ 


কি পি পনি 


৬৮ স্পা লাল পপ পান 


ইউনিয় সর হাতিনিবি হিন্দি এক বিবৃতিতে বলিয়া- 
ছেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোগ্ঙগারে ভারতীয় জনসাধারণ 
বিভ্রান্ক হইবে না। আমানের সংগ্রাম অন্যায় অত্যাচার ও 
অতাৰ হইতে মুক্তির সংগ্রাম । মি: জিন্না বদি ভাবিয়া থাকেন 
যে এই জাতীয় উক্তির-দ্বারা তিমি ভারতীয় মুসলমানদের 
তুলাইতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি খুবই তুল করিয়াছেন । 
কানণ ভারতীয় মুষলমানের! এত নির্বোধ নহে । মিঃ সুরত 
আলি খুব জোর দিয়া বলেন, “মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা 
্রস্ৃতি সাশপ্রদারিক প্রতিঠানগুলি যে অদুর-ভবিব্যতে ইতিহাসের 
আবর্জনাত্তংপে সমাধি লা করিবে তাহাতে সন্দেহ মা নাই।” 

. হাঙন স্বরাজ ভবনের সম্পাদক মিঃ মহীউদ্দীন বলেন, 
“জাতির মুক্তির জন মহাত্মা গান্ধী, পঙ্িত নেহরু এবং মৌলান। 
আজাদ যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন মিঃ জিন্বা তাহার শতাং- 
শের একাংশও করেন নাই |” বদ্থতপক্ষে ভারতে ইংরেজ বনাম 
দেশী মুসলমানের জার্থে যখন সংঘর্ষের প্রশ্ন আসে সে সময় মিঃ 

জিন্না এবং খাহার দলের লোক মৌনব্রত অবলম্বন করেন । 
বিদ্েদী মুসলমানের পক্ষ লইয়1 ইরাণ সম্পর্কে একবার মিঃ জিন 
কিছু বলিতে চে&া করিয়াছিজেন শুন] যায় কিন্ত ইংরেজর রোষ- 
দৃষ্টির লন্মুখে তাহার মনের কথা মমেই রহিয়া যায় এইন্দপ 
কাণাঘুযাও হইয়াছিল । 

ব্রিটিশ স্বার্থবাহী লীগ ইসলামের মঙ্গলসাঁধনে 
অক্ষম__আহ্র নেতার উদ্ভি 
অর্থর মেত1 মৌলন। হুবিবুর রহমান অম্তসরে এক মুপলিম 
সভায় বত্তৃত। প্রসঙ্গে বলেন, যে ক্ষেভ্ে কংতেস ভারত ত্যাগ 
কর, প্রস্তাব এহণ করিয়াছে, সে ক্ষেতে যুসলিম লীগ ভারতে 
ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখিতে চাহিতেছে ।” সমবেত জনতাকে 
তিনি প্রগতি বিরোধীদের পরিবতে”স্থদেশের স্বাধীনতাকামী পদ 
প্রার্থীদের ভোট দিতে অনুরোধ করেন, কারপ তাহারা ব্রিটিশ 
সাআজ্যবাদের উচ্ছেদ কামনা করে। শেষে তিনি মুসলিম 
জনতাকে প্রশ্ন করেন, “আঙ্ক ইসলামের ঘোর ছুর্দিনে নবাব 
এবং থ! বাহাছুর পুঙ্গবগণ আপনাদের আগ করিবেন, এই 
আশা আপনার! করেন কিরুপে ? বাংলা ও সিস্কৃতে যে লীগ 
মন্ত্রিসঙা মদ্ধ বাবসায় বদ্ধ করিবার চেষ্টা] করে নাই সেই লীগের 
উপর কি ভাবে আপনারা! আস্ব! স্থাপন করিতেছেন ?” 
লীগের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অভ্যুদয়ে মি; 
ছিন্ন শঙ্কিত হুইয়াছেন ইহার কিছু কিছু পরিচয় মিলিতেছে। 
সে দ্বিন তিনি ঘোষণ। করিয়াছেন যে লীগ লমন্ত মুসলমানের 
দাহ দাবি করে একথ! তিনি কখমও বলেন নাই। বথচ 
এর সদত জিদের জন্ই সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছিল । 
চা. চনে যে ষব স্থানে যুক্তমির্বাচন আছে তাহার 
্ী & মিঃ জিহা জীগপ্রার্থা দাড় কফরাইতে ভরসা পাঁন 
নাছি। নিক সান্রদায়িক গৌঁড়ামি তাহার একমান্্র যুলখন, 
মু্তনির্বাচনেন প্রতি ভীতি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 
মিঃ জিল্লা কথায় কথায় কংখ্েসকে এই বলিয়া! দোষ দিয়া- 
ছেন যে কংগ্রেস হাই কমাঙ প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্বক্ষেপ 
করিরা থাকেন। প্রাদেশিক ব্যাপারে হত্বক্ষেপ কংখেলের 
চেয়ে নিঃ জিন্না স্বয়ং অন্গেক.. বে পন্থিমাণে করিয়া থাকেন 






্রবাণী ১৬৫২ 
তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । আগামী নিরাচন উপলক্ষে 
সিগ্ুতে পুনমায় এরূপ ব্যাপার ঘটয়াছে। সিদ্ধ প্রাদেশিক 
লীগের দভাপতি মিঃ সৈয়দ এবং বহু লীগ নেতা ও কর্মী একজ 
হইয়া প্রাদেশিক নিধাচনে মিঃ জিন্নার হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতি 
বাদ করিয়াছেন । 

বছ মুসলমান নেতা লীগের বিরদ্ধে কংগেসপ্রাাঁ হিপাবে 
প্রতিদ্বন্দ্িতায় অবতীর্ণ হইতেছেন ইহ নুলক্ষণ। 

মেদিনীপুর জেলা বিভাগ 

তমলুক মহকুম' কংগ্রেস কমিটির সুগাসম্পাদ্দক শ্রীযুক্ক অনক্র- 
মোহন দ্রাস মেখ্িনীপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার সরকারী 
প্রস্তাব সম্পর্কে নিয়লিখিত বিবৃতি দিয়াছেন £ 

“মেদিনীপুর জেলাবাসীদের স্রশাসনের জন্ত জেলাকে ভাগ 

করিবার প্রত্তাব হইয়াছে । সরকার আগামী বংসরেই উহাকে 
হি্জলী ও মেদিনীপুর এই ছুইটি জেলায় ভাগ করিতে মনস্থ কপ্রি- 
য্লাছেন, অথচ জেলাবাসীদের এ সম্পর্কে কিছু জানান হয় নাই, 
তাহাদের মতামত জানিবার কোন চেষ্টা সরকার করেন নাই। 

“মেদিনীপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এপ যে, উহা! 
কোন স্বাভাবিক সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত করা যায় নী। এই 
জেলার মধ্যে একটি ভাষাগত, সংস্কতিগত ও আামার্ষিক এঁক্য 
আছে! বঙ্ত ও উড়িযার সীমান্জে থাকায় ইহাকে অশেক দ্বন্দের 
মধ্য দিয়া চপিক্ষে হয়। একই জমিধারের জমিদারী জেলার 
নানাস্থানে ছড়ান আছে, ছুই তিনটি মহকুমার মধ্যে একই 
মহল বিভন্ত। আছে । জেলা বিভর্ঞ হইলে মহলগুলি পুনরায় 
ঢালাই করিতে হইবে, ফলে খাজনা আদায়ের ব্যবরারও 
পরিবত'ন দরকার হইবে ।” 

দেশবাসী এবং মেদিনীপুর জেলাবাসী। কাহাকেও কিছু না 
জানাইয়া শুধু সপ্পকারী হুকুমনামার জোরে এই কাধ সাধিত 
হইলে তাহ। খোর অসস্ভোষের কারণ হইবে । নির্বাচন আসন, 
নুতন ব্যবস্থা পরিষদ শী গঠিত হইবে । এই ধরণের গরুত্ব- 
পুর্ণ কাধ নুতন পগিষর্দের অন্থমোদনত্রমেই হওয়া উচিত । 


ভারতবর্ষের বতমান অবস্থ। সম্পর্কে ব্রিটিশ 


সাংবাদিকের সতকাণী 
লগুনের অবজ্বার্ভাক্স পত্রিকায় “ভারতে রাজনৈতিক দ্বন্থের 
অভ্যুদয় শীর্ষক এক প্রবদ্ধে উহার দিজীহ সংবাদদা ত1 লিখিয়াছেন, 
“ভাত আজ এক বির;ট, বারুদের গুদামে পরিণত 
হইয়াছে । সিপাহী বিধোহ্ের পর ইঙ্গ-ভারত ইতিহালে এইক্ধপ 
বিজ্বোহের সম্ভাবনা আর দেখ! যায় নাই। অতীতে বহু ভারত- 
প্রবাসী ব্রিটিশ তথাকার অর্ধ প্রকাশিত বিরোধ ও অবিশ্বাসের 
আবহাওয়া সম্পর্কে আশ্চর্ধজনকভাবে অচেতন ছিলেন । কিছু 
তাহাদের মধ্যে ধাহাণের সামান্ত দূরদৃটি ও রাজনৈতিক বোধ 
আছে তাহার] দিনের পর দিন কংখ্রেসী দংবাপন্তরে ও কংখ্রেস 
নেতাদের উঞ্জিতে ভাহাদের প্রতি যে ক্রমবর্ধমান দ্বণার ভাব 
প্রকাশ পাইতেছে তাহা লক্ষা না করি! পারেন ন] 1” 
“জারও ছুই কারণে পরিস্থিতি তীব্রতর আকান্স 'বারধ 
করিতেছে । একটি হইল, যবন্ধীপের জাতীফ়ত ইঙনো- 
নেগীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈল্ত নিয়োগ, বানাবে 


নি পি বিচার । শেষোক বিষয় লই ফংত্রেল 


অগ্রহায়ণ. . বিবিধ গ্রাস্--বাংলা-সরকার কতৃকি ইলেকটি,ক সাষ্পাই ক্রয়ের প্রস্তাব 


পান্টি পিসিপাপীনিপিশীগত পি 


যেক্ষপ প্রচারকার্ধ্য করিতেছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই ভাগ্ষতীয় 
ও ব্রিটিশের মধ্যে বিভেদ বাড়িয়া গিয়াছে ।” 

অবন্থ! পর্যবেক্ষণ সস্বদ্ধে সংবাদদ্াত] ভূল করিয়াছেন মনে 
হয় না। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্রি্টশ গবন্মেন্ট 
শেষ পর্যস্ত গণতন্ত্রের মুখোস খুলিয়া প্রকান্তে ডাচ সাত্রাজ্য 
রক্ষার জন্ স্বাধীনতাকামী স্থানীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে অস্ত 
ধারণ করিয়াছেন । এশিয়াবাশী মান্জেই এই কার্ধকে ঘোরতর 
অন্তায় বলিয্পা মনে করে এবং এই কার্ধে ভারতীয় সেনা 
নিয়োগে ভারতবর্ষে গন্ভীর বিক্ষোভের সঞ্চার হইতে বাধা । 
ভারতবাসীর প্রতিবাদ সত্তেও ব্রিটিশ গবন্মেন্ট ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধীমতা-সংখ্রাম দ্লনে ভারতীয় সৈম্ত নিয়োগ বন্ধ করেন 
নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারও ভারতবাসী নিজের 
সম্ভানের বিচার বলিয়! মনে করে। সেইজপ্তই বিচার আরস্তে 
আগেই উহার বিরু্ধে সমগ্র দেশ প্রতিবাদ করিয়াছে কি 
গবন্মেন্ট তাহাতে বিচার স্থগিত করেন নাই । সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজের এই দুই মহাভ্রম ভারতবর্ষকে কোন্‌ পথে ঠেলিয়া লইয়! 
চলিয়াছে একমা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তাহা বলিতে পান্সিবে | 


সিংহলে ভাঁরতবাপীর বতমান অবস্থ। 
সিংহলের ব্রবার এবং চাঁ-বাগানে বু ভারতীয় শ্রমিক 
াছে। ইহা লইয়া কিছুদিন যাবং সিংহলা ও ভারতে মন- 
কযাকষি সুরু হইয়াছে । বর্তমানে সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক- 
দের যাওয়া বন্ধ হইয়াছে । যে-সব শ্রমিক সিংহলে গিয়াছে 
তাহারা সেখাশে গ্রায়ীভাবেই বসবাস করিতেছে । কিন্তু এখনও 
ইহার! সেখানে নাগরিক অধিকার পায় নাই। সিংহল-প্রবাসী 
ভারতীয়ের1 ছুঃখ ক ও অধিকার বিহীন অবস্থাতেই বাঁস করি- 
তেছে। এ সন্বন্ধে সম্প্রতি পঞ্চিত জবাহরল!ল মেহেরু আলোচন। 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে সিংহঙ্গে ব্রিটিশ গবশ্মেণ্টের অব- 
শ্বিতিই ই্ার জন্গ দায়ী । ভারতীয় নেতারা সিংহলের রবার 
ও চা-বাগানের শ্রমিকদের সহিত কথা বলিতে গেলেও তাহাতে 
বাধা দেওয়া হয়। বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রীমগ্ডল গঠিত হইবার 
পরেও এই ব্যাপার চলিতেছে । 
পঙ্ডিত জব্বাহরলাল সিংহুল ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
যে অন্তিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহ সিংহলবালী এবং ভারত- 
বাসী উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে প্রধিধানযোগ্য । তাহার 
মতাহুসারে সিংহল নেতার অগ্রদর হইলেই জতি সহজেই এই 
সুই দেশের মনোমালিপ্ত দূর হুইয়া যাইবে । পঙ্ডিতজ্বী বলিয়া 
ছেম, “তারতবর্ধ ও সিংহলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ভাষা- 
গত, কৃঠিগত, আত্মিক ও বাণিক্ষ্িক বন্ধন রহিয়াছে তাছা 
রাজনৈতিক বিচ্ছিন্ন তার দরুণ নষ্ট হইতে পারে না। 
ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে যে তফাৎ সিংহলের 
সহিতি তফাৎ তাহার বেলী নয় এবং বত'মান আত্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের শ্র্খল ছিন্ন করিয়া এই 
দুইটি দেশের দেশরক্ষা এবং বাণিক্্িক খ্বার্থের খাতিরে 
এক হইবার প্রয়োক্ছন রহিয়াছে । জবশ্য ছইটি দেশ মিজেদের 
স্বাধীন সস্তায় উপর দীড়াইয়া এবং পন্রন্পরের স্বাধীন ইচ্ছার 
জেরি এই সহযোগিতা! প্রতিষ্ঠা করিবে । 
“ভারতবর্ষেন্ধ পক্ষে নিজ লোকবল ও মিহি লম্পদদের 


_বৈহ্যাতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে, 
এলাকাক্স বৈহ্যুতিক প্রতিষ্ঠান 


০ সপসপিপীশিশাশিপাসসিস্পিপ স্সিলাস্টিপাস্ছি ০ ছঁতিচিনিাটি তি সম সপসসউিবপপিকল রাস লস সিানিলা পালিত এ পা পিল সিসির পাশ সপিশি 


জোরে শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া শক্ত নহে, কিন্ত 
সিংহলের পক্ষে সহযোগিতার অতীব প্রয়োজন রহিয়াছে । 


কিছুদিন যাবৎ ভারতবাঁশী এবং সিংহলীপ্ের মধ্যে গোলমাল 
হইতেছে । ইহ] বড়ই ছুঃখের বিষয় এবং যাহার গোলমাল 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে তাহার নিজ নিঞ্জ মাতৃভূমি এবং 
জপরের প্রভূত ক্ষতি করিতেছে । তবে এই অবশ্থ। বেশী! দিন 
থাকিবে না] বলিয়! মনে হয় এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতা দু 
করিবার জন এই পথের জর্ধপ্রকার বাধা আমাদের দুর করিতে 
হইবে । সিংহুল প্রবাসী ভারতবাসীর! সিংহলকে তাহাদের 
মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিবে এবং সিংহলবাসীরাও তাহাদের 
নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিবে । 

“দিংহলবাসীরাই তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিধর্ণারগ 
করিবে এবং ভারতবাসী তাহা! সমর্থন করিবে । তধে মত-- 
বিরোধ ঘটিলে ভারতবাসীদের উচিত সিংহুলবাসীদের সহিত 
বন্ধুত্বপূর্ণ আঞগোচন' চাঁলাইয়া তাহাক্স মীমাংসা করা। পৃথিবীর 
অবস্থা দ্রুত পরিবতিত হইতেছে এবং ভারতবর্ধ শীদই স্বাধীনতা 
লাভ করিতে সমর্থ হইবে । তখন তৃতীয় কোন পক্ষের হত্ত- 
ক্ষেপের অপেক্ষা না করিয়া এই পরিবরতিত অবস্থার লহ্িত তাল 
রাখিয়া সিংহল ও ভারতবর্ধ পরম্পরের সহিত সহযোগিতা 
করিবে |” 

দক্ষিণ-আফ্রিকাঁর মনোভাব সিংহলের পক্ষে কোন ক্রমেই 
শে(ভা পায় ন!.। উহা সিংহলেদই প্রভূত ক্ষতির কারণ হইবে । 


বাংলা-সরকার কর্তৃক ইলেকটিক সাপ্লাই 
ক্রয়ের প্রস্তাব 

কলিকাতা ইলেকটি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন সম্বদ্ধে উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের কতৃপিক্ষের সঙ্গে বাংলা-সরকারের যে আলোচনা 
চলিতেছিল তাহ] সমাপ্ত হইয়াছে । আলোচনার ফলে অর্ব- 
জনীন প্রয়োজনে আবহ্যিক বিধায় বিছ্বাৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান- 
টিকে ক্রয় করা! সম্পর্কে বাংলা-সরকার ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের সঙ্গে একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন । 
সাময়িক এই চুক্তিতে এই শর্ত আছে যে, সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে 
১৯৫০ সালের পয়লা জানুয়ারী অথবা অন্তথায় কুড়ি বংসর 
পরে ক্রয়ের প্রথম অধিকার বাংলা-সরকারের থাফিবে। 

২২শে অক্টোবর এক সাংবাদিক লম্মেলনে বাংলার গবর্ণর 
মিঃ আর ত্মি কেসি ইহা ঘোষণা করেন । ১৯০৭ সাল হইতে 
১৯৩৫ লাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ১৪টি পৃথক লাইসেক্দ 
বলে কলিকাতা ইক ট্রকসাপ্লাই কর্পোরেশন রা সরবক্লাহ 
করিতেছে । চুক্তি অনুযায়ী বাংলা-সন্লকার এই %7. 
টিই কিনিতে পারিবেন । ক্রয়ের সময় উপযু্ঠ১ 
উপর শতকরা ২৫ টীকা বেশী দিয়া বিছা সবি 
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় করা যাইবে বলিয়! ১ 
উল্লেখ ছিল। লাইসেন্সের শর্ত জন্থযায়ী পাঁচটি এলাকায় বৈছ্য- 
তিক প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে, ৭টি এলাকায় 
একটি 
১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে এবং আর একটি এলাকার বৈহ্যতিক প্রতিষ্ঠান 





১১৮ 
১৯৮০ লালের নবেম্বর মাসে ভ্রুয় করা যাইবে । এই সমস্ত 
লাইদেন্দ বলে হুগলী নবীর উভয় তটবতাঁ স্থানসমৃছ্ের বিচ্ৎ 
সরবরাহ কর! হুইতেছে। এই সমস্ত অঞ্চলে তিনটি পরস্পর 
সম্পর্তমুক্ত বিহাৎ-উৎপাদন কেন্্র হইতে বিদ্যুৎ লরবরাহ হয়। 
কলিকাতা! ইলেকটি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে ভাগে ভাগে ক্রয় 
করিতে গেলে শাঁসনতান্ত্রিক ও কলকজ সম্পর্কিত নানা অন্ত- 
বিষ। দেখা দিবে বলিয়! স্থির করা হইয়াছে যে পৃথক পৃথক 
চৌচ্ষটি লাইগেন্স বাতিল কণিয়। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি একটি লাই- 
সেন্স বলে পরিচালনা করিতে দেওয়া হইবে এবং ইহার ফলে 
সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকেই একসঙ্গে চুঞ্জির বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী 
সময়মত একই সময়ে ক্রয় করা যাইবে। 

পাচ বংদর পরে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করিবার মত 
আর্থিক সঙ্গতি বাংলা-সরকারের হইবে কিনা অথবা ক্রেয়ের 
অভ টাকা ধার কর| হইবে কিন! ইহা গিজ্ঞাসা কর! হইলে গবর্ণর 
মিঃ কেপি বলেন যে, প্রাদেশিক রাজস্বের টাকা দিয়! ক্রেয় করা 
লস্ভব হইবে না, উহার জঙ্গ টাকা ধার করিতে হইবে । 
গবন্মেন্ট যদ্দি এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করেন তবে উহ] 
গবর্মেন্টের কোন বিছ্াগ কতৃকি পরিচাপিত হইবে, না, কোন 
আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর উহার পত্রিচালনার ভার দেওয়া 
হইবে জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্রের উত্তরে গবর্ণর বলেন 
যে, বেঙ্গল প্রতিনসিয়াল ইলেকটি,সিটি বোর্ড নামে প্রায় 
বেসরকারী অরান্ধনৈতিক কোন বোর্ডের উপর পরিচালনার,ভার 
দেওয়া যায় কিন! ক্রয়ের পুর্বে গবন্মে পট তাহা ভাল করিয়া 
বিবেচন1 করিয়া দেখিবেন। 
এই রকম বোর্ডে কজিকাত। শহরের জন্ক কলিকাতা 
কর্পোরেশনের কোন শেয়ার থাকিবে কিন! এই প্রশ্নের উত্তরে 
গবর্ণর বলেন যে গবন্মেন্টের উদ্ষেগ্থা ইলেকটি ক কর্পোরেশনকে 
জাতীয় সম্পপ্িতে পন্িণত করা, মিউনিসিপালিটি বা কর্পো- 
র্নেশনের কর্তৃত্বাধীন করা নহে, সুতরাং কর্পোরেশনের কোন 
শেয়ার উহাতে থাকিবে না। 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা ট্রাম বাস প্রভৃতি জনকল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বত'মান বিদেশী গবম্মেণ্টের কতৃত্বাধীনে যাওয়া 
কোম্পানী পরিচালনার চেয়ে অনেক খারাপ হইবে ইহা! নিঃ- 
সঙ্গেহ। টেলিফোনের ব্যাপারে ইহার চমৎকার তৃষ্টাস্ত মিলি- 
যাছে। ইলেকটিক ও ট্রাম গণ-কর্তৃত্বাধীন যত শী হয় ততই 
মল কিন্তু বততমাঁন গবন্মেন্টের হাতে উহা? আসা আমর গণ- 
কতৃত্ধ বলিয়া মনে করিতে অক্ষম । বত'গান গবন্ধেন্ট খুব ভাল 
করিয়াই প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহাদের হাতে জনপাধারণের 
পর্ধ নহে । জনকল্যাণকর কোন একটি কাজের ভার 
[কিন উহা! ভালভাবে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। 
চির গৃহহা রা লোকদের ্বগৃছে ও স্বগামে পুন: প্রতিষ্ঠার 
বড় বড় প্ল্যান দেশবাসীকে শোনান হইয়াছে কিন্ত কার্ধত কিছুই 
করা হয় নাই। লেপ্দিন মিঃ চীফনেল ব্যারেট বলিয়াছেন 
ভাছার! এবার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন । যুদ্ধের নামে 
ক্কবককে পৈত্রিক ভিটামাটি হইতে বিতাড়িত করিতে যাহারা 
এক ধিন বা ছুই দিনের বেশী সময় দেয় নাই, মাহুষকে বাত্ভিটা 
হইতে উচ্ছেদ করিবার সময় যাহাদের তৎপরতার অস্ত ছিল দা, 
তাহ্াত্বা গত ছুই বৎসরেও এই হুতভাগ্যদের শ্বখামে পুমংগ্রতিষ্ঠ 
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করিবার: সময় পাইল মা | ইহাদের হাতে জনসাবারণের কোন 
দ্বার্থই নিরাপদ নছে। 
বাংলা-সরকারের জীপগাড়ী ক্রয়ের উদ্দেশ্য 
এদেশের গবন্মেন্টের উপর দেশবাসীর অবিশ্বাস ও অনাশ্বা 
এত বেশী বাড়িয়াছে যে, ইহাদের প্রত্যেক কাক্ষই লোকে জাঙ্জ- 
কাল সন্দেহের চোখে দেখে |. এক সংবাদে প্রকাশ, বাংলা- 
দরকার ১৬০ধাঁশি জীপগাড়ী ক্রয় করিয়াছেন, বাংলার যেসব 
ছুর্গম ্রামে গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যান যাইতে পারে 
না, সরকারী কর্মচারিগণ অতঃপর জীপে চড়িয়া সে-সব স্থান 
পরিদর্শন করিতে পারিবেন | “সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের মৃষিকের 
মতই চঞ্চল এবং কৌশলী, টা এবং আক্রমণপরায়ণ” এই 
ক্ষুদে ধূগর গাড়ীগুলির সাহায্যে লরকারী কর্মচারীর! গ্রামে 
প্রবেশ করিলে কি ব্াপার ঘণীবে আনন্দবাজার পক্রিক! সে 
সন্বন্গে যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেশের মনে- 
ভাবই প্রতিফলিত হইয়াছে । উহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত 
হুইল । আনন্পবাঞ্জার পত্রিকা লিখিয়াছেন (২৮শে কাতিক) £ 
“জিজ্ঞান্ত এই--জীপারোহী কর্মচারিগণ দেশের অগম্য 
স্থানে প্রবেশ কপরিয়া কি উদ্দে্ট সাধন করিবেন ? আবার 
সেই গণেশের মুষিকের কথা না তুলিয়া উপায় নাই। হঁছুর 
যেমন ধানের গোলায়, তক্তপোষের তলে, ভাঁড়ারের অঙলক্ষ্য 
কোণে ঢুকিয়া পড়িয়া চাল-ডালের কণ] টানিয়া বাহির করে, 
বাহির করিয়া উদর পুরণ করে, এই জীপারোহীাও ঠিক সেই 
কাঞ্চটি করিবেন। যুদ্ধের ফলে সার্বভৌম কণ্টোল স্থাপন 
করিতে গিয়া সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এদেশ এঙ্বর্ষের 
থশিবিশেষ, কিন্ত হুর্গম খনি। পথঘাট এদেশে এত বিরল, 
আর যেগুলি আছে তাহাদেরও এমন আদিম অবন্থ। যে দেশের 
শেষ তণ্ডুল কণাটি টানিয় গ্বায়ত্ডে আনা এক কঠিন ব্যাপার । 
গরুর গাড়ীর উপপ্নে নির্ভর করিলে কোনকালে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে 
নাঁ। এই কারণেই সরকারকে মাঝে মাঝে পথঘাট তৈয়ারীর 
কথা বলিতে শোনা যাইত। কিন্তু এমন দময়ে ছুর্গমের ব্যুহ- 
ভেদকারী “জীপে'র অভ্যুদয় । পথ তৈয়ারীর অপেক্ষা! 'জীপ' 
রাখে না। তাই যুদ্ধ শেষ হুইবামাজ্জ সরকার এই বস্তটিকে 
লুফিয়া লইয়াছেন | এবারে এই ক্ষুদে হঁছুরগুলি বাংলাদেশের 
দুর্গম অঞ্চলে চুকিয়া চাল-ডাল,শন্ত-বস্ত্র টানিয়] বাহির করিবে-_ 
কলিকাতায় বসিয়া! দুরতম পল্জীবাসীর হাড়ির খবর রাখিতে 
সরকারের আর কোন অনুবিধা হইবে না। লিদ্ধিদাত| বাহুমই 
বটে | তবে সে দিদ্ধি সরকারের পক্ষে, গৃহস্থের পক্ষে তণুল- 
কণা নাশ ছাড়া আর কিছু নয়। খীপের নৃতন ব্যবহার 
আবিফারের ছন্জ গবন্মেন্টকে বুদ্ধিমান বলিতেই হইবে ।” 
সম্ভর বংসরেরও অধিককাল পূর্ে বাংলার কবি মনোমোহ্‌ন 
বন্থ লিখিয়াছিলেন £ 
তুঙ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, 
লার শন্ত গ্রাসে, যত ছিল দেশে, 
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাতুষী শেষে, 
হায় গো রাজা কি কঠিন। 
কবির এ আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই বাণালী তাহু' খে | 
বুঝিয়াছে | জীপ সম্বন্ধেও অনুরূপ আশঙার কারণ সে্জই 
বাঙালীর মনে উদ্ধ্র হইতেছে । 





অগ্রন্থায়প 


বাসি সি লা পরি লা পা পা সকাল শি সা ৯৩ 


বাংলায় কৃষির উন্নতি 

মেদিনীপুরের রে ম্যািষ্রেট মিঃ এন, এম, খার উপর 
বাংলার ক্কষির উন্নতির ভার প্রদদণ্ত হইয়াছে । আপাততঃ তিনি 
বাংলাদেশের কুষি বিভাগের ডিরেকউরের পর্দে অধিঠিত হইয়া 
ছেন এবং রুষি দহ্বদ্ধে যুদ্ধোস্তর পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় 
তিনি বাংলার চাষীদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে দরদ দেখাইয়া 
ছেন এবং তাহাদের অবন্থ। ফিরাইয়! ধিবার জগ্জ তিনি কিন্পপ 
প্রাণপণ চে করিতেছেন তাহার কতক পরিচয় পিয়াছেন। 
চাষীকে লোকে “চাষা” বলে, লাঙ্গল না ছাড়িলে সে ভদ্রলোক 
হয় না-_-এই ব্যবগ্থাটি নাকি তাহার বড় প্রাণে লাগিয়াছে। খ। 
সাছেব বাঙালী নহেন, সীমান্ত প্রদেশীয় । বাংলার গ্রামের সহিত 
ঠাহার পরিচয় থাকিলে একথা বলিতেন না। বামুনের ছেলেও 
এদেশে বয়োবৃদ্ধ মুসলমানকে চাচ?, জ্যাঠা, দাদা প্রভৃতি ন 
বলিয়! শুধু নাম ধরিয়া ডাকিতে পায় নাই। শুধু মুসলমান 
কেন, বাগ্দী, ভোম প্রভৃতি প্রবীণদ্দেরও তাহারা অহ্রূপ তাবে 
আত্বীয়তাপুর্ণ সম্বোধন করিয়াছে । আত্মীক্তার সম্পকভিন্ন 
একট! পবিত্র হ্ৃগ্ততাপূর্ণ গ্রাম-সম্পক' বাংলার প্রত্যেক গ্রামে 
বিভ্তমান ছিল। হিমু মুপলমান পরম্পরের বিপর্দে আপদে 
প্রতোকে পরম্পরকে সাহায্য করিয়াছে) সম্পদের দিনে একজ্র 
আনন্দ করিয়াছে, পরস্পরের পুজা-পার্বণে পরম্পর যোগ 
দ্বিয়াছে। চাধীকে চাষ! বলিয়া! অবজ্ঞা খাটি বাঙালী কম্মিন 
কালেও করে নাই। উনবিংশ শতাব্ধীর মেকী বিলাতী সভ্যতা 
ইহার জন্ঠ দায়ী এবং থা! সাহেবের ভায় যাহার! দেহে ভারতীয় 
এবং অগ্তরে ফিরঙ্গি এই পাপ বিস্তার তাহাদের দ্বারাই ঘটি- 
যাছে। চাষীর জন্ত দরদে আজ খা সাহেবের চোথে সাতার পানি 
খেলিতেছে, কিন্ত মেদিনীপুরের ক্ৃষককুল যেদিন প্রকৃতির তাওবে 
হাজাপে-হাজারে মপ্লিতেছিল সেদিন এই ব্যক্তিই উহার্দিগকে 
কোনক্প সাহায্য না দিম! শিক্ষা দিতে তৎপর হুইয়াছিলেন। 

খা! সাহেব বলিয়াছেন, বাংলার কুষি সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞা- 
নিক তথ্য অবগত হইবার কোণ উপায় নাকি নাই, কাজেই 
আমাদের ক্ষির অনেক সমন্তাই আমাদের অজানা রহিয়া 
গিয়াছে । এই ধারণ! সম্পূর্ণ তুল এবং অজ্ঞতাপ্রস্থত | আইন- 
ই-আকবরি গ্রন্থে ভারতীয় রুষি সন্বঞ্চে পুষ্থান্ুপু্খ বিবরধ 
লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজ আগমনের পরে এদেশে এখ্রিকাল- 
চারাল কমিশন, ব্যাঞ্কিং এনকোয়ারি কমিশন প্রভৃতি যে-সব 
কমিটি বসিয়াছে তাহাদের রিপোর্টে বিশেষভাবে কমিশনগুলির 
নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যের 'বিবরণগুলির অনেকটিতে প্রচুর তথ্য 
নিহিত আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রান্তালে লিখিত কোল- 
ক্রকের “বাংলার কৃষি” (174512777০7 7)77771) মামক 
ছোট বইখানিতেও এদেশের সি সম্বন্ধে অমূল্য তথ্য লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জমি জরীপ জন্বদ্ধে 
যে সব পাক রিপোর্ট (71091109007 01 901৮1010910 
006181015 10 13909] 1)1560005 ) আছে পেগুলিতেও 
বাংলার ক্ষ ও গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য 
পাওয়ায় । এই সবরিপোর্টের উপর কাজ হয় নাই সত্য, 
কত তথ্যের অভাব আছে একথা কিছুতেই বল! ঘায় 





১১৯ 


১ লাস শী জিন্স রইল অত কাপ পরশ সী সি পর অপর পি সর সণ পণ অনল এর সী সপ টা পপি কি ও 


না। ভারত-সরকারের নিকট প্রদত্ত ডাঃ তোয়েলকারের 
রিপোর্ট ভারতীয় ক্ষষি সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর তথ্যপূর্ণ গরস্থ। 


ভারতীয় কৃষি শিখাইবার জন্ত ভারতীয় ছাত্রকে বিলাতে 
ও আমেরিকার পাঠাইতে হয় ই সমথ দেশের পক্ষে গভীর 
লজ্জা! ও কলঙ্কের কথ! । আমাদের দেশে একটিও ভাল ক্ৃষি- 
বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র নাই। ভারতীয় স্ষি প্রাচীন পদ্ধতিতেই 
চলিতে থাকুক ইহা আমর! চাই না; বতমান জগতে ক্কষি- 
কার্ধেযে সব উন্নতি হইয়াছে তাহার অভিজ্ঞত। আমাদের 
দেশেও কাজে লাগান নিশ্চয়ই উচিত । কিন্ত এজ নিজেদের 
দেশেই কৃষিবিধ্যা শিক্ষার জ্ড একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
প্রয়োঙ্জন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্বেশ হইতে আমাদের এই 
প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আন! যাইতে পারে, কিন্ত শিক্ষার প্রধান 
কেন্দ্র হউক নিজ্ষের দ্বেশ। প্রিটেন বা জামেরিকা নিজের দেশেই 
ক্কষিবিদ্য1! শিক্ষা ও গবেষণার উপযুক্ত কেন্দ্র গড়িয়া! লইয়াছে, 
অপর দেশের উপর এক্জন্য নির্ভর করিয়া বপিয়া থাকে নাই। 
বাংলায় একটি বড় কৃষি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব অনেকবার 
হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বপ্ধে একটা কমিটিও 
করিয়াছিলেন । কিন্ত এ পর্যন্ত উহার কাজ অগ্রসর হুইয়াছে 
বলিয়া আমর! শুনি নাই। বরং কমিটির কোন কোন সদন্তের 
আগ্রহ সত্বেও ব্যাপারট! ধামাচাপা পড়িয়াছে বলিয়াই 
আমাদের সন্দেহ হইতেছে। খা সাছেবের প্রযানিঙেই 
এই অত্যাবশ্তাক বিষয়টিকে দামান্ত স্থান দেওয়া হুইয়াছে। 
ঢাকার ক্ুষিশিক্ষা কেন্দ্রটকে একটু বাড়াইবার প্রস্তাবমাত্র তিনি 
করিয়াছেন । এই বিষয়টির প্রতি আরও অনেক বেশী মলো- 
যোগ ফেওয়] দরকার । 


কৃষি সম্বন্ধে গবেষণ। 


ডিরেক্টর খা দাহেব বলিয়াছেন বাংলার কৃষির উন্নতির জন্ত 
সর্বাগ্রে প্রয়োক্জন গবেষণার বাবস্কা, ভারতের বাহিরে বিলাতে 
ও আমেতিকায় ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞ বানাইয়] 
আনা, ট্র্যান্র প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহাধ্ধ করিতে কঘষককে শিক্ষা 
দেওয়া, কৃষি বিঙাগে আরও কতকগুলি কীটপতঙ্গবিশারদ 
লোক নিযুক্ত কর, বীষ ও গবাদি পশুর উৎপাদন বন্ধির 
জন্প সবুকারী কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি । অত্যন্ত আনন্দের 
সহিত খ' সাহেব সভায় ঘোষণা করেন যে ৭০ জন ছাত্রকে 
বিদেশে প্রেরণের বন্দোবস্ত ইতিমধোই তাহার করিয়। ফেলি- 
যাছেন এবং ইার! সকলেই ন্যুমপক্ষে বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট । 
অগ্তান্ত ব্যবস্থাগুলিও নাকি অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে । এই 
সংবাদে চাষীরা উৎফুল্প হইতে পারিবে বলিয়া! আম 
করিতে পান্সিতেছি না। সরকারী “পর্যানিং-এর ৬ 
এখানে দেওয়া গেল। ্‌ 


কাচড়াপাড়ার নিকট হরিণঘাটায় একটি গবাদি পণ্ড সন্বস্ধে 
গবেষণা! ও উৎপাধন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং তাহার জন্ত ব্যয় 
হুইবে পাচ বংসরে ৯৯ ক্ষ টাকা_-৫৫ লক্ষ টাকা ঘর়বাড়ী 
তৈরির জ্বন্ভ এবং জবশিষঞ্ঠ ৪৫ লক্ষ কর্মচারী প্রভৃতির বেতন 
ধাবদ। কর্মচারী দিয়োগের ব্যবস্থা! হইয়াছে নিয়োজ্ন্মপ--- 







১২৫, 

উচ্চপ্ টা বেতন মাসিক টাকা 
(৯. একখন কর্মচারী ৩০০৭৮৮৯০9০9 
(২) দশঙ্জন | প্রত্যেকে ১৫০__ ৬৫০ 
(৩) শাতঙ্গন সুপারভাইন্ার ৮৪. ১১০-- ২০০ 
(৪). নরজন গবেষপার সহকারী «এ. ১৪০ ২৫০ 
(৫) পনের জন সহকারী নুপারভাইঞ্জার ”॥ ৫০- ১১৫ 
(৬) চারজন ছধের হিসাব রক্ষক এ... ৩৪-- ৮০ 
(+) যোলজন ক্ষেত্র ও গর পরিদর্শক রে ২৫-- ৫০ 
(৮) একক্ন মেকানিক প্র ৭৫--- ১২৫ 
(৯) ছইন্ন মিশ্ত্রী : ৫০-- ৭৫ 
(১০) কুড়িজন ট্র্যাক্টর ও মোটর ড্রাইভার »  ৫০-- ৭৫ 
(১১) কুড়িজন ড্রাইভারের সহকারী ও 4882. ৬6 
(১২) একজন হেডক্লারক 9. ১১০-_ ২০০ 
(১৩) ছয়জন কেরানী ৭. ৪০7 ৯০ 

নিয়পদ 

(১) বারজন পিয়ন এবং চৌকিদার এ... ১৬১৭ 
(২) ছুইশত নব্বইঙ্জন ভৃতা দৈমিক ১1০ হইতে ১॥০ 


প্র্যান রচনার আন্ত থ। সাঙেব অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন 
ইহা নি£সন্দেহ | কিন্ত চাষী শুধু তাহাকে একটি প্রশ্ন করিবে 
_-যে দেশের পরু আহার পায় না, এমন কি লবণটাও পর্যস্ত 
যাহার জোটে নাসে দেশের গরুর অবস্থার উন্তুতির জন্ভ এই দরাজ 
বন্দোবস্ত কোন কাজে লাগিবে ? পাঁচ বংসরে ৪৫ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে এই যে বিপুল কর্মচারীর ফল পোষণ করা হইবে রিপোর্ট 
লেখা ছাড়! তাহাদের আরকি কার হইবে? সরকারী দপ্তর- 
খানায় আর যাহারই অভাব থাকুক রিপোর্টের অভাব কধনও 
হয় নাই, কাজে লাগাইলে উপকার হয় এমন রিপোর্ট যথেষ্ট 
আছে। সরকারী দগ্তরখনায় রিপোর্টেক্র যে সমাধি ক্ষে 
আছে সেখানে আরও রিপোর্ট পাঠাইয়। লাভ কি এবং ইহার 
জঙ্ড কর ও খপভারপ্রণীড়িত দরিদ্র ফষধককুল কেনই বা আরও 
টাক দিবে? কৃষিকার্ধ বাচাইয়া রাখিধার আন্ঞক যে গবন্ছেন্ট 
গবাদি পশ্ডর খাস্ত তো দুরের কথা, সামান্ত লবণের ব্যবস্থাটুকু 
পর্বস্ত করিতে অক্ষম তাহার উপর কৃষক নির্ভর করিতে পারে 
মা বাংলার গবাদি পণ্ডর বর্তমান ছুর্দশার জন্ত প্রধানত: দায়ী 
থাস্ঠ ও জবণের অভাব--শুধু গবেষণার অভাব নয়। 
ংলার কৃষিক্ষেত্রে যন্্ আমদানী 
খা চা কৃষি মেকানাইজেশনের কথা বলিয়াছেন। 
আমেরিকা কৃষি মেকানাই্গ করিয়াছিল কিন্ত তাহার ফল সম্পূর্ণ 
সন্তোষজনক হুয় নাই । যস্ত্রের সাহায্যে রাতারাতি চাষ বাড়াই- 
বার জন্ত ক্রিম উপায় অবলম্বনের চোটে বহু জমি বেশ কিছু 
)হূর্বর হইয়া গিয়াছে । শুধু এমোনিয়াম সালফেট 






| গাল ফল দিলেও পরিণামে উহ! জমির সর্বনাশছই 
সাধন করে। আমাদের দেশের জমিতে চিরকাল সার দেওয়া 
হইত, কোলক্রক হইতে তোয়েঙ্সকার পর্ধস্ত সকলেই তাহা মুক্ত- 
কণ্ঠে বলিয়া পিয়াছেন | যে পদ্ধতিতে আমাদের ক্ষক সার দিত 
তাহাকেই ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা “কম্পোষ্ঠ নাম দিয়াছেন এবং 
ইংরেজী কাগজে উপকেশ ছাপাইক! কষককে উহাই নুতন করিয়া 
শিখাইতে চাহিতেছেন.। আমামের দেশে কোন্‌ স্তরের কমি 


প্রবার্সী 


কপ সি বিিতশী শী 


১৩৫২ 


কিরূপ সে সব ব তথ্য সংএহ না করিয়াই গভীর তাবে লাঙল 
চালাইবার জত ্রঢাইর আমদানীর কথা হইতেছে । ১৮৩২ 
সালে ঈষ্ট ইঙিয়া কোম্পানীর চার্টারের মেয়াদ স্বদ্ধি সম্পর্কে 
বিলাতের হাউস অফ কমন্সে যে তথস্ত কমিটি বসে তাহার. 
সম্মুখে সাক্ষ্য দান কালে কলিকাতার বোটানিক্যাল পাড়ে নেত্র. 
স্ুপারিন্টেঞ্ডে ডাঃ ওয়ালিক বলিয়াছিলেন। “ইউরোপীয়ের! 
বাংলার ক্কষির অনেক জিনিষই বুঝে নাই । কৃষির উপায়গচলি 

অত্যন্ত সরল ও প্রাচীন বলিয়া লোকের ধারণ] বাংলার ক্কষি 

বুঝি খুব নিয়ন্তরের কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে তাহা নয়। আমি 

অনেক সময় দেখিয়াছি হঠাৎ কোন নুতন পদ্ধতি প্রয়োগ 

করিতে গেলে তাহাতে কখনো ভাল ফল হয় না। দৃষ্টান্ত- 

স্বরূপ বলিতে পারি, বাংলার প্রাচীন লাঙ্গলের পরিবতে ইউ- 

রোপীয় লোহার লাঙ্গল ব্যবহার শিখানে! হইয়াছে। কিন্তু 

ফল কি হইয়াছে? ভুমির উপরের স্তরের যে মাটিটুক ফসল 

বুনিরার জন্ত দরকার, দেশী লাঙলে শুধু সেইটুকুই খুড়িয়! লওয়। 

হইত। বিলাতী লাঞ্গলে নীচের জমি খুড়িয়া উপরের মাটির 

সহিত মিশিয়া যাওয়ায় সমস্ত জমিটাই নু হইয়াছে ।” কুুষি 

মেকানাইজেশনের ফল অন্গান্ত দেশে কি হইয়াছে এবং এদেশের 

জমিতে তাহা কি প্রকারে কতটা চলিতে পারে এ সব তথা 

ভাল করিয়া শা জামিয়া ভারতবর্ষে কলের লাঞগ্গল আমদানী 

গ্তিকর হুইবারই সষ্তাবনা। সব দিক দেখিয়া! এবং সকল 

অবস্থার ব্যবন্থ' রাখিয়া যন্ত্রকষিতে অগ্রসর হুইলে তবে শুফঙ্গ 

পাওয়া যাইতে পারে এবং সেরূপ ব্যবস্থার জন্ত সর্ধাগ্রে 

প্রয়োজন এক জন প্রকৃত বুদ্ধিমান ও আগ্রহশীল কর্মঠ লোককে 

কৃষি বিভাগের ভার দ্রেওয়া। 


কম্যিত সৈন্যদের জন্য কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থ। 

বাধ্ল!-দরকারের কৃষি সম্পরিত প্র্যানগ্চলির মধ্যে জর্বা- 
পেক্ষা বায়বুল ৬নং প্ল্যানটি । ইহাতে কর্মচ্যুত সৈ্ঠদের অন্ত 
কষিক্ষেঅের ব্যবন্ঠ! কর! হইয়াছে, তাহার আন্ত খরচ বর। হইয়াছে 
৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৯ হাঞ্জারটাক। এইটাকাঁয় দশ হাজার 
সেঙ্ক ও শাকরকে চাষআবাদে মন দেওয়ার আুযোগ দেওয়া 
হইবে । ইংকেজের যুদ্ধে এবং সম্ভবত; ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি 
দেশে ব্রিটিশ ও ডাচ সাম্রাজ্যের স্বার্থে যে সৈম্ধদঘল লড়িয়া 
আসিতেছে তাহাদের দশ হাজার জনের জন্য বরাদ্ধ হুইয়াছে 
প্রায় ৫ কোটি টাকা অর্থাৎ জন প্রতি পাঁচ হাজার টাকা; জার 
বাংলার ইংরেজ শাসকদের অযোগ্যতার ফলে ঘে ছুত্িক্ষ ঘটে 
তাহাতে ৩০ লক্ষ শোকের প্রাণ বাচাইবার জন্ত হুণ্ডিক্ষের 
বংসরে বায় হইয়াছে ৩,২৯,৫৬,২২৮ টাকাঁ। অথাৎ জনপ্রতি 
দশ টাকা। ইংরেজের প্রয়োজনে ও দেশের প্রয়োজনে তফাৎ: 
কতখানি ইহা হইতে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।, 
যাহাই হউক, এই দশ হাঙ্জার দেশের লোকে যদি এ সমস্ত 
টাকার উপকার পায় তবে আমাদের ততটা আপত্তি নাই।, 
কিন্ত যদি বাংলা-সরকারের পুরানো গোয়াল পরিফার করার, 
জভ নুতন খাটার ব্যবস্থা না করা হয় তবে& টাকারও, 
অধিকাংশ অকর্মণ্য অত্যাচান্রী ব! ঘুষখোর সরকারী রর 
পোষণে ও শোষপে ন& হইবে। 


গু 





বাংলার কৃষির আসল সমন 

ভিন্েউর খ! সাহেব বাংলায় ক্ধির লব সম্তীই আলোচনা 
করিয়াছেন, বাধ দ্দিয়াছেম তার আসলগুলি। ভাল সার তাল 
বীজ দেওয়ার একট! পরিকল্পন1 কাগজে কলমে হুইয়াছে বটে, 
কিন্ত লোকে জানে লরকান্ী সার ফিনিবার সামধ্য সাধারণ 
কষকের মাই আব সরকারের দেওয়া বীন্ষে খণ যত বাড়ে ফসল 
তত গঞ্জায় না। কৃষকের আসল সমশ্তা তাহাকে স্ব সুদে প্রয়ো- 
জনীয় খণ দান ও ফসল বিক্রয়ের সময় যাহাতে সে অর্থগৃ্ন, 
দালালদের হাতে পড়িয়া সর্বস্বাস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা; 
এই ছুইটি সপ্থদ্ধেই বাংলার কৃষি বিতাগ কোন কাঙ্গ করেন 
নাই। খণ সালিসী আইন, মহাজনী আইন প্রভৃতি জারী করিয়া 
পুরানো মহাজনকে ফাকি দেওয়ার পথ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে 3 
হয়ত হিম্বুর কিছু "সাময়িক ক্ষতি ইহাতে হইবে। কিন্ত 
ক্ষককে খশ দামের নুবন্দোবস্ত না করিয়াই এই সব আইনজারি 
করিবার ফলে তাছার খণপ্রাপ্তির সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়াছে'। 
জলের অভাবে সাত শত বর্গমাইল জমি পতিত রহিয়াছে এগুলি 
উদ্ধারেরও কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই। 


প্রাদেশিক পরিকল্পনা 

ভারতবর্ষের প্রায় প্রতোক প্রদেশই এক একটি বিরাট 
মুষ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রত্তত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিকল্পনার 
জন্ত বহ কোটি টাকার হিলাব ধরা হুইয়াছে। টাকা কোথা 
হইতে আসিবে তাহার উল্লেখ কর! হয় নাই। পরিকল্পনাগুলি 
প্রকাশ করিবার সময় কোন কোন প্রদ্দেশে একটি করিয়া 
পরামর্শঘাত1 কমিটি গঠন করা! হইয়াছে । উড়িস্যা কংগ্রেস- 
সেবী এবং প্রাক্তন জর্থসচিব পঞ্ডিত গোদাবত্রীশ মিশ্র গবর্ণরকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে কংখেস তো! ব্রিটিশ গবন্সেেকে ভারত- 
বর্ধ পরিত্যাগ করিবার নোটিশ দিয়াছে; কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রী 
মগুল গঠন করিলে এই পরিকল্পনার কি অবস্থা ধাড়াইবে? 

বতত'মানে ব্রিটিশ ভে্নীতির দ্বিতীয় প্রয়োগক্ষে৪্ হইয়াছে 
প্রাদেশিক দলালি। জান্প্রদায়িক ভেদমীতির ধার ভোতা 
হইয়। গিয়াছে । মুসলমান তপশীলী হিন্দু পরষ্ঠান প্রতৃতি সন্প্র- 
দায়ের বহু জনে ভেদরনীতির কুফল বুবিয়া জাতীয়তাবাদের 
পতাকাতলে সমবেত হইতেছে । ইহা! লক্ষ্য করিয়৷ ব্রিটিশ 
লাআজ্যবাদীরা আপাততঃ প্রদেশে প্রদেশে বিদ্বেষের আগুন 
দ্বালাইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন । ভারতশাসন আইনে 
নিয়ম আছে কোন প্রধেশ অপর প্রর্দেশ হইতে মাল আনিতে 
বা মিক্ধ প্রদেশের মাল অপর প্রদেশে প্রেরণে বাধা দিতে 
পারে না। আইনের এই পুষ্প& নির্দেশ সত্বেও গত ছই 
তিন বংসর যাবৎ প্রত্যেক প্রদদেশকে আস্তঃপ্রার্থেশিক আম- 
দ্বানী-রপ্তানীতে বাধামিষেধ আরোপে প্রশ্রয় দেওয়া হই- 
যাছে। যে বিহ্বাক্স বাংলাকে বাদ দিয়! বাচিতে পারে না, 
বাংলার কারখামার কাজ করিয়া দেশে টাকা মণি অর্ডার 
ক্রিজে যাহাদের পরিধার-পরিজ্বদের অন্ধ জোটে, বাংলার 
শ্রে্ঠ সম্পংশালী দেলাঙচলি পাইয়া যাহার ক্ষমতানৃদ্ধি সেই 
হা দাংলার জিনা ঢাল রী পরবৎ বান 





বিবিধ প্রসঙ্গ_সংক্রা্গক রোগ নিবারপ 


১২১. 


পি নি নি রস্লর সমর 





গবঙ্দেট নিজের আইন চোখের সামনে থাকিতেও এই গুরুতর 


অত্যাচারের প্রতিকারে অমিচ্কুক । প্রদেশে প্রদেশে এইভাবে 
নুকৌশলে বিদ্বেষ জাগাইয়! তোলা হইতেছে । ক্ষমতা কতৃত্ 
ও আত্তরিকত1 বিহীন প্রাদেশিক পরিকল্পনাুলিও প্রত্যেক 
প্রদ্দেশকে জালাফ। ভাবে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিতেই উৎসাহ 
দিবে, অপর প্রদ্ধেশকে দোহম করিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্ঠা করিলেই 
গবন্থেন্টের সহায়ত লাত করিবে । 


সংক্রামক রোগ নিবারণ 
অল-ইঙ্ডয়! ইনটিটিউট অফ হাইছ্িন এগ পাধলিক হেলথের 
অধ্যাপক ডাঃ আর, বি, লাল জন্প্রতি এক বেতাত্ব-বন্তৃতায় 
ব্রিটেন আমেরিকা ও রাশিয়ায় রোগ নিবারণ সম্বন্ধে আলোচন! 
করিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রিটেন হইতে কলেরা, 
প্লেগ ও টাইফয়েড দ্বর একেবারে দুর হইয়াছে, একটি লোকও 
সেখানে আর এই তিন রোগে আক্রান্ত হয় না। জনব্বাঙ্থ্যের 
জন্ত ব্রিটেন বংসরে প্রায় ১৯৬ কোটি টাক ব্যয় করে। আমে- 
রিকা হইতেও গীত ভ্বর ও কলের! একেবারে বিতাড়িত 
হইয়াছে, রাশিয়া শুধু কলেরা দূর করিতে পারিয়াছে। ১৯১৩ 
সালে রাশিয়ায় যত লোক বসন্তে ও টাইফয়েও রোগে মার! 
যাইত, বত'মানে তাহার তুলনায় বসন্তে শতকরা মাত একজন 
ও টাইফয়েডে ২৫ জন মরে । আমেরিকায় প্রধানত; বেসরকারী 
চেষ্টায় এই কার্ধ সাধিত হইয়াছে, কিন্ত ব্রিটেমে ও ক্লাশিয়ার 
গবন্মেন্টের চেষ্টাতেই উহা ঘটিয়াছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ 
সাহায্য করিয়াছে এই মাজ। 
আর আমাদের দেশ ? ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসস্ত) টাইফয়েড, 
যক্্া প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য রোগে প্রতি বংসর জক্ষ জক্ষ 
লোক মরিতেছে, গবন্মেট এখানে নির্বিকার দর্শক মাস। 
বড় জোর ছুই দশ লাখ টাকা খরচ করিয়া কিছু কর্মচান্সী মিম 
করিয়! ও প্রচারকার্ধ চালাইয়াই াহাদের কতব্য শেষ হয়। 
বাংলা-সরকার তাহাদের যুদ্ধোভর পরিকজনায় স্বীকার করিয়া 
ছেন যে ছয় কোটি লোকের জন্ত হাসপাতালে মোট ৬৪০০ 
শয্যার ব্যবস্থ! নিতান্ত অকিফিতকর । ইহ! বাঁড়াইবার প্রয়োজন 
অনুভব করিয়াও তাহারা মোট আর ২৫০০ শয্যার বেলী 
বাড়াইবার কথা কল্পনা করিতে পারেন মাই। ইহার জন্ত 
ভাহার] দেখাইয়াছেন ব্যয় হইবে নিম্লোক্তরূপ £ 
ঘর বাড়ী তৈরির ব্যয়---৫০ লক্ষ টাক1। 
বাংসরিক ব্য --৭৫ জাক্ষ টাকা 
মোট ১ কোটি ২৫ জক্ষ টাকা । 
শাসনযস্ত্রের বজমুহি দৃঢ় রাখিবার জত কিন্ত টাকার 





পুলিসের বাড়ী তৈদ্সির ব্যয়'_ 
কলিকাতা পুলিসের জ্ত বাড়ী__ 
 ক্লিকাত| পুলিসের সংখ্যানবদ্ধি-_ ৮৫ লক্ষ টাক) 


মোট ২ কোটি ১ লক্ষ ৫০ হানার টাক1। 
পল্লাধীন দেশে যাছযের প্রাণে চেয়ে পুজিলের স্বাঙ্ছদ্য 
গে ফেক নিকট অনেক বেদী পরয়োজনীয়। 


সী 


পরি পাস লাস পাটি শন লন 


: বাংলা-সরকারের সিতিল সাপ্লাই বিভাগ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন 

পাকা শাল ও অপর শক্ত কাঠ দিয়া তৈরি নুতন দেশী নৌকা 
জাজসরঞাম সমেত নিলাম হইবে। এ সঙ্গে জানান হুইন্মাছে 
নিলামের নৌকাগুলি কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের বোট 
সার্ডেরার পরীক্ষা করিয়া লাইসেন্স দিয়াছেন । 

১৯৪২-এ সিঙ্গাপুর জাপ কবলিত হওয়ার পর এদেশের 
সিভিপিয়ানতন্ত্র ধরিয়া লইয়াছিলেন জাপান আসাম ও বাংল 
আক্রমণ করিবে । ফলে তৎকালীন মগ্্রিমগ্ুলীর সহিত কোন 
পরামর্শ না করিয়াই গবর্ণর সর জ্বন হার্বার্ট সমুদ্র উপকৃলবতীঁ 
জেলাসমুহ হইতে সমন্ত নৌকা, সাইকেল, হাতা প্রভৃতি যান- 
বাহন এবং চাউল সরাইবার হুকুম দেন। হুকুমজারির পর 
মু্ুতমাত্ম বিলম্ব না করিয়াই উহ! কার্যে পরিণত করা! হয়। 
সরকারী হিসাবে প্রায় ২৬ হাজার নৌকা মাঝিদ্ের নিকট 
হইতে কাড়িয়া লওয়! হুয়। এই কার্ধে সরকারী তৎপরতা 
এত বেশী হইয়াছিল যে, কোন'কোন ক্ষেতে নদীর অপর তীর 
হুইতে কৃষকের মজুত ধান নৌকা করিয়া সরাইয়! আনিবার 
সময়টুকুও দেওয়া হয় নাই। নৌকা কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার 
পন্প সেই ধান তাহার চক্ষের উপর পচিয়াছে। এই সব 
নৌকার বন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে সত্য কিন্তু উহার কতটা 
নৌকার মালিক পাইয়াছে আর কতটা গিয়াছে পুলিসের 
দ্াঝোগ! প্রভৃতি ক্ষতিপুরণ-বিতরণ কারীদের পকেটে তাহার 
সন্ধান কেহ করে নাই। 

ষে সব নৌকা কাড়িয়! লওয়! হইয়াছিল তাহার মধ্যে সর- 
কারী হিপাবে ৯৪৩৫টি নৌকা জ্বালানী কাঠ হিসাবে বিক্রয় 
করা হইয়াছে । সামান কিছু ফিরাইয়] দেওয়া হইয়াছিল কিন্ত 
২৬ ছাঙ্ষার নৌকার আধকাংশই নষ্ট হইয়াছে । নৌকাগ্ুলি 
“নিরাপদ” এলাকায় যে ভাবে রাখা হইয়াছিল তাহাতে সেগুলি 
ধেকোন দিন আর কাজে লাগিবে না তাহা সহজেই বুঝা 
গিয়াছে । তারপর নুতন নৌকা তৈরির পালা । ১৯৪৪-এ প্রায় 
ছাড়াই কোটি এবং ১৯৪৫-এ প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্ধ হুইল । 
১৯৪৫-৪৬- এর বাজেটে দেখ! গেল জ্ধঙ্গলে কাঠ কিনিবার 
জয্প এক কোটি টাকা আগাম ধেওয়ার বরাদ্ব হইয়াছে। দেেনিক 
বন্গমতী লিখিলেন- মঞ্রী সাহাবুদ্ধীনের জঙ্ল হইতে কাঠ 
আন্সতেছে, সরকার তাহার প্রতিবাদ করিলেন না । বাংলা- 
দেশের যে শিল্প বিভাগের কার্ধকলাপ লোকে সর্বদা সন্দেহের 
চক্ষে দেখিয়াছে, যাহার ডিরেক্টরের ধাপ্লাবাজীর বিশদ বিবরণ 
আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে, সেই বিভাগ ও 
সেই ব্যক্তির উপর নৌক1 উতরির ভার আর্পিত হইল । ছুইজন 
এমাাী'উিরোপীয়, একজন চেক ও একজন হাজেরীয়-_ 

সাকা তৈরির সহিত পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল না. 
তাছাঁদের উপর এই কার্ধের ভা দেওয়া হইল। মাড়োয়াড়ী 
কণ্টাক্টর নিযুক্ত হইল। ইহাদের বিরুদ্ধে দৈনিক বন্মতীতে 
অনে অভিযোগ প্রকাশিত হুইল, গবন্মে ট তাহারও কোন 
প্রতিবাদ কপ্জিলেন না। 
গত ২১শে কার্ডিকের বগান্তর পঞ্জিকায় মৌক! তৈরি সম্বন্ধে 

যাঁছে তাহ] আরঙ গুরুতর । ইহারঙ ফোম 










নৌকা নিলাম রা 


১৫২ 
প্রতিবাদ এখনও পর্যস্ত আমাদের চোখে পড়ে দাই। কয়েক 
দিন পূর্বে সংবাজ্পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল য়ে কলিকাতার 
অনেকগুলি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর গৃহে খানাতল্লাসী 
হইয়াছে, ইহার সহিত নৌকার ব্যাপারের কোন অম্পর্ক আছে 
কিন তাহা জান যায় মাই। যুগান্তর লিখিতেছেন £ 


যুদ্ধের দৌলতে রেল-ীমারে জায়গা নাই, নৌকাগুলিরও 
সদৃগতি করা হইয়াছে | কতাঁরা বলিলেন, ভাবন। কি? 
বড় বড় কিন্তী নৌক। তৈয়ারী করিতেছি । “বোর্ট-বিজ্ডিং 
কন্ট্রাক্ট” ঘোষণা করা হইল | চার কোটি টাকার নৌকা 
তৈয়ারী হইবে । সন্ূকারী ঠিকাদারেরা সকশেই সকল 
বিষয়ে পারদশা ; নৌকা তৈয়ারী আর এমন কি কঠিন 
ব্যাপার | তাহ ছাড়া সরকার কাঠ দিবেন, পেরেক কজ। 
সমঘ্তই দ্রিবেন-_কেবল জ্োড়াতালি* দিয়া নৌকা ঠাড়- 
করানো--মোটা লাত। নৌক। তৈয়ারী আরম্ভ হইল-_ 
সরকারী ঘোষণায় বল' হইল-_-১২ হাজার নৌকা তৈয়ানী 
হইতেছে । নৌকা তৈয়ারী হইতে বিলম্ব হইল না, করিং- 
কর্ম। ঠিকাদারের বিছ্বাৎগতিতে নৌকা তৈয়ার করিয়া 
তাক লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু তৈয়ারী নৌকাগুলিকে 
জলে নামাইলে দেখা গেল, সেগুলি কলঙ্কিত দেহ লইয়া 
জলে ভাপিতে রাঙ্জী নহে-_সেগুলি ডুবিতে আরন্ত 
করিল। বাধ্য হইয়া! তখন কতর্ণরা সেগুলিকে ডাঙ্গায় 
তুলিয়া! আনিলেন। তাহারা অনেক গবেষণা করিয়া নৌকা 
গুলিকে জলে ভাসাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন ন1। 
ছোট কর্তাদের কীতি এবং ঠিকাদারদের এই ভোজ বাকি 
কাহিনী রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না, অবশেষে বড়কতণর 
কানেও কথাট। পৌছিল। একদিন যিনন পরল বুদ্ধিতে 
(?) নৌকা নির্মাণ পরিকল্পনাকে আশীবাদ করিয়াছিলেন, 
তিনি শুভ্তিত হইলেন। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তদন্ত 
আরগ্ত হইল, কিন্ত লালফিতার রহুস্ত ভেদ করা কি সহজ! 
চার কোটি টাকার এই কেলেঙ্কারীর আসল রহস্য উদ্ধার 
করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞগণ ঘামিয়! উঠিলেন--এত টাকার 
এই পরিণতির কারণ কি-_এই প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? 
বাস্তবিক কেহ উত্তর দিতে পারেন নাই। সরকারী 
প্রচার বিভাগও নীরব । এই অবস্থার মধ্যে বোট সাপ্লাইজ 
ডিপার্টমেন্ট হইতে দেশী নৌকার নিলাম ঘোষণা করা 
হইয়াছে। কু-লোকে বলিতেছে যে, পাছে কেঁচো তুলিতে 
গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়ে, তাই নৌক! নির্মাণের সেই 
কেলেঙ্কারীকে বামা চাঁপা দিয়া জলে ভাসিতে অনিচ্চুক 
নৌকাগুলিকে মেরামত করিয়া নিলামে চড়ান হইতেছে। 
এ কথা! আমর! জোর করিয়া বলিতে চাই ন1 এবং নৌফার 
ঠিকাদারদের নাঘের তালিকার সহিত রেডক্রশ ভাঙারৈর 
মহামুভব চাদাদাতার নামের তালিক]1 যিলাইয়া দেখিতে 
বলিতেও সক্কোচ বোধ করিতেছি। কিন্তু সেই চার কোট 
টাকা মূল্যে তৈয়ারী নৌকাগুলির কি হইল সে বথা এই 
“প্রপঙ্গে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার সকলেরই আছে, এবং 
:. নিলামের নৌকাগুলির সহিত সেই নৌকান়্ কৌনু, "উপ 
আছে কিনা ) মা থাকিলে আঁধার কি প্রয়োজনে দাকী 






অগ্রহারণ 


| তৈয়াণী হইয়াছিল ত তা! গবন্রটি প্রকাশ করিয়! জন- 
লাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন কি? পেখর্ট কমিশনারের 
বোট-সার্ভেয়ারের পরীক্ষায় যে-সমস্থ মৌকা উভীর্ণ হইয়াছে, 
সেগুলি জলে না ভাসিবার কারণ নাই, কিন্তু সেই চার 
কোটি “জলে ভামিতে অনিচ্ছ.ক? নৌকা কোন্‌ যাহুমনত্রে 
ছনাতির দরিয়া পার হইয়। গেল, বাংলা-সরকারের অসাম- 
রিক সরবরাহ বিভাগ তাহা প্রকাশ করিতে সক্কোচ বোধ 
করিতেছেন কেন? 


ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি 

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বংসরে ৫০ লক্ষ হিসাবে বাড়িতেছে 
এই লংবাদ পাওয়ার পর হইতে গত্ত কয়েক বংসর যাবৎ 
আমাদের সাত্রাজ্যবাদী অভিভাবকদের হুশ্চিত্তার আর অস্ত 
নাই। যাক, বিলাতী মুরুববী হইতে দুরু করিয়া এদেশের 
ফিরিঙ্ী সংবাদপত্র পর্য্যস্ত ইহা লইয়া! মাতামাতি করিতেছেন 
এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজের 
সুশাপনে শান্তি ও সম্বপ্ধি বিরাজ করিতেছে বজিয়াই এই হারে 
জনসংখ্যা বাড়িতেছে। রাঞ্জনীতিবিধণ, অর্থনীতিবিদ, সর্বিদ্্যা- 
বিশারদ সিভিলিয়ান, বৈজ্ঞানিক প্রত্িতি সকল শ্রেনীর ইংরেজের 
নিকটই যেন ভারতের জনসংখ্য। বুদ্ধি মর্মগীড়ার কারণ হুইয়] 
ধাড়াইয়াছে। একদল আবার বলিতে সুরু করিয়াছেন যে এই 
হাক্পে লোকসংখ্য। বাড়িলে দেশের দারিদ্র্য জারও বাড়িবে, 
অতএব জনদংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ কর। 

অধ্যাপক হিল শানীর-বিজ্ঞানে স্ুপগ্চিত, মৌলিক গবেষণার 
জদ্চ তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কিছুদিন পুর্বে ভারত- 
সরকারের টাকায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তান ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও 
পিত হইয়! গিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের পিকচার পোষ 
নামক পঞঙ্জিকায় তিনি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি লইয়া! গবেষণা 
করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন £ 

“১৬০০ গ্রাষ্ঠাবধে ভারতের জনসংখ্যা সম্ভবতঃ ১০ কোটি 
ছিল, ১৭৫০ সালে উহ বাড়িয়া ১৩ কোটি, ১৮৫০-এ ১৫ কোটি 
এবং ১৯০০ জালে প্রায় ৩০ কো হুইয়াছে। বতমানে উহা 
৪০ কোটির উপর এবং প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ হিসাবে লোক 
বাড়িতেছে।” 

১৬০০ হুইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত জনসংখ্যার হিসাব অধ্যা- 
পক ছিল কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহ! তিনি. বলেন 
নাই। অতিশয় ধুতের ভায় শুধু একটি “সম্ভবতঃ” শব্দের 
সাহায্যে পাশ কাটাইবার র্রাস্তা খোল! রাখিয়াছেন। আমন 
যতছুর জানি ১৮৭২ সালের পুর্বে সমগ্র ভারতেন্র জনসংখ্যা 
নিধারণের কোন ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। কোন কোন জেলার 
জনলংখ্য] নির্ণয়ের কিছু চেষ্ঠা হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়াই কর! হুইয়াছিল। ১৮৫০ হইতে ১৯০০ 
সালের মধ্যে ৫০ বৎসরে লোকসংখ্য। কেমন করিয়। দ্বিগুণ হইতে 
পাবে, ১৫ কোটি লোক পঞ্চাশ বৎসরে কিন্ুপে ত্রিশ কোটি হয় 
তাহার কোন কারণ ব] যুদ্ষি,তিনি দেখান মাই.। সাধারণ 

তে ইহা অনির্বান্ত । অগ্টাফল শতাববীর পেষে এবং উনবিংশ 
ত্বাতম প্রার়তে..সহ্‌ উইলিয়াম. জোন, কোজকুক. এবং 
লটন-বুকানন বাংলাদেশের জনসংখ্যা নির্ণয়ের ন্‌. (হুখে&, 

টা 





বিবিধ ধ প্রসঙ-_ভারতবর্ধের জনসংখয বৃদ্ধি 


সািপসিপাসিাশিল 


১২৩. 


চেষ্টা: করিয়াছেন টি কিন্তু তাহাদের হিসাব আধুনিক বিজ্ানসম্মত 
প্রথাহুসারে হয় নাই বলিয়। ইহাদের প্রদত্ত তথ্য প্রামাণ্য বলিয়! 
গৃহীত হয় ন1। 

উপরোক্র অপূর্ব হিসাব দাখিল করিয়া ছিল সাহেব তাহার 
সিদ্ধাস্ত টানিতেছেন নিয়়োজ্জরপ £ 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এক শত বংলরে জন- 
সংখ্যা পনর কোটি হইতে চল্লিশ কোটি হইবার একমাত্র কারণ 
আমাদের সুশাসন, যানবাহন, সংবাদ আপধানপ্রদ্ান, সেচ, কৃষি, 
জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি এবং ছুর্ভিক্ষ ও মড়ক নিবারণ । ইহাও 
ভূলিলে চলিবে না যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম সমগ্র 
দেশ এক কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের অধীনে একটি সুগঠিত শাপন- 
যন্ত্রের দ্বারা পণ্িচালিত হইতেছে ।” 

অসত্যভাষপেরও একট। সীমা আছে, ইংরেজ চি দেখি- 
বার পরও এ ধারণ] যাহার] এখনও পোষণ করেন, হিল 
সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যে আশা করি তাহাদের ভ্রেম 
ভাডিবে। পৃথিবীর বিভিম্ব দেশের জনসংখ্যা ব্বদ্ধি সম্বন্ধে 
আমেপিকার প্রি্টন আপিস এবং আমেরিকান একাডেমি অফ 
পলিটিকাল ও সোগ্ঠাল সায়েন্স অনেক গবেষণ! করিয়াছেন । 
তাহাদের সংগৃহীত তো দ্রেখা যায় গত তিন শত বংসন্পে 
পৃথিবীর লোকসংখ্যা চতু্চিণ বাড়িয়া ৫০ কোটি হইতে ২০০ 
কোটিতে ফ্রাড়াইয়াছে | এই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম হইয়াছে 
আধুনিক সভ্যতার গরিমাদৃপ্ত ইউরোপে এবং সবচেয়ে বেশী 
হইয়াছে দরিদ্র এশিয়ায়। কিন্তু ১৮৮১ হইতে ১৯৩১ পর্যস্ত 
কয়েকটি দ্রেশের শতকরা বৃদ্ধির হার এইরূপ--- 


ইংলও-__ ৫০ 
হজ্যাও-- ৯০ 
আমেরিকা ১৮৬ 
জাপান-_- ৭8 
ভারতবর্ধ-_ ৩৫ 


কাহারও তুলনায় ভারতবর্ষের জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার 
অস্বাভাবিক বাঁ অত্যধিক বলিতে পারা যায় না। ক্ষুশাসনের 
পরিবতে কুশাসনই অনেক সময় জন্সংখ্য। বৃদ্ধির কারণ হুয় 
ইহার প্রমাণ ভারতবধে মিলিবে। সুন্দরবন অঞ্চলে দেখ! 
গিয়াছে প্রত্যেক পরিবারে অন্কাভ স্থানের তুলনায় লোকসংখ্যা 
বেশী। ইহার হুইটি কারণ আছে। থান! পুলিস অধিকাংশ 
গ্রাম হইতেই বহু দুরে, উহার সংখ্য] খুব কম এবং যাতায়াত 
অত্যন্ত কঠিন। পারিবারিক জনবলই এখানে প্রধান সম্বল । 
দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চবের বহু স্থান বর্যাকালে দ্বীপে পরিণত হয় 
এবং সেখানে যাতাক্বাত কণ্টকর ।* অথচ উহা মাযারে, স্বান। 
কাজেই অনেক চাষী এ সব দ্বীপে বিবাহ 
পাতিয়া পুঅদ্ধের সাহায্যে এ এলাকার সম্পত্তি চির 
দুদ্দরবন আঅঞফলে বহু বিবাহ প্রথার এইরূপ রা অর্থঘো 
কারণ আছে। সাধারণ চাষীর পক্ষে মভভুরি দিয়া লোক 
নিয়োগ করা অপেক্ষা! ক্ষেত-খামারে পুঅ বা ভ্রাতুপুত্র প্রভৃতি 
নিয়োগ অনেক সুবিধাজনক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া চাষীর পত্ি- 
বারে লোকবলই বড় বল। প্রাণিবিজ্ঞান অনুসারেও দেখ! ঘায়, 
নী হত. নিয়তের, অঙ্াদ-উংপান, তাহার ত্বত্ত বেশী 










১২৪ 

বদ্ধির জন্ত ছারিত্র্য সবষ্ধি-_-এই মায়াজালে জড়াইয়া পড়া তি 
গত্যত্তর থাকে না। ইংরেছ আমলে ক্রমাগত জনসংখ্যাবৃ্ধি 
শাসনের পরিচয় দয়, আরমবর্ধমান দারিত্র্েরই বিজ্ঞানসম্মত 
প্রমাণ। তবে রক্ষা এই যে, অভ্তাভ দেশে যে হারে লোক 
ঘাড়িতেছে ভাক্সতবর্ধে তাহ হয় নাই। 


ভারতে ইংরেজের কৃতিত্ 

দেশে শিশুস্বত্যু ও প্রশ্থতিম্বত্যুর হারই বরং গবন্েন্টের 
সবতিস্থের পরিচয় বহুম করে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এই 
ছইটিই চেষ্টা করিলে অনেক কমাইয়! আন! যায়, সভ্য দেশ 
মাত্রেই ইহা করিয়াছেও। পৃথিবীতে ভারতবর্ধই একমাত্র দেশ 
যেখানে শিশু ও প্রশ্থতি ম্বৃত্যুর হার আজও সর্বাপেক্ষা অধিক। 
যথা; 

প্রতি সত্রে প্রতি সশ্রে গড়পড়তা 


| শিশু্বত্য পরন্থুতিত্ততযু.:. পরমাযু 
আমেরিকা ৫৪ ৮৫ ৬২ 
ইংলও ৫৮ ৪ ৬৩ 
ভারতবর্ষ ১৬২ ২৪৫ ২৭ 


ভারতবর্ষে শিশু ও প্রচ্থছতিম্বত্যুর হার ব্রিটেন ও আমে- 
রিকার তিন ও৭ এবং গড়পড়তা পরমা মাত্র ২৭ বংসর। 
ঘ্রিটেন ও আমেরিকার ৬০ বংসরের নীচে লোকের ত্য 
অস্বাভাবিক, আর ভারতবর্ষে ২৭ বংসরের বেশী কেহ বাচিয়া 
গেলে তাহা! ভগবানের দয়া বলিয়! যানিতে হয়। ইংরেছের 
সুশাসন এতই চমৎকার যে এদেশে বংসরে ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ 
লোক ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, মক্ষা প্রভৃতি 
প্রতিষেধযোগ্য রোগে মরে | চিকিংসা হইলে ও পথ্য পাইলে 
এই সব রোগে খুব কম মাহষ মরে । ইংরেজের! এদেশে বৎসরে 
৫০ লক্ষ লোক বাড়িতে দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গভীর 
চিদ্ধায় উদিগ হইয়া উঠিঘাছেন, কিন্তু পঞ্চাশ-যাট লক্ষ লোককে 
প্রতি বহর মন্বিপ্ঠে দেখিয়া! কথাটিমান্স বলেন নাই । ম্যালেরিয়ায় 
লোকের কর্মশক্তি কমিয় যায় ; হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে 
ইছা ফলে আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় ১০৬ কোর্ট টাক 
লোকসান হয় । অর্থাৎ ম্যালেরিয়! মিবারণ সম্ভব হইলে বত'নান 
অবস্থাতেই আরও ১০৬ কোটি টাকার সম্পদ উৎপর হইতে 
পারিত। ম্যালেরিয়ার ব্রদ্ধান্্ কুইনাইম | তারতবর্ধে কুইনানের 
চাষ হইতে পারে। কিন্ত ডাচ ও ইংরেজ সাত্রাজ্যবান্ীরা 
মিলিয়া এ দেশে কুইনাইনের চাষ বদ্ধ রাখিয়! ভাপ্রতবর্ধে 
অত্যন্ত চড়াঘরে জাতায় উৎপন্ন কুইনাইন চালাইয়াছে। 
ব্্‌ গ্রতিবাঘ সত্বেও গবন্মে্ট ইহাতে কর্ণপাত করেন 
দাই) পর ট)যাভ্রাজ্যবাদের সহিত ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাঘের 
চা 7 ইন্দোনেশিয়া্গ বত'মান স্বাধীনতা-সংগ্রামে আরও 
ভাল করিয়াই প্রমাণিত হুইয়াছে। 
হিল সাহেব এদেশে রেলওয়ে বিস্তারের বত বাহব] লইতে 
চাহিয্াছেন । লত্য বটে ইংরেজ আগমনের পর ভারতথর্ধে 
রেল হইয়াছে কিন্তু ইহার স্কতিত্ব কি একা ইংরেছের ? জাধু- 
দিক হূগে রেল সব ফেশেই গিয়াছে, থে জাপানে কোন স্েত 
জাতি পধা্পণ করিবার আধিকান পাইত না সেখানেও স্েদপখ 







প্রানী 


টিলা ০৯০০২০০ রি পিপি ৮ পালা শপাপাসিপসিপাসািসপাি পটীপসলাসাসটলীিলািপা্িপাপাস পাপা সপন 
দরিত্ের পক্ষে আব্মরক্ষার় জ্ত জনসংখ্যা সৃদ্ধি এবং জনলংখ্যার বিস্তার হইয়াছে। চীনের রেলপথ বিদ্তাে ইংরেন্ের সাহায্য 


তং 


কতটুকু? সেখানেও রেল হইয়াছে । আমেরিকা হইতে 
ইংরেজ বিতাড়নের পর সেখানে রেল চলিয়াছে। আমাদের 
দেশ স্বাধীন হইলে আমরাই রেল ধুলিতাম, তাহার জন্ত 
ইংরেন্ধকে ডাকিবার প্রয়োক্ধন হয়ত হইত মা। ভারতে রেস- 
পথ বিস্তারে প্রায় ৮০০ কোটি টাক! ব্যয় হইয়াছে, এই টাকার 
প্রায় সবটাই লুঠ করিয়াছে ইংরেজ কোম্পানীরা। এদেশের 
রেল কিন্ত আমাদের প্রয়োজনে চলে না, উহার প্রথম ও প্রধান 
দায়িত্ব ইংরেজ্ের পণ্য ও সৈল্ভ বহন । রেল পরিচালনের উপর 
ভারতবাসীর কোন হাতই নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের 
কতৃত্বাধীন। গত যুদ্ধে তারতবাসীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়! 
ভারতীয় রেলপথ উপড়াইয়! তৃলিয়! সেই সব লাইদ এবং বহু 
ইঞ্জিন ও গাড়ী মধ্য-এশিয়ায় ইংরেন্ের প্রয়োজন লাধঘনের জন্ত 
প্রেরিত হুইয়াছিল। গত ছুর্ভিক্ষেও দেখ! গিয়াছে আমাদের 
রেল সাআজ্যবাদী যুদ্ধের সৈস্ভ ও পণ্য বহনেই ব্যস্ত, ছুর্ভিক্ষে 
্বত্যু নিবারণের জন্ত আহার্ধ আনিবার তাগিদ তাহাদের নাই । 

অধ্যাপক হিল ছুণ্িক্ষ ও মড়ক নিবারণের কথ! বলিয়। 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ত্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ধে এই ছুইটিই 
নিবারিত হইয়াছে। এই উক্তি কত বড় অসত্য প্রত্যেক 
ভারতবাসী তাহ! মর্মে মর্মে জানে । মড়ক ও রোগ ভারত- 
বাসীর নিত্যসঙ্গী। তারপর ছুর্তিক্ষ | ১৭৭০, ১৭৮৪, ১৮০২, 
১৮২৪ এবং ১৮৩৭ সালের ছুত্িক্ষগুলি কোম্পানীর আমলে 
ঘটয়াছে বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু নিম্নলিখিত 
স্থানের ছুতিক্ষগুলি খাস ব্রিটিশ-শাসনে ঘটিয়াছে এবং উহাতে 
বছ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইয়াছে : ও 

১৮৬০---উত্তর-পশ্চিম ভারত । 

১৮৬৫-_উড়িষ্যা (দশ লক্ষ ম্বত)। 

১৮৬৮-রাজপুতান] | 

১৮৭৩--বিহার | 

১৮৭৬-_দক্ষিণ-ভারত (৫২ লক্ষ মৃত) | 

১৮৯৬ এবং ১৮১৯--লমগ ভারতবর্ষ, বিশেষভাবে বোস্বাই, 

মাগ্রাজ ও মধ্যগ্রদেশ। 

১৯১০৭-_যুক্তপ্রদেশ | 

১৯১২ ১৯১৮ এবং ১৯২০-_-জাহমদনগঞ্জ । 

১৯৪৩--বাংলা ( ৫০ লক্ষ স্বত) । 

এক হিসাবে দেখ! যায় ১৭৯৩ হুইতে ১৯০০ পর্ধ্যগ্ক ১০৭ 
বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে মোট ৫০ লক্ষ লোক ময়িয়াছে, 
জার একমান্স ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে হর্তিক্ষে ১৮৭৬ হইতে 
১৯০০ এই ৫ বংসরে মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক স্বহযুয়ুখে 
পতিত হইয়াছে হুতিক্ষ ছাড়া জন্নক্ঠ এদেশে চিরস্বন। আট- 
নয় কোটি লোকের বৎসরে এক দিন পেট ভরিয়া জহায় জোটে 
দা, এক বেলা শুধু লবণ-তাত খাইয়া! দিম কাঠীয় এমম লোকের 
সংখ্যা এদেশে বহু কোটি। | রা 

অধ্যাপক ছিল বলিয়াছেন, ইংরেজ শাসমেই নাকি ভারকর্ষ 
প্রথম একটি সুগঠিত গবনে টের অধীনে আসিয়াছে । ইংছেকের 
বন সুদ কথা বছিতে দ্বিধা করিত বিশ্ববিখ্যাত_নোবেল-প্রহিজ 


'গ্রছায়ণ 
প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ন। জানিয়া এত বড় ভূল কেমন করিয়! উচ্চারণ 
করিলেন তাহ] বন্ততই বিম্ময়কর়। তবে সাত্রাজ্য রক্ষার জন্য 
ওকালতি করিতে গেলে অবশ্ট এমন কথা বলিবার দরকার 
হইতে পারে। হিপ্ু আমলে মৌর্য এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য আয়তনে 
খঘত'মান ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা অনেক বড় এবং অনেক সুগঠিত 
ছিল। সত্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজদ্বে লোকে ঘরে তাল! দিত না 
ইহা! এ্রীকপর্যটকেরাই বলিয়! গিয়াছেন | দরকারী কর্মচারীদের 
ছুনাতি নিবারণের জন্ত ভারতব্যাপী বিশাল সাত্রাজ্যের ে-কোন 
স্থান হইতে আগত যে-কোন লোককে সম্রাট অশোকের সহিত 
দ্িবারাজি সকল সময়ে সাক্ষাতের অধিকার দেওয়া হুইয়াছিল। 
অন্রকারী কর্মচারীদের স্থানান্তরে বদলী করিবার প্রথ ইংরেজ 
আমলে প্রথম জারন্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের কথায় কথায় 
শোনান হয়। ইহাঁও ভুল। সআাটু অশোকের আমলে এই 
প্রথা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়। তখনকার যানবাহনের 
অসুবিধার দিনে শাসমযস্ত্রের এতবড় সংস্কার যে বিরাট্‌ দুরদর্ণশিতা 
ও দক্ষতার পরিচয় বহুন করিতেছে আক্িকার যুগে সেরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল । মুসলমান রাজত্বে সম্রাট শের শাহের আমলেও 
দ্বেশে চোরডাকাতের উপদ্রব ছিল না। অসহায়! ববদ্ধা নারী 
পর্যন্ত মাঠের মধ্যে গাছতলায় সোনার তাল সঙ্গে লইয়া নির্ভয়ে 
রাঝ্জি কা্টাইতে পারিত। আর আজ ইংরেজের ন্ুশাসনে 
বাহিরের চোরডাকাতের কথ! তো ছাড়িয়াই দিলাম, শাসন- 
যন্ত্রের মূল থাটিতে পর্বস্ত চোর ও ঘুষখোরের অন্তাব নাই। 
সরকার চোখ বুজিয়া থাকায় চোর ও জুয়াচোর আজ সমাজের 
সকল ম্তরে নির্ভয়ে বিচরণ করে। আকবর ও ওরঙ্ঞ্জেবের 
সাত্ত্রাজ্যের আয়তন ও শাসন তে সেদিনের কথা, তাহার দীর্ঘ 
ও বিস্তৃত ইতিহাস অনেক আছে । 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অধ্যাপক হিলের 


ওকালতি 


অধ্যাপক হিলের মূল বক্তব্য এই : 

“আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাজ নাই । আজ 
ধে কোটি কোটি লোক ভারতবর্ষে বাচিয়া আছে, জামর! 
সেখানে না গেলে ইহার বাচিত না। আমরা ঘি আমাদের 
দ্বায়িত্ব পরিত্যাগ করি এবং ধরুন ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর 
ভারতবর্ধ ছাড়িয়া! চলিয়া! জাদি তাহ] হইলে দলাদ্লি ও বিশৃ- 
খলা শুরু হইবে এবং ভারতবর্ষ এক অথ দেশে গাঁরিণত হইবার 
পূর্বে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই আবার দেখা, দ্বিবে ইহা 
জোর করিয়া! বলা যায়।” 

চাচিল-জামেরীর মুখের এই বীধ] গং বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানি- 
কের স্থুখে বেঘনাদায়ক লন্দেহ নাই। কিন্ত ইহাই শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত সকল সাত্রাঙ্গ্যবার্ধী ইংরেজের মনের কথ! । ইংরেজ 
যখম প্রথম এদেশে আসে তখন ভারতবাসী তাহাকে 
সারে অভ্যর্থনাই করিয়াছিল । উনবিংশ শতাবীয় বছ 
মেঙাই ইংরেছের সততায় ও আত্বরিকতায় বিশ্বাস করিস্বা- 
ছিলেন! ভান্ততবর্ষের রাজনৈতিক আলোলনও বহু দিন বন্ধিনা 
জরিবিদর  বাক্ষণীতিবিষদের 'প্রতিআ্তিতে বিশ্বাপ রাখি! 
ক্সখেম-নিষেধনের পখেই অগ্রসন্ব হইহাহিস। কিন্ত ক্রমে 


বিবিধ গজজ--বাংলার শাজন-সংক্কার 


কিটিপ লী লা কপ রর বা পপ এ এর ৯ ০ জী ক আর সপ পা বি শা শী রী ক তর পরী ক এ ০৪ লা শা এপার তা পাপ কাশ ভা পে 


৯ 

ক্রমে প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি তঙ্গ এবং ভারতের 
বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার হইতে দেখিয়! ব্রিটেনের উপর ভারত- 
বাসীর বিশ্বাস টলিতে আরম্ভ করে। ইহার পরই পূর্ণ স্বাধীন- 
তার দাবি এবং ভারতবর্ষ পরিত্যাগের চরম পত্র । যে ভাবত- 
বর্ষ ব্রিটেনের সহিত বন্ধুত্ব বাঞ্ছিত বন্য বলিয়! তাহার সততায় 
নির্ভর করিতে চাহিয়াছিল, ১৯২৮ সালেও যে দেশ ইংরেজের 
সহিত জম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথ! উচ্চারণ করিতে চাহে নাই, 
সেই ভারতবর্ধে আজ ব্রিটেনের প্রকৃত মি একজনও নাই । 
এই পরিবত্নের জন্ত একমাআ দায়ী ব্রিটিশ শাসনকতাদের 
অদূরদর্শিতা, ব্রিটিশ বণিকদের ছূর্ভয় লোভ এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদীদের মিথ্যা! প্রচারকার্য। 


বাংলার শীসন-সংক্কার 


বাংলার গবর্ণর মিঃ জার, ভি, কেদি দাংবাদ্দিকদ্দের এক 
সম্মেলনে ঘোষণা! করিয়াছেন যে, ২২শে অক্টোবর তারিখে 
বাংলা-সরকারের দপ্তরখানায় বিরাট্‌ লংক্কার সাধিত হুইয়াছে। 
বত'মানে বাংলায় যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা 
লংক্ষার করিয়া পরবতাঁ মন্ত্রিসভার হাতে এক উন্নততর শাসন- 
ব্যবস্থা অর্পণের উদ্বেন্ঠে এই কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে । এই 
সকল সংস্কারের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর বিভাগ নামে একটি নুতন 
বিভাগ স্থাপন এবং রাজস্ব বোর্ডের হস্তে করধার্ধের আইন- 
সমূহের পরিচাদন ভার ও ভুমি-রাজন্ব ও সেল আদায়ের ভার 
অর্পণ প্রধান । বঙ্গীয় শাসন তদত্ত কমিটির নুপারিশ অনুযায়ী 
এই সকল ব্যবস্থা গৃহীত হুইয়াছে। সার আর্চিবন্ড ব্রোল্যাণের 
সভাপতিত্বে উক্ত তব্বস্ত কমিটি বাংলা-সরকারের দপ্তরধান! 
সংস্কারের জ্ন্ভ যে সকল সুপারিশ করেন তদনুযায়ী বত'মানে 
ঘপ্তরখানায় নিয্নলিখিত ১৩টি বিভাগ থাকিবে £_-€১) প্রধান 
মন্ত্রীর বিভাগ (২) শ্বরাষ্র বিভাগ (৩) অর্থ বিজ্ঞাগ (৪) বিচার 
ও আইন বিভাগ (৫) ভূমি ও ভূমি-রাঙ্গস্ব (৬) কৃষি, খপ ও 
মত্ত বিভাগ (৭) বাণিজ্য শ্রম ও শিল্প বিভাগ (৮) শিক্ষা 
বিভাগ (৯) স্বা্য ও স্বাযত্ত শাসম বিভাগ (১০) সমবাক্স খণ- 
দ্বান ও সাহায্য বিভাগ (১১) পুর্ত ও বিল্ডিং বিভাগ (১২) 
সেচ ও ফলপথ (১৩) অসামরিক সরবরাহ বিভাগ । 

গবর্ণর বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর বিভাগের প্রধান কার্য হইবে 
গবন্মেণ্টের প্রত্যেক বিভাগের কার্ধেন্ সমন্বয় সাবন। প্রধান 
মন্ত্রীর বিভাগের জাতিগঠন বা উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী 
জনৈক উন্নয়ন কমিশনারের হস্তে অর্পিত হইবে । এই কমি- 
শনার অতিিজ্ঞ চীফ সেক্রেটারীর পদমর্যা্া লাভ করিবেন | 
প্রধানমন্ত্রীর বিভাগে জনৈক চীফ সেক্রেটারীর ি 
ইহার কার্য হইবে গবনেন্টের অভ্ভাত কাধ... নস 
বিধান। চীফ লেক্ষেটারীর আপিসের মধ্যে সং. 
থাকিবে । এই শাখার কার্ধ হইবে অল্সসংখ্যক লোকের 
সাহায্যে ও অন্ন অময়ের' মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাধ আদার 
কতা । | 

প্রশ্ন করা হয় ঘে, মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয! পর্বত এই 
সংস্কার স্থগিত রাখা জন্তব কিনা | তঙ্ভরে গবর্ণর় বলেন, 
“যাদের, সম্মুখে বড় বড়: কার্যন্থচী, রহিয়াছে । লই 







॥ 
পা সপ পি - 


আমাদের আর আপেক্ষা] কর! চলে না। আমি বহু শাসন- 
ব্যবস্থাই দেখিয়াছি এবং বাংলাদেশে আসিবার পূর্বে আমি 
বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, বাংল! শাসনব্যবস্থার মত এত 
দীরঘস্থরতা খাকিতে পারে । সামান্ত একটা বিষয়ের সিদ্ধান্তের 
জন্ত বিভাগের পর বিভাগে যেভাবে আলোচন' চলে তাহাতে 
হ্রুত কোন ব্যবস্থ অবলম্বনই সম্ভবপর হয় না। এই অবহার 
প্রতীকারের জন্য চেষ্ট। কর! হইয়াছে ।” 

বড় বড় জেলাগুলিকে বিভক্ত করিবার কোন পরিকল্পনা 
গবন্মেণ্টের আছে কিনা জিজ্ঞাস কর! হইলে মিঃ কেসি বলেন 
যে, ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুর ক্ষেলাকে বিভজ্ঞ করিবার পরি- 
কঞ্জনা জাছে। বাংলা শাদন ব্যবস্থা ঠিক করিতে ২০ বৎসর 
সমস্ধ লাগিবে। সবেমাত্র কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে । প্রাদেশিক 
সরকারের দপ্তরখানার পর জেলাসমূহের সংস্কার করা হইবে । 


শাসন-সংস্কারের অর্থ 

শাসন-দংস্কার বলিতে সিভিলিয়ান কতৃপিক্ষ বুঝেন দপ্তরের 

এবং কর্মচারীর সংখ্যা ব্বদ্ধি। সিভিলিয়ান কর্মচারী পরিচাজিত 

বাংলা-সরকারও ইহাই বুঝিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি। 

বাংঙ্ার শাসনব্যবস্থা! সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রোলাযাগ্ড কমিটি 

যে রিপোর্ট দ্বেন তাহাতে প্রধানত: তিন প্রকার সুপারিশ ছিল। 

প্রথমতঃ, গতাহৃগতিক আমলাতান্ত্রিক কায়দায় তাহার! বলিয়া- 

ছেম যে কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়াইতে হষ্টবে এবং দেশের 
প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মন্ত্রীঘগুলের প্রভাব হইতে: শাসনযন্্ 

যাছাতে মুক্ত থাকিতে পারে তাহার পথও তাহারা নির্দেশ 

করিয়া দিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ, তাহারা স্বীকার করিয়াছেন যে 

জনসাধারণের সহিত সব্রকারী কর্মচারীদের বাহার অত্যন্ত 

অসক্ষত হঈতেছে ; ইহা দূর না হইলে সরকারের উপর লোকের 

আম্থা ফিরাইয়া আমা কঠিন হইবে । তৃতীয়বতঃ, ভাহার' ইহাও 

স্বীকার করিয়াছেন যে দরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ, চুরি ও 

ছুনাঁতি অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং উহ! রোধ করা একাস্ত 

প্রয়োঙ্গন। নিয়স্তরের অস্থায়ী কর্মচারীদের ঘাড়েই তাহারা 

বেশী দোষ চাপাইইয়াছেন বটে তবে উচ্চপদ্রস্থ এরং বিভাগের 

আরপ্রাণড কর্মচারীদের নির্দোষ বলিতে পারেন নাই। ছুনাঁতি 

দমনে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভীরুতা ও অনিচ্ছা উহার প্রসারের 

ধ্লকটি ঘড় কারণ দেশবাসী ইহা বহুদিন বলিয়াছে, রোল্যাও 

কমিটিও তাহাই মানিয়! লইয়াছেন। তাহার! ন্ুপারিশ করিয়া 

ছেন যে, ঘুষ লওয়াকে পুলিস-গ্রাহ অপরাধ বলিয়া গণ্য করা 

হউক। বতর্মানে কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ 
গ্রহণের অভিযোগ আসিলে গ্রাহার বিরুদ্ধে মামলা আনিবার 
পূর্ধে সরকারের অনুমতি লইতে হয় এবং তিনি যে ঘুষ লইয়াছেন 
অভিযেটি? 1 তাছা! প্রমাণ করিতে হয়। রোলযাও কমিটি 
সিযি। এই ছুইটি নিয়মই বদলানো! দরকার । কোন 
সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ 
আগিলেই পুল্িদ যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে 
এবং তিনি যে উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই তাহ সপ্রমাণের ভার 
অভিযুক্ত কর্মচারীর উপরেই ভত্ত হওয়া! উচিত । এ্রতদ্যতীত 
কারা! আরও একটি গুরুতর কথ বলিয়াছেন । কোন জর- 
কারী কর্মচান্দীর গুদামে বা! বেনামে যদি এমন কোন অর্থ বা 


পপ পা, পাপা শত 








প্রবাসী 


শত 


১৩৫২ 


অম্পন্ির সন্ধান পাওয়া যায় যাহ এ চাকুরি করিয়া তাহার পক্ষে 
সঞ্চিত করা অস্বাভাবিক, তাহা হইলে সেই কর্মচারীকে এ 
অর্থ কেমন করিয়া তাহার হস্তগত হইল তাহ প্রমাণ করিতে 
বাধ্য করিবার উপঘুভ্ত' আন থাক] উচিত-_-কমিটি সবস্পষ্ভভাষায় 
ইহ! বলিয়া গিয়াছেন। মিঃ কেসির ধিভিলিয়ান গবম্ে নটি এই 
সব ভাল স্ুপারিশগুলি সম্বদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই, শুধু 
প্রথমটি কার্ধে পরিণত করিবার জঞ্কই ব্যস্ত হই] উঠিয়াছেন। 
আগামী নির্বাচন সম্পর্কে যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান মিলিয়া বাংলার মন্ত্রী 
সভা গঠন করিতে পারিবে এরূপ ঘটা আদৌ অসগুব নহে। 
সম্ভবতঃ ইহ! বুঝিয়াই বাংলার সিভিলিয়ান শাসকরূন্দ অতাস্ত 
ব্স্তভাবে শাসন-সংস্কারের নামে সরকারী বিভাগগুল্সিকে ভাবী 
জাতীয়তাবাদী মন্ত্রীদের ক্ষমতার বাহিরে সরাইয়! লইবার চেষ্ট। 
করিতেছেন ইহ! ক্রমেই দ্বিবালোকের শ্ায় স্পষ্ট হইয়া 


উঠিতেছে। 


শিভিলিয়ান শাসকদের অদুরদশ কার্ধকলাপের ফলে সমগ্র 
দেশে ষাহাদের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা 
দুর করিবার জন্থই সরকারের সর্বাগ্রে চেষ্টা করা উচিত (ছিল । 
এ দেশে রেশনিং দরদ্র নিয়মধ্যবিত্তের পক্ষে অতিশয় ক্লেশের 
কারণ হইয়াছে । কলিকাতায় দরিদ্র জনসাধারণকে অশ্তাস্ত 
অন্ধ।য় ভাবে চড়া দরে খাদ্ছাদ্রব্ায ক্রয়ে বাধা করা হইক্তেছে। 
সরিষার তৈলের দাম এবং পরিমাণ উভয়ই লোকের অন্ধিধার 
কারণ হইয়াছে । কাপড় লইয়া যে বাপার চলিতেছে তাহা 
কেলেঙ্কারি ভিন্ন আর কিছু নহে । সপ্তাহের খোরাক একসঙ্গে 
ক্রয় কর কয়জনের সাধ্য আছে এবং এই নিয়ম কত সুন্দর 
লোকের অসীম ক্লেশের কারণ হইয়াছে, সরকার ততপ্রতি দৃকৃ- 
পাত মাত্র করেন নাই । সরিষার তৈল মাসে একবার ক্রয় করিতে 
হয় । অথচ দপ্রিপ্র এবং শিষ্নমধ্যবিত্ পরিবার চিরকাল সামর্থানু- 
যাক্সী দৈনিক অল্প অল্প করিয়া নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করি- 
য়াছে। দিন-মজুরদের ত ইহা। ভিন্ন উপায়ই ছিল না। মফস্বলের 
ছুঃলহ অবপ্ঠার অবশান আজও হয় নাই । কেরোসিন এবং কুই- 
নাইন গ্রামাঞ্চলের এই ছুটি অপরিহার্ধ্য দ্রব্য এখনও ছুপ্প্রাপ্য 
এবং ছুমূল্য । কোটি কোটি লোক সরকারের অকর্মস্ততার জন্ত 
এই লাছনা ভোগ করিয়া প্রতি দ্বিন প্রতি মুভুতে গবন্মেন্টের 
বিরুদ্ধে যে অভিশাপ বর্ণ করিতেছে কোন রাষ্্রব্যবস্থার পক্ষেই 
তাহা মঙ্গলজনক হইতে পারে ন1। রামব্রাজ্য এবং চন্ত্র9% বা 
অশোকের রাধ্র-ব্যবস্থার কথা তে ছাড়িয়াই দিলাম, ইংবেকছ 
আগমনের এ্ান্কালে ওরজজীবের শাসনেও দেশের আপামর 
জনসাধারণ গবর্থেণ্ট সঙ্থন্ধে কি মনোভাব পোষণ করে তাছা 
জানিবার ও জানিয়! উহার প্রতিকারের বছ উপায় ছিল। 
গবন্মে ণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ মাই সিডিশন ছিল না, অভিমোগ 
ভাষ্য অথবা অসঙ্গত তাহা নিধধারণের চেষ্ঠা আন্তরিকতার 
সিতই করা হইত। ইংরেজ রাজদ্বেই লরধপ্রথম ভারতবর্ষের 
গবন্ধেন্ট জনসাধারণ হইতে দুরে সরিতে আরম্ভ করে, গবন্েটের 
পরিচালকবন্দ দেশের মল অপেক্ষা আত্মস্বার্থচন্সিতার্থ করিতোই 
বেশী ব্যক্ত থাকেন এবং গবন্মেন্টের কার্ষের সমালোচন। হর 
লিডিশদে পরিণত হয় । ইহার অবন্তদ্কাবী- প্রতিক্রিন্ব! গা 


এপ পাপা পল” পি লা জাল পাপ? 


অগরহায়গ 


জপ িপিস্পিনািসিলাশত তা সলিল সল্প এ পাতি পিসি 


এত ভয়াবহুতাবে ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে ষে, বিরাট, শক্তিশালী 
ব্রিটিশ গবস্মেন্টের পক্ষেও উহ! লামলান ছুরূহু হইয়া উঠিয়াছে। 
জনসাধারণের অভিযোগ দুর না করিলে শুধু প্রচার বিভাগ 
বাড়াইয়া সংবাদপত্রের কঠরোধ করিয়া! অথবা দেশের লোককে 
জেলে দিয়া সরকারের উপর আমন্থা ফিরাইয়! আনা যায় না এই 
সামান্ধ সত্যটিও এ ছেশের শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানতন্ত্র হাদয়ঙ্গম 
করিতে অক্ষম। 

যণ্দ এদেশের উচ্চতম কতৃপক্ষ সতাই শাসম-সংস্কারে ইচ্ছুক 
থাকিতেন তবে সর্ধপ্রথমে তাহাদের উচিত ছিল পুলিসের 
কেন্দ্রীয় একটি বিভাগ করিয়া তাহাতে মাফিন দেশের [. 13. 1. 
পুলিসের কার্ধপন্থার অন্থরূপে বিশ্বস্ত নূতন লোক-_যাহারা 
ইতিপূর্বে কখনও পূলিসের ছায়! মাড়ায় নাই-_নিয়োগ করিয়া 
সরকারী কমচারীর ছুন্াতির প্রতিকারের চেষ্টা করা। এখন 
দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, প্রায় সঞ্ল সরকারী বিভাগের 
উচ্চতম অংশেও ঘুষ ও ছুর্ধাতি টুকিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বেও 
কতকগ্চলি বিভাগ ঘুষ ও অত্যাচারের জন্ত প্রপিত্ব ছিল, সেঙলির 
আদ্যোপান্ত সংস্কার প্রয়োজন, নছিলে কোন কাজই সম্ভব 
নহছে। সেই বিভাগের মধ্যে নুতন লোক গেলেও হয় সে এ 
দোষেই ছুষ্ঠ হইবে নিলে অবর্মণ্য হইয়। থাকিবে । সুতরাং 
এখন প্রয়োজন এই যে কেন্দ্রে উচ্চতম, অধিকারীবর্গের তত্বাব- 
ধানে সেই সকল বিভাগের নুন অংশ গঠন করা এবং ক্রমে 
সেই অংশে পুরাতন বিভাগের খিশ্বশ্ত লোককে নিয়োগ করা, 
আর সর্বপথমে পুলিস বিভাগে এই সংস্কার প্রয়োজন । 

সমস্ত ই'ম্পরিয়াল সার্ডিসের নিয়মাবলীর পরিবত্ন এখন 
অতাবশক হইয়া পড়িয়াছে ৷ অকর্মণা, অত্যাচাত্ধী বা ঘুষখোর 
কর্মচারীর শান্তত্ বাবস্থা তে? এখন নাইই, উপরঞ্জ কর্মঠ এবং 
বিশখবন্ত কর্মচারী অশেষ অঙন্গবিধার মধ্যে কাজ কগিয়া শেষ 
পর্যন্ত দেখে যে তাহার ফলে সে বিশেষ পুরস্কার তো! কিছু 
পায়ই না, উপরস্ত ঘুষখোর বা অত্যাচারীরই উন্নতি দ্রুত হয়। 
ইহার ফলে সমস্ত সার্িস অকর্মণ্য হইয়া! পড়েয়াছে এবং সমস্ত 
বিভাগের অবনত দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। 


বিলাঁতী সম্মানের মূল্য 

যে-সব বৈজ্ঞানিক জাণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়াছেন, সর 
সিভি রমন তাহাদের উপর দোষারোপ করিয়া বেক্কওয়াদায় 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “ঈশ্বরকে ধর্তবাদ যে এ জঘন্ত কার্ধের 
সহিত জামার কোন যোগাযোগ ছিল না। আমিরয়্যাল 
সোসাইটির সত্য হওয়ার পূর্বে যথেষ্ট গর্ব অন্ুতব করিতাম ; 
ফিস্ত এখন আমি & সোসাইটির সদন্ত থাকিতে ঘ্বণী বোধ করি- 
তেছি। আণবিক বোমার ভ্ায় ভয়াবছ মারণাস্ত্র যাহারা 
আবিষ্কার করিয়াছেন, রয়্যাল সোলাইটি তাহাদের পুরস্কৃত 
করিতেও কুঠিত হুইতেছেন না। ছহা! অপেক্ষা পত্রিতাপের 
বিষয় আর কি হইতে পারে] প্রত্যেক বৈজানিকের পক্ষে 
সত্য ও অহিংসার পৃঙ্গারী হওয়া অবস্ত কত'ব্য। কোনও 
অবস্থাতেই ঠাহাদের সরকারের খেয়াল মত পরিচালিত হওয়া 
টি মহে। বৈজ্ঞানিককে স্বীয় বিবেকেছ আজ্ঞা অহ্যায়ী 

ছইষে 1” 


(বিবিধ প্রসগ _ প্রাথমিক শিক্ষকদের জব! 


৮ পট ০ সিসি 


১২৭ 


পিতা পোস্ট সদাতিস্দিলা ঈি পাপী সিসি তি সিলিস্দি? ২৯ সপ নিল সিপিবি শাসিত লাস 


বিলাতে, শিক্ষালাভ করিতে গিয়া যে যে-সব ছা প্রচুর অর্থ 
ব্যয় করে তাহাদের লম্পর্কেও সর চন্দ্রশেখর বলেন)এ অর্থব্যয় 
অর্থের অপব্যয় এবং এ অপব্যয়ের জন্ত শুধু যে মাতাপিতারা 
দায়ী তাহাই নহে, সরকারও দ্বায়ী। এ অর্থ বিদেশে ব্যয় না 
করিয়া স্বদেশের বিশ্ববিষ্ালয় গুলিকে ঘদি দান করা হইত তাহ! 
হইলে,বিশ্ববিভ্ঞালয়ের গবেষণাগার আধুনিক যন্ত্রন্ছায় সঙ্দিত 
হইয়্ট খিলাতের যে কোনও বিশ্ববিদ্ালয়ের সমতুল্য হইতে 
পারিতণ তাহা ছাড়া বিলাতে ভারতীয় হাত্রগণ শ্বেতাঙ্গ ছাজজ- 
দের সমান সুযোগ ও ম্ববিধা পায় না ।” 

অধ্যাপক ব্মনের এই উক্তি প্রত্যেক ছাত্রেরই ভাল করিয়। 
ভাখিয়া দেখা উচিত। উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকিলে এদেশের 
বিজ্ঞানাগারসমূহেই বড় বড় গবেষণ! হইতে পারে তাহ! দেখা 
গিয়াছে । সর চত্ত্রশেখর যে গবেষণার জন নোবেল প্রাইজ 
পাহ্য়াছেন তাহ! কিকাতার বিজ্ঞান কলেজে বসিয়াই তিনি 
করিয়াছিলেন । কলিকাতার ইতিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের 
ল্যাবপেটগীতেও অনেক উচ্চশ্রেশ্বীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা হুই- 
য়াছে। ভারতবধের মাছ, পোকামাকড় প্রভাতি সম্বন্ধে জান 
লাভের জন্ত বিলাতে ও আমেরিকায় ধাবিত হওয়ার সার্থকতা 
কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। 


প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা 


বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের দুরবস্থা অবর্ণনীয় | জর- 
কারী বিবরণেই প্রকাশ, বত'মান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা 
১৯৪২ সালে গড়পড়তা মাসিক ৯ টাকা হিসাবে বেতন পাইয়া- 
ছেন। গুক্ুট্রেনিং পাস শিক্ষকেরা বড় জোর ১২ টাক করিয়া 
পাইয়াছেন। খাহার কপাল খুব ভাল ঠাহার ভাগ্যে ১৬ টাকা 
পর্যগ্ত জুটিয়াছে। যে বাংলা-সররকার আড়াই হাজান্র তিন 
হাজার টাকা বেতনের সিভিপিয়ান কর্মচারীদের ট্রাভেলিং এল 
উয়্েন্স, ওভারসী এলাউয়েন্স, ইউস এলাউয়েজ প্রভৃতি রকমারি 
ভাঙার উপরও কয়েক শত টাক কপরিয়া মাগগি ভাতা দিবা 
টাকা সংগ্রহ কণিতে পারিয়াছেন তাহাদের হাত দিয়া প্রাথমিক 
বিদ্ভালয়ের নয় টাকা বেতনভোগী শিক্ষকের জন্ত মাসিক তিন 
টাকার বেশী মাগগি ভাতা বাহির হয় নাই। মুদ্ধোভর পরি- 
কগ্পনায় বাংলা-সরকার সঙ্কপ্প করিয়াছেন, যে, প্রাথমিক বিভা- 
লয়ের শিক্ষকদের বেতন নিয়্োক্তহারে বাড়াইবেনই-_. 

গুকুট্রেনিং ও ম্যাক পাস শিক্ষক-_ মাসিক ৩০ টাকা 

গুরুট্রোনং পাস নন-ম্যাটিক শিক্ষক-_ '৮ ২২ 

অন্যানা শিক্ষক-__ ১৮ 

সরকারী বা বেসরকারী যে কোন আপিদের চাপরাশীয় 
বেতনও ইছার চেয়ে বেশী । 

সন্প্রতি শিক্ষকদের এক সন্মেলনে দিয়লা সী রিও 
প্রন্তাবাকারে জানানে। হুইয়াছে__ 

(১) শিক্ষকতার শিক্ষা প্রাঞ্থ শিক্ষকগণের শ্রধং শিক্ষাপ্রাণ্ত 
মছেন এইরপ প্রাথমিক শিক্ষকগণের নিয়তম বেতন যথাক্রমে 
৫০" ৪০ টাকা । (২) প্রত্যেক ছুলে জবিলম্ষে প্রতভিডেও 
ফঙ্ডের ব্যবস্থা । (৩) প্রতি মাসে মণিঅর্ডার কমিশন বাছ মা 





দিয়া নিষ্বঘিত বেতন দিবাক় ব্যবস্থা । (৪) এক মাসের নোটিশ 


গা বনী জপতে পাও করাল কি ০5 00 প1০157-8-4৭৯) 


সম পাক সি, ৯৯৬ টনি সিসিক টো গা সি 


এবং উপযুক্ত কতৃপক্ষ কর্তৃক অন্থসন্ধাম করাইয়া চাকুরী হইতে 
জবাব দেওয়।। (৫) বরখাস্ক শিক্ষকবৃন্দের প্রতি ক্ষতিপূরণের 
ব্যস্থাঁ। (৬) সরকারী নিয়মাহ্যায়ী ছুটির ব্যবস্থা । উপয়োজ 
বেতনের ব্যবস্থা না কর! পর্ধস্ত প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ১৫ 
টাকা বিশেষ বেতন এবং উত্ত অনুপাতে মাগ.গি ভাতা দিবার 
দ্াধি করিস্াও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষার আইম সংশোধন করিয়া 
স্বুলবোর্ডে প্রত্যেক মহকুমা হইতে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষকগণের 
একজন প্রতিনিধি লইবার দাবি কর! হয়। উক্ত আইন 
সংশোধন করিয়! কেন্জ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিতেও মিখিল- 
বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক এসোসিয়েশন হইতে একজন প্রতিনিধি 
লইবার প্রস্তাব করা হুয়। 

সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য নিয়োজ 
দ্াবিগুজি গৃহীত হয়: (১) পুরুষ প্রাথমিক শিক্ষকগণের 
শিক্ষার জন্য আরও শিক্ষাকেন্দ্র স্বাপন, (২) প্রত্যেক জেলায় 
শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষার জন্য অন্ততঃ একটি ভুনিয়র শিক্ষাকেন্্ 
স্থাপন । 


এই সব দাবি অত্যন্ত ভায়সঙ্গত হইলেও বতমান সরকার 
কর্তৃক গৃহীত হওয়া তো৷ দুরের কথা, বিবেচিত হইবে কিন! 
তাহাতেও আমাদের সঙ্গেহ আছে। 


ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক মূলধন 


পর্িত জব্রাহরলাল নেহরু রসভাপতিত্বে কোস্বাইয়ে জাতীয় 
পঞ্জিকল্পন1! কমিটির যে অধিবেশেন হইয়! গিয়াছে তাহাতে 
ভারতীয় শিল্পে অবাধে ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৈদেশিক মূলধন 
নিষ্বোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া! এক প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে । উহাতে বলা হইয়াছে ঘে দেশের ভবিষৎ রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বিদ্ব অপলারণের জন্ত 
ভারতবর্ষের শিল্প বিস্তারে বৈদেশিক মৃলধন নিয়োগের বিষয় 
অধিলম্ে বিবেচনা কর! আবশ্বক হইয়া] পড়িয়াছে। কমিটি 
উক্ত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে বিবেচন! করিয়া! নিয়লিখিত 
সিপ্ধান্তগুলিতে উপনীত হুইয়াছেন : 

(১) ব্রিটিশ-শাসন প্রতিঠিত হইবার পর হইতেই ভারত- 
বর্ষের কৃষি, খনি ও শিল্সে বৈদেশিক মুলধম নিয়োগ করিতে 
থাকার ফলে বিদেশীত্র! ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে অনেকখানি কর্তৃত্ব অর্জন করিয়াছে । ইছাঘারা জাতির 
উন্নতি একাধারে বিপথগামী ও ব্যাহত হইয়াছে। 

(২) ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে-সকল শিল্প 
জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশীরা যাহাতে সে সকল শিল্পের 

প্ররিচালক না হইতে পারে, সেজত এখন হইতে 









0৩) আগামী কয়েক বংসরে ভারতবর্ষের বিপুল পর্ধি- 
মাণে বূলধন আবষ্ঠক হইবে এবং এই চাহিদ পূরণের জব 
বৈদেশিক মূলধনের, আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু এই যূল- 


৩২ 

বন বারের দ্বার বা রাষ্ট্রের মারফং একমাঅ খণস্বরপই গৃহীত 
হইবে। অপরিহার্য শিল্পের জঙ্ত বিদেশ হইতে মূলধন বদি 
সংগ্রহ করিতে হয়, তবে একমাত্র এ লর্তেই তাহা করা 
যাইবে। 

(৪) ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে অ-ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির অন্ত যে বিশেষ রক্ষামূলক বিষিব্যবস্থা আছে, 
তাহা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে। 

(৫) ভারতবর্ষের যে কয়েকটি অপরিহার্য শিল্পে প্রধানত; 
বৈদেশিকঘের স্বার্থ সিদ্ধ হইতেছে, উপদুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই 
সকল শিল্পকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আমিতে হইবে। ফে 
নকল কোম্পানী এই সকল শিল্পে মূলধনরূপে লিং নিয়োগ 
করিয়াছে, সেই সকল কোম্পানীকে ইংলতে সঞ্ত ভারতবর্ষের 
প্রাপ্য &ালিং হইতে ক্ষতিপূরণ দিতে হুইবে। 


ভারতবর্ষে বু বিলাতী কোম্পানী আসিয়া কারবার ফাদিয় 
বনিয়াছে এবং ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী কারখানার 
পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে টিকিয়! থাকাই ছুফর হুইয়! উঠিয়াছে। 
ইছাদের বিরুদ্ধে দেশে বহু প্রতিবাদ হইয়াছে, কেন্জ্রীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদ্েও অনেক আন্দোলন হইয়াছে । গবর্থে্ট ইহার প্রতি- 
কার তো! করেনই নাই, অধিকত্ত ভারতশাসম আইনে অনেক- 
গলি ধার! সংযোজন করিয়া ইহাদিগের বনিয়াদ আরও পোক্ত 
করিবারই চেষ্ঠা করিয়াছেন । 


যুদ্ধের সময় ভারতবর্ধে যে-সব কলকারখানা গঠিত হইয়াছে 
তাহাদের লক্বদ্ধে পর্িকল্পন! কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন যে, সেগুলি ভাড়িয়! ন। দিয়] উহার্দিগকে দেশের শিল্পে ্লতি- 
কল্পে ব্যবহার করাই কত'ব্য। দক্ষতার সহিত যাহাতে এই 
কার্য সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্ত বিশেষজ্ঞদের লইয়া! একটি 
কমিটি গঠনের প্রস্তাবও তাহার] করিয়াছেন । কমিটি ম্প&ভাবে 
ইহা জানাইয়াছেন যে, এই সমস্ত কলকারখানা কোনক্রমেই 
অ-তারতীয় মালিকদের হাতে বা অ-ভার্তীয়দের পরি- 
চালনাধীনে দেওয়া চলিবে ন]। যুদ্ধের প্রয়োঙ্গনে যে-দব শিবির 
হাসপাতাল গুদাম প্রভৃতি নির্মিত হুইয়াছে সেগুলির কোন 
প্রয়োজন এখন আর নাই। এই লব গৃছ ভাতিয়া নাদিয়! 
জনহিতকর কার্ধে নিয়োগ করিবার জণ্ভ কমিটি দুপারিশ 
করিয়াছেন। এই বাড়ীগুলি পাইলে পরিকল্পন] কমিটির 
প্রাথমিক কার্ধে বিশেষতঃ গ্রাম্যজীবনের উন্নতি বিধানে ও 
অমেকগুলি রামের পুনর্গঠনে সাহায্য হইবে । 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশের মূল্য আছে এইজ 
যে জাগামী নির্বাচনের পর প্রদেশে প্রদ্দেশে কংগ্রেস গবন্মেন্ট 
গঠিত হইলে অনতিবিলঞ্ধে উহার অনেকগুলিই কার্ধে পরিণত 
হইতে পারিবে । অবশ্য কেন্দ্রে কংগ্রেস গবন্ধে্ট প্রতিঠিত না 
হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হইবে মা। 
ভারতীয় শিল্পের উপর বৈদেশিক গ্রতুত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে 
কংগ্রেস দৃঢসক্বয্স হইয়াছেন এবং পঙ্িত জরাহরলাল ছা 
প্রকান্তে ঘোষণা! করিয়াছেদ। | | 


সীতার পরীক্ষা 


শ্রীরবাজশেখর বসু 


বাল্গীকি-রামায়ণে মুদ্ধকাঙে আছে, রাবণবধের পর সীতার সঙ্গে 
দেখ। হ'লে রাম তাকে অদতী সন্দেহ ক'রে কটু বাক্যে 
প্রত্যাখ্যান করলেন, অবশেষে অগ্নিপরীক্ষার পর আবার তাকে 
নিলেন! উত্তবকা্ে আছে, অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে বায শীতার 
সঙ্গে সুখে কালযাঁপন করছিলেন, কিন্ত প্রজার সীতার অপবাদ 
রটাচ্ছে শুনে তাকে বনে বিসর্জন দিলেন । বার-তের বংসর 
পরে রাম অশ্বমেধযজ্ঞের সভায় কুশ-লবকে দেখে তাদের নিজের 
পুত্র বলে বুঝতে পারলেন এবং বাল্পীকিকে অনুরোধ জানালেন 
সীত| যেন যঞ্তভূমিতে এসে পকলের সমক্ষে নিজের নিষ্পাপতা! 
প্রমাণ কর্পেন। সীতা এলেন, প্রমাণও দ্বিলেন, কিদ্জু রামের 
সঙ্গে পুনমিলিত না হয়ে ভূগর্ভে তিরোহিত হেন । 
অতীত কালের অতি প্রাচীন সমাজের আদর্শ অনুসারে যে 
অ।থ্যান রচিত হয়েছে আধুনিক মানধর্ড ধিয়ে তার বিচার চলে 
নাঁ। রামের পত্বীত্যাগ ও রাজ্যরক্ষ! এবং জগ্টম এডোআার্ছের 
রাজ্যত্যাগ ও পত়ীবরণ--. এই ছুই ব্যাপারের ন্যায়-অঞ্জায় একই 
সামার্জিক অবস্থা ও ধর্মনীতি অনুসারে বিচার করলে ঠচঞ 
মূঢতা হবে। রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিয়েছেন_-পামায়ণ- 
মহাভারতের যে সমালোচনা তাহ অন্ধ কাব্য আলোচনার 
আদর্শ হইতে স্বতগ্র। রামের চিত্র টর্চ কি নীচ, লক্ষণের 
চপ্রিজ আমার ভাল লাগেকি মন্দ লাগে, এই জালে!চনাই যথেষ্ট 
নয়। শুদ্ধ হয়! শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে, সমপ্ত 
ভারতবর্ধ অনেক সহত্র বংসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রইণ 
করিয়াছে ।? 
সমন্ত ভারতবর্ধ রামচন্িআকে লোকোত্র রূপেই গ্রহণ 
করেছে তাতে দন্দেহ নেই, নতুবা রাম প্রক্জান্নুরপ্ীক ধর্মনিষ্ঠ 
নরপতি, কক্ষণাময়, পতিতপাবম প্রভৃতি আখ্যা পেতেন না, 
আদর্শ রাজ্যের নাম ক্নামরাজ্য হ'ত পা। রামায়ণের লক্ষ লক্ষ 
পাঠক ও শ্রোতা রামচরিত্রের ত্রুটি বাঁ অসংগতি গ্রাহ করে শি, 
আধ্যানকার রামের যে প্রশস্তি করেছেন তাই ভক্তিভরে মেনে 
নিয়েছে । কিন্তু বাশীকর রামায়ণ মুখ্যত কাবাগ্রন্থ, পুরাণ বা 
ভক্তিশান্ত্র নয়, সেন্বন্ত আমর! তার রসগ্রহণের সময় বিচারবুদ্ধ 
একবারে দমন করতে পারি না। আমাদের মনে এই প্রশ্ন 
ঠেলে ওঠে-__বান্মীকি রামকে দারুণ কতবব্যনিষ্ঠ রূপে দেখাতে 
চান উত্তম কথ? কিন্তু ছ-ছু বার সীতাকে নিগৃহীত করবার কি 
ঘবকার ছিল? গুধু রাবপবধের পর বা অযোধ্যায় ফিরে 
যাবার পর একবার সীতাবিসর্জন দেখালেই কি যথেষ্ট হ'ত 
না? এই আপত্তির একট] উত্তর দেওয়! যেতে পারে। বিশেষত 
পঞ্ডিতগণ বলেন, বতমান বান্দীকি-রামায়ণের সবট1 একজনের 
বা এক সময়ের রচন! নয়, কতক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া 
হয়েছে, যেমন উত্তরকাগড। যুদ্ধ কাণ্ডের শেষে রামায়ণমাহাত্মা 
আছে, তাতেই প্রমাণ হয় যে মূল এম্থ সেইখানেই লমাপ্ত। 
মহাভারতের অন্তর্গত রামোপাখ্যানে সীতার অগ্নিপন্ীীক্ষা! আছে 
কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশ নেই । অতএব বান্মীকি 
ছুব&দিঠ্রত। করেন নি, কঠোর রাজধর্মের আবর্শ দেখাবার 


ভন্ শুধু একবার সীতার অগ্রপরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। তার 
মূল কাব্য মিলনাস্ত, অযোধায় ফিরে যাবার পর রাম-সীতার 
আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল এমন কথ বাল্পীকি লেখেন নি। 
সীতার বনবাস আর পাতালপ্রবেশের জন্ঠ তিনি দায়ী নন। 
ডে, 13001771710 100) ভার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 
লিখেছেন--৮811))11 1)01100050 ৯00 110100157৬0 01) 
1111), [):010011)1% 01) 01157007100 400--300 13 (19 819 
(06811 01910811071709 17710050015 001 0010 09110 01)10,। 
বাশীকির কাল যাই হ'ক, এ কথ! নিশ্চিত যে মূল গ্রন্থে 
খিনি সাঁতার নির্বাদন প্রতি জুড়ে দিয়েছেন তিনিও অতি 
প্রাচীন এবং ঠার কবিঙও সামা নয়। তিশি মূল রামায়ণ 
11011017517 করবারই চেষ্টা করেছেন, নিগ্ধের স্বাতগ্ত্য রাখেন 
নি, ভার রচনা ধাঞ্মীকির রচশার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে 
যে লমশ্তই এখন বান্ীকির নামে চলে। এই প্রক্ষেপ কার্ধে 
যত জনেরই হাত থাকুক, শালোচনার হৃধিধার জন্ড আমরা 
যুপ্ধকাণ্ড রচয়িতাকে পুর্বকবি এবং উত্তরকাঁ-রচয়িতাকে 
'উত্তরকবি? বলখ। 
পূর্বকবি অগ্রিপরীক্ষা কারেই সীঙাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, 
কিন্তু উত্তরকবি তাকে নির্বামিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিত্ 
করেছেন। একিশ্িরত! না উৎকট আদর্শগ্রীতি? আমার 
মনে হয়, উত্তরকবির উদ্দেগ্ত মহ, তিনি আপাতনিুর উপায়ে 
হাম ও সীতার মধাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি লীতার অন্নি- 
পরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে উত্তরকবি তুষ্ট হুন নি, 
তিনি নিজ্জের আধর্শ অহনারে পুনর্বার সীতার পণীক্ষ! বিবৃত 
করেছেন। পূর্বকবির রচনা মিলনাস্ত, কিন্ত তিনি অগ্নিপরীক্ষার 
যে বিবরণ ধিয়েছেন তা আমাদের আধুনিক কচিকে পীড়িত 
করে। উত্তরকবির বিবরণ শোকাবহ, কিন্ত গীড়াকর নয়। 
তিনি পাম-সীতার মহত্ব অক্ষ রেখেই দেখাতে চেয়েছেন-_ 
“দম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপঞ্ধে কে একাস্ত নিভাঁক, 
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক, 
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভাপে মুকুটের সম, 
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মছুত্তম 1? 
সীতার অগ্রিপনীক্ষার বৃত্তান্ত বোধ হয় কাপিদাসেরও রুচি- 
কর হয় নি, তিশি রদুধংশে শুধু এক লাইনে একটু উল্লেখ করে- 
ছেন, কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিষ্চারে 
দিয়েছেন । 
ুদ্ধকাণ্ডে অগ্নিপরীক্ষার যে বিবরণ আছে তা সংক্ষেপে 
এই ।--ন্লামের আদেশে হনুমান অশোকবনে “খ্ 
রাবণবধের সংবাদ দিলেন এবং ফিরে এসে রামণে বি 
ধার জভ আমাদের এই উত্তম, যিনি আমাদের সমস্ত কর্মের 
ফলম্বরূপ, সেই শোৌকসস্তপ্তা সীতাকে তোমার এখন দেখা 
উচিত। তিনি তোমার বিজয়সংবাদ শুনে আকুলনয়নে 
বলেছেন-_-আমি ততণকে দেখতে ইচ্ছা করি।” 
এই কথ। শুনে রাম সহস! চিন্তাত্িত হলেন, ভার চক্ষু সম্বল 
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হ'ল। তিণি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিভীষণকে বললেন, “তুমি 
ীতাকে স্নান করিয়ে অঙ্গরাগ ও আতরণে ভূষিত ক'রে নিয়ে 
এল । সীতা] যেমন ছিলেন লেই অবস্থাতেই আদতে চাইলেন, 
কিন্ত বিভীষণের উপদেশে রামের ইচ্ছান্থসারে সঙ্ছিত হলেন 
এবং শিবিকারোহণে চললেন । রামের কাছে এসে বিভীষণ 
সমবেত কল লোককে সরিয়ে দেবার আজ্ঞা দ্িলেন। রাম 
রুষ্ট হয়ে বললেন, “তুমি কেন আমার মত ন| নিয়ে এই সকল 
লোককে কষ্ট দিচ্ছ ? এদের উদ্‌ৃবিগ্ন ক'রে! না, এর! আমার 
্জন। গৃহ বস্ত্র প্রাচীর বা লোকাপসারণ নারীদের আবরণ 
নয়, এ সকল রাঁ্বকীয় আড়ঙ্বরমাত্র, চরিত্রই নারীর আবরণ । 
সীতা বিপদৃগ্রস্ত ও কণ্ঠে পতিত, এখন ভার দর্শনে দোষ হবে 
মা। তিনি শিবিক থেকে নেমে পদত্রক্ষে আহ্থন, এই সকল 
বমধাদী বানর ভল্ুকাদি আমার সমীপে তাকে দেখুক 1" 
রামের কথায় বিভীষণ লক্ষণ সুতীব ও হন্থমান চিন্তা্িত 
ও বাধিত হলেন। অর্থাৎ তার] বুঝলেন যে রামের অভিপ্রায় 
তাল নয়। লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হয়ে সীতা রামের 
সম্মুথে এসে বিশ্ময়ে হর্ষে ও স্নেহে পতিমুখ নিরীক্ষণ করলেন । 
তখন রাম মনোগত ভাব ব্যস্ত ক'রে বললেন, “আমি শত্রু জয় 
ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুয দ্বারা যা করা যায় তা 
করেছি। আমার ক্রোব ও শক্রক্ৃত অপমান দুর হয়েছে, 
প্রতিজ্ঞ পালিত হয়েছে । তুমি রাক্ষদ কতৃকি অপহত হয়ে- 
ছিলে, সেই দৈব্ৃত দোষ আমি ক্ষালন করেছি।' 
সীতা স্ব্ীর ভা বিশ্কারিত ও অশ্রুপুর্ণ নয়নে চাইতে শাগ- 
লেন। হদয়প্রিয়াকে দেখে রামের হাদয় লোকনিন্দার ভয়ে 
ধিধা হ'ল। তিনি সকলের সমক্ষে সীতাকে বললেন, 
বিদ্দিতন্চান্ত ভপ্রং তে যোহয়ং রণপরিশ্রমঃ | 
সতী; শুহাদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময় কৃত: | 
ক্ষত] তু ময়! ব্গুমপবাদ্দং ৮৯ সবতঃ 
প্রখ্যাতন্যাত্মবংশন্ত স্তঙ্গং চ পরিমার্জতা ॥ 
প্রাপ্তচারিআসন্দেহ! মম প্রতিমুখে স্থিত । 
দীপে! নেআাতুরস্তেব প্রতিকূলাপি মে দৃঢ়া ॥... 
রাবণাঙ্কপরিক্লি্াং দৃষ্টাৎ ছুষ্টেন চক্ষুষা | 
কথং ত্বাং পুনর্লাদগ্াং কুলং ব্যপর্দিশণ মহত | 
যদর্থ, নির্জিতা মে ত্বং সোহ্য়মাসাদিতো ময়] । 
নান্তি মে তষ্যডিষঙ্গো যথে্ং গম্যতামিতি | 
তদগ ব্যাহতং ভদ্রে ময়ৈততকৃতবুর্ধন]। 
লম্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাম্থথম্‌ ॥ 
শত্রদ্ধে বাথ সুগ্রীবে র্াক্ষসে ব| বিভীষণে । 
নিবেশয় মন: পীতে যথা বা হুখমা তন; | 
ন হি ত্বাং রাবণো দুধ দিব্যরূপাং মনোরমাম্‌। 
শর যত্যচিয়ং সীতে স্বগৃে পর্যবন্ধিতাম্‌॥ 

/তোমার মঙ্গল হ'ক। তুমি জেনো, এই রণপরিশ্রম __ 
গুহদূগণের বাছবলে যা থেকে মুজ্ হয়েছি -- এ তোমার জন্ত 
করা হয় নি। নিজের চরিজরক্ষা সর্বম অপবাদ খগ্ুন, এবং 
আমার বিখ্যাত বংশের গ্রানি টুর করবার জপ্রই এই কার্ধ 
করেছি। তোমার চি আমার সঙ্গেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর 
সপ্মুখে যেমন দীপশিখা, আমায় পক্ষে তুমি সেইন্বপ ক$টকর। 
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তুমি রাবণের অঙ্কে নিগীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে ছষ্ট চক্ষে 
দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনগ্রহুণ করি তবে কি ক'রে 
নিজের মুত বংশের পরিচয় দেব? যেউদ্ছেষ্টে তোমাকে 
উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি 
আমার আসক্তি নেই, তৃমি যেখানে ইচ্ছ' যাও। আমি মতি 
গ্থির করে বলছি -_ লক্ষ্মণ, ভরত, শগ্রম্ঘ, সুগ্রীব বা রাক্ষস 
বিভীষণ, যাকে ইচ্ছা কর তার কাছে যাও, অথব] তোমার যা 
অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপ1 মনোরম, তোমাকে 
দ্বগৃছে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে মি।' 

বহু লোকের সমক্ষে এই বোমহর্যকর অশ্রুতপূর্ব কথ গুনে 
শীত! ঘোর লক্জায় যেন নিজের গাস্ে প্রবিষ্ঠ হলেন। তিনি 
অশ্রুজল মুছে গদৃগদ স্বরে বললেন, “নীচ ব্যক্ি মীচ স্্রীলোককে 
যেমন বলে তুমি আমাকে সেইরূপ বলছ কেন? যখন হু 
মানকে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলে তখন আমাকে বর্জনের কথা 
জানাও নি কেন? আমি তখনই জীবন ত্যাগ করতাম, তোমা- 
দের অনর্ক কষ্ট পেতে হ'ত না। পরাধীন বিবশ অবস্থায় 
রাবণ আমার গাহু স্পর্শ করেছিল, এই দোষ আমার ইচ্ছাকৃত 
নয় | 





মদধীনং তু যৎ তশ্মে হাদয়ং ত্বয়ি বততে । 
পরাধীনেষু গাত্রেযু কিংকরিখ্যাম্যনীশ্বদী ॥ 

সহ সংবৃঞ্ধভাবেন সংসর্গেণ চমানদ। 

যদি তেহহং ন বিজ্ঞাতা হত। তেনাশ্শি শাগ্বতম্‌ ।... 
অপদেশে! মে জনকাম্নোংপত্িরনুধাতলাং ৷ 

মম বৃত্ধং চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্থৃতম্‌॥ 

ন প্রমাণীরকতঃ পাণির্বাল্য মম নিগীড়িত;। 

মম ভক্বিশ্চ শীলং চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ ক্তম্‌॥ 

- আমান অধীন যে হদয় তা তোমারই ছিল; কিন্তু যখন 
আমি নিজের কী নই তখন পরায়ত দেহ সম্বন্ধে কি করতে 
পারি? আমাদের দীর্ঘকাল সংসর্গ হয়েছে, পরস্পরের প্রতি 
অহরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, এতেও যদ্দি তুমি আমাকে না বুঝে 
থাক তবে আমার পক্ষে তা চিরম্বত্যু। আমার জানকী নামের 
অর্থ এনয় যে জনক থেকে আমার জন্ম, বহধাতল থেকে 
আমার উপপত্তি; তুমি চিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার মং চরিতের 
সম্মান করলে না। যে প্রতিজ্ঞা ক'রে বাল্যকালে আমার 
পাণিগ্রহণ করেছিলে তা মানলে না, আমার ডপ্চি চরিত সবই 
পশ্চাতে ফেলে দিশে।' 

তার পর মীত। লক্গমণকে বললেন, তুমি চিতা প্রপ্তত কর, 
স্বামী অপ্রীত হয়ে সর্বসমক্ষে আমাকে ত্যাগ করেছেন, আমি 
অগ্রিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব ।” লক্ষণ সরোষে রামের দ্রিকে 
চাইলেন, কিন্ত তিনি বা আর কেউ কালাস্তক যমতুল্য প্লামকে 
অহ্নয় করতে সাহসী হলেন না। চিত রচিত হল। অধো- 
মুখে উপবি& রামকে প্রদক্ষিণ এবং দেবত] ও ব্রাঙ্মণকে প্রণাম 
ক'রে সীতা যুক্তকরে অগ্নিকে বললেন, “আমি যদি শুদ্চতিজ। 
পতিব্রতা হই তবে অগিদেব আমাকে রক্ষা করুন।” সীতা 
অগ্নিগ্রবেশ করলেন, সকলে আতর হাহাকার ক'রে উঠল । 
তখন দেবতারা এসে রামকে বললেন, “তম সর্বলোকের কতণ 
ও জানিগণের: শ্রেষ্ঠ হয়ে প্রাকৃত মহছুয়ের ভায়্ কেন বৈষীহীকে 


অগ্রন্থায়ণ 


দীপ পক ০ ৩ বি লস. ০৯ 


উপেক্ষা করছ? মতিমান অগ্রিদেব সীতাকে কোলে নিয়ে 
চিন্তা থেকে উঠে বললেন, “তুমি এই মিমষ্পাপা বিশ্ুদ্ধধভাবা 
মৈধিলীকে অসংকোচে গ্রহণ কর । রাম ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে 
বললেন, “সীতা রাবণগৃছে দীর্ঘকাল ছিলেন সেন এর শুদ্ধি 
আবন্ঠক, নতুবা লোকে বলবে দশরথপুত্র রাম মূর্খ ও কামুক । 
আমি জেনেছি সীত1 অনন্তহদয়া, মিজের তেজেই রক্ষিতা, রাবণ 


মনে মনেও এঁকে ধর্ষণ করতে পারে নি। নিষ্ধের কীর্তির জ্বায়" 


সীতাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি না । আপনারা সকলে 
যে িতবাক্য বললেন তা আমি অবশ্যই পালন করব । বাজ! 
দশরথ স্বর্গ থেকে মেমে এসে দীতাকে বললেন, “পুত্রী, তুমি 
রামের উপর রুষ্ট হয়ো না, তোমার হিতকামনায় এবং শুপ্ধির 
নিমিই ইনি তোমাকে ত্যাগের কথা বলেছিলেন ।? এই 
রকমে হিটমাট হয়ে যাবার পর রাম 'অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং 
জজ্জমানাং মনশ্িনীম্‌* _লজ্জমান1 মনব্ষিণী বৈদেহাকে অঙ্কে 
নিয়ে, লক্ষণ সুগ্রীবাির সঙ্গে পুপ্পকরথে উঠে অযোধ্যায় যা 
করলেন । 

এই বর্ণনায় আমরা দেখছি, রাম অহংকৃত অভদ্র বাক্যে 
সীতাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। ইক্ষাকুবংশের মর্শাদারক্ষা 
এবং নিজের অপবাদধগুনই তার লক্ষ, সীতার দশ কি হবে 
তা তিনি মোটেই ভাবলেন না। এপধস্ত সীতার কোনও 
নিদ্দ। রামের কর্ণঃগাচর হয় নি, তথাপি তিনি আগে থাকতেই 
সীতাকে ত্যাগ করিতে চান। তিনি নিজেও সন্দেহ করেন 
যে সীতার চরিজ নষ্ট হয়েছে । দীর্ঘ বিরছের অবসানে সহসা 
রামের এই বিকার হয়তো! মনোবিষ্কার সুত্রসম্মত, কিন্ত আমা 
দ্বের কাছে তা নিতান্তই অরামোচিত বোধ হয়। তার তুলনায় 
সীতা মহীয়সীন্ষপে বণিত হয়েছে, কিন্ত মনে হয় শেষকালে 
তিনিও একটু অস্বাভাবিকতা! দেখিয়েছেন । অগ্রিপরীক্ষার পর 
সীতা তার লাঞ্ছনা! ভুলে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন রামের কোলে 
বসে পুম্পকরথে অযোধ্যাযাত্রা করলেন। তার পতিভক্তি 
অপরিসীম, তার সহিযুতা আর ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে 
অনেক পাওয়। যায়। কিন্ত এতটা অপমানের পর তার মনে 
কি একটুও গ্লানি ছিল না? পূর্বকবি তার কিছুমাত্র আভাস 
দেন নি। 

এখন উত্তরকা্ড থেকে সীতার নির্যাসন আর পাতাল- 
প্রবেশের বিবরণ সংক্ষেপে তুলে দিচ্ছি । রাম সুহাদ্গণের সঙ্গে 
গ্প করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভদ্র-নামক একজনকে 
খিজ্ঞাসা করলেন, “নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা আমাদের সম্বন্ধে 
কি কথা বলে? ড্র অপ্রিয় সংবাদ চেপে রাখবার চে 
করলেন, কিন্ত অবশেষে রামের নির্বন্ধে কৃতাপ্রলি হয়ে বললেন, 
“মহারাজ, পুরবাসিগণ ' চত্বরে হটে পথে এবং বন-উপবনে এই 


জল্পনা! করে-_ রাম ছুধর্ধ রাবণকে বধ করে সীতার উদ্ধার, 


করেছেন এবং বিদ্বেষ পশ্চাতে প্নেখে তাকে পুনর্বার স্বগৃহে 
এনেছেন । সীতার প্রতি তার কি প্রবল আসঙ্ি! রাবণ 
ধাকে ক্ষোড়ে তুলে লঙ্কা মিয়ে গিয়েছিল, যিনি রাক্ষসের বশে 
ছিলেন, সেই সীতাকে স্লাম কেন ম্বণ! করেন না? যদি আমা- 
দের সেই শা হয় তবে জামাদেরও সয়ে থাকতে 
হবে, কারণ রাজা যা করেম প্রজা! তারই অন্করণ করে ।” 


সীতার পরীক্ষা 


১৩১ 


রাম কাতর হয়ে সুহদৃগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কথা কি 
সত্য? সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, 'সমস্তই 
সত্য, এতে সংশয় নেই 1, 

রাম ত্ৰার্দের বিদায় দিয়ে ভ্রাতৃগণকে ডেকে আনালেন। 
তিনি ল্জলনয়নে লীতা সংক্রান্ত অনরবের কথ। জানিয়ে বললেন, 
ক্ধিবণবধের পর আমার মনে সঙ্গেছ হয়েছিল সীতাকে পুনর্বার 
গৃহে নেওয়া উচিত কিমা । তিনি আমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত 
অগ্রিপ্রবেশ করেছিলেন। তারপর দেবত1 ও খধিগণের লমক্ষে 
অগ্রিদেব বললেন যে সীতা অপাপা। আমার অস্তরাত্বাও জানে 
যে সীতার চপ্রিত্র শ্ুদ্ধ। কিন্ত এখন এই ঘোর অপবাদ শুনে 
আমি শোকাতিদ্ঠুত হয়েছি। যত কাল কোনও লোকের 
অকীর্তি রটিত হয় তত কাল তার নরকবাস ঘটে। দীতার 
কথা দুরে থাক, অপবাদের ভয়ে আমি নিজের ক্বীবন এবং 
তোমাদের সকলকেও ত্যাগ করতে পারি । আমি শোকসাগরে 
পতিত হয়েছি, এর চেয়ে অধিক ছুঃখ আর হতে পারে ন11” 

তার পর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞায় দীতাকে বাশ্মীকির আশ্রমের 
নিকট বর্জন করলেন। সীতা বহু বিলাপ করলেন, কিন্ত 
রামকে ভত্সনা! করলেন না । বললেন, “লক্ষণ, তুমি সেই ধর্মনিষ্ঠ 
নৃপতিকে জানিও -- আমি শদ্ধচরিত্র!, তোমার প্রতি একাস্ত 
ভক্তিমতী, তাঁতুমি জান। তুমি আমার পরম গতি, তোমার 
অপবাদ যাতে না হয় তা আমার অবশ্ঠকরণীয় | অযোধ্যায় 
ফিরে গিয়ে লক্ষণ দেখলেন, রাম অশ্রঃপূর্ণনয়নে বসে আছেম। 
লক্ষণ তাকে সাগুন। দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি শোকবিহ্বল 
হম তবে যে অপবাদের ভয়ে মৈথিলীকে ত্যাগ করেছেন 
সেই অপবাদই আবার পুরমধ্যে প্রচারিত হুবে।' অর্থাৎ 
লোকে বলবে রাম কলক্ষিনী গ্রীর প্রতি এখনও অনুরক্ঞ | 

রাঁম বলেছেন, “আমার অস্তরাত্া জানে যে সীতার চরিজ্ 
শুদ্ধ । তথাপি তিনি তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজারপ্রক 
নরপতির কত'ব্যবোধে সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন । 
অগ্রিপরীক্ষার প্রসঙ্গে পুর্বকবি রামচপিত্র যে ভাবে দেখিয়েছেন 
ত1 আমাদের অগ্রীতি কর, কিন্তু উত্তরকবির বিবরণে জামাদের 
মন রামের প্রতি বিযুখ হয় না। 

সীতার নির্বাঘনের পর তার কাঞ্চনী প্রতিমা পার্খে রেখে 
রাম ধর্মকার্ধ করতে লাগলেন। কুশ-লবের জন্মকালে শক্রঘর 
ঘটনাক্রমে বাশ্টীকির আগএ্রমে উপস্থিত ছিলেন, কিন্ত তিমি 
সীতার জঞ্চে দেখা করেন নি, কারণ রামের আদেশ ছিল 
না। শত্রদ্প রামকে পুজজন্মের সংবাদ দ্বিলেন এ কথাও রামায়ণে 
নেই। বার-তের বৎসর পরে বাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, 
সশিষ্য বাল্সীকি সেখানে গেলেন | কুশ-লবের মুখে ব্রামায়ণ- 
গান শুনে এবং তাদের আক্কতি দেখে রাম স্ক 
সীতারই পুত্র। তিনি দূত পাঠিয়ে বানীকিকে 
জানালেন যে সীতা ঘদি শুদ্ধচারিধী পাপহীনা হন তবে তি 
মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মসুদ্ধি করুন, কাল প্রভাতে যজ্ঞ- 
পরিষদে সরুলের সমক্ষে সীতা শপথ করুন। বাল্পীকি উত্তর 
পাঠালেন-_তাই হবে । 

রজমী প্রভাত হ'লে রাম যজ্ঞশালায় গিয়ে বশিষ্ঠ বিশ্বীমিজ্র 
ছুর্বাস! ভরা প্রভৃতি ধষিগপকে আহ্বান করলেন। নান! 






৯৩২ 
থেশ হ'তে আগত বহু সহম্র ব্রান্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এবং 
রামের মিঅ ক্লাক্ষদ ও বানরগণ সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্ত 
কৌতুহলী হয়ে সমবেত হুলেম। 
ত্1 সমাগতং সর্বমখ্মভূতমিবাচলম্‌। 
শা মুনিবরস্ত৭ং সমীতঃ সযুপাগমৎ | 
তন্বষিং পৃঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদ্বাড যুখী। 
কতাঞ্কপিবাস্পকল। কৃত্বা! রামং মনোগতম্‌। 
তাং দৃং1 শ্রুতিমায়াসতীং ত্রচ্মাণমনূগামিনীম্‌। 
বাক্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদ মহানভূৎ 
ততো! হলহুলাখবঃ সর্বেধামেবমাবভে। 
ছঃখজন্মবিশাধ্েন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্‌॥ 

--- সমাগত সর্বজন পাষাণবং নিশ্চল হয়ে প্রতীক্ষা! করছেন 
গুনে মুনিবর বাল্মীকি সত্বর সীতাকে নিয়ে উপধিত হলেন। 
সীতা অধোবধনে কতাঞ্জলি হয়ে বাম্পাকুলনয়নে রামকে ধ্যান 
করতে করতে মহধির পশ্চাতে এলেন ব্রহ্মার অন্ুগামিনী 
বেধবিত্বার ভ্তায় বান্দীকির পশ্চাতে সীতাকে আসতে দেখে 
সভায় মহান্‌ সাধুবাদ উখিত হা'ল। অনস্তর বিশাল দুঃখের 
উদ্নয়ে সকলে শোকে আকুপিত হয়ে তুমুল কোলাহল করে 
উঠলেন । 

বান্মীকি রামকে বললেন, “এই সেই পতিএতা সীতা যাকে 
আমার আশ্রমের নিকট ত্যাগ করা হয়েছিল। এখন আভা 
কর ইনি তোমার প্রতায় উৎপাদন কদধেন। আমি পঞ্চ 
জ্ঞানেক্দ্ি় ও মন দ্বারা সীতাকে শুদ্ধাচারিণী পতিব্রত! জেনেই 
গ্রহণ করেছিপাম। লোকাপবাদে তোমার চিও কমুধিত হয়ে- 
ছিল তাই তোমার প্রিয় তমাকে শুদ্ধা জেনেও তুমি তাগ 
করেছিলে ।” . 

ঘাম ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বললেন, 

শধায়াং জগতে মধ্যে মৈথিঙ্্যাং গ্রাতিরত্ত মে ॥ 
-- "জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মথিলীর প্রতি আমার প্রাতি 
উৎপন্ন ছ'ক, অর্থাং সকলের বিশ্বাস হ'ক যে সীতা শুত্ধ- 
স্বভাবা, সকণেন্ সমতিক্রমেই আমি শীতাকে প্রীতির সহিত 
গ্রহণ করতে চাই। 

সর্বান্‌ সমাগতান্‌ দৃষ্ট1 সীতা কাষায়বাসিনী । 

অব্রবীৎজ্ঞ্রাপ্তলিবা ক্যমধোদৃষ্টিরবাউ মুখী ॥ 

যথাহং রাঘধাধক্ং মনসাপি ন চিন্তয়ে | 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দরাতুমর্থতি ॥ 

মনস1 কর্মণ বাচা যথ রামং সময়ে । 

তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দীতুমহতি ॥ 





প্রবাসী 


রর াস্পিলাইপপীসপপাসি লাশিপানি পি পক পা এপি পি, 
(কলা বি এসসি স্পা লস পপি লাস পা পসপিতা সিসি এসি সস্তা সিল টি সিপসসিপিসসতপসিপাসিলশীন। পাস পালি স্পা লাসিলানিন পাস পাতিল ৭ পা সলাখি বি পতি 
পবা সিসি 


১৩৫২ 


বাসি পাছং লি পাকা এ 


যখৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদি রামাৎ পরং ন চ। 
তথা! মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্থতি। 


-- সকলে সমাগত হয়েছেন দেখে কাষায়বসনধারিণী সীতা 
কৃতাঞ্জলি হয়ে অধোবদনে নিম্নপ্দিকে চেয়ে বললেন, “যদি আমি 
রাঘব ভিন্ন আর কাকেও মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাকি, 
যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা ক'রে থাকি, রাম ভিন্ন 
আর কাকেও জানি না--এই কথা যণ্ধ লত্য বালে থাকি, তবে 
মাধবী দেবী ( অর্থাৎ পৃথিবী ) বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় 
দিন ।? 

সহসা এক আশ্র্য দিবা সিংহাসন ভূতল থেকে উখিত 
হ'ল। ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণে সীতাকে অভিনন্দিত করলেন 
এবং তাকে ছুই বাহু ধারা ধারণ করে সিংহাসনে বসালেন । 
আকাশ থেকে পুষ্পবুষ্টি হ'ল, সীতা রলাতলে প্রবেশ করছেন 
দেখে দেবতারা ধরা ধ্ধ বলতে লাগলেন, গাবর জঙ্গম রোমাঞ্চিত 
হ'ল, কেউ ধ্যান করতে লাগল, কেউ জানশুগ্ঠ হয়ে রামসীতাকে 
দেখতে লাগল, মস্ত জগৎ যেন সম্মোহিত হাল | রাম নজ- 
মন্তকে দীনমনে বাম্পাকুলনয়নে বছুক্ষণ রোদন করলেন। তার 
পর শোকে বাকল হয়ে বললেন, “দেবী বন্ত্রধা, তুমি আমার 
শশী সীতাকে ফিরিয়ে দাও নয়তো! বিদীণ হয়ে আমাকে পথ 
দাও। তুমি সীতাকে আন, তার জা শামি উন্বন্ত হয়েছি |? 
তখন ব্রন্দা্ধি দেবগণ এসে রামকে শান্ত করলেন। 

এই বিবরণে উত্তরকধি দেখিয়েছেন, লীতার সঙ্গে পুনমিলিত 
হবার জন্ত রাম অত্যান্ত ব্যগ্র, তিনি কেবল যজ্ঞসভায় সমবেত 
জনগণের সন্মতি চান। স্বামীর অপযশ নিবারণের জন্ত সীতা 
তার নির্বাসন মেনে নিয়েছিলেন, কোনও কটু কথ! বলেন নি। 
বছ বশর পরে ঘামের অনুরোধে তিনি যজ্ঞসভায় সকঙের 
সমক্ষে শপথও করলেন । কিন্তু এখাপে তিনি স্বাতত্্া আর 
আত্মস'মান বিসর্জন দিলেন নণ, একান্ত পতিতব্রতা হয়েও পুন- 
মিলন কামনা করলেন না! হয়তো তার অন্তরে গুঢ় অভিমান 


ছিঙ্গ, অযোধ্যার যে প্রজাবর্গ তার দুঃখের মূল তাদের রাক্জ- 


মহিষী হতেও তার ঘুণ! ছিল। হয়তে! তিনি ভেবেছিলেন __ 
আমি নিজের অপবাদ খণ্ডন ক'রে স্বামীর যশ গ্লানিমুক্ত করছি, 
তার বংশধর ছুই পুত্রকে কিশোর বয়স পর্যন্ত পালন করে তাঁকে 
ধিয়ে যাচ্ছি, ভার্ধার কাছে যা প্রাপা তা তিনি পেয়েছেন, 
আর আমার থাকবার প্রয়োজন কি? উত্তরকবি এসব কিছুই 
বলেন নি, তথাপি আমরা এই সর্ধংসহ1! ধরধীতনয়ার মনোতাব 
কল্পনা করতে পারি। 





ফাহস 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


খাওয়াটা টেবিলের উপরেই চলে | এসব কোন়্ার্টারে এটো- 
কাটা! লয়! বিচার বিবেচনার বালাই কম। ঠাকুর সময়মত 
রান] করিয়া দেয়। লম্বা মত একটা টেবিল--চওড়া বারা- 
নায় পাতা আছে, তার চার ধারে খানকতক চেয়া সাজান 
আছে, সময়মত যে যখন বসিয়া হুকুষ করে-_ঠাকুর ভাতের 
থালা সেই টেবিলে সাজাইয়া দেয়। খাওয়া শেষ হইলে চাকর 
থালা উঠাইয়! টেবিলে শুকনা ভ্ভাতাটা বুলাইয়া লয় । গোবর 
বা জলের কোন হাঙ্গামা নাই। টেবিলের মাঝখানে একটি 
ফুলদানি আছে? নানাজাতীয় রডীন এবং সুগন্ধ ফুল মাঝে 
মাঝে সেটার শোভাবর্ধন করে । টেবিলে কখনও ফরসা চাদর 
বিছাম হয়--কথনও খালি টেবিলেই খাওয়া! চলে । নাতি- 
অভিজাত বলিয়া__চাদরের বা ফুলদানির সন্জ-বৈলক্ষণ্য, কিংবা 
প্লেট-ডিদ্-চামচ ইত্যাদির বিশৃগলা লইয়! অভিযোগ উঠে না। 
একসম্তে শুকনা জায়গায় এই ভাবে মেরুদণ্ড সোজ1 করিয়া 
বপিয়া খাওয়াটাও বেশ রুচিবর্ধক। 

সুযি্জার পিতা খুতখুঁতে বরণের লোক । সর্বক্ষণ খাওয়ার 
বিষক্ন সতর্কতা অবলম্বন কপ্রিয়াই আছেন। ফত ক্যালোরি 
খাদো কি পরিমাণ ফ্যাট, ষ্টার্চ, ডিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদি 
থাকা দ্রকার--সেদিকে তার দৃটি প্রথর। নিজের ধাওয়া 
এবং অস্তের খাঁওয়া--সব বিষয়েই তার নির্দেশ মানিয়া চলিতে 
হয়। 

ওহে-_ডালট| ফেল নাঁঁ_-আঞজকালকার দিনে প্রোটিন 
বলতে আর কোন খাদ্যে নেই বললেই চলে । আলু আমাদের 
চলে না-বয়স বেড়েছে ত, তোমর1 কিছু বেশি খেতে পার। 
পালং শাকট। রোজ চালিয়ে ঘেও-_ 

সুমি বলিল, অহ্ুপমবাবুকিছুই খেলেন নাত] আর 
একটু মাংস দিই-__ 

না,-না, অনুপম আপত্তি করিল । 

স্থমিআার পিত| বলিলেন, থাক মিত্রা, সব চেয়ে বড় কথা 
হ'ল রুচি। জে যদি না থাকে ত-- 

ন' বাবা, রুচির কথা নয়--উনমি সবেতেই অমন আপতি 
করেন। কোন দিন কিছু চেয়ে খেতে তো! দেখলাম ন1। 

অনুপম হাসিল, মে অবসর পাই ন1 যে। 

ম! বাবা, খাওয়া নিয়ে চক্ষুলজ্জাটা ভাল নয়। 

সুমি! বলিল, এক বার্টি মাংস তুলে রেখেছি, পানু বাবুদের 
দিয়ে আনব? 

জ্কুফিত করিয়া সমীর বলিল, একদিন মাংস খাওয়ালে 
তাদের কি উপকারটি হবে | 

তাহার পিতা কহিলেন, উপকার নয়-_কিন্তু“ দিনিস না 
ফেলে কাউকে দেয়া ত খাত্রাপ নয়। যদি 'আমি অপচো 
জাঁলবাসি না। | 
. সমীর, বলিল, পরকে দেয়! আর ডাঃবিনে ফেলা এক নয় 
কিছ গৃহের পক্ষে ছুই ত ক্ষতি | 


তাহার পিতা মাথা নাড়িয়! অল্প হু লিল তো়ী তা, 
ঠিক নয়। যাতে লোকের প্রাণ বাচে-- ৯ | 

প্রাণ যদি বাঁচতে! তো এমনিতে এত পোক মরতে 
না__বাবা। রোক্ষ ভাষ্টবিনে ত কমঞ্জিনিস পড়ছে না। 

ওই খাওয়া | কত রকম রোগের জার্ম_-না, মা, ওতে 
মান্য বাচে না। ওকি হাত গুটিয়ে উঠলে যে ! একটু থামিয়া 
বলিলেন, ও£_ সিনেমায় যাবে ? দেখ এ সম্বন্ধে আমার একট! 
অভভুত ধারণা আছে-_ 

সুমিন্তা! গল্পে কান ন' দিয়! এক বাটি মাংস হাতে বারান্দার 
অন্য প্রান্তে যাইতেষ্ই একটি বারে! বছরের মেয়ে কোথা হইতে 
সেখানে আসিয়া হাজির হইল । দ্ারিডোর ছাপ মেয়েটির 
বেশবাসে--তার মুখে চোখে । তাহার কাপড় জামা তত 
মল! নহে--চুল রুক্ষ নহে, কিংবা অনাহারজনিত মুখের ভাবও 
ক্ুধাণীর্ণ নহে ৷ তথাপি চোখের দুটি ও চলনে যে লালসা ও 
সঙ্কোচ তাহ।ই দ্রারিদ্রাকে অবারিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। 
মাংসের বাটি হাতে পাইবামাত্র চোখ ছুটি তাহার আনন্দে 
স্বলিয়া উঠিল । 

সবট। যেন তুমি থেও ন! 

মেয়েটি ঘাড় ফিরাইয়া রী খেতে দিলে ত। ওরা সবাই 
মিলে যা কাড়াকাড়ি লাগায়--আমি হয়ত এক টুকরোও পাব 
না । | 

তাহ'লে একটা ডিসে কারে খানিকটা আলাদা! করে 
দই__ এখান থেকে খেয়ে যাও । 

মেয়েটি ভোজন-টেবিলে উপবিঞ্ অন্ুপমদ্ধের পানে চাহিয়া 
সসঞ্কোচে কহিল, না । তার পর দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়' 
গেল। 

মেয়েটি কে ? 

অনুপমের প্রশ্নে সমীর বলিল, এই বাড়ির ছোট্টমত একট 
পোরশন আছে- তারই ভাড়াটে । বাবা চাকরি করে, 
সামান্ত মাইনে, অনেকগুলি পোষ্য । মাংস বড় একটা 
ভোটে ন! বলে---হুমিত্া আমাদের.-দয়ার অনুশীলন করে 
বর্তে যান। 

কথাটা শ্রমিহার কানে গেল । ঘাড় ফিরাইয়! দে কহিল, 
দ্রাদা__সব বিষয় নিয়ে তোমার ঠাউ! মানায় না। 

সুমিত্রার পিতা কছিলেন, তা দয়াধর্দ মেয়েদের ভাল-__ 
ওতে বিদ্রপের কিছু নেই। 

তিনি উঠিয় গেলে সমীর চুপি চুপি বলি... ০ 
সত্যিকারের বর্ঘ__তখন ভাল হর ত। কিন্ত ১ দিদি 
দেওয়ার দাবিতে খানিকটা ওপরে উঠলেই তো মুশকিল 

কেওপরে ওঠে? 

দয়াই উঠুক আর মনই উঠুক। ' 

দয়া | অনুপম বিশ্মিত কর প্র্থ করিল । 

ওঠে মা? ভাবে শর! আর বান্পে জমা-যে জিনিস 
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সে তমাঠিতে মামতেই চায় না। মাটির সঙ্ষে তার সম্পর্ক 
কম। 

নামে বইকি-_যেধ থেকেই ত বধণ হয়। 

তরু মেঘ উচুদত থাকে | সেজ্ানে পৃথিবীকে ধন্জ করে 

দেওয়াই তার বর্ম] 

তাতে পূর্ধথবীর উপকার হয় কিনা? 

মীর হাশিল। মেঘ আর পৃথিবীর সঙ্গে যে সম্পর্ক-_ 
মানুষের সঙ্গে মানুষের গক তা নয়। এখানে শুধু উপকার 
করবার তাবটি থাকলেই ঠিকমত উপকার করা দায় না। ধন্ত 
হওয়ার মনোভাব ন] এল-_ 

সমীর, তুমি কি খার্ল মার্কল বেশি পড়? 

একবার মাত্র পড়েছি-__-তাও সবটা ভাল লাগে নি। 

ভাল লাগে নি, না বুঝতে পাপ নি? 

একই কথা । সব জমিতেই সব গাছ কিছু লাগে ন1। 
ওর গোড়ার কথাটি বেশ-_কিস্ত মাঝের কথাগুলো! বড় গেল- 
মেলে । 

কেশ ? 

সে অনেক কথ]। ছিংসাকে বাদ দিয়ে মার্কসের নীতি 
গ্রহ্ধ কৰা বুব শঙ্ত নয় কি! 

ছিংপার কথাটা কি হ'ল? 

সমীর হাসিয়া] বলিল, মান্নুষের মন ত| 

সঞিআা টেবিলের সামনে আসিয়া বলিল, তোমরা কি উঠবে 
না-_দাদ।। সিনেমা 

হাঁ--সিনেমাট1 ভুলব কেন] মার্কস নেহাতই অবাস্তর 
এসে পড়লেন কিম । 

মাকস! 

উঠছি রে উঠছি । নতুন করে তর্কে শান দেবার ইচ্ছে 
আমার নেই। সমীর কক্ষান্তরে অনৃষ্য হইল | 

আপনি ইজি চেয়াপটায় একটু গড়িয়ে নিন--আমি 
শাড়ীটা বদলে আসি। 

এই নিয়ে তিনবার । ওঘর হইতে লমীরের কণম্বর শোনা 
গেল। ্ 
ৃ বেশ । মেয়েছেলে--ডোকৃলার মত পথে বার হতে 

পারে না__সে জ্ঞানটুকুও তোমার নেই | 

লে কথ! অনুপম অস্বীকার করে না। এ জ্বিনিস মেয়েদের 


মিজন্ব বলিলেই হয়। প্রসাধনে যে আর্ট তাহার চমকারিত্ব 
উহারাই প্রকাশ করিতে পারেন । 
সমীর তর্ক করে। তাহলে প্রাণ-জগতের ধারা হতো 


য় খ। কতো পেখম--সিংহীর কেশর-_-হস্তিনীর 
টি আী-পাখীদের পালকের বণ বৈচিজ্য | 
িঁফ বলতে চাও-_মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্ধয কম 
ঘলেই প্রসাধমে অনুরাগ বেশি ? 

সমীর উচ্চরবে হাশিয়া উঠে। প্রকৃতি যা চোখে আড়ল 
দিয়ে দেখিয়ে দেয়-_মাহ্ষ কুতর্কে তা অস্বীকার করে। সেক্স 
আযাপীল জিনিযটক্নকে আর্টের পর্যায়ে ফেল ক্ষতি নেই__ 
ওকে সর্ধন্থ করে! না--দোছাই। | 
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কিন্তু তর্ক সুমিত সনমুখে হুয় নাই। সমীরের তাহাতে 
আপতি ছিল না-__শুধু স্ুমিআ| অসহিষু হইয়া কক্ষান্রে চলিয়। 
গিয়াছিল। 


কথাটা সমীরের হয়ত মিথ্যা নহে-ওধু কথা বলার ভঙ্গিট। 
ওর তেমন হ্ঠু নহে । যে বিষয়বন্ত আজকালকার ছবিতে-_ 
যে ফ্যাপানের শাড়ী__ছুল--অঙ্গসজ্জার চমকারিত্ব রূপালী 
পর্দায় চোখ ধাধাইয়। দ্রিতেছে__তাছা* হয়তে! প্রেক্ষা গুহেও 
প্রতিফলিত । ছবি অনুকরণ করিতেছে প্রেক্ষাগৃছকে, কি প্রেক্ষা- 
গৃহ ছবিকে অনুকরণ করিতেছে_-সে প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই। 
সে প্রশ্ন সমীর কোন দিন করে নাই-_অন্ুপমণ্ড না! হয়ত 
দর্শকদের কেহই নয়। জোয়ার-স্কীত জঙ্গের স্রোত তীব্র 
হইলে ধ্বনিট! তুচ্ছ হইয়া যায়। তবু চোখ আর কান কখনও 
কখুনও একসঙ্রে কাজ করে--মন অন্তরালে লুকাইয়! থাকে । 

ছবিটা নাকি ভাল। সুমিত মন্তব্য করিল । 

সমীর বলিল, পুর্বরাগের দ্বৈত গান, সিড়ি, চায়ের ম্জলিশ, 
কানের ছুল, সুট আর শাড়ীর বাহার, ডুয়িং-রুম আর মোটর 
থাকঞেই বচি | এর চেয়ে ডাল বাংল! ছবি আর কি হতে 
পারে। 

দাদা এটা তোমার বৈঠকখান। ময় । 

সমীর বলিল, সেইজন্তই তো চুপি চুপি বলছি। 

অন্পম বাবু_আপনি এই শিটটায় সরে বন্থুল তো। 

ভাবছিস-_জোরে বলতে ভয় পাব] সমীর হাসিল। 

না, লোককে চটিয়েই তোমার আনন্দ । 

অন্থুপম এ পাশে সপ্িয়া বসিল। উপক্রমণিকায় একটা 
যুদ্ধের টুকরা! ছবি দেখানো হইল । যুদ্ধ প্রচেষ্টার কতক লি 
দৃশ্-_বাজে হাসি-মস্করার চেয়ে ভাল। ডিজশীর মিকি মাউস 
আজকাল পর্দায় পণিবেশিত হয় না_কাটুরনের ভীাড়ামিও 
নয়। যদিও সমীরের মতে কাটুন বলিতে সব ছবিতেই হাক্ষা 
ভাড়ামির রস নাই। যুদ্ধ প্রমোদ-হ্ছচিতেও খানিকটী! গান্ডীধ্য 
আনিয়া দিয়াছে । 

অন্ুপমের মতে--একটীা দেখিবার সময়ে আর একটার 
অভাব তেমন তীব্র বোধ হয় না। যেট। দেখা গেল--সেইটির 
রস লইয়াই বন্তর বিচার--অগ্থটিকে এক্ষেত্রে টানিয়া তুলনা 
কর অবান্তর । 

সুমিত্রা বলে, ছবি দেখতে বসে ওসব কথা ভাববই বা 
কিকরে। যা চলছে তাই তো সব চেয়ে ভাল। দাদা অত্যন্ত 
সিনিক-_ওর কথা ছেড়ে দিন। 

অনুপম হাসিয়া বলে, ছেড়েই দিলাম_-কেন না--ওর 
কথার যুল্য থাকলে উনি সেই সিড়ি, শাড়ী, হুল আর মোটর 
দেখতে আসবেন কেন । | 

তুমিও ভুল করলে অনুপম । দেখতে আসাটার সঙ্গে 
তুলনাটার অসঙ্গতি কোথায় « কোথায় আমাদের তথাকবিত 
গতি বা জীবন-_সেও তো কম কৌতূহলের বিষয় নয়। 

দে তো ছু' চারখানা বই দেখলেই বুঝতে পান্র। | 

পারি। আরও দেখতে ইচ্ছা করে যে। বই ফেব, 


অগ্রহায়ণ 


কা. ৮০ পেত রা সি পাস সা সী ছি 


তার কঠিন সমালোচন! পড়ি, ভাবি পরবর্তী ছবিতে ৫ সে সদোষ 
আর থাকবে না। 

কতকটা কেটে যায় তো। 

কই আরযায়। যাতে নাকি পয়সা আসে তা অপরি- 
ত্যাজ্য। 

এইবার আসল ছবি আরম্ভ হবে । 

হোক- চোখ বুজেও আমি তার রস উপভোগ করতে 
পারব। 

কেন, বৈঠকখানায় বসেও তো! পারতেন । 
চাপা কণ্ঠে কে জবাব দিল। 

কে? তিন জনেই কৌতুহলী দৃষ্টিতে পরম্পরের পানে 
চাছিল। 

আমি--পাশে নয়--পেছনে | 

সুমি মুখ ফিল্পাইয়। কহিল, গীতা । 

নমস্কার অনুপমবাবু। 


প শটশিস বিসিবি বিলীন 


ওপাশ হইতে 


নমন্কার। কৈ--তখন বললেন ন! তো 
না, হঠাৎ খেয়াল হলো । বাবা বললেন, দেখে আসি চ। 
কোথায় তিনি? 


লেখক মামুষ--খাতিরই আলাদা । ওপরে নিয়ে গেল। 

আপনি কেন গেলেন না? 

আপনাদের দেখতে পেলুম যে। 

চুপ--ছবি আরস্ত হয়েছে। 

মতা ঠিক অনুপমের পিছনেই বসিয়াছি্ল। ওর উঃ 
নিশ্বাস কাধে আপিয়! লাগিতেছে। সেই স্ব অথচ মিষ্ট 
সৌরভ হয়ত ওরই প্রসাধনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। 
পরায় প্রতিফলিত যেটুকু আলোয় ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে__সে 
আলোর কাছে পাশের মানুষের মুখচোখ অন্পষ্ট ঠেকিবার 
কথা নয়। উপভোগের ওজ্জল্যে খুশীতে ছুঃখে-মোট কথা 
ভাবাবধেগে সর্ধবক্ষণই মানুষ ভাসিতেছে। দুর্টিতে তার সেই 
মনোসংলঘতার ছট]; 

প্রেক্ষাগুছের বাহিরে কোন জগৎ আছে কি? আকাশ 
আর মাটি, বর্ধা--কিংবা! তাপ, কোন খতুর অস্তিত্ব? ছায়া- 
লোকে যে কাছিনী ভরত ঘটনাবিষ্তারে অগ্রসর হইতেছে-_- 
তাহারই মোহে--আচ্ছম্ন জনতা । চক্ষু ও কর্ণের সঙ্গে মনও 
সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 

ভাল লাগছে? অগ্ুপয়ের কাধের কাছে হাত রাখিয় 
গীতা প্রশ্ন করিল। 

আপনার ? 

মন্দকি। আমাদের নতুন সমান্জের আশা-আকাক্ষার 
সন্ধান খানিকটা পাওয়া যায়। 

সব্ট। নয় কেন? 

সবটা] তে শেষের কথ।। সে জামি ভালবাসি না। 

অন্গপমের কিন্তু ভালই লাগিতেছে। সমীরের তীব্র মন্তব্য 
সত্বেও ভাল লাগিতেছে। ছবির আনন্দ__ছবির বিলাস সে 
কি বাস্তব হইতে পৃর্থক নহে? ছবির যে ছুঃখসে মনে ঠাই 
পাইলেই তো মুশকিল। ছবির সমাজবাদ-ঘ্ে'ষা বিলিবী-সংলাপ 
বেশনকণরোচক | কর্ণরোচক বলিয়াই করতালির দ্বারা সন্ধা্ধিত 


কানুজ 


৮ পি পাশার শিশতপাসিপা পিসিবি লস সপন এ 
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৭ পরী লাম্পিলস্সিপী সি তান প্লিস পি সি সসলাস্সিপক্সি লস্ট সিসি 0৭ জানিস 


হুয়। ধনীদের শ্লেষ করিয়া! যে বাক্যবাপ__তা বনী দরিদ্র সমান 
ভাগেই উপভোগ করে। ধনীর! তরলহান্তে সেই সংলাপকে 
সম্বর্ধন। মেয়--গরীবর। হয়ত অক্ষম ঈর্ধার সামানুতম প্রতিশোধ- 
গ্রছণ-আনদ্দে মাতে | মোট কথ! ক্ষণিক বিশস্বৃতির মুহূর্ডে-_ 
ছবিকে কোন শ্রেণীই আসল বলিয়! মনে করে না হয়ত। ছবির 
অরণ্য যেমন. একটুও ভয়ের উদ্রেক করে না-__বরং পথত্রাস্ত 
কোন নায়ক নায়িকার হুঃখের চেয়ে বন-সৌন্দর্য্যে মনকে বেশি 
করিয়! মগ্র করে। ব্যাদদিতবদন সিংহ, ব্যাদ্র ব! উদ্ভতশৃ্ 
মহিষের রোষদৃপ্ত ভক্লিতে আনন্দ তার উপচাইয়া পড়ে। 
যত ছূর্গম ভয়াল ভীষণ দৃশ্তই হউক মন আনন্দে ছুটিয়! চলে 
সেই দৃঙ্যের সঙ্গে সঙ্গে । তেমনই ছবির ছঃখ বা সমল্যার 
গভীর কপ মনকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণকালীন উপভোগ-মুহুর্ে 
ফুটিয়া উঠে__এবং মনেই মিলাইয়া যায় । রাত্রির স্বপ্ন দিনের 
আলোয় জীয়াইয়া রাখ! কঠিন- ছবির জ্গংও তেমনই 
বাহিরের জগতে স্থান গ্রহণ করিতে পারে না! । 

কিগ্ত প্রেক্ষাগৃহে ছবির সঙ্গে যে স্বপ্নবীঞজ মনে উপ্ত হয় 
বাহিরের জগতে তত শীপ্ব তা বিলীন হয় না। অবসর-মুহুর্থে 
তাকে লালন কর! ও কুন্মমিত করাই মনের ধর্ম । 

ইস্‌-_বইয়ের টিটমেন্টটা কি চমৎকার । গীতা অসথপমের 
কাধে ঈষৎ চাপ দিয় মন্তব্য করিল। 

ভালই লাগছে । 

কেন গান-_ঘটন]-স্প্টির কৌশল? ডায়ালগ? প্রত্যেক 
বারেই কাবে হ্ষং ঠেল! পিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে-_ প্রত্যেক 
বারেই অনুপম সংক্ষিপ্ত বাব দিতেছে । ছবি ভাল লাগিতেছে 
বলিয়া ওর এই প্রশ্নলিতে মনোনিবেশ করা কঠিন। কিন্তু 
ছু'বার দেখা ছবি সম্বন্ধে গীত! ততট! মোহগ্রন্ত নয় । কাহিনী 
সেজানে। সমালোচনার ভঙ্ষিতে__সে নিজে যে রম উপভোগ 
করিতে চায় অন্তকেও মগ্ন করিতে চায় সেই আনন্দে । ক্রমে 
ওর প্রশ্নে ওম্পর্শে ছবি ছাড়িয়া জন্ুপমও আলোচনায় মগ্ন 
হইল। মায়ামঞ্চে যে প্রিনিস এত সুন্দর ফুটিতেছে__জীবন- 
মালঞ্চেও তা অনায়াসে ফুটিতে পারে । ওর শোভ1 আছে-_ 
গন্ধ মাই, এর গন্ধের মধ্য দ্রিয়াই দৌন্দধ্য কায়ালাত 
করিতেছে । 

আন্তকাল ইণ্টারভ্যালে আসল ছবি খগ্ডিত হদু না। কিন্তু 
অন্ুপমের মনে হইল আগেকার প্রথাটাই ছিল ভাল। ছবির 
খানিকটা লইয়া! আলোচনার স্বযোগ পাওয়া যাইত এবং অল্প 
পরিচয়ের রঙটাও সেই অবকাশে গাঢ় হইত। 

স্রমিত্রা বলিল, ছবি আপনার ভাল লাগছে না বুঝি? 

ভালই লাগছে তো। 

কই-_ছবি আব কতটুকু দেখলেন ! 

লান্িত অন্পম মুখ ফিরাইল। ১৩4: 

গীতা বলিল, ছবি দেখার চেয়ে আলোচনায় আন চলল 

তাই নাকি! মুমিআর হাসিমাখ! প্রশ্নে অস্পম মাথা 
নামাইল | | 

তারপর ছবি শেষ না হওয়া পর্য্যত্ত সে পরদার দ্রিকেই 
চাহিয়া! রহিল । ৰ 

সকলের বুখেই পরিতৃত্তির আভাস । বিটা ভাল ভাবেই 





১৩৬ 


সবাক বসা সিসি সিনা ক করিস, ক সীতা সিলিকা স্পা 


চক | কিন্তু এ এ ॥ আলোচন কতক্ষণ চলিবে ?  ছবি- 
খরের লনটুকু পার হওয়1 পর্ধাস্ত আক্তন্ন ডাঁবট! থাকে । এক- 
টান! বদায় দেহের ক্লান্তি, পর্দায় প্রতিহত আলোয় দৃষ্টির ক্লান্তি 
- রস-কৌতুকেভরা গল্পের বিষয়বন্ততে মনের ক্লান্তি__সব 
মিলাইয়াই এই আচ্ছন্ন ভাবটা । তারপর ট্রামে বাসে 
অথবা! পদচারপায় ছবির ডালমন্দ ও অভিনেতৃষ্বন্দের কল+- 
কৃুশলত] লইয়া! আলোচন1--এবং সে আলোচন বাড়ির বেঠক- 
খান! বা অন্তঃপুর পর্যন্ত টানিয়া লওয়! বড় জোর ঘণ্টাখানেকের 
মামলা! । তারপর গুল আহার নিদ্রা আর কান্দে চাপে ছবির 
ডাল ভাঙা কথা-_বড় বড় সমন্ত1-_ভয়ঙ্গর ভয়ঙ্কর দৃষ্ঠ -_সমস্তই 
কোণায় তলাইয়! যায় । অর্থহীন হবি মনোহীন স্মৃতির কুয়াশায় 
অস্পষ্ট ছু চক্রবালরেখায় একটু মাত লাগিয়া থকে । হয়ত 
নবতগ্ন ফ্যাসানের তাগিদে-_-হয়ত বাসন-প্রমত্ত চঞ্চল রক্ত- 
কণিকায় তার রেশটুকু লাগিয়া থাকে । তার পর-- 

অন্ুপমের হাতথানি নরম মুঠায় চাপিয়া গীত বলিল, কাল 
আসবেন ত 9 

কাল? 

না হয় আঞ্জ সগ্্যেবেলা। 
শেষ হ'লে 

অনুপম সহসণ উৎফুল্া হইয়া কহিল, আসব। 

হাতখানায় অপি দোলা দিয়া গীতা মাথ! নাড়িল। 

সুমি] গীতার পানে চাহিয়া কহিল, সাহিতা-সঙায় যাবে 


আপনাদের সাহিত্য-সভ] 


না? র 

নাত ছবিটা এত ভাল লেগেছে যে তেব কচকচি 
সহ্য হবেনা । 

তাই শাকি 1] আমরা কিন্তু আসব-__সডা-ফেরত | চা 

তৈরি থাকে যেন। 

আমান সৌগাগ্য;। খানিক অগ্রসর হহয়া গীতা 
ফিরিয়া আপিল! কহিল, আমি সাহিত্া-সভায় গেলে তোমরা 
খুশী হও? ্‌ 

নিশ্চয়ই | কি বলেন অনুপমবাবু? 


অগ্ঃমনগ্ক অনুপম মাথ! নাড়িয়। সে কথা স্বীকার করিতেই 
স্ুমিজা হাসিয়া উঠিল । 
হাসছেন যে। 
ডাবছি-- ওখান থেকে এসে গীত কি চায়ের মন্ধালশ 
বসাতে চাইবে । 
গীতা কহিল, মিনার্ভা গ্রীল রয়েছে কি জন্ত | আর সাহিত্য- 
সভা! সপ্রস রাখবার ব্যবস্থাও রীতিমত আছে। 
শ্বস্ত হলাম। 
পথ চলিতে চলিতে বলিল, জশ্বত্ত হওয়ার কথা নয় কি? 
পি রিসিজমনক্কে বলিল, সমীর কোথায় গেল? 
দিলেন না--রেখ। বোস বোধ করি পাকড়াও করেছেন । 
তিনিকে? 
এম্পায়ারে ও'র নাচ দেখেন নি? উদ্দয়শক্করের সাকরেনী 
করেছিলেন ছিনকতকক। ওর নাচে দক্ষিণী মুদ্রার প্রভাব বড় 
বেশি । 
ভাল লাগে না বুঝি? 





পরসী 


ভি ডিএ োসিওলাল 


১৩৫২ 


০২ ৮২৯০০ এছ িপিত তত সপ এসিপাসি পাস্পাসিএাসিভাসটিতািল পাপন সপাস্টিপাসপিশসিলিলাি সিপিএ লাসটি পিস অপি 


ওর সঙ্গে গুজরাট বা | মণিপু্ী নৃত্যের চালট! মেশালে 
বেশ মোলায়েম হ'ত । কিন্ধু এও ভাল। 

আচ্ছা নাচের দেহভঙ্গির মধ্যেই ত মমের কথাটি ফুটিয়ে 
তোলার অবকাশ আছে। 

নাচের মধ্যে আছে একটি কাহিনী । নৃতাছনে সেটির 
রূপ দেয়! প্রয়োজন । তাই বলে জিমঞ্াসিয়ামকে নৃত্য 
বলব না । বাইরের চাঞ্চল্য অন্তরের প্রশান্তির সঙ্গে মিশে 
চোখের দৃষ্টিতে--আঙ,লের মুগ্রায়_করের লীলায়িত ভাঙ্গতে 
ব1 পায়ের ছন্দে সে শুর ফুটিয়ে তো।লে_-. 

উঠ মাগে1--, 

অস্পম সুমি্ার হাত ধরিয়! এধারে আনিল । 


সুমিঞা কাতর কে কহিল, আহা | বড্ড লেগেছে 
মেয়েটিক, ওকে কিছু দিয়ে আমি । ফিরিয়া আপিয়া কহিল, 
একটা ছ'আনি ছাড়! আর কিছুই ছিল না। আচ্ছা বলতে 


পারেন কত দিনে রেজকি-সমস্তা ঘুচবে ? 

বল। কঠিন। 

কিন্তু মেয়েটার বঙ্ত লেগেছে, খাপি কাদছে। হু'আনিট। 
তুলে নিলে বটে--মুখে কিছু বললে নাঁ। কিছুদূর আসিয়া 
কহিল, হাই হালের চাপটা বড বেশি । পা কেটে যায়-- 
নয়? 

ন! থেতলে যায় হয়ত । 

তাই-বা কম কণ্ঠকি। আহা! একটু থামিয়া ব্গিল, 
এমন পথ-ঘা? শহরের যে, জুতো পায়ে নািয়ে চলার ছো 
কি] 

আপনার দোষ কি। বেরিয়েছেন চোখ-ধাধানো আলোর 
পাজধ থেকে, আর ময়লা কাপড় পরে ওরাও শুষে থাকে 
এমন -- | 

সুমিত্রা বলিল, ফোষ আমারই । অতঃপর সে নীরবে পথ 
চলিতে লাগিল । হয়ত বা! আম্ম-অন্ুশোচনায় নীরবেই দ্ধ 
হইতে পাগিল। 

অগ্পম কহিল, চণুন রেস্তরয় বসে চ1থেয়ে নেওয়া যাক । 

তাল লাগছে না। 

শা, ন', চলুন। পাশের ছোট্র সুদজ্ছিত একটা রেস্তরা য় 
গিয়া বসিল। বহ সুধেশ নরনানী নাতিপ্রশত্ত কক্ষটিতে ভিড় 
জমাইয়াছে। আলাপের ম্বছ গুপ্ধন, পুষ্পসারসৌরভমাখা 
হাওয়া, রসনালোলুপকারী আহার্যের গন্ধ-_-সবটাতেই মনকে 
উৎফুপ্ল করে। ছোট টেবিল ধিরিয়! পরদার ব্যবস্থ। আছে, 
_নিজ্জন আলাপের জন্ত কাঠের পার্টিশন দেওয়া কামরাও 
আছে। 

আঃ--আপনি তারি ছুষ্ু। 

না, শা, পাঞ্চ করা ভ্িনিসকে অত তয় কিসের | মাইন্ড 
ডোব্ধে এক সিপ-_ 

কাচের গ্রাসে ঠুমঠুন করিয়া আওয়াজ 9 হাদির 
আওয়াজে তা মিশিয়া! ঘায়। 

অমিতার বড় অহঙ্কার-_আই মীন গরব। 

; ওর! আযারিষ্টোক্র্যাট বলে রীতিমত প্রাউড | 


খ্বকবে মা, মিস্‌ তরফদার-_থাঁকবে না। ও সব্কিবড়াই 





, তগ্রহায়ণ ফানুস ১৩৭ 
ভিক্টোরিয়ান যুগের ওল্ড ফসিলর। মিয়ে - মাথা বিলট! মিটাইয়! হুঞ্জনে পথে নামিয়া আসিল, আজকালকার 
ঘামাক গে। গ্রীলগুলোয় এইসব সন্ত! জালোচনা জমে ভাল । 


কিন্ত সব যুগেই ত প্লুটোক্রাদের অয়-জয়কার। 
তারাই চালায়/রা্--তারাই বাধায় যুদ্ব-__তারাই ৃষ্টি করে 
জন্মভূমির গৌরব। 


আমরা তাতে আর ভুলব না। এই যুদ্ধ আমাদের 
অনেক শিক্ষা দিচ্ছে, আর তুল হয়ত আমর! করব ন1। 

বিচার ত তুল করবার পরেই আরস্ত হয়। ভূষ্গটা যে 
ভূল এ বোধ জন্মানো! কঠিন। 

আঃ-_পাঞ্ট ভাল হয়নি বুঝি? 


চমতকার । মাচের আসরে র্েবাকে দেখেছিলেন কোন 
দিন? মার্ডেলাস | 


চলুন উঠি। কালচার-মাথান ইতর রসিকতা] আমি সহ 
করতে পারি না। 


ছি 


অন্ুপম অধ্বত্তি বোধ করিতেছিল। শুষ্ধকঠে কহিল, 
রেস্তর 1 আমিও পছন্দ করি নাঁ_কিন্ধু চা পান করবার-_- 
আমার সন্দেহ হয় ওতে মি্জের কতটুকু লাভ। 
হ্ুমিদ্রার সাময়িক উত্তেজনার হেতু অনুপম বুঝিল না। 
প্রমোদশালায় ওর এই ভাবের বিতৃষফ্াবোধ সে ইতিপূর্বে 
দেখে নাই। এওকি লুমিত্রার একটা পোজ ? কিজ্জানি সে 
মনে মনে স্ুমিত্রার প্রতি বিশেষ গ্রীতি বোধ, করিল ন1। 
ডাঃ চৌধুরীর বাড়ি একটু দরকার আছে। যদি কিছু মনে 
না করেন-__ 
বেশ ত-_বেশ ত--আমিও হাজরা রোডে অনিলদের বাড়ি 
থেকে একটু ঘুরে আসি। 
আসবেন তে]? 


নিশ্চয়ই । ক্রমশঃ 





ট্রেণের সাথী, রায় বাহাছর 
| বিশ্বনাথ কাপুর 
লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে নিলেন 
সার] সকাল হুপুর | । 


ঠালিন ফেস্টান 
| . গৌঁফ জোড়াটি তাজার, 
আর চুলের লে ফি বাহার! 


বি. এ. পাস শীলা রায় 

মাষ্টারী করে সে! 
দা্জ-গোজ নাই তার - 
বড় লাদাসিধে সে । 


ধ 


মেয়েদের পড়ানে। 
হয়েছে বাতিক আর, 
ট্রেশিং পরীক্ষার্টা 
| . গ্কেঘে সে যে এইবার | ! 


মার্কগেয় পুরাণে সঙ্গীতের কথা 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


ব্যাস যিমি জাঠার পুরাণ ক্লচনা করেছেন(১) তিন সঙ্গীত 
সন্বদ্ধেও অনেক কথ বলেছেন । বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের 
আলোচন] করেছেন তিনি মার্কগেয়, বৃহদ্ধন্ম। বায়ু ও বিষুঃ- 
বর্োত্বর পুরাণে । এদের কেতর মার্কগেয়ে আছে সামা 


ইঙ্ষিত, বিষুণধর্পোভরের ১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়ে আর বায়ু 


পুরাণের ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায়ে ও বৃহঙ্ধর্দে ১৪শ অধ্যায়ে 
আছে এঞ্টু বিশেষ রকমের আলোচনা । কিন্তু এছাড়া 
অপরাপর পুরাণেও সঙ্গীতের সামান্ধ সামান্ক আলোচনা করা 
হয়েছে । মহাভারতে ও হুরিবংশেও সঙ্গীতের কথ! আছে, 
আর রামায়ণে আছে কম। 
বেদব্যাস যে জঙ্গীতাচার্য্যদের ডেতরও একজন একথা 
সঙ্গীতশান্ত্রকাররা আবার উল্লেখ করেছেন । যেমন দেখ] যায়, 
ভাবপ্রকাশকার সারদাতনয় বলেছেন £ 
“অন্যাঞ্ধমেকং ভরতঃ দ্বাবঙ্কাবিতি কোহুলঃ। 
ব্যাসাঞ্নেয়গুরবঃ প্রাহুরত্কজয়ং যথ1 ॥” 


সঙ্গীতরত্বাকরে শাঙ্গদেব ও সঙ্গীতদর্পণে দামোদরও ব্যাসের 
মাম উল্লেখ করেছেন ।(২) 

ব্যাস-প্রনীত পুরাণগুলিতে (৩) লঙ্গীত সপ্ধন্ধে যে জালোচনা 
কৰ। হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য এই বে, তাদের ভেতর বিশেষ কারে 
মার্কগেয়) বৃহত্ধর্ম, বায়ু ও িষুধর্শোতরে “গাঙ্ধারএ[ম”- এর 
উল্লেখ ছ্আাছে (0৪) 

নারদীশিক্ষা ও সঙ্গীতমকরন্দের মত বায়ুপুরাণে আবার 
অলফ্কারাদির কথাও বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত 
কিন্ত গান্ধারগ্রামের কথা উল্লেখমাত্রও করেন নি। তিনি 
₹' গ্রামের কথাই মাত্র বলেছেন, যেমন £ ““দ্বৌ গ্রামৌ ষড়জো 
মধ্যঘশ্চেতি 1”(৫) তি তবুও দ্বেবলোকের কথা উল্লেখ 
করেছেন। ভরতের পরবর্ভাঁ গ্রস্থকারদের তো কথাই নাই, 
তারা গাঙ্জারগ্রামের কথায় একেবারেই চুপ। কেউ কেউ 
আবার পৃথিবীর সমাজে একে 01)301019 ব'লে স্বর্গলোকের কথা! 


(১) ব্যাদ ধিনি চার বেদের বিভাগ করেছেন তিনিই ঘে 
পুরাণগুলির রচয়িতা এসন্বদ্ধে পণ্ডিতদের ভেতর যথে& মতভেদ 
আছে। বেদ ও পুরাণের ব্যবধানে ভাষা ও ছন্দের পরিবর্তন 
যথেষ্ট ঘটেছে। এঁতিহাপিকদের সন্দেহ এজন এখনও ঠিক 
সমানভাবেই রয়েছে । 

(২) এ & একই প্রশ্ন। বেদবিভাগকত্তা বেদব্যাসই যে 

এ মোদরের উল্লিখিত সঙ্গীতশান্তের রচয়িতা ব্যাস 
ৰঁ শা এখনো হয় নি। 
৩ শাঙ্রদেব ও দারদাতনয় এর] ব্যাসের সঙ্গীতগ্রস্থের 
জস্িত্বের কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন_-তা তিনি যে 
ব্যাসই ছোন। 

(8) মঞ্াভারত ও হরিবংশেও কিন্তু গান্ধারএরামের কথা 
উদ্নেখ আছে। সে সম্বন্ধে আমরা বারাস্তরে আলোচনা করব। 

(৫) নাট্যশা ( কাপী' স" ) ২৮1২২ ত্র“ 








উল্লেখ করেছেন__যদিও শ্বর্গলোকের অবস্থিতি এখনও ঠিক ঠিক 
ভাবে নির্ধারিত হয়নি । এদিক দিয়ে পুরাণকারের উল্লেখ স্পঞ&। 
তিনি গন্ধব্বদের বিশেষ ক'রে হাহা, ভ্ছু, তুমুরু ও নারদ 
প্রভৃতিকে “ষড় জমধ্যম গান্কারগ্রামণ্ডয়বিশারদাঃ” বলেছেন। 
গন্ধের বাড়া ছিল নাকি গান্ধার দেশে (কান্দাহার) আর 
গান্ধারগ্রথমের আদি প্রচলনও ছিল ওখানেই । কাঙ্জেই ফড়জ ও 
মধ্যম ছাড়াও গান্ধারগ্রম যে গন্ধব্বদের প্রিয় ছিল এক! 
অন্থমান করা অবগ্ঠই যেতে পারে । পর্বস্তাঁ সংস্কত সাহিত্য 
ও তার টাকাকারদেরও অনেকে দেখেছ এরকম কথাই বলে 
গেছেন । 

পুরাণগুণির ভেতর শুধু সঙ্গীতের কেন, অনেক কিছু 
জিনিষের মালমশলাই প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু সত্য কথা 
বলতে কি, পুরাণ (11 ও (0))১01১৮-এই অজুহাত দেখিয়ে 
&ঁতিহাপসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এদের আলোচনা থেকে আমরা এক 
রকম সরেই দাড়িয়েছি। বৈদিক সভ্যতা ও ইতিহাসের 
অনেক কথাই বোধ হয় যোগস্জ্ের আকারে এগুলতে পাওয়া 
যেতে পারে। যাথোক মার্কগেয় পুরাণে সঙ্গীত সম্বন্ধে যতটুকু 
আছে তার আলোচনাই আমন! এ প্রবন্ধে করব। 

মার্কগেয়ে যে সঙ্গীতের উল্লেখ আছে তা হ'ল নাগরাজ 
অশ্বতর, তার ভাই কল ও দেবী সরহ্বভীর(৬) উপাখ্যানকে 
অধলন্বন ক'রে । এই অশ্বতর ও কম্বলের নাম সঙ্গীতগ্রস্থে ও 
মহাভারতেও উল্লেখ আছে। শাঙ্দেব তার সঙ্দীতরত্রাকরে 
(১২১০-১২৪৭ আঃ) “অখতুরগুথ।” (১1১৬) ব'লে উল্লেখ 
করেছেন। দামোদধরের সঙ্গীতদর্পণেও তাই । মহাভাঃতের 
আদিপর্ধে (৩৫ অণ ১০ শ্লোক) বলা হয়েছে £ ““কম্বলাশ্বতরো 
চাপি নাগঃ কালীয় কম্তথ। |” রত্বাকরে শাঙ্গদেব আবার নাট্া- 
শান্তকার ভারতের ছাড়াও ভিন্ন একটি মত উল্লেখ করবার 
সময়ে কম্বল ও অশবতরের নামোল্লেখ করেছেন, যেমন £ এতদর- 
প্নিগাস্বাহুঃ কম্বলাশ্ব তরাদয়; | অনধ্ধিশ্রতিকে রাগভাষাঙ্দাবপি 
8 (1) এ থেকে বোঝা. যায় যে, কম্ষল ও অশ্বতর 


(৬) দেবী সরধতীর কথ প্রবধ্ধাস্তরে আলোচনা করবার 
আমাদের ইচ্ছা রইল। মকরন্দকার ও শাঙ্রদেব যদিও উল্লেখ 
করেছেন £ “সামগীতিরতো ত্রহ্ম। বীণাসক্তা সরন্বতী।” তবু, 
বিকাশবাদী এঁতিহাশিকরা কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ছাড়বেন 
ন1! যে, কেমন কর সেই বৈদিক যজ্ঞের “সোম'-_-ওম্‌। 
ইড়।, স্বাহা, স্বধ|, গায়ত্রী, বাক্‌ প্রত্ৃতির ক্রমসোপান দিয়ে উত্তীর্ণ 
হয়ে একেবারে “বীণাপুস্তকধারিণী' দেবী সরন্বতীতে পরিণত 
হলেন। এর ইতিহাস অবশ্য চমকপ্রদই বটে। খগ্ধেদে যদিও 
সরত্ব তীকে জায়গায় জায়গায় নদী বলেই উল্লেখ কর! হয়েছে 
এবং পাশ্চাভ্য পঞতর্দের বেশার ভাগই সে কথায় সায় দিয়ে 
গেছেন তাহলেও একথা বল! অসঙ্গত হবে না যে, 
সরস্বতী দেবীর বিকাশের শেষ পরিণতি কিন্তু অন্ততঃ নদী নয়, 
চি দৃঠভঙ্গীতে রূপ তার ভিন্ন। | 

» সঙ্গীতরত্বাকর ১৭1২২ 


জগ্রনথায়ণ 


ছুজনেরই সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ অবশ্যই ছিল, তা! 
নাহলে শাঙ্গদেব কখনো “তম্মতম্” অর্থাৎ “ভরতাদীনাং 
সম্মতংশ ব'লেও কম্বল ও অশ্বতরের মত নজির হিসাবে উল্লেখ 
করতে পারতেন না। তারপর একথাও সত্য যে, কোহল ও 
দ্রতিলেয় নাম এবং নারদ ও তুম্ুরুর মাম যেমন এক সঙ্গেই প্রায় 
দেখা যায়, অশ্বতর ও কম্বলের নামও তেমন বৃদ্ধ সঙ্গীতাচাধ্য' 
হিসাবে একসঙ্ষেই অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়ে থাকে 


মার্কগেয় পুরাণের উপাখ্যানটি হ'ল £ নাগরাঁজ অশ্বতর কঠোর 
তপন্তা ক'রে দেবী সরস্বতীকে সন্ত করেছিলেন। দেবীও তুষ্ঠা 
হয়ে অশ্বতরকে বর দিতে চাইপেন এই ব'লে £-এবং 
সততা তদা দেবী বিষ্ণোন্জিহবা সরম্বতী।” সরস্বতীর স্বন্ধপ 
পুরাণকার বিষ্ণুর জিহবারূপিণী ব'লে উল্লেখ করেছেন । এখানে 
বৈদিক সস্কতির সঙ্গে পুরাণকারের বর্তমানের যোগন্থজ রাখবার 
আকৃতিকে মোটেই অশ্বীকার করা যায় ন।(৮) 


ার্কণে পু 


তাসটি শোপিস সি ৭০০ 


দেবী সরস্বতী বললেন £ 


“বরং তে কম্বলভ্রাতঃ প্রযচ্ছাম্যুরগাধিপ | 
তছুচ্যতাৎ প্রদাস্তামি ঘং তে মনলি বর্তৃতে ॥” 


ছে নাগরাজ অশ্বতর, আমি তোমায় বর দেব। তোমার 
অডিরুচি অনুসারে যে বর প্রার্থনা করবে আমি তোমায় সে বরই 
দান করব। অশ্বতর দেবীর কথ! শুনে উত্তর করলেন 


“সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্বং কথ্চলমেব যে। 
সমন্তন্বরসন্বন্বমুভয়োঃ সম্প্রযস্থ চ॥(৯) 
হে দেবি, প্রথমে ভাই কম্বলকে আমার জহায়রূপে নিয়ো- 
জিত কঞ্ন, তারপর আমাদের ছু'জনকেই সমস্ত স্বরজ্ঞান দাম 
করবেন । 


দেবী লরম্বতী নাগরাজের কথা শুনে বললেন-__তথাত্ত, তাই 
হবে। তারপর অশৃতর ও ক্ধলকে তিশি বর দিলেম এই 
বলে, 


.. শসপ্তত্বরাঃ গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসন্তম | 
স্িতকানি স সপ্তৈব তাবতীশ্বাপি(১০) মৃচ্ছনাঃ ॥ 
তালাশৈকোনপঞ্চাশং(১১) তথ! গ্রামত্রয়ঙচ যং। 
এতৎ সব্বং ভবান্‌ গাতা(১২) কম্বলম্চ তথানঘ ॥(১৩) 


৯সপাপীপিসীপসপাশ 


(৮) বিষণ হলেন বৈদিক আদিত্য । পরে যজ্ঞের অধ্রিক্পপে 
তিনি আবিভূত হলেন নাম ও রূপের সামান্ পরিবর্তন নিয়ে । 
দেবী সরপ্বতী যজ্ছের অগ্নশিখারই যে প্রতিযৃত্তি এ নিয়েও 
ভবিষ্যতে আলোচন| করবার আমাদের ইচ্ছা! রইল । 

(৯) এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সরস্বতী স্বরশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীতে পরিণত হয়েছেন । অবশ্য স্বর, গীত বা গান্ধর্বগানের 
সঙ্গে দেবী সরন্বতীকে কেন দংমুক্ত কর! ছ'ল ব্রাহ্মগঞ্রন্থে তার 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে । শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.২.৪.২-৭ দ্রষটব্য। 
(১০) পাঠতেদ-_“তাবত্যম্চাপি ।” 

(১১) এ --তানাশ্চেকোনপঞ্চাশৎ । 
৫) এ --বেতা .. 
(১০) এ পকিদ্বলশ্চৈব তেছ্মপ্ভ 1" 


গে লর্গীতের কথা 


তত ১৮ এনীস্পিলান্দিল সির পি পাসিলাসিপিপলাস্পিরাসিশািশাস্টিপা তি পাস্পিশসপ ৯৩৩ ফিরা সী সী সিস্টিপাস্র 


১৩৯ 


জ্ঞান্তসে মত্প্রসাদেন তুজগেন্্রাপরং তথা। 

চতুব্বিধং পদং(১৪) তালং(১৫) জিপ্রকারং লয়ভ্রয়ম্‌ ॥ 

যতিভয়ং(১৬) তথা তোগ্তং(১৭) ময় দত্তং চতুব্বিধং | 

০ রা ক গা 
তস্তান্তর্গতমায়তং শ্বরব্যঞ্চমসশ্মিতৎ 10১৮) 
তদদাশেষং ময়া দত্তং ভবত; কম্ুলন্ত চ ॥” 
ছে নাগশ্রেঠ, তোমরা উভয়েই সাত স্বর, সাত খ্রামরাগ(১৯), 

পাত রকমের গীতি(২০), সাত মৃঙ্ছন(২১), একোনপঞ্চাশ 
তান, তিনগ্রাম--এ সমন্ত আয় করতে পারবে। চার 
রকমের পদ, তিন তাল, তিন লয়, তিন যতি ও বার শ্রেণীর 
তোদ্য তোমাদের দিলাম । আমার প্রসাদে এ সকল ও এদের 








(১৪) এ --পরং।” 

(১৫) এ --কালৎ।' 

(১৬) এ __গীতজয়ং |? 

(১৭) এ --কালৎ।' 

(১৮) এ&ঁ --স্বিরব্যঞ্জনয়োশ্চ যৎ।? 


এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার যে, দেবী শ্বর ও ব্যপ্তন 
বিভাগ, গ্রামরাগ, মুচ্ছন, তিনগ্রাম, ইত্যাদি সব কথাই বললেন, 
কিন্ত বৈদিক উদ্াত্তাদি স্বরত্রয় বা তার পরেরও প্রথমাদি সপ্ত 
স্বরের কথা কিছু উল্লেখ করেন নি। পৌরাশিক যুগে বৈষ্দিক 
স্বর যে লোপ পেয়েছিল এট তারই ইচ্নিত মাত । অথচ বেদের 
সোমহরণের প্রসঙ্কে এটাই প্রকাশ পায় যে, দেবী সব্স্বতী 
গন্ধর্বদের দেবলোকের স্বরসামগ্রীই দ্রান করেছিলেন, অথচ 
গন্ধর্ধদের তথা মন্ুষ্যুসমাজ থেকে বৈদিকরীতি কিভাবে পৃ্ত 
হয়ে গেল একথাই বিশেষ ক'রে ভাববার বিষয় । 

(১৯) খ্রামরাগ পাচ রকমের একথা সঙ্গীতরত্রাকর প্রভৃতি 
গ্রন্থে উল্লেখ কর! হয়েছে £ পঞ্চধা গ্রামরাগাঃ স্যুঃ |” 

(২০) 'তয়ঃ পঞ্চ শুদ্ধাদ্য। ভিন্ন গৌড়ী চ বেসরা। সাধার- 
ধীতি*্ ৷ রত্বাকর গীতি পাচ রকমের বলেছেন, যেমন- শুদ্ধ, 
ভিন্না, গৌড়ী, বেসর! ও সাধারণ । ব্বহদ্দেপীকার মতক্ষ কিন্তু 
বলেছেন £ “সপ্ত বীতির্মনোহরাঃ। ব্ৃহদ্ধেপীকারের মতে সাত 
রকমের মতি হ'ল__শুগ্ধ', ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগগীতি, সাধারণ, 
ভাষা ও বিভাষা || প্রাচীন সঙ্গীতাচার্ধ্য যাট্টিক আবার তা 
খ্বীকার করেন ন1। হুর্গাশক্তির মতে-_গীতয়ঃ পঞ্চ, ঘেমন-__ 
দ্ধ, ভিন্না, বেসরা, গোঁড়া ও সাধারিতা। না্যশাস্্কার তয্রত 
ও দত্তিল কিন্ত বলেছেন গীতি চার রকমেরই, যেমন-__মাগধী, 
অধ্নাগধী, সন্তাবিত1 ও পৃথুলা । এগুলি সম্পূর্ণ গানের রীতিই 
বলা যায়। যাট্টিকের মতে “তিত্ন্ত ঈীতয়ঃ,-__ভাষ', বিভাষা 
ও অদ্তরভাধিকা। প্রাচীন সঙ্গীতাচা্য শাঞ্ছলের মতে ঈতি 
মাত্র একটি এবং তা ভাষাঙ্গতি । এরকম মত-ম সর আর 
অন্ত নাই। [১ দিক 
(২১) “খাম তেদে মৃচ্ছনা ভিন্ন ভিন্ন। নারদীশিক্ষা ও 
সঙ্গীতমকরন্দে ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার__এ তিন গ্রামেই সাতটি 
ক'রে মৃচ্ছনার কথ। বলা আছে । ত্বিল ও ভরত মাত্র ষড়জ 
ও মধ্যম গ্রামের মূঙ্ছনার কথা বলেছেন, গাঙ্ধারগ্রামের মূঙ্ছমার 
কোন উদ্লেখই কহেন মি। সঙ্গীতমকরন্দে মুঙ্ছমার় দাষ 
১1৫৭-৫৯ গ্র্ঠব্য |. | ৮ নিত 





[১৪০ 


শিপশিরপা এ জী লা পাশাপাশি পাপা পিএ ইলা শপ এ পি ০০৪ এল এ এট ০ শা 


অন্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জনযুক্ত আর যা-কিছু আছে তাও তোমরা 


ছজনে জাতে পারবে | 
দান করলাম। 

এ প্রসঙ্চ্ছলে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসমীচীন 
হবে না যে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির ভেতর কোথাও 
“সঙ্গীত' শবটি কিন্ত পাওয়] যায় মা। সর্ধাত্রই বলা হয়েছে 
গীত? তি? বা 'গান্ধব্ব | ভরতের নাট্যশান্ত্রে বা দত্তিলেও 
তাই। কিন্তু তাহলেও নাট্যশান্ত্রের ভেতরই এর বীজ মিছিত 
আছে এট] বেশ বোঝা ঘায়। কেননা ভরত যখন বলেছেন £ 
“এবং গানং চ. মার্টাং চ বাস্ভং চ বিবিধ শ্রয়ম্‌,”(২২) বা 
গান্ধর্বের পরিচয় দিতে গিয়ে যখন তিনি উল্লেখ করেছেন £ 
“গাঞ্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং শ্বরতালপদা শ্রয়ম্‌,”(২৩) তখন পর- 
বস্তা সময়ের নৃতা, গীত ও বাছের সমন্বয় “সঙ্গীত'-এর রূপ যে 
ক্রমশই ঘশীতৃত হয়ে উঠছিল একথা বুঝতে আর বিলঘ্ হয় 
মা। 

এখানে *তন্ত্রীলয়সমন্বিতৌ”--তন্ত্রী শব্দের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। তা ছাড়া মার্কগেয় পুরাণের ১০৬-তম অব্যায়ে সঙ্গীত 
সম্বন্ধে আরো কিছু বলা হয়েছে । যেমন, 

“ততো! হাছাহুহুশ্চৈব নারদস্তমুরু স্তথা |(২৪) 

উপগায়িতুমারন্ধ! গান্ধর্বকুশল রবিম্‌ ॥ 

যড়জমধ্যমগান্ধা রগ্রামন্ত্রযবিশারদাঃ | 

সৃচ্ছনাভিশ্চ তালৈম্চ সপ্রয়োগৈঃ সুখ প্রদম্‌ ॥ 

বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্ধন্থ তিলোতম]। 

মেনক] সহজন্ভ! চ রম্তাশ্চাম্পরসাং বরা? ॥ 


জমি তোমাকে ও কম্বলকে সমত্তই 


2 


(২২) নাট্যশান্ত্র ২৮৭ 

(২৩) নাট্যশান্ত্র ২৮।৮ 

এছাড়া নাট্যশান্ত্রে ২৭ অধ্যায়ের ৬৮, ৮০ 
শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য । 

(২৪) মহাভারতের আদিপর্ষ্ব (৬৫ শ্লোক ) আছে ঘে, 
কষ্ঠপের জভভতমা স্ত্রী কপিলা থেকে অতিবাহু, হাহা, ভু, 
তুত্বুর-_ এরা! সব জন্মগ্রহণ করেছিলেন । খুবিঠিরের রাজ্য 


৯১ ৯৮ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


পি পাপাািপতপিিপীশপিন্পীশিলা শাসন তলাতপাপীি। পল পা বিপাশা পি ক" পপ টি ০ 
পাশ 


নূহ তামীশে লিখ্যমানে বিভাবলৌ। 
হাবভাববিলাপাঢযান্‌ কুর্বাস্তোহভিনয়ান্‌ বহুম্‌। 
প্রাবান্তস্ত ততস্তত্ বেণুবীণাদিদর্দারা ।(২৫) 
পণবাঃ পুফষরাশ্চৈব ম্বদঙ্গাঃ পটহানকাঃ। 
দ্বেবহুন্দুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশোইথ সহশ্রশঃ ॥ 
গায়তিশ্ৈব গন্ধবৈনৃত্যান্িশ্পারোগণৈঃ | 
তুর্য্যবাদিত্রঘো ৈম্চ সর্ব্বং কোলাহুলীকৃতম্‌ ॥” 
মার্কগেয় মুনির এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, হাহা, হুছ, 
তুর ও নারদ-__এঁরা গন্ধর্বছিলেন। মহাভারতের উল্লেখও 
তাই। তবে নারদ অধিকাংশ স্থলেই মুনি বা খধি বলেই 
অভিহিত হয়েছেন । এখানে ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার-_-এ তিন 
গ্রামের ম্প উল্লেখও আছে। মুঙ্ছনা ও তালের কথা ২৩শ 
অধায়েই বলা হয়েছে । তা ছাড়া পুরাণের যুগে যে নৃত্য ও 
বিভিন্ন রকমের তার ও তাতের বাণ প্রচঙ্িত ছিল এ কথারও 
প্রমাণ পাওয়া যায় | কেনন', বিশ্বাচী, দ্বতাচী, উর্বশী, তিলোত্তমা, 
মেনকা, সহঙ্বন্তা ও রম্ভা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা অপ্পরার] হাব ও ভাব 
সহকারে অভিনয় সন্বন্কেও বিশেষ কুশল ছিল-_-“কুর্বস্ত্যোহ- 
ভিনয়ান্‌ বহুন।” নাটোর ন্ূপ তখন সুুপরিষ্ক টই ছিল। 
মহাভারতে বল! হয়েছে তিলোত্তমা সকলে কশ্ঠাপ ও তার স্ত্রী 
কপিলার কন্চী এবং এদ্রের সেখানে নাম কর! হয়েছে__অলনুষা, 
মিশ্রকেশী, বিছ্যৎপর্ণ' তিলোত্তমা, অরুণ, ব্রক্ষিতা, রম্তা, মনো- 
রমা, কেশিনী, সুবাহু, নুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই তের 
জনের(২৬)। কৃর্মপুরাণে আছে যে, তিলোত্তমা! এর! 
নৃত্যগীত দিয়ে স্থষ্যের অর্চনা করত । যাহোক, পুরাণের যুগেও 
যে নৃত্য, গীত ও অনিনয়ের কোন অভাব ছিল না এটাই 
হাল পুরাণকারের বোঝাবার উদ্দেষ্ট । বেণু। বীণা, দর্ঘ র, 
পণর, পুক্কর, মুধঙ্গ, পটহ1] ও দেবহুষ্ৃভি প্রভৃতি বাণের 
প্রচলনও তখন বিশেষভাবেই ছিল। 

(২৫) পাঠভেদ-_“দর্দ রাঃ 1, 

(২৬) রামায়ণের অযোব্যাকা্ডে (৪৫-৪৭) দেখা যায়, 
মুনি ভরদ্বাজের ইঙ্গিতে অলমুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্রার] 


যজ্ঞে তুঘ্ুঞ্রকে আবার গঞ্ধরবরাজ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে । নৃত্য কর্ছেন। ১৭ প্লোকে, বিশ্বাী এদের নামও কর! 
রামায়ণও ( অযোধ্যাকাণ্ড ৪৬ শ্লোক) দ্রষ্টব্য। হয়েছে। | 
নস 


আদিগ্রন্থ 


অধ্যাপক শ্ত্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছিব, ব। 'আদিএস্' শিখ সম্প্রদায়ের হুপরিচিত ধর্দগ্রস্থ। 
১৬০৪ গ্ীষ্টাবে শিখ জন্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জুন এই মহা গরস্থ 
স্ষলন করেম। বাংল! ভাষায় গ্রন্থসাহেবের অনুবাদ নাই, 
তাই বাঙালী এই ম্থাগ্রন্থে সঞ্চিত মধুর ভঞ্জিরস পানে বিষূখ । 
ইংরেজীতে গ্রম্সাঞেবের ছুইটি অনুবাদ আছে। ১৮৭৭ ত্রীষ্ঠাবে 
মিউমিক বিশ্ববিভালয়ের প্রাচ্যভাষাসমূহের অধ্যাপক ডক্টর আর্নে$ 
ট্রাম্প তারত-সচিবের পৃঠঠপোষকতায় আদিগ্রন্থের ইংরেজী অন্থ-. 


বাদ প্রকাশ করেন | তিনি ১৮৬৯ শ্রীষ্ঠান্ধে এরই ছুরূহ কার্য্যভার 
গ্রহণ করিয়া ১৮৭০ গ্রীষ্টান্ধে লাহোরে আগমন করেন এবং 
কয়েকজন শিখ গ্রন্থীর সহায়তা গ্রহণ করেন । জনুবাদ-কার্ধ্য 
এবং ভূমিকা-রচনায় এই জার্মান পণ্ডিত অসামাভ পাঞ্ডিত্যে্ 
৮ হুয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিমি আদিগ্রস্থের যথার্থ মর 

করিতে পারেন নাই। তিনি ভূমিকায় বঙ্ছিয়াছেদ 
যে গ্রস্থখ।, 


অগ্রহায়ণ আদিরন্থ ১৪১.. 


সমিতি তল সি এস সপ্ত ৯৩ সস সত পোিস্স্িি সস এপ সলাত রাস আর ৯ 








শরস্সিাি। 
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এই মন্তব্য হইতে ম্পঠই প্রমাণিত হয় যে তিনি শিখদের ধর্ম. কয়েকটি পংক্তি ইছাতে সংযোদ্ধিত হইয়াছিল । ইহা প্রক্কত- 


তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন মাই । মেকলিফ সত্যই পক্ষে রাগ আসা' এবং 'রাগ গুরী? হইতে স্ষলন মাজ। 
বলিয়াছেন যে ট্রাম্প ন্থযোগ পাইলেই শিখগুরুগণের এবং শিখ ৃ আদিগ্রস্থের তৃতীয় অংশ “সো পুরথ'। ইহা! “রাগ আসা 
র্সর নিন্দা কৰিয়াছেন। প্রক্কতপক্ষে ধর্মৃতত্ব অপেক্ষা ভাষা- হইতে সঙ্ভলিত। 


তত্ববের প্রতিই ট্রাম্পের বেশী আকর্ষণ ছিল। তিনি নিজেই আদিগ্রন্থের চতুর্থ অংশ “সোহিলা”। ইহা! “রাগ গউডী?, 
বলিয়াছেন যে, “রাগ আসা” এবং “রাগ ধনাসরী' হইতে সঙ্কলিত । ইহা! রাজিতে 


তত ও নানক 
£11)6 01191 10000708060 01 009 91107 01810001185 10 শয়নের পূর্বে উপাসনায় ব্যবহৃত হয়। ইহা গুরু না 
(179 110831500 1100, ॥এ 19017) 000 ঢা০9লত্যাড 91010 [707091 কর্তৃক ব্রচিত; কিন্তু গুরু রামদাস, , গুরু অজ্জুন এবং সম্ভবতঃ 


01919013.2 গরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত কয়েকটি পংঞ্জি ইহাতে 
ট্রাম্পের গ্রন্থ প্রকাশের বহুদিন পরে, ১৯০৯ প্ষ্টাব্ে ম্যাক্স সংযঘোষ্জিত হইয়াছিল । 
জার্থার মেকলিফ প্রণীত '11।0 01100) 11111101) নামক ছয়থগ্ে আদিগ্রশ্থের পঞ্চম.অংশ একভ্রিশটি নত দিরী, রাগ 


বিভক্ত বিরাট্‌ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মেকলিফ শিখগুরুগণের মাঝ, রাগ গউড়ী, রাগ আসা, রাগ গুজরী, রাগ দেবগন্ধারী, রাগ 
জীবনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আদিগ্স্থ-ও বিহাগ্রা, রাগ বঢ়ংশু, রাগ সোরধি, রাগ পরী রাগ জৈতসিরী, 
শিখবর্শ সংক্রান্ত অঙ্তাঞ্ কোন কোন গ্রস্থেন ( যথা-__গুকু রাগ তোড়ী, রাগ বৈরাতী, প্লাগ তিলঙ্ষ, রাগ নুহী, রাগ বিলাবলু, 
গোবিন্দ সিংহ প্রধীত “বচিত্র নাটক?) অসবাদ করিয়াছেন। রাগ গৌড়, রাগ রামকলী, রাগ নটনারায়ণ, রাগ ম*লীগউড়া, 
ট্রাম্পের অনুবাদ অপেক্ষা মেকলিফের অনুবাদ অনেক বেশী রাগ মারু, রাগ তুখারী, রাগ কেদারা, রাগ তৈর', রাগ বসস্ত, 
যুল্যবান। মেক্িফ শিখ গ্রশ্থীগণের সহায়তায় অনুবাদ কাধ্য রাগ সারঙ্গ, রাগ মলার, রাগ কানরাঁ, রাঁগ কলিয়ান, রাগ 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি ট্রাম্পের ভায় শিখ ধর্মের প্রতি প্রভাতা, রাগ জৈজয়স্তী | প্রায় প্রত্যেক রাগেই একাধিক গুরু 
বিছ্বেষপরায়ণ ছিলেন না । প্রবুতপক্ষে মেকলিফের গ্রস্থ শিখ ও “ভগত? বা ভঞ্জের রচন! আছে । দশ জন গুরুর মধ্যে মাজ 
সম্প্রদায়ের নিজস্থ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত । সম্ভবতঃ সেইজন্ই সাত জনের রচনা আদরিগ্রশ্থে পাওয়া যায়__নানক, অঙ্গদ, 
তিনি সকল ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাক্ষের প্রতি ন্বিচার অমকব্লদাস, রামদাস, অক্্ুন, তেগ বাহাছর, গুরু গোবিন্দ 
করিতে পারেন নাই। শিখগুরুগণের জীবনী বর্ণনায় মেকলিফ সিংহ । ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরুর (হরগোবিন্দ, হর রায়, 
বন্ধু অনৈতিহাসিক এবং অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত হরকিষণ ) রচন' গ্রস্থসাহেবে নাই । গুরু হরকিষণ মাজজ আট 
করিয়াছেন । বংলর বয়সে পরলোকগমন করেন; সুতরাং তাহার পক্ষে 
সম্ভবত: দ্বিতীয় গুরু অঙ্রদের সময়েই গরু নাঁনকের রচিত সম্ভবতঃ ধর্মমসঙ্গীত রচনা কর! সম্ভব হয় নাই। ষষ্ঠ ও সপ্তম 
বাঈসমূহ্রে সংগ্রহকাধধ্য আরম্ভ হইয়াছিল। তৃতীয় গুরু গুরুর রচিত কোন বাণী বা লঙ্গীত আদিগ্রন্ছে পাওয়! যায় না। 
অমর দ্রাসের সময়ে এই কাধ্য বহুরর অগ্রসর হয় । কধিত শিখগুরু এবং শিখ ভঞ্গণের রচিত ধর্শাসঙ্গীত এবং ধর্শ্দ- 
আছে, গুরু অর্জুন যখন আদরিগ্রস্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন তখন গুরু বিষয়ক বাণী গ্রন্থসাহেবের প্রধান উপজীব্য, কিন্ত শিখ সম্প্র- 
অমর দ্বাসের পুত্র মোহন প্রথম তিন গুরুর রচিত বাণীসমৃহ দায়ের বহিভূততি পঞ্দশজন* খ্যাতনামা ভক্তের বাণীও ইহাতে 
তাহাকে প্রদান করেন। যোহনের পুত্র সম্তরাম অমর দাসের স্থানলাভ করিয়াছে । শিখ ধর্মে সান্প্রদায়িকতার ব' প্রার্দেশি- 
বাধীসমূহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন । যাহা হউক, গুরু অক্দুনের কতার স্থান ছিল নাঁ। গুরু অক্ছুন জানিতেন যে ভক্তের চরম 
নায়কত্বেই থে আদিগ্রস্থের সঙ্কলন কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছিল পরিচয় ভঞ্তিতে, তাই তিমি ভক্তবানী সংগ্রহে স্থানকালপাত্র 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ইহার প্রকৃত নাম “গ্রন্থসাহেব?, উপেক্ষা করিয়া! ভঞ্িকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন । যে পঞ্চদশ 
কিন্ত 'দশম পাদশাহ্‌. কা গ্রন্থ” ( অর্থাৎ গুরু গোবিন্দ সিংহের ডজের বালী তিনি সাদরে গ্র্থসাছেবের অস্তভূক্ঞ করিয়াছেন 
রচিত গ্রন্থ ) হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত ইহা? “আদিগ্রস্থয তাহাদের মধ্যে ছুই জন মূললমান | তাহাদের নাম সেখ কিছ 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । গুরু অঙ্ছুনের মৃত্যুর বহুদিন ও সেখ ভিখন। বাঙালী ভক্তদের মধ্যে জয়দেবের ছ্ুইটি বাণী 


পরে নবম গুরু তেগ বাহাছুর এবং দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ গ্রন্থসাহেবে পাওয় যায়। সম্ভবতঃ এই ছুইটি বামী লক্্রণসেনের : 


সিংহের রচন! আদিগ্রন্থে সংযোজিত হুইয়াছিল। সভাসদ, গ্ীতগোবিন্দের অমর কবি আয়দে্ে না নহে, 
আদিগ্রস্থের প্রথম অংশ 'জপজী' গুরু নানকের রচিত। জয়দেব নামধারী অপর কোন ভক্তের রচনা । মধ, ২ 
ইহাকে 'জপ' এবং “গুরুমন্ত্রও বলা হয়। ইহাতে চল্লিশটি ভারতব্যাপী ধর্দধান্দোলনের আদি টি ছিলেন রামাননদ। 
শ্লোক বা “পৌতী আছে । ধর্মপ্রাণ শিখগণ প্রত্যহ প্রভাতে ....... 2258 চিরিলানরে রর 
ইহ! আন্বতি করিয়া থাকেন। 'জপজী” প্রশ্নোত্তর "শাবে জানি দেবজিফের « অনুসরণ করিয়াছি । কামিংহাম 
লিখিত। প্রবাদ আছে যে প্রশ্নকর্তা গুরু অঙ্গদ এবং উ্দাতা উনিশ জন এবং ট্রাম্প চৌন্ব জম ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
গটেনানক। | _. গ্রন্থসাঞ্েবের বিভিন্ন পাুলিপিরর মব্যে সামঞ্জস্য না থাকার 


আদিগএছ্ের দ্বিতীয় অংশ 'সে! দার" সান্ধ্য ্র্ণির আত্বতি  এইন্রপ মততেদের উৎপতি হুইয়াছে। 
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তাহার রচনাও গ্রন্থসাছেবে স্বানলাভ করিয়াছে । তাহার প্রধান 


শিষ্য ছিলেন কবীর | কবীরের শত শত দৌহ]। এস্থসাহেবে 
পাওয়া যায় । কবীর ব্যতীত রামানন্দের আরও চারি জন শিষ্যের 
রচিত বাম গ্রন্থসাছেবের অন্তভূক্জ হইয়াছে । ধন্না ছিলেন 
জাঠ, রাজপুতানার অধিবাসী | পীপ1 মধ্য ভারতের অন্তর্গত 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন । জীন রেওয়ার রাজ- 
দরবারে ক্ষৌরকারের পদে নিযুস্ত ছিলেন। রুইদাস ছিলেন 
চর্মকার। মারাঠী সাধু মামদেবের রচিত কয়েকটি ধর্ঘমসঙ্গীত 
গ্রন্থলাহেঘে পাওয়া যায়। এতথ্যতীত আরও ছুইজন মারাঠী 
ভজ্কের বাণী গ্রস্থসাঙ্ছেবে সংগৃহীত হুইয়াছে। তাহাদের নাম 
জিলোচন ও পরমানন্দ । ইহার! সকলেই মহারাষ্ট্রের ভক্তিকেন্তু 
পন্ধরপুরের সহিত সংশ্লি্ঠ ছিলেন । সধন| নামক সিছ্ুদেশ- 
বাশী এক ভক্কের বাণী গ্রন্থলাহেবে পাওয়া ঘায়। তিনি কসাই 
ছিলেন-_মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 
বে মামক অপর এক ভক্তের বাণী গ্রস্থসাহেবে স্বানলাভ 
করিয়াছে । তাহার জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জাঁনা যায় না। 
গ্রন্থসাহেবে স্ুরদাস নামক যে ভক্ডের বাণী পাওয় যায় তিনি 
প্রসিদ্ধ অন্ধ করি সুরদাস নহেন; তিনি ষোড়শ শতাব্ধীর লোক, 
জাতিতে ব্রান্দগ | বিভিন্ন প্রন্নেশবাসী বিভিন্ন জাতীয় ভক্ত- 
গণের বাই গ্রস্থসাছেবের জন্তপুক্ত করিয়! গুরু অজ্জুনি শিখ- 
ধর্মকে এক. উদার সর্ববনীন প্রেমধর্ট্রের মর্ধ্যাদা প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

আফিগ্রস্থের ষষ্ঠ অংশের নাম “ভোগ বা সমান্তি। ইহাতে 
কয়েকজন শিখ গুরুর রচনা ব্যণ্তীত কবীর, সেখ ফরিদ এবং 
কয়েকজন শিখ ভক্তের রচনা আছে। শিখ ভক্তগণ বিভিন্ন 
গুরুর গুণকীর্জন করিয়াছেন। ভোগ” অংশে গুরু নানক এবং 
গুরু অজ্জুন কর্তৃক রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে বলিয়া 
কামিংহাম মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রাম্প বলিয়াছেন 
যে এই প্লোকগুলি প্রকৃতপক্ষে সংস্কতে রচিত মহে__গুরু নানক 
এবং গুরু, অজ্জুন সংস্কত জানিতে না। গ্রন্থপাহেবের কোন 
কোন পাতুলিপিতে ভোগের পর “ভোগ কা বাঁধ? নামক আর 
একটি অংশ পাওয়া যায়। 

আদিগম.একদন লেখক কর্তৃক একই সময়ে রচিত হয় 
মাই--ইহ] বিঙিন্ব সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক 
রচিত বর্ঘমলঙ্গীতের সঙ্কলন যাত্স। নুতরাং ইহার বিভিন্ন অংশে 
ব্যবহৃত ভাষার প্রকৃতি বিভিন্ন। গ্রন্থসা্ছেদে ধাহাদের রচনা 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ নামদেবই প্রাচীনতম। 
তিনি জয়োদশ ব1 চতুর্দশ শতাবীতে বর্তমান ছিলেন । জয়দেব 
যদি প্রকৃতই গতগোবিল্ল-রচয়িতা জয়দেব হন তবে তিনি 
পুল্্চীনতর | রামানন্দ ও তাহার কবীর 
রনি রচনার উত্তর-ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষার 
বীর হপ পাওয়া যায়। নানক প্রভৃতি শিখগুরুগণও 
পঞ্জাবের কথ্যভাষা ব্যবহার না করিয়া! উত্তর ভারতে প্রচলিত 
ছিন্দী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। কানিংহাম বলিয়াছেন, 






প্রবাসী 
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আদিগ্রন্থ পন্ঠে রচিত। ইহাতে নানাপ্রকার ছন্দ: ব্যবহ্াত 
হইয়াছে। ছুপদা, চৌপদা এবং অষ্টপদ্ী ছন্দঃই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 

“্রশম পাদ্দশাহ কা গ্রন্থ” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়! 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শিখেরা গুরুকে “সাচ্চা 
পাদশাহ” বলিত। এই জঙ্টই গুরু গোবিন্দ সিংহ 'ঘশম 
পাদশাহ” নামে প্রসিদ্ধ । তাহার নামে পরিচিত গ্রন্থের সকল 
অংশ প্রকৃতপক্ষে তাহার রচিত নহে। গ্রস্থের বিভিন্ন অংশ 
তাহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান 
করিবার কারণ আছে। 

এই গ্রঙ্থের প্রথম অংশও আদি গ্রন্থের প্রথম অংশের ষায় 
“ভ্বপজী” নামে অভিছিত। ইহা গুরু গোবিন্দ কর্তৃক বলচিত, 
এবং গুরু নানকের রচিত 'ক্পজী'র ষায় ইহ! ধন্মুনিষ্ঠ শিখগণ 
প্রভাতে আবৃণ্ত করিয়া থাকেন । 

এই গ্রন্থের খিতীয় অংশ “অকাল গ্ততি' (ঈশ্বরের গতি ) 
নামে পরিচিত। ইহাও গুরু গোবিন্দ কর্ভৃক রচিত কিনা 
তাহাতে সম্পেহ আছে। 

এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশ 'বচিত্র নাটক" | ইহ] গুরু গোবিচ্ব 
কর্তৃক রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকে গরুর আত্মজীবনীর 
এক অংশয়পে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহ চতুর্দশটি শাখায় 
বিভজ্ঞ | সপ্তম হইতে ওয়োদশ শাখা পর্ধ্যস্ত গুরু গোবিদ্দের 
ুদ্ধসমুছের বিবরণ বণিত হইয়াছে। গুরু গোবিদ্দের জীবনী 
রচনার জঞ্ড 'বচিআ নাটকের ছয় মূল্যবান সমসাময়িক উপাদান 
আর নাই। মেকলিফের গ্রন্থে ইহার আংশিক অনুবাদ আছে। 
সপ্প্রতি কণিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ইন্দুডূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার এতিহাসিক অংশের সম্পুর্ণ অন্বাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন ।* 

“দশম পাদশাহ, কা গ্রন্থের” চতুর্থ, পঞ্চম ও যয অংশে 
চণ্ডীচরিত্র ও চণ্ডী কর্তৃক দৈত্যবধের কাহিনী বণিত হুইয়াছে। 
এস্থের অবশিষ্টাংশ মানাবিধ কাহিনীতে পরিপূর্ণ । শেষাংশে 
দ্বাদ্শটি কাহিনী ফারসী ভাষায় রচিত, কিন্তু গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে 
আদিগ্রন্থের স্ায় উত্তর-ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 
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রেড ক্রশ ও গৃহং-প্রত্যাগত মাঞ্কিন সৈন্যগণ 


্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দামরিক কাধ্যে 
লিপ্ত ব্ঞ্চিবর্গের দুখ-সুবিধা বিধানের জগ প্রত্যেক দেশেই 
আবার নুতন প্রচেষ্টা নুরু হইয়াছে । এবারকার মারণ- 
যজ্ঞে ধবংসকার্ধ্য হইয়াছে যেক়াপ বিপুল, জগতের বিভিন্ন 
দেশের লোকও ইহাতে লাগিয়াছে বিস্তর । বিভিন্ন রণক্ষেত্র 
কত লোক আত্মাহুতি দিম্াছে তাহার হিসাব নিকাশের সময় 
হয়ত এখনও আপে নাই। কিন্তু যাহারা প্রাণে বাচিয়া আছে, 





একজন কুগ্ন সৈনিককে শুভেচ্ছাজ্ঞা পক 
কার্ড তৈরী শিক্ষা ফেওয়া হইতে ছু 


বিকলাঙদ হইয়া! বা অক্ষত দেছে প্রত্যাগত হইয়াছে তাহাদের 
সংখ্যা অগাণত । প্রতিটি দেশে তাহাদের জন্ত নানান্ধপ ব্যবস্থার 
আয়োজন চপিয়াছে। মার্কিন যুক্তরা্র বহু বিষয়েই অগ্রমী। 
সেখানকার সরকার এই দিকে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া- 
ছেম। কি ক্সিয়া রণরাস্ত বি 'াঙ্ক সৈনিবদের পুনরায় 
গৃহধর্টে ফিরাইয়! আন। যা. তাহাই হইল সম3]1। 

যাহার] মহাসমরে জীবন পণ করিয়া ঘুস্ধ করিয়াছে শাস্তি, 
সময়ে তাহাদিগকে সমাঞ্জের সেবায় কিন্পপে লাগান যাই 
পারে মািন অর্থনীতিবিদৃগণ, সামগ্রিক ও বে-সাচ/ক 
চিকিংসকগণ এ্রবং চিন্তাশীল ব্যভিগণ সেই বিষয়ে চিন্তা. 
ছেম। এই উদ্দেস্কে তাহার! কিকি উপায় অবলম্বনেন্ঠার্দী য়োক্ছন 





করিতেছেন তাহ] প্রণিধানযোগ্য । ভারতবাসীরাও তাহাদের 
কার্্ের মধ্যে নিজ কর্তব্য সাধনের নির্দেশ পাইতে পারেন । 


উক্ত কারধ্যের একটি অক্ষ মার্কিন ব্রেড ক্রুশ স্ব বিশেষ 
“ভলানটিয়ার পিক্রিয়েশন ইউনিট? । রণক্লাস্ত ও দীর্ঘকাল নীড়িত 
সৈনিকদের ক্লেশ, জড়তা লাঘব কন্ধে এই ইউনিটটি বিশেষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে । মাফিন যুক্তরাষ্ত্রের যাবতীর সামরিক 
হাসপাতালের স্বেচ্ছাসেবকগণ সন্ভ-রোগমুক্ত সৈমিকদের 
কতকথ্চল বিছা শিক্ষা দিতেছেন। 


শিক্পী ও কারিগরশ্রেণীর মধ্য হইতেই এই স্বেচ্ছাসেবকগণ 
অর্থাৎ রেড ক্রুশ নিয়োজিত শিক্ষকগণ গৃহীত | তাহার! প্রতি 
সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা কররয়! উক্ত ব্যক্তিদের বিবিধ বিভ্ভা ও 
কৌশল শিক্ষা দ্রিতেছেন। 





পরীক্ষানূলকভাবে আনন্ত হয় নিউ ইছ্কের একা নই 
যুদ্ধ শেষ হইবার বছুপৃত্রে। বিষ বিাগের পর্ধ 

শিল্পী ও কারিগর শিক্ষাদাম-কার্যে নিয়োজিত হদ। পূর্বেকার 
মান সামরিক হাসপাতালসমূহের চিকিৎসা ও শারীর সংক্রান্ত 
কার্ধেযর সঙ্গে ইদ্বামীস্তন কার্যের মিল নাই বলিলেই চলে। 
বর্তমানে থে কার্ধ্যগচী অন্তত হইতেছে তাহাতে মনের উপরই 
দে জোর দেওয়া হুইয়া থাকে । হাসপাতালের ব্যাধিযুক্ত 


১৩৫২. 


বত ছন 


ক্ষ 


১ 
। 


ক হাসপাতালে হ্বেচ্ছাদেবিক! সৈনিককে সুতীকন্ম শি 
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অগ্রহায়ণ 


শকতিদের রিক্রিয়েশন ইটনিট ক্লাসে যোগ দিতে সাক্ষাৎভাবে 
মঞ্চুরোধ করা হয় না) তাহাদিগকে একথা বলাও হয় না যে 
সে যে-সব বিষয় শিক্ষণ দেওয়া হুয় তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ 
কার্ধাক্ষম হুইয়া উঠিবে । তবে তাহারা যখন অন্তকে কাজ 
করিতে দেখে তখন তাহারা আপন! হইতেই সেই কাজে 
লাগিয়া যাইতে আগ্রহান্থিত হুয়। 
ইউমিট আমেরিকার বড় বড় শহরে কাজ আরম্ভ করিয়া- 
ছেন। ছোট ছোট শহরে এমন কি গ্রামান্তর্গত হাসপাতাল- 
সমূহে যাহাতে এরূপ কাজ স্ুক্ু করিতে পারা যায় তাহার 
জ্না-কল্পনা চলিতেছে । যে অঞ্চলে হাসপাতাল অবস্থিত 
সেই অঞ্চলে উৎপন্ন শিল্পাি শিক্ষাানের প্রতিই বেশী নজর 
দেওয়া হয়। এখানে ব্যবহৃত জ্িমিষপত্রও প্রায়ই এ অঞ্চলেই 
উৎপন্ন । ধরুন, মাকিন মুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে কতক- 


পরিহাস 


১৪? 
লোকেদের মাছ-ধরা একটা প্রধান ব্যবসায় |  ৈততরা কতকট। 
সুস্থ ও সবগ হইয়! উঠিলে তাহাদিগকে দলে দলে মাছ ধরিতে 
পাঠানো হয়। ইহাতে তাহারা থেমন মাছ ধরার কায়দা 
আয়ত্ত করে তেমনি প্রচুর আনন্দও পায়। উগ্তর-পশ্চিম উপ- 
কুলের হাসপাতালসমূহের রোগী সৈমিকদের দেবঙজারু গাছের 
পাতা ,দিয়া মার তৈরি শিখানে হয়। এ অঞ্চলের কোন 
কোন ঞ্রেটে দেবদারু গাছ প্রচুর জন্মে । দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে 
রৌপোোের কাজ যথেষ্ট হয়, কারণ ইহা এ অঞ্চলের একটি প্রধান 
শিল্প । পূর্ব-উপকূলে ফ্লোরিডা রেটে সৈনিকগণ সামৃদ্রিক মুক্তা 
দিয় অলঙ্কারাপি প্রাপ্ত করিতেছে । যে-সব অঞ্চলে হাঁড়ি 
কলসী তৈরি হয়, সে-পব অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে ইহাও 
শিখাইবার ব্যবসা হইয়াছে । এইরাপ দেখা ঘায়, বছ রুগ্ন 
সৈনিন্ট্রমারোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিবার কালে একটি-ন'- 


খুলি হাসপাতাল আছে। সেখানকার কুগ্র সৈনিকদের মাছ- একটি সী! বা কর্মকৌশল আয়ত্ত করিয়। লইফাছে। এই সব 
ধরার কায়সদাঞলি শিখানো হইতেছে । কেননা, এ অঞ্চলের বিদ্যা! ভাতের জীবিকাঞ্জশে সহায় হইবে |? ্‌ 
ঃ 
৯ 


পরিহাস 
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শুদ্ধ ভাষায় নাম তাহার যাহাই হউক না কেন লোকে তাহাকে 
ডাকে ধকু বলিয়া । আমি তাহাকে ডাকি মিস্‌ ধকু নামে। 
বলিলে বিশ্বাস কর! কঠিন তবুও না বলিয়া পা মায় ন!-_ 
তার মত চঞ্চল পরল উচ্ছল হন্তময়ী মেয়ে আমি জীবনে কমই 
দেখিয়াছি । দেহ তাহার যতটুকু না হইলে নয় ততটুকু, মনটি 
তাহার আকাশের মত উদার ও বিস্তত। পরকে আপনার 
করিয়! লইতে, মৃখের উপর স্পষ্ট কথ! বলিতে এমন প্রীলোক 
হর্বে আর কখনও দেখি নাই। 
সন্দেহ করিবার কিছু নাই--পরিচয় তাহার সহিত অতান্ত 
আকন্মিক ভাবে । সে আমার জনৈক? বান্ধবীর বোন--যখন 
পরিচয় তখন তাহার বয়স হইবে চৌ আর আমার ত্রিশ, 
বিবাহ্িতই নয় পুঅকপ্জার পিতাও বটে। তবুও তাহাকে 
ধড় ভাঙা লাগিয়াছিল। শ্বশুরবাড়ীর দেশের কুমারী কহ? 
অতএব জম্পর্কটি মধুর করিয়াই লইয়াছিলাম। 
|. শ্বগুরবাড়ীর কর্মহীন দিনগুলির মাঝে ওদের বাড়ীতে 
সকাল লন্কা আড্ড1 দেওয়] ও চ1 পান করাটাই প্রধান কাজ 
ইয়া দাড়াইল । বকুর কাঁধ্য ছিল চ। দেওয়া, মাঝে মাঝে 
'কমায়েসী গান করা । এই সেবার প্রতিদানে আড্ডা 
যার অধিকার তাহাকে দেওয়! হইয়াছিল । 
একটি দ্রিনের কথা মনে হয়--আমি একটু-আধটু লিখি 


এ দে তাহার আয়ত চোখ ছুটি যেলিয়া বরিয়া প্রশ্ন এ 


“বরিয়াছিল__আপনি লেখেন কেমন করে ? 
আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, বড্ড শক্ত প্রশ্ন করেছ 
ক দেওয়া কঠিন । | 
লায়ন এমন কিছু নয় কি তার এই দরল এ 
ধা মু্ধ করিয়াছিল। 













সেপ্দিন অঞ্ধ্যার, গাড়ীতে বান্ধবী চলিয়! টে চি 
যাইতে তখনও কয়েকদিন দেরি ছিল। 
গেলেন। সে অকম্মাৎ আমার হাত ধরিয়া বিল, কাল 
আসবেন নাত? ? 
সাকিন 9 হ্াসব মন কেশ? 
দিদি চলে গেল, আমাদের অন্থরোধে কি আর আগবেন ? 
অনুরোধ করেই দেখ না। : 
উদ্দ্রল চোখ ছুটির দি মুখের উপর রাখিয়া কহিল), সত্যিই 
আসবেন ? 
তোমরা বললেই আদতে পাি। কিন্ত রি দেবে বল ত। 
ইচা। 
আর? 





নু তে চাহিতেই ঈ গান। 
টার গান ত তেমন ভাল ময় তবে বললে গাইতে, 


-িবে অবন্যই আসর । | ভীতি 
আসবেন কি্ত দাউ হনে, ঘরেই থাকব, 
কেমন? | ২ 
স্াথেক। বলিয়া চলিয়! আসিলাম। স্ 
পরদিন সঞ্ধ্যায় কিন্তু যনে মনে সন্দিহান হইয়া: 
ক্ষুদ্র একটি বালিকার আমন্ত্রণে, কুটুদ্বের দেশে আমার 
পক্ষে অগ্ের বাড়ী যাওয়াটা সমীচীন হইবে কফিন! ভাবিয়া 
পাইলাম না। তবু এক পায়ে দুই পায়ে বকুদের বাড়ীর 
নিকটবর্তী হইলাম । বকু বাস্তবিকই বাহিরে ছিল, লারে' 
অস্তার্থনা করিল, খলিল, ভাঁবছিলুম; আর যি ও এলেন মা। 
কন ? 





১৪৬ 


পি সপাসিতলো সিটি জলা ০ ৮৯৪৫৯৮7৭, 


| _আপনার আসবার : সময় ত অনেকক্ষণ চলে গেছে 
যাঁক, বন্গম চা এনে দি। 

চা আদিল। বন্ধুকে বলিলাম, গান শোনাও । 

কিছুমাজ ভূঘিক1 না করিয়া সে সুরযন্্র লইয়া আসিল। 
আমি পত্রিহাঁস করিলাম, এমন একটা গান কর, যাতে আমার 
প্রতি তোমার ভালবাস! আছে সে বেশ ম্পষ্ঠ বোঝা যায় । 

বকু গাহিল। কি গান এতদিন পরে মনে নাই তবে তাহার 
অর্থ এ রূপই হইবে সেটা! মনে আছে। তাহার দাদা ও 
অন্ত আর এক দিদ্িও ইতিমধ্যে আড্ডায় যোগ দিয়াছে । 

গাঁন শেষ হইলে আমি পরিহাস করিলাম, আমাকে তা 
হ'লে সত্যিই ভালবাস। 

বকু সগর্ধে কহিল, নিম্চয়ই নইলে আসতে খলব কেন? 

বুঝিলাম--ভালবাসা কথাটানর গুঢ অর্থ সে এখন বুঝিয়। 





উঠে নাই। আর একটু পরিক্ষার করিয়া প্রশ্ন করিল (কি 
আমি ত বুড়ো মানষ-- প্রি 
 শতাতে কি হাল? বয়স বেশী হলে ক্রু সার 
আ্ীলবাসা যায় না 
শশুর ঘায় তবে সেটা তোমার ইচ্ছা মান । 
ৰ নপক ছাতিহাস আছে! পৃ রঃ 






রি হিফোটার দিনে আমাকে ছি দি ৮হিত 





কাইফোট তব সঙ্গত নয়, যদি দি একাকত্ ৮ হয় তবে 
সৈষটা আমার শালাকে দেওয়া উচিত । 

একটা হাসির রোল উঠিয়|ছিল এবং বাঞ্ধবী বলিয়ছিলেন, 
আহা) শহরনুদ্ধ লোকহ আপনার বড়বুটু্গ শাক তা হঞ্জে - 

লোকসান নেছ এইটুকু জানি । 

এই ঘটনার পর হুইতেই আমার দবটা প্রাতৃত্কে অন্বীকার 
করিস পশ্থাস্বর গ্রহণ করিয়াছে, কাক্ধেই বকুকে পরিহাস করিতে 
কুঠা ছিল না এবং বয়সের পার্থকাটাও অস্তরায় হইয়া দাড়ায় 
নাই। 

আরও অনেক অবান্তর কথার পর বঞ্চ শিশুদ্গলভ আবদারের 
সুয়ে অনুরোধ করিয়াছিল, আমার নামে একটা গল্প লিখে 
দিতে হবে| 

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াই আপিয়াছিলাম | ত7&থনে মলে 
প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রয়োজন উপঠদ্ধি করি নারি 










বছর ছুই পরের কথ] ।9337ঃলাম শীঘই টা 
হইবে, বকুর প্রতিশ্র়িি্৫ এাখিলে সেখানে কোন জবাব 
দেওয়ার সুযোগররহিবে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্লট মাথায় 
স বকুর নামে একটা গল জিখিয়। ফেললাম 
প্রকাশিত হইয়া গেল। একবার ভাবিয়াছিল(1, 







খে বয়সে বু গঞ্জ লিখিতে বলিয়াছিপ €স বয়স এখন অন 


তাহার নাই, কাক্ধেই তাহার নামে প্রেমমূলক কোন গল্প লিখিত 
আজ সে নিশ্চিতই লজ্জিত হইবে তাই গঞ্জে সংযমের অক্ডাব 
ছিল না। 

মফস্বল শহর। গভীর রাঁজিতে স্বগুরালয়ে পৌছিয়াছিলাম 
এবং পরের দিন শ্বগ্রামধাসী জনৈক ভদ্রলোকের গোপন ও 


প্রবানা 
_অরুয়ি একটা সংবাদ দিতে গিয়াছিলাম। গায়ে ট্রেনের ময়লা 







৯৫৭ 


কসদিশ কপি ০ লি 


জামা, মাথার চুল অসমান, এবং মুখ দাড়ি-সমাচ্ছন্ন । বকুদের 
বাড়ীর অমতিদ্বরে তার দাদার সঙ্গে দেখা, তিনি লইয়া 
গেলেন । 

বকু্দের বৈঠকখানায় ঢুঁকিতেই একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল 
. দেখি আড্ডা রগরম ! জন সাত-অট স্ত্রীপুরুষ সমবেত 
ভাবে কি যেন একটা আলোচনা করিতেছিল। আমাকে 
দেখিয়া! বান্ধবী খলিলেন, যার কথ! বলছ, তিনিই এসে গেছেন 
হেচৈটা তারই প্রতুযুত্তর । 


গঞ্পটি লইয়াই একটা কিছু 
বকু কহিল, চা নিয়ে আসি-- 


অহুমানে বুঝিলাম উক্ত 
আলোচনা হইতেছিল ! 
কেমন ? 

জবাব দিলাম, সেটা তোমাদের ভদ্রতা । ভদ্রলোক 
বাড়ীতে এলে ৮1 পেওয়াট! যদি তোমাদের উচিত মনে হয় তবে 
দিতে পার। 

বকু কহিল, ও বাবা ! 

চ; আনিয়া ধিম্লা বকু প্রশ্ন করিল, কেমন হয়েছে? 

এক চুমুক পান করিয়া বলিলাম, বেশ টা হয়েছে। 

বকু সহাস্তে কিল, তধে যে লিখেছেন, নাচিয়ে মেয়ের 
চ দেখেই চিনগাম--জলবত তরল । 

গল্পের মাঝে অমনহ একটা কথা সত্যিই ছিল কিশ্ড আমার 
ভুল হুইয়! গিয়|ছিঞ তাই বলিজাম, একট। কথা লিখতে ভুলে 
গেছি সেটি হচ্ছে কদাচিৎ ভালও হয়। 

সকলেহ হাসিল ।  বাচ্ধবী প্রশ্ন করিঙেন, কবে এলেন । 

বকু খলিল, অমি বলতে পারি । কাল রাছি সাড়ে বাটার 
গাড়ীতে এসেছেন 

--কেমন করে বুঝলে 

জামায় টেনের ময়লা, দাঁড়ি কামান হয় নি, চুল এলো- 
মেলো, শথাৎ গাড়ী কে নেখে এখনও ছিরুতে পারেন নি | 

সন্মেহে বধুর হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়! বলিলাম, 
একেই বলে ভালবাপার কা, দ্বেখেছেন বকু কতখানি লক্ষ 
করেছে- সত্যিই কল গাজে এসেছি । গাড়ী লেট ছিল, ছু'টায় 
বাসাম পৌছেছি। 

বাঙ্ছবী কহিলেন, আমক়া লক্ষ) করি নেবুঝলেন কি করে? 

আপনাদের কথা শুনে। 

ধু সমবেত ভর্রমগ্ুলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল, এর! 
সব এতক্ষণ 'ামার সঙ্গে জেগেছি, কেউ বলেন, আপমি' 
আমা নামে কেন গল্প লেখেন, কেউ বলেন তুমি নিশ্চয়ই তাকে: 
ভালবাজ, কেউ ধলেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসেন | 

- তুমি কি জবাব দিলে ? 
আমি বললাম, ভালবাসি বেশ করি । তাতে তোমাদে 


কি? কি অগ্তায় বলুন ত, যে গুধীোলোক তাকে কে না তাল- 
্‌ [বাসে | 


আমি হাসিয়া কহিলাম, এটা লিখে দিতে হবে। কথা 


২নই--আমি যে গখীলোক, একথা পৃথিবীর এই হাশ 
ডাকের মধ্যে প্রথম তুমি স্বীকার করলে। 


জঅগ্রাহায়ণ * 


বু নিরস্ত দা হইয়া কছিল, আমি যদি তালবাদি সাতে 
ওদের কিঠ আর তাতে অক্ভায়ই বাকি? 

আমি পরিহাস "করিলাম, ভালবাসাট। খারাপ নয় আর 
সেটা আয়ত্তের মধোও নয় তবে সেটা স্বীকার করাট' সর্বদা 
সঙ্গত নয় । 

-”কেন? ওর মধ্যে গোপন করার কি আছে ? 
কাউকে না কাউকে ভাল ত বাবেই | 

বটেই ত, তবে ওদের প্রথম আপত্তি তুমি সেটা প্রকাশ 
করেছ, আর দ্বিতীয় আপত্তি যদি ভালবাসলেই তবে ওদেক্স 
মত গুণী ব্যঞ্ডিকে ভাল না বেসে আমার মত মুঢ় বাক্তিকে তাল 
বামলে কেশ? 

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বেল হইয়াছে অজুহাতে 
আমি উঠিয়া দাড়াইলাম এবং বকৃর উদ্ধেশ্বে বলিলাম, কিছু 
মনে করে! না । আমাদের যে ভাব ত গোপন থাক, প্রকাশ 
করো না। আর একট! কথা, এমন উদাহরণ বিরল নয় যে” 
কোন ব্যঞ্জিকে নিয়ে কোনও মেয়ের ঠাট্টা করতে করতে দেখা 
গেছে যে সতাই মেয়েটর মনে ক ব্যক্তিটির ওপর ছব্বলতা 
রয়েছে । ওদের এই ঠাটার উদ্দেগ্ত পেরপও হতে পারে । 

খকু কহিল, ঠাট! আবার কিমের 2? আমার ভবিষ্যৎ সন্বক্ষে 
পরাস্ত ওরা ভয়ঙ্ক্ সান্দহান । 

অঞগ সকলে মৃহ খছু হাসিতেছিলেন | আমি কহিলাম, যাক 
আম বিদ্দমান্তও সন্দেহ করি না । আমাদের নিবিড় সম্পর্কট! 
নিবিড়তম হোক কিন্তু গোপন থাক। 

হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম' বয়সের পরিবন্তন 
হইয়াছে কিন্ত মনের ওর পরিবর্তন একেবারেই হয় নাই । ভাগ- 
বাস! শব্ঘটা আজিও তাহার জীবনে একই অর্থ বহন করিয়া 
»পিয়াছে। বকুর এই সারল্য ও আমাৰ প্রত্তি সত্যিকার একটি 
স্বহকে সেদিন মনে মনে জাধুবাধ না পিয়া পারিলাম না; 
কলুষিত জগতের মাঝে এমন একটা মন কেমন করি! নি্চলুষ 
রহিয়া গেল ? 


মানুষ 


অচেন। জায়গা । লাইব্রেরিতে বসিয়! খবরের কাগজ পড়িতে- 
ছলাম--যে-কোন নুতন স্ানে গিয়া লাইব্রেরিতে যাওয়! 
আমার একটী। ব্যাধি । নিত্যই যাই, নিত্যই কাগজ পড়ি। 
শহরে কত লোক, কাজেই কেহ কোন দিন পরিচয় জিজ্ঞাস 
করে মাই । 


সেদিনও তেমনি পড়িতেছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম পার্শে 


এক ভদ্রলোক বসিয়া সাময়িক পক্সিকায় প্রকাশিত আমারই 
একট! গল্প পড়িতেছে। কাগন্ধ পড়িতে পড়িতেও লক্ষ্য রাখিয়া 
দিলাম, গল্পের শেষাংশ যে পাঠককে বিচলিত করিয়াছে তাহা 
বেশ বুঝিলাম । চোখ হুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, ভ্রুত শ্বাস 


পতনের শব্ধ স্েশ স্পষ্ট । গা শেষ করিয়! ভদ্রলোক কিন্ুক্ষণ 
অকারণ পাতা উপ্টাইলেন, পরে সঙ্গী এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ, 


করিম! কছিলেন---এই গল্পট! পড়েছিল? 
_ক্োব্ট। | 
এইই শটৃককো। কাপ” | 


টি 


পিসি বসি তি রিসিও এসসি 


চি 
ম্& 


নি 
৮ 
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স্ক্যা! 

--কেমন লাগল ? 

--বেশ, শেষের দিকে আর চোখের ভ্বল সাম্লানে! যায় 
না। এর লেখা কিন্ত বেশ লাগে । গল্পগুলো যতটুকু নাহলে নয় 
তঙটুকু, ভাষাকে শক্তিশালী করবার জঞ্জ কোন কসরং নেই 
'অথচ বেশ বেগবান । গঞ্লের বিষয়বন্তও বেশ সুঙ্ধর । 

"কিন্ত মাঝে মাঝে গর লেখায় যেন একটু অস্বাভাবিকতা 
থাকে! 

--শানা। 

মানে, যেন কনার আধিকো ধাতাবিকতাটা ডুবে যায়। 

একটা অপুর্ব আনন্দে সমস্ত অন্তরাকাশ ছাইয়। গিয়াছিল__ 
ধশংসাঝঞ্রা লাও করিয়া নয়। যে লোকটির সম্বন্ধে তাহার] 
ভরতিতেছে ঠিক সেই লোকটি যে তাদের সম্মুখেই বসিয়া 









আছে ও সু । ওর! জানে না চিন্ত। করিয়াই মনট! পুলকে ভরিয়া 
উঠিতো ভু অতএব ধৃ্ধভাবে বশিয়াই রহিলাম | জানিতাম 
সাহিতা জু্রীচনার পরেই সাহিত্যিকের চগ্লিত্র সঙ্থন্ধে গবেষণা 


হয়। জে ু্গাশিবার কৌতুহল র্দাস্ত হইয়া উঠিল--কিছুক্ষণ 
পরে উত্ট আবার আপু করিলেন-_- 
উঠ ৎ, এ ভদ্রলোক নাকি খুব পণ্ডিত । 
»-স্থাা পতিত ] ওর বই পড়ে ত মনে হয় যে মাতাল 


চন্সিত্রহীন কোন ফিল্-তারকার বাহন । 

--না না, সেরকম অসংযম এর লেখায় অন্তত কোনদিন 
পাইনি। 

-“যারা! প্রকূতহ অসংযমী তাদেরই কলমে সংযমের কথা 
বেশী থাকে । 

অনেকক্ষণ প্রাসঙ্রক ও অবাস্তপ্ন বছ আলোচনা চালল। 
বসিয়া বসিক়্া শুনিয়। তাহাদেরই পিছণ পিছন চলিয়া আসিলাম। 
বকুর্দের আড্ডায় কথাটা না বলিয়া! আপ পায়? যায় না তাই 
তৎক্ষণাৎ তাহাদের বাড়তে আসিয়! উপস্থিত হইলাম । 

চ] প্রকৃতি সহযোগে খন সেদিনকাঁর এই চমৎকার কাহিনী 
বর্ণনা করিলাম তখন সকলেই সেটাকে লইয়া! বেশ আলোচন' 
আরস্ড করিল; 

বু বলিল, ইমূ, বড্ড টা ভুল করেছেন । কথায় কথায় যদি 








তাদের সমালোচনা থেকে 
8 শহরে আর ঠিক পরিচয় 








॥ গুকে গোশনই রাখব । 


আমি বলিলাম, ধরে! বনু, এফন যদি হয় কোনো লোক 
আমার প্রতি তোমার ভালবাসার প্রসঙ্ষে আমারই সাধনে ঘি 
তোমাকে হিতোপছ্েশ দেন তবে কেমন মঙ্জাটা হবে। 

বু উৎফুল্প হইয়া! কহিল, ঠিক, তাই করতে হবে। লেছিন 
মহ্থদি আমাকে কত বোকালে, দেখ-_সে তত্তরলোকের বিয়ে 






১৪৮ 


এ পবা স্টিক শি পা পপি পি পিল. পি ০ ,লপীদ পি পপ পান লীলা শি ক পরত ২সসিাশি পিরীতি তত 


হয়েছে তাকে ভালবেসে লাভ কি। কোর এমন মতি হাল 
কেম? ইস্‌ সে সময় গেঁড় দার মত আপনিও যদি সামনে থাকতেন। 

সদেখো ত কি সাংঘাতিক মজাই হ'ত। যাকৃ, ভবিষ্বাতে 
সকলে মিলে তোমার মনুদিকে জার একদিন উপদেশ দিতে 
বাধ্য কর! যঘাবে। 

সকলেই যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে রাজী হইয়া গেল। যে 
কেহই বকুর হাদয়দৌর্বলা লইয়া কোন কথ বলিবে তাহাকেই 
আমর টৎসাহিত করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইব । 


পরদিন লাইব্রেব্রিতে আরও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়! গেল । 

অঙ্জ দিনেপ মতই পড়িতেছিলাম। হুইটি যুবক) সপ্তবতঃ 
কলেজের ছাত্র, হজ্দন্ত হইয়া আসিয়া লাইত্রেকিয়ানকে প্রশ্ন 
করিল, অমুক মাপের অমুক পত্রিকাখানী আছে? 3. 

&ঁ সংখায়ই মিস্‌ বকুর গল্পটি প্রকাশিত হইয়াঙি 








| কান 

খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিলাম। পুশ্তকখানি শুস্ু'র মধ্যে 

লইয়া তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠ? উপ্টাইতে উপ্টাইতে এ গ র স্থানে 

আদিয়া একজন কহিল, আছে রে আছে। সা] এ রঃ আমাকে 
ইন্গ করে দিন ত। ৃ 

পুস্তক লইয়া তাহারা বাহির হইল, পিছন পিছু অন্ধকারে 

গাঁ-ঢাক দিয়! আমিও তাহাদিগকে অনুসরণ করিলক্্রী,। একজন 


বলিল, শুন্লাম বকু নাকি এ লোকটিকে সত্যিই « শিদবাসে। 

--শুনছি ত। আবার শুনি লেখক নাফি এখানকার 
জামাই__তা হ'লে নিশ্চয়ই বিবাহিত । ধকু কিশেষে একটা 
বিবাহিত লোককে ভালবাসল ? 

প্রেমের দেবতা অন্ধ । লাভক্ষতি বিচার করে ত 
লোকে ভালবাসে না। মাঞ্কষ এমন অবস্থায় পড়ে যখন ভাল 
না বেসে তাপ আর গত্যন্তর থাকে না1। ভালবাসাটা উভয়ত্তঃই 
হতে পারে। গপ্পে নাকি সে কথ] স্পষ্টই লেখ! রয়েছে। 

ধর যদি তাই হয় তবে বিবাহও হতে প্রারে, তাহ'লে 
বকুই বাকি হবে আগ সেই ভদ্রমহিলা যি“ন হয়ত এর কিছুই 
জানেন না, স্বামীপরিত্যভা হয়ে তারই বাঁ কি বিষময় জীবন 
হবে | 

--এমনটণ একেবারে না হয় তেমন নয়। জগতে এমন 
বহুষ্বৌ্টনা আছে তার সঙ্গে এটিও ম্যুজ হুমা । বহু 
অনাধিনী আছে, বগতে তার লংখা রি ডবে। ু 








শা, খই জগ্ঠেই মেয়েদের 'রোধ-প্রথাই উখ । বকুরা 
বঙ্ড মেলামেশা করে তার ফুু।গতে হবে এবার | ঃধু আপ- 
টুডেট হলে ত হয় না) পি « *রক্ষা করবার বুষ্ধি অজ্জন 


কর! দরকার । পপ 
এত কথা, কতকগুলে! মানুষেরই এমন নীতা 
টি র আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারে না, তারা আর 
[আর এক জনের জীবন গড়ে তোলে । 
--ও ভব্রলোকের শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাই বাকি 
জামাইকে এমন তাবে ছেড়ে দেয় কেন? 


__বুদ্ধিটা তুমি দিয়ে এস । 








মনে মনে আঙ্ছ আও খুশি হইয়াছিলাম_-এমন সময় / 
একটা ঘোক়্ে আসিয়া পড়িলাম। জদ্রলোকঘয় ডাইনে গেলেন ( 


প্রবাসী 


'এআদিরা বায়ে দিকে ঘুরিয়া বকুদের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম | 


১৩৫২ 


আজকার কাহিনী শুনিয়া সকলে আরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 
আমি কছিল্পাম_যাক্‌ বকু, একটু চা দাও-। 

বকু কহিল-_তাদের চিন্লেন না। 

যদি চিনতামই তবে কি তারা আমার সামনে এ সব 
বলে? তবে আজকাল এই শহরের বেশীর ভাগ যুবকেব্ই 
দুশ্চিগ্ত! আমাদের প্রেম নিয়ে, এইটেই সবচেয়ে উপভোগ্য 
সংবাদ । আমর লোকচক্ষে আর যথেষ্ট প্রাধাগ্থ পেয়েছি । 
তোমার এই খ্যাতির মূলে আমি, অতএব তাড়াতাড়ি চা ণিয়ে 
এম এবং একটি গান শোনাও । 

বকু চণিয়া গেল। ব্যাপারটা! লইয়া সকলেই বেশ উপ- 
ভোগ্য মন্তধ্য করতে লাগিলেন । বকুর দিদি বলিল-_ ওদের 
এত মাথ। খামানে! কেন গ বকুর কি হাল তা দিয়ে গপ্েক্ কি 
দরকাু। 

ধরুকার ধছেবহ কি? বক নাচিয়ে মেয়ে, শহবে হা দশ 
জম এবং হব যুবকই তাকে টেনে । এহেন বকু আঙ্গ তাদের 
সঞ্ূকে ফেলে আমার মত ছুক্জনকে ভালবাসখে এটা তাদের 
অশখ। নইলে শহুরে কত ঘটন। ঘটছে কে তনিয়ে মাথ। ঘামায়? 

খকু চ আনিতে আনিতি কথাট। শুনিয়া ফেিয়াছিল তাই 
বলিল--যে ভালবাসবে পছন্দটা ত তারই, আর দশ জনের মত 
পিয়ে কি মাইষে ভালবাসবে শাকি আর সকলের এ নিতে 
ক দরকার 9 

দরকার অবশ্য আঠে-তা নইলে মন্তিক্ষের অপচয় 
লোকে কেন করবে | তুমি শহখের একটা খ্যাজিসম্পন! 
কুমারী, তোমার আগগ্রাহী ব্ক্তির অভাব নেই। 

-আপনাকও ত তাই, আপনার জেগ। 
পোকে আলোচনা কগে। 

--করে সেটা আনুষঙ্গিক --তোমাকে কেন্দ্র করেই আত 
শহর সন্গগরম, আমি সেই কেঞ্জোর চারিদিকে ঘুমান একটি 
অস্পষ্ট তাগনকা মাজ। 

ইঠাৎ একক্বন অপরিচিতা মহিলা ঘরে ঢুকিযা আমাকে 
দেঁতিয়া যেন একটু থমকিয়! গেলেন | বকুর দিদি বলিলেন-__ 
একজন আনুন মনুদি_-কে দেথে সমীহ করবার কিছু নেই, 
আমার বন্ধু মাত্র । 

মন্থুদি অতান্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন__তোমাদের লঙ্গে 
আমার কিছু কথা আছে। বকু চল ভেতরে যাই। 

বকু ও দিধি সমস্বপ্ধে কহিলেন_-ভেতরে যাবার দরকার 
নেই। ইনি খুবই নিকট বন্ধু, গুর সামনেই লর কিছু বলতে 
পারেন । 

মুদি খুব সম্ভব আযার মুখে একটা বিশ্বাসযোগ্য সরলত! 
লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাই নির্ভয়ে বলিলেন__:এ সব কি 
শুন্ছি বু? 

বকু বিম্ময়ে কছিল---কি ? রি 

তোমরা ধান না। শহুরে যে কান পাতার যে! নেই, 
কু নাকি কোন এক লেখককে তালফেগেছে, সে আবার গল্প 

&খছে--এ সব কি কাও বল ত? যারে বু, সে ০ 
| হয়েছে তবুও এ লব কি] ট 


নিয়েও অ কত 


অগ্রহায়ণ 


৯ পপি পতি জিলা পা পান! 


বকুর দিদি কহিলেন-_কই, « এ সব ত তকিছু শুনি নি। | 
--শোন নি? আরে সব্বনাশ, এ কথা দেখি শহরময় 
রাষ্ী। সে গল্প আমিও পড়েছি, তাতে ম্প& বুঝেছি সে 
লোকটা মরেছে । এখন এর একটা বিহিত না করলে ত 
আর চলে না। সে মুখপোড়! নাকি আবার এসেছে এখানে । 
আমি সধিনয়ে কহিলাম, আগেই ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? বু 
ত রয়েছে তার কাছেই বাপারটী শুনে তারপর উপযুজ্জ ব্যবস্থা 
হলেই ত সেটা ভাল হুবে। 
মন্ুদি সহুস! একট] কর্তব্য পাইয়াছেন এমনিভাবে প্রশ্ন কতি- 
লেন, আচ্ছা বকু, যা শুনছি এসব কি সত? তৃই-ই বল দেখি। 
বকু নীরব । 
ভয় নেই তোর 
করেছে থাকে | 
বকুর দিদি কহিলেন, ভয়ের কি আছে 9 সত্যি কথ! খলছি 
গরোগের লক্ষণ না পেলে যেমন চিকিৎসা চলে না, এ বাপারেও 
তেমন । 
বকু কহিল, কতকটা অতি | 
মনি ভুপ্ধ হইয়া! কহিলেন, ও সব পেচোয়া কথা রাখ, হা 
ক না তাই খল্‌। মনি বকুর দ্রসম্পকীয়া ভগিনী । থে 
সমঞ্জ মহিলার বন্রস কখনই পঁচিশের উদ্ধে যায় না, এব” আপ- 
১-ডেট হইবার ছুক্দ্রয় বাসনা যাহািগকে বহিশ্মুধী করিয়াছে 
এখং সপ্পশিক্ষাকেই যাহারা শিক্ষার ৮রম বলিয়া মনে করি: 
তেছে মনুধি সেই দপের লোক। অধিকন্ত শহরেব সকল৷ 
বয়সের মহিলার সঙ্গেই পাণখোলা বন্ধুত্ব সষ্টির জন্ক তাহার 
একটা খ্যাতি ছিল । তিনি পুনগ্ায় বমক পিয়া কহিলেন, 
খল্‌ না। 
বকু বহুকষ্টে হাসি সংখরণ করিয়া কহিল, হ্যা । 
--কিগড সে লোকটা বিবাহিত, তার নাকি ছেলেপুলে 
আছে সে সব খবর জানিস? 
--জানি | | 
-স্তবে কেমন করে, কেন তাকে ভালবাসিস ? আর 
পরিচয়ই বা হ'ল কি করে? সে মুখপোড়া নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা 
বলেছিল তোর কাছে । কোথায় পপ্লিচয় ? 
-_ এখানেই । 
_--সে কি এই বাড়িতেই? আর তোরা লক্ষ্য করিস নি? 
বকুর দিদি কহিলেন, লক্ষ্য করে কি এ সব ঠিক করা যায় । 
-ে লোকট! নাকি এখানে এসেছে, তোদের বাড়ী 
এবার এসেছে । 
বকুর দিদি কহিলেন, এসেছিল ত দেদিন, বকুর সঙ্গে গল্প 
করে চ1 খেয়ে গেল। এখানকার জামাই তাই বেশী কিছু ত 
বঙ্ধতে পারি ন!। 
_-বকু, তুই কি বল্লি। 
_-কি আর বলব? গল্প করলুম। 
--সে কি বলে এ সব প্রসঙ্গে? | 
--বলেন, এখানে আদতে খুব ভাল লাগে; ত) 
হাতের চা খেতে ভাল লাগে, গান শুনতে ইচ্ছে করে।; 
ও-_ছি: ছিঃ, লক্গ! করে না তার এমনিভাবে ক 


অন্ত তা এরা ০ 


তোদের বয়সে মানুষ ত ভূলভ্রান্তি 






পনি 


4 ধ্য কাটাইয় দিবার পর বিদায়ের দিন হি 


১৪৯. 
আমি এতক্ষণ নির্বাক ছিলাম ।* বলিলাম, অনেক লোক 
ভয়ঙ্কর নিল্লঙ্জ থাকে, তার নাছোড়বান্দা, অপমান করলেও 
ঘুরে ঘুরে আসে। 

সা, আসবে আবার । এমন সব কথা শুনিয়ে দেব যে 
বাড়ীর চতুঃসীমানায় পা দিতে বুক ধড়ফড় করবে । 

আমি বলিলাম, এমনও হতে পারে বকুই হয়ত তাকে 
বলেছে যে তিনি না এলে ওর ভাল লাগে না। সারা 
বিকেপ বাইরে বসে তার পথ চেয়ে থাকে । 

খকু কিল, না অমন কথা আমি বলি নি। 

বকু এতক্ষণ একরপ ছিল কিন্তু এইবার সহসা হো হো 
কিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘর হইতে ছুটরিয়া পলাইল। এতক্ষণ 
হ1সিট কোনমতে চাপিয়া ছিল এবং অভিনয়ও করিয়াছিল মন্দ 
, সর শেষ পর্যন্ত হাসিয়াই ফেলিল. 7: * 
সদ বলিলেন, এর মানে ? এমন সিল্লিরাস একটা কথার 
সির কি আছে। এ 
ম গাণ্ীধ্যের সঙ্রে কহিলাম, আজকালকার মেয়েদের 
ভালবাসাটাও যেন একট! তামাশার জিনিষ । 
কহিলেন, প্রথমে তামাশাই থাকে পরে সেটা বিশ্রী 
1 নেয়। কিন্ত আমার বড় ইচ্ছে ছিল সেই লোকটাকে 
সামনে পেলে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম এ সব 
অথ কি? 
বধুইঈদিদি বলিল, আর কি করতেন ? 
সর বর্ক ডাকিলেন। বকু পুনরায় আসিরা বসিল। 
 গ্রহিলেন, সেই লোকটার সঞ্জে আমায় একটু দেখা 











য়ে কহিলেন, তার যানে ? 

ডক আড.ল দিয়া দেখাইয়া দিয়া কহিল, এ ত 
বার হাপিয়া উঠিল। আমি নমস্কার করিয়া 
[মিই সেই গল্পলেখক । 

মক্কার করিয়া কহিলেন, দ্ম্ী | এবং 


৭ 


আনন ও রহজাজাপের 






নম ্ 
৬7 4 | 
বকুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় সাএছে তাহার 


হাতখানি হাতের মগ্যে লইয়া! বলিলাম---সত্যিই এ ক'ট! দিন 
কি আনন্দই না কাটল। 


বক কছিল-_সত্যিই | আপনি সাম্নের ছুটিতে দাবার 


আসবেন, কফেমল? 


১২১৫ 


লা ৮ ০ ভি 06 না শিপাপএল 


_ অংলারী'। লোক হারা তারা কি আসা, সম্বন্ধে কথা দিতে 


পারে? তবে এ আনন্দ ভুলবার নয়, এর যোহ আছে_-তাই 
আবার আসতে হবে । তোমাদের স্সেহগ্রীতি, আস্তরিকতার 
কথা জীবনে প্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

বন্ধ বলিল--আর আমাদের ? কাল আপনি আসবেন 
না, সন্ধ্যায় বাড়ীটায় কেউ আর গ্রাঁসবে না। 

বকু মুখ তুলিয়া চাহিল, চোখ হুইটি যেন জলে ভরিয়া 
উঠিয়াছে। 
বেন, ভুঙগবেন না । 

বিদ্ধায়-দ্রিনে বকুর এই অনুরোধ সতাই বার-বার সেখানে 
টানিয়! লইয়া গিয়াছে । 

বন্পসের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশ্তরবাড়ী যাইবার চা 


1ডিতে 










থাকে । কয়েক বছর যাওয়া হয় মাই, তাহার পর 8 7বার 
গিম্মাছিলাম--বকুর সহিত কয়েক মিনিটের জন্ত মানু দেখ 
হইয়াছিল । ৃ 
বহর পাঁচ ছয় পরের কথা---পুরাতন পরিচয়ের 8 -বেই 
বকুর সহিত দেখা করিতে গেলাম । বকু সহাস্তে খন. 
করিয়া কহিল + আসুন । ৃ 
পরিচয়ে জানিলাম খে বি-এ পাস করিয়া ধান কলে 
শিক্ষকত| করিতেছে । সিক্ত 


পুরাতন পরিচয়ের স্টরেই জেরী 
কগ্িল-_-আপনি ত বুড়ো হয়ে গেছেন । রি 
--ধুবই সম্ভব, বয়স এগোয়, কিছুতেই পেচছায় ৭ দে 
একটু চা, নাচিয়ে যেয়ের হাতের নয়, শিক্ষযিভীর . তম চা 
ইচ্ছা করি। ং 
চা পান করিতে করিতে শুনিলাম, তাহার দিদির বিবাহ 
হুইয়! যে যাহার পততিগৃহে রহিয়াছেপ, এখন সাকা 
বাড়ীতে আছে । মা-ভাইরা কেহ কেহ করার 
থাকেন। রঃ 
আমি পরিহাস করিলাম--কিঞ্ড তুমিই বা চাও কণ্ঠে 
বরমাল্য না দিয়ে এমন ভাবে একলা রয়ে গেলে কিন গ 
কম? ক্ষতিকি? 


যথেষ্ঠ ক্ষতি ! তোমার মত মধ গজ কাখও 


কখনও 





গেছে মরু মত, 
বিলাতী জাগ4৫। দৌলা-বারুদের ধৌয়ার জালে 
| প্র গেছে গত দিবসের গর্ধব যত । 
রি বৈ পথে ফেরে ভিখান্রী ও চোর)--পুরুষ-নারী, 
লক্জা ঢাকিতে এতটুকু টেন! অঙ্গে নাই, 
ধ্বংসদ্দেবের জতি অভিনব মৃক্ভি শুধু 
চোখে জেগে ওঠে, দয়ুখে পিছনে যেদিকে চাই ! 
বোমার টুকরা, স্বৃতধেহ যত সৈনিকের, 
সীঙ্োক্! গাড়ীর ভগ্লাবশেষ পথের "পরে 






ধা হ 


কঠে বরমাল্য দিলে না, এব চেয়ে পরিতাপের আর কি 


অতাস্ত স্েহকোমল কণে কিল---আবার আসন 


রি 


হতে পারে ! 

বকু তেমনি ভাবে একটু হাসিয়া কছিল-_আমি দিলেই ত 
হবে না, যাকে দেব তারও ত নেট! গ্রহণ করা চাই । 

নিশ্চয়ই করবে, কেন করবে না? জগতে এমন কোন্‌ 
পাও নরাধম আছে যে তোমার বরধমাল্যকে প্রত্যাখ্যান করতে 
পারে। 

নষ্থেষ্ট আছে! 

কিছুতেই হতে পারে না! 
নামি ধরাধাম থেকে নির্বাসিত করত । 

বক মান হাপিয়! আম[র মুখের দিকে চাহিজ। এবং অবনত 
(৮1থে ব্লিল--সে শরাধমকে নির্বাদিত করা! আপনার 


সে নরাধমকে আজই 


সাধ্যাপীতি । 


যদি তা হয় শবে বরমালা। গ্রহণে বাধা করব? 
হাস পারবেন না । 
কন এ কোন্‌ মে পাচার, তাক নামটাই বল ন। 
বকু একটু ভান মুখে কতঠিপ-্যদি বলি আপনি | 
শপ! চমকাইয় উঠিঙগাম । তবুন্ত কহিলাম বাশ্যকালের 
(স শারহাসের অভ্যাস ত তোমার যায় নি দেখছি । 
বু বিপেক উপর পুর্িটাকে নিবদ্ধ করিয়া কহিল--সেট। 
পারঙগান ছিল আপনাদের কাছে) আমার কাছে সেট? ত কোন 
নই পরিহাস ছিল না 
আমি ক্ষণিক টুপ করিয়া থাকিব প্রশ্ন করিল।ম--তুমি কি 
সন্তি আমাকে ভালবেখেছিজে গ বকু জবাব দিল নাঁ। তেমনি 
করিয়াহ মাথা নীচু করিয়া রহিল । আমি উঠিয়া টাড়াইলাম--. 
বকু চোখ ছুইটির পগ্রি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিতেই 
চোথের প্রান্ত বাহিযা দুই ফোটা অশ্রু ঝপ্রিয়? পড়িল । বি যেন 
একটা ব!ঞতে চেষ্টা করিল কিন্ত বলিতে পারিল ন'। 
আমি অপরাধীর মত একটু দীড়াইয়া থাঁকয়া, তাহাব্র 
মনি যেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল তেমনি আকম্থিকভাবে 
চলিয়া আসিলাম। পিছনে ফিরিয়া! দেখিবার সাহস হুইল না। 
হয়ত বকু টোঁবলে মাথ। রাখিয়] কেবলই কার্গিতেছে । 





সক দেশ ১৯৪৫ 


ইট গলেন্দ্র বিশ্বাস 


পড়ে আছে, আর তার পাশে শত শকুন-চিল 
ভোজন-বিলাসে লড়াই করিছে পরম্পরে । 
গলিত শবের গন্ধে গন্ধে বাতাস ভারী, 

পথে অভ্র কীট-পতঙ্গ-সন্নীস্থপ, 

জীবনের আশা এতটুকু যেম কোথাও নেই, 
ঢানষ এখানে সাপের চেয়েও ভয়াল জীব । 
ভ্ তোমারে যোঈ উদ্দাসীন, হে তথাগত ! 
হাতারতের নির্বাপ-লাভে বাকি কি আন? 
জ্ঘ-শরণ বুষ-শরণ সফল হ'ল, 

[্রু-শরণে মিলেছে চরম পুরস্কার | 


খথেদের যুদ্ধ-বিগ্রহ 
শ্রীঅনুকুলচন্দ্র চৌধুরী 


আর্য ও অনার্ধো, এবং আর্ধ্য ও আধ্যে, এই দ্বিবিধ সংঘর্ষে 
ধণ্থেদের ভারত প্রকম্পিত হুয় 1১) 

অ-শ্বেত অনার্ধোর প্রতি খগ্ঠেদের শ্বেত আধ্যের তীব্র দ্বণা 
ও ধিদ্বেষ। খাখেদে অনার্ধ্য দাস-দন্যু-অসুরগণ কৃষ্ণকায় হীন 
অসভ্য অর্ধনগ্ন ছুর্ব্বোধাবাচা অদ্ভুত শবকারী, চেপ্টা-নাসিকা- 
যুক্ত কুৎসিত কদাকার, প্রকাঙ ঘোরধর্শন ইত্যাদি! তাহারা 
অমানুষ, মান্গষের মধোই ময়; এক খকে আছে 'স্সুধিগকে 
দ্বিধঞ্ডিত কর, এরূপ অনৃষ্টভোগের জন্ঠই তাহাদিগের জন্ম |? 
কিন্ত যে-দাসক্ষন্তা আর্ধাপ্রাধ।* স্বাকার ও আর্ধাসংস্পর্শ বাঞ্ছ! 
করে, ততপ্রাতি আধা বিশেষ প্রীত । এক থকে পৃষ্ঠ হয় যে, 
তুহটি ধাস-প্রধান আধ্যভামায় কথা বলিতে শিক্ষা করিয়াছে ও 
তাহারা আধ্যগণকে ডোজে আমন্ত্রণ করিয়া গো-বধ(২) 
পূর্বক ভোজন করাইয়াছে। যেক্গপ আয্যগণ দষ্া-অনুপধিগের 
প্রতি, তরপ ধঙ্টা-অন্রগণও আর্।দিগের প্রতি বিদেষ ও 
বৈরিতায় গুণ । হারা আর্যদিগের বধনসম্পত্তি শুন 
কিসে ও আধাদগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে যত্্বান, তাহার 

মার্যাদিগকে কুপে মিমক্ফিত করিয়া, তৃষাগ্রিতে বা ছলগ 
এতাশশ দগ্ধ করিয়া, “পীড়।যগ্রগৃহে" পীড়া প্রদান করিয়া ও 
অপর বিবিধ উপায়ে নিধন করিতে সচেষ্ট । রেত পি 
দঙ্গাকঠক কৃপে নিক্ষিপ্ত হইয়! দশ দিন দশ রাজি সেখানে থাকিয়' 
মতপায় হয়। দেব-ভিষক ন্দ্শিনৃথয় রেড খধষিকে কুপ হইতে 
উত্তোলন করিয়] ও ওষধ প্রদান করিয়া তাশঙ্ার জীবন রক্ষা 
করেন। আনুরেরা একশত দ্বারবশিষ্ট প্রকাখ পীড়াযন্ত্রগুঙে 
আজি খধিকে অগ্রিতে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়। অশিন্ঘয় 
“ভিমজঙ দ্বারা, অঞ্জি খষিকে রক্ষা করেন । অমাযৌোর উত- 
পাড়নের এরপ বহু উক্তি খথেদে পুষ্ট হয়। 

ধনুববাণ আধ্যদিগের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। অপর যুদ্ধাসত্রের মধে। 
পি অক শক্তি বর্তনী (প্রভৃতি নিক্ষেপান্র ), খধিতী কুঠার 
পবির অমি কর্পাণ বাঁশী (প্রভৃতি ছেধ্নাস্ত্র ), এবং মুদ্গর চক্র 


৬ 


(১) মহানদী-সিদ্ধু, এবং তদীয় পঞ্চশাখা ( বিতস্তা অসিক্ী 
পরুকী, বিপাশ ও শুতুপ্রী ) নবীগণ, এবং পবিভ্রতোয়ী সরশ্বতী 
নদী-_-এই সপ্তসিঙ্ধুবিধৌত “সপ্তসিদ্ধু' দেশ প্রধানতঃ ধথেদের 
ভারতের আর্ধাদিগের অবাসভূমি | খগ্েদোজ্ আধ্যতুমি- 
বাচক 'পক্চক্ঠি', 'পঞ্চক্ষিতি?। “পঞ্চজন?, “পঞ্চকর্ধণ্য? প্রস্ঠৃতি 
বাক্যসমূছও এবং পরবর্তী পঞ্চনদ ও পঞ্জাব বাক্যঘম় এততপ্রসঙ্তে 
প্রণিধানযোগ্য । খথেদে মহানদী সিন্ধু সপ্তসিদ্কুর “মাতৃস্থানীয়টি 
এবং বেগবতী জরম্বতী নদী সপ্তসিক্ষুর “দঞ্তমস্থানীয়া” | 
গণের পরমারাধ্যা পুণ্যসলিলা যজ্জ-মুখরিতা লরস্বতী দেব 

খ্বপ্থেদে মন্ত্র ও বাক্যে দেবী, বাগ্দেবী। ৰ 

(২) খখ্েদের আর্যদের সময়েই বোধ হয় কালু 
সো-বুব অসঙ্গত বলির গণ্য হয়। খগ্েদের শেষাংশেনটর্ট এক 
খকেঅদ্যা? বলালাইহাছে। 


ছি 
1) 
দি... এ 
টি... 
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বন্জু(৩) প্রভৃতি অপন্ন অস্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আধ্যযোদ্বার 
উফীষ শীপ হত্তঘ্য খার্দি অংকা-অংসন্জ1! দ্রাপী কটক প্রতভৃতি 
আপাদমন্তকের বিভিন্নাংশের বর্ধ ও রক্ষাবরণ। তাহার হস্তে 
বহু, পৃষ্ঠে ইযুধি, ও ক্ষদ্ধ ও কটিতে খ্রি শ্রক শক্তি অসি কর্পাণ 
প্রভৃতি অন্্রসজ্জা। আর্ধ্যদিগের তেজস্বী বলিষ্ঠ দ্রুতগতি 
সুশিক্ষিত জমরাশ্ব, “দধিক্রা' | তাহাদিগের শুর ছুশোৌভিত 
ভ্রুতগমনশীল যুদ্ব-রথ। খণ্থেদে ভ্রিকোণবিশিষ্ট, ভ্রিচক্তপুক্, 
ষড্তচক্রয়সু, উচ্চ পত্তাকাসমন্বিত, চর্ম্যণ্ডিত, উৎক্ষ্ঠরূপে 
আচ্ছা ক্রু) খর্ণরত্রমখিত, কারুকার্যখচিত: নানা বর্ণামুরপ্রিত, 
সুদ, ফ্্টাভন প্রভৃতিরপ রথ বর্ণনা(৪) আছে। আর্ধ্যদিগের 
প্রধান 1 প্র ধনুর্বাণ বিষয়ে খকে আছে-- “আমরা ধহ দ্বারা 
গাভী ঠ করিব, ধনুত্বার। যুদ্ধ জয় করিব, বনুপ্ধার| তীব্র 
মদোন ভিটান। বধ করিব | ধনু শঞ্ক কামনা নষ্ট করুক | 
আমরা উতঘারা সব্ধদিক জয় করিব। এই ধনুসংলগ্ন জ্যা 
সংগ্রাম দীপ যুক্ষেতে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া যেন প্রিষ্বাক্য 
বলিবার স্দহই ধনুর্ধারীর কর্ণের নিকট আগমন করে, এবং 
রী যেরূ? ফ্রি পতিকে আলিঙ্গন করিয়া! কথ! কহে, জ্যা সেই- 
রূপ বাণক্রি আপিঙ্গন করিয়! শষ করে । সেই ধছুফ্ষোটিতঘয় 
অনন্থমনহ মরত্বীর হায় আচপণ করিয়া শরুকে আক্রমণ করিবার 
পময় মা, জ্রাবে দুত্তুলা রাজাকে রক্ষা করুক । এই ভুণীর 
বহুতর *ছ্রণর পিতা, অনেকগ্চলি বাণ ইহার পৃজ্জ । বাণ 
তুলিবার কু এই দির চিত্বা' শক করে এবং যোদ্ধার 
পৃষ্ঠভাগে নিট থাকিয়া যুগ্ধকালে বাণ প্রসবপূর্বক সমস্ত সেন 
জয় করে বাণ পর্ণ (পক্ষী, অর্থাৎ পক্ষীর পক্ষ) 
ধারণ করে [এছ জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সপে 
ায় শরীরে কারা হন্ডের প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে। যাহা 
দিঞ্ধা (অর্থাৎ "টং হন বিষযুক্ত ), যাহার শিরোদেশ ছিংসা- 
কারী এবং যাহা টু মুখ লৌহময়, সেই ব্বহৎ ইয়ুদেবতাকে এই 
নমকার। হে ৪ দারা তীক্ষীক্ৃত হিংসাকুশল ইযু! 
তত হও, গমন কর এবং আমত্রদ্দিগকে 
ৰ সি ধথেদে মৃত ধনুর্ধারীর অন্ত্যেঠি 
তর হতে: ৭ পরদানপুর্বক তৎপর সৎকারের 
রী ংহববাণ ্বতের উট হহতে পুন: এহণ করা হইত । 
টি থক্‌ মনে আছে, ' 1 এক্ষণে তের হস্ত হইতে 
বহুত গ্রহণ করিলাম, হজ্জ, বর তেজ? ও বল লাভ 
1: আর্ধাদিগের বলিষ্ঠ হুসছ্ধিউক্্ুরাশ্ব 'দরিক্রা”। 
প্রী্তার বিপুল তেজ: | দবিক্রার তেক্োবলে অত অনারধ্য- 
নে সমর্থ । দেব দধিক্তা খগ্থেছের খকে শিং 








































০২ পপি ভিপি, পান 


(৩) ইন্দ্রের বজ অন্তরের রাজা । উহা অবাথ ও ডি | 
বধ ইন্দ্রের সহচর ও সহজাত। ইন্দ্রের বর দধীচির অধ্থিপ্ধার 
নির্দিত। 

(৪) এক খকে পলাশ ও শাহলী কা্ঠে নির্টিত রথের 
উল্লেখ দৃই হয়। 


১৫২ রা 
যুদ্ধে আধ্য দুর্ধর্ষ । খগ্বেদে জনবল পরম বল। খগ্নেদে 
বীর্ধ্যবান পুজপৌজ্রাদিরূপ প্রজারত্ব সবিশেষ কাম্য । এক 
খকে আছে, হে অগ্নি! আমরা শুন্তগৃছে বাস করিব না... 
আমর] পুক্রশুন্ভ ও বীরশুন্ত । আমরা তোমার পরিচর্যা করতঃ 
প্রজ্জাযুক্ত গৃহে বাদ করিখ। খণ্েদে বেতনভোগী সৈ্ড ছিল 
দৃ& হয়। এক খকে আছে, “অগ্নি দ্বারা যজমান ধনলা 
করেন। সেধন দিন দিন বদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুত্ত হয় ও 
তদ্দারা অনেক বীরপুরুষ নিথুণ্ত। করা যায়। আধ্যযোদা 
সোম পানাস্তর রণমদে মত্ত হুইয়া সংাঁমসাগরে প্রবিষ্ট হইত । 
যুদ্ধে শক্রসংছাঁর বিষয়ে এক খকে বলা হইতেছে, 'অন্কুশতাড়িত 
মনত হত্তীর স্টায় তোমরা শরীর অবনত করিয়া শক্রসংহার কর। 
ইন্দ্া্দি দেবগণ, দেখতঞ্জ ও যজ্ঞকারী আধ্যগণে! ; বন্ধু, ও 
দেবঞ্রোহী ও যক্ঞবিক্পোধী জন্া অন্গুরকুলের শত্রু | | 11 ধ্যগণ 
ধৈধক্কপার ও দৈবধলে বলীয়ান । ফেবপতি বজবন্থু (খে) 
মহান্‌ ইন্জের “ধলা” বলে বলীয়ান হইয়া লোকে যু রলাও 
করে। খা 
খপ্ধেদে আধ্য ও অনাধ্যের বৈরিতার ও সংখধেি , উ্চি 
দুষ্ট কয়। খধথেদের অনাখ্য দ্া-অরগণও (৫) সষ্ট্রি ঘবল 
শালী । খথেছে পরাক্রান্ত দ্যরাজ1 ও বাজাসমূহ ছিন্ত্র' এ লে 
আর্ধ্য-অনাধ্যের সংখর্ধের কতিপয় দৃষ্টাতের উল্লেখ ঝুঁ( হহল। 
শস্বর ছুত্র্ধ দুর্জয় অসুর | আ্মাধ্যগণ দীর্ঘকালব্যাগা 7" ২ সংগ্রাম 
করিয়াও শব্বর অন্গরকে জয় করিতে পারে নাই || /রিশেষে 
আর্দ্য ভরতবংশীয় পরাক্রমশালী নৃপতি ধিবোদাস চা গ্রামে 
উদ্ব্রজ নামক প্রদেশে পব্ধতশুঙ্গোপরি শঙ্বরকে অধ্রাঘ!ত 
করেন এবং শম্বর উদ্দূপদ ও মিয়শিরে তুতলে পন. ত হইরা 
প্রাণ পরিত্যাগ করে। শঙ্বরের মিত্রশঙ্জি রে সগযোগ্ধ 
বি নামক অনুর ভরত-পাজ দিবোদধাপ; ১$ক যুদ্ধে 
বিনষ্ট হয় । শশ্বরের শতসহত্র সৈন্য যুছে বিদার্ডি এ হয়, তাহার 
বহ ধনরত্ু দিবোদাসের করতলগত হয় এবং 7 রঃ পার একশত 
প্রস্তরপুরী? বিধবস্ত, বিশুগিত ও ভম্মীভূত হয়। | বা যেরূপ কূপ 
বিনাশ করে, ফিরোাস তাপ শঙ্গরের | প্সমৃহ বিনাশ 
















করিয়াছিলেন । দ্িবোদাস-রাজ1 করণ, পু ॥, পণিপরাবত, 
বুসয় প্রভৃতি অপর ছুর্দমনীয় অস্রগণর্জোশ সংসার করেন । 
রাজ! দিধোদাসের পু (অগ্গমতে পৌন্জ ভরত 
রাঙ্চ সুদাসও দহ্থা-অন্ুর নিহত? মহ অং, 


যুখ্যামধি, ভেদ প্রভৃতি মহা বলেশা৫ . 
ভেদ অন্ুরের সহিত সংগ্রামে ৮ 









“অনুর” বলিয়া কঘিত। 
(৬) কীকট অনার্ধ্য রাজা-_পরবভীঁ মগধরাজ) বলিয়া 

কাঙ্ারও কাহারও অন্গমান । 

(৭) এসদন্যর কীষ্ি বিষয়ে এক খকে এসদন্থ্যর পুত্র কুরু- 


শ্রবধকে বলা হইতেছে, “হে কুরুশ্রবণ | ধাহার কি দৃষ্টান্ত 


দিবার স্থল, ভূমি তাহার পুজ্র | 








১৩৫২ 


পপি পিসি 


প্রতাপান্বিত কুত্স বো পুরুকুতস)। রাজাও অনার্য ঘাস-দ্থয- 
হননকারী বীর ছিলেন। পুরুকুৎসের পুজ্জ। এসদনুযু | পুরুরাজা 
“এসদন্থ্য, দন্যুজগতের ভ্রাসসঞ্চারকারী। এসদন্যু দোর্দও- 
প্রতাপাথিত দন্যুনিধনকারী মহাবীর (৭)। 

খণ্থেধে আর্ধাদের পরম্পরের মধ্যেও বহু তুমুল সংগ্রামামল 
প্রজ্জ'লত হইয়াছিল । আধঙ্যে-আধ্যে সংঘর্ষের দৃষ্ঠা স্বরূপ 
এস্থলে কতিপয় যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা উদ্দাত করা হুইল | খথেদের 
ভারত আর্ধ্য রাঙ্গা ও রাজ্যসমূহে সমাকীণ ছিল। অনু, ত্র, 
পুরু, যছ-তুর্বন্থ ও ভর৩--এই পঞ্চ আধ্যবংশ এবং তদ্দধিকৃত 
পঞ্চ আর্ধারাজ্য খখ্েধে সমধিক প্রসিদ্ধ । গন্ধার, আল্াঁক, গুহু, 
চেধি, বুফি প্রভৃতি অপরাপর আধ্য রাজ্যের উল্লেখও খগেদে পৃ 
হয়। পূর্বোক্ত অণু, দ্র, যদ-তুর্ববন্, পুরু ও ভরত গ্রভৃতি 
পঞ্চরাজোর অঙ্গতম গঞ্রাজোর রাজা পূর্ববোজ্জ পুরুকুতসের 
সহিত অসিরী-প্রদ্দেশবাপী আধ্যগণের শোরসংগ্রাম হয়। 
ভতদ্িষয়ে খকে আছে, হে অগ্নি তুমি যখন পুরুর শক্রুপুরী বিদীর্ণ 
ও ভশ্মীতুত করিয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অগিক্ী-প্রহ্গাগণ 
ভোকন ত্যাগ করতঃ আগমন করিয়াছিল । অন ভ্র্ছা ইতাধি 
পঞ্চ আধ্যবংশের মধ্যে ভরত-বংশই বোধ হয় সব্ব!ধিক গুসিদ্ধ 
বংশ । ভরত-বংশের জনশগ্চি ও সম্বঞ্ধি ভারতে উদ্ভরোত্ুর 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়(৮)। খণ্েদের ওরতগণ “তৎস্‌” নামেও অভিহিত । 
ভবত (তৃৎসথ)-নাজগণ অতিশয় প্রতাপান্থিত। ভরত-রাজবংশে 
পাশ্ুস্ত দিবোধাস ও শুদাস নৃপতিদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধ | ভরতরাজ 
দিবোধাসের সহিত খছু-তুর্ধাঙথ রাজোর সংখধ হয় এবং ধিবোধাস 
যছু-তৃব্বন্থগণকে রণে পরাঞজিত করেন। দিবোদাপের পুত্র 
পাচ্গ, আমতাবঞুম সুর্ধাস রাজা সিহশ্রশ্থ? য্ঞ (পরবর্তী অশ্ব 
মেধ যজেগ স্বরূপ) করিয়াছিলেন । সুষধাসের পুরোহিত মহধি 
বিশ্বামিত্রের মন্্রে এক কে আছে, “সধাসের অহ্থকে ছাড়িয়া 
রাও । 2৫1% উত্তর, পুব্ব ও পশ্চিমে শক্ত জয় করুন |? আুধাশ- 
রান্দা দিগিজয়ে বহিগত হষ্য়াছিলেন দৃষ্ট হয় | খখেধে দিগ্িজবী 
বীরের তুল মর্যাদা! | ভরত-রাজ সুদধাস আধ্যঞজগতে বহুবার 
সমরাপল প্রচ্জালিত কিয়াছিজেন | আর্ধ্য অণু, ক্রুহ্্য ও যছু- 
তুর্বন্থ রাজোর সহিত গর্ধাসের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় । 
এক সময়ে ধশ জন পরাক্রান্ত রাজা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সুপ্ধাসের 
বিরুক্ধে শন্ত্রধারণ করে। এই দ্রশ রাজার সহিত দধাসের যে 
তুমুল সংগ্রাম হয় ভাহা খগেদে “দশ রাজার যুদ্ধ' নামে 
প্রকীন্তিত। কধিত আছে, সুধাস একদা এক যুদ্ধকালে এক 
খরতোতা নদী তীরে সৈগুসমাবেশ করেন । নদীর তীরে উচ্চ 
বাধ ছিল। চয়মানের পুত্র বিপক্ষ-নেতা কবি অতর্ষিতে আসিয়া 
নদীর বাধ কাটিয়া! দিয়! সুদ্বাসের সেনাসমাবেশ ও সমরসম্ভার 
বন্যার জলে ভাগাইয়া ধিয়া সুধাসকে সুকৌশলে পু্দস্ত 
করিতে উদ্তত হয় । কিন্তু সুধাস ততপুর্বে ভীমবেগে কবির উপর 
পতিত হন| কবি গুদাসের বেগ সহা করিতে ন1 পারিয়া 
১ম্বাসিয়া তাহার হন্ডে প্রা পরিত্যাগ করে। জলে স্থলে চতু- 
উুকে হুদাসের বহু যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। অপু, ভ্রুহ্য ও যছু-কুরধ্নু- 
| দাসের হস্তে পরাজিত হয়। “দশ রাজ? রণে শুদাস 


পি এপপিপিপীপপিশশিশি পিপিপি পপি পাশা 


ৰ মুহাতারতের প্রারস্তাংশে একস্লে আছে, 'ভরত-+/"পীয়- 


দিগের জবাই মহাভারত |? 


বিহারের লোক-সঙ্গীত 
শ্রীমায়। গুপ্ত 


বিবাহ-সঙ্গীত 


বিবাহের সমস্ত অন্নুষ্ঠানে সঙ্গীত একটি বিশেষ স্থান অধিকার 


করে থাকে । গানগুলির রচন! অধিকাংশ স্থলে মনগ্রাহী-_ন্থুরও 
তভাল। নুষ্ঠভাবে গাওয়ার অভাবে কখনও কখনও ভাল লাগে 
না শুনতে । গামিকাদলে--ছু-চারজন স্ুকঠী থাকেন-যার| 


ব্যতিক্রম তারাও হয় গাওয়ার আনন্দে আর নয় জুলক্ষণ বিধায় 
সমবেত-সঙ্গীতে যোগদান করেন। 

বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রথমটি গ্রাম্য ভাষায় “ছে'কা” অর্থাৎ 
আখ্ীবাদ--তার পর হয় “তিলক'। তিলকে টাক! অলঙ্কার 
বাসন ইত্যাদি কগ্তার পিতা দেন বরের গৃহে গিয়ে। তার পর 
হয় “লগ্ন বন্ধন'-_এতে বরের পিতা আসেন কণ্ঠার গৃহে । লগ্ন 


বন্ধনের পর বিবাহ শেষ হওয়া! পধ্যস্ত চলে বিবাহের গ্ের--ত 


কখনও মাসাবধি কাল কখন দুরদিনও হতে পারে। চলতে থাকে 
অসময়ে প্রচুর হরিব্র। তেল সহযোগে স্নান, উপবাস এবং অমিতা- 
হার-অসংখ্য ছোট বড় “নেক' নিয়ম । বিবাহে আছে 'বটপূজ।' ৷ 
মণ্ডপ রচনা কর! হয়, হরিগ্রা রঞিত কলস, মাটির হাতি ইত্যাদি 
থাকে, বাশ রোপণ, কদলী বৃক্ষ স্থাপন--এসব আছে । বিবাহে 
যে হোম হয় তার নাম ঘিঢাবী। 

প্রথমে বরযাত্রীনহ বর দ্বারে পৌছালেন পালকী ব| মোটবে; 
কন্তাকে নিয়ে যাওয়! হয় সেখানে একবার তার বন্ত্রাঞ্চল বরের 
আনন স্পর্শ করাবার জন্ত। তার পরে কন্ত। ফিরে আসেন-_- 
আরন্ত হয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অকথ্য গালি বর্ণ বরকে এবং 
বিশেষ ভাবে তার ডদ্ধতন ছু-পুরুষকে ; বর চলে বান, তার পরে 
আবার ফেরেন, এবার তাকে মণ্ডপে নিযে যাওয়া হয়। বিবাহের 
পর 'কোহবার'--বাসর ও ফুল শধ্যার মিশ্রিত রূপ এই কোহ্বার। 

“আধ্য সমাজি' বিবাহ সংযোগ কিন্তু নুন্দর ব্যবস্থা । বিবাহে 
চার জন অগ্নির সম্মুখে গুললিত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে 
থাকেন--বরবধু হোম করেন। এরপ সুন্দর পাঠ আর কোথাও 
শোনা যায় বলে মনে হয় না, বঙ্গভূমিতে তে। নম়-ই | শুধু নিখুত 
উচ্চারণ নয়--সঙ্গে আছে স্বরগ্রামের টচিত্র্য, গম্ভীর 10100018007), 
শ্রোতা মুন্ধ হয়ে যায়। তবে আধ্য-সমাজি বিবাহ কদাচিৎ হয়ে 
থাকে বিহারে | | 

বিবাহে অসংখ্য সঙ্গীত আছে। প্রথমে একটির নমুন। দিচ্ছি। 
এ অঙ্গীতে মহা পাবগ্ডেরও হাদয় স্পর্শ করে। কৃ রাধার নামে 
সাধারখ স্বমী-গ্রীর কাহিনী । স্থামা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে 
চলেছেন--প্রথম। বলছেন যে তিনি সঙ্গে যাবেন। দ্বিষ্ভীঘ বিবাহ 
যেন স্বাভাবিক, তাতে তার কিছু বলার কারণই যেন থাকতে 
পারে না--কিন্তু শেষ মুহুর্থে চক্ষুর জল আর বাধা যানে না 

যবে কৃ চলল বিহায়ন্‌-. 

কাধা-হুমছ লোন্দিনী বনি খৈতৈ 
৬ কৃ্ণ--সরে তু'ছ লোঙিনীয়। বনি যৈবে 
উ তব নত জাতরণ খুল ধর্‌ লে" 


এ কত! _“কছা পৈপী খোজব। হে। বাবা চঙ্জন কে টো, 


ধব কৃষ্ণ চলল বাগিচ। বিচে 

লোন্দনী বিনিয়। ডোলারে 

লোনি'নী হেই বড়ি সুন্দরী । 

ধব কৃষ্ণ আম্বল পোথারি বিচে 

লোন্দিনী পালকী সওয়ারে, 

লোন্িনী হেই বড়ি মু্দারী--.। 

যব কৃষ্ণ আওল দুয়ারী-_ 

লোনিনী নয়ন! সওয়ারে 

যর কৃষ্ণ উতরল মাড়োয়া বিচে 

্রীন্দিনী মৌরিয়। সওয়ার 

3) ন্দিনী হেই বড়ি শ্রী 

ছু কৃষ। চলল কোহবার বৈনে 

স্ান্দিনীকে নয়ন! ঝর ঝার 

সির্ীনদিনীযা হেই বড়ি অসহরণ। 

কৃত শাশু বলি কু বলিয়া 

সই হে নহিলে বিহায়ন। 

ইত জে। জানতু রাধিক। ধিয়ার! মোর আয়ত 
দন সে অঙ্গন নিপতু' ধিক! পৈরপরত। 


যখন স্বামী ( ীয় বিবাহে চলেছেন- প্রথমা বলছেন, তিনি দাসী 
হয়ে সঙ্গে উ্বেন। স্বামী বলছেন-_-তাহলে অলঙ্কারাদি খুলে 
রাখতে হয় উর । স্বামী যখন বাগানে বিশ্রাম করতে বসেছেন, 
স্ত্রী পাখার বন [স করছেন-_দর্শকর। বলছে লোশিনী "বড় সুন্দরী 
বড় ভাল।' নর পরে স্ত্রী কখনও পালকী সাজাচ্ছেন কখনও 
বা স্বামীর ট্রে জল পরাচ্ছেন, কখনও ব। মাথার মুকুট নিখুত 
করে পরিষে দি্টন--দকলেই ন্বখ্যাতি করছে। কিন্তু যখন 
বিবাহ শেষে স্বানমীতার নববধূকে নিয়ে বাদরে' চললেন-_তখন 
তার অত্র আর বাক্উ্টমানে না_-তা দেখে স্বর বলছেন- দামী)! 
বড় অসহিষণ বড় হিষউ্ক। শুনে স্বামী বলছেন-এক. এমন 
করে কু কখ এ মামার প্রথম বিবাহিতা পক্জী। 

অমনি বে ই বলছেন--'বদ জানভাম িন 
কত! তানি তবে চলন দিও করে বাখতাম--তায 
চপ পু চন্দনের ওপর 17 লি এডি 
সমু ী আড়ন্বরহীন ভাবায় « খ' বে তোলার শক্তি দেখে 


বিশ্ব হতে হয়-এ সঙ্গীতের রটিিহয়ত সেই হু:খিনী 
এী'র কোন সখী অথব। জঙ্নী | | 








) 


মা. 
॥ 


হত 


















টা 


কহা পৈনী খোজব! হো বাব! পণ্ডিত শি হি 
পিতা--কোন বন খোজ বৈ চনান ঠোকিনা 

দেশ পৈনী খোজ বৈ পাত জামাই 
ক্।--'কহা বিছাধে বাবা চন্দন চৌকি 
কছা! বৈঠাবে বাব! পঙ্জিত জানাই! | 


পিত।-- মণ্ডপ বিছ্টব বেটা চচ্গন কে চৌকি 
কোহবার তৈঠটৈ থেটী পশ্িত জামাই । 
গানটি চঙ্গনের চৌকিতে পাগুত জামাইকে বসাবার বিষয়ে। 
কোন বিশেষ অর্থ আছে বলে মনে হয় না--কিস্ত গানটি জনপ্রিয়। 
.. *সীয়াকে সুমঙ্গল শুনি ভূপ সব আওল 
রাজ বাজ ভাবেরানী উদ্য়গিবি (1) 
“আবু সীশু বুহল কুঁআর'--ধন্ুহ। না টুটে 
ধন্থুচা টুটপ--জনক পুর অব গিয়েদল সাজু। 
এক মাঙ্গন মাঙ্গিহে জে। বিংধ ভুরৈ 
মাঙ্গহে কৌশল শাশু--শশুর র।জ। দশরথ 
লছমন--দবর-মাঙগিছে রামচন্দ্র কাস্ত।” 


“সীতার বিবাহ শুনে রাজারা এসেছেন--ধনুর্ভঙগ ঝর না। রাণী 










সখেদে বলছেন-_'আর বুঝি আমার সীতার বিব হ'ল না। 
তার পর ধনুর্ডঙ্গ হ'ল--' | এটি হল ভূমিক--এর ভর; কগ্ঠাকে 
প্রার্থন। করতে শেখান হচ্ছে--“বিধি ষাদ যাচ এ পৃ _রেন তবে : 
ফেন কৌশল্যার মত শ্বত্ৰ, দশরথের মত শ্বশুর, লক্ষাু্ঠ: মত দেবর 


আর রামচন্দ্রের মত স্বামী ল.ভ হয়-”। 
কণ্ঠ! বলছেন_- 
বাবা কাছেল! লৈল৷ ইন্দর শোভা, 
কাছে লৈলা মাণিক দিয়ার। | 
পিত।--- 
তোহার লাগি বেটা ইন্গর শোভ_- 
ইঞ্জোর মাণিক দিয়াধ]। 
ফা বি ঃ নাই বলছেন-_- 


পটক সে নিকাওয়া মাণিক দিফারা_ 
নিফপার় পিতা বঙ্ছছেন- 

কৈ সে বেটী রাখু অব তোহারি বা 

বিহ! ন হো যন ছুষে জাতিয় 
“কেন এত শোভ1 কেনহ বা এত আলোক 
সব। হাতঙকোড় করে কল্তা বলছেন--উ দাও ও ইন্্র শোভা 
নিভিয়ে দাও দীপাবলী। পিতা বলঠনি বিবাহ ন। দিলে 
ষে জাতভাইরা অপরাধী করবে আমায় 7৬, খে তই হবে।” 


তোমার, জঙ্ই এ 


১ হাগিযা মে উসতরল শ্বণীব কে পুত 
*৮ কুছ দাহে চাহ ওয়াকে--* 
পিতা বলছে ন--- | 
“সোনাওয়া দেল বেটা রূপাওয়। দেল 
হাখিয। ঞল কেদাহেজ_-" 
নহি দেবৈ বেটীয়াঁন দেব 
মোর মশিএ শৃন। হোবৈ" 


স্ািপিসিসিিপিসিিপিশিসিসিসিপসিপিপাপিসাসিপিশশিশিপাপাপািপিশিসিপপপাশিশিশিশীশীং পাস 
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কণা পিতা ও ভ্রাতাকে সচেতন করছেন। শ্বশুর-পুক্র এসেছেন 
তাকে তো কিছু দেওয়া চাই । পিতা বলছেন-_-“পোন। বূপ। 
দিমেছি হস্ত দল দাহেজ (দান) 'দয়েছি--ক্াকে 'দতে পারব 
না, আমার গৃহ যে শুন হয়ে যারে" । প্রকাণ-ভঙ্গীর সংঘম এই 
ধরণের গান গু।লর অগ্চতম বিশেষত্ব । 
“পরছন”-- শব্দের অর্থ বরণ 
রুষ্ু বুনন বাজন বাজে সখী সব মঙ্গল গাওষে 
কোন হি বর পরছন যাউ 
শ্যাম বরণ, কুগুল কানই--ক কণ্ঠ শোভায় 
এ হি সেজুন্দর বর--পর্ছন যাউ” 
বিবাহে “দাহেজ'এর রেওয়াজ যথেষ্ট 
“মৌরি য। শোভৈ হীরক মাণিকে 
মোতিয়। পূরব শোতে কেশয়ে 
সোনাওয়া সে দেলৈ রাজা বূপাওয়া অনৈর 
দেহল| যুতল। রাজা মোতম্কে জড়ায়। 
হাথিয়া, ঘোড়াওয়া দেলে থারমু। লোটাওয়! 
ছল ওয়াকে দেলৈ রাজ। মো1তয়ে জড়ায় 
এর অপর দিকে আছে-- 
“সোনাকে পালন রূপ। লাগাল চারে পাস 
সমধিয়া বৈঠি খেলে পাশ (-শা) 
কৌন হারৈ কৌন জিতৈ। 
বেটা হারল--বেটী বাপ জিশল 
ঝর ঝর কান্দে ছুলারী বেটীয়। 
বাপ মোর হারল জায়।” 
“সোনার পালক্কে বসে দুই ঠববাহিক পাশ। থেলছেন--কে 
জেতে কে হারে--কগ্ঠার (পিতা হাঞ্জলেন--বরের পিতার হ'ল জয়। 
আদরিণ কণ্ঠ। কেদে আকুল হলেন পিতার পরাজয় দেখে, 





রী 


পর্ব সঙ্গীত 


'করম।' বিহারের মেয়েদের একটি বিশেষ পর্ব । একাদনীতে 
উপবাম করে করম গাছের শাখা পূজ। করা হয় বলে এর এই 
নাম। এটি বিশেষ ভ'বে তাইদের মঙ্গলার্থে বোনেদের পূজ। 
ভাদ্র মাসে এই পর্ব । রাত্রে নানীর! একত্রিত হয়ে গান করেন। 
একটি বিশেষ গানের আমি পারচয় দচ্ছি_- ৰ 

“ভরি ভাদে। কুটলৈ ফুলওয়। বেলন 

ঘোড়। চকে আওয়ে মোর ভাইয়। 

অহে--সবছি কে ভাইয়।--* 
“ভরা ভাঞ্র, ফুল ফুটে আছে-_ঘোড়াঘ চড়ে আসঙেন আমার ভাই। 
শুধু আমার কেন, সকলেরই ভাই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন ।* 


ভাই বলেন -- 

“লেছ হে বহদি-স রুল ওযা বেলাঙ্জন ছে 
ভ্ী বলেন | 
“ফেয়দে লিও হে ভাইরা ফুগ বেলাজ্ন-_ 
মোর গোদে বালক গদাধর--৮' 


অগ্রহায়ণ 
ভাই বলেন-_ 
“বালক স্ুুতাও বহনি--সোনাকে খাটোল মে 
লেহি লেছ ফুল বেলাঞগ্জন।” 
এই গানটির করুণ রম উপভোগ্য । বালকবালিক! খেলা করে 
ফুল নিয়ে, ভাইয়ের সঙ্গিনী হলেন তগ্ী-_-তারপর.পৃর্ণ অবসবের 
পূর্বেই বালিক! জননীর পদে অধিষ্টিত। হন-_কিন্তু খেলার লোভ 
থেকেই যায়। ভাই যখন ফুল নিয়ে এসে বলেন চঙ্গ খেলা করি__- 
ভগ্রী বলেন--ফুল কোথায় গ্রহণ করি--আমার কোলে যে শিশু 
গদাধর। একটু নিকপায় সুর যেন ধর! পড়ে--বালক গদাধরকে 
ফেলে কিছু ফুল নিয়ে খেলা করা চলে না । ভাই কিন্তু বলেন-_- 
“সোনার খাটে তোমার শিশুকে শয়ন করাও--ফুল গ্রহণ কর।” 
“জিতিয়।” আর একটি পর্ব । জিতাষ্টমী, আশ্বিনে এই পর্বব | 


এটি বিশেষ করে জননীর! করেন সন্তানের মঙ্গলাথে। অবশ্া এই 
দিনেই পর্ববপুকষদের জল তর্পণ কার্যাও হয়ে থাকে । 
জননী উপবাদ করে গান করেন-- 
“ভান ছান অমৃত ছণাছি 
নস্ত! পরল বাসি-- 
খোর এ ডাবলে। 
সব বালক গৃহ আইলি 
মোর লাল কহ! রহলে ।” 
"কখন থেকে অমৃত ক্ষীর তৈরি করে ঢেকে রেখেছি । সকলের 


বাছাপাই ঘরে ফিরে এল--আমার বাচার এত বিলম্ব কেন।” 
তারপর সম্তানকে ভোজন করিয়ে জননী কিছু গ্রহণ করেন সমস্ত 
দিন উপবাসের পর। | 
“তজ' পর্ব ভাদ্র মাসের-_দিন রাক্রি উপবাদ করে সধবা 
সোহাগিনীরা পূজা করেন--প্রতিবেশিনীরা মিলে চলে সমস্ত 
রাত নৃত্যগীত। পুজা! হয়, ব্রতকথ! শোনেন মেয়েরা ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত অথবা বৃদ্ধাদের কাছে। 
এই গানটি তিজ পর্ষে প্রচলিত-_ 
“মহাদেব ভি'জল থেয়া থাকিত, রে রাম-_ 
গৌরী কে শিরে নাহি পান-( নি) বে 
বারি পইস কে কড়র নাতি ভাঙলু এ রাম 
ওহি বিধি শিরে নাহি পানি পান বে। 
শাশীকে নিপল। পৈর নহি ধরল 
বড় জেঠকে তুকার না মারলু এ রাম 
ওহি বিধি শিরে নাহি পান রে।” 
“মহাদেব বারি বর্ষণে সম্পূর্ণ সিক্ত হয়েছেন-__কিন্তু গৌরীর শিরে 
জলমাত্র নেই । কারণ আর কিছুই নম্ব--গৌরী বাগানের নব 


বিহারের লৌক-সঙ্গীত 


১৬ 


অঙ্কুর গুসি অসাবধান চরণাঘাতে ৫ ভেঙে ফেলেন ননি_শ্বজ মহাশয় 
কর্তৃক গোময়ুলিপ্ত স্থানগুলিতে পা! দিয়ে অমস্থণ করেন নি--- 
বযোবুদ্ধ এবং সম্মানিতদের বিষয়ে অসদ্্রম করেন নি--এই জন্যই 
পূর্ণ বর্ষণে মহাদেব সিক্ত হলেন কিন্তু গৌরীর শির শুষ্ক :৮ উত্তম ও 
অধম ব্যক্তি হাতে হাতে স্বকীণ কাধের ফঙ্গ লাভ করেন। 

“ছট' পর্ধ তয় কার্তিক মাসে-_-এ বড়ই আত্মপীড়নের পর্ব 
প্রায় ছদিন এক রাত্রি উপবাস করতে ভয়, দিনের পর দিন নিষ্ঠ- 
চারে থাকতে তদ--এই পর্বে ব্রতচারিণীকে স্বহস্তে প্রসাদের গম 
বেছে পিষে পিঠা তৈরি করতে হয়--এ ছাড়াও আছে ফলাদির 
নির্বাচন এবং বিশেষ বিশেষ “নেক নিয়ম ' এ পর্ব কখনও 
কখনও গ্রামে পুকষও করে থাকেন, তবে তা কদাচৎ। শ্ুর্ধ্য 
দেবতাকে-ভ্রীধা দেওয়। হয় আক শীতল জলে দাড়িয়ে-- 
স্রমস্তগামী, দ্বিতীয় অধ্য উদীয়মান সবিতাকে, আুতরাং 
তল সন্ধ্যা এবং প্রভাত ছই-ই শীতল অবগাহনের 
ছটে বনু সঙ্গীত আছে-_-আমি একটির নমুন। 

















জাড়ে নারিয়ারে বোজালি সোরি নৈয়া 

কে নৈয়া পার উততারে হে-- 

কসম থে বেয়া কৃষ্ণ বোজ রৈয়। 

হরি কৃষ্ণ পার উতারে হে ।” 

টা হতে থাকে_ 

গগ কে জনমল দেবর যব রহটত রে 

পু হাসতে খেলতে নৈয়া পার হে 

কয়া কে জনমল ভাইয়! যব রহতৈ রে 

টি হাসতে খেলতে নৈয়। পার হে 

গানটির আর: যাই হোক শেষকালে এসে ঠেকেছে সম্পূর্ণ 
মেয়েলি ঘরে কামনা-বাসন গুলিতে । অবশ্য 'নৈয়। পার' 
বলতে জটিল দুর কোন গৃঢ তত্ব কিছু নেই হয় ত-_কেবল 
মাত্র জীবনকে খ্টরবাহিত করে চল! | ভাই এবং দেবর প্রিয় 
পান্র_এরা জীব আনন্দ বন্ধন করেন । বাম কৃষ্ণ খেসা পার 
করেন বটে, কিন্তু টু দেবর ও তাইগুলির প্রয়োজন কিছু কম 





নতুন-কৌ 
শ্রীসাধনা কর 


নিঃশবে বড়বে। জুধীরদের ঘরের বদ্ধ দরজায় কান পাতল। 
জন্প& গানের রেশ, হাসির আভাদ, চুড়ি-বালার িনিঝিনি | 
একটুক্ষণ নীরব নিস্তন্ধ । পরক্ষণেই ম্বচ চাপা-গলার আলাপন । 
বড়বৌর মনে একট! তীব্র স্পন্দন খেলে গেল। এ ঘরের রহস্ত 
তার জানা, একাস্ত করেই জানা । ছুটি নবীন প্রাণের প্রথম 
পরিচয়-_পরম আশ্চর্য, অনস্ত মাধুর্বে ভর1। ওরা ভুলে গেছে 
বাইরের জ্বগংৎ। ভুলে গেছে_-বাইরে রোদ উঠছে, বেল! 
বাড়ছে, পথে পথিক ছুটে চলেছে, দিনের কাজ অনেকক্ষণ সুর 
হয়ে গেছে। সেখানে ৯লছে নিন্দা-প্রশংসা, হিস|শ-পিকাশ 
নিজ্জি ওজনে । কোনো খেয়াল ওদের নেই। শুষ্ক! হ'জনের 
মান-অভিমান, হাসি গান, আনন? নিয়ে রচিত যে ৯; একটি 
জগৎ, সেই জগতের একমাত্র প্রাণী ওরা, শিগুঢ় রসে ভোর | 
বড়বো একটু হাসল, বছব-বারো-চোদ্দ আগেকা  নগুলি 
তার চোখে নুম্পষ্ট ফুটে উঠল। বড়বৌর বয়েস তথরু ঠারে 
অতীন ত্রিশ পেরোয় নি। সে ছিল নবোঢ, অতীনেষ্ট্র হুক, 
আগ্রহ, আনন ছিল অপরিতবপ্ত, অশীম। ওদেরই [ঁ ' ভোর 
হলেও রাতের নেশ। তাদের ফুরোতে চাইত না, বানী বর জগং 
থাকত অস্তিত্বহীন । কি কাওই যে তারা করত, এ); চকিত 
আভা ঝল্‌কে উঠল বড়বৌর মুখে-_-যেনন ঝণকে 9, কুয়াদা- 
ছিন্ন অপ আলো হেমন্তের প্রভাতে ; যেমন 'হাসো' বন্ধাতার। 
শুকতারার আলোর আভাপে | নতুন বৌ সুষমা]. খড়বে। 
ডাকতে এসেছিল, কিছুতে ডাকতে পারলে না। | 
নীচে নামতেই শাশুড়ী, দিদি-শাশুড়ী, মং । অর্থাৎ 
নুবীরের মা ছে'কে ধরলেন ।--নতুন-বৌ উঠল (৭ ?--ওমা | 
এসব আত্মকালকার কি ব্যাপার । বাড়িভর! (8.৫, গুরুজন 
রয়েছেন কত । এখনো নতুন-বৌর ঘরের ধর বন্ধ) জক্া- 
সরম নেই] পাড়াপড়দী জানতে পারে এঁঃ,নন্দেয় টিটি 
পড়ে যাবে। আগে এসব মা খুড়িমারাই বা রি বাড়ি থেকে 
শিখিয়ে দিত। আক্জকাল তো আর সে স] « বালাই নেই, 
তাই যত অনাছিষ্ি। 
সন্তরপ্ত হয়ে বড়বৌ আর একবার উপরে হবৈ 
গেল। জেগেই তো রয়েছে ওরা, ইভা ০ 
ডাঁকবার তবে দরকার ! নতুন-বে- এয়াল নেইউ 
শ্বশুরবাড়ি । পরের কাছে তার৫.্বান থাক! উচ্ষ্ছি 
বকুনি, একটু চৈতন্ত হোক্‌ এরি 
অর্ধেক সিঁড়ি থে রি,/টবী এল নীচে নেমে । 
পোজ ডাকতে বা করে | বৌ তো কচি খুকী নয়: 
চলতে পুশ ? বাপের বাড়ি থেকে নয় একটা ঝি আ 
মি .রাহ ভোরে ডেকে তলত । 
বলতে বলতে বড়বৌ ব্রামাঘরপ্নের কার্জে চলে গেল 
খানিক পরেই শুনলে ধেশ বকাবকি চলছে বারান্দায় । বুঝলে 
সুঘম! নিশ্চয় নেমে এসেছে । হাতের কাজ আপন] থেকে গেল 


আও থমকে 
















বন্ধ হয়ে। বড়বৌর মনে অতীত দিনের কথা ভীড় করে এল। . 
কম বকুনি খেয়েছে সে? তোরে তবু উঠে জাদতে পারত না, 


কোনোদিন ভাঙত না ধুম, বেপীর ভাগ ধিনই বাদ সাধত 
অতীন। বড়বৌর বৃখে হাসি ফুটে উঠল, বাইরের কফোলাহুলট! 
কমে যেতে কৌতৃহলে সে এল বেরিয়ে। দেখলে, লিড়ির 
গোড়ায় সুষমা অত্যন্ত লক্দিত বিব্রত জড়সড় হয়ে দাড়িয়ে । 
সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে, মনটা উঠল ব্যথিয়ে। 
একেবারে আনৃকো বলা ছেলেমানুষ নঙুন-বৌ, চারদিকের হাব- 
ভাব বুঝে সমঝে চলতে পারে ন1। বড়বৌ এগিয়ে এসে সন্গেছে 
সুষমার কাধে হাত রেখে বললে_-রাত ভোর হ'ল? তার- 
পরে, বকুনিটা লাগল কেমন ? 

সুষমা মুখ নিচু করলে । বড়বৌ বললে--পাগলি, মতুম- 
বে এসেছিস, কত বকুনি খেতে হবে। কত বকুনি আমগ্াা 
খেয়েছি, সকালে কি আমরাই উঠতে পারতাম ছাই। 

সমব্যথী পেয়ে মুহূর্তে হ্ষমার চোখ ছল ছল করে উঠল, 
আমি তে! কখনই উঠে আসতে চাইছিলাম | 

মাঝপথেই থেমে গিয়ে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, বড়বৌ গেসে 

ফেলে বললে,--“ঠাক্রপো আসতে দিলে না বুঝি? আমাদের 
অবস্থ। কিছু ওরা বুঝতে পারে? আমাদের এদিকেও আলা, 
ওদিকেও কষ্ট 1” বলতে বলতে আবার বড়বৌ হেসে 
ফেললে, সুষমাও নংহেসে পারলে না । চোখের সামনে এখনে! 
সুবীরের নীরব মিনতিপুন দৃষ্টি ছল হব ঝরছে । সুষমী যে 
তাকে ফেলে কিছুতে আসতে পায়ে নি ভাই তো এত বেলা । 
সুষম মুধ নিচু করে হাসে, বড়বৌ তখন আপন স্মতিতে 
অন্মনক্ষ, সেপিনের শ্বতিই তাকে স্মরণ করিয়ে লে 
অভীন আজকাল বছখে একবার দেশে আসে কিনা সন্দেহ | 
তান এখন ছেলেমেয়েদের ভবিষাতের ভাবনা, টাক জমাবাএ 
অংশা, কাজে উন্নতির চেষ্ট!] তার “বাহুর? জগ্কে উৎসুক), 
আনন্দ, উদগ্রীবন্ত! কোথায় ? স্ুবীরের বিয়েতে আসবার জঙে 
কত করে সে চিঠি লিখেছে, একট! প্রগাঢ় আশ নিয়ে রয়েছে, 
অতভীন না এল, না ধিল চিঠির উত্তর । বড়বৌ বুকভরা দী্ঘ- 
শ্বাস চেপে ফেললে, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে দেখলে সুষমা তাপ 
দ্বিকে তাকিয়ে মুচকি মুটকি হাসছে। বড়বৌ তার কাধে স্ব 
চাপ দিয়ে বললে _-হাসছিম্‌ যে বড় সত্যি বলি নি'-ওমা, কে | 

বাড়ির গেট পেরিয়ে মচ মচ শবে একজন লোক আসছিল। 
সে যে অতান, চিনতে বড়বৌর দেরি লাগল না । সুষমাকে 
টিপে দিয়ে বললে--তে।র ভাসুর, স্প্নে আয় । 

দেখতে দেখতে বাড়িতে একট! সাড়া! পড়ে গেল, অতীনের 
আসাট। একান্ত অপ্রত্যাশিত । বিয্লের চিঠি অবশ্য তাকে দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু না আপাটাই লোকে ধারণ করে নিয়েছিল, 


॥ হঠাৎ সে একমাসের ছুটি নিয়ে সো মামার বাড়ি এসে উপস্থিত, 
সবাই অত্যন্ত খুশী, কথাবাত৭ শেষ করে বিআম নিতে নিতেই, 
$মতীন উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠল-_বিয়েতে তো! আসতে পারলাম 


ূ অগ্রন্থায়ণ 
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নুবীরের পিসীমা অতীনের মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন-_ 
দূর থেকেই প্রণাম দিও গোঁ, বুঝলে, আঙ্গকাল তো আবার 
দা! বলে পা ছুয়ে প্রণাম করা রীতি হয়েছে । কতই ঢ৪ দিনে 
দিনে দ্রেখজাম। সুষম] দুর থেকেই মার্টিতে মাথা ছু'ইয়ে 
এশাম জানালে । বউ দেখে অতীন টচ্ছৃসিত--এ তো বেশ 
বট হয়েছে, চমৎকার বাষ্ট । রাপে লী, গুণেও বৌমা আমার 
নিশ্চয় নিপুণ, কি বলব মামিমা, বৌমা কাজকর্ম রান্থাবাহ। 
জানে তো? 

আম্তাঁআম্তা করে ম্ুবীরের মা বললেন-_-ইঞ্জুলে 
বোিঙে থেকে পড়ত, পড়াশ্ডন।, সেলাই, বাজন! এসব তে! 
ভালই জানে, তবে রান্বাবাম্নী ঘরকন্নীর কাজও জানে বলেই 
শুনেছি । 

মুখ বাঁকিয়ে সুবীরের ঠাকুরমা বললেন--একটু-আধটু পড়া- 
শুনা, সেলাই, বাজনা ওই তে1 হয়েছে আজকালের ফ্যাসান। 
খর-সংসার পাণ্রাবাশ্ীতে তবে গা বাচিয়ে চল| যায়। বিয়ের' 
আগে কতই শুনলাম,-মেয়ে কাজকর্ম জানে, ভাল রান্না 
করতে পারে, এখনো তার নমুনা! তো দেখলাম না! 

লজ্জায় সুষমার কান উঠজ গরম হয়ে। সবার সামনে, 
বিশেষ করে যে ভাসুর তাকে এত প্রশংস! করছেন ভার সামনে 
এমন করে বলাতে সুষমার মাথা নিচু হয়ে গেল । সকালে দেরি 
করে ওঠাতে এরা সবাই আজ তার উপরে অসন্থষ্ঠ ! তখনে! 
দিপদিশাশুড়ী এমপি সব কথাই বলেছিলেন । স্যমা কাজকে 
সত্যিই একটু গা বাচিয়ে টলে, এখানে সে নতুন-বৌ। কি যে 
করবে, কি যে না করবে, কেন যে ক্রাট আর কিসে প্রশংসা, 
এখনে! সুষমণ সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। তাই কাজ করতে 
সে পিছু-হটা। অচেনা অজানা লোকের মধ্যে, নতুন পরিবেশে 
৬য় লজ্জায় সঙ্কোচে যথেষ্ট আড়ষ্ট । নয় তো সেকি কাজকর্ম 
পাতাটাননা জানে না, না, গুছিয়ে করতে পারে না। এ তো 
অযথ। নিন্দা, ভান্মী রাগ ধরল সুষমার । 

অতীনও স্থষমার পক্ষ নিয়ে তাড়াতাড়ি বঙ্লে উঠল--এ দিদি 
তোমার ভূল-কথ] | কখখনে!| নয়, নিশ্চয় বৌম। ভাল রান্না 
বান্না, ঘক্স-সংসারের কাজকর্ম জানে । নতুন এসেছে, তাই ভয় 
পাচ্ছে । দাও তে! বৌম| বামনা করে আজ সবাইকে তাক 
লাগিয়ে, মা-মাসীর দল থ' বনে যাক্‌। 

. ঘোষটার মধ্যে জ্যমার মুখ প্রকুল্প হয়ে উঠল, মনে মনে সে 
জিদ ধন্সলে-_ব্াম্রী কক্ষে নিজ হাতে পরিবেশন করে সে 
সবাইকে ধাওয়াবে। অপমানের, নিন্দার নেবে প্রতিশোধ । 

ক নি ব্ 
বড়বো! যনে মনে একটু হাসল, নতুন-নতুন সব কাজেই 
উৎসাহ লাগে খুব। সেও একদিন এমনি কোমরে কাপড় 
জড়িয়ে, একা-এক! রান্নাধান্না, ঘর-গুছোনে!, সেবা-শুজ্রষ 


করতে জাননা পেয়েছিল । সেপ্দিন এমনিতরো! সবার অপ্রশংস এ 
দৃষ্টি, উৎসাহ-বামী পাওয়া যেত। আজ দুষমার সেই দিন, 
মহা উৎসাহে শীশুড়ী-জা সবাইকে সরিয়ে দিয়ে লে বাহু 


করতে ব্যত্ত। বৌম! রাকা করবে,--ভানুর গিয়ে 


থেকে নে ঠা ইলিশ মাছ, কইনাহ, পু রা রর 





সের ছুধ। 


নভুম-বো 


লা পলি সিরা অসি পপি পাস শন নাসা সা পোস্ত অল ৯০ ৯ পাস । ৮০342 


১৬৩ 


শাস্টিপস্টিশীস্টিলাসিী সিলসিলা » লস্ট কসখনিশা সপ অত পির ১ সর উন কা লাকি লস লগা পে 


মাছের ঘরেও আয়োজন প্রচুর | ক্ষমা আনন্দে গর্বে উদ্বেল | 
তার কাপড়ে লেগেছে হলুদের ছোপ, মশলার দাগ, মাথার 
ঘোমটা ধার বার যাচ্ছে খলে, কপালে বিশু বিদ্দু খাম। 
আগ্ণের তাতে রাঙা] ফরসা সুন্দর মুখ যেন রোদের তাপে 
ঝামরে-আসা সাদ! স্বল-পদ্ম | নুবীর ঘুর ঘুর করে ঘুরে ঘুরে 
গেল আশেপাশে । সুষমার নতুন মাধুরী তার চোখে লেগেছে 
অপরূপ, মেশা লাগিয়েছে মনে | তার্গের চোখে-চোখে বার 
বার যে চলছে দৃট্টি-বিনিময়, বড়বৌর সেটা চোখ এড়াল না। 
একবার সে একটা শুশ্প টিগ্নী কাটতেই সুবীর লঙ্জ! পেয়ে 
সদরে পালিয়ে গেল। মামীশীশুড়ী সুবীরের মা হেঁদেলের 
দরজায় বসেই আছে। এটা ওটা উপদেশ দিচ্ছেম, সন্সেছ 
স্ুবীরের বাবা টিকে ধরাবার ছলে বৌকের 
1 যাচ্ছেন, তাটিঘাট গোছানে! কাজের প্রশংসা] কর- 
পিদি-শানুড়ী পিসী-শাশুড়ী সবারই দৃ্টি আস রানার 
ছুঁ্ছ করেই বড়বে। একটু তফাৎ রইল। করুক না 
| [যাক নতুন বৌয়ের কত গুণ! একা একাই কেমন 
উপ্রে | পকাল থেকে বড়বৌর মনটা বিকল হয়ে 
£ ছুবমাকে দেখে. দেখে কি যে একটা ব্যথা কেবলই 
মনে গুম, ঘুউঠছে, বড়বো বুঝতে পারছে ন! ॥ অতীত বছরের 
1 স্বৃতি, ছ-দশট। কথ, হয় তে! এক একটী। ঘটন', 
ই 4 ভেপে বেড়াচ্ছে । বিবশ হচ্ছে বড়বৌ। ছেলে 
টঁছল করে সে কিছুতে ছুপুরে পরিবেশম করতে 
| রা ্ শুয়ে । 




























সঙ্গে শুনযে কঃ চাপাহাসির ধ্বনি, বড়দের সমবেত ক্-- 
আহা হা, 0৯ গেল! কোথায় লাগল । অল দাও, রগড়ে 
রগড়ে দাও |বৃকণ হয়ে উঠল বড়বৌ । ভাত দিতে গিয়ে কিছু 
একটা কা ধা বড়বৌর আর শুয়ে থাক। হ'ল না। 
দ্রুতপায়্ে রা উর দিকে আসতে আসতে শুনলে, অতীন 
রাগত ধরে বলঞছে তোমাদের সবার বুদ্ধি দেখে জামি অবাক। 
1 'ইএতবেলা অববি রান্না করছে, আবার সেই 
এতগুলি লোককে | কেন, বাড়িতে 
উকি এসে একটু সাহায্য করতে 


এ গালে তো। নতুন- ব্য এসে না সাহায্য করলে 
রি পারে কি ?প 


এ 










ভূ স্যু বলছে 
চুরি করে খুব একা পরিবেশন করুক ] আ। (১ 
লুম ন! সাহায্য করতে । সরিয়ে দিলে কেন। এখন বড়- 


বৌর যত ফোষ, নতুদ-কৌর তো সাত খুন মাপ | 


মুখ ভার করে দ্ধ কুঁচকে বড়বৌ পরিষেশন করতে শুরু 


করলে । দুষম। ততক্ষণে সেখান থেকে পালিয়েছে । 


সবকিছু ঠিক করে এনে খাটের কাছে নৌকাদুবি, বেলা 
বাজে একট। দেড়টা । লকাল থেকে এতক্ষণ যে সুষম] কত 


১৬৪ 


পাপ পা” পর পা এ» ০৮ এনা এট বাশ পর্ন পাত বা রি, টানা পিস জি উল, ক অর” কি জপ এ প্র কী আত পলা জিপ আজ পি কান ক জী পল পিট 


আনন্দে ঝ্লান্না-বান্না করছিল, তা সেই জানে। মিজের 
উৎসাহেই ক্পান্না শেষ করে তড়িঘড়ি নান সেরে সে 
তাড়াতাড়ি গিয়েছিল ভাত দ্বিতে। কিন্তু তাল ঠিক রাখতে 
পারলে না। ঘরে খেতে বসেছিলেন শ্বশুর, ভাম্রর। বারান্দায় 
সুবীর, পাশের বাড়ীর ছেলে অনীত, আর দেবরদের দল। 
স্যবয়ঙ্ট জজিতকে সুবীরই কখন গিয়ে নেমন্ত্রন করে এসেছিল । 
যা ফাক্ছলামি আর ঠাী-মন্কর|! তারা করছিল । ভয়ে লজ্জায় 
সক্ষোচে, উদ্বেগে জুষমার হাত-পা থরথর করে কাপছে । বুকে 
সন্ধোরে টিপ টিপ শব হতে লাগল । শাশুড়ী, পিস্-শাগুড়ী 
ছয়ারে বসে তদারক করছেন । কখনে! বলছেন আচলটাঠিক করে 
নাও বৌ, খপে পড়ছে যে। কখনো বললছেন--আহ1, হাতাট। 




















আর একটু উঠিয়ে দিও, পাঁতের ছোয়া হয়ে যাবে | । স্ষমা 
এমনিতেই জবুধবু, আরো! গেল ভড়কে । স্ি। বুদ্ধিতে 
কিছু যেন করতে পারলে ন1। বারান্দায় অজিতকে ছ্ )নী দিতে 
গিয়ে চারদিকের কলরব চাতুরী, ফাব্ধলামিতে প্র নী দিয়ে 
ফেললে ন্ুবীরের পাতে। একটা প্রচণ্ড হাসির ছু?) উৎলে 
উঠল। থতমত খেয়ে অপ্রস্তত সুষমার জন্তে পার্ট্রিং যেতে 
যেতে হঠাৎ পা গেল পিছলে । মাথা ঘুরে পড়তে [:.ত টাল 
সামলে নিলে, কিন্তু হাত থেকে পড়ে গেল ধালল্র। হাতাট। 
ছিটকে পড়ল অদূরে । থালাতে চাট্নী অবশ্য নু, ছিল না, 
বাটি থেকে কিছুটা মাজ ঢেলে এনেছিল । কিক [সায় যম 


কাঠ! চারদিক থেকে হাসি, সমবেদনার রব(+ঠতেই সে 
অচেতন হয়ে কৌনোমতে হ্রেসেলে এল পা ৰ য়ে। থপ 
করে বাসনট। নামিয়ে রেখে একেবারে সেখান থে অন্তধান। 
আর কি জে মুখ দেখাতে পারে | ্ 

পুবের কোঠার জানালার কাছে ঠাড়িয়ে হুযুঁ লজ্জায় মরে 
যাচ্ছিল, পেছন থেকে ডাক এল-_নতুন খে / 11 ও নতৃন- 
বৌ। ও 

পরনে রডীন শাড়ি, হাতে যার লাল শমী ., কপালে যার 
টিপ, মতুম যে মানুষটি এল বাড়িতে, সপ. তাকে ডাকে 
মতুম-বে | দুতিন বছরের ছোট হের অতি বিশ্ময়ে 
গভীর আগ্রছে তাকে দেখে । একটু আর £ল আড়ালে থেকে 
কচি মিঠে গলায় ভাকে-_নতুন-বে % ৭ নঃ্ন-বৌ, নতুন- 
বৌ। হত 7, 


সপ 
৬ 












ৰর পক করছে যেন বাঁ 
ঠতাসে প্রাথ-চঞ্চজজ । 


দা শীষ নবীন ' , করে 
র্‌ মিলে | ছুটতে গিয়ে অপাক্ট হয়ে 
সুষমার মন উছলে উহ 


লি রিং ভাইটির কথা, বাড়ির কথা, মা বান্টি 
কর্থী। দাদার তাকে নিতে আসবার কথা ছিল, এলেন ষ্ঠ 
তো। এ ছদিনেই কি তাকে তারা ভুলে গেলেন; জাধাত- 
প্রাপ্ত যদ অভিমানে ছুঃথে ভরে গেল। বাড়িতে কত দ্বিন কত 
দোষ ক্রঠি মে করেছে, আারেহ বকুনি থেয়েছে, বাপের সন্দেহ 


উপদেশ শুনেছে | এখানকায় সঙ্গে সেখানকার ফোষ-ক্রটর কত থে 


তকাংৎ। এমন লক্জা-তয-অপমান কখনো লাগে নি। চোখে 


. গবাসী 


এ পরপিপপ শি? পাকা পাপন পা তা শপথ পা খল জাত পা জপ জপ পণ পি পিই লা বানা পালা 


৮ ৩ লিকান এপাশ লা শীলা তাপ কাশি তলা পা লা পপ 


তার জল উপচে উঠল । কখন সবার অজ্যান্তে সুবীর এসে 
দাড়িয়েছিল সুষমার পাশে, হেসে স্বযমার মুখ তুলে খরলে-_ 
ইস্‌, গঙ্জাতে যে বান ডাকল | বোকা মেয়ে, সবাই রাম্নার 
খুব প্রশংসা করছে, ওট্‌কু ব্যাপারে চোখে জল আসবার কিচ্ছু 
হয়নি ! 

স্ুবীরের আদরে সুষমা সচকিত হয়ে চোখের জলের 
ভিতরে সলজ্জ হাঁসলে। বললে-_-তোমাদের জন্টেই তে? এ 
কা। পরের মেয়ে, অপদস্থ করতেই চাও । দয়ামায়া কিছু 
নেই । 

কথাট। শুনে বোধ হয় নীলুর মজ। লাগল । 
বললে---কিউ, নেই, কিউ, নেই | 

সুবীর সুষমা হেসে উঠল । নীলু মুখ লৃুকালে। শ্তবীর 
গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে--ভারী অন্দর লাগছে সু ওকে 
কোলে নিয়ে, এমন মানিয়েছে । 

কি ছি সুবীরের কথার শ্বরে, চোখের চাওয়ায়, লষমা 
রাও! হয়ে উঠল-_-ধ্যেং। তুমি ভারি ইয়ে । যাও যাও | 

বেশ তাই যাচ্ছি । কিঞ্চ ভারি উন্দর লাগছে সত । 

বাইরে অতীনের গলা শুনে প্রবীর চকিতে পিছনের দরজ' 
দিয়ে পালিয়ে গেল । শ্িষমা হাসলে ৷ কি ছেলে, বাবাঃ। 
দাদার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে! কি যে সব বঙে-যাঃ। 

কোথায় ভেসে গেল শষমার অঠিমান, অপমান, ছুঃখ, 
লজ্জা । আনন্দে পুলকে নিবিড় স্বর ঘনিয়ে এল মনে । 
ঘাড়ের ছুপুরে মেঘ জার কনৌদ্রে অনবরত অপরূপ মনোহর 
খেলা চলছিল । হুরগ্ হাঁওয়! ছুটছিল দামাল ছেলের মত | 
ক্ষণে ক্ষণে পশলা পশলা ঝরছিল জল, ক্ষণে ক্ষণে মেখের 
আড়াল সরে গিয়ে ঝিকিমিকি থেজছিল রোদ । স্ষমা মে 
দিকে তাকিয়ে আপনা ভুলে গিয়েছিল । নীলু ডাকলে 
তোমাকে যে মা ডাকছেন নতুন-বোৌ, এই নতৃন-বৌ । 

শ্বপ্ন-বিভোর সুষমার মনে হা'ল--এমন লুথে-ছুঃখে-ভয়ে- 
লাজে-মেশানো আশ্চর্য অপুধ দিনে এডাকটাই যেন সব 
থেকে তাকে মানায় । নতুন, নতুন, সব কিছু তার নতুন । 
নতুন জগ্জ, সে নতুন-বো৷ | 

বড়জায়ের ডাক শুনে এষমা বাইরে বেরিয়ে এল । অতীন 
বললে-_.কতট! বেল! হয়েছে, এবার বৌমাকে নিয়ে থেতে 
যাঁও। 

বড়কৌ পান দিচ্ছিল, সুষমার দিকে হেসে তাকিয়ে 
অতীনকে খোঁচা দিয়ে বললে-_খুব যে বৌমার উপর দরদ দেখা 
যাচ্ছে । র্াহ্গার প্রশংসায় তো একেবারে পঞ্চমুখ ! 

অতীন হাসিমুখে বললে-_সত্যি বৌমার রান্না বেশ 
হয়েছে । এমন রান্না অনেক দিন খাইনি । 

বড়বৌ আবার স্তযমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ছজনের 
. চোখে চোখে একটু ইসার! হ'ল। বড়বো মুখ টিপে হেসে 





শশিিতা তত পাপনজািত জি নক রিবা 


মাথা! ঝাকিয়ে 


বললে--একদিনে অত তেল ঘি দিয়ে রান্না করলে আমাদের 
গত বেশ হয়, কি বলিস্‌ স্ষম] ! 


& লঙ্গে সঙ্গে অতীন হেলে বলে রিপা বাদ হলে 


জগ্াছায়গ 


লাস্ট লীসিতা সিলী ত ৯পিসিএপাসিশল সির পিপি কো পপির 1৮ পা পিতা সিল িশ্তাটি এ সলিল 


বিকল মনে নিপু ব্যধাটা এল বেরিয়ে । স্বাদ নয় গো, 
স্বাদ নয়। বোমা যে তোমার নতুন ? তাই তো তার সাত 
থুন মাপ! তান্তরের এত খোঁজখবর । তার ভাইটির এত 
ঘুর ঘুর অন্দর মহলে] যাক হু” দিন, তখন আর বছরের 
শেষে বাঁড় আসবার কথা মনে পড়বে না। চাকরীর 
ছুটি পাওয়া যাবে না। রাম্মার ম্বাদ হবে না। অস্বীকার 


স্বামী দয়ানন্দ সর্থতী 


১ স পর্ি পপ ন ০ত পস্ি০িসকর লৌস লপতিসসির ০ সানা 


১৬১৫. 


পাপ পাসি পাখী, লি টিপার 


করলে কি হবে? খুবি গো, সবই বুঝি। একদিন তো 
আমরাও নতুম ছিলাম এখনই না হয় পুরোলে হয়ে গেছি। 
চল্‌ আঅষম1, খেতে চল্। চাপাহাসি মুখে নিয়ে অর্তীন 
তাড়াতাড়ি নেমে গেল। স্যমা একটু অবাক হয়ে বড় 
জায়ের দিকে চাইলে--দিষি কি বলেদ | এমনও হয় 
মাকি | 


এলি পলিপ সা সপ পি পর 5? ভি পি ও 





স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী 
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী 


ভারতের সমাক্ষসংক্কারকগণের কথ। শ্বরণ করিতে বসিলে স্বামী 
দয়ানদা সরশ্বতীর নাম সর্বশেষে পরিলক্ষিভ হস বটে, কিন্তু তাহার 
গোৌব্বদীপ্ত স্মৃতি ইক্মধ্ই পৃথিবীর উপর এমন দুর ও সু 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ঘে তাহার কথ সর্বাগ্ে আলোচা হইয়। 
পড়ে। তাই বোধ হয় ফরাসী দার্শ'নক রোমা রোলা-ষিনি এক 
দিন শ্রেষ্ঠ মানবরূপে আদুত হইয়াছিলেন, তাঠাকেও দয়াননা সম্বন্ে 
বাঁ্তে হইম্বাছে ; 
“শহ্কপাচায়োর পর বেদের এত বডপঞ্িত আর জন্মে নাই । 
ইভ খাটি মতা কথ! যে তিনি (দঘানন্দ) ত্রাহ্গসমাজ এমন 
কি রামকুঞ্চ মিশনের প্রভাবকেঞ্ড অতিক্রম করিয়াছেন 
ভারতের জাতীয় চেতনার পুনর্জন্ম ও পুনকদ্ধোপনের দিনে এই 
পরাক্রান্ত সন্ন্যাসী দেশবামীকে কিযে এক দুম শক্তি দ্বারা 
উত্তোলন করিয়াছেন তাহা দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য বাৰ 
বার বঙিষাছি ।” 
এইট উক্তিটিতে দেখ। যাইতেছে যে দার্শনিকপ্রবর দয়াননের 
কথ। বার বার বুঝাইবার প্রয়োজন অন্থভব করিয়াছেন | বাস্ত- 
বিকইঈ এই প্রয়োজন আমাদের নিকট রাহয়াছে, ইহা অস্বীকার 
কর! যায় না। পরতস্ত্রতার বীজ ভারতের যে যে স্থলে যত 
বেশী শিকড় গাড়িয়াছে সেই সেই স্থলেই দয়ানন্দের খ্যাতি 
ততট। প্রসারিত হইতে পারে নাই, বোধ হয় এই কারণেই যে 
দয়ানন্দের জীবনেতিহাস শুধু একটা বিপ্লবের কাহিনীবিশেষ-- 
অবিদ্। ও অসত্যের সহিত প্রবল সংগ্রামের ইতিহাস মাত্র । তিনি 
ভারতীয় তথ। প্রত্যেক মানবসম্প্রদায়ের সামাজিক, রাষ্ত্রিক এবং 
ধশ্ম বা! ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সর্বববিধ ভ্রান্তি ও মিথ্যার প্রবল এবং অকাট্য 
প্রতিবাদ করিয়। গিয়াছেন ৷ কিন্তু দাসত্বের বৈচিত্র্য এমন যে ইহ 
জীবনের উপর সকলপ্রকার নির্মম অত্যাচার নির্বিবাদে সহ 
করিরার শক্তি আনিয়! দেয় বটে, কিন্তু পূর্ববাগত ব্যবস্থা অর্থাৎ 


গতামুগতিক পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম সহিবার শক্তি দান করে না । ৫ 
তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলা, আসাম, মান্দ্রাজ প্রভৃতি, 
এই সক 


দেশে দয়ানলের নাম পপ্রচারিত হইতে পারে নাই। 
গ্বানের মধ্যে বাংলার কথ! সর্ধাপেক্ষ! বিচিত্র । অন্য দয়াম। 
সন্বন্ধে তাল ঘ! মন্দ কোন ধারণাই জন্মে নাই। কিন্তু বা 
জা প্রচারের পরিবর্তে অখ্যাতির ঘোষখ। বেশী 

এবং অন্তাপি তাহা বন্ধ হয় নাই। এমন কি তি 








শিক্ষিত 
অগ্রণী এটি 
টক, দয়ানলের মত একজন ত্রহ্গচারী ও 'দিবাতেজ- 
২ইুুপুকষ স্থদ্ধে কোন প্রকাৰ ভ্রান্ত ধারণ! 'কিংবা মিথ্য! 
বট পু কখনই মমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। তাহার বিষয় 
অনেচ ম্ুজ্ঞ রাহয়াছেন বালি! এপ অসত্য প্রচার সম্ভবপর 


নাজই স্বামী দয়ানসোর সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎ্দা রটন! করিতে 


স্বাং্রয়ানন্দ গুজরাট প্রদেশে ১৮২৭ ব্রীষ্াব্ডে ব্রাক্ষণকূলে জন্ম- 
গ্রহণ বধ নম এবং ১৮৮৩ স্্রীষ্কান্দে আজমীঢ় শহরে পরলোকগমন 
করেন | । চুমা অবস্থায় কিশোর বয়সে সন্ত্রাস গ্রহণ কৰিয়। তিনি 
অশেষ অব , অমানুষিক শারীরিক ক্লেশ এবং কঠোরতাপূর্ণ তপস্থী 
জীবন আঁক্রিবাহিত করিয়া যান। ভারতীয় বিভিন্ন সমাজের সহিত 


তাহার ? ্ তরী ৪2 যে মুল সভ্ঘর্য ছিলিয়াছি তাহার 
চ্ম পরি টু পে তাহাকে ছষ্টজনপ্রদত্ত বিষপানে আত্মা 
দিতে হয় 1 উহ :সভ্ তিনি নি ভীত বা বিচলিত হন নাই । 
অমীম ধৈনোিিসচিত আপন জীবনের উদ্দেশ সফজ করিয়া যান। 
উত্তর- মন তর প্রায় সর্ববন্ত এবং বোম্বাইপ্রদেশে তিনি বেদ ও 
বৈদিক ধ্বস প্িচার করিয়া গিজাছেন | বেদের ভাষা ভিন্নরূপ। 
ভাষ্য ব্যতীত এস বুঝিতে পারা যায় না! । প্রামাণিক বেদভাষ্য- 
গুলি প্রায় সন্ুই বিলুপ্ত । যেগুলি কালের প্রচণ্ড আবর্তেও 
| সঞ্জলি শ্রান্ত ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ । এই বিকৃত 

ইত নানা মতবাদের হ্যাট হইয়। পড়ায় 
স্থগম হইয়া গিয়াছিল। বেদের প্রতি 
বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র 
হিন্দুদের) নিকট জর্বপ্রধান এবং 
ক মু সুসত্য জাতির পক্ষে ইহ! 
এই হুর্গতি নিবারণ” 
৮. রর বেদভাব্য 














এ অথচ বেদই আধ. 
ুিহাধয ধ্নগরন্থ! একটা এ 
কা মহ! অনিষ্ট আর কি হইতে * 
স্বামী দয়ানন্দ বেদভাব্য প্রণষন রী 
স্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত এইক্ষপ : ্ঃ 
“অস্তে ঘে তাষ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হউন না কেন স্বামী 
দয়ানদাই সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন কারণ তিনিই ভাবষ্যের প্রকৃত 
রহস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন । বিশৃঙ্খল, অবিগ্ঠা, অন্ধকার ও 
বন্থশতাবীর ভ্রমজালে জনতা আবদ্ধ ছিল! তার দৃিই ইহা 
ভেদ করিয়। সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল ।” 





















, ৯৬৬ 


ছি পালি পি পপি রিপা ধীর ৯ ০.০ ১০ নস রর 


বেদভাষ্য ব্যতীত খ্ধেদাদির ভাষ্যভূমি কা, সক্যার্থ-প্রকাশ, সংক্ার- 
বিধি প্রস্ৃতি আরও কয়েকখানি অমূল্য গ্রপ্ও তিনি রচন| করেন ' 
এতদ্বার। যুগযুগান্তরের ভ্রমজাল ও কুহেলিকা! স্তম্ভের উপর যে কফি 
প্রবল আঘাত লাগিয়াছে তাহা সম্প্রতি দিদ্ধুপ্রদেশেব সত্যাথ- 
প্রকাশের কতকাংশ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ঘোযত হওয়ার বুঝ। 
যাইতেছে । প্রকৃত শক্তমান না হইতে পারিজে দতা ও গ্লায়কে 
সহজভাবে স্বীকার করা যায়না, একথা পুনরায় প্রমাণত হইল। 
স্বামী দঘ্লানন্দের সময়ে ভারতে তথাকথিত সনাতনী হিন্দু 

দিগের একচ্ছত্র প্রাধান্ঠ ছিল। একমাত্র বেদই [ন্দুর নিকট 
সনাতন রলিমা। হিন্দুঝা কথায় আপনাদিগকে বেদপস্থী অর্থাৎ 
মনাঞ্ন পণ্থরূপে স্বীকার করিলেও কাধাত: বছুদিন তইতে বেদের 
সহিত সম্পক প্রায় ছিন্ন করিয়। ফেলিয়াছিলেন একস বদবিরুদ্ 
আচার ও ধন্মকেই সনাহনপন্ত। বা ধশ্ম বলিয়া গ্রহট্ঠু। কাবয়া- 
ছিলেন৷ এজ দয়।নদা বৈদিক ধশ্ম ও বেদ সঙ্থদ্ধে ানীসতন 
ধুরদ্ধর পণ্িষগণের সাঁহত শান্ত্রবচারের প্রয়োঙ্জন ৭ মবেন | 
সর্বপ্রথম কাশীনগরীতে কাশীনরেশের সভাপাততে ছু.  ঃবববৃহত 
বিচার-সভ। অনুতঠিত ভয় । এই বিচার-সভায় কাশীর ছু মতে 






















পাধ্যায় বালশাস্ত্রী, বিশুদ্ধাননদ সরস্বতী, বাংলার তারাচন্্ 'ভকরত 
প্রভৃতি তখনকার শীর্বষ্কানীয় পাগ্ডতগণের মহিত দয় । ঘন 
শান্্রবিচার ঘটিয়াছিল তৎসম্বদ্ধে অনেকেই অ্স্তপা্রঁ; পোষণ 
করিষা প্রচার করেন যে দয়ানন্দ এ বিচারে পরাজিত সুর [কত 
বাংল। ভাষায় লিখিত *দয়ানন্দচরিত এবং খুশী (ন" এ 
দুইথানি প্রামাণিক গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিবরণ পাওয়া &:। গ্রথ 
দুইখানিতে লিখিত তইয়াছে বে, এ বিচার-সত্ু স্বামী 
দয়ানন্দের সহিত পণ্ডিত ভারাচরণেব সামান্ত প্রশ্নো। চালিবার 
পর, শেষে পণ্ডিত তারাচরণ দয়ানন্দের প্রশ্নের কোর এর দিতে 


ন। পারিয়! নীরব হইয়া মান। তখন বালশাস্ত্ী পি পণ্ডিত" 
গণের সহিত দয়াননের অনেকক্ষ” শান্্রবিচার | .ল। ; 
পারশেষে দয়ানশোর নিকট সকলেই পরাঘু ও 
জানুয়ারি, ১৮৭ তারিখের “হিন্দু পেটিযট' ইহা] & 
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মহাশয় নর নি উপস্থিত ছিলেন! তিনিও তাহার 
নিজের মাদসিকপত্রে প্রকাশ করেন যে দম্মাননদ কাশীর শান্ত্র- 
বিচারে বিজয়ী হন | কাশীর বিচারের কষেক মাস পরে বাংলা- 
দেশের চু'চড়া শহরে প্রাপ্ুক্ত কাশীরাজপ্ডিত তারাচরণের সহিত 
দয়ানন্দের আর একবার উল্লেখযোগ্য শার্থ বিচার হফ়। এই 


প্রবালী 





১৩৫২ 


পম লিপি ৮ পিল পাস পা “০ লিপি সিল তি স্পপা্ি লালা পাসি- পে টিপ পিতী তত লাসসিশীিপাতী ছিব সি পলা 


চুচুড়ার বিচার সম্বন্ধেও অদ্যাপি : অনেকে এই রাত মত প্রচার 
করেন বে উক্ত বিচার-সভায় তারাচরণের উপস্থিতির কথা জানিতে 
পারিয়া দমানন্দ আর বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই অর্থাৎ দয়ানন্দ যেন 
তয়েই পলায়ন করিয়াছিলেন । কিন্ত উপবি লিখিত জীবশীগ্রস্থ 
ছুইখানিতে এ সম্বন্ধে যে বর্ণন। পাওয়। যায় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
এ বর্ণনা এইরূপ যে চচড়ার ত্কসভাষ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
মনীধীগণ উপস্থিত ছিলেন । মৃত্িপিজ। বেদবিদ্ধরু নহে তারাচরণ 
তকরত্র মহাশয় ইঠাই প্রমাণ কৰিতে চেষ্টা করেন এবং দয়াননা 
তাহা খণ্ডন করেন। দয়ানদের তরকজালে আচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়। 
তকরত্ু মহাশয় পরস্পরবিরোধী, অশ্ুদ্ধ এবং অপ্রানঙ্গিক উক্তি 
করিতে করিতে শেষকালে বলিম্কা বসেন--“উপাসনামান্রেব 
্রমমূলম্‌ ৮ তাতাতে ভূদের মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীজন বলিতে 
লাগলেন--শারাচরণ মৃত্তিপৃক্গ' সমর্থন করিতে আসিয়। নিজেই 
ভাতা থণডন করিয়া গেলেন” সভার অস্ত দয়ানশ। সর্ভাবের 
সহিত ল্িজ্ঞাসা করিঙ্গে তারাচরণ সর্বসমক্ষেই বঙিয়াছিলেন-- 
“মুভিগুজা তি মিথ্যাই বটে, তবে উদরাসের জগ্তহ উঠ! সমর্থন 
কাবয়া! খাকি । ইহা না করিলে কাশীরাজ যে অবিলপ্বেই 
বাতক্কুত করিয়া দিবেন) উল্লিখিত দয়াননদজ্রীবনী ছুইখানি 

অনেকদিন পূর্বেই বাংলায় প্রক্কাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং 
এপধ্যপ্ত হ্কাহাতে লিখিত “কান বিবরণেরই প্রতিবাদ বাহির ভয় 
নই, তথাপি কাহারও কাহারও মনোভাব বর্তমানে এতদূর 
অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে বে কলিত প্রাধাগ্চজ্ঞাপনার্থে জাম্ভবলা- 
মান মিথার আশু লইয়াও নিম্পাপ্রচার কাঁরতে আর কুগা ব 
লজ্জাবোধ হয় না; কিন্তু ইহাচত যে পরিণামে নিজেদেরই ক্ষাতি 
তয়, এট্কু বুঝিবাব সামর্থাও আউ নাই । পরাধীনতার চরম 
কুফল যদ হইয়! থাকে তবে তাত এইখানেই | 





স্বামী দয়ানল এইভাবে প্রান্থ দশ বৎসর কাল ধরিয়া! বৈদিক 
1শ্মের ব্যাখ্যা ৪ শ্রেষ্ট প্রতিপাদন এবং অবৈদিক মতবাদের 
খণ্ডন করিতে কারতে প্রচণ্ড ঘুণীবর্তের মত উদ্দামগতিতে 
ভারতের নানা স্থানে প্রচারকাধ্য করেন । তাহার একপ্রকার 
'বপ্লবাতুক কাধে গোড়া ব্রাহ্মণ-পপ্ডিতগণ তথ। রক্ষণশীল হিম্দু- 
সমাজ এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন যে একদিকে তাতাকে এশ্বধ্য, 
যশ, প্রতিপত্তি আদ দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করেন, 
অন্তদকে গোপনে ও প্রকাশে তাহার প্রাণহানি করিবারও প্রয়াস 
পান। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছ। অন্তরপ। তাই দয়ানন্দ শেষ পরাস্ত 
নিজের জীবনকে বলিদান দিলে, একমান্র সত্য ও ঈশ্বরের উপর- 
একান্ত নির্ভরশীলতার শক্তিতেই আপন কর্তব্য সাধন করিতে 
সমর্থ হন। শুধু বিচার ও বক্তৃতা দ্বার! দেশের বা সমাজের 


র্‌ স্থায়ী কোন উপকার হইতে পারে না, ইহা! উপলব্ধি করিক়। 
& পরিশেষে তিনি ১৮৭৫ খীষ্টান্দে বোম্বাই নগরীতে সর্বপ্রথম 


দ্বাধ্যসমাজ' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহাপ্র কিছুকাল 
মু লাহোরে আধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আধ্যসমাজই 
তাহার জীবনের সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবদান। ত্ীহার 


 আধাসমাজ এক দিকে তার়তের নান স্থানে গুরুকুল 
সিউউবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠী করিয়। বিশেষ কীর্তি নন 





অগ্রায়ণ 


পপি সপ অপ পা বি পপ? ২ পা ক. পাশ ০০, পপ পাপ পপ পালি পপর 


করিয়াছে, অন্য দিকে সুদূর ইংলগ, আমেরিকা, আফ্রিকা, 
বাগদাদ প্রভৃতি স্থানেও প্রসারলাভ করিয়াছে । কয়েক বৎসর 
পূর্ষ্ধে ভায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিয়! জয়লাভ করায় 
এক্ষণে ইঙ্ার কথা ভারতের জনসাধারণের নিকট স্ুবিদিত । 
শিক্ষা ও ধশ্মপ্রচার, অনাথ ও দুস্থ সেবা প্রভৃতি জনহিতকর 
কাধ্যে আর্ধাসমাজের বথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া বায় । এই 
প্রসঙ্গে আমাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতামত উল্লেখ 
করিলে বিষয়টি সম্যক পরিপ্ফুট হইবে । 
পঞ্জাব-কেশরী লাল। লজপত রায় বলিয়াছেন, 

“স্বামী দয়ানন্দ সরম্বভী আমার গুরু, আমার ধশ্মপিতা 
এবং আধ্যসমাজ আমার ধন্মমাতা।” 
আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র বলিয়া গিয়াছেশ ? 

“আধামমাজের সিদ্ধাস্ত ও 
প্রশংসা করি |” 
মাতম! গান্ধীর মন্তব্য এইকপ £ 

"তিনি (দয়ানন্দ ) ভারতের আধুনক খধি, সংস্কারক 
« মভাপুরুষদের মধ্যে অগ্ভতম। মাতৃভূমির প্রয়োজন 
অনুসারেই তিনি সং... পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 1” 
সববশেষে বিশ্বকবি বুবীন্শনাথের শ্রঙ্গানিবেদন উদ্ধত হইল : 

“যাহার দৃষ্টি ভারতের আধ্যাজ্মিক ইতিহাসে একতা ও 
সাকার সন্ধান পইয়াছিল, খাতার মনোবল ভারভীয় সর্ব 
অঙ্গকে প্রদীপ্ত করিম! দিয়ান্িল, যাহার আহ্বান ও বাণী 
ভারককে আহিদা, আলসা ও ্রমঙ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া 


দেশ-সেবাকে আস্তরিক 


উদ্ু ভাবার কবি 


১৬৭ 


সত্য ও পবিত্রতার উ্ধদধ করিয়াছিল এবং অতীত গৌরবকে 

উদ্জ্রপত। দিয়াছিল সেই মহান্গুক স্বামী দয়ানন্দকে আমি 

প্রণাম করি।* 

ইহ1 বল! বান্ল্য যে, উপরি-উক্ত মহামনীবীগণের মতামন্ 
পাঠ করিলেই দয়ানন্দ স্বামীর চরিত্র ও মহত্ব সম্বন্ধে সকল কথাই 
জানিতে পারা যায়। তিনি ষে ভারতের জাতীয় চেতনার 
অগ্রদূ ঠ ছিলেন, ইহা সর্ধবধা ম্বীকার্যা। সহআাধিক বৎসর হইতে 
এই অভীত মহিমান্বিত ভারতবর্ষ যে পুঞ্গীভূত অবিদ্যা ও 





পি পি রী) ৯:০৫ ০.৯০ উস সস টির পর 





অসহ্া সঞ্জাত মোতাচ্ছন্নতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া 
ছিল, আবর্জনা-সঙ্কুল গতানুগতিক পশ্থার প্রতি যে একটা 


শোচনীয় আসাক্ত পরিলক্ষিত হইতেছিল,অদম্য আত্মশক্তির 










প্রতি ঞ্ হারাই যে খ্রকার তুচ্ছ পরাসথকরণ-প্রবৃত্তি 
সমুভভূত '্য়াছিল,-ফাহা। অপেক্ষা কোন জাতির জীবনের পক্ষে 
মারাতীমাৎ কিছু হইতে পারে না, সে সকলের মূলে স্বারী 
দয়ানন্ন! প্রা যেন ভীঘণ উদ্ধাপাতের মতই প্রচও আঘাত হানি- 
লেন। খু চি দেখা যায় যে তাভার ভিরোধানের ক্ষণেই ভারতের 
হ্বাতীম 'স্পগদ জন্মলাত কনিল। এই জন্যই কি শ্রীমতী খদিজা 
বেগম, + 8 এ) মহোদয় বলয়াছেন_্যদি তিনি (দয়ানন্দ ) 
ভারতবর্ঠা টুনা! জন্সিতেন তবে মনে তম মহাত্মা! গান্ধী, লোকমাগ্ 
টিলক ওই্ল। লঙ্গপ্ত রায়ের নায় দেশভক্কদিগকে আমর! 
পাইতাম খু 

এইরৃ-ক্টকজন পুণ্যশ্লরোক মহামানবের কথা যতই আমরা 
আন্ধার সর্ধি& স্মরণ কারতে সমর্থ হইব ততই আমাদের কল্যাণের 


পথ পরশ [ইবে, একখা কে অস্বীকার করিবে ? 





উদ্ু ভাষার কা 


শীস্ধ্যপ্রস্ন বাজপেয়ী দেবী 


যে ভাষার ইতিহাসে যত বেশী বড় কবিষ্ন উদ্ভব হয়েছে সে 
ভাষার বনিয়াদ তত বেশী দৃচ। পদ্যময় বাণীর প্রভাব 
জনসাধারণের মনে বহুকাল স্থায়ী থাকে এবং মুগ্রাযন্ত্রের সাহায্য 
ব্যতিরেকেও লোকের মুখে মুখে তা বহমান হয়ে কালজয়ী 
হয়। 


উদ্ছভাষা বেশী দিনের নয় ত1 অনেকেরই জানা আছে। 
আকবর বাদুশ! এই ভাষার গোড়াপত্তন করেন এবং বহু হিচ্ছু 
ও মুসলমান এই ভাষার চচ্চা করে তাঁকে বর্তমান অবস্থান 
উন্নীত করেছেন। 

হিন্দী এবং উদ্্চ ভাষার মূলগত ব্যবধান আক্ষরিক এবং 
কিয়ংপরিমাপে শার্ষিক। হিন্দীতে জংস্কত শবের ও উছ্তে 
ফারসী ও আরবী শবের সমধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয় । 


বান কালে মীর দক, মির্ধ। গালিব, চকবস্ত, ও ইক্বাল 
উদ্ছভাষাস্ব কবিতা লিখে ক্কতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । % 


ছাত্বাও বহু কবি ও লেখক এই ভাষায় কবিতা ও গদ্য | 
করে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন | ভারতের আঅভতম নি 
ব্যবরীরজীবী জর তেজবাকাহর সঞুও উদ্ ভাবায় এ খুব 
















টুও কবি। কেবলমাত্র উ্” সাহিত্য চর্চায়ই 
ছয় ও শঞ্জি নিয়োক্ষিত করতেন তাহলে হয়ত 
টু সাহিত্যিক বলে পরিচিত হুতেন। 


যে ছু প্রতিভার কিরণ-সম্পাতে উর্ঘ সাহিত্য- 
জগৎ সমু তারা হচ্ছেন চকবস্ত, ও ইকৃবাল। 
তাদের? দু পঙিত বৃজ্নারায়ণ চকৃবস্ত. ও সর্‌ 


ইচ্ছেন আক্াদ। তিনিই 
উর্ছ্ছ 9 কবিতায় নুতন ধরণের 
| ূ করেছেন। তার 


3 08৮01590 , 00811 ৪, 700৪? ৪ 100 078 টু ঃ 
000786 ৮0 8108106০088 ৪0611 80. 1106 0৫0, 1 
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 ক্ষবি জাকবর আজাদের প্রবতিত ধারাকে বিস্তৃত করে 
তোলেন আন ভার পরেই ইকৃবাল ও ঢকবস্ত ভাকে পুচুর- 


১৬৮ 


4০ পি সা পাতিল বাতা সাপ 


কাঠির স্পর্শে উর্ছ কাব্য-সাহিত্য অভিনব লাবপ্যপ্ত্রীতে ম্ডিত 
হয়ে ওঠে । সুতরাৎ দেখা যাচ্ছে আকবর, চকবস্ত, ও ইকৃবাজ 
এই তিনজনই হচ্ছেন উর্ভুভাষার সেরা কবি। 

আমরা এই প্রবন্ধে উত্ঞ তিন জম কবির কবিতা নিয়েই 
আলোচপ। করব । 

দেশহিটৈষণ! ও সমাজকে সুট্ুভাবে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা 
আকখরের রচনায় ছজে ছত্রে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। 

উদ্গৃতে পুর্বে অনেক আদি রলাত্মরক অন্গীল কবিতা রচিত 
হ'ত কিন্ত আকবর, চকবন্ত ও ইকৃবাল নুতন ধারা প্রবর্তিত 
করে উদ সাহিত্যকে আবঙ্জনামুক্ত করেন । 

তথাকথিত স্বার্থপরায়ণ ভ দেশনেতাদের কবি/& আকবর 
বিদ্রপবাণে জর্জরিত করেছেন । একটি কবি; তিনি 
বলেন-_ ৰ 





















“কৌম্‌ কে গম্‌ হয়--. 

খাতে হুয় হস্কা মে! কে সাথ 
গস্‌ লাভার কো বনহছত হয় 

মগর আরাম কে সাথ 


দেশের মেত। সরকারী আমলাদের সঙ্গে খানাপিষ্ "করেন 
ও নিজের আরামের দিকে সর্বদ| অজ" দৃষ্টি রা] কিন্ত 
মুখে বলেন জনপাধারপের উপকারের জনেই আঁ! এসব 
করছেন । রর 

কবি আকবর বোঝাতে চেয়েছেন যে বিনা স্বাথ গে, শুধু 
ফাক। কথায় নেতা হওয়া যায় না । (নেতা বলে তা] ই সবাই 
মেনে নেয় ঘিনি দেশের জন্তে সব্ধধ এএন কি প্রাণ | স্ত দিতে 
প্রশ্তত আছেন । মিথ্যা সম্মান ও পর্বীর মোহ |;ন কোন 
দেশনায়ককে যে সময় সময় বিত্রান্ত করেছে তা ঝুঁ :কে দারুণ 
গীড়া দিয়েছে; তাই তার অগ্নিবধী লেখনী স্ব 'সীকে এই 
মিথ্যা মোহাচ্ছন্ত। থেকে মুস্ত করতে নিয়োজিকর 'য়েছিল। 

অবশ্ত এ কথ! মেশে নিতে হবে যে তার এট ।ণের রচনায় 
তীপ্ষতার চেয়ে হাঞ্যরসের সমাবেশ বেশী । (৫ 

আকবরের কবিতা অতি _তাতে মনে 


উচ্চ ভাব ] 
অনেক রকমের ভাবনার উদয় হয়। বি 

এক জায়গায় বলছেন £ 
আয় স ভী বাগ মে 


পারি এলে সব কুলকে প্রস্থ রা 


র্খুলামদ ইস বাত সাফাক কী, 
কিস্কে। বহাতী হয়, 
কোই ক্যা শৌকৃষে করত! হয়, 
মজবুড়ী করাতী ছয় । 
এর মর্ার্থ হাল- বায়ু এলোদেলে! ভাবে বছে কিন্ত 
তাকেও এক এস শক্তি জোঘ করে পথানর্দেশ করে ছে়। 


প্রসারী করে র সর্বজনসমাদূত । হুন। তাদের প্রতিভার সোনার 


',010)070011,. 


১৩৫৯ 


পা পল পক কি উপ পল ০? পা -০৯ ০ জা চর ক পা এ পি পপ 


ইকবালের শৈশবের ও কৈশোরের লেখা বড়ই সরল ও 
আতন্তরিকতাপুর্ণ। যৌবনে তিনি দেশতক্তি ও দেশছিতৈষণ] 
নিয়ে অজ্ঞশ্র; কবিতা রচনা করেন, সেগুলিও টচ্চাঙ্গের | 
পরিণত যৌবনে তিনি সুফী ধর্খবের আদর্শে প্রভাবান্বিত হয়ে 
পড়েন। লাহোর কলেছের ছাআআ ইকৃবাল ও পরিণত বয়সে 
রাজনৈতিক খ্যাতিসম্পন্ন সর্‌ মহন্মধ ইকৃবাল যেন আমা- 
দের নিকটে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছুইজ্জন মানুষ রূপে প্রতিভাত হুন। 
যৌবনে ধার ক মুখরিত হয়ে উঠেছিল দেশপ্রেমের জয়গানে, 
তাকে পক্সিণত বয়সে আমর! দেখতে পাই এক প্রবীণ ও পরম 
প্রাজ্ঞ সুফী রূপে । শেষজীবনে তার জনপ্রিয়তা অনেকটা হ্রাস 
পেয়েছিল । তিনি হয়ে গিয়েছিলেন তখন বিশেষ ভাবে গোড়া 
ছুফীদের একজন শ্রিয় কবি ও ইস্লাম ধর্মের বাণীপ্রচারক | 

শেষবয়সে ইকৃবাল উদ্ঘ ছেড়ে ফারসীতে কবিতা বচন! 
করতে আরম্ভ করেন। তার গ্রস্থরাজি প্রধানত: ফারসী 
ভাষাতেই রচিত হয়েছে । 

ইকবালের সমর-সঙ্গীত “হিম্দুস্থান হুমারাকে ভারতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত বলে গণ্য করা হয়। এ গানটির 
সহিত ভারতবাসীর হাদয়তশ্রীর যোগ স্থাপিত হয়েছে__এতে 
সন্দেহ নেই । এক ইংরেজ সমালোচক বলেছেন £ 


10175177900 2১0০) [01 000 001720)660000106 01 [00181)8 
10 11016000187 8070- 0000 1 0আ]1208 00770987000 006 04 
।1) 0/0060721], 


মানবতার পুর্জাই কবির ধর্ম, কিন্ত ইকবাল শেষ পর্যন্ত 
সেআঘর্শ মেনে চলতে পারেন নি। তার সমত্ত শন্তি ও 
প্রতিভা সুফী ধর্দের তত্ব উদঘাটনে তিনি নিয়োগ করেছিলেন 
এবং তাই তিনি উঠ ভাষা ছেড়ে ফারসী ভাষার চচ্চা 
আরন্ত করেন | তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে 2 


[01815 01:0100 60 হা6860685 8৭810556101 100৮ 0৭ 
1110180)0181)10 8500 1018 10)05510986 01 6106 5000 49010 0ন 
1৭ 100 200 01107001) ৮9£96067 1৮) আ00581160 10060161)09 
ঢা 19যা9দাত 1800086, 


তার জীবশীতে এ কথাও বল হয়েছে £ 


10018 শেঠাড 70০00 01090068009 090]) 10 006 
11170010010 110910108 8100)9001718000156 96018760081 
11৮ ০0010 106 00101600169 106 &, 1১96৮ 01 18190. 


পঞ্ডিত বুজনারায়ণ চকবস্ত, তার উচ্ছ করিতায় যে আনন্দের 
প্রত্রবণ প্রবাহিত করেছেন ত] উর ভাষাভাষীর পরম সমাদরের 
ও গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে । অন্কগৌড়ামি, কণ্টকল্পনা, 


কথার মাব্প্যাচ অণুমাজ ঠার রচনায় নেই। তাই তার সক্বদ্ধে 
বলা হয়েছে: 
11016 18, 170%6৮01, 006 128001) 91021181105 08680 


[01091] 0000 018৮908%, 7116 10019 [01067 18 0308-81060) 16 
18067 1098 210 ৪6806100105 80080706818 0, ৪1] 8116 
€108109008৮18 ৮৪1 1:080171050--76 18 
00001 ৪ 8180 ৪ 1.8,1008124, 


তিনি খ্বদেশ ও স্বদেশবাপিগণের সর্ধবা্ীণ উন্নতির জনে 
&থনী ধরেছিলেন এবং আজীবন কাব্য-শ্বরশ্বতীর একাগ্র 
(না করে গেছেন; রাজনীতি বা আন্ত কোন আকর্ষণ তাকে 
&ন্ধি্ পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। ইকৃবালের 
জায় ভী্ বিদেশে যাওয়া হয়ে ওঠে নি, তার কাব্যগ্রন্থ €ইছ” 






জগ্রহারণ. জগ্িযাত্রী ১৬৯ 
ছাড়া ঘত ভাষায় নি সস কিন্তু চক্বত্ত বলছেন £ | | 








এতে সন্ধেহ নেই যে উর ভাষাভাষীর মিকটে তিনি চিন্লছিন দিল তড়পতা হয় ক্যা 
পরম সমাদৃত ছয়ে থাকবেন। স্বরাজ পয়গাম মিলে, 
তার সম্থপ্ধে এক সমালোচক বলেছেন £ কাল মিলে, জব্দ ধিলে, 
07090098৮ 08105 245801 ]0 0109 010) 8021] নুবহ মিলে, সাম্‌ মিলে । 


6৮৪1৮০26800 10:0801015 1081016 115 798,0618 ৪, £1100188 ০01 বি 

(06 1908176 6036 10101) 19 1001279 চ11-09961590 11811 স্বরাজ পেয়েছি এই মহা শুভ সংবাদের জঙে সর্বদা সতৃঝ 

দেশসেবা ও ফেশহিতৈষপার চেয়ে জগতে অন্ত কোনো হয়ে আছি। আজ পাই, কাল পাই, প্রাতে পাইকি লন্ধ্যায় 
পাই-__সব সময়ই ত] পাবার জণ্তে উদগ্রীব হয়ে আছি। 


কিছুই বড় নয়-_এ কথাই তিনি বহু কবিতায় বোঝাতে চেয়ে- 
ছেন। জীবনের শেষ দ্রিন পর্য্যন্ত তিনি কবিতা রচনায় নিমগ্ন এই আকৃতিকে কবি তার অপূর্বব ও মধুর ছন্দে যেরূপ 
ছিলেন। তিনি কিন্তু ছুঃখবাদী বা! নিরাশাবাধী ছিলেন ন হির্ছের তারার হারহরান অ্হ্হয। 

ঠ রঃ আর একজন সমালোচক তার সম্বন্ধে বলছেন £ 


অফুর ক ধিরে থাকত এবং ম 

ফুরত্ত নির্ঘ্ল আনন্দ বাদ তাকে খি রর রর 01১911815) 1065 00 0888115 0920৮ ০৮৮ 85989 09169008 

বিপংপাতেও তিনি ধৈর্ধ্যছারা হতেন ন|। তার কবিতা চ71)101) এ 111515 (0 108106 ৫, 1081 00991701850 0 109 01019 

পাঠকদের চিত্তে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। £1৮০১ ৪০ 21604 00805 0068০81 91 005৪ 098278- * ০. * 
চকৃবস্তের কবিতায় বিত আশা-আকাজ্া, দিরাশা-ছঃখ, ০ ১ স১ ০০৮ 


* [8 অনেক সময় সমান সংস্কারকের কান্বও করতে 
বেদনা ও অ সবই তার নিজখ--ত মত | ধা ্ 
বাহির হা তির তেই। হয়েছে শ্ীমান্ষের প্রাচীন ও নবতম পরিবর্তনের সমন্বয় করতে 


্ীবনে তিলে তিলে যে অভিজ্ঞত1! তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, তাকে ৯ 


সর হতে হয়েছে কিন্ত কখনও তার মধ্যে নৈরাস্ত- 
নুখে-ছঃখে তার অস্তরে যে ভাবধারার উদ্ভব হয়েছিল, ঠার রা 


কবিতায় তাই রূপ পরিগ্রহ করেছে । জীবনের আলো-আধারের নি ক নিপারিরলেননে করেননি ভিসির 



















ইজি রদ হিরা জেয় পে! ষ, । অশীম মনের বলে ও সাহসের দৃঢতায় একাত্ত 
দানার রত ভাবে আশ টুখাশী ছিলেন। তারই সঙ্ষে আর একটা বিশেষ 
রত” মে খুন হরাবত | গুণ ছিল 1, সেট হচ্ছে সরলতা । 
মিটা নহী সকতা, ইক্বা] ও চক্বত্ত, ছু'ক্ষনেই পরলোকগত হয়েছেন কি, 
এই আগ ও হয় তাদের ুপ্য অবদান, ডাদের কাব্য ও ভাবধার] দেশবাসীর 
হৃদয়ে চিগ্ৃ্্ন জাগরূক থাকখে ও পরাধীন জাতির অন্তরে 
যো পানী বুঝা নহী সকতা 
দল বুমে আকে আশার বা ্‌ হন করবে। 
এহ আরঙ্গান লা নহী সকত]। অন্ত এ (কবি, যাদের অবদানে উহ্‌ ভাষার কাব্যজগং 
একট। মুগ-পরিবর্তনের সময় জাতির অন্তরে যে আত্ম- গৌরবাদ্িত স্টুর নাম হচ্ছে--বলী, আবরু, মজমুন, নাজী, 
যনকরং হাতিম আরজ, ফুর্গা, ম্রহুর, সৌদ, ধোজ, বুর্রঅত, 


বলিদানের প্রেরশী াগে তা কেউ দমিয়ে দিতে পারে না, ই 

এ লত্ত আগুন বাতালে মিভাতে পারে না। এই ঘে আত্ম হস, ইন, ক, 

ত্যাগের শক্তি তা চিরদিন অজয় হয়ে থাকে । বা ও 
দেশ স্বাধীন নাহলে দেশবাসীর ছুঃখ-ছুর্দশার অবসান 

হয় না, দেশের সর্ধবাঙ্গীপ উন্নতি সাধিত হতে পারে না। তাই চতুর্থ রা রি: ঈুয়েছি। ইক্বাল ও চক্বন্ত সবে সকল কল উদ্ধত 

স্বরাজ পাওয়ার জআকাজঙ্ষা প্রত্যেক লোকের মনে দৃঢ় হতে ৫58 38) 

দুঢতর হয়ে উঠেছে। 


, নজীর, নাদিম, আতিশ, মৌক, গালিব, 
ইত্যাদি ক 


পা ৮০৯৫৮৯ শীট পিপিপি +০ স্পা ৯০২১-৪৫৪া সপারগ 





এ ্ীসত্যব্রত 
নিষি ধারে হশদিশি ঘেরা দীর্ঘ ছপুর রাজি, 0. মিভকি প্রাণ শঙ্ক! ম! মানে, 
ক পথ স্ব নীরব নাছি চলে কোন যামী। চলিয়াছি হাতে অজানার টাষে 
 বীন আশার: অঞ্চন রি (লয়নে, দা .... উদয়-অচজ-তীর্ধের পানে 
 ক্ভিষানে | | ও আমি যে গে! কআভিযাতী 





3 হি বেগে টিকতে চলিয়াছি 


“নিজ বা ভ ২ পরবাসী হয়ে” 


শ্রীনুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


প্রাই শোমা যাক যে গণতন্ত্রের স্থাপন এবং সংরক্ষণ 
ইংলগের অন্ত আত্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য । 
মিজের দেশের বাহিরে ইংরেজ যেখানেই গিয়াছে সেখানেই 
মাকি অস্বেতকায় জাতিসমুহুকে ন্ুসভ্য করিয়া তুলিবার ব্রত 
সে এর করিম্াছে। 

ইছ। যে কত বড় মিথ্যা কথ তাহার প্রমাণ মিলিবে দক্ষিণ- 
আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের সম্বদ্ধে অনুশ্যত ইংরেন্ব নীতিতে। 

দক্ষিণ-আফ্রিক] বর্ণ-বৈষম্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষের একটি প্রধান 
কেন্ত্র। সেদেশের স্বেতকায় শাসক গোষ্ঠী মনে নরেন যে 
তাছার। অনভ্ঞসাধারণ। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে তিনটির 'ভ্যতার 
লশ্মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি গর্ত শ্চাত্য 
(ইউরোপীয় ) সভ্যতা, দ্বিতীয়টি শান্ত এবং অধ্থি প্রাচ্য 
(ভারতীয়) সভ্যত! এবং তৃতীয়টি স্থানীয় বাণ্ট,-সভ ২ এই 
শেষোজ্ঞটকে প্রাচ্য ব' প্রতীচ্য কোন আধ্যাই দেওয়া? র্‌ লনা। 

রাষ্্ক্ষমতা কবলিত করিয়া শ্বেতা ওঁপনিবেশিং.র দল 
স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর অবর্ণনীয় ছুঃখ কষ& এব '(বমান- 
মার বোঝা চাপাইয়। দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেন নার নিজের 
দ্বেশে তাহারা “138/6150£1 ০০] &00 এ 11015 0 
ঘা 80 

বক্গিণ-আফ্রিক1 সরকার কর্তীক অনুস্যত নীতি 1 মাআার 
প্রতিক্রিয়াীল ৷ শ্ব-সন্প্রধায়ের আবিপত্য বজায় রাটরঃবার জন 
শ্বেতাঙ্গগণ অস্বেত জাতিদিগের সম্বন্ধে ভীতির উরে £ করিয়া 
তাহা বাচাইয়া রাখিবার জন্ভত কোন চেষ্টারই ভ্রট কর্ম :তছে না। 

ঘক্ষিণ-আফ্রিকায় আন্মামিক ৬৫,৯৬১৬৮৯ ॥দিম অধি- 
বাপীয় বাস। এই সংখ্যা হেতকার অধিবাসী খর সংখ্যার 
তিন খুপ। একদ। ত্বাধীন আদিম জঅধিবাসিগ 'অদৃষ্বৈগুণ্যে 
দাসত্ব বরণ করিতে বাব্য হইয়াছে । ভারতবর্টে. হরিজনদিগের 
সহিত তাহাদের অবস্থার তুলন! চলিতে পরু্ট। ভারতবর্ষে 
কোন কোন অঞ্চলে হুরিজনদিগের জন ধু নু বাসস্থাণ নির্দি& 
আছে । জক্ষিণ-অআফ্রিকার লর্বজই অনুর থা রহিয়াছে। 
. তাঙাদের বাসের জন্ত নির্দি অঞ্লগুলিঝে ফ্্ বা না 




















ঘা “লোকেশন? (1,008007) বলা সু্টিতে জি ।.শ্বেতাদ 
লক্াধায়ই দক্ষিণ-আকফ্রিকাতে যাবত) ধর্পারে নিরঙু ঈমতার 
অধিকারী । সংখ্যাগ্ডর সম্পরদা যু রবে তাহাদের দাদেশ 
 শ্রতিপালন করিতে ছয়। কি না গণতজের পরি | 







্ডাঁভিউ আন শি ৮" াক্রকা? র (76720 0% 


ঃ &লি০) কে ্ার্শপ, এল, [বোসটিবনেন: 
. নি রর 1010 91 90000 80019800 1090598 18 8 2 
০. 10170080305 8100. 10005106 70610668650 1005 | 
জগ 0587 0156 2081020057৪ 20877905501 09000198 
00205 [07506860 100 ৮0৪. 2008 058] &106 620.) 


স্থানীয় অবিবাসীদিগের শিক্ষার্ঘ প্রতি সরকার একেবারে 
উদ্ধাপীন। শ্বেতকায়দিগের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার সয্নকার গ্রহণ 
করিয়াছেন । পক্ষান্তরে অন্থেতকায়দের শিক্ষার জন্ত নামমা 
নাহার লাই বার নি পালন হন ০২ 


মনে করেন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জড় যাহা! কিছু 
চেষ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে মিশনরীগণই করিস্বাছেম এবং করিতে- 
ছেন। দ্বক্ষিণ- আফ্রিকায় প্রতি শ্বেতা ছাত্রের শিক্ষার জন্ত 
বাধিক সরকারী ব্যয় জনপ্রতি ১৬ পাউঞজ ৭ শিলিত ৬ পেন্স। 
পক্ষান্তরে প্রতি দেশীয় ছাত্রের জন্ঠ ব্যয় হয় ৫ শিলিডেরও ক্ম। 
প্রায় ১০ লক্ষ কৃষ্ণকায় বালক এবং কিশোরের শিক্ষার কোন 
সরকারী ব্যবস্থা নাই। মিশনরী পরিচালিত বিদ্বালয়গুলিতে 
৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে । কেবলমান্র 
ইউরোীয়দের অন্ত শিক্ষা বাধাতামূলক করা হুইয়াছে। দেশীয় 
লোকদের উচ্চতর শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুপ্তি 
হয় না। কেবলমাঘ কোর্ট হেয়ার কলেজে (076 17979 
(10118) তাহাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়] হইয়া থাকে। 
দেখীয় শিক্ষকদিগকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাতে 
তাহাদের দ্রিন চল ভার । 

শ্বেতাঙ্গ প্রভু ইচ্ছা করিলে তাহার কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যকে বের 
দিতে পারেন । অবশ্ঠ এইজগ্ব ম্যাজি্রেটের অনুমতি প্রয়োজ্জন। 
প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কিন্তু ভৃত্য কোন সময়েই কর্ম ত্যাগ 
করিতে পারে না। স্থানীয় অধিবাসীদ্িগের ছাড়পঞ্র ব্যতীত 
গৃহের বাহিরে যাইবার উপায় নাই । এই জাতীয় বু আইন 
রহিয়াছে । ইহাদ্িগকে বলবৎ রাখিবার জন্ত অর্থ ব্যয়ে 
সরকারের কার্পণ্য নাই। 

ট্রাব্সভালের শাসনবিবিতে ম্প&ই বল! হইয়াছে যে রাঞ্ে 
ও ধর্দদে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাগদের মধ্যে জাম্য থাকিবে না। 
তুলনীয়__ 

40096 8181] 100 00 800%1165 109৮৮991) 1)186 8750 
10120610109] 10. 01)0101) ০0: 90809০) 


ছুই একটি ভিন্ন দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন গ্রীষ্ী় ভজমালয়ে 
অ-শ্বেতকায়ধিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মহাত্মা 
গান্ধীকে তিনি এশিয়! মহাদেশীয় (/,318810) বলিয়া একবার 
ভার্বানের একটি গির্জায় প্রবেশ করিতে ঘেওয়। হয় মাই। 
্বর্গত সি. এফ. এওদজ (0. ঢা. 70069) আক্ষেপ করিয়া 


বলিয়াছেন, 


“এছ 0০) 810 80001761058] 1 1918 0096 00015 1100961 
180 10887). 0610160. 67008000110 1015 0৮10 01501010) 9096 185 
0৮1) 10206 চ788 1018101]]090. 11)056 00 106৮ 01১6 180 
095৮ &014 08 09৮ ৪0101) 001085 ৮০9 00118680005 11801960108 
20 ১00৮0) 40008. 


দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার সধত্বে বর্ণ-বৈষম্যকে দিয়াই] 
রাখিয়াছেন। হিসাব করিলে দেখ! যাইবে যে সে দশেক 
আইনের মধ্যে শতকরা ৯০টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণ- 
বৈষম্যের প্রশ্রয় দেয়। জাতি সাম্যের ক্সমাতেও লে দেশের 
মা, রাজনীতি-ধুরদ্ধর ও রাষ্পযিচালকগণ শিহুরিয়! উঠেন । : 
ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিতে নিজেদের পোষা কুকুর জপেক্ষান্ত 
ভিন কৃফাঙ্গের জীবনের মূল্য কম। প্রথমোজ্গণকে একথাও 
ৰ শোনা গিয়াছে যে সহ কফকার ব্য্ির জীবন অপেক্ষা 


(একটি সফর জীবদ অধিকতর মৃজ্াবান | 


অগ্রন্থায়গ 


িিলস্লিসিপাসিসসপিিপীসি পালি পাস পাস পা পিপাসা 


ভিত ফোন শ্বেতা আজ পধ্যস্ত রুষ্কায় 
ব্যক্তিকে হত্যা] করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই। 
আদিম জধিবালীর শ্বেতকায় হত্যাকারী কোন শান্তি পার নাই 
বা নামমাজর দও পাইয়াছে এমন অসংখ্য দৃষ্ঠাত্ত দেওয়া যাইতে 
পারে । 
স্থানীয় অধিবাসীদিগের উত্ভান, চিত্রশালা, যাছুঘর বা 
সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ, ট্রেনে তাহাদের জন্ত পৃথক 
কক্ষ নির্দিষ্ট জাছে। বহুজায়গায় তাহাদিগের ট্রামে বসিবার 
অধিকার নাই। কোন কোন স্থানে আবার তাহাদিগের বসি- 
বার জন্ত পৃথক আসনের ব্যবস্থা! রহিয়াছে ! কোথাও বা আবার 
তাহাদের জন্ত পৃথক ট্রামই রহিয়াছে। শহর বা শহরতলীতে 
বাবলায়ের অধিকার তাহাক্ষিগের নাই । কেবল মাত্র ভৃত্যরূপে 
তাহারা নগর অঞ্চলে অবস্থান করিতে পারে। ছুটির দিনে 
অথবা রাত্রিতে হ্ব-স্ব প্রভূর নিকট হুইতে বিশেষ ছাড়পত্র 
ব্যতীত কোন রুষ্ণাঙ্গ ভৃত্য কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে এবং এক. 
অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারে মা। এই 
ছাড়পত্র এবং খাজানার দাখিল! চাহিবা মাত্র দেখাইতে হয়। 
দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থানীয় অধিবালীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয় রাখা হইয়াছে । রাষ্র পরিচালনায় তাহাদের 
কোন কথাই খ্রাহ হয় না। নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে 
আন্দোলনও তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক | স্ব-সম্প্রধায়ের 
অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যাহার! আন্দোলন করে আইনের বলে 
তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়] হয়, তাহ! ছাড়া রাজদ্বারে 
লাঞ্ছন] এবং অর্থদগড ত জাছেই। | 
ইউরোঞজয় সভ্যতা কৃষণাঙ্গজিগের পারিবারিক, সামার্জিক 
এবং অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্ধ্যস্ত করিয়া দিয়াছে । এই 
বিপর্য্যয়ই তাহাঁদিগের নৈতিক অধ£পতমের জন্ভ দ্রায়ী। আর 
এই নৈতিক অধোগতিরই 'অপরিহার্য্য অণ্ডভ পরিণাম স্বরূপ 
আসিয়াছে ঘোরতন্র আর্থিক হুর্গতি | শ্বেতকায়দিগের অর্থনৈতিক 
বিস্তারের সঙ্কে সঙ্গে কৃষ্ণা সম্প্রদায় দেউলিয়! হইয়! পড়িয়াছে। 
প্রথমতঃ বুয়র ট্রেকার (15601 )-গণ তাছাদিগের ম্বপয়া 
করিবার অঞ্চলগুলি জোর করিয়। অধিকার করিয়া জীবনযাত্র। 
নির্ধাছের একমান্ত্র অবলম্বন হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করিয়াছে । আর তাহাদিগের অধিকাংশ ক্গমি বাজেয়াপ্ত করি! 
লরকার তাছাদের সর্ধনাশের যাহা বাকী ছিল তাহ! নুসম্পূর্ণ 
করিয়াছেন । ঘক্ষিণ-আফ্রিকার ক্ৃফাঙ জন্মগ্রহণ করে ঘারিত্র্ের 
মধ্যে, দ্াপ্সিত্র্যের মধ্যেই সে বার্ধিত এবং প্রতিপালিত হয় আর 
এই দারিক্র্যের যব্যেই তাহার জীবনের থেনা-পাওনার হিলাব 
শেষ হুয়। দারিদ্র্য, আঅভতা, অধঃপতন এবং অপরিচ্ছন্নতা 
তাহার চির-সহচর | | 
কৃফাঙ্গদিগকে শায়েস্তা! কল্সিবান উচ্ছেক্টে ১৯১০ সাল হইতে 


লি পাস গাছ লি সিসি পি পি বির বিএ পা পা লোন পি লি লাল সি লাই সিসি জপ সিসি? 


আক্ষ পর্যন্ত ৪০টরও বে আইন প্রণম্বন কর] হইয়াছে । এই 
মাতীয় আরও বহ আইনের প্রস্তাব এখন সরকারের বিবেচনা. 
6 4, 


বীন হিষ্বাছে। 
১৯০৯ লালের পুর্ব পর্ন কেপ (0809 এহেশে রি 
তি হত হই সা রে নিখিবপে 





নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে 


১৭১ 


পে এপ পি পাদ লালন বাসি লাস লি পাস সিএ এ বাসি সিলসিলা পাস লি পাটি পার্স লিিরি, পি পি লাসি পাি পারিস 


সাষ্উটথ আক্রিকান এক (90061 40108) 40) দ্বারা! কফাক- 
দিগের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । পূর্বে 
কৃফাঙ্লগণ সৈ্ভ বিভাগে প্রবেশ কনিতে পারিত। বিভিন্ন রণাঙ্গনে 
তাহাদের বীরত্ব এবং সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 
কিন্ত ১১১২ সান্বোর ডিফেন্স র্যা্টের (1)619006 406) একটি 
ধারার বলে তাহার! এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইরাছে। 
কৃষ্ণাঙ্গগণ এতই দরিদ্র যে কোন প্রকার খাজান1 দেওয়া 
তাহাদের সাধ্যাতীত | কিন্ত তথাপি তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার 
রাজস্ব যোগাইতে হয়। পেট ভরিয়া! খাইতে পাওয়া তাহাদের 
পক্ষে বিধাতার আশীর্বাদ । দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম অবি- 
বাসীর দৈনিক আয় গড়ে ২ শিলিঙের বেশী নহে ।  শ্ই আয়ে 
অন্ের লু নম অসাচ না হইলেও ছুঃসাধ্য । এই অবস্থায় 
শিক্ষা এরী আমোদ-প্রযোদের কথা উঠিতেই পারে না। এই 
আর্ধিক/্র্টতিরই অপরিহার্য পরিণাম নৈতিক অধঃপতন, 
১৫ | রা শিশু-মৃত্যু। ্‌ 
ক ষের উৎকট এবং বীভৎস অভিব্যদ্ির জন্ত দক্ষিণ- 
আফ্রিকষ্ু ইতিহাসে খ্রীগ্রীয় ১৯২৬ লাল চিরন্মরমীয় হইয়া 
থাকিবে:.(ই বংদর “কয়লার বার যযাক্ট'(00107738 0. 
এবং মা: ) এ্যাঞ্ড সার্ডেন্টস ল্যাও দি ট্রান্ঘভাল এগ নাটাল-__ 
এ্যামেগমেট। ) ফ্যাই (01886075800 901581065 13800- 
[)9 গু 5৪01 200 09191 41000009206 80৮) 
নামে ছুই আইন প্রবর্তিত হয়। প্রথমটির বলে কেবলমান 
ইউরোগীনে পুই যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করিখার অধিকারী 
হয়। অপর্য্‌ র্‌ [দ্বারা শ্বেতাঙ্গ প্রভৃকে ম্যাজিগ্রেট্টের অন্থমতি লইয়া 
কষ্াঙ্গ « এ ক বেদে দঙ্চিত করিবার জআবিকার দেওয় 
হয়। ইহা) ফলে ক্ষেতের মজুর এবং ইঞ্জারাদারের অবস্থা 
প্রায় কীতদ  পর্ধ্যাযে নামিয়া আসিয়াছে । দশ বংসর 
পরে ১৯৩৬ $ নেটিভ ট্রাষ্ট এও ল্যাঙ ম্যাক? (181৮9 
[11136 8700 2 10 440 )দবারা! ২০৭০০১০০০ শ্বেতাঙ্গ অধি- 
বাসীকে ৪১,৭:: ৮৮ বর্গমাইল এবং ৬৬১,০০১০০০ কৃষ্ণাঙ্গ অধি- 































সম্প্রদায়ের গত্যন্তর মাই। অবস্থা 


নকেবাবেই উদাসীন | 
(সি আবছিত। শ্বেতা 
বৎস করিরাছে। কিন 
র কোন ব্যবস্থাই 
তত শোচনীয় । কাক সমাজে ২৮ 
নর করিতেও গ1 শিুতিয়! উঠে । কোন কোন মিউনি 

এই হার ছা ২০০ হইতে +০০-এর মধ্যে বা 


পরিবরত বযতীত হাম খাত পাব 





5৭২ 


মক্ষিণ-আক্রিকার সমানে জাতিন্ডেদের শ্ুচনা হইয়াছে । ইতি- 
মধ্যেই প্রক্কত প্রস্তাবে ইউরোপীয়, এশিয়া মহাদেশীয়, অস্েত- 
কায় এবং স্থানীয় অধিবাসী এই চারিটি জাতির উদ্ভব 
হইয়াছে । ইউরোগীয়গণ মনে করেন তাহার] সর্বশ্রেষ্ঠ । দক্ষিণ 
আক্রিকাস্থিত এশিয়া মছাদেশীয়গণ আবার মনে করেন যে 
তাছারা অঙ্বেতাকায় এবং স্থানীয় অধিবাপিগণ অপেক্ষা শ্রে্ঠ। 
অর্েতকায়গণ মনে করেন যে দেশীয় লোকের! তাহাদের 
অপেক্ষা মিকষ& | এই জাতি-বিস্তাগ বর্ণ বৈষম্যেরই পরিণাম । 
এই বৈষম্যেপ্ন ফলেই লমগ্র দেশের উন্নতি বহুলাংশে 
ব্যাহত হুইয়াছে এবং তীব্র সা্্রদায়িক বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। 


সমাছ্ের অদ্পৃগ্ঠস্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগ 
কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার জীবনযাত্রা! অচল হুইয়] 
তজ্ত্য সমাজের তাহার! অপরিহার্য অঙ্গ । 

কেহ কেহ বলেন যে কৃষ্ণাঙ্গদিগের স্বাভাবিক 
(101)91920% 10600016105) তাহাদের অধপত 
কারণ। এই মত মুক্তিসহ নহে। শ্বেতাঙ্গ সংস্প 
বছ পূর্বেই ₹ক্ষিণ-আস্রিকার বাণ্ট,-জাতি সম্পূর্ণ নির্ঝ (সংস্কতি 
ছি করিয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকা ব্যতীত আক্রিকরুঁ, অন্যান্য 
অঞ্চলের নিখ্রোগণ বেশ উর্নত। ফরাসী-অধিক্কত লসমূহে 
 বর্ণ-সাম্য আছে বলিয়াই তাহারা উন্নতি লাভ কু ছে এবং 
যোগ্যতার সহিত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্য].1রিচালনা 









।দ দিলে 
।এড়িবে। 
ৃ 

; তাই 
[ ৮ঞকমাআ 
ৰসিবার 


পিরিত পাটিকীাসাসিলসিলাসসপাসপসস্পিপা সাত পাপা পন্পা্িল পিসি সপন 


৯৩৫২. 


করিতেছে । আর্থিক অবস্থাও তাঁদের বেশ উন্নত বলা যাইতে 
পারে। বর্ণ-বৈষম্য সত্ত্বেও পূর্ব-আজ্রিকার নিঞৌ-সমাঙ্গ দক্ষিণ- 
আফ্রিকার নিখো-সন্দ্রদায় অপেক্ষা! অধিকতর নৃখী, সুস্থকায় 
এবং অবস্থাপন্ন । যুক্তরাষ্ট্রের ১,২০,০০১০০০ নিগ্রো-অধিবাসীর 
মোট ৫২,০০,০০১০০০ ডলার মূলধন আছে। তাহার! সর্ধদাকুল্যে 
৭০০০ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং ৫০টি ব্যাক্ষের মালিক । রুক্রাহ্ে 
মোট ২২,০০,০০০ মিগ্রো বিস্যার্থী আছে । সে দেশের নিগ্োষের 





মধ্যে ৪০০০ চিকিৎসক ; ২০০০ ঘত্ত-চিকিতসক, ৫০০০ শিক্ষক 


এবং সহস্র সহম্্র ধাত্রী এবং ব্যবহারাজীব আছেন। একাধিক 
নিগ্রো শিল্পী এবং কবি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 
আমেরিকার নিগ্রো স্থর-শিজী পল রোবসনের (7801 [১008- 
৪0] ) নাম সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসাদে মানবসভ্যত। এক জঙ্কটময় 
যুগ-সন্ধিকালে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের চোখের উপর 
প্রাচীন রাষ্্র এবং সমাজ ব্যবস্থা ভাটিয়া পড়িতেছে। বছ 
চিন্তানায়ক বলিতেছেন যে আগতপ্রায় যুগে অধিকার-সাম্যের 
ভিত্তিতে সমাজ-গঠনই একমাত্র কল্যাণের পথ। কথাটা 
উপেক্ষা করিবার মত নহে । 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ-আফ্রিকার কুষ্ণাঙ্গকে তাহার 
যথাযোগ্য স্থানে স্বাপন করিবার চেষ্টার সময় বহপূর্ববেই 
আপিয়াছে। সে চেষ্টা করা হইবে কি? 





জাগরণী 


জ্রীজগদীশচন্দ্র রায় 






অন্ধকারের পথ বেয়ে জান্ধ;, কোন্‌ অ র [কের যারা 





রঃ »সিধু ময়কো ছথের বোঝ! । 
সজাগ হয়ে না রয় যদি আপন দৃষ্টিখানি 
০০০০ 8 হ্বে খোছা। | 


এই জীবনে আছে অনেক আশা, 

আছে দরদ, গভীর ভালবাস! 
নীড়-রচনার মধুর নেশা, ওয়ে অসাবধানী | 

জীবনকে তোর চালিয়ে নেবে সোহা । 


আপনাকে তোর চিন্তে হবে আপন অাখি দিয়ে, 
ধরায় যে তোর আছে বাচার ঘাবি ) 
ভাগ্যহার! ওরে পথিক, অসীম সাহস নিয়ে 
ঘুলতে হবে ভাগ্যদ্ধাদের চাবি। 
পারবি কি তুই? সাহস আছে বুকে ? 
বেড়াস্‌ কেন শুফ-মলিনমুখে? 
পারিস হদি চেষ্টা করে দেখ না ছুষ্টে গিয়ে 
খাটি রতন সেইধানেতেই পাবি। 


আমাদের বেকার-সমস্যা! 


শ্রীদেবজ্যোতি বন্মণ 


জনৈক বন্ধুর সওযাগরী আপিলে বাংলার জরকারী কর্ণ 
চারীদেযস ঘুষ চুরি ও হুরীতির আলোচনা হইতেছিল। উপস্থিত 
ব্যজিদের মধ্যে এঝজন সাহেব, তিনজন বাঙালী । জাহেব 
বাংল] বুঝেন, বলিতে পারেন না । কিছুক্ষণ নীরবে আলোচন! 
গুনিয়া সাহেব একটি গল্প বলিলেন । গল্পটি এই £ 

ইরাণের দরকারী ব্যাঞ্ষের সহকারী ম্যানেজারের পদ খালি 
হইয়াছে । উহার ক্ষ প্রা আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হইয়াছে । ধছ আবেদনকারীর মধ্যে তিনজনকে বাছাই করিয়া 
ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাকা হুইয়াছে। . প্রথম 
প্রার্থী ফরাসী, অনেকগুলি ডিএীধানী, ব্যাঙ্ক পরিচালনে অভিজ্ঞ | 
ম্যানেজার তাহাকে বসিতে বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, চার আর 
চারে কত হয়? 

শ্মিতমুখে প্রার্থীটি পকেট হইতে নোটবুক ও পেঙ্সিল বাহির 
করিয়া অঙ্ক কষিলেন, ছুইবার পেন্সিল কামড়াইলেন, তারপর 
বলিলেন_ আট । 

--সে কি মহাশয় | এই সামাল্জ প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার 
কাগন্ পেন্সিল “দরকার হুইল? 

তেমনি শ্মিতমুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, দেখুন, আমি 
এত বড় একটা ব্যাঙ্কের সরকারী মানেজারের দায়িত্বপূর্ণ পদ 
গ্রহণ করিতে চলিয়াছি। আমার পক্ষে একটি ছোট হিসাবও 
মুখে মুখে কর! উচিত নয়। কারণ আমার সামান্ছ ভুলে ব্যাক্কের 
প্রকাও ক্ষতি হইতে পারে । 

ম্যানেজার চমতকৃত | তবে তো ইনিই উপযুক্ত প্রার্থা, এই 
ভাবিয়! হঁহাকেই নুপারিশ করিবেন বলিয়! তিনি স্থির করিলেন। 

অতঃপর প্রবেশ করিলেন দ্বিতীয় প্রার্থী-_ইংরেকজ | ম্যানে- 
জার হইহাকেও সেই একই প্রশ্ন করিলেন, বলুন তে! দেখি, 
চাল আর চারে কতহয়? 

পকেট হইতে একটি বাধানে। বই বাহির করিয় চট করিয়া 
একটি পাত খুলিয়! চোখ বুলাইয়! লইয়! তিনি জবাব দিলেন, 
--আট। 


--এই আামান্ঠ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্চ জাপনাকে বই . 


দ্বেখিতে হইল ক্ষন? 

গল্ভীর মুখে ইংরেজ প্রার্থী বলিলেন--দেখুন, একটি বড় 
ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজারের পদ আমাকে গ্রহণ করিতে 
হইতেছে । কোন হিসাধই আমার মুখে সুখে করা উচিত নয়, 
কাগন্-পেছ্গিলে কারও বিপদ জাছে, ভুল হইতে পায়ে । সব 
চেয়ে ভাল উপায় পাক! কর্মুলা মিলাইয়! দেখা! । ইহাতে ভভূজ- 
ভ্রাস্থির আশঙ্কা থাকে না। 

ম্যানেজার বিশ্দিত। ইনিই তে1 তবে যোগ্যতম ব্যক্তি । 


অতঃপর ভৃতীঘঘ প্রার্থীর প্রবেশ। ইনি স্থানীয় লোক" 
ত্পন্ধি দেশী ও বিলাতী ডিএীবান্থী এবং ব্যাস্ক পরিচালন, 


অজ ম্যানেঙ্গার কহাকেও লেই একই প্রশ্ন করিলেন । 
এলাতিক লাভা হর না নসিদেন কানের ভরা 
খেক রা বাগ না 





মাকে আগে ফেখিতে 


হইবে কে থাতক, কি সিকিউরিটি দিবে, ভবিষ্যতে তাহার 
সহিত কারবার চলিবে কিন! ইত্যাদি । সব দিক বিবেচনা 
করিয়! তবে তে! ঠিক করিব চার আর চারে আট হইবে, কি 
যোল হুইবে। | 

ম্যানেজার স্তন্ধ। একে স্থানীয় লোক, তায় সর্ধবগুণসমন্থিত, 
তার উপর এত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ । ইনিই যে শেষ পর্য্ত্ 
নিমুক্ত হইবেন ইহাতে ম্যানেজারের সনোহ র্রহিল না। তিনি 
তিন জনেরই সহিত সাক্ষাতের গিপোর্ট গবর্থেন্টকে পাঠাইস্সা 
দিলেন। 












হেব সওদাগরটি জিজ্ঞাসা করিলেন-__বলগুন তো! 
চাকুরিট1! কে পাইল? আমি বাঞ্জি রাখিতেছি, 
&্টত্বর দিবেন তাহাকে ছুশ' টাকা! দিব। 

[শ্পিপ্রশ্ন। বন্ধুবর সাহস করিয়া বলিলেন-_ দেখুন, 
এজন, আমরাও তিন জন । আমর] তিন জনে তিন 
(অবলন্বন করিলে এক ক্বন বিতিবেই, কিন্ত আপনি 


াদের একজনও পান নাই-_পাইয়াছেন ভারপ্রাপ্ত 
"য় সন্ভ-ফেল-কর' আগার-গ্রাছুয়েট ষ্ঠালক। 

[নীর সহিত অম্পর্কের জোরে অযোগ্য লোককে 
3িত করিবার যে চোরাই পথের সন্ধান ব্যামকিচ্ড 


ন রাখিবার চেষ্টা । জ্ষীবন-স্বত্যুর লদ্ধি- 
1] বাচে ভারতীয় কৃষক হার বলত 


য়াছেন। বড় বড় রিপোর্ট প্রস্তত হইয়াছে, সব-পিটিনির 
এ এক কথা--যুদ্ধের পর যাহাদের চাকুরি গিয়াছে তাহাদের 

উপায় কি হইবে? যেন, ইংরেজের যুদ্ধে যে সৈষ্ঠ শ্রমিক গু 
কেবাধী সাহায্য করিয়াছে তাহাদের একট]. কোন বিলিব্যবস্থী৷ 
করাই বেকার-লমন্ক। সমাধানের একমাত্র লক্ষ্য | বাংলা-সর- 


কার ানাইযাহেন, ঘা বাংলার । ৪ লক্ষ, ১৫. মামার লোক: বেকার 
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কুইবে, তার মধ্যে ৯২৫৫৫ 
করিতে পারিহেন। 
 ইংয়েজের যুদ্ধের অবসানে যে সৈল্গ, শ্রমিক ও কেরানী কর্ম- 
চ্যত হুইল তাহাদের কাক্গ জুটাইয়া দেওয়াই কি বাংলার 
বেকার-সমন্তার সমাধান ? ইঞ্ছাদের মধ্যে কয়জন বাগালী ? 
গবশ্মে্ট ষে ১২,৫৫৫ জনকে কাজ দিবার তরস] দিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যেই ব! কয়জন বাঙালী থাকিবে? 

ঘাংলার বেকার সমগ্তা অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক ও 
অনেক তীত্র। মোট ৬ কোটি অধিবালীর মধ্যে ৫ কোটি 
কৃষক, বংলরে বড় জোর তিন মাস ইছারা কান্ধ করে, বাকি 
বয় মাস বেকার। ইংরেক্গ আগমনের পূর্বে ইহাদের এ অবস্থা 





জনের কাছের সংস্থান সয়কার 


ছিল মা। এক দিকে কৃষি অপর দিকে কুটির শিল্প এট উভয়ের 
আয়ে তাহারা সচ্ছল জীবন যাপন করিত। া্' হেম্যান 
 উইলসন লিখিয়াছেন, ১৮১৩ সাল পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের্্পড় ও 
লিক্ষ খাল বিলাতের বাক্ধারে ব্রিটেনে তৈরি কাপডু্ু। সিক্ষের 
চেয়ে শতকরা ৫০1৬০ টাক] সভায় বিক্রয় হইয়াছে | //রতীয় 
কাপড়ের উপর শতকরা ৭০1৮০ টাক! রক্ষণ শুক্র ধপাইয়] 
বিলাতী বন্্রশিল্পকে আত্মরক্ষা! করিতে হইয়াছে । শ্ধুষ্ঠ' পড় ও 
শিক্ষ নয়, ভারতীয় পশম এবং চিমিও ইউরোপের বারে প্রচ্র 
পরিমাণে বিক্রয় হইত । কোন কোন বিদেশী পর্ধ)ট নু“ এদেশের 
চিনি খাইয়া দেশে ফিরিয়া গল্প করিয়াছ্ছরঁ:“ভারতে 


পান! সাদা দানাদার একরকম মধু পাওয়া যায়) দা লি মুখে 
দিলেই গলিয়া যায় আর ভারি চমৎকার মিটি, লাগেট্র৭ মাভ্রা- 
জের গবর্ণর সর টমাল মানরে! একটি ভারতীয় শাল ““ত বংসর 
ব্যবহার করিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহার সহিত তুর্খ্র4 হইতে 
পায়ে এমন একটি ইউরোপীয় শাল আমার নজকের ডিল না। 
ইউরোপের তৈরি শাল আমাকে বিনা পয়নায় লে আমি 

















গায় দিই না।” মসলিনের কথা তো ছাছছিছ!ই দিলাম। 
মসলিন, পিক্ষ ও চিনি এই তিনটিই [ছিল বাংলার বান সম্পদ, 
বাণ্ডালী ক্লষকের অতিব্রিষ্ত উপার্জনের তিনটি দ্র 'ট পহ্থা। 
খাঙালী কৃষক তিন মাস কাজ করে, নয় মুক্রী, বসিয়া থাকে। 
এই নয় মাস তাহাকে কাক দেওয়াই বাবুর: বেকার-সমন্তা 
 লমাধানের অর্ধপ্রধান প্রশ্ন । কৃষককে বর দয়া অমিক বা 


মধ্যবিভ বেকার-সমস্তার সমাধান হয় প্র হও 
ভাল হইলে দে নুতন নৃতন জিনিষ ঝি 7. 
চাছিদ1 মিটাইবার জন্প মতন মৃতলুর্ী জের হৃটি 
এইরূপ শিল্প প্রসারে নানি ও এব এমিক শ্রেনও স 
জাক্ষবান হইবে । বাং 
হইলে ৫০ জক্ষ মধ্যবিত রে নিতে অবস্থা অ ই 
_ফিরিখে | তার জ গহীন ততটা 
(স্ককেয অবস্থা ভাল করিতে হইলে কৃষি ও কুটির 
ব্ভুহরাফির। তাহাকে সাহায্য করা চাই। কৃষকের উন 
বলিতে বর্তমান গবর্ণমেন্ট বুঝেন ষরকারী ক্কষি বিভাগে আরও 
কিছু ক্পচারী নিয়োগ, সরকারের খরচে কতকগুলি কৃষি অন- 
ভিজ্ঞ লোককে রিলাঁতে ও আযেরিকায় পাঠাইয়া! বিশেষজ্ঞ 










বানাইয়া আম এবং যে কৃষক, সি িডিভে নে 
কাদার আল কাগটিসবের:র সরা সহিদের কাহিনী 


পি পশলা ক্স টস সস ্ফপসি রি রানঠরাির হা রহ দ্র হর 








১৬৫২ 


ইংরেজী কাগজে ছাপা | বিশেষজ্ঞের দল দেশে ফিরিয়া € ঘে. 
কৃতিত্বের প্জিচয় দেন তাহাতে হহাদিগকে বিশেষ-অজ্ঞ টনি 
বোধ হয় ভাল। | 

কৃষির উন্নতি বলিতে আমরা ুঝি এমন ব্যবস্থা কর! ঘাকাতে 
কষক সহজে ও অল্প সুদে চাষের আন্ত খণ, সম্ভার ভাল বীজ 
ও সার কিনিবার সুযোগ এবং উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের সময় 
দেশী ও বিলাতী, সত্রকারী ও বেসরকারী দ্ালালঘের ছোহন 
হইতে রক্ষা পায়। পাটের বেলায় দেখ! গিয়াছে ধাপ দিয়া 
প্রয়োজনের অতিরিজ জমিতে পাট বুনানো হইয়াছে, ফলে 
পাটের রাম বাড়িতে পারে নাই এবং ভারত-সরকারের সাহাফ্যে 
আমেরিকা এ দেশে সস্তায় চট ও থলে মুদ্ধের নামে কিনিযা 
দক্ষিণ-আমেরিকার চিনি-ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করিয়া লাভ 
করিয়াছে । 

বাংলার পাকে সোনার আশ বলা হয়। সোনার আশের 
সবটা! সোনা যায় বিদেশীর পকেটে, চাষীর ভাগ্যে অবশিষ্ট 
থাকে শুধু ম্যালেরিয়া। এই চমৎকার বিলি-ব্যবস্থায় সাহায্য 
করেন ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকার । 

ছুর্ভিক্ষের সময় ইন্পাহানী কোম্পানী মুরুব্বী বাংলা-সর- 
কারের জোরে কি দরে কৃষকের নিকট চাউল কিনিয়া কি দরে 
বেচিয়াছে তাহ! আজও অজ্ঞাতই রহিয়! গেল। 

কৃষিবিভায় ভারতীয় কৃষক পৃথিবীর কোন দেশের চাষীর 
চেয়ে কম নয়, বুদ্ধিমান ব্যড্িমাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন । 
১৮৮৯ সালে ডাঃ ভোয়েলকার নামক জনৈক কষি-বিশেষজ্ঞ 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন | ইনি বিলাতের রয়েল এগ্রিকাল- 
চারাল সোসাইটির রসায়নবিদ । ভারত-সরকারকে প্রদত্ত 
রিপোর্টে ইনি লিখিয়াছেন, “একটি বিষয় সম্বন্ধে আমি নিঃ- 
সন্দেহ। বিলাতের লোকের একটা ধারণ! আছে এবং এটা 
তারা জোর গলায় প্রচারও করেন যে ভারতীয় কৃষি মান্ধাতার 
আমলের প্রথায় চে বলিয়া অনেকে পিছাইয়1 আছে এবং 
ইচ্ছার উন্নতির জন্ত কিছু করাও হয় নাই। এই ধারণা একে- 
বারে ভুল। ভারতীয় রায়ত ইংরেজ কৃষকের সমকক্ষ তো 
বর্টেই কোন কোন ক্ষে্জে তার চেয়ে অনেক ভাল। ভারতীয়, 
কৃষকের ছুর্দশার কারণ এই ধে, কৃষির উন্নতি সাধনের কোন 
উপায় তার নাই। প্রধানতঃ জল ও সারের অভাবেই লে 
ফসল উৎপাদন বাড়াইতে পারে মা। কৃষিকার্ষ্ এত ঘত্ব 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আমি যেসব দেশ অতিক্রম কমি! 
আপসিয়াছি তাহার কোনটির কৃষকের মধ্যে দেখি নাই |” 

ভোয়েলকার স্পঞ্ই বলিয়াছেন ভারতীয় কৃষক ইংরেজ 
চাষাকে চাষ শিখাইতে পারে। ইংরেজ চাষা গম গজাইতে- 
শিখিবার বহু শতাবী পুর্বে ভারতীয় কৃষক গষের চাষ করিয়াছে. 

বাঙালী কৃষক আজ জলের জন্ত হাহাকার করে, নানি. 
অতিষ্টি তো! দুত্নের কথা দেরিতে বর্ষ নামিলেই অনাহারে 
জন প্রপ্তত হয়। অথচ ইংরেক্ষ গমনের সময়েও . 
ন্বের দেশের কলুষক এত অসহায় ছিল না। বাংলায় নব”. 
নীিলির অবঙ্িতি পর্ধ্যবেক্ষণ কছিয়া বিখ্যাত সেচ-বিশেষর্ক.. 
সল্প উইিয়াম উইলকক্ের ধারণা হইয়াছিল এগুলি স্াঙচাবিক। 
নদী. সু 8 আয় দক্ষিণ-বকের দীখলি. বানাবে নিট 


এ 


পি সি সস উস পা পান এ পাপী জালা লা 








অহা জঙায়ণ 
খাল ।. খাংলায় তগীরধ নামে নিশ্চয়ই এমন কোন রাঙ্গা ছিলেন 
ধিনি সেট-বিজ্ঞানের মৃল সুর হাদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ভাগীরধী 
নদী তাহারই হ্ঙি-_দর উইলিয়ম ইহা! জোর গলায় বলিয়া 
গিয়াছেন। এ সঙ্গে আমর] ইহা দেখি যে চিরস্থায়ী বন্দো- 
বন্তের দ্বারা বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের পূর্বব পধ্যন্ত 
নিক্জ নিজ এলাকার নর্দী নাল] খাল বিল পুকুর পরিফার রাখা 
প্রত্যেক জমিদারের দায়িত্ব ছিল এবং গ্রামের প্রতিটি লোক এই 
কার্ধ্যে সাহায্য করিত। সমান্রক্ষা, প্রজারক্ষ! ও শাস্তিরক্ষার 
ভার জমিধারের ছাতে ছিল। ইংরেজের বিলি-ব্যবস্থায় উহু 
ইংরেজের জাদালত ও থানা পুলিসের হাতে গিয়াছে, ফলে মদী 
শুকাইয়! মাঠ হইয়াছে, পুকুর মজ্জিয়! ম্যালেরিয়! ও কলেরার 
জীবাণু বিস্তারের ডিপে। হইয়াছে, আর কৃষকের যা অবস্থ 
হইয়াছে তাহ! তো চোখেই দেখিতেছি। পশ্চিম বক্ষে দামোদর 
অববাহিকার সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ আম্েদকর ষে উদ্দীপনাময়ী 


বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতেও ভরসার বিশেষ কোন কারণ. 


এখনও পাওয়1 যায় নাই। 

তারপর ক্কষকের দ্বিতীয় আয়ের কথ কুটিরশিল্প । আমাদের 
দেশ বিরাট, গ্রামের সংখ্যা বহু এবং লোকও অনেক । কাজেই 
আমাদের পক্ষে সেই শিল্প-ব্যবগ্াই শ্রেষ্ঠ যাহ দ্বারা গ্রামের 
কৃষক গ্রামের কুটারে বসিয়। নিজের ও অপরের প্রয়োজনীয় পণ্য 
উৎপাদন করিতে পারিবে । ইহার জন্ত গ্রামের কুরে কুটিরে 
বিছ্্যৎ পৌছাইয়] দেওয়! দরকার। কৃষকের কুসিরে বিহ্্ুং 
পরিচালিত অটোম্যাটিক তাত থাকিলে কুৃষক-গৃহিণী 
ঠাত চালাইয়। দিয়] রাকা করিতে পারে। সুতা ছি'ড়িয়া গেলে 
ধন্ট1 বাঞ্জাইয়! ঠাত বন্ধ হইয়া যাইবে, গৃহিণী ভাতের হাড়ি 
শামাইয়া আসিয়। আবার স্ৃতা জোড় দিয়া তাত চালাইয়। 
' দিতে পারিবে । জাপান, ল্ুইডেন, চেকোরঙ্লোভাকিয়া, পোলাও 
প্রভৃতি বছ দেশ এইভাবে বিছ্যুৎ-পরিচালিত কুগিরশির গড়িয়। 
ক্কযকের আধিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি দাধন করিয়াছে। 

কুদিরশিল্প বাচাইতে হইলে ব্বহৎ শিল্প, কয়লা ও বিছ্যুৎ 
এবং যানবাহনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োজন । বৃহৎ শিল্প বা 
বিদ্বেগী বণিক ধেন কোন মতেই কুঠীর শিল্পের লহ্বিত প্রতি- 
যোগিতা না করিতে পারে। টাটা কোম্পানী লাঙ্গলের ফাল 
তৈরি অথবা বিলাতী ম্যানেজিং এজেন্ট উছ1। আমদানী করিতে 
আরগ্ত করিলে গ্রামের কামার বাচিতে পারে না। ব্বহৎ কার- 
থানা ইম্পাতের পাত তৈরি করুক কিন্ধ কুসিরে যে পণ্য তৈরি 
হয় তাহা ঘেন উহার তৈরি করিতে না পায়। এখানে বুল 
নীতি শ্রই হয়! উচিত যে বৃহৎ কারখানা| উৎপন্ন ভ্রধ্য হইবে 
কুটারশিল্লের কাচামাল, বড় কারখান1 কুচীরশিল্পের প্রতিযোগী 


হইবে না, উদ্ধার পরিপুরক ও সহায়ক হইবে । আমাদের 


দেশের জমসংখ্য| জার! জানি, গড়পড়ত। প্রতি দ্ধনের কোন 


কোন ছিনিষ কি পরিদাণে প্রয়োজন হুয় তাহাও জ্বানা যায়, 
সৃতর়াৎ কোন ভ্রধ্য কি পরিষাগে উৎপন্ন কন্াা উচিত তাহার , 
হিসাব করা কঠিন নয়। নিত্যপ্রয়োজমীয় সমস্ক জিনিষ কুটিরে 
উপর কি, ছুটবে মাহা তৈরি করা স্ব দয় তাহাই শু খড় 





আমাদের বেকার-সমন্ডা 


এোস্দিসিাসিতাসপিস্উিলা লাস পিসি লা জাপা লাস সিস্ট পালাল তাস্পিসিসপািলা পি সিত ৯পাসপাস্পিস্পাস্পিসিপাসািতিনতএপস্পাসি লাস পাপা 


১৭৫ 


ধাকিতে অবন্তই পাতি না । কারণ কুটারশিজ গড়িয়া তুলি, তুলিবার 
জন প্রয়োজনীয় যাহ কিছুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার 
কোনটির উপরই আমাদের কর্তৃত্ব মাই । বিছ্্াং উৎপাদন করিয়া 
উচ্ছ! কুটারে কুটারে হড়াইয়! দিবার উপায় নাই, কয়লার খনিতে 
ও ব্রেল গাড়ীতে তালা বন্ধ, চাবি ইংরেজের হাতে । বিলাতী 
পণ্য আমদানীর পথ খোলা, সে পথ বদ্ধ করিবার উপায় দাই। 
গত মন্দার বাঙ্গারের সময় ইংরেজের বাণিজ্য যখন সর্ব শ্বায়েল 
হইতেছে তখন ভারতবর্ষে একটি ছোট ব্যাপার ঘটে । ভারত- 
সরকার হুকুম দেন শিলিং ও টাকার বিনিময় হার টাকায় ১৬ 
পেন্সের বদলে টাকায় আঠারো! পেল হইবে । আপাত দৃষ্টিতে 
হুকুমটি অতিশয় নিরীহ, কিন্তু ভারতীয় শিদ্ষের উপর ইহার ফল 


হইয়াছে আখলাক । এই হুকুমের আগে যে বিলাতী সাবান 
কলিকা আঁ বন্দরে পৌছাইতে মোট ব্যয় পড়িত এক শিলিং, 
তাহ বির৫েপ্ী করিতে হইত বারে! আনায় ; এবার তাহা! এগারো! 







আনায় ট্রি করিয়াই বিলাতী বণিকের পুরো! শিলিংটি মিলিয়া 
গেল। (টিপ শিলিঙের দাম আগে ছিল বারে। আনা, পুতিন 
বিনিময় ৯রি উহা? হইল এগারে আনা । দেশী সাবানের 
কারখান:. ৬ কিত্ত টাকায়, শিলিঙে নয়। শিলিঙের 
দাম যখন: (রো আনা ছিল তখন যে কারখানার উৎপাদন 
বায় দাড়ে: |গারো৷ আন! পড়িত সেও কোন রকমে বাক্ধাতে 
টিকিয়া থা। (তে পারিত। নুতন বিনিময় ছার চালু হওয়ায় 
ইহার] তোঁ-সঠিয়া গেলই, এগারো! আন যাহার খরচ পড়িত, 
তাহারও দূ. ঠা বন্ধ হইল। এই অতি অগ্ায় ব্যবস্থার তীব্র 
প্রতিবাদ কেস তো কর্রিয়াছিলই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম 
গবর্ণর সর তবোর্ণ শ্মিথও ইহার প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়। 
দেশে চির ান। ব্রিটিশ গবন্মে্ট ও তারত-সরকার অবনত 
এ সব প্রতিব' কর্পাত করেন নাই, কারণ এই কৌশলে 
বিলাতী বিন দেশে কিছু বেশী বিক্রয় হইতেছে। 

ইহার উপ ইম্পিরিয়াল প্রেফারেদ্দ মামক আনব এক 
ফন্দী আছে। (.নাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি 
ব্রিটিশ ডোষিনিয় লি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর যে কোন 
দেশের সহিত নৈতিক বা বাশিষ্য সংক্রান্ত চুড়ি 
করিতে পারে। &ঈ&-ততবর্ধ তাহা! পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ 















জনে যে-সব আন্তর্জাতিক লপ্মেলন 
থ& তোয়াজ করা হয় ; এই সব 
৪, জ্রীতদদাসের অভাব 






[টি দেশের চেয়ে বধাসত্ভব সস্তায় কাচামাল সন্ববর 
বে, নিজে যথাসত্ভব কম শিল্পন্রব্য উৎপাদন করিবে; 
যতদুর সম্ভব নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পন্রব্য ব্রিটেন ও ভোগিনিয়ম- . 
সমূহ হইতে ভ্রুয় করিবে। অগ্রেলিয়! যদি ভারতবাসীকে 
চকিতে ন দেয়, দক্ষিণ-আফ্রিক! যঘি তার সম্পত্ধি কাঁড়িয়া 
লইয়! ভাহাবিহকে বিভা, বিন বি এই বব কত্যা- 








১৭৬ ৫০৯, | 
' ভাততবাসীফে চিরফারিজ্র্য বরণ করিয়া ইংরেছের কাঁচামাল 
সরবরাহকারী ফুইয়! জীবন কাটাইতে হইবে । অটো চুক্তি 
আমাদের রেজীয় ব্যবস্থা-পরিষদদ ঘৃণান্তরে প্রত্যাখ্যান করিলে 
বড়লাটের খিশেষ হুকুমমামার ঘঙো ' লেই ব্যবস্থাই জোর করিয়! 
বহাল রাখ] হয়। ্ঃ 

এই ছুইয়েক্স উপর আর এক বিগ ভুটিয়াছে “ইগিয়! লিমি- 
টেড” কোম্পানী । বিলাতী-কোম্পানী এদেশে আসিয়! কার- 
খানা ফ্াদিয়া বসিতেছে, ইহাদের সৃলধনের কতকাংশ এদেশ 
হইলেও কর্তৃত্বের সবটাই বিলাতাঁ, ডিতিডেঙের চেয়ে কারবার 
পরিচালদার কর্তৃত্ব ও দালালী বাবদ উপরি রোজ্বগারটাই 
প্রধান। ভারতীয় কোম্পানীর সকল সুবিধা ইহারা ভোগ করে, 
ইহাদের জলম ও অন্ভায় এ্রতিযোগিত হইতে ভারত য় শিল্পকে 




















বাচাইবার কোন উপায় নাই । ভাত্রত-শাসন আইনে ছরুনেকগু'ল 
ধার! দংযোগ করিয়া! ইহাদিগকে নুরক্ষিত করা স্ইয়াছে। 
তারত-রক্ষ। আইনের জোরে কয়লার খনিতে প্লুঃপ পড়ি- 
সাছে। ইংরেজ কয়ল! কমিশনারের বিলিবন্দোবন্ত সি: নিয়মেই 
চলিয়াছে। কয়লার অভাবে শত শত ছোট ছে লে র কার- 
খান! বন্ধ হইয়াছে, কাচের কারখান! অশেষ লাঞনষ্ হিয়াছে, 
এমন কি কাপড়ের ছুর্ভিক্ষের দিনে কয়লার অভান্ট্র কাপড়ের 
ফলও বদ্ধ থাকিয়াছে। কিন্ত কয়লার অভাবে ইনু র্জ পরি- 
চালিত কারখানার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমরপুরঁ+নি নাই। 
করেক বৎসরে গত প্রত্যেকটি দেশী কারখানা কন্ঠঃ র অভাবে 


রি ক্ষতিএন্ত ও বিব্রত হুইয়াছে ইহা! বলিলে অতুযুজি ছু ইবে ন1। 


তারপর রেল। আমাদের দেশের হাজার জিন ক মাইল 
রেল তৈরিতে প্রায় আটশো কোটি টাকা লাগিয়া । ভারতে 
রেলপথ বিষ্তারের ইতিহাদ খাহাদের জান] আছ তাহারা 
জানেন এই টাকার অধিকাংশই লুঠ করিয়াছে প্র রন বণিক, 
আমাদের ঘাড়ে চাপিয্াছে বাৎসরিক বারে! ঝঁ € টাকা লু 
সমেত এই বিপুল দেন! । আমাদের রেল ছু রন্দের প্রয়ো- 
জনে ইংরেজের দ্বার] পরিচালিত হইয়া আর :তছে। রেল- 


পরিচালনার আমাদের '্থান নাই, প্রতি বৎসর রেলের জন্ত যে 
বহু কোটি টাকার সরঞ্জাম কেন! ছয় তার্রর্ঠপরও আমাদের 
হাত নাই, রেলের যাণুল নির্ধারণের বেলি 
ঝেহ পোনে না। ইংরেজ বণিক এ তর হ 
বোষাই, টানা মু, করনা 


প্রদেশ হ্ইতে কাচামাল : ৮ রং 
বেশী ভাড়া দিতে বাধ্য যর রং 





ছঞ্ছি মাই) মালগাড়ী মাই। অথচ এদেশে 'ইকি 


মাই। 
ঠিক করিলেন এদেশে নইঞ্চিন তৈদধি করা যায় কি না তাহার, 
সন্ধান লওয়া হইনে 1. মিঃ হামফ্রিজ ও মিঃ শ্রীনিবাসন এই 
, ছইদকে অত্সঙধাবের তার দেওয়! হইল । বরাবর লা হইত 








ও মালগাং ী 'হই-ই তৈরি হইতে পারে। করিতে ছেওয়া হয়. 
বহ আন্দোলদের' পর ১৯৪০ পালে ভাপ্সত-সরকার -... 


১১৩৫২ 


পো হইবে, বিলাতী ইঞ্জিনের চেয়ে 
দাম বেশী পড়িবে এবং বছরে ঘত ইঞ্রিন তৈরি হইলে কার- 
খান! চালানে। লাঙক্ষনক হুয় ততগুলি এদেশে দরকার হয় ন!। 
হামফ্রিজ ও শ্রীনিবাসন রিপোর্ট দাখিল. করিয়া এই তিনটি 
জপবাদেরই নিরসন করিলেন। তাহারা বলিষেন, ভারতে 
তৈরি ইঞ্জিন বিলাতীর চেয়ে খারাপ হইবে না, খরচ অনেক কম 
পড়িবে এবং বছরে আমাদের যত ইঞ্জিন দরকার হয তাহ তৈনি 
করিলে কারখান] বেশ ভালভাবেই চলিবে । এ সঙ্গে হঁছার! 
আরও বলিলেন যে ইঞ্জিণ তৈরি যুদ্ধের মধ্যেই আরগ্ত করা ঘায় 
এবং করা উচিত। রিপোটটি যে ভারত-সরকারের মনঃপুত হয় 
নাই তাহা বেশ বুঝাখায়। টহা প্রকাশের পর ভারত-সরকার 
বিদেশে প্রধানতঃ কানাডা, ব্রিটেন ও আমেপ্িকায় বহু শত ইপ্রি- 
নের অর্ডার দ্বিয়াছেন। ১৯৪২-এর জাহুয়ারী হইতে ১৯৪৫-এর 
জানুয়ারী পর্য্যস্ত এই তিন বংসরে ২৭৭টি ব্রভ-গেজ এবং ৩৪৩টি 
মিটার গেন্ধ ইঞ্জিন ও ৮৮৮০টি মালগাড়ী আমদানী হইয়াছে, 
এবং বর্তমান বর্ষের মধ্যে আরও ৫৫০ ব্রড-গেজ ও ৭০টি মিটার- 
গেক্ ইঞ্জিন আমদ।নী হইবে । অর্থাৎ আগামী বছর পাঁচেক 
আর আমাদের ইঞ্জিন তৈরির নাম কর্সিবার উপায় থাকিবে না। 
জাহাজ ও মোটর গাড়ীর অবস্থাও তদ্রপ। উহাও আমাদের 
নাই, কারণ তৈরি করিতে দেওয়। হয় নাই। 

শিল্প বিস্তারের দ্বারা দেশের লোকের বর্ম সংস্থানের পথে 
ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিরাট্‌ অন্তরায় আছে, একটি কণ্টোল 
অপরটি নুতন ক্বম্পানী গঠনে বাধা । কণ্টেোলের কণ্টকঙ্ালে 
প্রত্যেকটি লোক গত কয়েক বংসর যাবং যেভাবে প্রতিদিন 
প্রতিযুহুর্থে দেহে ও মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে তাহার বিশদ 
ব্যাখ্যা নিপ্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হুইবে যে, 
ব্যবসায়ে সততা একেবারে ব্রসাতলে গিয়াছে, যে যত অসং 
তাহার উন্নতি তত ভ্রত ও বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের 
প্রত্যেকটি ক্ষে&ে কণ্টেোল। ঘুষ ও অসাধুতা ভিন্ন কোন 
কাজই সিদ্ধ করা কঠিন। এটা অবশ্ত ভারতবাসীর জন ; 
ইংরেজের জণ্ত নয়। টেলিফোনে ইংরেজ বণপিকের কাধ্য সিদ্ধি 
হয়, ঘ্ুষণ্ড লাগেনা অথব! সময়ও নষ্ট হয়না । আয়কর, 
অতিরিক্ত লাভকর প্রভৃতিতেও সাদার কালোয় এই পরতে 
সুপরিস্ক,ট। 

ভারত-সরকারের বিনা অন্থমতিতে নুতন কোম্পানী গঠম 
ও পুরানে! কোম্পানী বাড়ামোর বিরুছ্ধে হুক্মজারী হয় ১৯৪৩- 
এর ১৭ই মে তারিখে । এই হুকুমনামাটি একেবারে নিরর্ধক 
মনে করা কঠিন । যুদ্ধের মধ্যে জাপানী যুদ্ধে পরেও এদেশে 
কলকারখানার সংখ্যা বাড়িতেছিল। ভারতবর্ষের বৈষেশিক 
বাণিজ্যের গতিও ভ্রুত ফিরিতেহিল, যুদ্ধের মধ্যেই ভারতীয় শিল্প 
স্রধ্য রগ্তামী বাড়িতে দুরু উরি জের, মমি হইতে 


উহা বুঝা যাইবে__ 
র আবদানীর শতকয়া ক্স : 
১৯৩৮-৩৯ . ১৯৪০০৪১ ১৯৯৮৭ ২৯৪২০ 
খাকরব্য ১৫৭. ১৫২: 265, -5 ী 
কাচামাল ২১৭ ২৬৮ - ২৮৮ সখা 
শিপজধ্য: ৬০৮ ৫৭. কত, না - (৫ 





চুংকিৎ বিমান ঘাটিতে চীনা কম্যুনি& পার্টির নেতা মাও-সে-তুং (বামে ) ও চীনের 


পা 


১মার্কিন রাষ্দৃত পেটিক জে হালি 


টেনেপি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পির্শিতি ফণ্টান! কাধের 
হুইট হুড়তের ঠিতর দিষ্ব! প্রবাহিত জলরাশি 








সুজবাহের গিংলিং ত্রাছার্স সার্কাম পার্টির একটি হস্ভীর 
টিসি স্বধছিতের উচ্চতা দিরপণ 





ওয়েস্টিং হাউস জালো-বিভাগের জি. ছিবেন উত্তাপহীন আলো! 
(জোনাকি পোকার মত) প্রস্তত-পদ্ধতি প্রদর্শন করিতেছেন 








অগ্রহায়ণ 

| বপ্তার্সীর শতকরা হার 
থাঞ্জদ্রেব্য ৩৩ ২১৩ ২৩৮ ৯৫১ 
কাচামাল ৪৫১ ৩৪৪. ২৮৯ ২৩"১ 
শিল্পদ্রব্য ৩০ ৪৩১ ৪৫৫ ৫০*৩ 


অনুমতি দেওয়ার সময় সরকার পরিষ্কার ভাবেই বলিয়। 
দেন যে নুতন কারধানার তাল-মন্দের কোন দায়িত্বই তাহারা 
লইতেছেন না। যেন শুধু বাধা দেওয়াই তাহাদের একমাআ 
কর্তব্য । 


আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিষ্কার 


পপ পা পপ বাপ পাপ পক পাপ কার প্র লা পপ শর প্লান পপ সপ প্লাস এপ নীপা এ" লোপা পা 


১৭৭ 


পলা শী কী পশলা পাল্লা শা 


এইক্প যেখানে অবস্থা সেখানে বেকার-সমন্তা সমাধান 
কিরপে হইবে ? এই সব জাইন-কাছুন বিলিবন্দো বন্ধ বন্ধায় 
থাকিতে ভাত্বতীয় শিল্পের মাখ! তুলিবার সন্ভাবনা অতি অপ 
এমনি ধরণের বাধা-ধিপতি অতিত্রম করির়! স্বদেশী আন্দোলনের 
সহায়তায় ভারতীয় শিল্প অনেকটা! অগ্রসর হইয়াছে, বেকার- 
সমস্তার কতকটা সমাধানের চেষ্টাও করিয়াছে, কিন্ত স্বাধীনত! 
লাতের পূর্বে বেকার-সমস্কার প্রক্কৃত ও স্থায়ী সমাধান প্রায় 
অসম্ভব | 


সার 


আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিফার 


শ্রীনলিনীকুমীর ভদ্র 


কোন্‌ কোন্‌ পরীক্ষণের তাৎপর্য্য কি তাহ! সাধারণের বোধগম্য 
হয়ত হইবে না, শুধু বিজ্ঞানের কারবান্ীরাই তাহা বলিতে 
যেমন, ৃ র | 


বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তি বর্তমান মহায়ুদ্ধে যতটা নুপ্রকট 


হইয়াছে ততট। বোধ করি আর কখনও হয় নাই । যুদ্ধের শ্ুচনা. 


হইতেই সমররত জাতিসমূহ নব নব মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া যে 
নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিল তাহার পূর্ণাুতি হইল 
আণবিক বোমার আবিষ্কারে । মাত্র কয়েকটি বোম বর্ষণে 
হিরোশিমা! আর নাগাসাকির বুকের উপর ধ্বংসের তাগুবলীলা 
অনুচিত হইল, লক্ষ লক্ষ নিরীহ নাগরিক ম্বত্যুবরণ করিতে 
বাধ্য হইল। সম্প্রতি পৃথিবীর অক্ঃতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইন- 
&াইন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে আর একটি মহাসমর অনিবার্ধ্য 
এবং তাহাতে সমগ্র জগতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস 
হইবে । বর্তমান ছুনিয়ার হালচাল লক্ষ্য করিয়! এই ভবিষ্যদ্বাণী 
অমূলক বলিয়| মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকর্দের প্রতিভা আজ্গ 
অধিকতর শক্তিশালী আণবিক বোমার আবিফারে নিয়োক্ষিত 
বলিয়া! খবর পাওয়া যাইতেছে । আণবিক বোম! জলেও যাহাতে 
কার্ধ্যকত্ী হয় তাহারও চেষ্ঠা চলিতেছে । এই সমস্ত আয়োজন 
ছণিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে 
বই কি। লে 

কিন্ত এই ধ্বংসের বূপই আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র কূপ 
নয়। পৃিবীব্যাপী এই ধ্বংসলীলার মধ্যেও বিজ্ঞান-লক্্ীর কলযাধ- 
মৃদ্তি মাঝে মাঝে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে । আপবিক বোমার 
পরীক্ষণ এঁবং প্রস্ততিতে সাফল্য লাভ করিয়া! যে আমেরিকা 
বিপুল ধ্বংদ-যজ্রের আয়োজন করিল, সেখানেই দেখি 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আজ গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত হুইয়] 
দেশের কৃষি-শিক্প-বাণিজ্যের অশেষ উন্নতি বিধান করিতেছে । 
নদীক্গল নিয়ন্ত্রণ করিয়া সে দেশের বৈজ্ঞামিকগণ আঙ্গ উর 
ক্ষেত্রকে শল্তগ্তাদল! উর্বর ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, দুদূর 
পন্মী অঞ্চলের সর্বজ বৈছ্যতিক আলোক সরবরাহের ব্যবস্থা 
হ্ইয়াছে। বৈজ্ঞানিক শক্িবলে প্রক্কতির উপর জাবিপত্য 
করিয়া! মান্য নিঙগের হখবিধাট্ক ষোল আনা আদ্দায় করিস! 
লইত্বেছে। 

বর্তমান প্রবন্ধে আয়রা আমেরিকার কতক গুলি বৈজ্ঞানিক 
প্থীক্ষণ ও আবিক্ষিয়ার বিবয়গ, গরধান কম্পিব। বৈজ্ঞানিক 
শ্দ্িতবার] জানেরিকার জব-লমান্ষের কিরাপ কঙ্যাপ.সাধিত 


হইছে তাহার কঘকটা আজাদ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে । 


পারিবেন । 





শব্ব-পত্রিমাপক ঘন্ত্রের সাহায্যে গাগা মটু! দামক গয়িলার 
আওয়াজের উচ্চতা নিরূপণ 


সার্কাসের জাবোয়ারঘের আওয়াজের 
5 উচ্চতা দিক্বপণ 
সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত র্িংলিং আদাসবাতব 
বেইলির সার্ধাস পার্টির প্রদর্শনীতে বৈজাগিক পন্বীক্ষা ধাঁছি 
দেখা গিয়াছে যে সর্বাপেক্ষা! ছিতত জন্ধর গলার হোস প্রদর্শনীর 
সকল জানোয়ারের চেয়ে কম। শ্রবণেজির লম্পর্কিত খছ 
ব্যাপাঝে ব্যবহৃত একটি লাধাম্ছণ বৈছ্যতিক ধানদি-পিদাপ 
শসা রা, টা পা 














১৯৪৫ গ্রীষ্টাব্ধের ১৬ই জুন তারিখে প্রাথমিক পরীক্ষাকালে 
ফণ্টান। বাধের উৎক্ষিপ্ত জলরাশির দৃষ্ঠ 


কেনারি পক্ষী অপেক্ষা তাহাদের ধ্বনির তীক্ষুতা (10$0178165) 
সামান্ কম। তাহাদের আওয়াজের উচ্চতার পরিমাপ 
৭৩ ডেদিবেল মাত্র । (ডেসিবেল হইতেছে শবের উচ্চতার 
ইউনিট বা সর্ধ্নিয় মাম )। অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা করিয়া 
দেখা! গিয়াছে যে, কেনারি পক্ষীন .কিচির-মিচির ডাকের 
উচ্চতা ৭৭ ডেসিবেল। পশুয়াজ পিংহ কিন্ত কম্বরের দিক দিয়া 
তাহার রাজ-মছিম! হারাইতে বলিয়াছিলেন শেষে এক ডেসি- 
বেলে কোনে! মতে তাহার ইজ্জং রক্ষ হইয়াছে । গজেজ্জ টবি 
১০৯ ডেসিবেলের এক বিকট বৃংহিত ধ্বনি দ্বার! তো পশুরাজকে 
দত্তরমূত চ্যালেপ্ত করিল, সিংহ কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও 
তাহার সমকক্ষত] অর্জন করিতে পারিল না। শেষে পশুকুলে 
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্তই যেন মরিয়া হইয়া ১১০ 
ডেসিবেলের এক প্রচও গর্জন করিয়া উঠিল। ছুই ফুট (৬০ 
সে্টিমিটাখ) ব্যবধানে বসিয়া চারিজন লোক একটা! ইম্পাতের 
প্লেটে হাতুড়ি পিাইলে যে ধরণের শব্ধ হয় ইহাদের প্রত্যে- 
ঝের উচ্চ নিনাদের তীক্ষতা তদনুনূপ। জিরাফ তো। বোবা। 
হুতরাঁং তার কথা যা দিলে দেখা যায় যে, সার্কাসের যাবতীয় 
প্রাণীর মধ্যে বিরা্টাক্তি বোয়া-সর্পের কম্বরই সকলের চেয়ে 
ক্ষীণ । ছুই কুট ব্যবধানে তার ফৌসফৌসানির পরিমাপ হইল 
৬০ ডেলিবেল মাত্র, খুব মৃ্ধকণ্ঠের কথাবার্ডার চেয়ে উচ্চ ময়। 
“বেল টাইগারণকে সাধারণতঃ গর্জমের দিক দিয়া সিংহের 
পরেই স্থান দেওয়! হয় কিন্ত ধ্বনিপপ্সিমাপক মন্ত্রে দেখা গেল 
ঘে, তাহার গর্জধনের উচ্চতার পরিমাপ মাত্র ৮৯ ডেসিবেল। 


চতুফ্কোণ ফিউসিলেজযুক্ত মালগাড়ীবাহ্ী বিমান 


ব্তে যে মালগার়ীবাহী জভিনব মার্কিণ বিমানটি দেখা 
হইতেছে তাহা দি ফেয়ারচাইল্ড সি-৮২ প্যাকেট মামে অতি- 
হিত। ইছার ভিতর একটি আড়াই টন আধি-ট্র্যাকের অনা- 
পাসে সবার হইতে পারে । পি-৮২ ট্রেনের মালগাড়ীর কামরার 
ধরণের একট প্রকা্ড মালগাড়ীতে করিয়া ৯-সর্ট (৮ মেটি, ক) টন 
মাল অনায়াসে বছম করিতে পারে। প্রপান্থ মহাসাগরের উপর 
দিয়! বছছুরধর্ভা স্থানে ভারী এবং একা মাজগাড়ীসদূহ লইয়া 






পরবাসী 





তালা পা্াতাশিরিশী শীলা পপ পি আলী পা 


যাওয়ার জন্তই ইহার পরিকল্পনা করা ছইয়াছিল। ইহার চলা- 
চলের পথের বিস্তৃতি চার হাজার মাইল । সমুদ্রের উপর দ্বিয়! 
ইহা ঘণ্টায় ছু'শ-মাইল ( ৩২০ কিলোমিটার) বেগে যাইতে 
পারে। সম্পূর্ণ সাজসরপ্কামসহ ৪২ জন বিমানবাছিত পদাতিক 
সৈল্ঠের চলাচলের যান-স্বপ্ূপ অথবা এঘুলেন্স বিমানরূপেও 
ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণ ফিউসিলেজগুলি গোলা- 
কার কিন্ত ইহার সহিত যে ফিউসিলেজটি সংযুক্ত আছে তাহ! 
চতুষ্কোণ বলিয়া তাহাতে বেলী মাল ধরিতে পারে । আকাশ- 
পথে চলাচলের উপযোগ্নী উক্ত শকটের প্রচুর মাল বহন করিবার 
ক্ষমতা আছে। ইহার পিছুম দ্রিককার দরজ। দিয়! মাল বোঝাই 
অথবা খালাস করা যাইতে পারে। উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিলে 
প্রবেশ পথের পরিধি হয় ৮১৫৮ ফিট (২॥১৫২। মিটার )। 
বিমানটির মেঝে সমতল বলিয়] ট্র্যাক হইতে ইহাতে সরাসরি 
অনায়াসে মাল বোঝাই কর! যাইতে পারে। বাঁদিকে আর 
একটি ছোট দরজা! থাকায় যুগপং উভয় দিক দিয়াই মাল 
বোঝাই করা যায়। 


“ডিডিটি'র সাহায্যে সমুক্রোপকুলে কীটপতঙ্গাদির 
বিনাশ সাধন 


ডিডিটির কীটপতঙ্গাদি ধ্বংস করিবার শক্তি অপরিসীম । 
বর্তমান মহাযুদ্ধে বহ রণাঙ্গনে, কীটপতঙ্গাদি দ্বারা সংক্রামিত 
ম্যালেরিয়! প্রভৃতি নানা সংক্রামক ব্যাবি দুরীকরণে ইহ 
প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে । শক্রকবলমুক্ত এবং অধি- 
কৃত বহু অঞ্চলের জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নয়নে ইহার অসীম 
কার্ধ্যকারিতা' প্রমাণিত হইয়াছে । যুদ্ধোত্তর পৃনর্গঠন ব্যাপারে 
ইহ দ্বারা কতদূর শ্বফল লাভ কর] যায় সংপ্রতি আমেপ্িকার 
নিউইয়র্ক সিটির নিকটবর্তী সমুদ্রোপকৃল “জান্স বিচে" তাহার 
পরীক্ষণ হইয়াছে । সেখানে ডিডিটি দ্বারা মশা-মাছি এবং 
অন্তান্ড রোগ-বীজাণুবাহী কীটপতঙ্ষাদি ধ্বংস করিবার উদ্দেস্টে 
সামরিক বিভাগের কুয়াশা-উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহাত হুয়। 
এঁ যন্ত্র কিম কুজঝটিকার আবরণ সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধজাহাজ- 
দমৃহ এবং সৈভদের শক্রর দৃষ্টির আড়ালে রাখিবার অন্ত প্রত্তত 
হুইয়াছিল। পরীক্ষাকারীগণ উক্ত যন্ত্রসাহায্যে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংসকারী ডিডিটি দ্রবকে (110019) কুয়াশার আকঃরে পরিণত 
করিয়া! প্রতি মিনিটে এক একর (২॥ মিনিটে এক হেকৃটেয়ার) 
জমির উপর সবেগে নিক্ষেপ করেন । মিষ্ট গন্ধবিশি্ঠ এই 
তরল বিস্বুর দরুন সমুদ্রোপকুলে বছকাল আর কীটপতঙ্গা্ি 
জন্মিতে পারিবে না বলিয়া পরীক্ষাকারীগণ মনে করেন। 

_ উত্ভাপহীন আলো! 

সন্প্রতি বৈজ্ঞামনিকমহুলে উত্ভাপহীন আলো উৎপাদনের চেষ্ঠা 
চলিতেছে । হবিতে দেখা যাইতেছে ওয়েটিং হাউস জালোক 
বিভাগের ত্যাপ্লায়েড লাইটিং-এর ডিরেক্টর সামুয়েল ছ্ষি, হিবেন 
বন্তৃতা প্রদ্থানকালে উক্ত বিষয়টি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেম। 
ঠাছার দক্ষিণ হত্ডযৃত জলপারটিকে জোনাকি পোকা আলো- 
কের.মত উদ্ভাপহীন আলো ছাতা পূর্ণ করা হইয়াছে। অুপ্র্ 
(000901001990851) ভর (10010)সমুহ মিশ্রিত ঈল 
পান এখং কাচের আস ভরি উদ্ধাপহীম আলো? উৎপাদ কর 











খনিতে এবং রাস্তাঘাট ও গৃহার্ধি নির্মাণে ব্যবহাত “বাকেটের" 
একটি মডেল 


হইয়াছে । মাকিন আলো-বিভাগের এঞ্ীনিয়ারগণ যদি 
বৈদ্যুতিক আলোকের কন্দে ()011))) উত্তাপহীন আলো ব্যবহার 
করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহ সর্বাপেক্ষা কার্যকরী 
কুমিম আলো! বলিয়া গণ্য হইত। আলোক হইতে উত্তাপ 
এবং অন্থবিব বিকিরণের দরুন শক্তির (9170৮ ) যে অপচয় 
হয় এতদ্বারা! তাহারও নিবারণ হইত । প্রকৃতির স্বাভাবিক 
“দ্ীপাবলী” যে অদৃষ্ঠ অতি-বেগনি আলে! উৎপাদন করে তাহাতে 
শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হয় না এবং তৎসমুঘয় হইতে সামা 
মাত্র উদ্ভাপও বিকিরণ হয় না। মহুম্যহত্তনির্িত আধুনিকতম 
আলো-কন্দেও (1171) 0011) ) কিন্তু শক্তি এবং উত্তাপ এই 
ছুইটিই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মোটামুটি হিসাব করিয়া 
দ্বেখা গিয়াছে যে, জোনাকির দেহ হইতে বিকীর্ণ পদার্থের 
মধ্যে নবম-দশমাংশ ভাগ আলোময়। 


ফণ্টান! বাধের জলনিয়ন্ত্রণের অভিনব ব্যবস্থ1 


যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের উদ্ভোগে নবনির্শিত 
ফণ্টানা বাধের জলরাশি যাহাতে সরাসরি প্রচণ্ড বেগে নর্দীতে 
পড়িয়! বাধের অনিষ্ট ন। করিতে পারে সেইছভ অভিনব ব্যবস্থ 
অবলম্বন কর] হুইয়াছে। প্রথমে, ৩৪ ফুট (সাড়ে দশ মিটার) 
বাসবিশি্& ছইটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া জলধারাঁকে প্রবাহিত 
করানে! হইয়াছে । পর্ধতগাত্রের মাঝখান দিয়! প্রবহমান এই 
উদ্ধাম জলরাশি যদি সরাসরি নর্দীতে আসিয়া পড়িত তাহ! 
হইলে নদীবক্ষ উদ্বেল হইয়া! উঠিয়া! বহুযতে নির্মিত বাঁধটিকে 
ধ্বংস করিয়া ফেলিত। সেইঙ্গত এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
যাহাতে ছইটি জলধারাই ঠিক নদীর সবখে আসিবামান্্র একটি 
সচ্ছি্র বিরাট, জলাধারে পড়িতে পারে । সেই প্রকাণ্ড আধারটি 
জলবাশিকে নদীগর্ডে পড়িতে ন] দিয়া শুজে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে । 
বর্তমানে এই বিষয়ে প্রাথমিক পত্রীক্ষা মাত্র চলিতেছে, তাহ! 
সত্বেও সুড়ক্লি হুইতে প্রতি স্কেণ্ডে ২০০,০০০ কিউবিক 
ফুট (৫,৫০০ কিউবিক মিটার) জল নির্গত হুইন্ডেছে পরবং প্রতি 
তে তা] ১৫০ কুট (8৬ মিটার) ' পথ অতিক্রম করিতেছে । 





আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও আবিষ্কার 


১৭৯, 


সমাস পা মাসির পাস সিসি পসরা পিসি পপ 


টি-ভিএর জল-সমবস্বীয় ()70780]11) গবেষণাগারে স্কেল-মডেলের 


সাহায্যে এই অভিনব জলনিয়ন্ত্রপসম্পর্কিত গবেষণাকাধ্য সম্পন্ন 
হয়। 


মার্কিন এক্জিনীয়ারদের সাহায্যার্ধে প্যান্ট 
এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মডেল 


স্কেল-মছেল, প্ল্যান্ট অথব! ধন্ত্রপাতির মডেলসযূহ মার্কিন 
এপ্রিনীয়ারদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, এগুলি 
তাহাদের মনে বিশেষ কৌতৃহলের সঞ্চার করে। মডেল 
ষদি শ্বচ্ছ জিনিষের হয় তাহা হইলে তে! কথাই মাই। 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং কারখান]। ইত্যাদি নির্মাণে এই 
মডেলগুলি তাহাদের কত যে কাজে আপে তাহা বলিয়া শেষ 
করা যায় না। পেন্সিলভ্যানিয়ার অস্তর্গত পিটসবুর্গের র-কুষ্ঝ 
কোম্পানী নামক এত্ৰীনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানটির উপরে যখন পাচটি 
বিভিন্ন কোম্পানির জন্ত পাচটি সিনথেটিক রবার পাইলট প্যান্টের 
পরিকল্পনা ও প্রন্ততির ভার দেওয়া হইয়াছিল তখন এই ধরণের 
মডেলের উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইয়াছিল । 

ইহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাণ্তি 
লইয়! নান! ধরণের পরীক্ষণ । বার-বার ইহাদের গঠনপদ্ধতির 
পরিবর্তন করিতে হইত। সেজন্ত পাচটি প্ল্যান্টের খিভিষ্ন 
অংশ এমনভাবে সাজানো! দরকার হইয়াছিল যাহাতে খরচ 
বেশী না পড়ে এবং এগুপি অলায়াসে ইচ্ছামত ভাঙিয়! ফেল! 
যাইতে পারে। এমতাবস্থায় মডেল তাহাদের বিশেষ কাজে 
আসিয়াছিল। পূর্বাহ্ে মডেলটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহারা 
কি ভাবে কাজ করিতে হইবে তাহা স্থির করিত। মডেলের 
মেঝে, ছাত এবং দেয়ালের জ্ঠ 'এক ধরণের স্বচ্ছ নরম জিনিষ 





শ্ুত্ব কোম্পাশী কর্তৃক নির্শিত কিলাইজাবের একটি শচ্ছ 
মডেল । কাগজ-শিল্প প্রভৃতিতে আন্রণচুণ ইত্যাদি 
ময়ল। পরিফরণার্ধে এই যন্ত্র ব্যবহাত ছয় 


ব্যবহার করা হইয়াছিল। বাসন”কোসন পাম্প ইত্যাি 
টুকিটাকি জিনিষসমূহ কাঠ হারা নির্িত হইয়াছিল । 
মেঝেগুলিকে ইচ্ছামত সরানো! যাইত এবং অন্তান্ক অংশ- 
ঝুযৃহকেও বরকাকমত বি্লিষ্ট করিবার হ্যবন্থা ছিল। 


২৮৬ 





সবচ্ছতানিষদ্বম, 'হক্েলের প্রত্যেকটি অংশ স্পষ্টভাবে দেখ 
যাইত. এবং কি মৃত্তম ব্যবস্থা! করণীয় তাহা বুঝাও সহহ্ষসাধ্য 
এই খচ্ছ মডেলের কল্যাণে কোম্পানীর অনেক সময় বাচিয় 
ছিজ এবং অধথ| অর্থব্য়েক হাত হইতেও তাহারা রক্ষা পাইয়া- 
ছিলে । বিশেষ উন্নত ধরণের প্র্যান্ট নির্্মাণেও তাহারা 
সমর্থ হছইয়াহিলেম | পরে এই কোম্পানী মিজেদের কার্ধ্যের 
সৌকর্ষ্যার্থে আরও নানা মডেল তৈরি করিয়াছেন । 


চে 
রর কি পিউ রস, পসরা তি চির চস এনা. ০ ক রো এপ ০ ১০ লী পক আব আপি সস ০ 


ঠক 
কি পসরা লী পাচ, পাট শি পো 


বিজ্ঞান ধু ধ্বংসের পথেই জগৎকে টামিয়া নিতেছে-না, 
ইহা মান্থষের শুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের ব্যবস্থাও ক্ষন 
দিতেছে । দেশের ধন-সম্পদ রী বৃদ্ধিকলে মার্কিন বৈজ্ঞামিক- 
দের বিভি্নমুখী প্রচেষ্টা আজ সঙ্গ বিশ্ববাসীর দৃ্টি জাকর্ধণ 
করিয়াছে । সেখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগন্ধারা 
যে সকল সুফল লম্ধ হইতেছে তাহ আমাদের মদে ধিপ্ময়ের 
উদ্রেক করে। 





সমাধান 


শ্রীশ্বামাপদ চট্টোপাধ্যায় 


প্রথম পর্ধ 


১ 

জ্ীয়ান্‌ রাজীবলোচন কক্ষে একাকী বপিয়া আছে। সম্মুখে 
দোয়াত কলম, খাতা, অগ্কের বই । ছাতে প্লেট পেন্সিল । 
জাইবোনের়াও ঘরে দাপার্দাপি করিতেছে, মা র্ান্াঘরে রামির 
আছারেন্স আয়োজনে মিযুক্ত ; বন্ধু ইতিমধ্যে বারচারেক 
বাসিয়! খেলার সময় বছিয়া যায়, ইহ] জানাইয়। গিয়াছে । 

আ্ীমানের সম্মুখে তি জটল সমন্তা।, কাহাকেও কিছু 
মা বলিয়! ঘেদিকে ছু'চোখ যায়, সেই দিকে চলিয়া যাইবে, 
মা, ঘরে বসিয়া শুধু টাকা আনা পাই-এর যোগ-বিয়োগ 
ইত্যাদি করিতে থাকিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। 

আজ লকালে পিতা পুজ্ের গণিত-শান্ত সঙ্বপ্ধে জ্ঞানের 
পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিলেন। যথারীতি কর্ণমর্দন, চপেটাধাত 
প্রভৃতি মহৌষধ প্রয়োগেও যখন পুত্রের অবস্থার কিছুমাজ 
উন্নতি হইল না তখন তিনি দ্বাদশ অধ্যায়ের সমস্ত অঙ্কগুলি 
খিপ্রহরে করিয়া রাখিতে হইবে, এই আদেশ দ্বিয়া আপিসে 
গমন করিয়াছেন । 

ক্ষিদ্ব আনেশ দান এবং আদেশ পালনে পার্থক্য আছে। 
মাকাষের আছ্ছেশ দ্রিবার ক্ষমতা অ+ছে, তাহাদের বিবেচনা- 
বুদ্ধির উপর, যাহাদের আদেশ পালন করিতে হয়, তাহাদের 
চিরকালের অত্রন্থা। বিশেষতঃ নিরুপায় হইলে অন্য 
আদেশ পালন করিতে হয়; অসম্ভব আদেশ হইলে তাহা 
পালন মা করার শান্তি চোখ বু'জির1 গ্রহণ করিতে হয় 
অথবা আদেশদাতার সংশ্রব ত্যাগ করিতে হয়। ্্রীমান্‌ 
রাষ্থীবলোচনও মিরুপার, প্রত আদেশও জন্ভার এবং তাহা! 
পালদ করা তাহার পক্ষে অদন্ভব। কাছেই হুর তাহাকে 
খ্হাহিছণ করিতে হইবে, না হয় পিতার সম্পর্ক ত্যাগ 
করিয়া যাইতে হইবে । এই ছইউর মধ্যে ছিতীয়টি চিত্তাকর্ষক 
হইলেও কাজে া্টান সহজ নে, এমান্‌ রাজীব শিশু হইলেও 
এবং অঙ্কে তাহার আখ মা থাকিলেও, এই সহঙ্গ জ্ঞানটুকু 
অনগিশ্চিতের প্রতি ধাবিত হইতে, ভাই সে পান্ধিল ন!। 





রার্জীবলোচনের পিতা হুরিমোহন বাবু জমিদারী কাছা- 
রিতে বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। তিনি জমিদারের 
একজন কর্মচারী । জমিদারবাবু আদেশ দিয়াছেন যে, 
এক সপ্তাহের মধ্যে জমিদান্রী-নংক্রাস্ত যাবতীয় হিসাব 
শেষ করিয়া দিতে হইবে । কিকি বিষয়ে কত আয় এবং 
সে আয় বৃদ্ধি করিবার কোন ব্যবস্থা! করিতে পান্না যাইবে 
কি না, কি কি বিষয়ে কত বায় এবং সে ব্যয় কমাইতে পারা 
যাইবে কি না, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা তাহাকে জন্বাইয়া দিতে 
হইবে। সেই জন্ত প্রতিদিন কর্মচারীপিগকে কয়েক ঘণ্টা 
করিয় অতিরিক্ত পরিশ্রষঘ করিতে হইবে, ইহাই জমিদার- 
বাবুর আদেশ । এই অগ্তায় আদেশের প্রতিবাদে হরিমোহন- 
বাবুকি করিবেন তাহা! এখনও স্থিত করিতে পারেন নাই। 
আজই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । সকাল দশটা হইতে ছয়টা 
পর্যন্ত খাটিতেছেন | সঙ্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ছু-এক দান দাব! 
না খেলিলে তাহার ক্লাত্তি দুর হয় মা) যথাসময়ে চা না 
পাইলে মাথ! ধরে। 

একবার ভাবিলেন, এ ছাই চাকরি ছাড়িয়! দিই, এই অঙ্কায় 
অত্যাচার আর সহ হয় না। কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বংসর এমনি 
করিয়্াই কাটিয়াছে। যে খাওয়ায় (হোক্‌ না শ্রমের বিনিময়ে) 
তাহার অত্যাচার সহ্‌ করিতেই হইবে, অন্ততঃ যত দ্রিন পর্য্যস্ক 
অন্ত অন্ন্ধাতা না জোটে । এই ভাবিয়া তিনি এইবারের মতও 
কর্মে ইন্ডতক1 ন! দেওয়াই স্থির করিয়]! টাক! আনা পাই-এর 
মধ্যে চিত্ত গিবিষ্ট করিলেন | ঘড়িতে তখম দাড়ে হুয়ট!। 

৯১: 

জমিদার নিখিলনাথ চৌধুরীকে মহা! চিন্তাত্িত দেখাইতেছে। 
ওয়ার-কণডের অভ অন্ততঃ পঞ্চাশ হাঙ্জার টাকা তাহাকে তুলিয়া 
দিতে হইবে, জেলা ম্যা্জিপ্রেটের নিকট হইতে এই অনুরোধ 
আসিয়াছে । ম্যাজিগ্রেটের অনুরোধ মানেই আদেশ এবং লে 
আদেশ পালন না করাটা নিখিঙনাখ বানুত্ দুখিষেচনায় পন্ি- 
চায়ক হইবে না। কিন্ত প্রত টাকা সংগ্রহ করিবেমই বা 
কিজপে ? ডাকার নিজের কর্মচারীরা! ঝিনিসপনের হুদ লাতার 


বসি 





রিনি টি নি পর রা রি ক ৪ ই এগ 


তপ্ত অভাব.অমটনে কাল কা্টাইতেছে। অবশ্য তিনি হলিলে 


তাঙ্থারা' ন! খাইয়াও ছু'্দশ টাক! আদায় কথিয়া দের। আর 
আছে প্রজ্কারা। তাহাদের কাছ হইতে আর কত আদায় 
হইবে ? যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের উপর অত্যা- 
চার করিয়া! টাক সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ম্যাজিক্রেটই 
তখন তাহান্ব উপর উপ্টা চাপ দিবেন । অথচ টাক1 আদায় 
তাহাকে করিতেই হইবে | এ্রই সময় ম্যাজিঞ্রেট সাহেবকে 
চটাইলে আখেরে জমিদারীর ভাল হইবে না। তাছাড়া, তিনি 
মিজ্ধে যদি মোট! টাকা আদায় করিয়া দিতে পারেন, তাহ! 
হইলে তাহার দেয় টাকার অঞ্কট| কম হইলেও চলিবে । পরের 
মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া চাই কি রাজাবাহাছর খেতাবটাও 
ভুটিয়া যাইতে প্রারে। এইরূপ নানা দিক ভাবিয়| কাগক্জ কলম 
জইয়! একট তালিকা প্রণয়নে মন দিলেন । 


দ্বিতীয় পর্ব 


১ 


রাজীবলোচন মরিয়া হইয়া খাতা পেন্সিল গুটাইয় 
রাখিয়াছে। সময় অতীত হইয়া গেলেও পিতা আসিলেন না 
দেখিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল এবং অঙ্কের খাতা দেখিতে 
চাছিলে সে কিন্ধপে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে 
মনে মনে তাহাই ঠিক করিতে লাগিল । 


খ 

না, এইবার যোগে তুল হইতেছে । একট! হিসাব 
সাত বার করিয়াও ঠিক হইতেছে না। মাথার শিরাগুলা 
দপ দ্প করিতেছে । হরিমোহনবাবু উঠিয়া দীড়াইলেন। 
তিনি আজ আর কাজ করিতে পারিবেন না। তাহাতে জমি- 
দায় বাবু চটিয়! যান, তাড়াইয় দেন সেও ভাল। নিয়পদস্থ কর্ম- 
চাত্ীরা আসিয়! তাহাকে ছাকিয়া! ধরিল, বলিল, “অন্য সব 
চাকৃরের1 মাগগি ভাতা পাচ্ছে। আমাদের মাগগি ভাতা 


পাওয়া তো দূরের কথা, নিয়মিত মাইনেও পাই মা। তার 


ওপর ন খেয়ে-ছেয়ে আবার যদি এই অতিরিক্ত খাটতে হয়, 
তাহলেই তগেছি। আপনি এর প্রতিকার করুম |” ৯ 

হরিমোহন বাবুও উত্ভেক্ষিত হুইয়! উঠিলেন, কহিলেন, 
“ঠিক কথা। চললাম আমি বাবুর কাছে।” 


তে 
পাচ প্যাকেট সিগারেটের ধোয়া ও সাত কাপ চা উদরস্থ এবং 
বার ফর্ম কাগন্ধ ন্ট করিয়! যখন কাগজে-কলমেও চাদার অন্ব 
পাচ হাঙ্জারের উর্ধে উঠাইতে পারিলেন না, তখন বাধ্য হুইয়াই 
চৌধুরী মহাশয় ম্যাজিষ্টেট সাছেবের উপর চটিয়া উঠিলেন। এই 
অভায় আদেশ তিনি পালন করিতে পারিবেন না, তাহাতে 
তাহার জমিদাীর অদৃষ্ঠে যাহাই থাকুক । এই বলিয়া তিমি 


১৮১ 


সি লী পিপি পি লস্ট কক বা পবা 


কাগজ কলম দৃয়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়। ম্যাঙ্জিক্রেটে সাহেবকে 
কিরূপ চোখা-চোখা কথা শুনাইবেন, তাহাই পাঁয়তারা 
ভাজিতে লাগিলেন । এমন. সময় হরমোন মিশ্নীহ মেঘ- 
শাবকের মত নিংশব পদসঞ্চালনে গৃহে জসিয়া প্রবেশ 
করিলেন এবং জমিদঘারপুঙ্গবকে ভূমি প্রণাম কিয়া বিনীত 
কঠে অপর কর্মচারীরা কি বলিতেছে তাহাই নিবেদন 


করিলেন । 


নিখিলনাথ ক্রকুটি করিয়া কহিলেন, “ব্যাটাদের আবদারের 
আর অস্ত নেই। সরকার-বাহাছুর মাগ গি ভাতা দিচ্ছেন । কেন 
দিচ্ছেন? মা, তাড়ায় ভাড়ায় নোট ছাপাম হচ্ছে। ছু'দশখানা 
করে কর্মচারীদের দিতে তার আর আটকাবে কেম? ব্যবসা 
যর! মাগ গি ভাত! দিচ্ছে, কেন? না, এক টাকার গ্িনিষে তার! 
একশ টাকা পাচ্ছে, তার থেকে ছু'চারটা দ্রিতে তাদের আট- 
কাবে কেন? আর জমিদারদের বেলায় কি হচ্ছে? একটি 


* পয়সা খাজনা আদায় হচ্ছে তাদের? কিন্তু খরচ কেমন 


বেড়েছে দেখছ তো? তারপর আবার চাদা। চাদ! দিতে দিতেই 
যে জমিদারী নীলামে চড়বে সে খবর রাখ কেউ 1” 


হরিমোহম সবিনয়ে সমস্ত ব্যাপার স্বীকার করিয়া লইলেন 
এবং কর্মচারীদের এইবপ অস্ভায় আবদার যে প্পর্জারই নামাস্তর 
তাহ! অকপটে প্রকাশ করিলেন 

নিখিলনাথ কহিলেন, “তুমি পুরাতন এবং বিশ্বস্ত কর্মচান্নী 
বলেই বলছি, কর্মচারীদের কাছ থেকে ওয়ার-ফণ্ডের জজ কিছু 
চাদ! তুলে দিতে হবে। আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রজ্জান্ধের কাছ 
থেকেও মোটী রকম চাদ] আদায় করে দেওয়া চাই, 
বুঝলে ? তা না হ'লে আমার আর মান থাকে*ন1। হাজার- 
পঞ্চাশেক যদি আদায় করে দিতে পার তবে (তামার বিষয় 
বিশেষন্ধপে বিবেচনা কর! হবে। তোমার নামে যে চাঙ্গাটা 
ধরবে সেট। আমার কাছ থেকেই নিও |” এই বলিয়! কর্ষচান্সী-. 
দিগকে জল খাইবার অন্ত একখানা দশ টাকার নোট তিমি 
হরিমোহনের হাতে দিলেন। হরিমোহন দশ টাকার নোটটি 
রাখিয়! পাচ টাকার নোট একটি পকেট হুইতে বাহির করিলেন 
এবং সেই টাকা দিয়া নিমকি আনাইয়া কর্মচারীদের মধ্যে 
বিতরথ করিলেন । 


উপসংহার 
নিখিলমাথ বাবু রাঙ্গা-বাহাহর হইতে পারেন নাই, কিন্ত 
রায় বাহাছুর হইয়াছেন । হরিমোহনের গৌরব বৃদ্ধি না হইলেও 
জায় বৃদ্ধি হইয়াছে। রাক্ধীবলোচনের গণিত-শান্তে জান বৃদ্ধি 
না হইলেও তাহার জন্ত একজন গৃহশিক্ষক মিযুক্ত হইয়াছেন 
এবং তিনি তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । 


পল্লীগাঁথা__দস্থ্য কেনারাম 


শ্ত্রীন্বলতা কর 


ফাংলাদেশে কতকগুলি প্রাচীন পল্লীগাথা আছে। পৃর্ব- 
বঙ্গের পয়ল পল্লীবাসীর1 কাজের কাকে ফাকে মনের আনন্দে 
এই গাথাগুলি রচনা! করেছে। শিক্ষিত কবির শব্াড়ম্বর, 
বাক্যালঙ্কার, ছন্দমৈপুণ্য এগচলিতে মাই বটে, কিন্তু ভাবের 
গভীরতাষ, কাব্য-সৌন্দর্ষো, প্রাণের মাধূর্য্যে পল্লীবাসীদের এই 
সনচমাগুলি বাংলার কাব্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট ত্বান লাভ করবে । 
এই গাথাগুলির ডিতর দিয়ে বাংল] মায়ের প্রাণের নুর 
ধরনিত হয়ে উঠেছে। এগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন 
বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতার আবেষ্টনী থেকে, কৃত্রিমতার 
বন্ধন থেকে বহু দুরে চলে এসেছি; বাংলা-মায়ের স্তামল 
প্রাস্তয়ে বসে রাখালের বাণী শুনছি। 
পল্গীকবিদের পাশে ধীড়িয়ে পল্লীর মহিলা! কবিরাও এই 
কাব্যভাগারে সম্পদ দাদ করেছেন । মহিলা কবি চন্দ্াবতীর 
লেখা দস্থ্য কেনারামের কাহিনী পল্লীগাথার একটি অমূল্য 
সম্পদ | + 
অক্সমনপিংহের দুর্দাপ্ত ঘন্্য কেনারাম কেমন করে চন্দ্রা 
বর্তীর পিতা ভক্ত বংশীদাসের দংস্পর্শে এসে সাধু কেনারামে 
পরিণত হ'ল তাই এই কাছিনীটির বিষয়বন্ত। 
চজাবতীর রচিত কাহিনীটি এই-_খেলারাম নামে এক 
সবরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে মনসাদেবীর আরাধন1 করে এক পুন 
লা্ত করেন । পুত্রের নাম রাখেন কেনারাম । পরম আদরে 
বৃদ্ধ দম্পতি পু্জকে লালন-পালন করতে থাকেন । কিন্তু জন্মা- 
ঘবি হুর্ভাগ্য কেনারামের সার্ী। যখন তার বয়স মাত্র সাত 
মাস তখন তার মা মারা গেলেন, পিতা দুঃখে-শোকে যুহমান 
হয়ে শিশু কেনারামকে মাতৃলালয়ে রেখে সন্গ্যাস নিয়ে সংসার 
ত্যাগ করে চলে গেলেম। মাতুলালয়ে বাসও কেনারামের অনৃষ্ঠে 
বেশী দ্বিম ঘটল না। দেশে দারুণ ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল । কেনা- 
স্বামের মাম। পাঁচ কাঠা ধানের পরিবর্তে ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ 
ডাকাত হালুয়ার কাছে কেনারামকে বিক্রী করে দিলে । 
এর পর থেকে ঘটনাগুলি দ্রুত নাটকীয্ম রূপ নিতে আরম্ভ 
ফরেছে। তৃতীয় দৃশ্ধে দেখি গরীব ব্রাহ্মণের অনাথ ছেলে 
কেনারাম ডাকাত হালুয়ার হাতে মানুষ হয়ে ছুর্দাস্ত দঙ্যতে 
পত্িণত হয়েছে । তার শরীর মন ছুই-ই বদলে গেছে । গারো 
পাহাড়ের নীচে মলখাগড়ায় পরিপূর্ণ বিরাট জঙ্গলে সে ডাকাতি 
করে বেড়াচ্ছে । তখন তাকে দেখতে হয়েছে-_ 
প্হাত পার গোছা! তার গে! কলাগাছের গোড়!। 
আসমাদে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া ॥ 
ক্কফবর্ণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ । 
রাষণের মত হৈল জতি বলবান ॥” 
তার খ্বভাব হয়েছে” 
“পাপ কারে কয় নাছি জানে কেনারাম। 
শ্রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম ॥ 
তবুও পথ্থিক সাজনে পড়িলে তখন । 
হুমম আভত্ষ শায়ে ধনের কারণ ।* 


চতুর্থ দৃষ্তে দেখি ডাকাত কেনারামের বিচরণ-ভূমি সেই 
বিস্তৃত অরণ্যের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে তজ্ লাধু বংশী- 
দ্বাস শিষ্যদলকে সঙ্কে নিয়ে ভাসান গান গাইতে গাইতে চলে- 
ছেম। ভগবানের নাম পানে তিনি এমনই মত্ত যে দন্্যভয়, 
নির্জন প্রাঙ্গণ কিছুই তার মনে নাই। 
এমন সময় দস্থ্য কেনারাম সাক্ষাৎ কালাস্তক যমের মত 
দলবল নিয়ে তার পথ আটকালে। বংশীদাসের ভক্তেরা ভয়ে 
থর থর করে কাপতে লাগল, কিন্তু ভগবদ্তক্ত সাধুর নির্মল 
অন্তরে পার্থিব ভয়ের স্থান মাই । 
দন্্যর উদ্ভত খাড়ার নীচে দাড়িয়ে তিনি বললেন-_ 
“আমার মত দরিদ্র ব্রান্মণকে মার তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তার 
আগে বল তুমি কি জন্ভত নরহত্যা করে এত পাপ সঞ্চয় করছ। 
যে ধন তুমি উপার্জন করছ তা নিয়ে তুমি কি কর?” 
ম্বত্যুভয়হীন সন্ন্যাসীর এই প্রশ্নে দস্যু চমকে উঠল। সে ত 
এ ভাবে কোন দিন ভেবে দেখে নি। ছোটবেল| থেকে নে 
পণ্ডর মত জঙ্গলে জঙ্গলে নরছুত্যা করে বেড়াচ্ছে । সে পাপ" 
পুণ্য জানে না, হিতাহিত জ্বানে না। তারও অন্তরে যে সুপ্ত 
সাধু-প্রবৃত্তি আছে এ কথা আক্ সন্ব্যাসী তাকে প্রথম ম্মরণ 
করিয়ে দিলেন। সন্ব্যাসীর প্রশ্রের উদ্ভরে সে বলল-_ 
“দার! পুত্র কিছু মোর নাই। 
মানুষ মারিয়া! আমি বড় সুখ পাই ॥ 
ধনে নাহি প্রয়োজন টাকায় নাহি কাম। 
মান্য মারিয়া মোর হইল সুনাম ॥” 
সন্ন্যাসী বললেন--কিস্ত টাক] নিয়ে তুমি কি কর?” 
দস্যু উত্তর ধিল-_“টাকা! সে মাটির গর্ভে লুকিয়ে রাখে। 
ভোগ করে না পাছে বিলাসী হয়ে পড়ে এই ভয়ে; দ্রান করে 
না পাছে অপরে তার সমান ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে এই ভয়ে ।” 
সতযাসী তাকে অনেক উপদেশ দিলেন । বললেন--“এমন 
ধন নিয়ে'তোমার কি লাভ আছে বল। এর জন্ত কেন তুমি 
নরহত্যা করে পাপ সঞ্চয় করছ।” 
লন্ন্যাসীর অগ্নিময়ী বাধী দ্্যর অন্তঃকরণকে বার-বার 
জাগিয়ে তুলতে চাইলেও পাপ প্রবৃতিগুলি সহজে পরাঞ্গিত হতে 
চায় না। কেনারাম ঠাকুরকে বললে--“ঠাকুর ওসব পাপ- 
পুণ্যের কথায় তুমি আমায় ভোলাতে পারবে না। মানুষ মেরে 
আমার শ্ুখ_-আমি তাই করব।” এই বলে বংশদদাসকে 
কাটবার জন্ত থাড়া উচু করে ধাড়াল। 
তখন বংপীদাস বললেন__“কেনা, আমি শেষবার ভগবানের 
নাম গান করব, আমায় মারবার আগে সেহটুকু সময় দাও ।” 
কেমারাম বলল, “আচ্ছা, তাই হোকৃ।” . 
পঞ্চম দৃশ্তে দেখি সেই বিরাট অরণ্যের মাঝে রি 
বংধীদাস দলবল নিয়ে মনসার ভাসান গাম গাইতে বসেছেন 
জার অপর দিকে কেনারাম দন্যুর ঘল নিয়ে বসে গান শেষ 
হবার পর তাকে হত্যার জন অপেক্ষা করছে। বংপীক্ষাল গান 
আর্ত করলেদ। সেকিগান,কি তায় দুর, কি ভাষখ সে 


জগ্রেহায়ণ 


নল সমাস সিপীস্সপ নলপাসসি লাকি রন রী 


গানের সুরে বিষা্ট অরণ্য স্তস্ভিত হয়ে গেল। ভক্তের অস্তরের 
স্পর্শে গবান যেন মর্থ্ে নেমে এলেন । সে গান গুনে-__ 
“আকাশ চাদোয়া হইল গুনে পণ্ড পাখী । 
কেনারাম বলিল যে হাতের খাও রাখি | 
উড়িয়া! যায় পাঁখী আসি বসিল ডালেতে । 
মনস। ভাসান গায় অঞ্চনার মুতে ॥” 
গান যেমন পর্দায় পর্দায় উঠতে লাগল, কেনারামের কঠিন 
£করণও তেমনি স্তরে স্তরে দ্রব হতে লাগল। মে গানের 
নুর দ্র অন্তরে প্রবেশ করে এতদিনের জমাট কাঠি দূর 
করে দিলে । হৃদয়ের ঘোর অন্ধকারে সুর্য্যোদয় হ'ল। 
--গাহান শুনিয়] কেনা ভাবে মনে মনে | 
সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে ।” 
গান শেষ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে কেনার পাপজীবনও শেষ হু'ল। 
অনুশোচনায় অধীর হয়ে বংপীাসকে গুরুর পদে বরণ করে 
নিয়ে দন্থ্যু পাপজীবন ছাড়তে চাইল । কিন্ত আজীবন পাপ্‌ 
করে সে বুঝতে পারে না কেমন করে পুণ্যপথে চলবে। 
তাই ষষ্ঠ দৃষ্টে দেখি সে বংশীদাসকে বলছে__-“ঠাকুর আক্ত 
পর্য্যন্ত মাছষ মেরে যত ঘড়া ঘড়া ধন রোজগার করে মাটির 
তলায় পুঁতে রেখেছি সে সব তোমায় দিচ্ছি, তুমি আমান পথে 
চলবার উপদেশ দাও |” 
বংশীদাস বললেন-_-“মানুষ মেরে তুমি যে পাপের ধন 
উপার্জন করেছ তা নিয়ে আমিকি করব। আমি যে ধন 
পেয়েছি সেকি তুমি কখনও পাবে ? 
“সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন। 
মানিকের কাছে যেন ছিসের মতন ।” 
আরও বললেন-__“কেমা, সারাজীবন শত শত নরহত্যা 
করে তুমি যে পাপ করেছ সে সব তোমার সঙ্গে যাবে, সেকথা 
মরণ করো।” 
তখন অন্ুশোচনায় অধীর হয়ে কেনারাম ঘড়ার পর ঘড়া 
ধন নিজ হাতে তুলে নিয়ে নদীর জলে বিসর্ন দিলে । তারপর 
উদ্যত খাড়া মাথার উপর তুলে বংলীদাসকে ভেকে বলল-_ 
“কত পাপ করিয়াছি লেখা জুখা নাই। 
আমার মতন পাগী ত্রিভৃবনে নাই । 
কত লোক মারিগ়াছি এই খাও] দিয়! । 
আপনি মরিব আমি দেখ দীড়াইয়!॥” 
এতক্ষণে কেনার অনুশোচনার পাত্র পূর্ণ হা'ল। অন্তরের 
পাপ অন্থশোচনানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গুরু তাকে 
ভেকফে বঙলেন--“কেমা! আর কার্য নাই ।” 
স্নান কইর1 আস তুমি মুক্তি মন্ত্র দেই।” 
বংশীদাস তাকে দীক্ষামন্ত্র দিলেন । ছুর্দাস্ত দবস্থ্য কেনানাম সাধু 
বংশীদাসের একাস্ত ভক্ত হয়ে পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে 
ভিক্ষা! করতে লাগল। তার এমন পরিবর্তন হ'ল যে-_ 
“যারে দেখ্যা দ্বেশের লোকে আগে পাইত ভয়। 
তাহারে ডাকিয়া লোকে দঈীত গাইতে কয় 
 যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ। 
এ মিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ |” 
পঙ্গীগাখাগচলির অধিকাংশই ময়নারীয় প্রেমকে 


সিসিক পি সপ লী? 


২. 





পল্লীগাথাঁ-স্্য কেনারাম 
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করে রচনা কর] হয়েছে, সুতরাং তাদের কাব্যরূপ লহজেই 
ফুটে উঠেছে। চঞ্জাবতী এই গাথাটিতে প্রচলিত আঘর্শ গ্রহণ 
করেন নি, নরনারীর প্রেম এই গাথায় স্থান পায় মি, বিষয়বস্ত 
অনেকট] নীরস, তবুও সমগ্র গাথাটিতে কত সুন্দর কাব্যক্প 
কত সহজে কুটে উঠেছে। 


আড়ম্বরশুন্ত ছ'একটি সরল কথায় চন্দ্রাবতী গাথাটির মাঝে 

মাঝে কত বিচিআ চিআ ফুটিয়ে তুলেছেন | কেনারামকে 
ডাকাতের হাতে বিক্রী করবার জময় দেশে যে দারুণ হুতিক্ষ 
হয়েছিল চন্দ্রাবতী মাত একছঝে তার কত নুন্দর বর্ণনা 
করেছেন | 

“এক মুষ্টি ধা নাছি গৃহস্থের ঘয়ে। 

অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে ॥ 

জাগে ত স্বক্ষের ফল করিল তোজন। 

তাহার পর গাছের পাত করিল তক্ষণ | 

পরে ত ঘাসে ত নাহি হইল কুলান। 

ক্ষুধায় কাতর হল যত লোক জন ॥ 

গরু বাছুর বেচিয়! খাইল হালিধান। 

স্ত্রী পুত্র বেচে নাহিগো! গণে কুলমান ॥” 

অতি সামান্ত ছ-এক কথায় কবিডাকাত কেনার়ামের 

রূপগুণ ফুটিয়ে তুলেছেম__ 

“হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া। 

আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হুয় খাড়া, ॥ 

কৃষণবর্ণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ । 

রাবণের মত হৈল অতি বলবান ॥ 

শিশুকাল হতে সে না জানে দেবতায় ॥ 

ভালমন্দ ভেদ নাই তার সীমানায় ॥ 

পাপ কারে কয় নাহি জানে কেমারাম। 

রী পুর নাহি তার নাই পয়লার কাম । 

তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন । 

হুরষ অস্তরে মারে ধনের কারণ ॥ 

বাঘ যেমন মারে জন্ধ খেলিয়! খেলিয়] ৷ 

এছি মতে মারে হ& মানুষ ধরিয়া! ॥* 


সাধু বংশীদাসের ছবিখামিও অল্প কথায় হুন্দর হয়ে ফুটে 
উঠেছে । নলখাগড়ার বিস্তৃত জঙ্গলে ফদ্ধ্যার অন্ধকারে সাধু 
বংশী্ধাস চলেছেন -_- 
“প্র অঙ্গেতে নামাবলী লন্ব্যাসীর বেশ। 
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জট কেশ ॥ 
ভাবেতে বিভোর যত তক্ত সমুদয় । 
আগে আগে যান পিতা পাছে শিস্তচয় ॥ 
প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গলা ধরে । 
কেহ বা অশ্রুতে ভালি পড়ে ধরা 'পন্বে ॥ 
নাজাদে কোথায় তার! গান গাইয়! যায । 
কো্ায় জাইল নাহি চক্ষু তুলে চায় ॥ 
দৃষ্তের পর দৃষ্তে চত্্রাবতী যে নাটকীয় খাত-প্রতিষাতের 
হরি করেছেন তাও অপূর্বা। প্রা প্রতি হৃষ্ঠে এক-একটি 
চষকগ্রধ ঘটমার অবতারণা করা হয়েছে। ঘটনার আবর্তে 


১৮৫৪ 
ভাসতে ভাষতে পাঠকের মন এক মুহৃর্ঘও স্থির ধাকতে পারে 
না, কাহিনীর কেন্দ্রীভূত জাকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । 

প্রথম দৃষ্ঠের মাতুলালয়ে পালিত অনাথ বালককে পরের 
ঘুষ্ধে পাঠক ছ্বেখতে পায় দুর্দাস্ব ডাকাত-দলের সর্দারের বেশে, 
নলখাগল়্ার বিরাট্‌ গরঙ্গলে হাসিমুখে নরহত্য। করে বেড়াচ্ছে 

| “হইল ডাকাত কেন। ছূর্দাস্ত এমন। 

তাহার তরাসে কাপে নলখাগড়। বন ॥ 
 নুগু্ হইতে সেই জালিয়া হাওর। 
ঘুরিয়! বেড়ায় কেনারাম নিরন্তর ॥ 
নৌক] বাহিয়া সাধু ভাটি গাঙ্গে যায়। 
ধন রত্ব কাড়ি লইয়! সায়রে ডুবায়। 
তার পরের দৃষ্টে পাঠক আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখে সাধু 
বংলীাস নামগানে বিভোর হয়ে সেই বিভীষিকাময়ী জঙ্গলে 
চলতে চলতে পড়েছেন দস্গযর উদ্ত খাঁড়ার নীচে। 
“গাইতে গাইতে আইল] জালিয়া হাওরে। 
চারি দ্বিক বেড়িয়াছে নলে আর খাগরে ॥ 
মাহষের নাই নাম গন্ধ অষ্ট প্রহর ভুড়ি। 
নঙগ আর খাগরে সব রহিয়াছে বেড়ি ॥ 
মূরেতে উঠিল ধ্বনি জয় কালী নাম। 
সুখে দাড়াল আসি দ্য কেনারাম ॥ 
পাছু হইয়া! খাড়া রয় দস্থ্যগণ যত। 
কমন বান্ধ! মালকোচ। খাও লয়] হাত |” 
এক মুহূর্ত পরেই বুঝি সাধুর মাথা অন্ধকার জঙ্গলে লুটিয়ে 
পড়ে-__হঠাং দৃষ্ধ বদলে গেল, পাঠক বিশ্ময়ে বিযুগ্ধ হয়ে দেখল 
সেই গভীর জ্বঙ্গলে বিস্তৃত তৃণাসনে বঙে সাধু নামগান 
করছেন। মাথার উপর অসংখ্য তারাভর আকাশ টাদোয়া 
হয়েছে, উড়ত্ব পাখীরা গানের স্বরে মুধধ হয়ে ডালে এসে 
বসেছে, দন্গ্যু কেনারাম হাতের খাও! মাটিতে ফেলে তশ্রয় 
ছয়ে সেগান গুনছে, তার চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল 
গড়াচ্ছে। | 
সবশেষ দৃশ্যে পাঠক ছূর্দাস্তব দন কেনারামকে দেখতে 
পায় সাধু বংপদাসের একান্ত ভক্তন্রপে। পুরবাসীর দ্বারে 
বারে বদ বাজিয়ে মামগান করতে করতে ভিক্ষা চাইছে। 
“্মুদ্ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী দুরে । 
কক্ষেতে তিক্ষার বুলি “মুক্তি তিক্ষ! চাই। 
এক মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই |” 
গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল। 
নাইচ। গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল |” 
দৃ্ঠের পর দৃষ্ঠ এমনি লব নাটকীয় ঘটনার অবধতারণার 


চলা পম জনি ক ০ 


১৩৫২, 
ফলে গাথাটি প্রাণবান হয়ে উঠেছে, কোথাও নীরস এক- 
বেয়েমি স্থাম পায় নি। 

এছাড়া চন্ত্রাবতী দন্ুর জটিল মনস্ভত্বের যে নুন্দর বিশ্লেষণ 
করেছেন, তার চরিত্রে কঠোর কোমলের লমাবেশের যে 
নিপুপ ছবি এঁকেছেন তাতে তিনি প্রথম শ্রেমীর শিল্পী বলে 
গণ্য হবেন। 

জান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবসমাজের সংশ্রবহীন দন্্যর 
আলয়ে পালিত হুয়ে কেনারামের অস্ভর এমন বিবেকশুন্য হয়ে 
উঠেছিল যে পাপ-পুণ্য ধর্ম অবর্্ম কাকে বলে তাই সেজানত 
না। তার ধনমানে লোভ দাই, স্ত্রী পুন্জ নাই অথচ খেয়ালের 
বশে প্রতিদিন নরহত্যা করত। কেন যে নরহত্যা করছে 
ত1 সে নিজেই জানত না। এ এক অদ্ভূত মনোভাব। 


এই কঠিন পাষাণ-মনের ভিতরেও যে কোমলতার স্লিষ্ক 
নিঝর লুকিয়ে আছে তা সাধু বংশীধাস বুঝেছিলেন। 


তিনি কি ভাবে সেই পাষাপ-মনকে গলিয়ে দন্ন্যকে পরমতক্ত 


পরিণত করলেন চত্রাবতী তার সুন্দর ছধি দিয়েছেন। সাধু 
বংশীদ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথধোপথনের ভিতর দিয়ে 
আমরা প্রথম দন্যুর মমত্তত্বের সন্ধান পাই। মৃত্যুভয়হীন 
প্রশ্নে কিভাবে দহগ্যুর জড় অন্তরের চেতন] হ'ল, অন্তরের 
সাধুপ্রতবত্িগুলি ছেগে উঠল, কি ভাবে সাধু ও অসাধু ভাবের 
মধ্যে ঘন্দ আরম্ত হ'ল, চন্দ্রাবতী তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। 
শেষ দৃশ্ে সাধুর অম্বতময় নামগান দন্থযর কঠোর অস্ত্রের 
পাপপ্রবৃতিগ্তপিকে যে ভাবে দ্বমন করল, পুণ্য প্রবৃতিগুলি 
জাগিয়ে তুল তাহা পড়ে আমাদের মনে হয় চন্দ্রাবতী মানব- 
চরিজ্রের যে স্ব বিশ্লেষণ করেছেন, তার জটিল মনোভাবের যে 
অপূর্ব পরিচয় প্রকাশ করেছেন দ্বগতের শ্রেষ্ঠ সাহিতোও 
এমন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। 


অতীতকালে যখন পল্সীগায়ক ভাবুক পল্লীবাসীদের 
মাঝধানে বসে ভাবগন্ভীর সুরে এই গাথা! গান করতেন তখন 
সরল পল্লীবাসীদের হদয় কোন্‌ শ্বর্গরাজ্যেই ন! উঠে ফেত। 
এই গাথা শুনতে শুনতে কতশত ভাবই না তাদের হাদয়ে 
খেলে ধেত। অনাথ বালকের ছুঃখধে তার! কখনও বা অশ্রু 
বিসর্জন করত, কখনও বা নরহত্যাকারী দুর্দান্ত দ্যুর কার্ধ্য- 
কলাপ শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠত, কখনও বা! গভীর জঙ্গলের 
মধ্যে সাধু বংশীদাসের মনসা-ভাসান গান গুমে ভক্ভিতে 
বিগলিত হয়ে যেত। 


পল্লীগাথাগুলি যে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ এ কথা বিংশ 'শতাব্বীর দুধীসমান্ও শ্বীকার করেন। 


রবার ও রসায়ন 


অধ্াাপক শ্রীস্থবর্ণকমল রাঁয় 


ব্রেজিল, মালয়, ঈ$& ইত্িজ, সিংহল প্রতৃতি স্থানে রবার 
বৃক্ষ জন্মে । উহাদের গায়ে জাঘাত করিলে এক প্রকার কষ 
ৰাহির হয়। উহাই প্রকৃতপক্ষে রবার। এই ফষটি প্রথমে 
দেখিতে ঠিক ছুধের মত, তখন লেটেনস (1110২) ন।মে আভি- 
হিত হয়। জেেক্স প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক জলযুন্ত. রবার। 


এসেটিক বা ফরমিক এসিডের সাহাযো ইহাকে জলমুক্ত করা 


হয়। এই জলমুক্ রবারই কুক (('001101))1) নামে 
পরিচিত। কুচুককে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলিয়া 
ব্যবহারোপযোদী রবার প্রস্তত হয়। 

কুচুক সষ্কোচন-প্রসারণশীল নয় এবং সামান্ভ তাঁপ ব1 জলীয় 
হাওয়ায় জাঠালে হইয়] উঠে। এই সমন্ত ধোধ সংশোধনের 
জন্ত ভালকানিজেশন (011071)1571101]) নামক একটি রাসার়' 
নিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। কীচা রবারের সঙ্গে গঞ্ধক, 
মিএণ পঞ্চতিকে ভালকানিজেশন বলে। গন্ধকের পরিমাণ 
নির্ভর করে বাঞ্চিত রবারের খুণাগ্ণের উপর । গন্ধক যত 


বেশী দেওয়া হুয় রবার তত শক্ত হয়। ইবনাইটে (101/))1111) 
গম্ধক অত্যপ্ত বেশী পরিমাণে থাকে । গদ্ধক ছাড়! আরও 
কয়েকটি পদার্থ রধারের সঙ্গে সংযোগ করা প্রয়োজন হয়। 
উহারা কখনও রবারের গ্কায়িত্বের দিক দিয়া, কখনও মূল্য বা 
কারন ক্র্যাক (0771)1)11 


বর্ণের দিক পিয়া সহায়ত! করে। 





















1]/01) কালো, দিপ্ক অক্সাইড (/11)0 0106) সাদা, আয়রণ 
অক্সাইড (110105110 ) লাল বর্ণ উৎপার্ধন করে। 

আমেরিকার লবীপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চার্লস গুওইয়ার রবার 
সন্ব্জে যথোপযুক্ত গবেষণা করিয়াছেন। ভাঁলকানিজেশন 
প্রণালীটা ভাহারই দান। আজ সমস্ত জগং এ দান গ্রহণ 
করিয়াছে । 

বারের কিছু-না-কিছু প্রয়োজনীয়তা আমর! সকলেই অনু 
ভব করি। কি ইহার বিরাট চাহিদার সৃলীভূত কারণ মোটর 
ধামবাহছন। রবধার টায়ার, রবার টিউব হুনিয়! ছাইয়! ফেলি- 
য়াছে। এই প্রধান চাহিদাকে বাদ ধিলে অগ্ভান্ত প্রয়ো- 
জনীয়তাও কম নয়। ইহার অত্যান্্য্য কয়েকটি গুণ ইছাকে 
মনুদ্বাজাতির পরম সম্পদ করিয়া রাখিয়াছে। রখার সঙ্কোচন- 
প্রসারণগীল, নমনীয়, মজবুত ও স্থায়ী। ইহা বিছ্বাংবাহুক 
নহে, কিন্ত জল-অভেগ্ঠ বায়ু-অগমা (71111)00) এবং এসিও- 
গ্রাহক । এগুলি গণবিশিষ্ট রবার আমাদের নানা কাজে 
জাসিতেছে। ইহা দ্বারা গরম জলের ব্যাগ, বরফ ব্যাগ, 
পাছ়ুকা, জল-অভেগ্ত কোট, অশ্ব-পাদুক', দস্তান!, জলবাহক 
নল, মেখে ঢাঁকনী, মকল চর্ম, প্পঞ্জ বা শোষক, খেলনা, রবার 
ব্যাঞ, রবার কুশন, গ্যাসবাহক নল ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী 
প্রত্ধত হইতেছে । 





ছথপেষ্টের গুনে গোঝবে" 






নন 
শুলি বেশ বিমদেষ হযে উঠেছে দেখাছি 


কট)ালচঢকমিত্কোর নিম 
টুথপেষ্ট, আর নিমের গুঁড়া 
মাজন 'মার্গোফ্রি+ সকল 
বয়ষেই ফাতগুলিকে বেশ 
মজবুদ ও উল্ভ্রল করে রাখে । 

















প্রবাসী ১৩৫২ 


সিসি উপ ৯০ 


নল ৮৮৯ পি পপ পর ০৯ পাপা বাসনলাঁসি পাদ পানি পশলা পাসছিলা সস লালিত ০৬ 


রবার বৃক্ষ সকল দেশে জন্মে না । প্রন্কৃতির বিধানে দেখা 
ঘায় সকল দেশ সকল প্রকার বুক্ষে সম্ৃদ্ধিণীল হয় না। কোন 
দেশে সিনকোনা, কোন দেশে বেলেভোনা, কোন দেশে ইচ্ছু, 
কোন দেশে রবার, এরূপ ভাবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সম্পদে 
ভব্রপুর থাকিয়া দেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। বর্ধমান সভ্যত! 
কিন্ত ভৌগোলিক বিধান মানিতে রাজী নয়। যে রবার 
মালয়ে জন্মে তাহার প্রয়োজন জার্ধেনীও অনুভব করে । পর- 
মুখাপেক্ষী হইয়! থাকা বর্তমান সভ্যতার ধাতসহু নয় । বিচক্ষণ 
'রাসায়নিক প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । 
একবার একটি পদ্দার্থ পরিশ্ুপ্ধাবস্থায় হুম্তগত হইলে উহাকে 


 ব্াসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলিয়! বিশ্লেষণ করা ও উহার গঠন- 


কৌশল অবগত হওয়! বর্তমান রাসায়নিকের পক্ষে খুব কঠিন 
নয়। ইংরেজ ক্রাসায়নিক প্রথমতঃ রবার হইতে আইসোপ্রিন 
নামে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত রবারের যুলীভূত পদার্থট 
উদ্ধার করেন এবং প্রমাণ করেন যে এই আইসোপ্রিনের অণু- 
খঘুলিই নিজেদের মধ্যে ষোগসাধন করতঃ রবার-রূপ ধারণ 
করে। ইংরেজের পন্থা অনুসরণ কবরয়া জার্মেনী, রাশিয়া ও 
আমেব্রিক1 গভীর গবেষণায় রত হয় এবং উহার প্রত্যেকে 
কিছু কিছু কৃত্িম রবার প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিতে সফলকাম 
হয়। বগিতে কি, বৃক্ষরস হইতে যে রবারের জন্ম ও প্রসার, 
তাহা! এখন প্রতে(কটি রসায়নাগারের অমূল্য সম্পত্তি হইয়] 
ধাড়াইয়াছে। ব্রম রবার কিছু দিন হইতে বাক্ষারে চালু 
ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক ব্ববারের চেয়ে কোন কোন অংশে 
উৎকৃ&$ হইলেও মূল্যে লমকক্ষতা স্থাপন করিতে পারে 
মাই। মালয়, ঈষ্টইঙ্ডিজ মিত্রপক্ষের হন্তচাুত হওয়াতে এ 
অচল জ্িনিষই যথেষ্ট সচল হইয়া উঠিয়াছে। জার্দেনী 
ও রাশিয়া সম্ভবতঃ যুদ্ধের শ্চনায়ই কৃদ্ধিম রবার জ্বল 
করিয়া আসরে নামিয়াছিল। আমেরিকাতে কিছু প্রাকৃতিক 
রবার জন্মে সত্য, কিন্ত যুদ্ধ প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইয়া উঠিলে 
উক্ত সামান সম্বলে কুলাইবে কেন? এ সময তাহাকেও 
ক্রিম সম্পদের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হুয়। 


কম্তিম রবার প্রস্ততির কয়েকটি প্রণালী আবিষ্কৃত 
হুইয়াছে। একটি প্রণালীর প্রধান উপাদান,অক্রার, চুণাপাথর, 
লবণ ও জল । সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রথাটি অত্যন্ত জটিলতা পূর্ণ । 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে অঙ্গার ও চুণাপাথর প্রচণ্ড বিহ্ৎ 
তাপে প্রথমতঃ ক্যালসিয়াম কারবাইড ন্বপ ধারণ করে । কার- 
বাইড হইতে জল সংযোগে এসিটিলিন গ্যাল পাওয়া যায়। 
এই এসিটিলিনই নানাবিধ প্রক্রিয়ার অব্য দিয়া রবারে পরিণত 
হয়। প্রকৃত পক্ষে এসিটিলিনকে রবারের উৎপার্ক বলা 
যার। আমেরিকার যেখানে এসিটিলিনের প্রাচ্য দেখানেই 
রবার প্রস্ততের বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিয়াছে। এমন 
পেট্রোলিয়ামের খনি ও কয়লার খনির নিকটবর্ভা স্থানগুলি 
রবারের জত্মভূমি হইয়া! উঠিয়াছে। 


অপর একটি প্রথামতে কোন কোন দ্বেশে এলকহল বা 
ছু্লাসার হইতে রবার প্রত্ততের ব্যবস্থা হইয়াছে । রাসায়নিক 
ব্যাপারটা এখানেও জটিলতায় পূর্ণ। তবে একথা বখিলে 
তুল হুয় না যে চাউল, আনু, তুটাঃ গম ইত্যাদি স্বেতসানবাহী 


আবৃত্তিঃ সর্থশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়শী 









র্খী 
58. মেধাই শ্রেয়তর £££ 





সব 
একদ। বাঙালী সন্তান সমগ্র ন্যায়-শান্ত্র মেধায় ধারণ 


করিয়। স্বদেশে সেই শান্ষের প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
আজ তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কীরণ সেই 


অসাধারণ স্ৃতি-শক্তির পরিচয় একালে অতিশয় ছুষ্নভ! 

















| জি এ দিনে || 
হিমো-লেসিথিন-ফস 


তমধাশক্তির পুনক্ুজ্জীবচেন একমাত্র সহায়ক, 


স্নায়ুদোর্বল্য 
নক্তহীনতা 
অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে বিশেষ কার্যকরী 


সমস্ত সন্তান্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায় 


7 া 








_নির্ভর করে 
ন্নায়ুশক্তির উপরে 


হ্গান্ডঞীন। প্রচুর সমরোপকরণ 
তকৌশলী 0সনাপতি 

চতুর রাউ্রপাভিউ 
যথেউ নয়_ 
সক্ষল সার্থক অংগ্রাতম প্রচয়াজল 
দুর্ধর্ষ মেনাবাহিলী 
অনমনীয় ক্বাসু শক্তি । 


যব গার 


৮ 





ন্নায়ুশক্তির কর্মক্ষম তা র 
 পুনরুজ্জীবনে মণ-ইষ্টন 
অমোঘ টনিক 


ম্যালেরিয়া ও ইনক্রয়েপ্লার পৰে, স্নায়ূদৌর্ববল্যে 
এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা ও যকৃতের 
অবস্থায় নিশ্চিত ব্যবহার্ষ্য 


-সমস্ত সম্ভ্রান্ত ুধধালসে পাওয়া ষায়- 





পদার্থ এবং শর্করাদি 
যোগ্ী। 
পূর্বেই বলিয়াছি রবার সভ্যতার একটি অঙ্গ | ব্যবহার ক্ষেতে 
ইহা বৈচিআময় | যুদ্ধকালীন রসায়নবিষ্ভা যেমন ইছার প্রচুর 
্রস্ততির ব্যবস্থা করিয়াছে তদ্রূপ ইহার ব্যবহারের নুতন নৃতন 
সংকেতও স্থট্টি করিয়াছে । তরুণ তরু-বাটিকাতে (২111: 
জোড়াকলম স্ঠির জন্ত এক প্রকার রবার-বন্ধনীর স্টি ভুইয়াছে 
কাজ সারা হইলে যাহ ছুই এক সপ্তাহের মধ্যে শিথিল হইয়া 
যায় এবং বাগানের মাসিকের কোন হাঙ্রামা পোহাইতে হয় 
না। আমার্দের দেশে কচি গান্, লতা, গাছপালার নৃতন কুঁড়ি 
অনেক সময় পোকায় নষ্ট করিয়া! ফেলে কিন্ত মার্ষিন দেশে 
রবারের রুপায় সে ভয় দুরীতৃত হইয়াছে । একপ্রকার রবার 
আছে যাহার দ্রব গাছের উপর ছড়াইয়। দিলে অতি সুন্দর 
হাল্কা একটি জ্বাল গাছকে ছাইয়া ফেলে, তখনু পোকা- 
মাকড়ের সাধ্য নাই ষে গাছের উপর পতিত হয়। 
গবেষকগণ সেদিন একটি নুতন রবার আবিষ্কার করিয়া 
ছেন। ইহা বিছ্বাৎবাহক | এই রবারের দারা বহুদিনের 
কতকগুলি সমস্তা বিদুরিত হইয়াছে । বিছ্বাৎচালিত কারখানায় 
বেষ্টনীগুলি (19010) হইতে অনেক লময় হুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে । 
& পমন্ত বেষ্টনী বিছ্বাৎবাহক না হওয়াতে উহাদের শরীরে 
প্রায়শ; বিদ্যুৎ জমিয়া থাকে । কোন কর্মচারী অতর্কিতে 


রবার ও রসায়ন 
বারের উৎপাদক, হইবার উপ-. 


১৮৯ 


উহাকে ন্পর্শ করিলেই, ত্যুমুখে পতিত হন্ক। আজ এ ছুর্ভাবনা 
হইতে শিল্পপতিপণ রক্ষা পাইয়াছেন | বহু উড়োক্কাহাজের চাকা 
আজকাল সম্পূর্ণ উক্ত রবারে তৈয়ারি হয়। তৈলবাহী নল, 
হাসপাতালের মেঝে, পাছুকার তলদেশ প্রভৃতি এই রবারের 
আবরণ পাইলে বিদ্বাৎ বা অগ্রিভয় অনেকট1 উপশম হয় । 

ফ্লোরিভাতে পাথরের রাস্তা দুরমুশ করিবার অন্য রবার- 
বেষ্টিত রোলার ব্যবহৃত হয়। ইহাতে চাপ পাইয়া পাথরগুলি 
সুন্দর জমাট বাঁধে অথচ লোহার রোলারের সংন্পর্শে না 
আসাতে পাথবগুলি চুর্ণবিচুণ হয় ন1। 


পা এ না রও পাদ এ চারা 


্রশিশিরকুমার আচার্যা চৌধুরী মন্াদিত 








-৯২৩০৫০২, 


সংস্কৃতি বৈঠক 


১৭, পাগুতিয়। প্লেস, বাঁলিগঞ্জ, কলিকাতা 
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আছি 9১তযস্ঞালে ভি -জলিকাডা 


রিতার 


কালীঘাট, শ্যামবাঁজার, 
বড়বাজার, 
বরানগর, 
ময়মনসিংহ, 


বাটানগর, 


ল্যানসৃডাউন, খিদিরপুর, 


শিলিগুড়ি, 


বহুবাঁজার, কলেজ গ্্রীট, 
বেহালা, 
বজবজ, ডায়মগুহারবার, 
কারশিয়াং, ঘাটশীলা, 


বিষুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিলী। 








_ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরসূ 
মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, ৰি, কম 








পৃ" পার্ধিটা 


গল্পসংকলন-_ শ্রীবুদ্ধদেব বসু । কবিতাতবন, ২০২, রাঁসবিহারী 
আভিনিউ, কলিকাতী। ৩*৯ পূ. 1 মুল] ৫২ ও ৬।*| 
্রন্থকারের নাম সাহিতাসমাজে সুবিদিত, কার পক্ষ আর বিপক্ষ 
সমালোচকগণ যেন সহযোগিতা ক'রে গার খ্যাতি বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
তিনি ষে অতিশয় শক্তিমান লেখক তাতে বোধ হয় কাঁরও সন্দেহ নেই । 
তথাপি তীর লেখা অনেকের অপ্রিয়, তাঁর কারণ, তিনি ভাঁষা ভাব আর 
বিষয় নিয়ে বালাকাল থেকে আজ পর্যান্ত ষে পরীক্ষা! করেছেন ত। অনেক 
সময় প্রচলিত পদ্ধতি আর সংক্কারকে লঙ্ঘন করেছে । 
সকার প্রাথমিক পরীক্ষার ফল সকল ক্ষেত্রে ভাল হয় নি তা তিনি নিজেও 
বুঝেছেন এবং সেজন্য কার লেখনীকে ক্রমশ বশে এনে নিজের প্রতিভার 
উপযুক্ত পথের সন্ধীন পেয়েছেন । প্রথম থেকেই ভীর রচনায় অসামান্তা 
ছিল, কালক্রমে ত1 পরিণতি লাভ করে পরিমা্িত অনু্র ও গ্রীম্ডিত 
হয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি যত গল্প লিখেছেন তা থেকে কতকগুলি বেছে 


নিয়ে এই সংকলন গ্রকাশ করেছেন । বিঞ্ডিন্ন বয়সের রচনা হলেও সব" 


গল্লেই দক্ষতা ও মনীধিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়! যাঁয়। বুদ্ধদেব আধুনিক 
ব1 'সাম্প্রাতিক' যাই হন, টার এই গল্পসংকলনে কোন দলগত উগ্র লক্ষণ 
নেই। ঢু ই-এক স্থানে কিঞিৎ রবীন্দ্রনাথের ভর্গী পাওয়া যায়, তা জেনেই 
বোধ হয় লেখক ঠার এক নায়িকাকে দিয়ে আক্ষেপ করিয়েছেন. রবীন্দ্র- 
নাথ একেবারে আমাদের মাথা থেয়েছেন | 

এই নুদুশ্ত সুখপাঠয নানা রসৌজ্ছবল বইথানি পড়লে সকলেই তৃপ্তিলানত 


আমার ধারণ), 


শতাববী-্শ্রীরষেশচন্ত্র দেন। পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭1৭ 
বেনেটোল। লেন, কলিকাতা । মূল্য সাড়ে তিন টাকা । 


বিস্তীর্ণ এক পটতভৃমিকায় এট উপপ্তাসের কাহিনী বিচিত্তরিত। 
বাংলার বিলান অঞ্চলের একটি ছোট গ্রাম মগ্তরীতে স্বদেশী 
যুগেরও বন্থ পূর্ব্বে নমংশূদ্র ও হিন্দু মুসলমান কৃষকদের লইয়! 
ইহার গর | জমি-জমা চাষআবাদ কলহ-সখ্য ইত্যাদি সে গ্রামের 
সম্পদ; মানুযগুলি ক্ষুদ্র গপ্তীর মধো হাসিকারা সুথছুঃখ লইয়া 
জীবন কাটাইয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে স্বদেশী আন্দোলন--সন্ত্ানবাদ ॥ 
একটু একটু করিয়! জাগিয়া উঠে মঞ্জুরী । কংগ্রেসের পুরোভাগে 
ধাড়াইয়] মহাত্ম। গান্ধী ঘোষণা করেন নবযুগের বাণী, শ্বদেশীযুগের 
সন্ত্রাসবাদ নুতন বিপ্লবের বহ্ছিতে রূপান্তরিত হয়। আসে 
রাশিয়ার আদর্শে পাম্যবাদের ঢেউ- শ্রমিক আন্দোলন ! ক্ষুদ্র 
মঞ্জরীতে এ সবের স্পর্শ লাগে; মণ্তীরী শহরের অভিমুখে আগাইয়। 
চলে চলচ্চিত্রের মত অসংখ্য নরনারী আর বহুতর ছঘটন। 
শভাব্দীর একপ্রাস্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্ধ্যস্ত মিছিল 
সাজাইয়। চলে । তার মধ্যে অটল মহিমায় মাথ! উচু করিয়া 








বিনা 'মাছে প্রধান চরিত্র রাজেস্বর। আরও কয়েকটি মহীরুহ এই 
রাজি বসু বনম্পতির পাশে দেখা যায়। ব্রিগুণা, বৃন্দাবন, জ্যোতসানাথ, 
-- ভাল ভাল নাটক -_ _ কাব্য-গ্রন্থ _ 
বোগেশ চৌধুরী শিবপ্রসাদ কর কবি সত্যেক্রনাথ দক্ড 
সামাঙ্জিক নাটক পৌরাণিক নাটক কৃ ও কেকা (*ম সং) গ]|০ 
গতিব্তা ₹.*; ১0০ বর্ণলন্তা 0০ | অভ্র আবীর (৩য় সং) ৩০ 
এ র নগেন্দ্র ভট্টাচাধ্য | | 
হলার ০মচেয় (৩য় সং) ৯০০ পৌরাণিক নাটক বেলাশেষের গান (৩য় সং) ২৯০০ 
পরিলীভ4 (২য় সং) ৯০০ ২1০ | বিদায় আরতি (৩য় সং) ২০ 
মাকড়সার জাল ৯1০ ভূপেন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তীর্থসজিল (৩য় সং) ১৪০ 
আশ্ততোষ ভট্টাচার্য্য পৌরাণিক নাটক তুলির লিখন (ওয় সং) ১৪০ 
( ৮ম সং [8] ৪ 
মী সামাজিক নাটক সিরা ) রা বেণ্ু ও বীণা (৩য় সং). ২০ 
আগামা কান ঠহ _ সামাজিক নাটক তীর্থ-রেগু (৩য় সং) ২ 
আশ্ততোষ সান্যাল বান্দাল। জস্) ০ মোহিতলাল মজুমদারের 
সামাজিক নাটক ী শ্রেষ্ঠ কাবা-গ্রস্থ 
রি তথ গুধ হ্যন্তুগোধুনি ২ 
প্রমোদ্কুমীর চট্টোপাধ্যায় 
৪8 রস কারি রা উই অন্ুরূপা দেবী 
বাংলা, ইংরাজি, হিন্সীর আবৃত্ধিবই। | উত্তর! খণ্ডের পক্র 
তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ তয়ফর লুগ্দরবন . ১৯ | কেছার বারী সহঘষে অভিতাপুর্ গাইড ক। 
দাম £ সাঁড়ে তিন টাকা সের। এড তেধারের বই। দাম : ছুই টাকা। 





্রকাশক-__ঘার, এইচ ভ্ীয়ানী ৫৪ মা 2 ২০$ন€ কর্ণগালিম টিটি, কনিকা! । | 
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“রূপং দেহি, জয়ং দেহি”_ রূপের এই আরাধন। বিলীস-প্রচেষ্ঠা নহে। হন্দর 
।হুবার সুনিবিড় ঝ্হ্বান টুমানুষ পেয়েছে তার অস্তর-পুরুষের কাছ থেকে । তাহ 
কোটর ছেড়ে প্রাসাদ--ব্ধল ছেড়ে সে হৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসনতৃষণ। এ তার কত 
বড় গর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন ব্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেকদুর এগিয়ে এসেছে। 
তার পরিচয় পাওুয়া। যায় ঘরে ঘরে “রাক্রাজবা”র নিত, ব্যবহারে। বিশুদ্ধতা 
ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে 
'র্াক্রাজবা রর স্বান সবার উপরে। জাতি, ধন ও বয়স নিব্বিশেষে ভারতনারীর 
শ্রিয়তম প্রসাধন-_সি, আর, দাশের র্াক্রীজবা। সিন্দুর, কুমকুম ও আলত|। 


অনুন্মূপা কোম্সিক্যাল্স: 














১৯২, 
মহেম্বর,। টগর, অমল, জব, নরে্বর। রহ পটভূমিকায় এই 
চবিত্রগুলির কোনটিই অনুজ্জল নয়। 

ছোট গঞ্জ লেখায় লেখকের খাতি আছে। স্ব পারধির 
মধ্যে দৈনন্দিন ভবনের স্বাভাবিক ও সরল প্রকাশ তার লেখার 
বৈশিষ্ট্য । আনন্দের বিযয়--বু চরিত্র সমন্বিত এই বৃহৎ 
উপস্তাসখানিতেও তার সেই প্রতিষ্ঠা অক্ুপধী আছে। অত্যন্ত 
সহজ ভাবেই চরিত্রে ও ঘটনায় মিশাইয। জাতির আশ-আকাজ্মার 
কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছ্েন। অবশ্য বিভিন্ন চরিজ্রগুলিকে 
মম্পূর্ণ বিকশিত করিতে গেলে আরও কষেকটি খণ্ডের প্রয়োজন 
হটত । লেখক লে চেষ্টা করেন নাই । রাদ্রীয় চেতনার 
কয়েকটি স্তর দ্রুত অতিক্রম করিতে হইয়াছে বলিয়া কাহিনীর 
সক্ষে কতকগুলি চরিত্রকে বাধ্য হইয়া তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন । 
কিন্তু মূল চরিত্র ও উদ্দেশ্য কোথাও ব্যাহত হয় নাই, এইজন্য 
উপজ্াসথানি ভালই লাগিয়াছে । 


স্বর্গাদপি গরীয়সী- ( হমু খণ্ড) | 


পা সি শা সদর লী পিক পপ ইস তা স্পা 


মুখোপাধ্যায় । জ্েনাবেল প্রিন্টার্স এক পাবলিশান লিঃ । 
মুশ্য চাঁর টাক1। 
আ.লাচা উপন্তাসখানি দ্বিতীয় খ.ঞও শেষ হয় নাই । বাংল! 


হইতে মিথিলায় বালিকা-বধূু গিরিবালার কণ্মক্ষেত্র প্র“ারিত 
হইয়াছে । নৃতন পরিচয়ে বিশ্যয়ের সঙ্গে মনের প্রসাব বাড়িতেছে ; 
নৃতন কপে নৃত্তন আননো ও নৃতন চেতনায় বালিকা ম। কিশোরী 


+ 
১৯৯৬ রাশি ০৯ লা ও, পাপ লস পারা ন্স বা পালক করিস পাস্তা লা 


বিভূতিভূষণ 


শাসিত পিপি পাকি পেস ০৯ সত পাস, পিসি ত পাস শিম শি পা সি শা শাখা পপি 


মায়ে বপাস্তরিত হইতেছেন। স্বান কাল পরিবেশ প্রভৃতির 
সঙ্গে যাতৃমহিমাকে নিখুত খুটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়! প্রগাণ 
নিষ্ঠ।য় লেখক অগ্রণর করিয়! দিতেছেন। পুরবর্তাঁ খণ্ডের জন 
রস-পিপাঞ্চ পাঠক দাগ্রহ প্রতীক্ষা কজিবেন। 

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


কীতন-ঞথগেন্রনাথ মিগ্র। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়। ২, বন্ধিম 

চ।)জো দ্রীট, কলিকাতী। মুল মাট আনা। 
কীতন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খণেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 
বিশববিদ্তান্সংএতের অন্তভু ক্ত এই পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধো ব।ংল1 
কীতনের স্বরূপ, ইতিহাদ, প্রকারভেদ এবং ধমণও সঙ্গীতের দিক 
হঈতে ইহার বৈশিষ্ট্য ও গৌরব গ্রস্ত বিষয় যথাসম্ভব সরলঙবে বিবৃত 
করিয়াছেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিলে কীতন সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের 

কৌতুহপ ও অনক়্াগ বুদ্দিগ্রা্থ হঠবে । 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবতী 


পদচিহ্চ__ শ্রীন্ণীল জানা। ঈগল পাবলিশার্স) ৩.৯, বৌবাজার 

ঈাট, কলিকীতা। পু. ১৫১, মুল্য ছুই টাকা । 
আলোচা গ্রন্থে তেরটি গল্প স্থান পেয়েছে । দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ছোট 
শহর, তার বন্দর, ক্যানেলের পারের গঞ্জ,তার ক্ষেতখামার এই গল- 
গুলির পটভূমি । দ্বিতীয় বিখঘুদ্ধ ও সাম্প্রতিক মখপ্তর বাংলার সামাজিক 
পারিবারিক ও বাক্তিগত জীবনে যে বিপর্যক্ধ এনেছে_দাগ, কুকুর, 
“সনথ”, 'সাল তধনামি' প্রভ!ত কয়েকটি গঞ্জে লেখক তারই মমণ্থদ 
আলেখা শকতে চেষ্টা করেছেন। ভার সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে । অন্য 





আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেধে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিযলিখিত স্দের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর। হইয়া খাকে ২ 
৯ ব্সঢরর জন্য শতকর। বাধষিক ৪০ টাকা 
২ বসতেরর জন্য শতকরা বধিক ৭7০ টাকা! 
৩ বৎসরের জন্য শতকরা বাধষিক ৬০ টাক। 


সাধারণত: ৫০*২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাক! আমাদের গ্যারান্টিভ প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপবোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়াবে খাটাইনা অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫*২ টাকা পাওয়া ষায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সুদ ও লাভলহ আদার দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি টির সম্পকে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অমুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ই ইঞ্ি। টক & ধেয়ার ভিলা মি 


ভিলম্মিভেজ্ভ, 
নং বয়াল এক্সচেঞ্জ ফিড কলিকাতা | 


টেলিগ্াম “হনিক্ব* 


. ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ ও 





ভগ্রহায় 


স্পস্ট স্টারস পম 
পরঙ্গগুলির মধে। 'ছায় ও 'জননীর জন্ম" নামক গল্প দুটি পাঠকের মনে বিশেষ 
দাগ রেখে যাবে। 


লেখকের ভাষ! একটু কাবাধী ও উচ্ছসময়,-এই দোষটুকু কাটিয়ে 
উঠতে পারলে গার গল্প ভবিষ্যতে আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। 


শ্রীতারাপদ রাহা 

শ্রীশ্রীকালিকাকল্পনামুতম্--প্রীম?্‌ তৈরবানপানাথ 

সম্পাদিত । হাওড়া, পোঃ বেলুড় মঠ--কালিকা শ্রম | মূল্য ছুই 
টাকা । 

১৪২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে গ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকাপূৃজাপদ্ধতি, 
বিভিন্ন ছুশ্রাপ্য কালিকান্তব এবং সামুবাদ কালিকোপনিষৎ স্থান 
পাইয়াছে। শ্ামারহন্যাদি গ্রন্থের হায় ইহাও শক্তিসাধনপন্থীদের 
যেশ প্রয়োক্জনে লাগিবে। শ্রন্থারভ্তে সহ্আ্ারবাদিনী পরমশিব- 
সঙ্গিনী ইষ্টমৃতির আলেখ]টি সত্যই সাধকাননদবধিনী ! 


প্ীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 





যারা ছিল দিথিজয়ী-_শ্রীযাগেন্্রনাথ গুপ্ত । প্রকাশক-_. 


আন্ুতোব লাইত্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মু্গা ১৭5। 

এই বইখানির প্রচুর চিত্রযুক্ত বহিঃসৌন্দধা ইহার ভিতরের 
কাহিনী গপিকে এক অনবদ্য বূপদান করিয়াছে । ভারতের ও বাংলার 
কষেকজন দিধ্িক্রয়ী বীর ও বীরাঙ্গনার গৌরবময় বীরত্বের কাতিনী 
ইহাতে কীততিঠ হইয়াছে । 'দিগ্বিজ়ী' গু বাঙালী রাজ। ধশ্মপালের 
উত্তরাপথে বিক্ষয়াভিয।ন ও সার্ধভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠালাত, 
“বাডালীর বলে গৌড়রাক্ষ কুমারপাল ও মন্ত্রী বৈদ)দেবের নিকট 





পাটা তি পাগল 5 শত এপ পপি নপা শিপ তারাতারি রাররাাবাতাা 


গত পদযাট্ট "সর যাবৎ 
আপনারা দেখিয়াছেন থে, 
দেশের নরনারীগণ “কুম্তলীন” 
ব্যবহার করিয়া তাহাদের 


করিয়াছেন এবং আপনারা 
ইহাও শুনিযাছেন যে, দেশের 
শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ 
পকুপ্তলীনই” সর্কবোতকষ্ট কেশ- 
তৈল বলিয়া স্বীকার করিয়া 
ছেন। এমন কি, কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠা পয স্ত বলিয়াছেন যে--পকুম্তগীন” ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে |» আপনারা 
যখন “কৃপ্ভলীনের" শ্রেষ্ঠতার কথা জ্সানিয়াছেন, তখন আর 
বিপ্রশ্ব করিতেছেন কেন? আজই “কুন্তপীন” ব্যবহার কৰিতে 
আরম্ভ করুন, দেখিবেন ও বুঝিবেন যে, সত্যই কেশ 
বুদ্ধি করিতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে “কুম্তলীন” অদ্বিতীয় । 

সুইট---১/৮০ পন্ম--৪।১ গোলাপ--৫1* 

যুই--1।* চন্দন--৫॥ 

আস ল্নস্পু+ পারফিউমার 

১৫৯) মহা! ৪ 85881: 





পাস জান 
০ 


হিং রা 


পুস্তক-পরিচয় 


স্মরন ৯৯০০৯ এসপি লা 


তবে বিলম্ব কেন? 


কেশের নষ্-সৌন্দধ্য উদ্ধার 


পি পপ 


১৯৩ 


কামরূপ ও কলিঙ্গরাক্ের পরাজয়, বীরতৃবনের বীর গোস্বামী 
আনশাচণাদের নেতৃত্বে মহারামীয় বর্গাদজন। মেখনাক বুকে প্রীপুর়ের 
কেদার রায়ের সহিত ভীষণ নৌঁ-যুদ্ধে মোগল টদচ্চের পরাজয় 
প্রভৃত কাহিনীগুল পড়িয়! বাঙালী বীরের জাতি নহে এই অপ- 
বাদ মিথ্য| মনে হয়। মুসলমানগণ যখন এদেশকেই মাতৃভূমি 
জ্ঞান করিয়! শ্বদেশরক্ষার জনক সর্বন্বপণ করিত সেই সময়ের 
গৌঁড়-পাওুয়ার স্বাধীন সুলতানগণের অপূর্ব্ব শোর্ষ্ের কাহিনী 
'বাডালী সুলতান" ও “ছুর্গ একডালা'ক্ বর্ণিত হইয়াছে । এতি- 
হাপিক তথ্যাবলন্বনে লিখিত এই বীরদ্বগাথাগুলি কিশোরদের চিত্তে 
স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিবে। 

সোনার বাংলা-্্রীকনক বন্দোপাধ্যায় এমএ ও 
শ্রীঅমিয়রগ্রন মুখোপাধ্যায় । এ মুখার্জি এগ কোং ২ কলেজ 
ক্ষোয়ার, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাকা। 

আমর। গ্রীস, বোম ও ইংলগ্ডের ইতিহাস পাঠ করি, এমন কি 
পৃথিবীর দুরদূরাস্তের দেশবিদেশের ইতিহাসও কৌতুঠলের সহিত 
পড়িয়া থাকি, কিন্তু যে মায়ের কোলে আমরা গুয়াছি সেই 
সোনার বাংলা! সম্বন্ধে ভৌগোলিক ও এতিহামিক জ্ঞান বাংলার 
ছেলেদের অত অল্প ও সীমাবন্ধ। গোঁড পওুধা, সপ্ত গ্রাম, তাস 
লিপ্তি, নবহীপ,মুশশিদাবাদ, [বক্রমপুব প্রস্তৃতি স্থান গুলির এাত্হামিক 
ল্তিজড়িত কতশত স্থান বাংপ।র চাঁরাদিকে বিগ্ঠমান রহিয়াছে 
আমরা তাহার কতটুকৃই খবর রাখি। এই গ্রন্থে বাংলাকে 
পাটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া ইহার প্রত্যেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
নগরী ও গ্রামগুলির ভৌগোলিক সংস্কান ও পুরাবৃত্ত বনিত 
হইয়াছে । পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেক থণ্ড পৃথক আকারেও 
প্রকাশিত হইয়াছে । শুধু ইতিহাস-প্রনিদ্ধ স্থানগুলি নহে, 
বর্তমান কালের সমজ্জ বিখ্যাত নগরী ও আনামধন্ত গুণীগণের 
জণ্নস্থানসমূতেরও বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । এই সচিত্র 
্রন্থধানি বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দিলে তাহাদের 
জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে। 


হিং টিং ছ্‌ট্‌ ২-_শ্রীদেডকড়ি শখ্মা ওরফে শ্রীপ্জিতেন্রনাথ 
ভট্টাচার্য । এম্‌, সি, নরকার এগ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাত। | মূল্য ১।* 


ক সজিপ্র এস শপ ৮ গিনি লা প ্কা *৭৮ এপ. ০৬ সান ৬৪. ৪০ চর 


কলিকাতার ঠিকান। 
৮2. ০. 90704 
0158107%0 
7০৪১ 0০0% 1878 
(০2100085, 


বিশেষ দষ্টবয £ এখন হইতে 
€1188863)610 & ঞফ 
| হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পত্র দিবেন কিনব! বাড়ীর 
ক টিকান। 718£10180 
 ৪08057৮ 1850885114 
টেলিগ্রাম করিবেন । 











১৯৪ 


এ পাটিপাতির পরা! পতল পলা ০০ পলির এ পপ পা অপর 


হাসির কবিতার বই। কবিতাগুলির চিত্রন্তপ দিয়াছেন শিল্পী 
অখিল নিয়্োগী। “পরিচয়ে কবিতায় ইহার প্রশস্তিপত্র লিখিয়া- 
ছেন শ্রীদজনীকান্ত দাস। নৃভনত্বের জগ্ত শিশু-সাহিত্যে এই 
বইটি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে । হাস্যরসের বর্ণচ্ছটার 
সহিত এরূপ চটুল অন্ুপ্রামের ঘটা খুব বেশী চোখে পড়ে 
ন1। ছু-এক পডখক্ত নয়, দীর্ঘ গোটা কবিজা ব্যাপিযা এক এক 
রকমের অন্ধ প্রাসের ফুলঝুরি যেরূপ অবলীলাঞ্চমে ঝরিয়! পড়িয়াছে 
তাহাতে বিশ্মিত হইতে হয়। ছুই একটি নমুনা তুলসিয়। না দিয়! 
পারিলাম ন1!। ধথ। £-_ 
“টঙ্গ! চেপে গঙ্গাতে যায় গোবরা গণেশ গঙ্গে। 
লুঙ্গী পর! ফি বাবা ধর্লে। তাহার মঙ্গ | 
ক ক র্‌ চর রি 
রেঙ্কুনেতে ডেঙ্গু জরে পঙ্গু হল অঙ্গ! 
চাঙ্গা হতে তাইতো। শেষে পালিয়ে এল বঙ্গ । 
" অথব1-_ মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয়ে গোঠ স্ষ্টিছাড়া, 
শিষ্ট হয়ে গোৌক্টটি ধরে লাগলো দিতে চাড়া। 
অথব1__ সঙ্গী তাহার ফটকে দ্বেড়া ফসকে বকাটে ভারী । 
মটকা মেরে পটকা! ছুঁড়ে সট.কে পড়ে বাড়ী” 
ঈশপের গল্প - শ্রীতাবাপদ বাতা । আশুতোয লাই- 
ব্রেবা, কলিকাত1 ও টাক। | মূল্য দ* । 
বিদ্ঞাসাগরের কথামালার দৌলতে ঈশপের নীতি-কথাগুলির 
সহিত সকল বাঙালী ছেলেই স্ুপরিচিত। ইহার কতকগুলি 
গল্প গ্রন্থকার নূতন ভঙ্গীতে ছোটদের মনোরঞনের জগ্ত লিখিয়াঙ্েন। 
যাহাতে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়! অতি ছোটরাও সহজেই বুঝিতে 
পারে, এই উদ্দেশ্যে চলিত সহজ ভাযায় তিনি গল্পগুলি 
বলিয়াছেন । বইটি হাতে পড়িলে ছোটরা আগ্রহের সহিত 
গল্পগুলি পড়িয়। ফেলিবে। পুরু কাগজে বড় বড় টাইপে ছাপা, 
ছবিগুলি উজ কালিতে মুপ্রত। 


শ্রীবিজয়েন্্রকুষ্চ শীল 
যে দেশে যেতে মানা---শ্রীতারাপদ রাহা, বেঙ্গল 


পাবলিশাস? ১৪ বঙ্কিম চাটুক্্যে গ্রীট, কলিকাতা । মূলা একটাক 
চার আনা | 


পাশ শী তাত শীলা পবিত্র পা, পা্পানতীচা্বিলী উ 5৪ পাস ৩ সপ পাকা শা ও লিপ্ত কাট সানা ক 


১৬৫২ 


টাই 





এই শিশুপাঠ্য উপস্তালে জেখক রীফ-নেত। আবাল করিমের দেশে 
বাঙালী ডিটেকটিভ শেখর বাঁ়্জের হুঃসাহসিক অভিষান-কাহিনী 
বর্ন! করিয়াছেন। সান্প্রতিক বাংল! সাহিত্যে শিশুপাঠ্য সন্ত 
আযডভেঞ্চার কাহিনীর অভাব নাই, কিন্তু তারাপদ বাবুর বইখানি 
ঠিক সেজাত্তীয় নহে। লেখক কতকগুলি আজগুবি ব্যাপারের 
বর্ণন! করিয়। সস্তায় বাজিমাত করিবার প্রশ্নাস পান নাই, আধুনিক 
কালের এঁতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকাষু তিনি কাহিনীটিকে সুষ্ঠ 
ভাবে এবং বিশ্বাসধোগ্যক্ধপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নায়কের অভি- 
যান-পথের খুটিনাটির বর্ণন। এমন দক্ষতার লহিত তিনি করিয়াছেন 
যে বইখানি পড়িয়া পড়িয়। শিশু-পাঠকেরা একাধারে উপগ্তাস এবং 
অমণ-কাহিনী পাঠের আনন্গলাভ করিবে । ঙন আমিগোর প্রাসাদ, 
মেলিল্লাব দৃণ্ঠ, মুরদের প্রাচীন ছূর্গের ভঙ্মাবশেষ ইত্যাদির চিত্ত- 
কর্ষক বর্ণন। শিশুদের কল্পনাকে বিশেষভাবে শাড়। দিবে । আক্র- 
কার মুরদের দেশের নৈসর্গিক দৃশ্যচিত্রও জায়গায় জায়গায় লেখ- 
কের হাল্কা তুলীব টানে সুন্শররূণে ফুটিয়! উঠিজ্কাছে। জীবন 
বিপন্ন করিয়া! শেখর রায় কিভাবে নিষিদ্ধ দেশে পৌছ্ছয়াছিলেন 
ক্রমবদ্ধমান কৌতূহলের সন্ত শিশুরা সে কাহিনীর অন্থধাবন 
করিবে। 


বাংলা বৰঝলিপি--১৩৫২। শ্রীশিশিরকুমার আচার্য 
চৌধুরী । সংস্কৃতি বৈঠক) ১৭নং পণ্ডিতিয়া প্লেস, বা লগঞ্জ, কলি- 
কাতা, মুজ্য দেড় ঢাক! 


সংস্কৃতি বৈঠক গত বৎসর হইতে তথাসমুদ্ধ এবং সর্ববাঙল্ুন্দর 
ইয়ার বুক প্রকাশিত করিয়া বাংল। সাহিত্যের একটি অভাব পুরণ 
করিয়া আসিকেছেন। শিশিরবাবুর সম্পাদিত ১৩৫১ সালের 
বধলিপিটি প্রকাশিত হইবামাজ সামজিক পত্ররসমূহে প্রশংসিত হয় 
এবং পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাহার সম্পাদনা- 
নৈপুণো বর্তমান বংসবের (১৩৫২) বর্জিপিটিও বৈশিষ্ট্যপূণ এবং 
অত্স্ত প্রজোযুনীয় হইয়াছে । উপরস্থ “বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী' 
নাঘক অধায়টিতে এবার বন নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
দিন পঞ্জিকার শা ঘরে ঘরে এই পুস্তকের স্থান হওয়! উচিত। 


শ্রানলিনীকুমার ভদ্র 








চ্যাবতীয় শিরোরোগে অব্যর্থ। অতিমনোরম গন্বযুক্ত এই তৈল করগ ফল ও পল্সব, 


টাকের প্রথমাবস্থায় ষে কোন 
কারণে কেশপতন, রাত্রে অনিদ্রা 
শিরোধ্র্ন, অকালপন্ধতা, 
মাথা দিয়া আগুন ছোটা গ্রভৃতি 

করবীরপত্র, কুঁচপত্র, কুচফল, 


কেশরাজ, তৃ্জরাঁজ, আপাংমুল, গ্রসৃতি টাক্নাশক, কেশবুদ্ধিকারক, কেশের পতন নিবারক, কেশের অল্লতা দুরকারক, 
মস্তি শ্িপ্ককারক, এবং কেশতৃমির মরামাস প্রভৃতি রোগবিনাশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ স্বারা আঘুর্ষেদোক্ত 
পদ্ধতিতে প্রস্থত হইয়াছে। টাক নিবারণার্থ সবশ্রুত কুঁচের পাতার ব্যবহার নিদ্দেশ করিয়াছেন। অধিকস্ত হস্তিদস্ততশগ 
মশ্রিত থাকতে খালিত্য বা টাক্‌ বিনাশে ইহার অভ্ূত কার্ধ্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৩ শিশি একত্রে ৫* রসনা 
চিরঞ্জীব উষধালয়॥ গ্রবেষণ। বিভ্তাগ---১৭, বহুবাজার সীট, কলিকাতা । ফোন £ বি, বি ৪৬১১ ৮ 


দেশ-ধিরেশের থা 


কৃষ্ণনগর কলেজের শতবর্ষ পুর্ভি-উৎসব 


আগামী ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগর কলেঞ্জের শতবর্ 
পুদ্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলার 
বু খ্যাতনাম। ব্যক্তির পুণ্যস্বতির সহিত বিজড়িত। এই 
বিদ্যালয়েই উমেশ দত্তগণপ্ত, রামতনু লাহিড়ী, মনোমোহন ঘোষ, 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পূর্ণ বা আংশক শিক্ষ। 
লাত করিয়াছিলেন । আধুনিক পূর্বযুগ্রের বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রধান কেন্্রস্থল নদীয়ার এই প্রতিষ্ঠানে শতবধ পৃতি-উৎসব 
যাহাতে ষথোপযোগী হইতে পারে দেজন্থ কর্তৃপক্ষ অবহিত ও 
সচেষ্ট হইয়াছেন জানিয়া আমর! বিশেষ আনন্দিত হইলাম। 
আমরা আশা কার, কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবুদ ও তাহাদের 
ব'শধরগণ এবং নদীয়ার শিক্ষান্তবাগী জনগণের সমবেত সহায়তায় 
এই উৎসব পূর্ণাঙ্গ ও নাফল্যমণ্ডিত হইবে । এই উপলক্ষ্যে 
ক.লঙ্গের কর্তৃপক্ষ যে সকল কাধ্য সম্পন্ন করিতে উদ্ষোগী 
হইনাছেন সাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহার আভাস 
এই প্রসঙগ দিতেছি। 


(ক) ছাত্র স্থচীসহ কলেজের ইতিহাস প্রকাশ । 

(খ) শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, বিগত শতবধে বাংলার 
শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র পরিণতি বিষয়ে 
বিনেষজ্ঞগণের রচিত বনু প্রবন্ধ এই গ্রন্থে থাকিবে । 

(গ) একটি সাহিত্য সম্মিলনীর অনুত্ঠান । 

(ঘ) শতবধ স্মারক ছাত্রবৃত্তি প্রবর্তন । 

(ও) ক্রীড়াপ্রেক্ষাগৃহ নিশ্মাণ। 

(চ) ছাত্রদের বিআাম-কক্ষের গ্রন্থাগার পরিপুষ্টি। 


পরলোকে দেশকম্মী ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বিখ্যাত কংগ্রেস কমা ও ব্যবসায়ী এবং লব্ধ প্রতি চিকিৎসক 
ডাঃ চাকুচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে কান্তিক পরলোক- 
গমন করিয়াছেন । মৃত্যুকালে তাহার বয়স প্রায় ৬৮ বৎসর 
হইয়াছিল। 

ডাঃ চাকচন্ত্র বন্ধমান জেলার তকীপুর গ্রাম-নিবাসী খ্বর্গত 
ডাঃ ৬জভয়চয়ণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্োষ্ঠ পুত্র। লগুন মিশনারী 
বলে শিক্ষা! সমাপান্ডভে তিনি মাত্র ১৫ টাকা বেতনে এক 
চাকুরীতে নিধুক্ধ হন । শেষে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায় জু 
করেন। ১৯১* সালে ইন্টার্ন জাপান ট্রেডিং কোং নামে একটি 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠ। করিয়! জাপানের সহিত আমদানী বপ্তানীর 
কার্য সুর করেন। ১৯২১ সালের জসহযোগ আঙ্দোলনের সময় 
হইতে তিনি পূর্ণ খদেসী ভরত গ্রহণ' করেন এবং বেক্ষল 
ক্ষিমিকাল এগ ফার্ধাসিউটিক্যাল ওয়াস, গাশনাল সোপ 
ফ্যাক্টরী, কলিকাত। গটারীস (অধুনা বেঙ্গল গটারীস্), বেল 


গ্রাম ওয়ার্কদ, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, গঙ্গ। গাম ওয়াস, সুর 
এনামেল এগ ্ট্যাম্পিং ওয়ারকস, ওগেল গ্লাস ওয়ার্কম প্রভৃতি 
বহু কারখানার সহিত সোল এজেণ্টরূপে সংশ্ষি্ই হন। 

১৯৩২ সাঙগ হইতে তিনি কলিকাতার মধ্যবিত্ত সপ্প্রদায়ের 
গৃহসমস্থা সমাধানের জন্য বিশেষ যত্ববান হন। এই উদ্দোস্টে 
তিনি মাগনীরাম বাহগুড় এণ্ড কোং কর্তৃক একটি *ল্যাণ্ড 
ডিপার্টমেন্ট” প্রতিষ্ঠা করিয়া! উহার অংশীদার হিসাবে কার্য 
শুক করেন তিনি অত্যন্ত ল্ুবিধাজনক শর্তে কলিকাতা ও 
শহরহুলী নাঁনাস্থানে বু লোকের নিজন্ব গৃহের ব্যবস্থা! করিয়। 
দিয়াছেন। বন্তত: বর্তমান টালীগঞ্জ এবং লেফ-পল্ীর বু 
অঞ্চল ভ্াহারই হৃষ্টি এবং চারু এভেনিউ, চাক পার্ক ও চাক 
মাকেট প্রভৃতি ঠাহার কীন্তির নিদর্শন । 


লা 
৮4) 





ডাঃ চারুচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


চারুচন্ত্র অত্যন্ত ধর্দপ্রাণ ও লোকচিতৈষী ছিলেন। বহুদিন 
যাবৎ তাহার টালীগপ্নস্থ বাটাতে অয় দেবী দাতব্য চিকিৎসালয় 
নামে একটি চিকিংম। কেন্দ্র খুলিয়া প্রত্যহ ১**১৫*জন রোগীকে 
উবধ-পধ্যাদি দিতেন। লেক রোডস্ক অভয়চরণ বিদ্যামলিরের 
তিনিই স্থাপরিতা ও সভাপতি ছিলেন। দেশপ্রিয় বীজ 
স্থৃতিৌধ নির্াণের তার গ্রহণ করিয়া তিনি প্রাথমিক খরচ! 
বাবদ ৫***. টাকা দিয়াছেন । দক্ষিণ-কলিকাত1 কংখ্রেস 
কমিটি ও ফঝোরার্ড বক ৮৪ হল্স। হাসপাতাল ও জাতীয় 
জন হাব, “ইন্িনিয়াদিং কলে, প্রেমিডেন্সি 





রা এডুকেশন সোসাইটি অষ্টাজ আমৃ্ষেদীয় হাসপাতাল, 


নারীকল্যাণ আজম, নাউথ ক্যালকাটা! অরফ্যানেজ, ভারত- 


২৪৩ 

টি পাপ পপি পপ পপাসপসপ্িপীপাস্পাসসিিপা 
সেবাশ্রম সঙ্য, প্রবর্তক সঙ্ঘ, গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি বু জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষরূপে যুক্ত ছিলেন । তাহার মৃত্যুতে 
দেশের অপূরসীয় ক্ষতি হইল। 


বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালী 


্রযুক্ত অনন্তদাস বন্োপাঁধায় এম-এ, বি-এল মহাশয় হুদীর্থকাল 
ছধাপন! কাধে ব্রতী থাকিয়া সপ্প্রতি বাধটি বদর বয়সে অবদর গ্রহণ 


ভিদ 








প্ীক্গনস্তদাস বন্দোপাধ্যায় 


মিলনে বিরহ আর বিরহে মিলন 


শ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


প্রথম প্রেমের রাতি স্মরণের গন্ধ তারাতুর, 
আধে! আলো-আধারের মায়াজালে মহ গুঞ্জরণ 
বসি মুক্ত বাতায়নে কঠে তব সঙ্গীত মধুর 
শুনেছিনু উঞ্ণতায়--ছুলেছিল দেবদারু বন। 
রাতের বাতাস ভরা তেসে-আস] মহুয়! সুবাস, 
মনের ছুয়ারে মোর ফুটায়েছে লঘু হাসি তব) 
অলস র্লাষ্তির 'পরে আন্দোলিত ফুঙ্গ পরিহাস 
প্রাণের প্রণয়ে প্রিয়! উদ্মাদন! এনেছিল নব। 


মিলনে বিরহ আর বিরছে মিলন-_বুঝি নাই 

সেদিনের আনন্দের আহরণে তব হে হ'তে; 

হর্তি সুযোগ লয়ে কত ছলে কন্ত গান গাই, 

দিনে মোরে শিহরণ টেনে এনে কামনার স্রোতে । 

ছুরস্ত মেঘের খেল। তারাছার সুনীল 'সাফাশে 

বি্বললী চমকে, আর পড়ে মনে দে রাতে কথা) 

একা আমি-_তুমি দেখা দিলে নাকো--ঘুম নাহি আষে, 
ছায়ামাখ' গৃহখানি দীর্ঘশ্বাষে বহিতেছে ব্যথ|। 


তনু যেন আনে হয় বিচ্ছেদের দিজ্ঞ পা বরে 
মিলনের ব্বর্ণ সুধা ঢালিতেছে পরিপূর্ণ করে। 








১৩৫ 


পতএি্টজনিউখ 


করিয়াঞ্েন। যে কয়জন বাঙালী যুক্তপ্রদেশের কলেজসমূছে অধ্যক্ষ- 
পদ্দে নিযুক্ত হুই্ছেন অনন্তবাবু তাহাদের অন্যতম । হুগলী জেলার 
অন্তঃপাতী মালিপাড়া গ্রামে আদি নিবান হইলেও ইহার পিত1 স্বীয় 
প্রেলোক্নাধ বন্দোপাধার সরকারী কর্মনত্রে রচীতে স্থায়ী ভাবে বাস 
করেন এবং এখ'নেই অনন্তবাবুর কৈশোর অতিবাহিত হয়। কঙ্োতের 
শিক্ষা মমাপনাস্তে কয়েক বংসর বিহার প্রদেশে ওকালতী করিবার, 
পর তিনি কানপুর ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজে সুখ্যাতির সহিত আট বৎসরকাল 
ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। উক্ত কলেজে নুপঞ্চিত ডক্টর 
বেনীপ্রসাদ কাহার প্রিপ্ ছাত্র ছিলেন । ১৯২৩ সালে ডি-এ-ভি কলেজের 
ভাইস-প্রিঙ্সিপাল পদে নিযুক্ত হইয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেরাছুনে 
আসেন এবং তদানীন্তন অধ্াক্ষ লালা ভগ্গরণগ্রসাদ, এম-এ, মহাশয়ের 
পরণোকগ্রমনের পর অধাক্ষের পদ অঙ্স্কৃত করেন। নয় বৎসরের অধিক 
কাল উক্ত পরে যোগ্যতার সহিত সমাসীন থাকিয়া তিনি সকজেরই 
শ্রদ্ধা ও সম্মান অঞ্জন করিয়াছেন। তাহার অধক্ষতাকালে কলেজের 
নানাবিধ উন্নতি সাধি হইয়াছে । বায়োলজি ও কমান এই ছুইটি নুহন' 
বিভাগ খোল হইয়াছে এবং রসায়নাগারের জন্য গযাস প্লান্ট বসান হইয়াছে । 


স্টার 





িস্মি পি 





, তিনি ব্যায়ামচচ্চায় চিরদিন অনুরারী; ছাদের শ্বাস্থোহতিকল্ে 


ব্ায়ামশালা এবং লৌহজাজবেছিত দুইটি টেনিস কোর্ট নিন্মিত করাইয়| 
দেহানুশীগনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি বহুকাল 
স্থানীয় করণপুর আর্ধসমাজের সভাপতি ছিলেন। দেরাহ্‌নে প্রবাসী 
বাঙালী সমিতির সকল অনুষ্ঠানেই তিনি উৎসাহের সহিত যোগদান 
করিয়া আসিতেছেন। তাহার পুত্রেরাও সকলেই বিশেব কৃতিত্ব অজ্ঞন 
করিয়া প্রবাসী বাঙালীর মুখোজ্বজল করিয়াছেন । 


রজতের 


শূন্যের জ্যোতিলোকে 


প্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


অবসান কলরোল 
অবসান কোলাহল। 
হিমপিরি-গর্ভের নিথর মৌন শুধু 
দোসর-বিহীন ভূম! জাগে চির-আঅচপল। 


শুদ্তের জেটাতিলোকে ভাক্কর জ্যোতিহীন, 

চন্জ তারার মাল! গ্রহদল তমোলীন, 
সপিল বিদ্যুৎ মসীরেখ! সম খির, 

পাংশু-মলিন ভাসে নিঃশিখ কালাণল। 


শুচের জোতিছায়। তাক্নে দিল কাযা, 
ৃ্ময়ী ধরদীতে তারই অপরূপ মারা; 

কে কাপিছে মোর লহরী সে-আলোকের,-- 
সেই জ্যোতি-মৃরছমে ফুটে মম-শতঙল 1৪ 








পপ পাপ 


,০এতমেব ভাত্তযহৃতাতি সর্ধং.. 








 তন্ত ভাষা সর্থমিদং বিভাতি ।”-_কঠোপদিযং, ৫ম বন্গী 
জে আনিবাহণচজ হাস করুক যু ও প্রকাশিত। 








মার্কিন পররা-সমিতির চেয়ারম্যান সল ব্ম ও উহ্হার মঞ্চিলা প্রতিনিধিগণ (বাম দ্রিক হইতে )_ 
এডিথ নউর্স রক্জাস? হেলেন গাহাগন ডগলাস ও এনমলী টাল্ক ডগলাস 





২০১৪৭হ ধিক ক 


১ 





মিষ্ট ইয়র্কের ফিফঘ এভিনিউর উপর দিয়া ভোটাধিকার-প্রার্ধিনীদের শোভাযান্তা!। 
উনিশ শ' সালের কাছাকাছি দময়ে গৃহীত ছাবি 





“সতাম শিবম্‌ সথন্দর্ম্‌ 


নায়মাত্বআা বলঙীনেন লভাঃ উ 


৪৫০1 ভাগ | 
সয় এও 






০০ ১৩২ উহ 


টুইট  ্টঁী্লললীীশ্পিশস্ল 


বিবিধ প্রসঙ্গ | 0 


মহ'তা। গান্ধীর আগমন 


জানত ও মুমূর্ধ লোকে যেরূপে চিকিৎসকের প্রতীক্ষা করে, 


ছঃখভয়ক্ষষ্ঠ লোকে যেন্সেপে রানির অ*কারের পর দিবালোকের ' 


আশা চাহিয়' থাকে সেষ্টরূপে বাংলাদেশ আজ কয়মাস ঘাবং 
প্রতীক্ষ কর্রিতেছিল মহাপুরুষের আগমনের | ঘে বঙ্গভূমি 
বিগত সার্ধ শতাবী কালের মধ্যে গারত মুখোদ্বলঞারী মুগ- 
প্রবত ক পুরুষ-রত্বের জল্মদান করিয়া 
হইয়াছিল, তাহার দৈক এখন বিদ্বেশীর করুণার উদ্রেক করে। 
রামমোহুম হ্রীরাম কফ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভায় স্ুর্ব- 
প্রভ মহারত্ণ চতুষ্টপ্নের আবির্ভাবে যে দেশ উদ্দ্বল হইয়াছিল, 
স্রেন্্রনাথের জায় বাণী, ক্ষমার ও জঙ্বিনীকুমারের ভায় 
ত্যাী দ্েশসেবক, আগুতোষের ভায় জনশিক্ষাপ্রব্তক, 
প্অরবিন্দের ভায় তত্ববিদ, দাতাকর্ণ মণীন্দ্রচন্্রৎ তারকনাথ ও 
রাসবিহারীর ভায় মুন্তহত্ভ বিষ্টোৎসাহী, দেশবদু চিততরপ্তনের 
ভার তেজন্বী রা্রনেতা, শিশিরকুমার ও রামানন্দের ভায় নিতাঁক 
লাংবাদিক এবং পুরুষ লংহ নুভাষচন্দোর ভায় সর্বপ্যাগী গণনায়ক 
যে দেশকে বন্ত কপ্সিয়া! গিয়াছেন আজ সেই দেশ বিদেশীর 
কুটনীতিপাশে বন্ধ, নেতৃীন, বছুধীন, সন্থিংহীন, “গত গৌরব 
হত আসন”) অসহ্থায়। যে দেশ ছিল সারা ভারতের পথ 
নির্দেশকারী এখন সে মিদ্ধেই হইয়াছে পথত্রষ্, লক্ষাশূ্ড আত্ম- 
কলহ বিভক্ত নিরুদ্ষেশ ঘাত্রী । আর্টের কি কঠোর পরিহাস ! 


মন্থাত্া গান্ধী আজিও প্রন্কতপক্ষে বাংলায় গুভাগমনম করেম 
নাই। কেননা কলিকাতা বাংল' নহে, উপস্থিত কালে উহা 
বাংলার রস্তশোষকদ্দিগের এবং তাছাদের দেশী ও বিদেশী 
শিবাছলের লীলাভূমি যেধন £ক্ষতকে প্রাণিদেহের অংশ বল! 
চলে না সেইরূপ কলিকাতাকেও বাংলাদেশের জংশ জার 
বল! চলে না এই নগন্ীতে বাংলার কটি ও বাংলার ভাব- 
বার! সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টাই চজিতেছে এবং এখানে 
এখন বাঙালীর অর্থদাশ, স্বাতগ্রাচে্ ধ্বংস এরং প্রত্যক্ষ 
ভাখে বাঙালী ছিক্দ্র ও পরোক্ষকাবে অন্ত লকল বাঙালীর 

মালে কার্য চালিত হইন্তছে। বিদেশী এবং ভিনপরফেনীয 







পান ররুমাতার :হেকে.. য়োগ-ক্ষত্েন (88999), ভার” 
হইগাঞাড়াইয়াছে। অবস্ত ই্থাঠিক বে গারধীী কলিকাতা 


রত্রগর্ভানাঙ্জে খ্যাত, 


চালকগণের প্রধান কে. এই “কলিকাতা 


উপকঠে সোদপুরে রহিয়াছেন, কলিকাতায়» নছে। (কিন্তু গে 
দ্বিকেও আমরা বলিতে বাধা ঘষে দোবপুরে্স আশ্রমকে বাস্তব 
জগতের অংশ বল' কঠিন, এবং মছছাতান্ধীর আসন্ন গল্ভব্যত্থল 
শান্তিনিকেতনও সম্প্রতি প্রায় সেই পর্যায়েই পড়ে মহাত্মাজীর 
বাংলাদেশ দেখ আরম্ভ €ইবে সেই গ্দিন ঘখন তিমি মে'ছনী- 
পুরের মহাশ্বশানে আর্তও উৎপীণ়্িতদের সপ্মুখে যাইখেন এবং 
জনসাধারণের কথ- শ্বকর্ণে শুনিয়' এবং তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে 
দেখিয়া বাংলার ও বাঙালীর রোগনিণয়ের চেষ্ঠা, করিবেন । 
সোদপুরে থাকিয়া গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের কার্ধনি্বাহক 
সমিতি এতদিন যাহা করিয়াছেন তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ জগ্র- 
গতির পথ হয়ত বা কিছু সরল হুইয়াছে কিন্ত বাংলার উন্নতি ব 
বাঙালীর প্রগতির কোনও নির্দেশ সেখান হইতে এখনও জাসি- 
স্লাছে বলয়! আমর! কিছু অবগত নছি। সে সবকিছুই এখনও 
বাকী র'হয়াছে ইহাই আমর" সহঙ্গ বুদ্ধিতে বিবেচনা করি । 
মে্দনীপুর 

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের পর মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত তমলুক মহকৃষায় গবন্থে্ট যে সমস্ত উৎপীড়ন ও অত্তা” 
চার করিষ্াছে বলিয়' অভিযোগ করা হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি অন্লন্ধান করিয়' রিপোর্ট দাখিল 
করিয়াছেন | রিপোর্ট এসোসিয়েটেড প্রেল মাত প্রচাপ্পত 
হইয়াছে এবং সমস্ত সংবাদপঞ্ে প্রকাশিত হইয়াছে । নিখিল+ 
ভারত রাণী লমিতির পেক্ষেট'রির নির্দেশক্রমে বঙ্গীয় 
প্রার্দেশিক রাষ্ট্রীয় স্দিতি কতক এই রিপোর্ট প্রত ফইয়াছে। 
স্বতাাট', নন্দীগ্রাম, পাশকুড়া, তমলুক, অহিষাদল ও মন্দ এই 
ছয়ট থানার খটনার বিবরগ এই রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে । 
রিপোর্টে প্রকাশ £ 

(১) ১৯৪২ সালের আগ& মাস হুইতে ১৯৪৪ লালের 
ঘাগ্ দাস পর্যন্ত পুলিস ও সৈক্ুঘল মোট ২২টি স্বাদে গুলী, 


চালইয়াছে। খুলীর আঘাতে মোট ৪9 হন ঘিহত, ১83৮৮ 
আহত এবং ১৪২. ক্ষন সামান্ত আছত হইয়াছে । 


(২). এই গময়ের ঘত্যে মোট ৬০ জম স্বীলোকের উপর 


লাক কায ক রাহে এন্থাতীত ৩১ জম স্ত্রী 


লোকের উপর. পাশবিক খত্যাচারের চেষ্টা করা ছয় এবং ১৫০ 
দন জ্ীলোকবে প্রথার ও ভাবের দীলতাহানি করা হর 








০২ 


শপ ই এ ক কি পপ তা ক পর ০৯ লা পাপা পন পা পাপীশাশপাশি পাশপাশি 


(৩) আনতা স্থতাহাটা খান! আক্রমণ করিলে নিরপ্্ 
লোকদের উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ কর] হয়। 

(৪) ৪২২৬ জন লোককে ভীষণ প্রহার কর! হইয়াছে- 
১৮৬৮ জনকে গ্রেগ্ার করা হইয়াছে, ৫০৭৬ অনকে বে-আইনী 
তাবে জাটক রাখা হইয়াছে, ৯ জনকে ভারতরক্ষা আইনে 
বন্দী কর হুইরাছে এবং ৪০১ জনকে স্পেশাল কনেষ্টবল করা 
হইয়াছে । 

(৫) ১২৪টি বাড়ী আগুন ধরাইয়! পোড়াইয়! দেওয়া হই- 
কাছে, এই অগ্নিকাণ্ডে অনুমান ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৫ শত টাকার 
সম্পতভি নষ্ট হইয়াছে । ৪৯টি বাড়ী ভাঙ্ষিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
উহ্হাতে ক্ষতি হুইঘাছে ৮০৭৫ টাকা । ১০৪৪টি বাড়ী হইতে 
২ লক্ষ ১২ হাক্জার ৭ শত ৯০ টাকা যুল্যের সম্পর্তি লুন্টিত 
হুইয়াছে। ১৩,৭৩০টি বাড়ীতে খানাতক্লালী হুইয়:ছে এবং 
২৭টি বাড়ী পুলিস ও সৈল্কের! দখল করিয়াছে। 

(৬) ২৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ক্রোক কর] হুইয়াছে এবং ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাক পাইকারী 
জরিমান! ধার্য করা হইয়াছে। 

(৭) ৭৩ বংসর বয়স্কা একটি মহিল! কমা যখন শোভা'- 
যাঅ। লইয়! অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি গুলীর আঘাতে 
নিহত হন। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছয়টি বালকও গুলীর 
আহাতে নিহত হয়। একটি শিশুকে বুট জ্কুত৷ দিয়! মাড়াইয়! 
পিষিয়! ফেল! হয়। 

“বিপ্লব” দমনের নামে গবন্মেণ্টের আদেশে সৈতত ও পুলিস 
দল কর্তৃক এই অনান্ৃষিক জত্যাচার চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, 
প্রান্তিক ছর্যোগে, ঘুর্ণিব্যাত্যায় এই সমস্ত জঞ্চলের অধিবাসী- 
বৃন্দ বিধ্বস্ত হইলে তাছার্দের সাহায্যে যাহারা! অগ্রসর হইয়াছে 
তাহাদের উপরও জুলুম চলিয়াছে এবং হুূর্গত নব্র-নারীর নিকট 
কোনরূপ সাহাষ্য যাহাতে পৌছিতে ন পারে তাহার জন্ত 
যথাসাধ্য চেষ্ঠা! হইয়াছে । তখনে| (১) ক্ষতির পরিমাণ গোপন 
রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে, (২) প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার সংবাদ 
যথাসময়ে দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হয় নাই, (৩) রিলিফ 
কমিটিওলিকে আতর্মাণে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় নাই, 
(৪) গবর্মে্ট সাহায্য বিতরণ আরভ্ভ করিলে সরকারী কর্মচান্মী 
গবন্মেণ্টের ধামাধর1 মোসাহেববৃদ্দ প্রতভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া 
পাঙায্য দেওয়। হইয়াছে, যাহারা অনুগত নহে তাহার! 
প্রন্কৃত ছুর্গত হইলেও কোনব্ধপ সাহায্য গবন্মেণ্টের নিকট 
পাদ্ধ নাই । সর্ধপ্রকার দাহায্য হুইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 
রাখিয়] সাঙ্গ! দেওয়1 হইয়াছে। 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রী্র সমিতির বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার 
কয়েক দিম পর বাংলা-সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়া এক 
প্রেসনোট্ট প্রকাশ করিয়াছেন । উহ্থাতে বলা হুইয়াছে, 
হজজঞঞরিনযাহনাদির সংধ্যাল্পতার জুযোগ গ্রহণ করিয়া তমলুক 
মহকুষায় ব্যাপকঞ্জাবে বে-আইনী কাধ্যকলাপ চালান হুয়। 
এঁস্থামে বথেষ্টসংখ্যক পুলিস না থাকার শান্তি স্থাপনার জন 
গবন্সেটে লৈভবাহিমীর সাঙ্ছাযা গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় 
প্রাছেশিক কংখেল কমিটি প্রত বিবরধীর অভিযোগাবলীর 
যে লায়াংশ সৃংবাক্পজসমুহে প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে 


প্রবাসী 


১৩৫২, 


তদস্ত করিয়] দেখা শিয়াছে যে,  অভিযোগগ্লি গঞ্থলি ভিত্তিহীন 
অথবা অতিমাজায় বাড়াইয়া বলা হুইয়াছে। পাশধিক 
অত্যাচারের অভিযোগসমূহ অম্পর্কেই একথ! বিশেষভাবে 
বলাযায়। সৈমিকদের সম্পর্কে উক্ত প্রকার অভিযোগ 
কর! হইলে পর গবন্মেণ্টের আধেশক্রমে পুলিস সুপারিণ্টেঞ্ডে্ট 
ঘটনাবলী সম্পর্কে তদস্ত করেন। লুঠতরাজ ও বিমান হইতে 
বোমাবর্ষণের কাহিনীর সরাসরি প্রতিবাদ ভারত গবন্মে 
ইতিমধ্যেই করিয়াছেন । 

অতঃপর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ১১৪২ সালের 
অক্টোবর মাসে উল্লিখিত অঞ্চলের উপর যে ঘু্ণিবাত্যা বহিয়া 
যায় সে সম্পর্কে বা তাহাতে ঘষে সকল ক্ষতি হইয়াছিল সে 
সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইতে না দিবার 
কারণ সম্পূর্ণ সামরিক । সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্ভই. 
সে সময় উক্ত সংবাদ পরিবেশিত হুয় নাই। টেলিগ্রামের 


 কিবাসিশিীাদিশী তা লস ৮৯ শন ক গে পপ 


, যোগাযোগ বিনষ& হওয়ায়, জলপথে গমনমাগমন করা অসম্ভব 


হুইয়! পড়ায় এবং পোষ&$ আপিপসমূহ যথে& ক্ষতিএস্ত হওয়ায় 
উপযুস্ত সময়ে ঝটিকাবিধস্ত অঞ্চলে সত্বর কোন প্রকার 
সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হয় নাই। 


মেদিনীপুরের অত্যাচীরের তদন্ত 


মেদিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনী নুতন নয়। তিন বংসর 
পূর্বে উহা! ঘটিয়াছে, প্রেস সেন্সরের জঞ্ড এতদিন প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই। ১৯৪৩ জালের ফেব্রুয়াকী মাসে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে উহা লইয়া ছুই বার দ্রীধ আলোচন। হইয়াছে, 
এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান মন্ত্রী মে'লবী ফজলুল হুক বলেন যে, 
সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-সব সাংখাতিক অভিযোগ 
পরিষদে উত্থাপিত হুইয়াছে তাহ! উপেক্ষা করা চলে না। তিনি 
আশ্বাস দেনযে এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদত্ত কমিটির দ্বার! অঙ্গু- 
সন্ধান করা হইবে । ইহ। আজ সর্বজনবিদিত যে সর জন হাধার্ট 
এই তদস্ত হইতে দেন নাই। পুলিস ন্ুপারিন্টেণেণ্টের 
রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া গবশ্সেণ্ট এই সব মারাত্মক 
অভিযোগ এখনও উড়াইয়া দিতে চাছিতেছেন । বলা বাহুল্য, 
যাহাদের খিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদেরই একজনের রিপোর্টে এই 
গুরুতর অভিযোগের অবসান ঘটিবে না। জরকারী প্রেস- 
নোটের পর তমলুক মহুকুম! কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত সামন্ত, মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকমীঁ এড- 
ভোকেট প্রযুক্ত স্তামাদাস ভট্টাচার্য্য, তমলুক মহকুম! কংগ্রেস 
কমিটির যুগ্ম-সম্পার্ঘক প্রযুক্ত অন্ষমোহন দ্রাস এবং তমলুক 
থান। কংগ্রেস কমিটির জম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রহলাদকুমার প্রামাণিক 
স্থানীয় কংখ্েন কমীদের সহযোগিতায় বিশেষভাবে তছস্ত 
করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন উহাতেও বঙ্গীয় প্রাদে- 
শিক রাষীয় সমিতির রিপোর্টে বাণিত সমস্ত অভিযোগের পৃনরুদ্ধি 
করা! হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রমাণ 
দেওয়] হুইয়াছে। নিরপেক্ষ তদস্ত কমিশনের দ্বারা 'অন্থসপ্ধাদ 
না হওয়া পর্যন্ত শুধু লরকান্ী কর্মচারীদের রিপোর্টে লোকে 
কংগ্রেস কমাঁদের রিপোর্ট অবিশ্বাস করিতে চাহিবে দা, উহা 
অতিরঞুন বলিয়াও মনে করিবে না। ৫ ৮ 


পোঁৰ 

 মেদিনীপুরে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যাহারা অভিযোগ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে ডাঃ স্তামাপ্রসা্ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি যখন বাংলার অর্থসচিব সেই জময়ে 
মে্িনীপুরে এই সব অত্যাচার ঘটে । সঠিক সংবাদ জানিবার 
সুযোগ তাহার ছিল এবং তিনি উহার প্রতিবাদ্ও করিয়াছিলেন । 
ঘৃণিবাত্যার পর তিনি ম্বয়ং মেদিনীপুর যান এবং সেখানকার 
অবস্থা! স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন, সরকারী কর্মচারীদের নৃশংস 
অত্যাচারের কাহিনীও শ্বয়ং দেখিয়া এবং স্বকর্ণে শুনিয় 
আসেন । ফিরিয়! আসিয়! তিনি পুনরায় উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা 
করেন কিন্ত গবর্ণর সর জন হার্বার্ট ও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের 
বাধায় কোন প্রতিকার করিতে অক্ষম হন। অতঃপর বাধ্য 
হইয়া তিনি পদত্যাগ করেন । ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে তাহার পদ্দত্যাগপঅ পঠিত হয়। 
উছ্বাতে মেদিনীপুরের কাহিনী সম্বন্ধে যে-দব কথ! ছিল তাহার 
কতকাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল । ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, 


“আইন অমান্ভ এবং দরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠ বিদ্রোহ 
দমনের জন্ভ আইনসক্গত উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন আছে 
ইহা বুঝা যায়। কিন্ত মেদিশীপুরের কতক লোক সরকারী 
কতৃত্ব চ্যালেগ্ত করিয়াছিল বলিয়া গ্বানীয় কর্মচারিবৃন্দ দোষী 
নির্দোষী বিচার মা না কিয়! ক্রমাগত লোকের উপর 
অত্যাচার করিয়াছেন এবং সভ্য শাসন পক্জতির মূলনীতি পর্যস্ত 
ভঙ্গ করিয়াছেন এন্সপ অভিযোগ আসিয়াছে । নির্দোষ নর- 
নারীর উপর গুলিবর্ধপ, সম্পত্তি ধবংদ ও লুন, এক সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করা, নান্বীর উপর লাঞ্চনা 
প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ বিভিন্ন শ্ুআ হইতে আমাদের নিকট 
আজে; যাহার! অভিযোগ করিয়াছেন তাহাদের অনেকের 
সঞ্িতই কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না । অত্যা- 
চারের পুঙ্থান্পু্খ বিবরণ আমাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে, 
পুলিস ও মিঁলটারীর দ্বারা অথবা তাহাদের নির্দেশে 
যে-সব বাড়ী চড়াও অথবা ভস্মীভূত হইয়াছে তাহার তালিকাও 
আমর] পাইয়াছি। ১৬ই অক্টোবর দুরীবাত্যার দিন আমি 
এরূপ একটি দীর্ঘ তালিকা স্বরাধ্-বিভাগের উচ্চতম কয়েক- 
জন কর্মচারীকে দিয়] বলিয়াছিলাম যে, এই সব বর্বরোচিত 
কার্ধ (080083 805) যেন অবিলম্বে বন্ধ করানো হয়। 
তারপর আসিল সেই প্রচণ্ড দুর্ণীবাত্যা। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক 
বিপদ্দের পর আমি উচ্চতম হইতে মিম্নতম স্তরের কতকগুলি 
সরকারী কর্মচারীর যে হৃদয়হীনত। দেখিয়াছি তাহা! কোন সভ্য 
শাসনযন্ত্রে সম্ভব বলিয়! ভাবিতে পারা যায় না। আমরা 
শুনিয়াছি মাতসী বর্বরতা দ্বণা কর! উচিত । কিন্তু গত পাচ 
মাসে ( অর্থাৎ ঘুর্ণাবাত্যার পরবতাঁ পাচ মাসে ) ব্রিটিশ শাসনে 
বাংলায় যে ভয়াবহ অত্যাচার আমরা চোখে দেখিয়াছি তাহার 
লগ্ছতত নাংসী-অধিক্কত দেশের অত্যাচারের ব্রিটিশ প্রচারিত 
কাহিনী খুব ভাল তুলনা চলিতে পারে । 

“আমার প্রথম অভিযোগ, ১৬ই অক্টোবরের ধ্বংসঙ্গীলার 
সংবাদ ইচ্ছ! করিয়া চাপিয়! রাখা! হইয়াছিল | কল! ম্যাজিষ্রেট 
বিপোর্ট, দিয়াছিলেন যে জেলার অধিবাসীদের বাজনৈতিক 
কুকার্ধের প্রতিশোধ লইবার জন ররকারী সাহায্য বদ্ধ করা ত 


বিবিহ গ্রলজ-_মেদিনীপুরের অভ্যাচারের ভদস্ত 
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৮ িতিসট ৯ স্পা 


উচিত-ই), এক মাসের মধ্যে কোন বেসরকারী সাহায্য সমিতিও 
যাহাতে সেখানে যাইতে নাপারে তাহার ব্যবস্থা করা 
উচিত রর 

জনমতের চাপে শেষ পর্যস্ত গবন্মেন্ট মেদিনীপুরে সাহায্য 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। এই সাহায্য দান সম্বন্ধে যে ব্যাপার 
ঘটে তাহার সন্বঙ্ছে ডাঃ স্ামাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা এই £গবর্থেন্ট 
দিনে সাহায্য দান এবং রাধিতে ঘরে চড়াও হইয়া অত্যাচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন । এই উন্মত্ত এবং জঙ্বন্য ব্যাপার 
অনেক দিন চলিয়াছে । অনেক ভাবিয়াই আমি এই অভিযোগ 
করিতেছি যে সুপরিকল্পিত ভাবে ঘুর্ণাবাত্যার আগে ঘরবাড়ী 
লুঠ ও পোড়ানে! হইয়াছে ; আমি বলিতে লজ্জা! বোধ করিতেছি 
যে ঘৃ্ণাবাত্যার পরও গবন্মেন্টের নিষেধ লর্তেও এই ব্যাপার 
চলিয়াছে। আমি নিজে এ সম্বন্ধে তদস্ত করিয়াছি, ঘূর্ণীবাত্যার 
পূর্বে ও পরে যাহাদের সম্পত্তি লুঠিত হইয়াছে তাহাদের নামের 


, তালিকা আমার নিকট আছে। উহার নকল আমি নিজে উচ্চ- 


পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হাতে দ্রিয়াছি। আইন ও শৃঙ্খল! 
রক্ষার নামে যাহারা এই সব অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের 
বর্ধরত1 বন্ধ করিবার জ্ন্ত কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমি গুনি 
নাই ।.."দর্বশেষে আমি বলিতে চাই যে একমাস পূর্বেও আমর! 
গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ অত্যাচারের অভিযোগ পাইয়াছি । আইন 
ও শৃঙ্খল! রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে 
অপহায়া নারীদের লাঞ্চিত ও তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে 
তাহার অনেক শোচনীয় দৃষ্টাস্ত এ সব অভিযোগেরই মধ্যে 
ছিল। যাহাদের উপর এই সব অত্যাচার হইয়াছে তাহাদেরই 
বিবৃতি আমার নিকট আছে, এ দেশের গবশ্মেণ্টের পক্ষে উহা 


' ঘোরতর কলঙ্কের কথা । পুলিস ইহাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ 


করে নাই, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের এই অত্যাচার 
হইতে ইহাদিগকে রক্ষ] করিবার কোন উপায় ছিল ন1।” 


ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই সব অভিঘোগকে 
আমলাতান্ত্রিক কায়দায় পোলিটিক্যাল এজিটেটারে'র অদতর্ক 
উক্তি বলিয়! উড়াইর়া দেওয়া চলিবে ম)। ব্যবস্থা-পরিষদ্ের 
বহু সন্ত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর্কে যে-সব অভিযোগ 
করিয়াছেন তাহারই পুনরাব্বত্তি কংগ্রেস কমীর্দের রিপোর্টে 
হইয়াছে । একজন সদস্ত বলেন : 

“কাধিতে আমি নিজে গিয়েছি । কাখির সবডিভিসনাল 
অফিসারের যে বাংলো তা অনেক উপরে । আর নীচে শহর ও 
গ্রাম । সেই কাখিতে যখন ৩৫ ফুট উচু হয়ে জল এসে ভাসিয়ে 
নিয়ে যায় তখন সেখানকার একজন রায় বাহাছর অবস্তী মাইতি 
সবডিভিসনাল অফিসারের পায়ের মীচে পড়ে বলেন যে, 
“সাহেব | মৌকা খাটে বাধ! জাছে, সেটা ছেড়ে দাও, নৌকা! 
পেলে অনেক লোককে বাচাতে পারব । তখনও লোক গাছে 
ঝুলে প্রাণ বাচাচ্ছিল। অবর্ভীবাবু দারোগাকে বলে চুপিসটুর 
ছবার নৌকা পাঠান । তৃতীয়বার নৌকা পাওয়া! গেল না, 
নৌকা ডাক-বাংলোয় বেঁধে রাধা হ'ল, দেওয়া হ'ল না। অবস্তী 
মাইতি আমাকে বলেছিলেন ঘে সেই একখানা! নৌকা যঙ্গি 
আমরা পেতাম তাহলে পাঁচশো লোকের জীবন আমরা ধীচাতে 
পারতাম । সেটা কখন জানেন? র্বাজিতে নয় অন্ধকারে নয় 


২০২, 


পন পাপা রি ৯, ৯ শি কা ভি ০০২৮৭ পাক পন শা ৮ লিপ পসরা ৯ সপ্ত ৮ 


(৩) ক্ষমতা স্থতাহাটা থামা আক্রমণ করিলে নিরন্তর 
লোকদের উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ কর! হুয়। 

(৪8) ৪২২৬ জন লোককে ভীষণ প্রহার কর হুইয়াছে__. 
১৮৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ৫০৭৬ জনকে বে-আইনী 
ভাবে জাটক রাখ! হইয়াছে, ৯ জনকে ভারতরক্ষা আইনে 
বন্দী করা হুইয়াছে এবং ৪০১ জনকে স্পেশাল কনেষ্বল করা 
হইয়াছে । 

(৫) ১২৪টি বাড়ী আগুন ধরাইয়! পোড়াইক়! দেওয়া হুই- 
যাছে, এই অগ্নিকাণ্ডে অনুমান ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫ শত টাকার 
সম্পন্থি নষ্ট হইয়াছে । ৪৯টি বাড়ী ভাঙ্গিয়! দেওয়া হইয়াছে, 
উহাতে ক্ষতি হইয়াছে ৮০৭৫ টাকা । ১০৪৪টি বাড়ী হইতে 
২ লক্ষ ১২হাজ্জার ৭ শত ১০ টাকা মুল্যের সম্পত্তি পুষ্ঠিত 
হুইয়াছে। ১৩১৭৩০টি বাড়ীতে খানাতল্লাণী হুইয়:হছে এবং 
২৭টি বাড়ী পুলিস ও সৈষ্চের দখল করিয়াছে । 

(৬) ২৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা মূল্যের ব্যঞ্জিগিত সম্পত্তি 


ক্রোক করা! হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাক পাইকারী 


জরিমানা! ধার্য কর! হইয়াছে । 

(৭) ৭৩ বংসর বয়ক্ক|! একটি মহিল। কর্মী যখন শোভা- 
যাঝা লইয়া! অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি গুলীর আঘাতে 
নিহত হম। ১২ হইতে ১৬ বংসর বয়স্ক ছয়টি বালকও গুলীর 
আঘাতে নিহত হয়। একটি শিশুকে বুট জুত] দিয়! মাড়াইয়া 
পিষিয়! ফেলা হয়। 

“বিপ্লব” দমনের নামে গবন্মেণ্টের আদেশে সৈভ ও পুলিস 
ফল কর্তৃক এই অমানুষিক অত্যাচার চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, 
প্রান্কৃতিক হুর্যোগে, ঘুণিব্যাত্যায় এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসী- 
বন্দ বিধ্বস্ত হইলে তাহাদের সাহায্যে যাহারা অগ্রসর হইয়াছে 
তাহাদের উপরও জুলুম চলিয়াছে এবং হুর্গত নর-নারীর নিকট 
কোনক্ধপ সাহাধ্য যাহাতে পৌছিতে না পারে তাহার জন্ঠ 
যথাসাধ্য চে&1 হইয়াছে । তখনো (১) ক্ষতির পরিমাণ গোপন 
রাখিবার চেষ্টা! হইয়াছে, (২) প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার সংবাদ 
যথাসময়ে দেশবাসীকে জ্ঞানিতে দেওয়! হয় নাই, (৩) রিলিফ 
কমিটিগুলিকে আতন্জাণে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় নাই, 
(৪) গবন্মেন্ট সাহায্য বিতরণ আরম্ভ করিলে সরকারী কর্মচারী 
গবন্মেণ্টের ধামাবরা মোসাহেববৃন্দ প্রভৃতিকে বাছিয়! বাছিয়া 
সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, যাহারা অনুগত মহে তাহার! 
প্রন্কৃত ভুর্গত হইলেও কোনরূপ সাহায্য গবম্মেণ্টের নিকট 
পায় নাই। সর্বপ্রকার সাহায্য হুইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 
রাখিয়া! সান্ধ1 দেওয়া হইয়াছে । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্রাষ্্রীয় সমিতির বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার 
কয়েক দিন পর বাংলা-সরকার উচ্থার প্রতিবাধ করিয়া এক 
প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন । উহ্বাতে বলা হইয়াছে, 
খঞজসরনবাহনাজির সংখ্যাল্পতার লুযোগ গ্রহণ করিয়া তমলুক 
মহকুমায় ব্যাপকঙাবে বে-আইনী কাধ্যকলাপ চালান হয়। 
খঁস্থামে যথেষ্ঠসংখ্যক পুলিস না থাকার শাস্তি স্থাপনার ছত 
গবঝেন্ট লৈল্তবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় 
প্রাঙ্দেশিক কংগ্রেল কমিটি প্রদভভ বিবরদীর অভিযোগাবলীর 
যে সারাংশ সৃংবাদপত্রসম্ূহে প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে 


প্রবাসী 


৮০৫০০০৯০০৯৮ লা শশার ৮ 


১৩৫২ 


তদন্ত করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন 
অথবা অভতিমান্ঞাস্ বাড়াইয়া বল! হুইম়্াছে। পাশখিক 
অত্যাচারের অভিযোগসমূহ সম্পর্কেই একথা বিশেষভাবে 
বলা যায়। সৈনিকদের অম্পর্কে উক্ত প্রকার অভিযোগ 
করা হইলে পর গবন্মেণ্টের আদেশক্রমে পুলিস সুপারিণ্টেগ্ণ্ট 
ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত করেন। লুঠতরাত ও বিমান হইতে 
বোমাবর্ষণের কাহিনীর সরানরি প্রতিবাদ ভারত গবন্মে 
ইতিমধ্যেই করিয়াছেন । 


অতঃপর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ১৯৪২ জালের 
অক্টোবর মাসে উন্লিখিত অঞ্চলের উপর যে ঘুর্ণিবাত্যা বহিয়! 
যায় সে সম্পর্কে বা তাহাতে যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল সে 
সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইতে না দিবার 
কারণ সম্পূর্ণ সামরিক | সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার জনই 
সে সময় উক্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় নাই। টেলিগ্রামেশ 
যোগাযোগ বিনষ& হওয়ায়, জলপথে গমনাগমন করা! অসস্ভব 
হইয়! পড়ায় এবং পোষ্ট আপিসসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় 
উপযুক্ত সময়ে ঝটিকাবিধবস্ত অঞ্চলে সত্বর কোন প্রকার 
সাহায্য প্রেরণ সপ্ভতব হয় নাই। 


মেদিনীপুরের অত্যাচারের তদন্ত 


মেধিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনী নুতন নয়। তিন বৎসর 
পূর্বে উহা! ঘটিয়াছে, প্রেস সেন্সরের জঞ্জ এতদিন প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা-পর্িষদে উহ] লইন্না দুই বার দীর্ঘ আলোচন1 হইয়াছে, 
এবং দ্বিতীয় দিন প্রধান মন্ত্রী মেঁলবী ফজলুল হক বলেন যে, 
সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-সব সাংঘাতিক অভিযোগ 
পরিষদে উথাপিত হুইয়াছে তাহ উপেক্ষা করা চলে না। তিনি 
আশ্বাস দেন যে এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদস্ত কমিটির দ্বারা অন্থু- 
সন্ধান করা হইবে । ইহ| আজ সর্বজনবিদিত যে সর জন হাধার্ট 
এই তরস্ত হইতে দেন নাই। পুলিস নুপারিণ্টেখেন্টের 
রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া! গবন্মেটে এই সব মারাত্মক 
অভিযোগ এখনও উড়াইয়! দিতে চাঞিতেছেন। বলা বাহুল্য, 
যাহাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদেরই একজনের রিপোর্টে এই 
গুরুতব্র অভিযোগের অবসান ঘটিবে না। জরকারী প্রেস- 
নোটের পয় তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র সামন্ত, মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকমাঁ এড- 
ভোকেট শ্রীযুক্ত স্টামাদাস ভট্াচার্ধ্য, তমলুক মহকুম! কংগ্রেস 
কমিটির যুগ্ম-সম্পা্ঘক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস এবং তমলুক 
থান। কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক 
স্থানীয় কংগ্রেস কমাঁদের সহযোগিতায় বিশেষভাবে তরস্ 
করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন উদহ্াতেও বঙ্গীয় প্রাদ্ে- 
শিক রাষ্রীয় সমিতির রিপোর্টে বণিত সমস্ত অভিযোগের পুনকুক্তি 
কল্প হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ লম্পর্কে বিস্তৃত প্রমাণ 
দেওয়। হইয়াছে । নিরপেক্ষ তদস্ত কমিশনের হবার! অস্থসন্ধান 
না হওয়া পর্যন্ত শুধু লরকাম্ী কর্মচারীদের রিপোর্টে লোকে : 
কংগ্রেস কমাঁদের রিপোর্ট অবিশ্বাস করিতে টর্ না, হা 
অতিরঙূম বলিয়া মনে করিবে মা । ৃ 
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মেদিনীপুরে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যাহার! অভিযোগ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে ডাঃ ষ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তিমি যখন বাংলার অর্থসচিব সেই সময়ে 
মেদিনীপুরে এই সব অত্যাচার ঘটে । সঠিক সংবাদ জানিবার 
দুযোগ তাহার ছিল এবং তিনি উহার প্রতিবাদও করিয়াছিলেন । 
ঘূণিবাত্যার পর তিনি স্বয়ং মেদিনীপুর যান এবং সেখানকার 
অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন, সরকারী কর্মচারীদের নৃশংস 
অত্যাচারের কাহিনীও স্বয়ং দেখিয়া! এবং স্বকর্ণে শুনিয়া 
আসেন । ফিব্রিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় উহ বন্ধ করিবার চেষ্ঠা 
করেন কিন্ত গবর্ণর সর জন হার্ধার্ট ও ইংরেজ সিডিলিয়ানদের 
বাধায় কোন প্রতিকার করিতে অক্ষম হুন। অতঃপর বাধ্য 
হইয়। তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
বঙ্গীয় বাবস্থাপরিষর্দে তাহার পদত্যাগপত্র পঠিত হয়। 
উহ্বাতে মেদিনীপুরের কাহিনী সম্বস্ধে যে-সব কথা ছিল তাহার 
কতকাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল । ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, 


“আইন অমান্ধ এবং লরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিল্রোহ 
দমনের জন্ভ আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বনের প্রঠোজন আছে 
ইহা বুঝা যায়। কিন্ত মেদিশীপুরের কতক লোক সরকান্মী 
কতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়াছিল বলিয়! স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দ দোষী 
নির্দোধী বিচার মাআ না করিয়া ক্রমাগত লোকের উপর 
অত্যাচার করিয়াছেন এবং সভ্য শাসন পদ্ধতির মূলনীতি পর্যন্ত 
ভঙ্গ করিয়াছেন এরূপ অভিযোগ আসিয়াছে । নির্দোষ নর- 
নারীর উপর গুলিবর্ষণ, সম্প্ভি ধ্বংস ও লুণ্ঠন, এক সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে অপর অন্প্রদায়কে উত্তেজিত করা, নারীর উপর লাঞ্ছনা 
প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ বিভিন্ন স্থজ হইতে আমাদের নিকট 
আসে; যাহারা অভিযোগ করিয়াছেন তাহাদের জনেকের 
সহিতই কংগ্রেস-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না । অতয1- 
চারের পুঙ্থাহ্ুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে, 
পুলিস ও মিলিটারীর দ্বারা অথবা তাহাদের নির্দেশে 
যে-সব বাড়ী চড়াও অথবা ভশ্বীভৃত হইয়াছে তাহার তালিকাও 
আমরা পাইয়াছি। ১৬ই অক্টোবর ঘু্ণীবাত্যার দিন আমি 
এরূপ একটি দীর্ঘ তালিক] স্বরাধ্-বিভাগের উচ্চতম কয়েক- 
ধন কর্মচারীকে দিয়া! বলিয়াছিলাম যে, এই সব বর্বরোচিত 
কার্ধ (98)81005 8০6) যেন অবিলন্ষে বন্ধ করানো! হয়। 
তারপর আসিল সেই প্রচ ঘুর্ণাবাত্যা। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক 
বিপদ্দের পর আমি উচ্চতম হইতে নিয়তম স্তরের কতকগুলি 
সরকারী কর্মচারীর যে হাদয়হীনত] দেখিয়াছি তাহা কোন সভ্য 
শাসনযন্ত্রে সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পার! যায় না। আমরা 
শুনিয়াছি নাংসী বর্ধরতা ত্বণা করা! উচিত। কিন্ত গত পাঁচ 
মাসে (অর্থাৎ দুরাবাত্যার পরবতাঁ পাচ মাসে ) ব্রিটিশ শাসনে 
বাংলায় যে ভয়াবহ অত্যাচার আমরা চোখে দেখিয়াছি তাহার 
পশ্থিত নাংসী-অবিষ্কত দেশের অত্যাচারের ব্রিটিশ প্রচারিত 
কাহিনীর খুব ভাল তুলন1 চলিতে পারে । 

“আমার প্রথম অভিযোগ, ১৬ই অক্টোবরের ধ্বংসলীলার 
সংবাঙ্গ ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছিল । জেলা ম্যাজিগ্রেট 
প্িশোর্ট দ্বিয়াছিলেন ঘে জেলার অধিবাসীদের রাক্গনৈতিক 
কুকার্ধের প্রতিশোধ লইবার জন্ড ররকারী সাহাধ্য বন্ধ করা ত 
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তি শ্পন্ছি পতি পি পি? 


উচিত-ই, এক মাসের মধ্যে কোন বেসরকারী সাহায্য সমিতিও 
যাহাতে সেখানে যাইতে নাপারে তাহার ব্যবস্থা করা 
উচিত।” 
জনমতের চাপে শেষ পর্ধস্ত গবন্মে্ট মেদিনীপুরে সাহায্য 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। এই সাহায্য দ্বান সন্বদ্ধে যে ব্যাপার 
ঘটে তাহার সম্বন্ধে ডাঃ স্তামাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা এই £“গবর্থেন্ট 
দিনে সাহায্য দান এবং রাঞিতে ঘরে চড়াও হইয়া অত্যাচার 
করিতে আরজ্ব করিলেন। এই উম্মস্ত এবং জঘন্য ব্যাপার 
অনেক দিন চলিয়াছে। অনেক ভাবিয়াই আমি এই অভিযোগ 
করিতেছি যে নুপরিকল্পিত ভাবে ঘুরণীবাত্যার আগে ঘরবাড়ী 
লুঠ ও পোড়ানো হইয়াছে $ আমি বলিতে লজ্জা! বোধ করিতেছি 
যে ঘুর্ণাবাত্যার পরও গবন্মেপ্টের নিষেধ সত্বেও এই ব্যাপার 
চলিয়াছে। আমি নিজে এ সম্বন্ধে তদস্ত করিয়াছি, ঘূর্ীবাত্যার 
পুর্বে ও পরে যাহাদের সম্পত্তি লু্টিত হইয়াছে তাহাদের মামের 
, তালিকা! আমার নিকট আছে। উহার নকল আমি নিজে উচ্চ- 
পদস্থ সব্রকারী কর্মচারীদের হাতে দিয়াছি। আইন ও শৃঙ্খল! 
রক্ষার নামে যাহারা এই সব অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের 
বর্বরতা বন্ধ করিবার জন্ত কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়! আমি শুনি 
নাই ।**.দর্বশেষে আমি বলিতে চাই যে একমাস পূর্বেও আমরা 
গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ অত্যাচারের অভিযোগ পাইয়াছি। আইন 
ও শৃখ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যঞ্িরা কিরূপ সঙ্ঘবন্ধ ভাবে 
অগহায়া নারীদের লাঞ্চিত ও তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে 
তাহার অনেক শোচনীয় দৃষ্টান্ত এ সব অভিযোগেরই মধ্যে 
ছিল। যাহাদের উপর এই সব অত্যাচার হইয়াছে তাহাদেরই 
বিবৃতি আমার নিকট আছে, এ দেশের গবশ্মেন্টের পক্ষে উহা 
ঘোরতর কলঙ্কের কথা! । পুলিস ইহাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ 
করে নাই, স্বাধীনত1 ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদ্দের এই অত্যাচার 
হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন উপায় ছিল না।” 


ডাঃ শ্ামাপ্রসা্দ মুখোপাধ্যায়ের এই সব অভিযোগকে 
আমলাতান্ত্রিক কায়দায় পোলিটিক্যাল এজিটেটারে'র অলতর্ক 
উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদ্দের 
বহু সব্ধস্ত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর যে-সব অভিযোগ 
করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি কংখেস কমাদ্ের রিপোর্টে 
হইয়াছে । একজন সদন্ত বলেন : 

“কাধিতে আমি নিজে গিয়েছি । কাধির সবডিভিসনাল 
অফিসারের যে বাংলো! তা অনেক উপরে । আর নীচে শহর ও 
গ্রাম । সেই কাধিতে যখন ৩৫ ফুট উঁচু হয়ে জল এসে ভাসিয়ে 
নিযে যায় তখন সেখানকার একজন রায় বাহাছর অবস্তী মাইতি 
সবডিভিসমাল অফিসারের পায়ের মীচে পড়ে বলেন যে, 
“সাহেব 1 নৌকা খাটে বাধ! আছে, সেটা! ছেড়ে দ্লাও, নৌকা 
পেলে অনেক লোককে বাচাতে পারব । তখনও লোক গাছে 
ঝুলে প্রাণ বাচাচ্ছিল। অবত্তভীবাবু দারোগাকে বলে চুপিস্টি্ 
দুবার মৌকা পাঠান। তৃতীয়বার নৌকা পাওয়া গেল না, 
নৌকা ডাক-বাংলোয় বেঁধে রাখা হ'ল, দেওয়া হ'ল না। অবস্তী 
মাইতি জামাকে বলেছিলেন যে সেই একখান! নৌক] য্ধি 
আমরা পেতাম তাহলে পাচশে! লোকের জীবন আমরা বাচাতে 
পারতাম । সেটা কখন জানেন? রাজিতে নয় জঙ্ধকারে ময় 
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লস্পিািীসি ত আসিি 





পারিস সস পাস্সিনি সপ সর 


বেলা ১২টার সময় প্রকান্ঠ দিবালোকে ফাখির সাবডিভিসনাল 
অফিসার পরম নির্বিকারভাবে লেই হতার “ন্ট দেখেছিলেন 
উপতোগ করেছিলেন । আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
মহাশয় | এখন ঘর বাড়ী পোড়ান হয়? বললেন না, এখন 
পোড়ান হয় না। অর্থাৎ আগে হ'ত তাম্বীকার করলেন । 
সেখানে পাঁচশো লোক মারা গেছে । শালমলের মামার বাড়ী 
দেখে এলাম ধূ যু করছে শ্বশানের মত। এক একট' গ্রাম শেষ 
হয়ে গেছে. আমরা ৮ই ডিসেম্বর গিয়ে দেখেছি তখনও শত 
শত মৃতদেহ পড়ে আছে, হূর্গদ্ধে সেখান দিয়ে যাওয়া যায় না, 
শকুনি চিল খাচ্ছে । এই অবস্থা সেখানে দেখেছ 1” 

বিতর্কের পর প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হুক পণরষছে 
ঘোষণা করেন যে মেদিনীপুরের অত্যাচারের অভিযোগ "মুহ 
সম্বন্ধে হাইকোর্টের জজদের সমকক্ষ লোকের দ্বার নিরপেক্ষ 
ও স্বাধীনভাবে তদস্ত হওয়া! উচিত মন্ত্রমল ইচ্া স্বীকার 
করেদ। সার! দেশ এই তত্বস্ত চাছিয়াছিল। সর জন হার্বার্ট, 
ও ইংরেজ জিভিলিয়ান কর্মচারার দল উহা হইতে দেন নাই। 
সর জন ভার্বার্টের চক্রান্তে মৌলবী ফজলুল হুক প্রধান মন্ত্রিত্ব 
হইতে অপসারিত হইলে নূতন প্রধান মন্ত্রী সর নািমুদ্ধীন 
জানান যে প্রাক্তন মন্ত্রমগলের কোন প্রতিশ্রুত মামিয়া চলিতে 
তিনি আইনত; ধাধা নহেন। এইখানেই তদস্তের দাবির পরি- 
সমাপ্তি খটে , মোঁলবী ফজলুল হক তাহার পদত্যাগের পরবতা 
বিবৃতিতে মেদিনীপুরের ঘটন' সম্বন্ধে আলোচন' করিয়াছেন। 
মাসের পর মাস ধরিয়া তাগাদা] দিয়াও জরকারী কর্মচারীদের 
নিকট হইতে মেদিনীপুরের ব্যাপারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়া তিনি দর জন হার্ধার্টকে লিখিয়াছিলেন, *ম্বরা্র বিভা- 
গের কর্মচারীদিগের নিকট আমি মে'দমীপুর সম্পর্কে গবন্ধেপ্টের 
বক্তবা জানিতে চছিতেছি । একখানি ধাপছাড় অতিস ক্ষত 
নোট ছাড়' আর কিছুই ঠাহার' দেন নাই । গত কলা ব্যবস্বা- 
পরিষদে বিতর্কের সময় মি; পোর্টার এই সংক্ষিপ্ত নোট আমার 
হাতে 'দয়াছ্ছেন ব্যবগ্গা-পরিষদ্জে অভিব্যক্ত অ'ভযোগসমূহের 
কোন উত্ভর উহাতে নাই ।” 

মৌলবী ফজলুল হককে সর জন হার্বার্ট লিখিয়াছলেন,“এই 
ব্যপারের তদন্ত যে আমার অভিপ্রেত নছে, তাহা! আপনি উত্ভম- 
রূপেই অবগত আছেন ।” 

একজন পুলিস দ্ুপারিন্টেখেন্টের রিপোর্টের জ্বোরে প্রধান 
মন্ত্রী মৌলব' ফজলুল হুক এবং অর্থসণিব ডাঃ শ্বামাপ্রসাছের 
অভিজঞতাজন্ধ বিরতি উড়াইয়া দেওয়' যাইবে না। ইহাতে 
সরকান্ী বিবু'তর প্রতি লোকের অনাস্ব' আরও বাড়িবে। 


স্বাধীনতা সংগ্রামে ম দনীপুর 


মেঁদন'পুত্রের অতাচারের কাতিনীই এই জেলার বিচি 
ইিহাসের পূণ বিবরণ নহে, বাংলায় এই একটি গেলা 
১৯৩০ পাজের আইন অম্া্ভ জ্বান্দোলনে এবং ১৯৪২ সালের 
জাতীয় জান্সোলনে যে অপুর ত্যাগ ও “নষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে 
তাছ। তারতবর্ধে শ্বাধীনতা জংগ্রামের ইতিহাসে দ্বণাক্ষরে 
লেখ গ্রাঁকবে। সরকারী ক্রোধের যে বর্ধর রূপ গত তিম 


বংসরে এই জেলায় প্রকটিত হইয়াছে তাহার একমানজজ 


প্রথা 


১৬৫২ 


রিযিক হাব ডি 
কারণই স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীয় আল্মোৎসর্গ। 
১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিতর্কে প্রধান মন্ত্রী স্বীকার 
করিয়াছিলেন যে মেছিমীপুর জেলায় সরকারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে 
যে দৃঢ়ত' ও সঙ্ঘবন্ধতা দেখ! গিয়াছিল তেমন আর কোথাও 
হয় নাই। তিনি বলেন, “ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই যে সরকারের ক্ষমতালোপ করাই জেলার অধিবাসীদের 
উচ্ছেস্ঠ ছিল এবং কোন কোন অংশে দ্বার] সম্পুণ সফলকাম 
হইয়াছিল ।” কোন স্থানে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র 
বা সফলকাম হইয়াছে বলিয়! তথাকার সমগ্র অধিবাদীর উপর 
্রী-পুরুষ-বালক-ষ্ক'নধিশেষে সকলের উপর অত্যাচার করিতে 
হইবে এরূপ “বধান পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে আছে বলিয়া 
আমর' জান না। মে'দমীপুর, অস্তি-চিমুর, সাতারা প্রভৃতি 
স্থামে ঘা, ঘটিয়'ছে তাহা ব্রিটিশ শাসনের গভীর কলম্বস্বরূপই 
হইয়া থাকিবে লোকে শুধু এইটুকুই মনে রাখিবে যে বধর ও 
মৃশংস অত্যাচার সত্তেও এই সব স্থানের অধিবাসিব্ন্দ জাতীয় 
পতাকার মর্যাদা বিদ্দুমান্জ ক্ষু্ন হইতে দেয় নাই। 

মে“দনাপুরের কংগ্রেস কর্মীদের বিবরণ হুইতে একটি ঘটনা! 
নিয়ে উদ্ধত হইল । উহা! হইতে দেখ! যাইবে গ্বাধীনতা- 
সংগ্রামে বাংলা চিরকালের জায় ১১৪২ সালেও সকলের 
পুরোভাগেই ছিল । ঘটনাটি এই : 

৭৩ বংসর বয়স্কা মহকুমার প্রবীণ কংগ্রেস সেবিকা 
শ্রীমতী মাত রনী হাজণার পরিচালনায় আর একটি শে" 
যাআ্সা উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার শ্রীযুক্ষ 
আ'নলকুমার ভট্টাচ র্ার পরিচ'লনাধীন সৈক্ছদ্রের সম্মুখীন 
হয়। “বাণপুকুর” এর পাশে সন্বীণ খ্বানে সৈজ্গগণ কক 
আক্রান্ত হইয়া তাহারা কিছু দূর সরিষা যায় । তখন লক্ী 
নারায়ণ দাস নামক একটি বালক সৈলদের নিকট দৌড়াইয়া 
'গয়া' একজনের বন্দুক কাড়য়া লয়। সৈষ্ভরা তাহাকে 
নির্মমভাবে প্রহ্থার করে । অতঃপর আমাদের শ্বাধটনতার 
বীর সৈনিকরা প্রীমতী মাতঙ্ষিনী হাজরার নেতৃত্বে আবার 
সরকারী সৈঙ্ঞদের জন্মুধ'ন হয়। সৈষ্ভরা বহক্ষণ পর্যন্ত 
গুলীবর্ষপ করিতে থাকে । শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দৃঢ় হতে 
জাতীয় পতাক! ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন! 
সরকারী সৈন্তর! প্রথমে তাগ্ার ছুই হাতে গুলী মারে। 
ঠাহার হস্ত নত হইল কিন্তু জাতীয় পতাক' তিনি তখনও 
ধরিয়া রাখলেন এবং আগাইয় চলিলেন। তিনি ভারতীয় 
সৈল্পদের অহ্রোধ করিলেন, তাহার" যেম চাকুরি ছাড়িয়া 
দিয়া ্বাধীনত| আন্দোলনে যোগ দেয়। উদ্ভরে আসিল 
একটি বন্দুকের গুলী, টহ' তাহার কপাল তেদ করিল। 
তাহার ম্বতদেহ ভূলুটটিত হইল : তাহার রক্তে ধরণীর খুলি 
পবিজ্ঞ হইল ৷ দেহ মিন্প্রাপ, কিন্ত তখনও ঠ্াহার হাতের 
জাতীয় পতাকা সগৌরবে পতপত কি্ব! উড়িতেছে এক- 
জন সরকারী সৈল্ত দৌড়্াইয়' গিয়া লাখি মারিয়া জাতীয় 
পতাকা মাটিতে ফেলিয়া দিল । ঠাহার নিকট হইতে 
কয়েকপদ পিছনে জক্্ীনারায়ণ দ্বাল (১৩), পূরীমাবহ 
প্রা্াণিক (১৪), নগেন্রনাথ সামস্ত ও জীবনচন্ত্র বেরার 
স্বতঘেহ পড়িয়া । বহু লোক আহত হইয়াছে কয়েকজন 





লে ॥ 
॥. রি 
চু 
ই ৬ 
৮০ পর ২৬ টিপা পি. 


 ক্াহত লোককে তাহাদের সঙ্গীর! সরকারী হাসপাতালে 
লইয়। গেল। এখানেও সৈল্কর! আহত ব্যজিদের প্রাথমিক 
চিকিৎসায় বাধা দ্ধিল। একজন স্ত্রীলোক একজন আহত 
বিপ্লবীর শুশ্রুধ! করিতেছিল । লোকটি 'ভ্বল? 'জল' বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি নিকটবতাঁ পুকুরে 
শাড়ীর আ্রাচল ভিচ্কাইয়! তাহার জন্ত জল আনিল। কিন্ত 
একট] পশ্ুস্বভাব সৈল্ত তাহার দিকে বন্দুক তুলিয়া অল 
দিতে মানা করিল। স্ত্রীলোকটি উচ্চৈংম্বরে বলিল, “তুমি 
আমাকে খুন করিতে পার, আমি তোমার ভ্মকির কাছে 
নতি স্বীকার করিব না,” দৈশ্ুটা তাহাকে গুলী করিতে 
সাহস করিল না । আর একটি শোভাযাত্রা আসল দক্ষিণ 
হইতে শোভাষাত্র শঙ্কর-আরা পুলে পৌছামাজ সরকারী 
সৈল্তর] গুলীবৃষ্টি আরম্ভ করে । ফলে নিরঞ্জন জানা (১৭) 
তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং পূর্ণচন্ত্র মাইতি (২২) আহত হুইয় 
ছুই 'দন পরে হাসপাতালে মারা যায় | বহুসংখ্যক বিপ্লবী 





আহত হয়। শোভাষাআয় যে সকল শ্ত্রীলোক ছিল, 
তাহার' আহত ব্যক্তিদিগকে জল দেয়। কয়েকজন সৈভ 
এই সকল শুশ্রধাকারিণীকে তাড়া করে । এই সব সাহসী 


নারী একটি বটি ও এক বালতি জল লইয়' প্রত্যাবত'ন 
করে তাহারা চীৎকার করিয়া সেনদের বলে, “ঘদি 
অ হত বাঙ্জিছের গুশ্রাষায় বাধা দধাও তবে এই বটি দিয়! 
তোমাদের কাটিয়া ফেলিব |” ইহার পর আর তাহাদের 
কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। গুরুতরভাবে আহত 
কয়েকজন লোককে শোভাযাআকান্নীরাই শহরের হাস- 
পাতঙালে বহন করিয়! লইয়া যায়। অনেককে বাড়ীতে 
লইয়। যাওয়া হয়। 
দক্ষি"্-প'শ্চম দিক হইতে তিন হাজার লোকের একটি 
শোতাযান্রা কাঠের পুল দিয়' শহরে প্রবেশ করে । সেখান- 
কার পৈশ্তদের অধিনায়ক শ্রীযুদ্ঞ অপূর্ব ঘোষ শোভাযাত্রী- 
দের উদ্ছেগ্টে বলেন, “যাহারা নিশ্চিত মৃত্যুর জঙ্জ গুলীর 
সম্ুখ'ন হইতে পারিবে, তাহারাই যেন অগ্রসর হয়।” 
যে সকল কংখেসী বিপ্লবী শোভাযাত্রা! চালনা করিতেছিল, 
তাহারা দৃঢ়পর্দে অগ্রসর হয়। তাহাদের মব্যে একজন 
ম্রীলোক ছিল । তাহাদের গ্রেপ্তার কর হয়। বাকী শোভা- 
যাত্রীর উপর লাঠি চালনা হইল । ধৃত ব্যক্তিদের দারুণ 
লাঠিপেটা করা হয়। তারপর সাত জনকে রাখিয়! বাকী 
লোকদের ছাড়িয়! দেওয়ণ হয়। যাহাদের জাটক রাখা 
হয়) তাহাদের মধ্যে একটি স্রীলোকও ছিল | পরে তাহাদের 
প্রতোকের ছুই বংসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হয় । 
পশ্চিষ হইতে প্রায় এক হাজার লোকের একটি শোভা- 
যাত্রা থানার দ্বিকে অগ্রসর হয়। প্রচগ্ভাবে লাঠি চালন। 
- করিয়া! তাহাদের ছজতঙ্গ করিয়! দেওয়া হুয়। 
প্রইছাবে প্রায় ২০ হাক্জার নিরন্তর ও অহিংস লোক 
বীয়ের মত সরকারী বাছিনীর সম্মুখীন হয় । অবিরাম গুলী 
বর্ধনে তাাদিগকে যখন পিছনে হটিতে হইরাছে, তখনও 
5াহানের মধ্যে প্রার ১০ হাজার লোক গভীর রাতি পর্ন 
- ধৈর্ধের সহ্তি পুষরাক্ষদণের নুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছে । 


বিবিধ গ্রলঙ্গ-_ভমলুকে নৌক। ও জাইকেল অপসারণের প্রতিক্রিয়া 
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না. কিন্তু সরকারী বাছিনী অবিরাম শহরে আসিতে থাকে এবং 
শহরটি সুরক্ষিত করিয়। রাখে । ফলে জনতাকে ক্রমে 
ক্রমে লরিয়া যাইতে হুয়। নিহত ব্যক্িদের আর্মীয়ত্বজন 
লরকারী কতৃপিক্ষের নিকট গিয়া! মুতদেছগুলি দাবি করে। 
কিন্ত তাহাদিগকে অপমান করিয়া! তাড়াইয়৷ দেওয়। হুয়। 


তমলুকে নৌকা ও সাইকেল অপসারণের 
প্রতিক্রিয়। 


প্রীযুক লতীশচন্দ্র সামস্ত প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাহাদের 
রিপোর্টে তষলুক মগকুমার বহু স্থান হইতে নৌকা ও দাইকেল 
প্রভৃতি অপসারণের কার্ছিনী বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন । 
জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে গবন্মেন্ট বাংলার বছু অঞ্চল হইতে 
অশোভন ও অহেতুক ব্যন্ডততার সহিত নৌক', সাইকেল ও 
চাউল প্রভৃতি সরাইয়াছেন, ফলে স্বানীয় অববানসিন্বন্দ অসহ- 
নীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে । লক্ষ লক্ষ লোকের জী'বকার 
একমাত্র অবলম্বন মৌক1 কাড়িয়া লওয়ায় হুণ্ভক্ষে তাহার! 
সপরিবারে মবিয়াছে । সরকারের এই 161181 1)01105 জন- 
সাধারণের পক্ষে অবিমিশ্র লাঞ্ছনা ও ছর্দশার কারণ হইলেও 
বহু সরকারী কর্মচারী ও ম্ুনাফাখোর দ্রালালেপ্র পক্ষে কল্পনা- 
তীত জর্থ সঞ্চয়ের সোপান-স্বূপ হইয়াছে । নৌক' লইয়া 
যেকোটি কোটি টাকার অপ্চয় চকিতেছে গবন্মেন্ট আজও 
তাহ৷ বন্ধ করিয়াছেন বলিয়' জানান নাই যাহাছ্ধের নৌকা 
প্রভৃতি কাড়য়' জওয়] হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
নামে সরকারী তহবিল হইতে যে টাক বাহির হইয়াছে তাঞ্ার 
অধিকাংশই গিয়াছে ঘুষখোর কর্মচারী ও দালালদের পকেটে, 
গত তিন বংসর যাবং লোকে এই অভিযোগ করিয়াছে, কিন্ 
গবন্মেন্ট নির্বিকার । ভারত-সরকারের অভিটার-জেনাবেল 
বলিয়াছেন যে কয়েক কোটি টাকার হিসাব বাংল সরকারেব্র 
নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই । তিনি বলিয়াছেন যে অবগ্তাটা 
এমন দ্রাড়াইয়ান্ছিল যেন যে-কেহু ট্রেজারীতে গেলেই লক্ষ লক্ষ 
টাক। পাইয়াছে , বাংল সরকার ট্রেকজারীর ভারপ্রাণ্ড কর্ম 
চারীদের যে শুকুম দয়াছিলেন তাহার বলে যে কোন উচ্চপদ্বস্ব 
সরকারী কর্মচারী ইচ্ছামত টাক" লইতে ও বায় করিতে 
পারিয়াছে । এই টাকার অতি সামা অংশই ক্ষতিগ্রস্ত লোকে 
পাইয়াছে। কিভাবে নৌকা ও সাই,কল প্রভৃতি জরানে' 
হইয়াছে, এবং কি তাবে ক্ষতিপূরণ দ্েওয়! হুইয়াছে তাহার 
বিশদ বিবরণ আলোচ্য রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে । বত'মান 
অবস্থায় ইহাকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযে'গ্য বিবরণ বলয়! মনে 
করা চলে । বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্দে বিভিন্ন বিতর্কে যে সব 
অর্ভযোগ করা হুইয়াছে তাহার সন্ত রিপোর্টে বশিত 
বিবরণের মিল আছে । নিরপেক্ষ এবং জনসাধারণের আস্বা- 
ভাঙ্গন টি বিউনাল পুত্ধানুপুহ্খ তদস্ত করিয়! ড্রি্রপ বি 
দেওর! পর্থস্ব লোকে কংখ্রেস নেতাদের র্িপোর্টকেই বিশ্বাস 
করবে। উক্ত রিপোর্টের ছইটি অংশ উদ্ধা হইল £ 

স্কাপানী অভিযানের আতঙ্কে মেদশীপুর জেলার অজ্ঞান 
অঞ্চলসছ তমলুক মহুকুমাকেও বিপজ্জনক অঞ্চল বালয়' ঘোষণা 
করা হয়। অধিকাংশ মোটর যান মহকুমা হইতে জরাইয়া 
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ফেলা হয়। বাকী যে কয়ণানি মোটর চলিত সেগুলিও যথেষ্ট 
তৈল পাইত না। আঁতঙ্বগ্রস্ত কতৃপক্ষ জনসাধারণের স্বার্থের 
প্রতি নির্মম ওদাসীন্ভ দেখাইলেন। মোটর বাসের অভাবে 
তাহাদের তুর্গতির সীমা রহিল ন1। 

১৯৪২ সালের ৮ই এপ্রিল আর একটি আদেশ আসিল । 
দায়িত্বহীন কতৃপক্ষ লকল শ্রেণীর নৌকা সরাইয়া ফেগসিতে 
চাহিলেন, পাছে জাপাশীরা এগুলি ব্যবহার করে | জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিলেন, জমগ্র কাথি মহকুমা! এবং তমলুক 
মহুকুমায় নম্পীগ্রাম ও ময়না থানার এলাকা হুইতে সব রকম 
মৌক1 ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরাইয়! ফেলিতে হইবে, নৌকাগুলি ৩০ 
হইতে ৯০ মাইল দূরে মেওয়ার আদেশ হইল । এই অদল্তব 
আদ্দেশ পালন কর] অসাধ্য । ইহাতে শুধু দুর্নাতিপরায়ণ 
সরকারী কর্মচারীদের ঘুষের দরজা খুলিয়া গেল। শত শত 
মৌক পুড়াইয়! ফেল! হইল, নষ্ট করা হইল। অসংখ্য লোক 
জীবিকার একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হইল । বাংল] গবর্শে- 
ন্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সস্ভোষকুমীর বনু সেখানে গিয়া সরকারী 
নীতির সমর্থন করিলেন এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন । 
এই ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হওয়া দরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাম- 
মাত্র হইয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মোটেই দেওয়া হয় নাই। 

তাহার পরে আর একটি আদেশ আসিল-_এবার সাইকেল 
সরানোর আদেশ, পূর্বের আদেশের মত পীড়নমূলক। সমগ্র 
নন্দীগ্রাম, ্তাহাট!, মছিষাদল ও ময়না থান! এবং তমলুক ও 
পাঁশকুড় থানার বেশীর ভাগ অঞ্চল হইতে সমস্ত মাইকেল 
সরাইয়] ফেলা হয় । ক্ষতপুরণ দেওয়? হয় নামমাত্র । সাইকেল 
মালিকদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন পান ৮ আনা হইতে ৫ টাক! 
এবং শতকরা ৫০ জন পান ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা । গড়ে 
১২ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। অনেকে এত কম লইতে 
অন্পীকার করেন । এই সকল অর্থহ্থীন বঞ্চন] নীতিতে আর কিছু 
লাভ হয় নাট, কেবল যে শাসন-ব্যবস্বা এই সকল ছুর্গতির 
কারণ, শোকের মনে তাহাকে লোপ করার সঙ্কমই বর্ধিত হয়। 
জাপ অভিযানের আতঙ্কে অভিভূত দায়িত্বহীন কতৃপক্ষ লোকের 
হর্গতর দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বঞ্চনা নীতি চালাম। 

ভূতপুর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এক বিশ্বৃতিতে এই 
অভিযোগের জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে নৌকা, সাইকেল 
প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়! হইয়াছে সামরিক কতৃপক্ষের আদেশে, 
ইহাতে তাহাদের কোন হাত ছিল না| তিনি শ্বীকার করিয়া 
ছেন যে স্থানীয় কতৃপক্ষ বহুসংখ্যক নৌক1 সরাইয়া নষ্ট 
করিয়াছিলেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদ্রের সাহাযোর কোন ব্যবস্থা 
করেন মাই । বিব্বতিতে তিনি ধেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 
ঘেম তিনি প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের লাহাযা ধানের জন্ভ যথেষ্ঠ 
চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন 
ধীকঞগক্নতারাও ইহা! বলিয়াছেন, কিন্ধ প্রকৃত দুর্গতের! 
উপযুক্ঞ ক্ষতিপূরণ পাইল কি না তাহা! দেখিবার অবসর 
তাহার হয় নাই ইহা সুস্পষ্ট | তিনি নিক্ষেই তাহার বিষ্বৃতিতে 
বলিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ দানের তার স্থানীয় কর্মচারীদের 
হাতেই ছাড়িয়া দেওয়! হইয়াঞ্িল। কর্মচারীরা অধিকাংশ 
টাকা নিজের! রাখিয়া অতি সামা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যজিদের 





প্রবাসী 


০ পাস লানিন লী পরস্টি ৌি ি লা পি পি তাস পি পি পোপ শাস্ট সি 


কতকাল পিসি লী পি পতন 


দিতেছে এই অভিযোগ প্রথম হইতেই উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত 
সন্তোষকুমার বন্থু ইহ! জানিতেন না ইহা অবিশ্বান্ত | ক্ষতি- 
পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিবার পর আর একবার মেদিনীপুর 
গিয়া তিনি স্বয়ং টাকা দেওয়ার নমুনা্টা যাচাই করিতে 
চাহিলেন না কেন? সরকারী তহবিল হইতে ক্ষতিপূরণের 
নামে কত টাক বাহির হইয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্তের' প্রকৃতপক্ষে 
কত টাকা পাইয়াছে ইহ! সেই সময়েই যাচাই কর চলিত, 
আজ উহার হিসাব- নিকাশ অত্যন্ত কঠিন হুইবে। ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার সময় যে টাকার রসিদ লেখাইয়] লওয়া হইয়াছে তাহার 
অনেক কমটাকা দেওয়] হইয়াছে, অশিক্ষিত ও অসহায় গ্রাম- 
বাসীর পক্ষে এনপ ব্রসিদ দেওয়! ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, এজপ 
বছ অভিযোগ এ সময়েই উঠিয়াছে। ভূতপুর্ব মন্ত্রীমহাশয় নিজেই 
বলিতেছেন, “অস্তায় ভাবে অত্যন্ত কম করিয়া ক্ষতিপূরণ 
ধার্য কর] হুইয়াছে বলিয়া! মাঝে মাঝে অভিযোগ আসিলে 
আমাকে উহা! দেখিতে হইত ।” এই সব অভিযোগকে বাক্তিগত 
বপিয়] উড়াইয়! ন1 দিয়! উহার ব্যাপক তদস্্র করিলেই ক্ষতি- 
পূরণ দানের নমুনা! তখনই ধর! পড়িত। শ্রীঘুক্ঞ সন্তোষকুমার 
বন্র বিস্বতিতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ক্ষতিপূরণের নামে কি 
ঘটিতেছে তাহ। তিনি জানিতেন ; সরকারী কর্মচাত্রীদের বিরুদ্ধে 
দাড়াইতে গেলে মগ্রিত্ব টেক ছু্ষর হইতে পারে হয়ত এই 
ভাঁবয়াই তিনি অন্থপন্ধান করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন 
নাই । সরকারী কর্মচারীদের বর্ধর অত্যাচার ও শোষণ হইতে 
দেশবাশীকে বাচানো অসম্ভব ইহা বুঝিয়1 ডাঃ শ্যামা প্রসা্ 
মুখোপাধ্যায় যখন পদত্যাগ করেন, শ্রীযুজ্জ সম্ভোষকুমার বঙ্গ 
এবং শযুক্ঞ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ 
করেন নাই লেকে ইহা ভুলিবে না। 


নির্বাচনে গুণ্ডা মি 

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলমান নির্বাচনকেন্দ্রে গুগামির 
সংবাদ আসিতেছে । গুগডামির অভিযোগ সর্বজই মুসলীম- 
লীগের বিরদ্ধে । লীগের যুখপত্র দৈনিক “ডন? পত্রিক! কয়েক 
মাস পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে লীগের বিরুদ্ধে যাহারা 
নির্বাচনে প্রতিখন্বিতা করিবে তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ধিত 
হইতে পারে । বল] বাহুল্য, সকল স্থানের এক এক দল অতি 
উৎসাহী লীগভন্ত। এই ইঞ্গিত কার্ধে পরিণত করিতেছে । লীগ 
নায়কের! এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার, জান্ধ পর্যন্ত এক 
বারের জ্বন্তও তাহাদের একজনও এই সব গুগামির প্রতিবাদ 
করেন নাই। গবস্থে্টও অতিশয় ভাস1 ভাস! মৌখিক সদিচ্ছা" 
পুর্ণ হুই-একটি সছুপদেশ বিতরণ ভিন্ন আর কিছু করেন নাই। 
বাংলাদেশেই গুগামি চরমে উঠিয়াছে। জরকানী কর্মচারীদের 
আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র মস্তব্যও এখানে হইয়াছে, কিন্ত কোন 
ফল হয় নাই। ম্যাজিগ্রেট ও পুলিস বহু ক্ষেঅ&রে তাহাদের 
কতবব্য পালন করিতেছেন না, তাহা] প্রকাঙ্ত ও গোপনে 
সৃসলীম লীগ ও তাহাদের গুগাদের লছিত হাত মিলাইয়াছেম 
এপ অভিযোগ নেতার! অনেকেই কণ্রিয়াছেম । ইছা! কল্পনা 
প্রন্থুত অসঙ্কত উক্জি নহে, অভিজ্ঞতার তিক্ত ফল। বতর্মান 
নির্বাচনী প্রচানকার্ধে কংগ্রেসকমী অথবা জাতীয়তাবাদী 
মুসলদামকর্মীরা কোন প্রকার অসঙ্গত আচরণ করিয়াছে ইহার : 


পৌৰ 


সাপ পি শা 


কোন প্রমাণ মাই, সবপ্রকার গুগামি লীগ ও উহার সাঙ্- 
পাঙ্চদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হুইতেছে। সর আবছ্জ হালিম 
গঞ্জনবী, মৌলবী ফক্সলুল হক প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতাদের উপর 
ব্যক্তিগত আক্রমণ হুইয়াছে এবং শুধু প্রস্তর নহে, লাঠি এবং 
রামদাও লইয়া! গুগার] আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

এই গুগামির প্রশ্রয়্াতা কাহারা ইহ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
গত কয়েক বংসরে লীগ মন্ত্রিমগুলীর আমলে বহু জীগভক্ত 
বুসলমান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘুষের টাকায় লাভবান হই- 
যাছে ৷ সংবাধপত্রে প্রকাশ, দুই জন লীগনায়ক মন্ত্রীর গৃহ কেন্ত্ীস্ব 
সপ্রকারের নির্দেশে খানাতন্গাসী হইয়াছে । চাকুপ্পি ও কন্টাক্ট 
এই ছুই পথ দিয়াই নিরবচ্ছিন্ন ঘুষ চলিয়াছে এবং উহাতে 
যাচ্থারা লাভবান হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই মুসলিম 
লীগের লোক । দ্রেশবাসীকে শোষণ করিয়া অর্থসঞয়েপর যে 
পর্ধের লন্ধান ইছার! একবার পাইয়াছে সেই পথ উনুভ্ত' রাখিবার 


অন্ত ইহার! প্রচুর অর্থব্যয় করিয়] পুনরায় মগ্রিমগুল গঠনের, 


চে& করিবে ইহা! সম্পূর্ণ স্বাঙাবিক। ইহার! জানে একবার 
মন্ত্রীর গধীতে সমাসাঁন হইতে পার্রিলে ঘুষ ও চুরির সদর ধররজা 
থোলাই থাকিবে, দেশবাসী ইহার প্রতিবাধ করিলেও ইংরেজ 
সিভিলিয়ানতন্ত্র কিছু বলিবে না । ঘুষ ও চুখি বন্ধের সুপারিশটি 
বান্ধে পোলাও কমিটির অন্ত সমস্ত পরামর্শ বাংলা-সরকারের 
ইংরেজ সিতিলিয়ানের! গ্রহণ করিয়াছেন। 

লীগণ্ডগামি স্থানীয় সরকারী কর্মচারীধের প্রশ্রয়ের দ্বার! 
বাড়িয়া চলিয়াছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্জিসঙ্গত 
কারণ দেখা যায়না। গত কয়েক বৎসরে বহু অযোগ্য 
যুসলমানকে শুধু সাম্প্রদায়িক কারণে এবং লীগভগ্জির পুর্ক্ষার- 
খ্ব্ধপ উচ্চপঞ্ধে অধিঠিত কর! হইয়াছে । লীগের প্রচার- 
কার্য এবং লীগনায়ক্ধের সন্বর্ধনা সভার আয়োজন ইহাদের 
প্রথম ও প্রধান কার্জ। জনসাধারণের খ্বার্থ অপেক্ষা 
লীগের স্বার্থ ইহাদের নিকট অনেক বেশী আপন। এই 
শ্রেণীর কর্মচারীদের কার্ষকঙাপের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বু 
সমালোচনাও হইয়াছে কিন্ত ফল কখনও ইহাদের প্রতিকূলে 
যায় নাই। বং অনেক ক্ষেঅে লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে এই 
শ্রেণীর মুসলমান কর্মচারীর পদ্বোশ্রতিই হুইয়াছে। ইংরেজ 
সিভিপিয়ানের ইহাতে কখনও বাধ! দেন নাই । ভেদনীতির 
উপর প্রতিচিত ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের ধারক ও বাহকেবা এসব 
ক্ষেত্রে বাধা দ্বিতেও পারেন না। এই শ্রেণীর কর্মচানীদের 
কার্ধের দ্বার! শাসনযস্ত্রের অবনতি ঘটিলেও বতর্মান অবস্থায় 
ইহারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় মিআজ। 


গবর্ণর মিঃ কেসি পুলিস প্যারেড উপলক্ষে বলিয়াছেন যে 
তিনি নাকি জেল! কর্মচারীদের আদেশ দিয়াছেন ঘেন তাহার! 
নির্যাচনমে গুগামি বন্ধ করেন । ইহার পর সরকারী এক প্রেল- 
মোটেই সরকারের এই শুভ ইচ্ছার সংবাদ দেশবালীকে 
শুনান হইয়াছে । বলা বাহুল্য, ইহার পরও গুগামি বদ্ধ হয় 
নাই, অবাধেই উহ চলিতেছে এবং এখনও ক্রেষমাগত সরকারী 
কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্বের সংরা আসিতেছে । গুগামি বন্ধ 
করিধার জত একজনও জেলা ম্যাঞজিষ্টেট বা পুলিস নুপারিণ্টেডেন্ট 
তৎপর হইয়াছেন এরপ সংবাদ আজ পর্যস্ত আলে দাই। মিঃ 


বিবিধ প্রসজ-_বাংলার লীগ মন্ত্রীদের নৌকাবিলাস 


পোস্ট পন সন পিপাসা পিল সস, পর পাত পাপ পোস্ট পাপী পি স্পস্ট পি পি তিল এ সস পপির স্টপ সপ পল লে, পা পর ই রি জপ ৯ ০৯৯ কস স্কার্ট পরি লো 


২৮৭ 


কেসির সদ্রিচ্ছায় আমর সন্দেহ করিতেছি না, কিন্ত দেশবালী 
একটি রিনিষ লক্ষ্য করিয়া! হঃখিত হইয়াছে যে কোন সদিচ্ছাই 
তিনি কার্ধে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন না, শেষ পর্বস্ত 
ইংরেজ সিভিলিয়ানচক্রের নিকটটই তিনি অ্হায় ভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করেন । এদেশের সিভিলিয়ানতন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপভভি 
ও ক্ষমতা সাধারণ লোকের পক্ষে উপলদ্ধি কর! ছুরহ, ভারতীয় 
শাসনতন্র যাহার গভীরভাবে পর্যালোচন] কধিয়াছেন তাহার! 
উহাজজানেন। বিলাতের এক সংবাদে প্রকাশ, শুধু মিঃ কেসি 
কেন, ভারত-সচিব পেখিক-লরেন্স, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং 
প্রধান সেনাপতি জেনারেল অকিনলেকও পিভিলিয়ান কর্ম- 
চা্ীদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের বিচার আবারস্তের ইচ্ছা হহার্দের ছিল না, সিভি- 
লিয়ান কর্মচারীদের চাপে পড়িয়াই তাহারা উহ! করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, অন্বতবাক্জার পগ্রিকার নিক্ষত্য সংবাদদাতা লঙন 
হইতে এই সংবাধ জআানাইয়াছেন। ভারতীয় শাসনপন্ধতি 
অস্থন্ধে বাহারের কোনও অভিজ্ঞতা আছে এ সংবাদ অবিশ্বাস 
করিবার কারণ তাহাদের নাই । মিঃ কেসি গগামি বন্ধ কি- 
বার জন্ত যে আদেশ দিয়াছেন তাহা ইংরেজ সিভিলিয়ানদে 
মনঃপুত হইতেছে কি না অথবা তাহার প্রফান্ত আদেশের পরে 
হালেট সাকুলারের জায় কোন গোপনীয় সাকু'লার গিয়াছে কি 
না কর্মচারীদের কার্ষকল'পের ফলে এন্প আশঙাই জনসাধা- 
ধরণের মনে দৃঢ়ষুপ হইবে । 
বাংলার লীগ মন্ত্রীদলের নৌকা বিলাস 

যে সময় লাগ মগ্ত্রীদের দলে ভাঙন বধরিয়াছে এবং বাংলার 
ব্যবস্থা-পরিষদে তাহার পরিখ্িতি টলটলায়মান ঠিক সেই মুখে 
হঠাৎ শোন গেল যে মার্্রপ্রিষধ তাহাদের পরামর্শদাতাদিগের 
সহিত বিশুর গবেষণা করাপন ফলে নুতন এক নৌবহরের সৃষ্টি 
করিবার ব্যবপ্থা করিতেছেন। প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত 
যে ইতিপুর্ধে সদাশয় সরকার বাহাছুরের বঙ্গদেশহথ প্রধান 
কার্ধচালক সর জন হাবাট এবং তাহার সহযোগী মন্ত্রীদল 
প্রায় ৪০০০০ বা ততোধিক নৌক1 ধ্বংস করিয়া নদীমাতৃক 
বাংলার বিশেষ ছুর্গতির ব্যবর্ধী করেন। এই *ভিনায়েল 
পলিসি”, যাহা দেশ পোড়ানোর ছত্রনাম, এতই প্রথর ভাবে 
সাধিত হয় যে নদ্দীমাতক বাংলায় লোকজনের চলাচল ও খাঁড- 
দ্রব্যের সরবরাহের পথ একেবারে বিকল হুইয়! যায়। উপরস্ত 
লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মুসলমান ও তপশীলভুক্ত লোকের 
__তাহার্দের অন্নবস্ত্র উপার্জনের এই একমাজ উপায় নু হইয়া 
ঘাইবার ফলে-_অলছায় অবস্থায় নিজের ও পরিবার -পরিজনেকর 
চরম ছর্দশ! ধেখিতে দেখিতে অন্তিঘকালের দিন গণনা করা 
ভিন্ন অন্ত কিছুই রহিল না । জরকার বাহাছুর ধ্বংসকার্ষে 
প্রবল তৎপরতা দ্রেখাইরাই ক্ষান্ত রহিলেন, মৌকাধ্বংসের কলে 
মদীমাতৃক অঞ্চলের জনসাধারণের কি হইবে তাহ! ভা 
সমম্্ পাইলেন না, লীগ মন্ত্রীল এবং তাহাদের সহকশি্বঙ্দও 
সে বিষয়ে বিশেষ খোজখবর কর] প্রয়োক্ষন মনে কিল ন1। 
তাহার পর আসিল হর্তিক্ষ যাহার ফলে দরিন্র নৌকাজীবীদের 
অধিকাংশের দ্বালাহস্ত্রণ। ছুড়াইল স্বত্যুন্র ক্কোদ্ে এবং লেই 


সঙ্গে গেল অনীদাতৃক অঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক-_যাহাদের 


২০৮ 
অধিকাংশই ছিল যুসলহ্ান এবং তপদীলভৃক্ত। জন্প্রদায়ের-_ 
যাহাদের অনেকেই বাঁচিত যি সময়মত খাতের সরবরাহ এবং 
জলপথে তাহা! বিতরণের ব্যবস্বা হইত। বলা বাহুল্য লীগ 
মন্ত্রীল সে দিকে কিছুই করিলেন না । 
কিছু'দন পরে যখন ব্যবস্থাপক সতায় লীগের দলে গোল- 
মাল উপস্থিত এবং দলের লোকের মধ্যে অনেক প্রকার অদল- 
বদলের বাবস্থা চজিতেছে তখন শুন] গেল যে হঠাৎ সব্রকার 
বাহাছ্ছুর ও অন্ত্রীদল নদীমাতৃক অঞ্চলের বিষয়ে সচেতন হুইয়া- 
ছেম এবং অণ্ত লীত্ই নৌকার বহরে বাংলার নদ্নদী ছাইয়া 
যাইবে । সাধারণে বুঝিল এবার বুবি নৌকাজীবীদিগের 
£খের শাস্তি হইবে এবং নর্দীমাতৃক বাংলাছ্েেশে চলাফেরার ও 
সরবরাহের পথ আবার খুলবে । দরিত্র মুসলমান ও তপনশীল- 
তুক্ত মৌকাজীবী এবং তাহাদের দহুযোপী মৌক1 গড়াই- 
বীধাইকারী মিস্ত্রী যাহাদের অধিকাংশই মুসলমান, তাহাদের 
অবগ্থার উন্নতি কত দ্রিনে হয় তাহার প্রতীক্ষা চলিল। 
দেখিতে দ্রেখিতে হুয় কোটি টাক" বরাদ্ধ হুইয়' গেল। কিন্ত 
মৌক। নির্যাণের করমাইস দেওয়া যখন আরস্ত হইল তখন দেখা 
গেল যে, সরকারের এই ব্যবস্থা দরিদ্র যুসলমান বা তপনীলী- 
দিগের ছুঃখমোচনের অন্ত নছে। সরকারী করমাইস হইল 
১০১০০০ নৌকার যাহ] ১০০ হইতে ১০০০ মণ মাল বহিবার 
অন্ত এবং উপরস্ভ কয়েকটি ২০০০ মণের ছোটখাট জাহাজ । 
নৌকা ধ্বংসের কলে ম'রণ দারত্র মুসলমান, জেলে 
কেবর্ভ ইত্যাদি, কিন্ত টাক! ছড়াইবার 'বেল! পাইল অন্ত 
আর এক প্রকারের জীব| মেছে'-নৌক। বা খেয়া-নৌকার 
বদলে এন্প ব্যবস্থা কেন করা হুইল, পাছে সেই কথা ছুষ্ঠ 
লোকে তোলে সেই জঙ্ড বলা হইল এ সকল বড় নৌকা সত্বর 
প্রয়োজন লিতিল জাপ্লীইয়ের চাল বহিয়্া ছুর্ভক্ষ নিবারণের 
জন্ত। একথাও কিন্তু মিথ্যারই সামিল, কেননা যে জময়ে 
এইজপ ছয় কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা হইল ঠিক সেই সময়েই 
সিভিল সাপ্লাই বিতাগে বহু বড় নৌকার ঠিকাদারের" অভিযোগ 
করিতেছিল যে তাহাদের নৌকা সবই কান্ধের অভাবে বঙগিয়। 
রহিয়াছে | বড় নৌক? ভাড়া? লইয়া! বসাইয়! রাখ! হইল এক 
ক্িকে, অন্ত দ্বিকে ছয় কোটি টাকার নৌকা নির্মাণের ঠিক! 
দেওয়ার জঙ্ড পড়িয়া গেল হুলস্ডুল। 
যাহা হউক, কেহ কেহ ভাবিল নৌকা চালাইয়! দরিদ্রের 
মা খাইতে পাক, নৌক' গড়িয়! বেশ কিছু পাইবে বাংলাদেশের 
পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ । নৌকার মিস্ত্রী কারিগরের বেশ 
কিছু সংস্থান ত হইবে । কাজের বেলা দেখা গেল ইহাও 
মিথ্যা জাশ]। ছয় কোটি টাক ছুই তাগে বিতক্ত করিয়া দেওয়া 
হইল মন্ত্রী সাহাবুদ্ধিনের বিভাগে তিন কোটি এবং সিভিল 
লাপ্লাইয়ের কণধার মেজ্র-জেনারেল ওয়েকলির হাতে তিন 
। সাহাবুদ্ধিমের বিভাগের দরুন ঠিকা বিতরণের ভার 
সইলেন লীগর বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্মুক্ত সতীশ মিত্র । বড় বড় 
নৌকার খরচ ঘর ছইল গড়ে ছয় হাজার টাকা এবং ২০০০ 
যণের মৌকার দাম ধর! হইল ২৩০০০ ঠাক1। বলা বাহুল্য, 
এইরূপ মোটী টাকার ব্যবস্থা হইল যেখানে সেখানে ঘে কল 
গরীব-পৃহস্থ, হিশ্রী-কারিগন্থ বাপ-দাদার আমল হইতে ছোটবড় 


প্রবার্সী 


১৩৫২, 


মৌকা-বজর! ভড় তৈরি ও মেরামত করিতে সিদ্ধহত্ক তাহাদের 
কোনই ঠীষ্ট হইল না। ঠিকাদার হইলেন অনেক অপদ্ধপ বাদি, 
ধাহাক্ষের একঞজ্জনও কম্মিমকালে নৌক 'নর্মাণ হ্বপ্রেও করেন 
নাই। এক মারবাড়ী রায়বাহাঞ্ছর বিভিন্ন জয্সনামে দশ দফা 
ঠিকার ব্যবস্থা করিলেন । বিতিন্ন নামের কি প্রয়োজন ছিল তাহ! 
তিনি নিষ্ে, সতীশ মিআঅ মহাশয় এবং মন্ত্রীবর সাহাবুদ্িনই 
জানিতে পারেন, অন্ভের উহা বোধগম্য নহে । খাঙ্গা সাছা- 
বুদ্ধিনের সাক্ষাৎ স্টালক লালিম সাছ্ছেব প্রমুখাং বহু ব্যবস্থাপক 
সভার লীগ সদন্তের মধ্যে ঠিকান্ূপ পারিতোধিক বিতরণ কর! 
হইল, এবং আব্রও পাইল অনেকে, পাইল মা শুধু যাহাদের 
বাবসা নৌকা-নির্মাণ কর] ' মোটা টাকার ব্যবস্থা সব দ্বিকেই 
হওয়ায় সকলে সন্ব& হইলেন কিন্তু নৌকা নির্মাণের বেলায় 
দেখা গেল আরও লাভের পথ রাহয়াছে। ঠিকা দিবার 
বেলায় কথ' ছিল নৌকাগুলি অস্ততঃপক্ষে ছুই বংসরের পোক্ত 





শালকাঠের হইবে । নির্মাণের বেল কতা রা অনুমতি দিলেন 


শালের বদলে আম, আস্ন! ইত্যাদি সম্ভার বাজে কাঠ চালাই- 
বার নৌকা নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী, ভাল শালকাঠের জন 
অপেক্ষা ক'রলে চলিবে না এই হইল ঠাছাদের যুক্তি। 
কিন্তু দামী পোক্ত শাল কাঠের বদলে সম্ভার বাজে কাঠ দিলে 
দ্বাম কমান উচিত একথাটা ঠ'হারা ধত ব্যের মধ্যেই আনিলেন 
না। ঠিকাদারের দল ভাবিল আরও কিছু ব্যবসা করিলে হয়ত 
আরও কিছু: লাভ হইতে পারে, ন্ুতরাং বান্ধে কাঁরগর এবং 
অনুরূপ মঞ্জুর নিয়োগ করা হইল, এবং নৌকার আয়তনেও 
অনেক প্রকার ইতরাবশেষ কর] হইল । কলে যে মৌকার ১০০ 
মণ বোঝা বছিবার কথ' সেটা? অনেক ক্ষেত্রে ্াড়াইজল 4৫ মগের । 
এখন ধাপার খালে (ধাপ্লার খাল নহে) এরূপ অপরূপ নৌকার 
যে বহর দাড়াইয়। আছে তাহাতে দেখা যায় আয়তনে কম+ত, 
গড়নে বাজে কারগরীর নমুনা এবং কাঁচা কাঠের হুড়াছড়ি। 

গৌব্রী সেনের টাক] ছু-ছাতে হুড়াইয়াও কিন্তু লীগ মন্তত্ব 
চিকিল না। টাকা যানি স্বানে পৌছাইতে পৌছাইতেই 
তাহা ভাডিয় গেল । রাহুল হাজার হান্সার রাদ্ছ নৌফ। যাহার 
রক্ষণাবেক্ষণে এখন মাসে লক্ষাধক মুদ্রা খরচ চলিতেছে যদিও 
তাহাদের ব্যবহার কিছুই হয় নাই বাঁললেই হয়-_-বোধ হয় 
মৌকাডুবির ভয়ে । সরকার এখন অধে ক দ্বামে এসব নৌকা 
বেচিতে চাছেন কিন্তু সে দ্ামেও এবাজে কাঠের তাসমান 
প্যাকিং কেস কিনিবে কে? ছই-চারটি মৌকার খরিদ্ধার ভুটি- 
স্লাছে বটে,কিন্ধ বাকী নৌকা শুধু অচল নহে বিপচ্ছনকও বোধ- 
হয়, কেননা অতি সস্তায় ভাড়া দিবার ব্যবস্থাতেও কোনও কিছু 
তেমন ফল হয় নাই। নৌক! নির্মাণ সম্পর্কে দিল্লী হইতে 
ব্রিগেডিয়ার আন্স্‌কে পাঠানে। হইয়াছিল তদস্কে এবং গুনিয়াছি 
তাহার রিপোর্ট হইয়াছে অত্যন্ত কড়া কিন্ত তাহা সাধারণের 
দৃতিগোচর হয় নাই। 

লীগ মন্ত্রীলভার এক দল তে এইব্সপে এক দান “কিসতীমাৎণ 
করি! রঙ্গতূমি হইতে সারিয়। পড়িয়াছেন, এখন সরকারী চেষ্টা 
চলিতেছে যাহাতে এই সম্পূর্ণ ছয় কো্টি টাকাই ভল্াছুবি না 
হুয়। বল? বাহুল্য, লুঠের বেলায় যাহার! ছিলেন ছায়া 
রক্ষণের বেলায় নাই। 


পৌষ 
বড়লাট লর্ড ওয়াভেলেন বক্ত,ত। 
এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমাসের সভায় বড়লাট ল্ড 
ওয়াভেল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধে আলোচনা ককিয়াছেন। 
ইহার কিছুদিন পূর্বে ভারত-সচিব লর্ড পেধিক-লরেন্সও মামুশী 
কায়দায় ভারতবর্ধের ভবিষাৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
উদ্ভয়ের বক্ততার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই; তবে 
ওয়াভেলের কথ! যেন আর একটু স্পষ্ট। একটি বিষয়ে দুজনেরই 
সম্পূর্ণ মিল আছে, হুজনেই বলিয়াছেন রাজনৈতিক আন্দোলনে 
বলপ্রয়োগের কোন চেষ্টা তাহারা বরদাস্ত করিবেন না এবং 
ভারতবধের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমান, একমত 
না হইলে ভারতবাসীর হাতে তাহারা শাসনভার ছাড়িয়া 
দিবেন ন1। 
কথাটা শুতন নহে । সর সাযুয়েল হোর, মি: উইনষ্ুশ 
চাঁচিল, মিঃ আমেরী প্রড়তি ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের নাঁয়কবুন্দ 


এতকাল যাই বলিয়া আসিয়াছেন, আরমিক মগ্রীসঙ1 গঠিত. 


হইবার পর সমাজতান্রকল্পপে পরিচিত প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী 
এবং ভারত-সচিব পেখিক-লরেন্দও তাহারই পুনরাবৃণ্ডি করিয়া, 
ছেন | বড়লাটের্ বন্ততাতেও এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে । 

বড়শাটের বক্ততায় হুইটি উক্জি উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ 
তিনি ভারতবর্ধকে রাক্ষনৈতিক অধিকার দানের প্রচলিত 
শর্তটিকে আপন একটু অন্পষ্টু করিয়া বলিয়াছেন যে, শুধু হিম্ধু 
মুসলমান মিলন হইলেই চলিবে না, দেশীয় প্নাজ্য ও ব্রিটিশ 
গবম্মেণ্টেরও জন্মতি প্রয়োজন হইবে । দ্বিতীয়তঃ, তিনি 
বলিয়াছেন, এক বা একাধিক গবশ্েণ্ট গঠন ভারতবাশীর 
হাতে । এতকাঙধ লণ্ড ওয়াভেল ভারতখর্ধের ভৌগোপিক এক 
নষ্ট করিবার বিরুদ্ধেই সোজা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
গাহার এবারকার এই অতিশয় দ্বার্থধোধক উঞ্জিকে মি: জিনা 
তাহার মতের অনুকূল বলিয়া মনে করিতে পার্সিতেছেন । 

লর্ড ওয়াভেজের এই বক্তার পর গাখীক্জি তাচার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন । ইতিপূর্বে মি; কেদির সহিত তাহার 
চারি বার সাক্ষাৎ হইয়াছে । পেখিকস্লরেন্স বা ওয়াভেলের 
বক্তৃতা সম্বন্ধে ওয়াকিং কমিটির কোন মস্তব্য প্রকাশিত হয় 
নাই। গাম্বী-ওয়াভেল সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত না 
হওয়া পর্যস্ত আমর এ সন্বন্ধে বিরূপ আলোচনা না করাই সঙ্গত 
বোধ করিতেছি । “কুইট ইঙ্চিয়া” বিষয়ে লর্ড ওয়াভেলের 
বক্তব্য যাহ! তাহার অর্থ এই যে “কুইট ই্ডিয়া? সিসেমের যাডুমন্ত 
নহে যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই আলিবাবার রত্বগুহার দ্বার 
উম্মুক্ত হইবে । “কুইট ইওিয়া' হাতুড়ে ভাক্গারের বড়ি বা 
কাম্মনিক কাহিনীর যাহুমপ্ত্র নয়, ইহা ভারতবাসী জানে। 
কুইট ইওিয়া'র অর্থ এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান । ইছার 
জন মৃল্য দিতে হইবে জারতবাসী তাহাও জানে । স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে জাত্ববজিদ্ানে ভারতবাসী কোন দিন কুতটিত হয় নাই, 
ব্রিটিশ লাত্রাজ্যবাদীদের রগ্চক্ষু দেখিয়] তাহার] ভীত বা কুটি 
হইবে এরূপ সম্ভাবনাও আমর! দেখিতেছি না । 
ভারতের স্বাধীনত' সমগ্র পৃথিবীর শাস্তির জনই একান্ত 
আবঙ্তক। হলে বলে কৌশলে এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ 


বিবিষ গ্রসঙ্গ- কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও নির্ব/চনী ইস্তাহার 


২৬৯ 
করিলে ভারতবাসীর অন্তরে ধুমায়মান বিপ্লববহ্ি প্রদ্লিত 
করিবারই সহায়তা করা হইবে । 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও নির্বাচনী ইস্তাহাঁর 

কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । পাঁচ দিনে কমিটির 
নয়টি বৈঠক বসে, তন্মধো তিনটিতে গান্ধীঞ্জি উপস্থিত থাকেন । 
স্বাধীনত-সংগ্রামে কংখ্রেসকমীঁরা যাহাতে কোন কারণেই 
অহিৎপার লক্ষা হইতে ভট্ট নাহন কংগ্রেসের এই নির্দেশের 
পুনরুঞ্জি কিয়া কমিটিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, গান্ধীজি 
স্বয়ং উহার খসড়া করিয়া দেন । ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক 
নির্বাচনের জগ একটি নিবাচনী ইন্তাহারও প্রচার করিয়াছেন | 
ইতিপূধে কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি সংক্ষিপ্ত 
ইত্তাহার প্রকাশিত হয়; সেপ্টেখর মাসে নিখিল-ভারত রাধ্রীয় 
সমিতির বোখাই অধিবেশনে উহা গৃহীত হয়। তখনই কথ, 
ছিল পরে প্রাদেশিক নির্বাচনের পুর্বে একটি বিস্তৃত ইস্তাহার 
প্রকাশ করা হবে । কলিকাতা বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি এই 
পিগচার্তই কাধে পরিণত করিয়াছেন । নিখিল-ভারত রাদ্ীয় 
সমিতির আর কোন অধিবেশন সম্ভব হইল না বলিয়া ওয়ার্কিং 
কমিটি প্রণীত এই ইন্তাহারকেই চুড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে । মালয় ও ব্রঙ্গদেশে ভারতীয়দের ছূর্দশা ও লাঞ্ছনার 
সংবাদে কমিটি উত্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবৎ পঞ্চিত জবাহর- 
লাল নেহরুকে এ ছুই প্রানে গিয়! ভারতীয়দের অবস্থা সপ্ন্ধে 
অগ্ুসন্ধান করিতে ও তাহাদের সাহাষ্যের বাবন্থ। করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন । প্রবাপী ভারতীয়দের রক্ষার প্রাথমিক 
দায়িত্ব ভারত-সরকারের। তাহারা এই কতব্য পালনে অক্ষম 
হইয়াছেন, এ সপ্বস্ধে কোন চেষ্টা করিয়াছেন বঙ্গিয়াও জ্বানা 
যায় না৯ | এনক্ষেভে ওয়ার্কিং কমিটির হজ্ক্ষেপ ভিন্ন গত্যন্তর 
ছিল ন!। 

কংখেসের নিবাচনী হস্তাহারটিতে দেশের প্রধান সমস্তা- 
গুলি উদ্লিখিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব 
বাঞ্জ হইয়াছে । অল্প সময়ে ও স্বল্প প্লিসরে উহার বিস্তৃত 
আলোচনা! সম্ভব নহে, ভবিযুতে উহ! করিবার ইচ্ছা রহছিল। 
ইন্তাহারটিতে প্রথমেই কংগ্রেসেন মুল লক্ষ্য ও কর্মনীতির উল্লেখ 
করিয়া বলা হইয়াছে, কংগ্রেসের গত ৬০ বংসরের ইতিহাস 
ভারতের জনসাধারণেরই ইতিহাস--ঘে শৃঙ্খল ভারতবর্ষের 
সর্বসাধারণকে ধাজত্বের বন্ধনে বাঁধিয়াছে দেই শৃঙ্খল ভাডিবার 
জন্ভ আমরণ সংগ্রামের ইতিহাস । কংগ্রেমের ইতিহাপ এক 
দিকে যেমন জনকল্যাণ ও গঠনমূলক কার্ধে সম্বন্ধ জগ্ত দিকে 
তেমনই স্বাধীনতার জগ্চ অবিরাম সংগ্রামে পরিপূর্ণ । এই 
সংগ্রামে কংগ্রেসকে অসংখ্য সঙ্কটের সন্দুখীন হইতে হইয়াছে 
এবং এক বিরাট, পাত্রাক্ষের অস্্বলের সহিত সন্মুখ-সংখ্রামে 
লিপ্ত হইতে হইয়াছে । শান্তিপূর্ণ পস্থ! অবলহথন করিয়া! বানা 
এই সমস্ত সক্ঘটে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং নববলে বলীয়ান হইয়া 
উঠিয়াছে । গত তিন বংসর পূর্বেকার অভুতপূর্থ গণঅভ্যুখান এবং 
নির্মমভাবে তাহা! দমনের পর কংগ্রেস পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। স্রীপুরুষনিবিশেষে ভারতের সকল 


২১৪ 


স পি লিসানি সস রাসিত সিল ৮৯ পাস “*.-পেসিাসিিলী সতী জিন সি পিসি, পো একি তাস লা সশসি 


সম্প্রদায় ও ধর্্মগোষ্ঠীর একতা এবং তাহাদের মধ্যে সনি 
পরম্পরের মতৈক্য চাহিয়াছে। 

প্রার্দেশিক সীম! ও বিভিন্ন সন্প্রধায়ের অধিকার সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে যে প্রত্যেক সপ্প্র্ধায় ব1 প্রদ্দেশকে নিজ নিজ ভাষা ও 
সংস্কতি রক্ষ! করিবার অধিকার দেওয়া হইবে কিন্তু এক অখণ্ড 
জাতি ও দেশের অগ্তুতক্ি থাকিয়া তাহারা এই অধিকার লাভ 
করিবে । এই অধিকার যাহাতে সকলে ভোগ করিতে পারে 
সেজগ্ত কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রার্দেশিক সীম! পুনর্নির্ধারণ 
করিতে প্রদ্তত। নির্বাচনী ইস্তাহারের এই ধাবাটিই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়! মনে হয়। সাল্প্রধায়িক ও প্রার্দেশিক অধি- 
কারের সীমারেখা নিধণর্ণের জ্বন্ভ কংগ্রেস যে-সব কথা বলিয়া- 
ছেন তাহার মধ্যে বতমান ইস্তাহারের এই অংশটিই সবচেয়ে 
স্পষ্ট বলিয়। বোধ হইতেছে । এখানে সাম্প্রদায়িক গোর 
সংস্কৃতি ভাষা ও বর্ণমাল! রক্ষার দাবি স্বীকার করা হইয়াছে 


কিন্ত এ সঙ্গে পরিকার ভাবে জানাইয়! দেওয়া হইয়াছে যে এক ' 


জাতি ও এক দেশের অস্তভুক্ত থাকিয়া! এই অধিকার ভোগ 
করিতে হইবে (17000010) 0100) ৮7011]) 800 (60100710 
8008, 80418 17৫ 74807) 1 কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচনী 
ইস্তাহারের চার নগ্ধর ধারাটির চেয়েও এই সংজ্ঞা অনেক বেশী 
ম্পই | ইহা! হইতে এই সিদ্ধাস্তই করা চলে যে ভারত বিভাগের 
দাবির অবাস্তবত। কংগ্রেস নেতৃবর্গ এতদিনে উপলব্ধি করিয়াছেন 
এবং ধীরে ধারে স্পষ্ট হইতে ম্পষ্টতর ভাষায় উহ] প্রকাশ 
করিতেছেন। সর্দার বল্পভভাই পটেল এবং পণ্ডিত অরাহরলাল 
নেহরু সম্প্রতি যে-সব বক্তৃত| করিয়াছেন তাহাতেও মিঃ জিন্না 
ও মুসলিম লীগের অযৌক্তিক দ্বাবির সহিত অ!পোষরফার আর 
কোন চে&া হইবে না বলিয়াই দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন । 
তাহাদের এই সব উঞ্জির সহিত নির্বাচনী ইস্তাহারের উপরোগ্ড। 
অংশের এই ভাশ্বই করা চলে যে কংগ্রেস প্রাদেশিক সীম! 
পুনর্গঠন করিয়া! এক রাষ্ীয় গঠনতন্ত্রের মধো উহাদের নিজ নিজ 
বর্ম সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষা করিবার সুযোগ দিবেন । এই অধি- 
কার এক ও অণু ভারতীয় মহাজ্াতিরপেই তাহাদিগকে ভোগ 
করিতে হইবে, পৃথক জ্বাতীর়ত্বের দাবি চলিবে না । 

আমরা ভারত-বিভাগ চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরোধী । কংখ্রেসের 
লীগতোষণ নীতির প্রতিবাদ আমরা সর্বদাই করিয়া আসিয়াছি। 
মুললমানপ্ণের মমে তাহাদের বর্ম ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন 
হুইয়াছে বলিয়া যে ভয় কারণে হউক বা অকারণে হউক 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা দূর করিবার সর্ববিধ চেষ্টা হউক 
ইহা! আমর! চাই, কিগ্ত তাহার জন্য স্বদেশকে ভাঙিয়া টুকরা 
করিতে হইবে এ যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ ৷ 

ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে প্রার্দেশিক সীম! নিধারিত 
হইলে এবং জর্বজ্র যৌথ নির্ধাচন প্রবতিত হইলে বিভিন্ন সন্প্রদায় 
ও ধর্যগোষ্ঠী পরস্পর মিলিবার ও পরস্পরের ক্ষুত্র সমস্তার উধেব' 
জাতীয় সমস্তাকে স্থান দিতে শিখিবে । লান্প্রদায়িক কলহ দ্বর 
করিবার ইহাই স্বত্রেষ্ঠ পশ্থ! বলিয়া! আমরা মনে করি। মিধাচনী 
ইন্ভাহারেও এই প্রশ্নটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়! বলা হইয়াছে, 
সকলের প্রধান প্রধান অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া 


 প্রবাী 


অধিবাসীর সমান অধিকারের দাবি কংগ্রে করিয়াছে; সকল অথও গণতান্ত্রিক ব্াইগঠনই কংগ্রেসের  উদ্দেশ্ত | 
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পো লিনা সপপিস্তিপ সি সপিলিসিতাসি সিপিবির সিরা 


এই রা 
হইবে একটি লর্বভারতীয় যুক্তরাধ্রী। প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসিত 
হইবে, কিন্তু উহাদ্িগকে মূল অখও যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততুক্তি থাকিতে 
হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক সকলের ভোটাধিকারের ভিডিতে প্রার্দেশিক 
ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে নির্বাচিত হইবে । যে-সব বিষয়ে সমস্ত 
প্রদেশের স্বার্থ জড়িত আছে সেগুলি পরিচালনার অধিকার 
থাকিবে যুক্তরাষ্রীয় পরিষদের হাতে, এরূপ ক্ষমতার পরিমাণ যত 
কম হয় তাহারই চেষ্ট|। করা হইবে । প্রদেশখলি ইচ্ছা করিলে 
অবশ্য আরও বেশী ক্ষমত] যুক্তরারের হাতে সর্বসম্মতিক্রমে 
ছাড়িয়া দিতে পারিবে । 


কলিকাতার ছাত্রআন্দোলন 


আকা হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে অনুঠিত একটি নিরন্তর 
ছাত্-শোভাযাআার উপর পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে কলিকাতায় 
২১শে, ২২শে ও ২৩শে নবেম্বর যে ব্যাপার ঘটয়াছে জাতীয় 
শ্বাধীনতাত্র ইতিহাসে তাহা! রস্াক্ষরে জেখা থাকিবে । এই 
উপলক্ষে বাংলার ছাঞ্জছাত্রীর যে অপূর্ব সাহস ও দু়চিভ্ততার 
পরিচর দিয়াছে তাহ] দেশের আপামর জনসাধারণ এবং নেতৃ- 
বুন্দের শ্রদ্ধা! অর্জন করিয়াছে । নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে 
কলিকাতায় আজান হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের বিচারের 
প্রতিবার্দে এক জনসভ] হয়। পুজার চুটি উপলক্ষে স্কুল কলেজ 
তখন বদ্ধ ছিল, ছাআছাজীর। সকলে এ সভায় যোগ দিতে পারে 
নাই । নিজেদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জগ তাহা প্বরির করে 
যে বিচার পুনরারস্তের দিন, ২১শে নবেশ্বর সভা করিয়! ছাক্স- 
ছার তাহাদের প্রতিবাদ জানাইবে। 

২১শে নবেম্বর কলিকাত্ার ছাআছাত্রীরা স্কুল কলেজে 
না গিয়া ধ্বিপ্রহরে ছোট ছোট দলে বিভর্ভ হইয়া ওয়ে- 
লিংটন ফ্লোয়ারে সমবেত হয়। সেখানে ছাজ-কংখ্রেসের 
সভাপতি আীযুগ্ দ্িলীপকুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভা হয়। 
প্রকাশ, বহুসংখ্যক পুলিস ও সার্জেন্ট সেখানে উপস্থিত ছিল, 
কিন্তু সভার কার্ধে তাহার। কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই। 


পাস লাসিাস্সিতি উিপপিশিসি আশিপিশত এসি পিপলস সি 


সভা ভঙ্গের পত্র অপরাহ্কে তিন অথবা সাড়ে তিন ঘটিকার 
সময় একপল ছাত্র শ্বির করে যে তাহার মিছিল করিয়া এসপ্লী- 
নেড ও ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরিয়ং কলেজ গ্রা্টে যাইবে । এই 
সময়ে শোভাযাজ্র' ডালহোসি ক্ষোয়ার অতিক্রম করিলে যান- 
বাহন চলাচলের বিশেষ কোন বিদ্ধ ঘটিত না, কারণ অপরাহ্ণ 
৫টার পর আপিস প্রভৃতি ছুটি হইয়া ভীড় বাড়িবার বহু পূর্বেই 
শোভাযাজ] ভালহোৌসি স্কোয়ার পার হইয়া চলিয়া যাইত। 
ছাআ্ছাত্রীর] ধর্মতল! ঠীট ধরিয়া ভালহোসি ক্ষোয়ারের দিকে 
অগ্রসর হইলে ম্যাডান গ্রাটের মোড়ে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া 
হয়। পুলিস সেখানে রাস্তা! বন্ধ করিয়া দীড়ায়। ছাজেরা 
সম্পূর্ণ শান্ত ও গিরন্ত্রছিল। তাহারা অগ্রসর হইতে চাহিলে 
পুলিস তাহাতে আপত্তি করে। তখন ছাত্রের! রাস্তার উপর 
বসিয়! পড়ে । এই ঘটনার পর পুলিলের সাফাই গাহিয়া! যে 
লরকারী বিশ্বৃতি প্রকাশিত হয় তাহাতে প্রকাশ--এই সময় 
ছাজসংখ্যা ছিল মাত্র পাচ শত। | 

সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্যন্ত ছাত্রদল ও পুলিস জলে ধৈর্য 


পোৰ 
পরীক্ষা চলে । ইতিমধ্যে ছাত্রের! শ্ীযুক্ত শরতচর্জা বনু, শ্রীমুক্ঞ 
কিরণশক্ষর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে সংবাদ প্রেরণ করে। খ্রযুক্ত 
বন্গকে অপরা় চারি ঘটকার সময়েই সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু 
তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না । সন্ধ্যার সময় পুলিস অধৈর্ধ 
হইয়া! উঠে। প্রথম পথে উপবিষ্ট ছাত্রধ্ণের উপর লাঠি চালানে! 
হয়। ছাত্রেরা অচঞ্চল থাকে । তার পর তাহাদিগকে ছজ্জভঙ্ত 
করিবার জন্স তাহার্ধের উপর অশ্বারোহী পুলিল ছাড়িয়! দেওয়] 
হয়। অশ্বপদতলে পিষ্ট হইরাও ছাত্রের সঙ্কল্পে অবিচল 
থাকে । এই সময়ে পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ইটপাট- 
কেল নিক্ষিপ্ত হয়। এ সম্বপ্ধে জাতীয়তাবাদী ও জাতীয়তা- 
বিরোধী সর্বপ্রকার সংবাদপঞ্ত্রে যে-সব ব্রিপোর্ট প্রকাশিত হই- 
পাছে তাহাতে টিল ছড়ার হব ছাজ্রগণকে কেহই দায়ী করিতে 
পাবে নাই। জ্াতীয়তাবিরোধী এলো-ইগ্ডিয়ান সংবাধপন্জটি 
পিখিয়াছিল যে ছাক্রদ্দের গণ্তীর বাহিরে রাস্তার লোকের ভিড়ের 
মধ্য হইতে টিপ আসিয়াছিল। ছাঞ্জেরা এ পর্যন্ত সারাক্ষণ 
রাস্তায় বসিয়াছিল, তাহাদের হাতে টিল বা লাঠি কিছুই ছিল 
না। কিন্তু এই সামান্ত টিল ছোড়া উপলক্ষ্য করিয় ধর্যচযুত 
পুলিস সার্জেণ্টপা ছাদের উপর গুলীবধণ সুরু করে। তখন 
সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিল বার 
বংসরের নিয়বয়স্ক বালক এবং অধিকাঁংশেরই বয়স কুড়ির শীচে। 
এই সব অঞগ্সবয়স্থ বালকের উপর যেভাবে ও যে অবন্থায় গুলি 
চগিয়াছে তাহাকে বর্বরতা ভিন্ন আর কোন আখ্যা দেওয়া 
যায় না। পৃথিবীর কোন সভা গবন্মেন্ট পুলিসের এই জখক্ক 
কাপুরুষোচিত কার্ধ সহ্‌ করিত না। 
গুপি চলিবার অব্যবহিত পরেই ডাঃ শ্টামাপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রমুখ মেতৃবন্দ তথায় উপখ্থিত হন। শ্রীমুক্ত শরৎচন্দ্র বন্ধ 
অপরাহ্র পাঁচটায় বাড়ী ফিরিপ্পা সমস্ত সংবাদ অবগত হুইয়াও 
ঘটনাগুলে উপপ্থিত হন নাই । জ্ঞাঃ শ্বামাপ্রসাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ 
ছাআ্গণকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ 
করিলে ছাজ্রের দটভাবে অসন্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলে যে রাজ- 
পথ তাহাদের রঞ্ডে সিগ্ হইবার পর আর তাহারা লক্ষল্পচ্যুত 
হইবে নাঁ, ডালহোৌসি স্কোয়ারে তাহার! যাইবেই | চক্ষের উপর 
বন্ধুদের গুলীর আঘাতে নিহত ও আহত হইতে দেখিয়াও 
ছাত্রের! কিছু মা ভীত হয় মাই বরং তাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়ত। 
আরও বাড়িয়া যায় । 
খুলি চালাইবার আদেশ কে দিয়াছিল, জনসাধারণের 
প্রবল দ্বাবি সত্বেও তাহা আজও জান! যায় নাই । সরকারী 
প্রেস-নোটে শুধু বল! হইয়াছে, “একটি ছোট দল জনতা কর্তৃক 
অতিভূত হইবার বিপদ আছে এই কথা মনে কপ্রিয়াছিল বলিয়! 
গুলি চালাইয়াছে |” গবন্মেটি এ কথ! বলিতে পারেন নাই যে 
পুলিস সার্জেন্ট অ্বনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! আত্মরক্ষার অত 
গুলি চালাইয়াছে, এই কাপুরুযোচিত গুলিবর্ষণ ইংরেজ ও 
এংলে।-ইঙিয়াশ দার্ধেপ্টদের দ্বারাই ঘটিয্াছে--এ লংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে । গত জাগ্ আন্দোলনের লময়েও ইহারা 
এইরূপ বেপরোয়া ভাবে গুলি চালাইয়াছে এবং তাহার জন়্ 
স্কার্টের প্রশ্রয় পাইয়াছে। জনতা হইতে বহু দুরে ইউমিফর্ম- 
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পরিছিত টেলিফোন কোন্পানীর এক কর্মচারী টেলিফোনের 
তার মেরামত করিবার সময় জনৈক পুলিস সার্জেন্টের গুলিতে 
গিহত হইয়াছিল লোকে ইহা! ভুলে নাই। সশস্ত্র সার্জেন্ট একক 
ও নিরগ্র এই লোকটির পরিচয় দাবি করিতে অথব৷ তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারিত, কিন্ত তাহা! মা করিয়া সে উহাকে 
পিছন হইতে অতর্কিতে গুলি করিয়া হত্যা করে। বর্মতল! 
ধ্বাটেও সে দিন সন্ধ্যায় এই শ্রেণীরই ঘ্বণ্য ও কাপুরুযোচিত 
হত্যাকা সংঘটিত হয়। 

রাত্রি প্রায় দশটায় গবর্ণর মিঃ কেসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হন। আত্তরিক সদিচ্ছা লইয়া কোন কার্ধে অগ্রসর হইলেও 
দেখ গিয়াছে মিঃ কেসি শেষরক্ষা করিতে পারেন না। এ 
ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় মাই। বাংলার শাসনকর্তা 
আমানত পুলিসী মনোভাবের উধের্ধ উঠিতে পারিলেন না ইহা 
অতি বিচিত্র ব্যাপার । রাজ্ির নীরবতায় জনশুনা ভালহৌসি 
ক্ষোয়ারে ছাজদলকে যাইতে দিলে ব্রিটিশ সাম্রান্্য ভাঙিয়া 
পড়িত না ইহা নিশ্চিত, পর দিন ছাজ্ের] ভালহোসি স্কোয়ার 
অতিঞ্রম করিবার পর উহ1 ভাঁঙেও নাই, কিন্ত মিঃ কেসি পথ 
নির্দেশে করিতে পারিলেন না। ডালহোসি স্কোয়ার সংরক্ষিত 
অঞ্চল-_পুলিসের এই বুলি সমথন করিয়াই অসহায়ভাবে বাংলার 
লাট নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন । গবম্মেন্টের যে প্রেঠিজ 
মি: কেসি কীচাইতে চাহিয়াছিলেন, শেষ পর্বস্ত তিনি তাহ! রক্ষা 
করিতে পারিলেন না। আন্দোলনের এই তিন দিনে বাংল. 
সরকারের প্রেষ্টিজ যে ঘরে নামিয়া গিয়াছে তাহার উদ্ধার প্রায় 
অসম্ভব | 
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ছাত্রদের উপর গুলিবর্ধণের সংবাদ চতুদিকে রাষ্ট্র হইবার 
পর কলিকাতা ও শহরতলীর বহু নাগরিক উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ 
হইয়! উঠে । ট্রীম ও বাস চালকের! ধমঘট করে, ফলে শহরের 
সমস্ত ট্রাম ও বাস বন্ধ হইয়া যায়। জনবিক্ষোভ অতিশয় তীব্র 
হইলেও প্রথম দিকে উহার কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাই। 
বৃহম্পতিবার প্রাতে বেপরোয়া গতিতে ধাবমান একটি মিলিটারী 
লরী চাপা পড়িয়া ভবানীপুর অঞ্চলে জনৈক পথচারী নিহুত 
হয়। এই হূর্ঘটনায় স্থানীয় জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও 
লরীটিকে তাড়া করিয়া ধরিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করে। এই 
ঘটনার পরও পুজিল বা সামরিক কতৃপক্ষের পক্ষ হইতে মিলি- 
টারী লরীর গতি সংযত করিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। 
লরীগুলিকে কনডয় করিয়া একসঙ্গে পাঠাইবার কোন চেঞ&াও 
সেই সময় হয় নাই। এই ধরণের সতর্কত অবলম্বন না করায় 
আরও কয়েকটি ছুর্ঘটন। ঘর্টে এবং অবস্থা আয়তের বাহিরে 
চলিয়া] যায়। সারা ব্ৃহম্পতিবার উত্তেছিত জনত। মিলিটারী 
লরী আটক করিয়া উহ্হাতে অগ্নি সংয়োগ করিতে থা ঠা 
বছ স্থলে ইহার ফলে গুলি চলে । পুলিস গোলযোগ বাধাইয় 
পরে প্রান নিক্ষিয় থাকে । 

শুক্রবার দিল কংখেস, হিন্দু যহাসভা এবং ছাজের। 
নিজেরাই সর্ধআ লরী পোড়ান বন্ধ করিবার জন্য প্রচারকার্য 
সুরু কষে। ইহাতে & দিনের মধ্যেই শহর শান্ত ভাব বারণ 
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সিল পি শীত তাস পাপ সিল পাস শিলীসি পি তানি পাঈপিসিশপাশি পাশপাশি পি তি তীর 


“করে। আক্রান্ত বছ লরীকে কংগ্রেসকর্মী এবং ছাত্রের] রক্ষ! 


করে। শনিবার শহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে । 

বৃহস্পতি ও শুক্রবার সারা শহুরে যে তাগুবনৃত্য চলিয়াছে 
তাহার জন্য ছাজ্দিগকে কোনক্রমেই দ্রায়ী করা চলে না । বুধ- 
বার সন্ধ)ায় ছাত্রের! শোভাযাত্রার পথে বাধ! পাইয়া রাজপথে 
বলিয়া থাকে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে লক্ষাধিক ছা ও নাগ- 
রিক & শোভাযাত্রায় আসিয়া যোগ দেয় এবং জনতার চাঁপে 
পুলিসবু]হ তাপের কেল্লার নায় উড়িয়া যায়। শোভাযাহীদল 
লম্পূর্ণ শাস্তভাবে ও খুখণার সহিত তাহাদের লক্ষ্যন্থল ডালহোপি 
স্কোয়ার অতিক্রম করে । লরী পোড়ানো! বা ট্রেন আটকানে। 
প্রভৃতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক বিজ না। 

কলিকাতার এই ছাত্র-আন্দোলনে যে অপুর সংযম ও সং- 
হতির পক্রিচয় মিলিয়াছে তাহ দেখিয়। পাইীপতি আক্কাদ, পঞ্চিত 
ব্রাহরলাল প্রমুখ দেশনায়কবৃন্দ চমতকৃত হইয়াছেন এবং এই 
শক্ষির অপচয় না করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন । আমরাও 
জাশ! করি বাংঙ্সার ছাঁজ-ছাতী্দল শাণ্ড ও অঙ্ঘবঞ্ছভাবে ভধি- 
যাতের কার্ক্রমের জথ্থ প্রস্তুত হইবে । অনাথ এই শক্চির 
অপবায়ই চলিতে থাকিবে । 


নির্বাচন ও হিন্দু মহাঁসভ। 

কেলীয় ব্াবগ্া-পরিষদের নির্বাচন প্রায় সমাপ্ত হইয়।ছে। 
সাধারণ নির্বাচন কেন্্রগুলিতে কংখ্েপ্রাধাঁরা জয়লাভ কিয়া 
ছেন, হিন্ু মহা সভা প্রারারা পরাজিত হইয়াছেন। জ্ঞাই পরমা- 
নন্দ, আযুক্ত ধামধেরে প্রভৃতি হিশ্বু সভ্ভানায়কদের অনেকের 
জামানত পর্যস্ত বান্গেয়াণ্ড হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা প্রদণ্ড মোট 
ভোটের এক অষ্টমাংশও পান নাই। এই নিবাচন উপলক্ষে 
হিন্দু মহাসভা এবং উহার পেতৃবর্গ যে প্রচারকাষ করিয়াছেণ 
তৎসন্থঞ্জে কিছু আলোচনা আবস্তাক । প্রাদেশিক শিবাচন 
আপন, এখানেও হিদ্ধু মহালভ! প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হুইবে। 

কেঞজ্ীয় পরিষদ্ধের নিরাচন উপলক্ষে আযুগ্ত সাভারকপ 
২০শে নবেম্বর তারিখে বোম্বাই হইতে একটি বিস্তৃতি দিয়া- 
ছিলেন । উহাতে তিশি বলিয়াছেন, হিন্দুর পক্ষে কংগ্রেপকে 
ভোট দেওয়! রাজশৈতিক পাপ। হিন্দুমহাসভাপ্রাথীকে ভোট 
দেওয়া প্রত্যেক হিন্দুর পবিস্র ধান্সিক এবং রাজনৈতিক 
(110011031 011811))10 70110 10011010000) কত'ব্য। 

কেন্জীয় ব্যবহা-পরিষধ্ধের সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র গলিতে 
হিন্দু ছাড়া গ্রষ্টান, পাশা প্রভৃতি ভোটগ্লাতাও আছেন । কেন্দ্রীয় 
পারষদের অন্ত ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে ছুইটি পৃথক 
নির্বাচন কেন্দ্র হইয়াছিল, মুসলমান ও অ-মুললমান | গারতীয় 
্রীষ্টান, পাশা প্রস্তুতি শেষোজ্ নিবা৮চকমগ্ডলীর অস্ততুক্তি। 
সুতরাং এই কেন্দ্রে হিন্বুমহাসভাপ্রাধা হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্ত 
জ্গন্ক কত'ব্য হিসাবে প্রতিধন্দিতায় অবতীর্ণ হইলে শ্রীষ্ঠান ও 
পারার পক্ষে তাহাকে তোট দেওয়া অসস্ভব। ইহারা হিক্ছু 
মহাসভার সমস্ত হইতে পারে ম1। হিচ্কমহাসতার প্রদণ্থ সংজ্ঞা 
অনুসারে যে ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ধ, সেই ধর্মের লোকই 
হিন্দু বলিয়া! অভিহিত হইবে এবং কেবলমাত্র তাহাদেরই পক্ষে 
হিশ্বুমহাসভাত পদন্ত হইবার অধিকার আছে। এরই সংজ' 


: প্রবাসী 


লাস পি পপি পিপি লী পাপা পলা পাস, পিল পাটি পপি পরি পি পি লি পো পপি সাপ পপ সপ পাপা সিল পো সমন এ এ, ৭ পিস এপ 


১৩৫২ 


ধার! বৌদ্ধ ও জৈন হিন্দু ধলিয়া পরিচয় দ্রিতে পারে, কিন্ত 
ধ্বষ্টান ও পাশী পারে না। অথচ ভারতবর্ধের এই ছুটি সন্প্র- 
দায়ের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বহুবার জানাইয়াছেন যে তাহারা 
পৃথক নির্বাচন চাহেন নাঁ। ধামিক কর্তবা ছিসাবে কোন 
হিম্বু এই সব নির্বাচন কেনা হইতে প্রার্থীব্ষপে দাড়াইলে খ্রীষ্ঠান, 
পাশা প্রভৃতিকে প্রকারাগ্রে পৃথক নির্বাচন দাবি করিতেই বলা 
হয়। শ্ুতরাং যে হিন্দুসমাঞ্জ পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে মত- 
প্রকাশ করিতেছে তাহার্দেরই মুখপাত্র দাবি লইয়] হিন্দুম- 
সভা পৃথক নিবাচকমগুলীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে 
ইহা উপলন্ধি কর! আবশ্যক | 

হন্দুমহাসভা তাহাদের এই কার্ধের দ্বার। মিঃ জিনার ছুই- 
জাতি থিওরীকে দৃঢ়যূল করিতেও সাহায্য করিতেছেন । হিম্দু- 
মহাসভাপ্রার্থীর। ভারতবধের সমন্ত সাধারণ নির্বাচনকেক্্র হইতে 
যদি জগ্পী হইতেন, তবে কি ঘটিত? কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
তখন শুধু দুইটি দশ থাকিত-_হিম্রু এবং মুসলমান । ইহ 
দ্বারা মি: জিন্নার ছুই জাতি থিওকীই প্রমাণিত হইত । কিন্ত 
কংগ্রেস যে ভাবে প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস, 
প্রারথীকূপে নির্বাচিত হিশ্বু প্রতিনিধিদের শুধু হিন্দুর প্রতিনিধি 
বলিয় পরিঠয় দেওয়া যায় ন!1 ইহার পাজনৈতিক কীর্ষঞম 
লইয়? প্রতিধন্রিতা করিয়াছেন, হিন্দুক্ বীর কতা পালনের 
জন্য ইহারা নির্বাচনে অব্তীণ হন নাই। কাজেই খ্রীষ্টান, 
পাশা, এলো-ইঙিয়ান প্রস্তুতি সকলেই ইহাপিগকে বিনা ্িধায় 
ভোট দিতে পাপিয়াছে। ইহাকা শুধু হিশ্ুরই প্র্জিনিধি 
নহেন, ইহা বা শ্রী্টান-পাশী প্রভতিরও প্রতিনিধি | 

হিশুমহাপভা প্রচাধ করিয়াছেন, “শুধু হিন্দু আসন দখল 
করিবার চেষ্টা কিয়া কংগ্রেস নিজেকে হিস প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করিয়াছেন । কংখেস যে হিন্দু প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের এই 
দাবি ইহা ছারা প্রমাণিত হইযাছে।”? এই প্রচাপ্সকাধ 
সত্য নহে । লীগের প্রধানতম থাটি বাংলা দেশেই ছয় জনের 
মধো ছুই জন যুপলমান কংগ্রেসপ্রার্ধীরিপে নির্বাচনে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। কংগ্রেস সমধিত জাতীয়তাবাদী মুপলমানদের 
কথা প' হয় ছাড়িয়াই দিলাম । সপ্পকারী সাহাযাপুষ্ট লীগের 
বিঞুধ্ধে উহার উচ্ছঙ্থল গুগামির মুখে কংগ্রেসপ্রার্থাকূপে 
মুসলমান প্রকান্ঠ শিধাচনে দাড়াইয়াছেন ইহ" দ্বার এই কথাই 
প্রমাণ হুর যে খুসলমান সমাজে কংগ্রেসের প্রষাব ক্রমশঃ 
বিস্তার লাভ করিতেছে । হিন্দু সমাজেও কংগ্রেসের প্রভাব 
এক দ্বিনে ধচমূল হয় নাই, ইহার জন্য অর্ধশতাবীর ত্যাগ ও 
সেবার প্রয়োজন হইয়াছে । মুসলমান সমান্ধের সেবাতেও 
কংগ্রেস অন্থর্বপ নিষ্ঠার সহিত অবতীর্ণ হইলে তাহাদের মধ্যেও 
কংগ্রেসের প্রভাব অল্পর্দিনের মধোই দৃঢমুল হইবে ইহা মনে 
করিবার মত অনেক ইঞ্তিত পাওয়া যাইতেছে । লীগ-গবন্মেণ্ট 
যোগাযোগ যত দিন বিদ্তমান আছে, লীগ গুগামি যত দিন 
পুলিদ ও ম্যাজিষ্রেট প্রন্ৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের 
্রশ্রয় পাইবে, ততধিন কংগ্রেলপ্রার্খী নুদলমান বা জাতীদ্ঃতা- 
বাদী মুপলমানপ্রাথীরি জয়লাভের আশা কম থাকিতে পারে; 
কিন্তু এই অসাধু যোগাযোগ চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এক 
দিন ইহ] ভাডিবেই। সেদিন কংগ্রেসী মুসলমামপ্রার্থা্$ক কেহ 


পৌষ 
বাধ! দিতে পারিবে না। কংগ্রেসের কর্মক্ষেন্র গ্রাম, মানুষের 
জীবন-মরণ সমস্ত যেখানে সেখানেই কংথেস। যেদিন গ্রাম- 
বাসী মুসঙ্গমান দেখিবে ষে তাছার অন্নসংগ্রহে, বপ্রসংগ্রহে, 
ওষপসংগ্রহে, কর্মপংস্বানে সে কংগ্রেসের সাহানা পায়, কংগ্রেস 
তাহাকে সেবা করে, তাহাকে শোষণ করে না, সেই দিন সে 
ধিধাহীন চিপ্তে কংগ্রেসে যোগদানের জন্ত আগাইয়া আসিবে । 
কংগ্রেস এই কাধে আত্মনিয়োগ করিতে চলিয়াছে ইহা! একটি 
গরসার কথা । 
বছ মুসলমান কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেন্ট সম্বন্ধে মিঃসন্দেহ 
হইয়াছেন কিন্ত নির্বাচন কেও পৃথক হওয়ায় ইহাদের পক্ষে 
আপন অভিমত বাস্ত কর কঠিন হয় । যৌথ নির্বাচনকেজা 
পৃনঃপ্রবতিত হইবার স্তরে সঙ্গে এই অসুবিধা দুর হইবে। 
কেন্দ্রীয় পরিষদে দিল্লীতে যৌথ নিবাচন আছে, এই কেন্ত্রে 
কংগ্রেস মুসলমানপ্রার্থী দাড় করাইয়াছে। মিঃ আসফ আলি 
বহু মুসলমান ভোট পাইয়াছেন । 
সমধিত মুসলমানপ্রার্থী অধিকাংশ মুসলমান ভোটই পান নাই। 
মুসলিম লীগ কোন যৌথ নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী দাড় করাইতে 
সাহসী হয় শাই ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
কংখেপ যে হিন্দু প্রতিঠান নয়, যৌথ নির্বাচন প্রবরতিত হইলে 
যে-কোন একটি মাআ শির্বাচনেই তাহা প্রমাণিত হুইবে। 


পাকি? 


দেশী শিল্পসংরক্ষণে কংগ্রেসের প্রস্তাবে 
ইংরেজ বণিকদের আপনি 


প্রতি বংসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ইংরেজ বণিক 
সভাসমূহ্রে একটি মিলিত অধিবেশন হয় এবং বড়লাট উহাতে 
ব্তাকরেন। এ বংসরও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। গত 
১০ই ডিসেম্বরে এই সভা হুইয়াছে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
উহাতে বস্ত,ত? করিয়াছেন এবং অপ্প রেনউইক হ্যাডো সভা- 
পতিত্ব করিয়াছেন । ভারতবর্ষে অবস্থিত বিলাতী কোম্পানী- 
গুলির অন্তায় এবং অসম প্রতিযোগিতায় স্ব্ধেশী নৃতন কোম্পানী 
মাথা তুলিতে পারে মন, এই অভিযোগ বহু কাল যাবং 
হইতেছে । বতমান ডারতশাসন আইনে অনেকগুলি ধারা 


সংযোগ করিয়া এমনঃব্যবন্থা কর] হইয়াছে যেন প্রদেশে বা কেন্দ্র 


জাতীয়তাবাদী মগ্ত্রিমগ্ুল গঠিত হইলেও বিঙগাতী কোম্পানী- 
গুলির কার্ষপন্থায় কোন বাধ! হইতে না পারে। পৃথিবীর 
প্রত্যেক গবন্মেন্ট নিজ নিজ দেশের নবগঠিত শিল্পকে নিজের 
পায়ে দাড়াইবার অন্ত নুযোগ দিয়! থাকে | এজন তাহাদিগকে 
হুয় অর্থসাহায্য কর! হুয়, নতুবা বিদ্রেশী কোম্পানী বা আম- 
দ্ানীর উপর কর বাড়াইয়! স্বদেশী শিকজ্পকে গড়িয়া! উঠিবার সময় 
ও সুযোগ দেওয়া হয় । তারতবর্ষই পৃথিবীতে একমাস দেশ 
যেখানে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বন কর! সম্ভব হয় নাই, 
জনমত যখন অতিশম্ তীব্র হইয়াছে তখন বাছিয়] বাছিয়৷ ছুই- 
চারিট। শিল্পকে কিছু দিমের জন্ত সাহায্য কর! হইয়াছে এই 
মাঅ। লোহা, চিনি প্রভৃতি শিল্প এই সাহায্য পাইয়াছে, 
তাহারা অল্প কম্মেক বংসরের মধ্যেই দীড়াইয়া গিয়াছে। 
সাষধ্রণতঃ আফপানী বিদেশী দ্রব্যের উপর সংরক্ষণ তক্ষ বসাইয়] 


বিবিধ প্রসঙজ-_বাঁকুড়া জেলায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুদ 


তাহার বিরুদ্ধে লীগ 


২১৩ 


পলা প্‌ এপ থা পদ 


এরই সুযোগ দেওয়া হয়। এই সংরক্ষণ শুক এড়াইবা, 
জন্ভ বহু বিলাতী কোম্পানী এ দেশে আসিয়! কারখান! 
ফাদিয়! বলিয়াছে এবং ইহাদের প্রস্তুত দ্রবা “ভারতে প্রস্বত? 
বলিয়! ধিক্রীত হইতেছে । অথচ ইহাদের পরিচালন] সম্বন্ধে 
ভারতবাসীর কোন হাত নাই, ইহার! বছক্ষেত্ডে স্বদেশী শিল্পের 
বিরা্ধে অগ্ভায় প্রতিযোগিতা করে। এই অঞ্ায় আচরণ বন্ধ 
করিবার কোন উপায় আমাদের হাতে মাই। 

সম্প্রতি কংগ্রেস পরিকল্পন! কমিটি প্রষ্তাব করিয়াছেন যে, 
এই সমস্ত বিলাতী কোম্পানীর কারবার ভারতবাসীর৷ কিনি 
লইবে, যে-সব বিলাতী মূলধন এদেশে খাটিতেছে তাহ! ফেরত 
ঘেওয়] হইবে । প্রস্তাবটি ইংরেজ বণিকদ্ের মন£পৃত হয় নাই 
ইহা! বলাই বাহুল্য । ইহাদেক্প বাধিক সভায় সর রেনউইক 
হাডে' তাহাদের মনোভাব ভাল করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
তাহার মূল বক্তব্য এই £ 

“ভারতের অগ্ধতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ বাঁণজ্য 
ও শিল্প-প্রচেষ্ঠার বিরুদ্ধে যে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বনের 
প্রস্তাব কপ্রিয়াছেন তাহ! আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি নাঁ। 
এই সকল প্রপ্তাব হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, কংগ্রেল ভারত 
হইতে বিদেশী মূলধনসমূহ দূর করিয়া দিতে চাহেন। তাহা" 
ফেক সত্যবাদ্দিতা প্রশংসাহ্‌ ; কিন্তু এই প্রস্তাবের সহিত সঙ্গতি 
রাখিবার জঙন্গ সাত্াজ্যের অগ্ঠাষ্চ স্থানে যেসকল ভারতীয় 
মূলধন থাটিতেছে, তাহা গুটাইয়া আনিতেও তাহাঞ্জের সমান 
আগ্রহ থাক উচিত। বিশেষ করিয়া আমি পূর্ব ও দক্ষিপ- 
আফ্রিকা, সিংহল ও ব্রন্ধদেশের কথা৷ বলিতেছি। ব্যক্তিগত- 
ভাবে আমি মুলধন খাটান সম্পর্কে যে নীতি চলিতেছে তাহার 
পরিবতর্নের পক্ষপাতী নহি, কংগ্রেসের প্রস্তাব কার্যকরী করা 
হইলে ভারতের পক্ষে ক্ষতি হইবে । দৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে, শ্রন্মধেশের চাউলের কলগুলিতে ভারতীয় ব্যবসায়ী- 
দিগকে টাকা খাটাইতে দেওয়া না হইলে তাহাতে ভারতের 
পক্ষে যেমন ক্ষত ব্রহ্মদেশের পক্ষেও তেমনই ক্ষতি ।” 

কংগ্রেস বার বার এই কথাই বলিয়াছে যে ভারতবর্ষ 
প্রয়োজন হইলে বিদেশী যুলধন গ্রহণ করিবে, কিন্তু উহ 
খাটাইবার অন্পূর্ণ ভার থাকিবে ভারতবাসীর হাতে । নিত্য 
বাবহায ধরবার্ধি তৈরি করিবার জন্ত যে-সব কারথান। দরকার 
হইবে তাহার জন্জ বিলাতা যুলধনের প্রয়োজন নাই। তবে 
কোন কোনও ক্ষেতে বিদেশী মূলধন আবশ্ঠাক হইবে কিন্ত এই 
মূলধন খাটাইবার ভার রিদেশীকে দেওয়] হইবে মা । পৃথিবীর 
অ্ঞান্ত দেশে যেখানে বিদেশী মূলধন ধাটে, ছুই-একটি অনগ্রসর 
দেশ ভিন্ন সর্বত্রই এই নীতি প্রযুক্ত হয়। ভারতবর্ষে এই কথ! 
বলিবামাজ ইংব্েজ্জ বণিকেরা জরুপ্ধ হইয়াছেন কারণ ইহা দ্বারা 
তাহাদের শোষণের পথ অনেক সঙ্কুচিত হুইয়। আজিবে। 


বাকুড়া জেলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণার চুল 


পঞ্ডিত হৃদয়নাথ কুগ্জরু সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনী 
পুর জেলার তমলুক ও কাধি মহুকুমা পরিদর্শন করিয়াছেন এবং 
এব স্থানের দত্রিদ্র ও মধ্যবি লোকদের হুর্দশ! স্বচক্ষে দেখিয়া 
উহ বিশ্বতি আকারে প্রকাশ করিয়াছেন । বীকুড় জেলা সন্বন্ধে 


; ২১৪ 


দিপা পোজ ৮০. ৭-০০০ 


তার বিবরণ বন্ধতঃই মর্মস্তধ। অবিলম্বে সাহায্যের ব্াবস্থ' 
না হইলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে নিদারুণ 
লোকক্ষয় ঘটিবে ইহা! নিঃসন্দেহ । পঙ্ডিত কুগ্জর বলিতেছেন, 

“অল্প বৃগ্টিপাতের জন্ভ বীকুড়া জেলার কতক স্থানে গুরুতর 
অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে । আমি জ্বানিতে পারিয়াছি ঘে, 
অন্ততঃ ৪টি থানায় অত্যন্ত ছুরবস্থা ঘটিয়াছে। ইন্গপুর্র থান! 
ও তংসংলগ্ন বাকুড়া ও ছাতন] থানার গ্রামগ্চলিতে আমি 
গিয়াছিলাম। এ সকল গ্রামে চাষ সামান্তই হয়। দরিদ্র 
জনসাধারণের মুখ দ্রেখিয়াই বুঝা! যায় যে, এ সকল স্থানে 
অতান্ত দুর্দশা চলিতেছে । নারী ও শিশুদের মধ্যে হুর্দশার 
ছাপ বিশেষভাবে লক্ষিত হয় । লোক ইতিমধ্যেই শীর্ণ হইতে 
আরস্ত করিয়াছে এবং এরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, ছুই- 
তিন মাসেই অবস্থা আরও খারাপ হইবে ।” 

ছঃস্থর] যাহাতে দেনিক এক সেরের কিছু বেশী চাউল 
কিনিতে পারে, দেজগ্ভ তাহাদিগকে কাক্গ দিবার উদ্দেশ্টে 
গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে পথঘাট ও ভ্বলাশয় সংস্কার কর] 
হইতেছে । এই কাজের জগ্ত যে অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে 
তাহার পরিমাণ ছুই লক্ষ টাকার কম বলিয়া স্থানীয় 
অধিবাসীদের ধারণ । এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সরকার পক্ষ 
হইতে জানানো হয় নাই। ছুই লক্ষ টাকা বরান্ধ করা 
হইয়া থাকিলে তাহ। প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলিয়াই 
বিবেচিত হইবে। উল্লিখিত স্বানগলির স্বায়ী উন্নতি হয় 
এমন কাজ্জ ব্যাপকভাবে আরম্ত কর উচিত এবং যাহারা 
কাজ্জ করিতে অক্ষম তাহাদের জন্ক খয়রাতী সাহাযোর 
ব্যবপ্থা দরকার । নিম্নমধ্যবিতত লোকদ্দিগকেও দাহাযা দেওয়] 
আবশ্কক। খাগ্চদ্রব্যের অভাব ত আছেই, যাহার্দের চাউল 
জুটিতেছে তাহার্দের পক্ষে সরিষার তৈল ও কাপড় সংগ্রহ 
করা ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পঙ্িত হধয়নাথ বলিতেছেন 
যে বীকুড়া শহরে যেদামে তেল বিক্রয় হয় গ্রামের দর তার 
চেয়েও বেশী; বস্ত্র নাই বলিলেই হয়। আ্ীলোকেরা 1ছন্ ্র বর 
পরিধান করিয়া চলাফের। করে। 

প্রেলার এই ছুর্দশার মধ্যেও গবন্মে্ট সেখানে কি ভাবে 
চাউলের কারবার চালাইয়াছেন তাহার পরিচয় দিয়! পণ্ডিত 
কৃগ্জরু বলিতেছেন, 

“বীকুড়ায় একটি অভিযোগ আমি প্রায়শঃই শুনিয়াছি যে, 
গবন্মেন্ট বীকুড়া ছেল! হইতে প্রায় ছুই তিন লক্ষ মণ চাউল 
রপ্তানী করিয়াছেন এবং নিরেস চাউচ্ দ্বারা এই ঘাটতি পুরণ 
করিতেছেন । আঁমি আরও একটি অভিযোগ শুনিয়াছি যে, 
বাকুড়ায় প্রায় ১২ টাক] মণ দরে চাউল কিনিয়া কলিকাতায় 
তাহা ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইতেছে । কলিকাতা- 
বাসীরা অভিযোগ করিতেছেন যে, সরকারী দৃষ্টিতে মিহি 
€৮ববেচিত যে চাউল তাহার] ২৫ টাকা মণ পরে কিনিতে 
বাধ্য হইতেছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে মাঝারি ধরণের চাউল ।” 

১ল| ডিসেম্বর এই বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে । লিখিবার 


তারিখ (১২ই ডিসেম্বর) পর্যস্ত বাংলা-সরকারের বিরাট, 


প্রচার বিভাগ কতৃক ইহার কোন প্রতিবাদ আমাদের দৃষ্টি- 
গোচর হয় নাই। কলিকাতায় কিছু দিন পূর্বে ১৬1০ আনা 


প্রবাসী 


লাস্ট পাসিকীন্পালিসিপাসি লাশ পাটি পালা সরাস্ছিলাস্মিলাসপাসিাস্উিপাস্পিসিিগানেসপপিসিসপসসিপশ্িপাসসিপ পি পালাল ছিলেন পাসিছি লাস সি পালি সিসি বাসি 


১৩৫২ 


দরে যে চাউল দেওয়া হইতেছিল তাহাই বতর্মানে ২৫ টাকায় 
বিক্রয় হইতেছে ইহ! সর্বজনবিদিত সত্য, এ সম্বন্ধে অভিযোগও 
প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু গবন্মেণ্ট এ বিষয়েও নির্বিকার | 

বাঁকুড়া বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেল1। বড় বড় জেলার 
সায় এখানেও ম্যাজিদ্রেট, পুলিস সাহেব প্রভৃতি ইম্পিরিয়াল 
কর্মচারী পর্ধ্যাপ্ত মংখ্যাতেই আছে । তৎসত্বেও বাকুড়ার অধি- 
বাসীদের দ্রারিত্র্য মোচন বা স্বাস্থ্যের উন্নতির অথবা শিক্ষা 
বিস্তারের কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমর] জানি ন1!। 

বাকুড়ার অধিবাসীর্দের হর্দশা মোচনের জপ্ত সরকারের মুখ 

চাহিয়া থাঁক' বৃথ।। সেবা সমিতিগ্লিণ পক্ষে আতন্রাণ কার্ষে 
অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া বাঞ্চনীয় । মেদিনীপুরের তমলুক ও 
কাথি মহকুমাঘ্য়ের অবপ্ধাও খুবই খারাপ, কিন্তু পণ্ডিত হায় 
নাথের মতে বাকুড়ার উন্লনিখিত থানাগুলির অবস্থা আরও 
থাধাপ। 


বাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা! 


গত দুর্ভিক্ষের পর বাংলার গ্রামাঞ্চলের যে দুর্দশা হইয়াছে 
ত'হার প্রতিকারের কোন আস্তরিক চেষ্টা আজ পধ্যস্ত হয় 
নাই। বাংলা-সপ্রকার চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 
পুমর্গঠন |বঙাগ গঠন করিয়াছেন, উহাতে কতকগুলি উচ্চপদস্থ 
কচারী নিঘুঝ হইয়াছে এই মাআ। কিছুদিন পুবে এই 
বিভাগের পক্ষ হইতে ইংপেজ লিভিলিয়ান মি: টাফনেল-ব্যারেট 
বলিয়্াছিলেন যে তাহার! অত্যন্ত সতর্কভাঁবে অবন্থা পর্যবেক্ষণ 
করিতেছেন এবং গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের অপ্ধ প্র্যান রচনা 
হইতেছে । সরকারী প্ল্যানের বছু পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে, 
এ ক্ষেএ&জেও তাহারা উৎসাহিত হইবার কোন কারণ পায় নাই। 
ধৈশিক কৃষকে ( ৫ই অগ্রহায়ণ ) হুগলী জেলার আরামবাগ 
মহকুমার যে সংবাধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উদ্বেগজনক । 
মেদিশীপুর জেলার হায় আরামবাগ মহকুমার অধিবাসিবৃন্দও 
বহুবার রাজনৈতিক আদ্দোলনে যোগদান করিয়। প্রকৃত ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং মেদিনীপুরের ভায় ইহারও উন্নতি- 
বিধানে সরকারের আগ্রহের অভাব শ্বাভাবিক। কিন্ত 
সেখানকার যে বর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে দেশবাসী তাহাতে 
উদ্বিগ্ন না হইয়! পারে না। 

স্থানীয় লোকর্ধের অনুমান, এ বসব আরামবাগ মহকুমায় 
শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী ধান হইবে ন1!। অনাহারে আত্মহত্যা 
ও সম্ভান বিক্রয়ের সংবাদ ইতিমধ্যেই পাওয়। যাইতেছে । ইহার 
উপর অসময়ে বৃষ্টিতে রবিশস্তের যথেই ক্ষতি হুইয়াছে। সর- 
কারের সরবরাহ ব্যবগ্থায় আজ পর্ধস্ত চাউল ও জলুবীজ 
সেখানে পৌছায় নাই। জেলার জল্লাই ডিপার্টমেন্ট ও 
ম্যাজিগ্রেটের প্রতিশ্রুতি সত্বেও কোন ফল হয় নাই। সরকারী 
বণ্টন-ব্যবস্থার গুণে মাথাপিছু তিন গঞ্জ কাপড়ও আছ পর্যন্ত 
আরামবাগের কষককুলের ভাগ্যে জোটে নাই। এই জেলায় 
হাজার হাজার তাতি আছে, শ্থত। পাইলে ইহারা কাপড় বুনিয়। 
স্থানীয় অভাব অনেকটা! পুরণ করিতে পারে কিন্তু স্ৃতা কণ্টেল 
হওয়ায় স্থতার জভাবে ইহার! বেকার বসিয়] রছিয়াছে। চনকায় 
হ্থত1 কাটিবারও উপায় নাই, ভুলা কণ্টে]োল। খাদি কেন্দ্রিয় 


পৌধ 

ন্ত তুলার পারমিট প্রয়োজ্জনাহ্লারে মিলিতেছে না । কণ্টোল 
দ্বরে চামড়া, লোহা, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া যায় না বলিয়। সহত্র 
সহস্র কারিগর বেকার হইয়াছে এবং চূড়ান্ত ছুর্দশ]! ভোগ 
করিতেছে । ছুত্ভিক্ষে বহু লহুন্র গরিব চাষী তাহাদের জমি 
হারাইয়াছে এবং ক্ষেতমজুরে পরিণত হইয়া কাজ্জের অভাবে 
চরম সঙ্কটের মধ দিন কাটাইতেছে। ইহাদিগকে সমাজ- 
জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সরকারপক্ষ হইতে কোন 
চেষ্টাই হয় নাই। 

ইহার পর সংবাদধাতা অতি গুরুতর অভিযোগ করিয়] 
জানাইতেছেন যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ফুড কমিটিখলি 
বাতিল করিয়া সরকার পুরানে! ছুনাঁতিপরায়ণ ফুড কমিটিখুলিকে 
চালু রাখিতেছেন । চৌরা কারবারীর্দের সাজা দিবার ব্যবস্থাও 
ক্রমশই চাপা পড়িয়। যাইতেছে । 

এ সব্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়! উচিত। 


মেদিনীপুর বিভাগের পরিকল্পন। 


মেদিনীপুর জেলাকে ভাঙিয়াঁ ছুই ভাগ করিবার জন্ত বাংলা- 
সরকার গোপনে এক পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়াছেন বলিয়! 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । সরকারের এই কার্ধে বাধাদানের 
জ্ যেপিশীপুর বিভাগ বিরোধী কমিটি নামে একটি সমিতি 
গঠিত হইয়াছে । উহার অধিনায়ক আীযুক্ত নিকুপ্জবিহারী মাইতি 
এ সঞ্ধঞ্চে এক বিবৃতি দিয়াছেন । বিবৃতিটির কতকাংশ এই £ 

“অনেকেই সম্ভবতঃ জানেন নাযে মেদিনীপুর জেলাকে 
বি৬ঞ্ঞ করার এক পরিকল্পনা এত গোপনে কর! হইয়াছে 
যে, মের্পনীপুরেরই থুব কম লোক এ বিষয় অবগত আছেন। 
কিন্ত ইহ! একটি সত্য ঘটনা । অনেকে বলেন, আগামী 
বংসরের পুবেই এ পরিকননাকে কার্ধষে পরিণত করা হইবে। 

“এই বিষয়ে মেদিনীপুরের লোকদের কোন মতামত গ্রহণ 
করা হয় নাই অথচ এই পরিকল্পনার ফল তাহার্দেরই ভোগ 
করিতে হইবে। এমন কি তাহাদের প্রতিনিধিদেরও এই বিষয়ে 
কিছু জানান হয় নাই।” 

সরকারের এই কার্য অতিশয় আপতিজনক | রোলাও 
কমিটি বাংলার বড় জেলাগুলিকে ভাঙিয়া ছোট করিবার জন্ত 
স্থপারিশ করিয়াছেন । বাংলা-সরকার উহারই উপর নির্ভর 
করিয়! অতান্ত অশোভন ব্যস্ততার সহিত উহ। কার্ধে পরিণত 
করিতে চণ্লয়াছেন ইহা! ছুঃখের বিষয় । রোলাও কমিটি যে- 
লব সুপারিশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি ইংরেজ 
সিভিলিয়ানদের মমঃপুত হইয়াছে কতকগুলি হয় নাই। 
যে-সব ক্ষেত্রে কমিটি উচ্চপদ্গ্থ কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ 
করিয়াছেন লেগুলি অতি তৎপরতার সহিত কার্ধে পরিণত 
কর! হুইয়াছে। জ্েলাগুলিকে ভাডিয়! ছোট করিলে নুতন 
কতকগুলি নিভিলিয়ান নিয়োগের পথ ত হুইবেই, তাহ ছাড়া 
জেলার দুরতম অঞ্চলেও সরকারের ক্ষমতা বিস্তারের স্থবিধা 
হইবে। মন্ত্রীদের ক্ষমত। কমাইয়! পিভিলিয়ান কর্মচারীদের 
ক্ষমতা বৃদ্ধির যে-সব পরামর্শ কমিটি দিয়াছেন তাছাও অতি 
দ্রুত পালন করা হইতেছে । শুধু সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ, 
ছুনতি ও জনসাধারণের সহিত অসধ্যবহার বদ্ধ করিবার জন্ত 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_পরলোকে জ্যোতিম রী গঙ্গোপাধ্যায় 


০৯ শোসিাসছিশাসিপাসিপ ঈ লাস্ট পাসিলাস্টি রাস 


কমিটি যে-দব কথ বলিয়াছেন সেগুলি পালনের চেষ&া দেখ 
যাইতেছে না। | 

নির্বাচম আসন্ন । নির্বাচনের পর বাংলায় নুতন গবন্মেন্ট 
গঠিত হইবে এবং উহ জাতীয়তাবাদী গবশ্মেন্ট হইবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । নবগঠিত ব্যবস্থাঁপরিষদের সন্মতিক্রমে 
দেশবাসীর প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত নৃতন গবন্মেন্ট মেদিনীপুর 
বিভাগের আদেশ দ্রিলে দেশবাসীর বলিবার কিছু থাকিবে না, 
কিন্ত ইহার পূর্বে ইংরেজ সিডিলিয়ানমগ্ুলী কতৃকি দেশবাসীর 
মতের বিরুদ্ধে এই কার্য সাধিত হইলে দেশ তাহ! সহ করিবে 
না ইহা বলাই বাহুল্য । 


আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডার 

৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে আজাদ 
হিন্দ ফৌন্ সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে এক জনসভা হয়। 
শ্রীযুক্জ শরৎচন্জ বস্থ সভাপতিত্ব করেন এবং সর্দার বল্পভনভাই 
পটেল ও প্ডিত জরাহরলাল নেহুক্ু বক্তৃতা করেন। সভায় 
যে জনসমাধেশ হইয়াছিল তাহা অতুলনীয় । ইতিপূর্ধে কঙলি- 
কাতার কোন সভাতেই এবূপ জনসমাবেশ হয় নাই। সর্দার 
বল্পভভাই বলিয়াছেন তিনি জীবনে কখনও এত বৃহৎ জন- 
সমাবেশ দেখেন নাই | 

আজাধ হিন্দ ফৌক্ধের অধিনায়কর্ধের বিচারে অমগ্র দেশ 
বিক্ষুব্ধ হইয়াছে । ভারতবর্ষের বহু স্থানে এই বিক্ষোভ প্রকাশিত 
হইয়াছে । প্রকাশ, পেখিক-লবেন্স, ওয়াডেল এবং অকিনলেক 
কেহই এই বিচার চাছেন নাই, সিভিলিয়ান কর্মচারীদের চাপে 
পড়িয়] তাহারা ইহাতে সম্মতি ধিয়াছেন। যদি তাই হয় তবে 
আজজ'দ1হ% ফৌজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের বিচারের ব্যবস্থা 
হইল কেন? 

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে ভারতের বিশিষ্ট 
নেতার] বক্তৃত1 করিয়াছেন, স্ুভাষচন্দ্রের উদ্দেষ্টে তাহারা অস্তরের 
অবিমিশ্র শ্রধ্ধাপ্তলি অর্পণ করিয়াছেন । ইহার পরই ব্রিটিশ 
সাম্রাঙ্জ্যবাদীবা বলিতে নুরু করিয়াছেন যে, তাহারা রাক্ষমীতি 
ক্ষেঞ্ে বলপ্রয়োগ সহা করিখেন না। সম্ভবতঃ ঠাহারা ভাবিয়া- 
ছিলেন যে কংগ্রেল তাহার আদর্শচুযুত হইয়া সুভাষচন্দ্র-পরদশিত 
বিপ্লববাদের পথ অনুসরণ করিতে চলিয়াছে। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি কলিকাতা অধিবেশনে এই ভুল ধারণা দূর করিয়া 
দিয়াছেন তাহার! জানাইয়া দিয়াছেন যে আক্ষাদ হিন্দ ফৌজের 
অধিনায়কদের বিচারে তাহাদের পক্ষ সমর্থনের আয়োজন বা 
ফৌজের সৈন্ু্লকে সাহাযা দান কন্সিতে গিয়া! কংগ্রেস আদর্শ- 
বিরোধী কোন কাজ করে নাই। সুভাষচন্দ্রের এবং আজাদ 
হিন্দ ফৌজের স্বদেশপ্রেম, একতা এবং শৃখ্খলাবোবের শিক্ষা 
দেশবাসী আপন অন্তরে গ্রহণ করিতে চায় । দেশের স্বাধীনত'- 
লাভের জন্ত কংগ্রেদ যে পথ নির্দেশ করিবে দেশবাসী সেই 
পথেই অগ্রসর হুইবে। সুভাষচন্দ্র ও তাহার আজাদ" 
ফৌজের আঘর্শ এই প্রেরণাকে জারও দীপ্ত করিয়া তুলিবে । 


পরলোকে জ্যোতিম'যী গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীমতী জ্যোতির্মর়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের আকম্মিক স্বত্যুতে 
ভারতবর্ষের নারী-আদ্দোলমের যে ক্ষতি হইয়াছে তাছ! সহজে 


২১৬ 


এসপি তাপ পাস লী 


পুরণ হইবার নছে। কলিকাতার ছাজ-আমন্দোলনের প্রথম 
শহীদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যোগ দিতে 
যাইবার সময় পথে এক মিলিটারী লরীর পহছিত সংঘর্ধে তিনি 
সাংঘাতিক আহত হন; হাসপাতালে এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার 
বত হু 

দেশের কাজে জ্যোতির্ময়ী দেবী তাহার মম জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । তাহার দেশসেব। শুধু বাংলার সীমানার 
মধোই আবদ্ধ ছিল না, ভাব্তবর্ষের সবজ্ঞজ এমন কি সিংহল 
হইতেও যখনই আহ্বান আলিয়াছে তখনই তিনি তাহাতে সাড়া 
দিয়াছেন। নারীশিক্ষ। ও সমাজ সংস্কার ক্ষেগ্ে ঠাহার দান 
অতুলশীয়। ভারত ও সিংহলের বনু নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। অথচ দেশের ডাক 
আমসিবামাজ তিনি সব ছাড়িয়া আসিয়া কংগ্রেস-আন্দো লনে 
যোগ পিঁয়াছেন। সিংহলের বৌদ্ধ ছাত্রী কলেজের অধ্যক্ষ 
রূপে তিনি যখন কান্ধ কত্রিশ্তাছেন দেই সময়ে তথাকার জাতীয় 
আন্দোলনেরও তিনি প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। সিংহলের জাতীয় 
আন্দোলন জ্যোতির্মসী দেবীর নিকট বহুলাংশে খণী। ১৯২০ 
সালের অলহযোগ আন্দোলনের সঙ্কক্স গ্রহণের জগ্ত কলিকাতায় 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহুত হইলে তিনি দিংহলের 
কর্মে ইন্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আনেন ও কংখ্রেসে 
যোগদান করেন। তীাহারই নেতৃত্বে সর্বপ্রথম কংখেসের 
অধীনে নারী খ্বেচ্ছাসেবিকাবাছিনী গঠিত হয়। তাহার অপূর্ব 
সংগঠনী প্রতিভ1 ও ক্ষমতা দেশবাপীর শ্রন্ধী অর্জন করিতে সম 
হয়। বিপদের মৃথে তাহার অচঞ্চল দুঢ়তার জঞ্চ কলিকাতার 
বহু সংবাদপত্র তাহাকে পেবীচৌধুরাধী আধ্যায় ভূষিত করে। 

কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি লাল! 
লঞ্গপত রায় তাহার সংগঠনী ক্ষমতায় এত মুগ্ধ হন যে তাহাকে 
জলন্ধর কন্ছামহাবিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের জন্তু অনুরোধ 
করেন। এই বিধ্যালয়টিকে তিনি গড়িয়া তুলেন। কটকফের 
রাঁভেনশ ছাত্রী কলেজে তিনি বছুর্দিন কার্জ করেন। 

১৯৩০ সালে যখন আইন অমাগ্ত আন্দোলন পুর্ণেগুমে 
চলিতেছে তিনি তখন পিংহলে । ইহ! তাহার দ্বিতীয় বার 
সিংহল গমন | এবারও তিনি দেশের ডাক উপেক্ষা করিতে 
পারিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আন্দোলনে যোগ দ্িলেন। 
ধেশবদ্ধুর ভগ্মী উর্মিলা ধেবীর সহিত একযোগে তিনি নান্বী 
সত্যাগ্রহ লমিতি গড়িয়া তুলিয়া আইন অমান্ের জন্ত দলে দলে 
স্বেচ্ছাসেবিকণ প্রেরণ করিয়াছিলেন । ১১৩১ সালের ২৬শে 
জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে অনুষ্ঠান 
হয় তিনি তাহাতে যোগ দিঞপাছিলেন। এ পিন অপরাহে 
সুভাষচন্দ্র বন শোভাযাভ্রা সহকারে স্বাধীনতা দ্রিবস পালনের 
জন্ত ময়দানে আসিলে অন্বারোহী পুলিস জার্জেন্টর! ঠ্াহাকে 
জজঞ্রি্িজ্া! ফেলে এবং স্থভাষচন্দ্রের মত্তকে বেটনের দ্বার] দারুন 
ডাবে প্রহার করিতে থাকে । জ্যোতির্মরী দেবী সংবাদ 
পাইয়া মাঠের অপর স্বান হইতে ছুটিয়া আসেন এবং আরও 
কয়েকজন নারীকর্মীর সঙ্গে অশ্বারোহী পুজিলবাহিনী তেদ 
করিয়া! ভিতরে চুকিয়! নুভাষচন্দ্রকে খিরিয় দাড়াইয়| তাহাকে 
আঘাত হইতে রক্ষা! করেন। প্রতি আন্দোলনেই দেখা গিয়াছে 


পবা 


১৩৫২ 
বিপদ্দ যেখানে সবচেয়ে বেশী, জ্যোতির্ময়ী দেবী জীবন-মৃতু 
তুচ্ছ করিয়া সেখানেই চুটিয়াছেন। 

কলিকাতার ছাত্রের উপর ২১শে নবেস্বর সন্ধ্যার পর যখন 
গলিবর্ষণ চলিতে থাকে, জ্যোতির্ময়ী ফেবী তখন সেখানে 
উপস্থিত। লারা রামি জননীর স্সেহে তিনি ছাত্রদের ঘিরিয়া 
রাখিক়্াছেন, বিপদের মুখে তাহাদের ছাড়িয়া দিক্পা বিশ্রাম 
লইতেও তিনি যান নাই। পর দিন পুলিসের গুলিতে নিহত 
একটি ছাত্রের অন্ত্যেষ্িক্রিয়ায় যোগদানের সময় আকন্মিক 
দুর্ঘটনায় তিনিও নিহত হন। এই মহীয়সী নারীর উদ্দীপনাময়ী 
বাণী দেশবাসী আর শুনিবে না, কিন্তু তাহার সবদেশপ্রেম, কর্ম, 
নিষ্ঠা এবং অপুর্ব আত্মত্যাগ গারতবাসী চিরকাল শ্রদ্ধানত 
চিড়ে স্মরণ করিবে । 


পরলোকে কালীনাথ রায় 
ভারতবধের শ্রেষ্ঠ সাংবাধিকগণের অগ্ভতম লাহোরের 


' ধেনিক টিবিষ্টন পঞ্জিকার সম্পাদক খ্রীয়ুদ্ত কালীমাথ রায় পর. 


লোকগমশ কর্রয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদ্দেশে যে-সব 
বাঙালী তাহাদের দক্ষতা ও কর্ধক্ষমতার গুণে প্রসিপ্ধি লাভ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমুক্ত কালীনাথ রায়ের আসন অতি 
উচ্চে। তাহার দক্ষতায় সাংবাদিকদের মর্ধাদ! বহু উ্ধে" ধান 
লাভ করিয়াছে এবং বাংলার বাহিরে বাঙালী সাংবাদিকের 
সম্মান অনেক বাড়িয়াছে। 

ছাআবগ্াতেই আযুক্ত কালীনাথ রায়ের সাংবাদিক প্রতিভার 
কষুরণ দেখা যায়। জর শুরেশ্নাথ বন্দোপাধ্যায়ের “বেঙ্গলী' 
পঙ্জিকাঁয় তাহার সাংবাদিক জীবন আরম হয়। অল্পদিনের 
মধ্যেই তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্ডে সুনাম অর্জন করেন এবং 
লাহোরের পপাস্কাবী” পঞ্জিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন । চার বংসর উহাতে কাজ করিবার পর তিনি লাহোরের 
বিখ্যাত দৈনিক “টি,বিউন? পত্রিকার অম্পা্ক নিযুস্ত হন। 
নিভাঁক সম্পাদকীয় ম্তব্যের হন্ধ তিনি দেশবাসীর অবিমিশ্র 
শ্রত্তা অর্জন করেন। সরকারী কতৃপক্ষ তাহার এই নিভাঁকত। 
সহ কগিতে না পায় তাহার প্রতি রুট হন। জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি “টি বিউনে' যে তীব্র মন্তব্য 
করেন তাহার জঙ্জ তিনি দ্ডিত হন। লাহোরের “টি বিউন'কে 
তিনি আজীবন সাধনার দ্বারা ভারতের একটি বিশিষ্ট শর্ডতি- 
শালী সংবাদপঞ্জরূপে গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন। ছুই বংসর পূর্বে 
তিনি “টিবিউন? হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিয়' 
আসিয়াছিলেন কিন্ত উহ্বার ট্রাষ্টাগণ তাহার অনুপস্থিতিতে 
প্জিকাটির ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া পূনরায় তাহাকে 
টি বিউনে"র দায়িত্ব ভার এহণের অন্ত অনুরোধ করেন । এই 
অন্থরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি পুনরায় লাহোর 
গিয়াছিলেন। লাহোরের শীত সহ হইবে ন! বলিয়া গ্ীতকালট 
দেশে কার্টাইবার অন্ত তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বছ 
দিন যাবৎ হাঁপানি রোগে ভুগিয়! তাহার স্বাগ্থয ন্ট হইয়া গিয়া 
ছিল। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি ত্রক্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত 
হন এবং উহাতেই তাহার ম্বভ্যু ঘটে । মৃত্যুকালে তাছার বন্নস 
৬৮ বংসর হইয়াছিল । 


বৈদিক আর্ধগণ কি সেমিটিক ? 
শ্রীননীমীধব চৌধুরী 


একদল পগ্চিত এই মত পোষণ করেন যে, বৈদিক আর্য- 
গণের কষটির মূলে কতকটা সেমিটিক প্রঙ্াব রহিয়াছে । কেহ 
কেছ আবার বৈদিক আর্য কৃঠ্ির উপর সেমিটিক প্রভাবের 
কথায় জোর না দিয়! এই যত প্রকাশ করেন যে, বৈদ্দিক আর্ধ 
জাতির মধ্যে সেমিটিক রক্তের মিশ্রণ রহিয়াছে । এই মতবাদের 
উৎসাহী সমর্থক আমাদের দেশীয় পঞ্জিতগণের মধ্যে দেখ! যায়। 
একথা অস্বীকার করা চলে না যে, কোন মতবাদ যদি 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরীক্ষিত তধ্যের ভিত্তির উপর প্রতিিত 
হয় তাহা হইলে তাহ! আমরা বরণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও 
গ্রহণ করিতে বাধ্য । উপরের এই মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
কি প্রকারের, এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচন' 
করা হইবে । 

গোড়ায় বলিয়া রাখ! দরকার যে, বৈদিক আর্য জাতি 
বলিতে কাহাদের বুঝায়, খখেদে আর্ধের যে লক্ষণ নির্দেশ করা 
হইয়াছে ও আর্য পদের যে সকল প্রয়োগ দেখা যায় তাহা 
বিচার করিলে খধিকুল ও জমান গোঁঠি উভয়কেই আর্ধ জাতীয় 
বলা চলে কি না--এ সকল আলোচন1 এ প্রবন্ধের এলাকায় 
পড়ে না । এই আলোচন] স্থগিত রাখিয়! বর্তমানে এই মত 
গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, খগ্রেদে দাস ও দন্ট্য বলিয়া বণিত 
“অনার্ধ” শত্রগণ ছাড়া আর সকলেই, ধধিকূল ও যজমান 
গোষ্টিসমূহ, উভয়েই আর্ধ বটেন। ইহাই প্রচলিত মতবাদ । 

যাহার! বৈর্দিক আর্ষগণের উপর সেমিটিক প্রভাব আছে 
স্বীকার করেন তাহাদের মতবাদকে ছুই অংশে ভাগ করা 
চলে £ দেষিটিক রক্তের মিশ্রণ ও সেমিটিক কৃষ্টির প্রভাব। 
সেমিটিক রক্তের মিশ্রণের কথা যাহার! বলেন খাদের মত 
এই যে, সেমিটিক রক্কেের মিশ্রণের ফলে দেখা যায় যে শ্বেতকায়, 
বাঙ্জামি কেশ ও নীল চক্ষু আর্ধগপের মধো হ্যামবর্ণের আর্ষ- 
গোঠিলমূছের উদ্ভব হইয়াছে । আর্ধগণের লহছিত সেমিটিক- 
ধিগের এই মিশ্রণ ঘটিয়াছিল সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় | 
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অন্ত দলের কথ এই যে, পেমিটিক প্রভাবের ফলে দেখা ধায় যে 
ধৈছিক কির মধ্যে আপিীয়-বাবিলোমীয় সভাতার ছাপ 
আসিয়াছে । “আসরীয়-বাবিলোনীয় জাতির বিরাট বিরাট 
ইমারত, এদের (বিশেষতঃ আসিবীয়গণের ) শৌধর্য ও ম্টরত] 
আর্ধাদের অনিভৃত কয়ে । আর্ধ্দের মধ্যে আসিরীয় ব্বীতি 
নীন্তি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যন্ত্র ও গৃহ নির্াণে দক্ষ, 
ফ্বেবতা ধিরোধী অনুর ঘা দানধের কল্পানাতে, ভারতে আঁসিবার 
পরে আর্ধা জাত্তির মনের মধ্যে নিহিত খনুর জাতির শ্বৃতির 
পরিখতি খটে।” ( শ্রবীতিকুমার চট্টেপাঁব্যায়--হিম্খু সত্যতার 
পভ) । খাবিলোীগ্ঘ আলিমীর সভ্যতা সেখিটক আতির কীর্তি 
বলিয়! পরন্নিটিত | | | 


আর্ধকাতি রে ও কৃষ্টিতে সেমিটিক জাতির নিকট এই 
খণ গ্রহণ করেন এশিয়া মাইমর ও মেগোপটেমিয়ায়, অর্থাৎ 
ভারতবর্ষে আলিবার বছ পূর্বে । সুতরাং দেখ! যাইতেছে 
খ্বেদের রচয়িতাগণ, ধর্চেদের খস্বিক ও যজমানগণ পুরাপুরি 
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জার্ধজাতির সিরিয়া ও মোসাপটেমিয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক এ 
প্রশ্নের উত্তর খানিকটা পাওয়া যায়। আর্ধভাষা ভাষী ও 
বৈদিক আর্ধদেবতার উপাসক বিভিন্ন মনুষ্য গোঠি অতি প্রাচীন- 
কালে এই অঞ্লে উপস্থিত ছিলেন তাহার নিশ্চিত প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে । এ বিষয় পরে বলা হইতেছে । আর্ধজাতি 
কোন্‌ সময়ে মেসোপটেমিয়ায় উপস্থিত হুইয়] কি ভাবে 
সেমিটক জাতির নিকটে এই খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তা! 


'অনুনন্ধান করিতে হইলে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস 


সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন । 

সাইরাস কর্তৃক বাবিলোন বিজয়ের পুরো মেসোপটেমিয়ার 
উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কয়েকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাআ্রাজ্যের 
অভ্যুদয় ও পতন হয়। এই উখান-পতনের ইতিহাসে চারটি 
যুগ লক্ষা করা ঘায়। প্রথম যুগে প্রথম সারগণের অধীনে 
আকান্দ প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় যুগে স্রমেরগণ বিস্তীর্দ 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠী করে। তৃতীয় যুগে বাবিলোন প্রবল হইয় 
উঠে। চতুর্থ যুগ আসিরীয় সাআঞ্যের যুগ। পঞ্ডিতগণেক 
মতে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল ন্ুমের জাতি। 
তাহাদের নামানুসারে দক্ষিণ মেসোপটেযিয়ার নাম হয় হুষের 
( বাইবেলের 3111091) । স্বমের জাতি ও সিন্ধু উপত্যকার তাত্র 
যুগের প্রাচীন অধিবাসীদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্কের বিষয় 
অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সে সকল কথ। অবাস্তর। 
প্রাচীন সুমের জাতি সম্থদ্ধে যে সকল মতবাধ প্রচলিত তাহার 
মধ্যে একটি মত এইন্রপ যে মধ্য-এশিয়! হইতে খ্রীঃ পৃঃ অনুমান 
পঞ্চম সহশ্রকে সুমের জাতি দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রযেশ 
করিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় যখন নুমেরীয় সভাত পু হইতে- 
ছিল সিরিয়া ও আরবের মরু অঞ্চল হইতে সেমিটিক জাতি 
বাবিলোনের উত্তরে আক্কাদে উপনিবিষ্ট হইয়] ক্ষমত বিস্তার 
করিতে থাকে । আক্কাদীয় সাত্রাজ্য বিস্তৃত হুইয়া ক্রমে স্ুমের 
গ্রাস করিয়া লয়। আক্কাদীয় সত্যতা পুরাপুরি সেমিটিক 
সভ্যতা নহে, ইহা “£মেতীয় ও সেমিটিক সভ্যতার সংমিশ্রণের 
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প্রসঙ্গক্রমে বালা ঘাইতে পারে যে প্রথম রুগকে লাধারণতী 
আক্ার্ধীয় বল! হইলেও কেছ কেহ আসিরীয় মাম ব্যবহার 
করেম। আপিরীঘ ইতিহাসকে হহার! প্রাকসেমিটক ও 
সেমিটিক এই ছুই অংপে ভাগ করেন। আশির ও আফা 


ইাইজরিসের বক্ষিণ ও উত্তর তীরে অবস্থিত নগঞ্ব। বআফাবীয় 


২১৮ 


লিলি ঈিলাস্টিশক তি পলি? 


শক্তি হুল হইয়া পড়িলে জুমেরীরগণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া 
রাজ্য বিস্তার করিতে আরগ্ত করেন । সুমের, আক্কাঙ্গী এলাম, 
স্ুবর্ত ও আমুক্র (08107900018) এই নূতন নুমেরীয় সাআাজ্যের 
অন্তত হুইল। তারপর উত্তর বাবিলোনের সেমিটিকগণ 
নুতন শক্তি সঞ্চয় করিয়] বাবিলোনের প্রথম রাক্জবংশ (19! 
[)71)990) প্রতিঠিত করিল। এই বংশের হান্মুরাবির নাম 
প্রসিদ্ধ । বাবিলোনের এই সেমিটিকগণ সেমিটিকভাযা-ভাষী 
ছিল, কিন্ধ বাবিলোনীর সত্যত প্রাচীন ন্ুমেরীয় লভ্যতার 
ভিভির উপরে গড়িয়া! উঠে। সুমেরীয় ভাষাকে বাবিলোনের 
সেমিটিকগণ দেব ভাষা বলিয়! মনে করিত এবং ধর্মসংক্রান্ত 
বিষয় ছাড়া অন্তান্ত ক্ষেত্রেও এই ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল । 

“958 13810160  138)71001805 *, , 269£87060 
30177071810 89 ৮, 98060 18118080. 1110 1:91)6 
3011/01181) )817)09 1011 (7005 70. 1017)1)193 800 
0590 30170601101) ত0োণন 11 21701001100 10171) 10 
11081) 01010185 1)651005 (11050 011006 00100906690, 
১৮101] 1911610005 11069,) 

ইহার পরে দেখ] যায় উদ্ভতর-সিরিয়ার ছিটাইট জাতি বাবি- 
লোন আক্রমণ করিয়া হান্মুক্লাবির বংশকে রাজ্যচ্যুত করিল 
রী গু ১৯২৬ অবে। 

হিটাইটগণ সেদিটিক নহে। তাহাদিগকে আর্মেনীয় টাইপের 
গোলমুগ্ড (1)1901) ৮ 081)1110) গোঠি বল! হয়। সেমিটিক- 
গণ বিশেষতঃ উত্তর আরবের খাঁটি সেমিটিক জাতি লব্বা যুও 
গোঠি ( 001101)0001)118]10 ) । প্রসিদ্ধ ধৃতত্ববিজ্ঞানী হেডমের 
(118900)) মতে ছিটাইটগণ জাধুনিক আর্মেনীয়গণের পূর্বপুরুষ 
আর্মেনী জাতি আর্ধভাষ।-ভাষী | হিটাইটগণের আদি বাঁপস্থান 
উত্তর মেসোপটেঁমিয়া ও তরাল পর্বত অঞফলে-_এইরূপ অহু- 
মান করা হুয়। ক্রমে তাহারা সিরিয়া ও দক্ষিণ জেরুজালেম 
পর্যন্ত ছড়াইয়] পড়ে । সিরিয়ার হিটাইটগণ প্রবলপ্রতাপশালী 
হান্মুরাবির বংশকে পরাঞ্ষিত করে খ্রীঃ পুঃ ১৯২৬ অবে। 
দেখ] যায় যে ইহার প্রায় ৫০০ বংসব্র পরেও হছিটাইট লত্রাট 
খেতাসরের (101909501) সঙ্গে মিশরের দ্বিতীয় রামেশিশের যুদ্ধ 
হয়। এই যুদ্ধের পরে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাহা 1)1-1:81- 
171-এ খোদিত রহিয়াছে । খেতাসরকে এই সন্ধষিপজ্জে 4110 
(16710 1000” বলা হইতেছে। হিটাইটগণ সেমিটিক ন 
হইলেও তাহাদের মধ্যে ক্যাপাভোশিয়ায় সেমিটিক ভাষ। 
প্রচলিত ছিল। পঞ্চিতগণের মত এই যে হিটাইট জাতির 
শাসকগোঠি জার্ধভাষা-ভাষী ছিলেন । ]1)91000-[)070- 
1)98)) 91900010 15 00 00908199760 60 11050 10980 
1116 00101117800 08569, [ 07910780060 447099781 
11499) ] 1 ছিটাইটগণের সামরিক শক্তি যেকপ প্রবল ছিল 
তাহাদের সভ্যতাও ছিল সেইন্ধপ বু বিস্তৃত। এশিয়া 
শিষনর, উত্তর সিরিরা ও সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় এই সভ্যতা 
প্রতিচিত হইয়াছিল এইন্ধপ মত প্রকাশ করা হুইয়াছে। 

'10901)198 1)0 518760 10 (119 [010169 01511188- 
(01) , ** 107086 0£ (019 19800198 ০01 90001010, 
08101)8003088, 177819। 17018 800 0211018 2 


প্রথানী 


পাস্পপাতস৯িপসিতাসিিলীতি পাসদিস্টিলপাপিপীসিপা 


টি 


(0 রী ডি 6905 টা 10001 তিনি শাদিক গা 
(106 [)0010195 01100170011) 112 800 ৪11 11907)০- 
[710181) 1)601)165, [02771778206 4776. 11851. 2159] 
বাবিলোনীয় সভ্যতার প্রভাবের কথা যখন বল! হয় তখন 
হিটাইট সভ্যতার প্রভাবের কথ! মনে রাখিতে হইবে । 
ছিটাইটগণের আঘাতে বাবিলোনের প্রাচীন সেমিটিক 
রাক্ষশক্তি ভাঙিয়! পড়ে । তারপর গ্রীঃ পৃঃ ১৭৪৬ অব কাদাইট 
জাতি বাবিলোন অধিকার করিয়া তৃতীয় রাজবংশ (10110 
1)50850 ) প্রতিঠিত করে । এই বংশ প্রায় ৬০০ বংসর কাল 
বাবিলোনের লিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল ( ১৭৪৬-১১৬৯)। 
বাবিলোন অধিকার করিবার পূর্বে খ্রীঃ পৃঃ ২০৭২ অব তাহার! 
একবার বাবিলোনে হান! দিয়াছিল | কাসাইট জাতির আদিম 
বাসভূমি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া! যায় না। 
অনুমান কর] হয় বাবিলোন ও মিডিয়ার মধ্যবর্ভাঁ পার্বত্য অঞ্চলে 
পরবরতাকালে যে কশেই (0955701) জাতি বাস করিত 
কাসাইট ও তাহারা! অভিন্ন । কেহ কেহ মনে করেন কাসাইট- 
গণ ছিটাইট-গোটষ্টির জাতি । তাহাদের সঙ্থক্ধেও এইনপ অনুমান 
কর! হইয়াছে যে শাসকগোষি সম্ভবত জর্যভাষা-ভাষী ছিল। 
আসিনীয়ার প্রথম টিগলাথ পাইলেসর (1171800) [১110301) 
খ্রীঃ পৃঃ ১১০০ অবে বাবিলোন অধিকার করেন । নিনেভে 
নগরীতে নুতন সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইল । নেবুকভ- 
নেজার, সারগন, সেনাচেরিব, এসারছেডন, অণুর-বানি-পাল 
প্রভৃতি আসিরীয়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্রাটের আমলে আসিন্ীয় 
রাক্গশক্তির প্রতাপ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে বিস্তৃত হয়। 
মিড ও পারমীকগণের আক্রমণে নিনেভে ধ্বংস হয় খ্রীঃ পুঃ 
৬১২ অবে। তারপর বাবিলোন আসিরিফ়! সাইরাসের পদানত 
হয়। আসিরিয়ার প্রসঙ্গে মিটানী-জ্ঞাতির উল্লেখ করা আবন্ঠক । 
এইব্সপ মত প্রকাশ হুইয়াছে যে আসিবিয়ার রাজ শক্তি 
স্থাপন করে মিটানীগণ | আলিরিয়ার প্রাচীন রাজাদিগের 
কয়েক জনের নাম যথা [7১11)18, [01008 প্রভৃতি সম্ভবতঃ 
মিটানী (007), 44777. 17151. 1/409) ইহাদের পরে সেমিটিক 
নামের রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায় । কেহু কেহ বলেন যে, 
অসুর বা আসিরিয়ার প্রাচীন অধিবাসী অর্থাং প্রাকৃসেমিটিক 
যুগের মিটামী ব। মিটানী-গোষীয় ছিল। এইরূপ অনুমান কর! 
হয় যে গ্রীক লেখকদিগের উল্লিখিত 112010101 জাতি, 
যাহারা দক্ষিণ পশ্চিম মিডিয়ার বাস করিত, তাহারা ও 
মিটানী জাতি অভিন্ন, মিটানীগণ উত্তর সিরিয়ার এডেস। ও 
হারাণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে । কাহারও মতে মিটানীগণ 


সলিল বসির 


'হিটাইট জাতির একটি গোঠি (“[0080]) 780181]5 


81077. 00 10917160699” ) এবং কাসাইটদিগের লহিত 
অম্পর্কিত। হেডনের মত এই যে মিটানীগণ সম্ভরত 
10090010 (গোলমুগ ) এবং তাহার! আর্ধ জাতি নকে, 
কিন্ত শাসক গোর, [0111 (খারী), অস্ভবত আর্ধগোর্ঠীয় ছিল। 
আজারবাইজানের পথে তাহারা মেলোপঠটেমিয়ায় প্রন্মেগ 
করে। আসিরীয় ইতিছাসে মিটামীদিগের প্রতিচিত রাক্ধা 
[00901 বা 00080125198 নামে পরিচিত । এই রাখ 
বাবিলোনের ছান্ুরাবির সময়ে প্রতিঠিত হুইয়াছিল। ঝাঙ- 


সপ পাস পাস পরস্পর পা সপ সপ পাপ লো, শি এ ৬০ পাপ 


ধানীর নাম 83101100011 প্র পুর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের 
দিকে মিটানীগণ এতদূর পরাক্রাত্ত হইয়া উঠে যে জাসিরিয়া 
অধিকার করিয়া! তাহারা বাবিলোন পর্বস্ত আপনাদের ক্ষমতা 
বি্ভার করে। আসিরিয়ার রাজধানী অন্থুর হইতে তাহার 
বৃহ স্বর্ণনির্মিত তোরণ এবং বাবিলোন হুইতে প্রসিদ্ধ দেবমূর্ততি- 
সমুহ আপনাদের রাজধানীতে লইয়া ঘায়। মিটানীগণ প্রাচীন 
মিশরের ইতিহাসে সুপরিচিত । ্রীষ্ট পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরে মিটানীগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে লুপ্ত হইয়! যায়। 

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক কালের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হিকৃসস- 
দ্বিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহারা সস্তবত সিরিয়ায় 
উপনিবিষ্ট সেমাইট ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রীষ্ট পু 
ষোড়শ শতাব্দীতে তাহারা মিশর অধিকার করে। হিকসসগণ 
(111.508) মিশরে অশ্ব ও অশ্ববাহিত রথের প্রচলন করে এইরূপ 
বল! হয়। অন্ব ও অশ্বরথের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার 
কারণ এই যে, এই ছুইটির ব্যবহার আর্ধজাতি কর্তৃক প্রচলিত 
হয় এইব্প বল! হুইয়! থাকে £ ছিকসসগণের মধ্যে হিটাইট 
ও আর্ধগোষ্ঠির লোক ছিল এইরূপ মত প্রকাশ কর! হুইয়াছে। 
এ. বি. কীথের মতে তাহাদের মধ্যে 
|)001) 4817 8)) 11011615” 


মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
তিনটি জাতির-_হছিটাইট, কাসাইস ও মিটানীদিগের--উপরে 
উল্লিখিত সংক্ষিগ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস মনে রাখ! প্রয়োজন । 
আর্ধজাতির সেমিটিক খণ সম্পর্কে আলোচনায় ইহাদের কথাই 
উল্লেখ করিতে হুইবে। 

বৈদিক আর্যগণের সেমিটিক খণ লন্ন্ধে যে মতবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে তাহার ফূলে আছে প্রধানতঃ ছুইটি প্রসিদ্ধ আবিষ্কার__ 
1611-81-/77100110 ৩ 130810-1009110701041 ১৮৮৭ 
বষ্ঠাবে উভভর মিশরের '[]]-2] 41081718 নামক স্থানে কতক- 
গুলি মাটির লেখন (197)195) পাওয়া যায় । অধিকাংশ লেখন- 
40100011011” অক্ষরে বাবিলোনীয় ভাষায় লিখিত পন্র। 
সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের রাক্কা মিশরের রাজাকে এই পন্সগুলি 
লিখিয়াছিলেন। বাবিলোন, আসিনিয়া ও মিটানী হইতে 
লিখিত কতকগুলি পঞ্ও ইহার মধ্যে পাওয়] গিয়াছে । 1১10718 
জেলার 1309£1)8% 10001 নামক স্থানে জন্ব্ধপ লেখন পাওয়া 
গিয়াছে, এইগুলি মিটানী হইতে হিটাইট রাক্ষা্দিগের নিকট 
পত্র। এই সকল লেখনমে কতগুলি ব্যক্তি ও স্থানের নাম, 
সংখ্যাবাচক শঙ্ধও দেবতার্দিগের নাম ও অন্ভান্ত শব পাওয়া 
গিয়াছে যাহার সহিত প্রাচীন ইবাণী ভাষা! ও বৈদিক সংস্কতের 
সাদৃষ্ঠ আছে। প্রসিদ্ধ পঞ্জিত 1117010/ কাসাইট, মিটানী, 
হিকৃসস ও হিটাইট লেখন হইতে এই জাতীয় ''জার্য” ভাষার 
শবাগুলি সঙ্কলন করিয়া তুলনাধূলক আলোচনা করিয়াছেন । 

মিষ্টানীদিগের জেখন (30211927901 (901913) হইতে 
জানিতে পায়! যায় যে মিটানী-রাঙার! অভ্ভাভ দেবদেবীসহ 
ইন্জ, বরুণ। মিশ্র ও নাসত্যের উপাসনা করিতেন, অন্ততঃপক্ষে 
এই লকজ বৈদিক ফেবতাদিগের মাম ঠাহাছের পরিচিত ছিল। 
কাজা ইটুগণের ফেবতাদিগের মধ্যে সুর্য্য (9507198) ও মরুতের 
(112708 ) নাষ পাওয়া যায়। লোফের নামের মধ্যে 
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কাঁসাই লেখনের :$017806॥$কে বৈদিক সংস্কতের অভিরখে, 
3০%1/%9কে নুজিগে, ছিকৃসস্দিগের 4$1)100080কে সংস্কৃত 
অপননে, 4$17)1118.101808কে অস্বতঘটেঁ, 3771011) (দেবতা)কে 
সুতেজসে, 41707708 লেখনের 41081018108কে খতমন্তে, 
77018কে আর্জবে বা খভুতে, 131719101828কে বীর্ষবাজে, 
13111098৮4কে বৃহদ্ধার্খে, [)8515কে দশ্রুতে) 11108700কে 
ইন্দ্রোতে, [31158108)0যঠকে রুচিমভতে, 13811518কে সত্যে, 
311)91)00কে ন্ুবদ্ধৃতে, 91010169কে সুমি বা স্ুমেধে, 
অি4108কে স্বর্দাতে, 11070820কে তুর্বন্থ বা তুর্বশে, মিটানী 
লেখনের 4১13010211কে খতাম্মরে) 487191808কে খত- 
ধামনে, ২80998187কে পসৌক্ষতে ন্গপান্তরিত করা যায় 
111000)% এইরূপ দেখাইয়াছেন | 17302821001 লেখনের 
8118, (61, 109127, 9860, 10056 ইত্যাদি সংখ্যাবাচক 
শবের সহিত সংস্কতের সাদৃষ্ঠ স্প& (4. [3. 80100, 44789? 
1৬৫)))68 £)1727%/ 4510116 1766075 )। ভাষাতাত্বিক 
এই সকল প্রমাণ এবং ইন্না বরুণ প্রভৃতি বৈদিক জর্গণের 
উপাস্য দেবতার নাম হইতে পঙ্গিতগণ সিদ্ধাত্ত করেন যে, 
সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় এককালে আর্ধজাতি 
বাস করিতেন। এই সিদ্ধান্ত হইতে এ কথা বলে যাইতে 
পারে যে,যাহাদের লেখন হইতে এই সকল ভাষাতাত্বিক প্রমাণ 
পাওয়। যাইতেছে তাহারা, অর্থাং হিটাইট, কাসাইট, ষিটানী 
ও জন্তবত হিকূসস আর্ধজাতীয় ছিলেন। কিন্তু এ কথ 
স্বীকার করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রচলিত মত এই 
যে সম্ভবত: এই সকল জাতির লাসকগো্টি আর্ধ ছিলেন, 
অপর সাধারণ আর্য জাতীয় নহে । সাধারণের ব্যবহৃত কথা 
আর্য ভাষার নছে--ভাষাতাত্বিক পঙিিতগণ এইন্ধপ মত প্রকাশ 
করেন । 


এখন প্রশ্ন উঠিবে বৈদিক আর্গণের সঙ্গে সিরিয়া ও 
মেসোপটেমিয়ার এই সকল আর্ধগোষীয়দের সম্বন্ধ কি তাবে 
নির্যয় কর] হুইয়াছে। | 

এ প্রশ্নের আলোচন! করিবার আগে জান! প্রয়োজ্জন 
সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার এই আর্ধগোঠীয়গণ কোথা হইতে 
ও কোন সময়ে এই সকল অঞ্চলে আসিয়াছিলেন । 

ভাষাতাত্বিক ও অন্ত প্রকার প্রমাণের সাহায্যে এই মত 
ধাড় করান হুইয়াছে যে উল্লিখিত আর্ধগোরষ্ঠীয় জাতিগুলি 
ককেসাস পর্বত অঞ্চল হইতে দক্ষিণ বরাবর এশিয়! মাইনর ও 
মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করেন। আর্জাতির আদিম 
বাসভূমি দক্ষিণ কুশিয়ার ভলগণ ও নীপার নদীর মধ্যবতী অঞ্চলে 
অথবা উরাল পর্বতের পূর্বে ও দক্ষিণে উত্তর কিরখিজ আঅঞলে। 
এই অঞ্চল হইতে কতকগুলি দল পশ্চিমে পোলও অভিমুখে 
চলিয়া! যায় । অবশিষ্ধ দলগুলির মধ্যে কতকগুলি ককেসাস 
অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে আরম্ক করে। রন 
[79650101061 মতে ইন্দো-ইরাপীয্ান। কেহ কেহ এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার, অন্তত: হিটাইটগণ, ককে- 
সাঁস অতিক্রম না করিয়া পশ্চিম বৃখে চলিয়া খায় ও উত্তর গ্রীস 
হইয়া কফ সাগরের তীর ধরিক্ন! এশিষ1 মাইনরে প্রবেশ করে। 
ছিটাইট জাতি যে এত? পথ ঘুরিয়া এশিয়া 'মাইনর়ে প্রবেশ 
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করিয়াছিল তাহ। অনুমান করিবার কারণ এই ষে ভাষাতাত্বিক- 
গণের মতে ছিটাইটগণের ভাষা ইন্দো ইউরোপীয় তাষার সহিত 
বেশী ঘানষ্ঠ এবং তাছাদের লেখন হইতে গ্রীসের সহিত যে 
তাহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল তাহ প্রকাশ পায়। 110)01১- 
এর মতে হিটাইটগণ অনুমান খ্রীট জন্মের ২৫০০ বৎসর পুর্বে 
এশিয়। মাইনব্ে প্রবেশ করে। কীথ এই মত প্রকাশ করেন 
যে মিটানী প্রভৃতি অগ্গান্ত আর্ধগোষ্ঠীয় জাতিগুলিকে পুরাপুরি 
“এসিয়াটিক' জাতি বণিয়া ধরিতে হইবে ( 1009১ 1)109৮৪- 
1181)06 993 48318)010. (৮ 

হিটাইটগণের জেখনের সময় মোটামুটি শ্রঃ পৃঃ ১৪০০- 
১২০০ সনে করা হুয়। কিন্তু ব্ীঃ পৃঃ ১৯২৬ অবে তাহারা 
হথান্দুখাবির বংশকে পরাদ্ধিত করে । কালাইটগণের লেখনের 
সময় গং পুঃ ১৭৫০-১১৭০, হিকৃসসগণের গ্রীঃ পৃঃ ১৮০০-১৬০০ 
ও মিটানীগণের শ্রী; পৃঃ ১৪৭$-১২৮০ অনুমান করা হইয়াছে। 








অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এশিয়া মাইনর ও মেসো-. 


পটেমিয়া উপনিবি এই সকল আর্যগোঠীয় জাতি প্রায় ৬০০ 
বংদর কাল এই সকল অঞ্চলে বাস করিবার পরেও (যদ্দি 
ধরিয়' লওয়। যায় যে তাহারা সম্ভবতঃ এক লময়েই ককেসাস 
অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ মৃথে অগ্রসর হইয়াছিল) এমন কতক- 
গুলি প্রমাপ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয় যাহা! হইতে তাহাদিগকে 
আর্ধগোঠীয় বলিয়। চিনিয়া লওয়া সস্ভব হইয়াছে । অবশেষে 
এই সকল আর্ধ গোঠী সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় অধিবাসীশিগের 
সহিত মিশিয়া গিয়া ইতিহাস হুইতে লুগ্ত-হইয়াছে। ইহাদের 
উপান্ত দেবদেধী সন্বদ্ছে যাহ জান যায় তাহা হতে দেখা যায় 
প্রত্যেক জাতির নিজন্ব দ্রেবছেবী ছিল এবং মিষ্ঠটানী লেখনে 
উন্নিধিত মি, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য এবং কাসাইটদিগের 
301188 ও 1[8100196 ব্যতীত বৈদিক আর্ধিগের উপাস্ত 
দেবদেবীর স্থিত এই সকল দেবদেবীর কোন সাদৃশ্য নাই 
এইরূপ বলা হয়। 

বৈদ্দিক আধদিগের সহিত এই সকল আর্গোষির সম্পর্ক 
কিরূপ সে সঙ্বন্ধে ছুই প্রকারের মত প্রচারিত হইয়াছে দেখ! 
যায়। 

প্রথম মত এই যে ধাই সকল আর্য গোষঠি প্রাক-বৈদিক 
আযলের জ্জার্ধ। “এর যে ভাষায় কথা বলত সেভাষ। হচ্ছে 
বৈদ্দিক সংস্কত ও প্রাচীন ইরানীয়। এই ছু'য়ের জননী ।-_এদের 
যে ধর্ম ছিল আর যে সব দেবত। এর! পুক্জ! করত, তা থেকে 
বুঝতে পার যায় যে এদের ধর্ম ও দেবতালোকই ভারতে গিয়ে 
বৈদ্ধিক ধর্ম ও বৈদিক দ্রেবতালোকে পরিগত হয়।- এর! 
বেদ-পর্বব আর্য; ; ভারতীয় বৈদিক ধর্পের পল্ম এদের মধ্যে, 
আর এদের অন্ত অন্ত যে সব গোত্র পূর্বে পারফ্যের দিকে এল 
তাদের মধ্যে ঘটতে থাকে ।” (নুনীতিকুমার চঙ্টোপাধ্যায়, 

সভ্যতার পডভম )। যীহান্প রচমা হইতে এই জংশ উদ্ধত 

হইল তাহার. ব্যাথা। মতে এই সকল আর্যদের নিদ্ধেছের দেবতা] 
সম্বন্ধে. যে সকল স্তোত্র হী; পৃঃ ১৮০০ কি ১৫৪০তে মেসোপটে- 
মিয়া ও পারতে রচিত হয় তাহারই কিছু কিছু ভারতবর্ষে €পাঁছে 
এবং গর: পঃ ১০০০ ৯০০র “কে বেদসংহিভায় গহীত হয়। 

ভাহা। হইয়ল ঈ/ফাইতেছে দে এজিক়া) মাইন ও মেসো 


, প্রবাসী 
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নী ক পক এ ০০ পপ ও পা করল ক: 


পটেমিয়াম্স এই সকল জার্ধের ভাষা প্রাকৃ-বৈদ্িক ও প্রাকৃ- 
ইরাণীয়, ইহার অর্থ বীঃ পৃঃ ২৫০০ হইতে, অর্থাৎ যখন হিটা- 
ইটগণ এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে (11-713 এর মতে) তখন 
হইতে গ্রীঃ পৃঃ ১২০০ পর্স্ত ইহাদের ভাষ। প্রাকৃ-বৈদিক প্রাক 
ইরানীয় সুরে থাকিয়! যাইতেছে বা জাদি আর্য ভাষ। হইতে 
এ স্তরে পৌছিতে এতটা সময় লাগিয়াছিল। তারপর ২০০ 
বংসর মধ্যে উহ ইরাণায় গু বৈদিক সংস্কতে পরিণত হুইয়! 
গেল। আরও দাড়াইতেছে যে, জাতিতে এই সকল আর্য ও 
ইরাপীয় এবং বৈদিক আর্ধ এক গোঠীয় (01 01716 78018] 
31008) | এখানে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে হুমম ৬০০ 
বংসর মেসোপটেমিয়াম় সেমিটি কগণের মধ্যে বাস করিয়া এই 
সকল জাতি রক্তে সেমিটিক হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের 
মব্যে যাহারা পূর্বপিকে চলিয়া আসে তাহার! আর্য বলয় 
বণিত সেমাইট মা অথবা আর্ষ গোটির কতক গুলি দল এশিয়া 
মাইনর ও মেলোপটোময়ায় রহিয়া যায় ও কতকগুলি দল 
মো! পূর্বদকে ইপ্লাণ ও ভারতবর্ষের দিকে চ'লয়া আসে। 
এই তীয় অনুমানের মুল্য কিরূপ পরে দেখা যাইবে । হিটইট, 
কাসাছট ও [মটানার্দগের দবদেবী সম্বন্ধে যাহা) জানা যায় 
তাহা হইতে তাহছার্ধের ধর্ম ও দেবতালোক বৈর্দক ধর্ম ও 
বৈদ্বিক দেবতালোকে পরিণত হইয়াছে এ কথা বলা একে 

বারে অসন্ভব। 13621182158) জেখনে ১1)071010110110008, 
ও 3180010824র মধ্যে সঙ্ষিপজে (01)691)1)] চ৮13101) ) 
81109১১11১0 09) ৪09১৪], [1)00019 ও 55118010008 
শাম ছাড় তাহাদের বর্ন ও দেবতালোক অন্বন্ধে যাহা জানা 
যায় তাহা হইতে দেখা যায় যে সুমেরীয় বাবিলোনীয় ধর্ম ও 
দ্রেবতালোক হইতে উহ! অভিন্ন নহে । সুমেরায় বাবিলোনীয় 
ধর্ম মেলোপটেমিয়া হইতে এশিয়া মাইনরের উপকূল ও ঈজিয়াম 
স্বীপসমূহ এবং মিশরকে প্রভাবাঘিত করিয়াছিল। জর্থাং সমএ 
পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ইহার প্রভাবে আসিয়াছিল। আসিন্ীয় 
অভুযদয় যুগে ইহ পূর্বে ইরাণ ও পশ্চিমে ইউঝ্েেপের ভূমধ্য- 
লাগনীয় অঞ্চল পধন্ত প্রভাব বিস্তার করে। যে সন্ষিপত্রের 
উল্লেখ করা হইল তাহাতেই সুমেরীয় বাবিলোনীয় মহাদেবী 
[51)1এর নাম মিটানীরাজ অনেকবার উন্বেখ করিয়াছেন। 
কাসাইট লেখনের উা্ঈখিত নর্থ ও মুতের নাম হুইতে ঠাহা 
দ্বিগকে আরদেবত। উপাসক মনে করা হুয় কিন্তু যেভাবে এই 
নামের উল্লেখ পাওয়। যায় (১88978%60-301189, ৩ 82111787 
1110685) তাহা হইতে কোন কোন পঞঙ্িত নিঃসলগোহ হইতে 
পারেন নাই যে উহ বাগুবিক বৈদিক আর্য দেবতার নাম কিন।। 


ভাঘাতাত্বিক প্রমাণের বলে পঙ্চিতগণ হিটাইটদিগকে 
ইন্দো-এরিয়ান বা 10566: 4১809 দল হইতে বিচ্যুত 
করিয়াছেম। কাসাইটদিগের আর্ধস্ব সঙ্গেছের বিষয় মনে কর! 
হয়। একমান্ধ মিটানীদিগের আর্বস্থের প্রাণ অপেক্ষান্কৃত 
গ্রবল। সে ঘাহা হউক, মেসোপটেমিয়ান্ উপদিবি্& জার্থ- 
্বাতিই যে ভারতবর্ধে আসিয়াছিল, অর্থাৎ তাহারাই যে: বেদ 
পুর্ব“জার্ধ বা 2০/0-চ10180 আর্ধ এই মত্বরাজের সপক্ষে ও 
বিপক্ষে যুক্তি দেওয়। হইয়া থাকে৷ লপক্ষে, যে: লক্ষুল যুকতি 
রেওয়া ছইয় থাকে তাছার মূল: কথা "এই যে, আর্হহিগের বআঘি 
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বাসতূমি হইতে ককেসাস ডিঙ্গাইয়া বা পাশ কার্টাইয়া 
ভারতবর্ধে আসিতে মেদোপটেমিয়ার পথ ও কাম্পিয়ান সাগরের 
বা মধ্য এশিয়ার পথ আছে। মেলোপটেমিয়ার আর্ধভাষা- 
ভাষীও বৈদিক আর্ধদ্ণেবতার উপালক, ন্ুতরাং আর্ধ গোষ্ঠির 
জাতির উপহ্িতির প্রমাণ রহিয়াছে । অতএব সহজেই দিদ্ধাস্ত 
কর] চললে যে আর্য জাতি মেসোপটেমিয়ার পথে আসিয়াছিলেন। 
তারপর বৈদিক আর্ধগণের ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে মেসো- 
পটেমিয়ায় যাইবার প্রমাণ নাই কিন্ত বৈদিক দেবতার উপাসক 
আর্ধভাষা-ভাষী জাতির মেসোপটেমিয়ায় উপস্থিতির এঁতিহাসিক 
প্রমাণ রহিয়াছে । সুতরাং বৈদিক আর্ধগণ যে যেসোপটেমিয়ায় 
এই আর্ধ জাতি হইতে উদ্ভূত ও বৈদিক দেবতার উপাসন1 যে 
মেসোপটেমিয়! হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহ] সিদ্ধান্ত না 
করিয়া! উপায় কি? 

এই মতবাদের বিপক্ষে ধাহারা তাহাদের যুক্তি কিরূপ দেখা 
যাউক। একজন প্রসিদ্ধ মৃতত্ববিজ্ঞানী লিখিতেছেম, 

“00048178105 10801790 
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1)781001)  910507080 1১7010-30101110 1)01)00196101)5 
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(987/1760, 127400671.) 

অবহ্য ইহ! অন্থমান মাজ্জ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভাষা- 
তত্ববিজ্ঞানীর মত নৃতত্ববিজ্তানী ও হিটাইট জ্ঞাতি হুইতে 
মিটানীদিগকে আলাদ করিয়! দিতে চাছেন যদিও "'70191]? 
উভয়ে একগোঠীয় ইহা ছুই দলেই শ্বীকা করিতেছেন। 
মিটানীদিগের বৈদিক আর্ধদেবতার উপাসনার, কৈফিয়ং দিতে 
পিয়া ইহাকে বলিতে হইতেছে যে, 

“176 7৮801611610] 1780 00661] 61801789690 
[8110 0100 10011) 0 001) 016: 00170 11780 00611 
081180. 11010 1116 50101) 01 4518 1) 101077101% 
ফা 8.৪. 

পণ্ডিত 36610 [01007 এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 
খণ্থেদসংহিতার অধিকাংশ ভাগের চন! সমাপ্ত হইবার পরে 
ইন্দো-এরিয়ান লত্যতা যেসোপষ্টেমিয়ায় প্রবিষ্ট হয় এবং 
খগেদের প্রাচীন জংলগুলি যে মিটানী সন্ধিপজে বৈদিক দেবতা- 
বিগেক্ নাম উপ্নিখিত হইয়াছে তাহা! অপেক্ষা অনেক প্রাচীন । 
(776 47807 009৫5 ০7176 171271777 £50016. ) 
80119 1901-এর মিটানী লেখন, বিশেষ করিয়া অব সম্বন্ধে 
আলোচনার যে অংশে 93:89 38019$ 78078, 0958 প্রভৃতি 
যেসকল সংখ্যাধাচক শবের উল্লেখ আছে তাছার আলোচন। 
করিয়া! কীথ বত প্রকাশ করিতেছেন, “16 9৮6076061) 
ঢাডি 16 1৪৮ £702807) 59680) 17701767018 11956 
82185910006 18089 70 006800.1” 10190 90690) 
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[1701)61 বলিতে তিমি ইন্দো-ইউরোসীয় ও ও ইরামীয় হইতে 
যাহ] পৃথক রাপ পাইয়াছে সেইরূপ বৈদিক ভাষা বুঝেন। 
কীথ একটি নৃত্তন প্রশ্ন তুলিয়াছেন ; তিনি বলেন যে মিটানী 
লেখনে যে সকল আরধদেবতার নাম পাওয়া] যায় তাহার] যে 
ভারতীয় বৈপ্িক দ্বেবতা ('[110191) 0151) এবং আধ জাতির 
কোন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠির দেবতা নহে তাহা! কি করিয়া প্রমাণ করা 
সম্ভব ? এই যুক্তিকে কুটতর্ক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ কতা 
চলে না। তিনি মিটানী প্রভৃতিকে বিচ্ছিন্ন আর্ধগোষ্টির 
উপনিবেশ বলিয়! মনে করেন এবং মেসোপটেমিয়ায় উপমিবিষ্ 
আর্ধজাতি যে ভারতবধে আসিয়াছিলেন তাহা মনে করেন না। 
ইহার কারণ, আর্ধজাতি দক্ষিণ রুশিয়া বা কিরগিক অঞল 
হইতে মধ্য এশিয়ার পথে (.18381189 ও 00389 হুইয়া) 
ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এই মত তিনি পোষণ করেন। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যদিও মিটানী সদ্ধিপঞ্জের বয়স 
ঝঃ পৃঃ ১৪শ শতাবীর বেশী নয় তথাপি আর্ধন্জাতি ভারতবর্ষ 
বা ইরাণ হইতে উত্ভর-মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিলেও 
করিয়া ধাকিন্তত পান্ধেন ছুই এক জন ছাড়! এরূপ কল্পনা কেহ 
করেন ন|। এক জনের মত উপরে উল্লেখ করা হুইয়াছে। 

তাহ! হইলে মেসোপটেমিয়ায় আর্জাতির উপস্থিতি ও 
বৈদিক আর্ধদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক দঙ্বদ্ধে তিনটি মত 
পাওয়া যাইতেছে ; আর্ধন্াতি আদি বাসভূমি হইতে মেসো- 
পটেমিয়া হইয়া ইপ্াণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ; আর্ধ- 
জাতি মধ্য-এশিয়ার পথে ইরাণে পৌছিলে তাহাদের 
কয়েকটি দ্গ পশ্চিম মুখে মেসোপটেমিয়ার দ্িকে চলিয়া যান। 
মেসোপটেমিয়ার আর্ধগোষ্ঠগুলি আর্ধজাতির বিচ্ছিন্ন উপনি- 
বেশ মানস । 

এখন মেসোপটেমিয়! হইতে ছআখগণ ভারতবর্ধে আসিয়া" 
ছিলেন যাহার] এই মতেত্র সমর্থক ঠাহার্দের মতে জার্ধগণ 
কোন্‌ পথে ভারতবধ্ধে আসিয়াছিলেন দেখ। যাউটক । 

এ সম্বন্ধে ছইটি মত আছে। একটি মত এই যে, মেসোপ- 
টেমিয়। হইতে আর্ধজাতি স্থলপথে ইত্রাণ হইয়। বেলুচিস্থানের 
সিদ্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করেন । 1070/5৫)7767 এই মতের 
একজন সমর্থক । মিটানীদিগের মধ্যে যে বর্ধগোঠির উপ- 
স্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই জার্ধগোঠির লোক ভারতবর্ধে 
আসিয়াছিল এই মত মানিয়া লইলে আর্ধগণের ভারতবর্ধে 
প্রবেশ করিবার সময় যতট1 আধুমিক ফীড়ায় (প্রঃ পৃ ১১শ 
হইতে ১০ম শতাব্দী ) উহা? তত! আধুনিক বঙ্গিয়া অনেকে 
মানিয়। লইতে রাজি নহেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
ধাহার! আর্ধগণের ভারতবর্ধে প্রবেশ করিবার সময় খ্বীঃ পুঃ 
১০০০-৯০০ বলিয়া মনে করেন তাহার! এই মত প্রচার করিস 


থাকেন ধে খখ্বেদের অধিকাংশ স্ভোজ মেসোপটেমিত্ব] ও ইরাণে 


রচিত হইয়াছিল । অর্থাৎ যে কারণেই হউক খাথেদের “দাহ 
অর্থীকার কর। তাহার! সমীচীন মনে করেন না । কিন্ত পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায় যে এই প্রাচীনত্বের দপক্ষে বিশেষ কোন 
প্রমাণ দাড় করান হয় না, প্রঃ পৃঃ ১৪শ শতাব্দীর মিটানী সন্ধি- 
পজ ছাড়া । খখেদের প্রাচীনতম অংশগডলিও যে ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানার খাছিরে রচিত হুইক়্াছিল ইছায় 


২২২ 


লাস পিপিপি, ৯৮ পিপি পম কিক এ এ তাস তলএ 


পরিষ্কার প্রমাদ__171116)75001-এ এর র আঅহমান অপেক্ষা যুক্তি 
সহ প্রমাণ দেওয়। প্রস্বোজন । 

দ্বিতীয় মতাহুসারে মেসোপটেমিয়া হইতে আর্ধগণ সমুদ্র- 
পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সমৃদ্রপথ 
মানে আরব সাগর | এই মতের লমর্ধকদিগের মধ্যে স্ুপ্রসিদ্ধ 
নুতত্ববিজ্ঞানী রমাপ্রসা চন্দের মাম করিতে হয় । 


এখানে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
যাইতে পারে। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া হইতে স্থলপথে 
ইরাণের মধ্য দরিয়া আর্ধগণ সিস্কু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন ধাহারা এই মত সমর্থন করেন, এবং মধ্য এশিয়ার পথে 
সচাদা ও বাল্থ হইয়া আর্ধগণ সিদ্ধু উপত্যকায় উপনীত হইয়া 
ছিলেন ধাহারাঁ বলেন গাহারাঁও বৈদিক আর্ষগণকে এক 
গোঠির (13019156001) লোক বলিয়! মনে করেন, বৈদিক 
আর্ধগণ যে মিশ্র টাইপের ছিলেন ব! তাহাদের মিশ্র টাইপের 
হওয়] সম্ভব এরূপ কথা বলা হয় মাই। একজন প্রসি্জ নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানী অবন্ঠ বলিয়াছেন যে ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আসি- 
বার সময় আর্ধগণের সঙ্গে স্তাম বা কৃষ্ণকায় দ্রাবিষ্ডঠ ও অক্কান্ত 
গোষঠির সহিত রক্তের মিশ্রণ হইয়াছিল । এই অনুমানের মূল্য 
যাহাই হুক আর্ধজাতির মধ্যে যে একাধিক টাইপের গোঠি 
থাক] সম্ভব এরূপ কথা তিনি বলেন নাঁ। ইহা লক্ষা করিবার 
বিষয় যে ছুই শত বংসর সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় সেমিটি ক- 
দিগের মধ্যে বাপ করিবার পরে যে আর্ধজাতি প্রথমে ইরাণ ও 
তারপর ভারতবর্ষে আসেন বলিয়া মনে করা হয় জাতি (1701) 
হিসাবে তাহাদের পক্ষে আর্য থাকা (যদি আর্য বলিতে "40৫, 
বুঝায়) কতখানি সম্ভবপর, মিটানী প্রসৃতিকে যাহার সাক্ষাং 
ভাবে বেদপূধ জার্য বলিয়া দাবি করেন তাহারা সে কথা 
বিবেচমা করেন নাই । 

এই সমন্তা রমাপ্রসাদ চন্দের দৃঠি আরুঞ্ঠ করে এবং তিনি 
ইহার একটি মীমাংস1 খাড়া করিয়াছেন । তাহার মতে সিরিয়া 
ও মেসোপটেমিয়া হইতে থে সকল জার্ধ সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে 
আসেন তাহারা হইলেন ধঙ্বেদের যজমান গোঠি । সেমিটিক 
রক্তের মিশ্রণের ফলে হহারা সেমিটিক্িগের মত শ্তামবর্ণ 
হইয়া! গিয়াছিলেন | শ্বেতকায়, উদ্দভ্বল কেশ, নীল চক্ষু আর 
ছিলেন খধিকূল। উত্তর পশ্চিম কিরধিজ অঞ্চল হুইতে মধ্য 
এশিয়ার পথে তাহারা! অনেক জাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
বৈদ্দিক জার্খগণের মধ্যে এই ছুইটি 1801] [])6-এর লোক 
ছিল-_খাঁটি আর্য ও মিশ্র আর্য | বৈদিক ধর্শের বিকাশ হুর 
খষি কুলের মধ্যে । ঘজমান গোঠিগুলি যখন পরে ভারতবর্ষে 
উপস্থিত হইলেন তাহারা খধিকুলগুলির নিকট 'এই ধর্মে 
জীক্ষিত হইলেন । যজমান গোঠিগুলির মধ্যে যে স্কামবর্ণের 
গোঠি ছিল খথ্থেছে তাহার প্রমাণ রছিয়াছে। 
সঁাগ্্“তাবেই হউক এই মতবাদের একটা সামঞ্জন্ত সাধন 
করা যায় । 

এখামে লক্ষ্য করিতে হুইবে ঘে মেসোপটেমিয়াকস উপনিবিষ্ 
আর্যগণ যে ভারতবর্ষে জালিয়াছিলেন তাহা মানিয়। লইলেও 
বৈদিক ধর্মের উৎপভ্ি যে মেফোপটেমিয়ায় -হইয়াছিল এই মত 
অগ্রাহ্থ করা হইতেছে । অর্থাং মিটানীপ্দিগের মধ্যে আর্ধ- 


_গোঠির লোক ছিল বটে, (কিন্তু এই আর্থগোটি বেছ-পূ্ব-আর 


সুতরাং খগেদের 


মহেম, হঁহাদের ধর্ম ও দেবতালোক ভারতবর্ষে আসিয়া 
বৈদিক বম+“ও দেবতালোকে পরিণত হয় নাই। কিন্তু মিটামী 
সন্ধিপজ্রে উল্লিখিত ইন্্র,বরুণাদি দেবতাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা 
দেওয়া যাইতে পারে চন্দ মহাশয় তাহার কোন ইক্িত করেন 
নাই। 

কাহার মত এইরূপ ঘে মেসোপটেমিয়৷ হইতে যে সকল 
আর্ষ ভারতবর্ধে আসিয়াছিলেন তাহারা খথেদের ঘজমানগোষ্ি | 
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তারপর অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে মেসো- 
পটেমিয়ার যে সম্পর্ক ছিল তাহার একটি প্রমাণ ছিলাবে নাগপুন 
সেপ্টাল মিউদ্িয়ামে রক্ষিত খীঃ পৃঃ ২০০০ অকোর একটি 
বাবিলোনীয় সিলের উল্লেখ করিয়াছেন । চন্দ মহাশয়ের এই 
পুস্তক (1709-47-07 12068, ১৯১৬) লিখিবার পরে এই 
জাতীয় আরও প্রমাণ সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
কিন্ত এই সকলের আবিষ্ারের দ্বার] তাহার বক্তব্য কিছুমান্ত 
প্রমাণিত হয় ন!। সিঙ্কু উপত্যকায় মোহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পা 
আবিষ্কৃত প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে 
সংযোগের এই সকল প্রমাণের বলে ডক্টর হাটন ও অঙ্ভান্ত পঞ্ডিত 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সিঙ্ধু-সভ্যতার 
বাহুকগণ মেসোপটেমিয়া হইতে আরব সাগর ডিঙ্গাইয়া সিদ্ধ 
উপত্যকায় উপনীত হুই্য়াছিলেন। সে যাহা হউক, চন্দ 
মহাশয় আরও অগ্রসর হইয়া এই আর্খভাষা-ভাষী জাতি- 
সমূহকে (126017195 01 4১78) 81)9001 ) খথেদীয় গোঠি- 
গুলির হইতে অভিন্ন মনে করিয়াছেন । অধিকস্ধ তিনি মনে 
করেন মেফোপটেমিয়] হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহার! রক্তে 
অনেকখানি ৫সমিটিক হইয়া গিয়াছিল | এই সেমিটিকৃত আর্- 
গোষিগুলির নাম পুরু, অঙ্গ, ভ্রুহ্য। যহু, তুর্বশ। তাহ হইলে 
ধাড়াইতেছে যে এই সকল খ্থেদীয় গোঠিরক্ে লেমিটিক, জার্য- 
ভাঁষা-ভাষী ও জার্ধদেবতার উপাসক | আর্ধপদের তাহ হইলে 
কোন 6171010 সংজ্ঞা নাই এইরপ দাড়ায় । যাহা হউক চন্দের 
এই অতিমতের ভিত্তি বু ও তুর্বশ গোঠি সম্বন্ধে খগ্থেদে কয়েক- 
বার অমুত্রের উল্লেখ । এইটুকু মাত্র প্রমাণ এত বড় একটা মত- 
বাদের উপযুক্ত ভিভি হওয়! উচিত কিন! তাহ বিচারের বিষয় । 
এ বিচারের স্থান এখানে নাই। | 

চঙ্দে্র এই অভিমতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যেরূপ হউক ন! 
কেন দেখা যাইতেছে যে তিনি ছুই পক্ষকে সন্ধ& করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । বাহার মধ্য-এশিয়াযস় পথে আর্ধরা 
আসিয়াছিলেন বলেন তিনি তাহাদিগকে তৃষ্ট করিয়াছেন এই 
বলিয়া যে খষিকুল, অর্থাৎ প্রক্কত জার্ধজাতি, এ পথেই আসিয়া 
ছিলেন। বাহার হিটাইট ও কাসাইট লেখনী ও মির্টানী 


পৌব 


পপ ও এজ ওল ০৬ ৯ 


সন্বিপঞ্জের প্রমাণের বলে বলেন যে  ার্ধর মেসোপটেমিয়া 
হইতে আসিয়াছিলেন তিনি ষাহাদিগকে তুষ্ট করিয্বাছেন এই 
বলিয়! যে খখেদের যজমান গোঠীয় আর্ধগণ দক্ষিণ-পশ্চিম 
এশিয়! হইতে সমুদ্রপথে তারতবর্ধে আসিয়াছিলেন বটে। 
চঙ্দের জভিমতের মধ্যে যাহ অন্তান্ক পঞ্ডিতের অভিমতের মধ্যে 
নাই, লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই অভিমতের একট! বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি দেখা যাইতেছে । খথেদের খধিকুল ও যঙ্গমানগোটি যে 
এক 1801] 8600/-এর নহে, এইরূপ একট! অনুমান খথেদের 
মধ্য হইতে তিনি পাইয়াছেন। অবশ্য এই অন্মানত্কে যে 
ভাবে তিনি রূপ দিয়াছেন তাহার সহিত সকলে একমত না 
হইতে পারেন। 

সিরিয় ও মেলোপটেমিয়ায় উপনিবিষ্ট জর্ধগণ ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন এই অভিমতের আলোচনা কর] হইল । ধাহারা 
এই অভিমত মানিয়! লন তাহাদের পক্ষে চন্দ মছাশয় যাহা 
বলেন, অর্থাং এই মেসোপটেমিয়ার আর্যগণ রক্তে সেমিটিক 
হইয়া গিয়াছিলেন, তাহ] অস্বীকার কর! কঠিন যখন দেখা যায় 
যে বাবিলোনীয় সাত্রাঞ্য স্থাপনের সময় হইতে খ্রীঃ পু; ১৪শ 
শতাবী পর্যন্ত অনুমান ৬।৭ শতাবী বা তাহারও অধিককাল 
মিটানীগণ মেসোপটেমিয়ায় ছিল। যদি বলা যায় যে কয়েকটি 
আর্যগোষি মেসোপটেমিয়ার এই সকল অঞ্চলে রহিয়া গিয়া- 
ছিলেন ও কয়েকটি গোঠি অপেক্ষা না করিয়া পূর্বদিকে ইরাণ 
ও ভারত অভিমুখে চলিয়া আসেন তাহা হইলেও যে সকল 
প্রশ্ন উঠে তাহার সছুত্তর পাওয়া যায় না। 

ৃষ্টান্ত-স্বরূপ আর্থ কৃষ্টির উপরে আসিরীয়-বাবিলোনীয় 
সভ্যতার প্রভাবের কথ! যাহারা বলেন তাহাদের মতের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । আসিরীয়-বাবিলোনীয় মভ্যতার 
কেন্ত্রে দীর্ঘকাল বাস ন! করিলে এই প্রকার প্রভাব কি ভাবে 
কার্ধকরী হইত পারে? তারপরে জিজ্ঞাস্য, আসিরীয়- 
বাবিলোনীয় সভ্যতা কোন্‌ সময়ে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল 
প্রথম যুগের আসিরীয় (বা আক্তাদীয়) মভ্যতা সুমের সত্যতার 
উত্তরাধিকারী । প্রাক-সেমিটিক যুগের আসিরীয় রাহ্্য পত্তন 
করে মিটানীগণ এইরূপ বলা হয়। তারপর 41806 বা /10.80-এ 
প্রথম সারগণ রাজ্য স্থাপম করেন। সুমেরীয় শক্তি পুনরায় মাথা 
তুলে। ইহার পর খ্রীঃ পুঃ ২৩০০ অবে বাবিলোনের 11179 
[5184 স্থাপিত হয়। কাসাইটগণ 10110 [51851 (তৃতীয় 
রাজবংশ) স্থাপন করে গ্রঃ পৃঃ ১৭৪৬ অবে। গ্রঃ পুঃ ১১৬৯ 
অব পর্বস্ত এই বংশের প্রভাব ছিল। ইহার পরে যে আসিরীয় 
সাআজ্য ইতিছাস-প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহার জভ্যুরয় হয়। অতঃপর 
মিটানী কালাইট প্রভৃতি ইতিহাস হইতে লুপ্ত হইয়া! যায়। 





২২৩ 


শি পিপা  বলিপানী করনবান 


' যাহাবের কির উপর জাজিরীয়-বাবিলোনীয প্রভাবের ছাপ 
পড়িয়াছিল সেই সকল জার্ধগোি কোম্‌ সময়ে এশিয়া-মাইমর় 
ও মেলোপটেমিয়! হইতে ইরাণের দিকে চলিয়া! জাসে মনে 
করিতে হইবে? যাছাদের জাতভাই বা (যাহারা) ছয় শত 
বংসর বা তাহারও বেশী মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে প্রদিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল তাহার! পূর্বদিকে অগ্রসর হুইবার পরে কি 
কারণে একেবারে ডুবিয়া গেল | যাহার! ইউক্রেটস ও টাইগ্রিস 
উপত্যকায় প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিল তাহারা ইরাঁণের 
মালতুমি ও সিদ্ধু উপত্যকায় প্রবেপ করিয়া কি হেতু কেবল ধর্ম- 
প্রচারকে পরিণত হইল? জেদ জাবেস্তা ও খর্ধেদের স্বোত্- 
গুলি কি আসিরিয়া বিজেত1 ও সেমিটিক $1181189] ও 
|141-এর তজ্ত মিটানী রাজের বংশধর বা জ্ঞাতি ভ্রাতার 
রচিত বলিয়া মনে করিবার কারগ আছে? 


বৈদিক আর্ধগণের ম্পর্কে সেমিটিকবাদের কোন অংশের 
যুিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিতি দেখা যায় না এবং কোন অংশই 
এহণযোগ্য বাঁয়! মনে হয় না । এই মতবাদের মূলে রহিয়াছে__ 
একথা পূর্বে একবার বল! হইয়াছে-_বৈদিক জার্যগণ বাহির 
হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এইরপ বরিয়! লইয়! 
জার্ধভাষা-ভাষী ও কয়েকটি বৈদিক দেবতার উপাসক উত্তর 
মেসোপটেমিয়ায় আবিভূত হইয়াছিল এইরূপ কয়েকটি জাতির 
সহিত বৈদিক আর্ধগণের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি লহ ব্যাধ্যা 
দিবার চে&া। যে লকল মতবাদের উপরে সমালোচন] কর! 
হুইল সেগুলি অগ্রাহ করিলে এই সম্বন্ধে ছুইটি ইঙ্গিত করা 
যায়। 


প্রথম ব্যাধ্যা এই হইতে পারে যে মিটানী অধ্ষিপন্রে 
উল্লিখিত এই সকল দ্রেবত| আর্ধজাতির জাতীয় দেবতা অর্থাৎ 
হহারা প্রাকৃ-ধর্ধেদীয় আর্ধ দ্বেবত1। ম্লিটামী সন্ধিপতে হঁহা- 
দের উঙ্লেখে এইমান্ প্রমাণ হয় যে মিটানীদিগের মধ্যে সেমিটিক 
দেবতার সহিত আর্ধদেবতার উপাসনাও প্রচলিত ছিল এবং 
তাহাদের মধ্যে আর্ধগোর্টির দপ্্রদায় ছিল, খগ্থেদ বা বৈদিক 
আর্ধগণের সঙ্গে এই আর্যগোঠির সম্প্রদায়কে যুক্ত করিবার 
কোন কারণ মাই। দিতীয় ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে 
আর্ধগোঠির লোক ভারতবর্ধ বা ইরাণ হইতে মেসোপটেমিয়া 
এবং সম্ভবত সিরিয় গিয়াছিলেদ। এই সম্বন্ধে এই ছুই 
অভিমতের বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থানাভাব। এইটুকু 
মা বল! যায় যে ছুইটি অতিমতের সমর্থকদলের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
পঞ্ডিত আছেন এবং প্রবন্ধের মধ্যে তাহাদের মতের উল্লেখ 
কর! হুইয়্াছে। 





তহার মেলা 


নেপালের পথে 
শ্রীস্বনীলকুমার পাল 


হিমালয় আযার আজন্ষের বিশ্ময় | ভারতের পূর্ববদিগন্ত থেকে 
পশ্চিম প্রান্তে জটাভার এলিয়ে বসেছে ধূর্জটি-_গগনম্পর্শা সেকি 
অপরূপ তার মহিম! | গঙ্গোপকূলবর্ভা বঙ্গমতটের সম্ভান 
আমি, হিমালঠের বিগলিত ন্নেহধারায় প্রতিপালিত। একটা 
আবেগ, একটা স্পর্শ অনুভব করেছি সেই বিরাটের, গিরিরাজ- 
চরণবিধৌত গঙ্গার অকুল সমুদ্র পানে প্রবাহোচ্ছাসে । বহু- 
বিচিত্র আধ্যানে, বগুবিচিআআ চিত্রে ষে হিমালয়ের আভাসমাজ 
পরিচয়ে এতদিন অতৃপ্ত ছিলাম, অকন্মাৎ তাকে প্রতাক্ষ করার 
দুযোগ এল । তারপর দেখে এলাম হিমালয়, দেখে এলাম 
মহাভারতের ধ্যান-যৌন প্রতীক । 

শীতের গোধূলি । রাজ্ধোলে ট্রের্ন এসে লাগল। নামবার 
খানিক আগে হতেই আমার চোখে পড়ল, যেন উদ্ভর দিগ.বলয় 
পরিব্যাপ্ত করে ধিরে রয়েছে এক অক্ষ,ট মাধুত্রী। ওকি 
ছিমালয় | মায়া কিন্ত কায! বোঝা গেল না, দ্দিমের শেষ 
আলোটুকু মিলিয়ে গেল। রাক্সোল ভারতের উত্তর সীমা? 
ভৌগোলিক সংস্থানে ভারতের শেষ নেপালের সুরু । অতি 
সন্ধীর্ণ একট! নম্বীকে মাঝে রেখে এই ব্যবধান। নইলে, একই 


হাওয়া বইছে, একই আলো! ঝরছে । ভারতবর্ষের এপার থেকে . 


জঞরুুততের ওপারে পৌঁছে দেখলাম কিছুই বদলায় নি। 
রাঝৌল হুতে আমলেখ গঞ্জ এই বিশ-পচিশ মাইল পথ 
নেপাল-সরকারের ছোট রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত । পরদিন প্রভাতে 


ট্রেন ছাড়ল। সমতল পথ, আমাদের চোখে নুতন নয়, কিন্তু 


এক নীল নেশা জাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমার সমস্ত 


কৌতুহল । বহুদূরে ম্তরকণ্ঠী গিরিশ্রেম, সম্মুখে তরাইয়ের 


[ চিন্রকর--লেখক 


নীল বনরাজি। ওই বন অতিক্রম করে পৌছতে হবে 
আমলেখ গঞ্জ। শীতের শুন্ত প্রান্তর পার হুয়ে গাড়ী এল অরণ্যের 
ছায়ায়। নিমেষে হারিয়ে গেল আমার পরথিবীর আবাল্য 
পরিচিত বূপথানি | কোথাও শ্কামলতার এতটুকু আভাদ নেই; 
চারিদিকে অগণিত বৃক্ষকা্ড . উন্নতশিরে ঠাড়িয়ে। তাদের 
রুক্ষ-পিঙ্গল বণচ্ছটায় দিগন্ত অবরুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ বাহু নিক্ষেপে 
গগন সমাচ্ছন্ন। কোথা ও-ব! হুর্ধ্যরশ্মি পঞ্জান্তরালে প্রবেশ পথ 
পেয়েছে, একে দিয়েছে শুদ্ধ বিদীর্ণ ধুপর স্বত্তিকায় বিশাল 
শাখা-প্রশাখা কষ্চচ্ছায়া__যেন ধরিআীর কঙ্কাল রেখা । বহ্ছক্ষণ 
পরে, বহু আকা-বাক। পথে সহসা দেখি ট্রেন এসে থামল এক 
উদ্ুকত প্রান্তরে । উর্ধে আকাশ, সন্মুখে হিমালয়ের প্রথম াদ- 
লীঠ। এই. আমলেখগঞ্জ । 

জবায়পাটির একটা মোহ জাছে। তভৃ্ি ও লমতৃমির 
সন্ধিস্থলে অবস্থিত এই জামলেখগঞ্জ | উত্তরে হিমালর, হ₹ক্ষিণে 
সমতল । তার দক্ষিণ বাহুর উদার দাক্ষিণ্যে দিগন্ত উদ্মু্ত) 
উত্তরের হিমশীতল তর্জনী-সঙ্ষেতে সে নিরুভ্তর । অল্লপরিসর 
জায়গায় দোকান-পা্ট বসানো! । বিহার ও নেপালের অধি- 


বাষীদের বেচা-কেনায়, লোকক্ষনের ওঠা-নামায় একটু কল- 
মুখরিত । নেপাল উপত্যকায় যাবার এই প্রধান প্রবেশ-ার। 


এধান থেকে মোটর-যানের বাধা পথ গিয়ে পৌঁছেছে ভীমফেদি। 


আর রেল মেই, মোটর চলল। 


অল্প পথ সোজা গিয়ে গাড়ী ঘুরতেই এক বাকের মুখে 
লাগল আচম্কা নেশা, যেন খাম খুলতেই পেয়ে গেলাম তি 
শ্রিষ্বক্নের অপ্রত্যাশিত লিপি । সুন্দর যে এত অধাচিত খাবে 


সগািিব48154/44, ২ চেন 


সি 


. 








যুক্তরাষ্ট্রের একটি ছোট শহরের “কাউন্টি-কোর্ট । আদালত-প্রাঙ্গণস্থ পকটগুলি লক্ষণীয় 


1 ছে, 
১ 


পৌৰ 


০ পপির টিপিপি রিনি সাশাপপসিাসলিসপাসিপাসউিপিসিলিসি নদের তাস পালাল ছি লাস পো পা 


মানুষের পথের ছুধারে আসন পেতেছে কে জানত | 
কাকে দেখি, কাকে ভুলি 1 লময় ত স্থির হয়ে বসে থাকে না, 
গাড়'র চাকার মত ধুলো উড়িয়ে চলে যায় সব পিছনে ফেলে। 
নুক্ধন ঢাকা পড়ল নূতনে _ আরও নুতনে । একের পর এক 
অতিক্রম করে চলেছি নব নব শোভা। নদীর কুল ধরে 
পাহাড়র গ! বেয়ে ঘুরে ঘুরে পথ ক্রমশ: উপরে উঠছে নামছে। 
আপন খুশিতে যেখানে ইচ্ছা চলছে। অকূপণ প্রকৃতি আমার 
ছুচোখের সম্মুখে দানসন্জ খুলে দিয়েছে, এ পাত্রটিতে ঘত্টুকু 
ধরেছে তার চেয়ে ঢের বেশী উপচে পড়েছে । এমনি করে 
হিমালয়ের পাদপরিঞমণ করতে করতে উঠ এলাম উন্নত সান্গু- 
দেশ । নীচে নাতিদীর্ঘ একটি উপত্যকা । অলন্পঙ্থল্প লোকালয়, 
দীনদ-রাদ্রর গ্রাম, কিন্তু একট" স্বাভাখিক পরিচ্ছন্নতায় মান্জিত 
ও উদ্ভাসিত। প্রতি গৃহেই মঝাইয়ের কাটা ফসলগুলি সুলজ্জিত 
রয়েছে মন্বিরচুড়ার আকারে। 
ছতব। একপাল মহিষ তাড়িয়ে চলেছে একটা রাখাল ছেলে । 
গিথিকম্দরে এই পথষ বসতি চোখে পড়ল। হিমালয়ের ধীর 
গ্রির মৌনকাপ্তি যেন ওঠ রাথালছেলের পদক্ষেপে এতক্ষণে 
নড়ে উঠল । 

উপতাকা পার হয়ে এলাম এক বনে। শ্তামলে শ্টামল তার 
রূপ। একটা পর্িতপ্রি, একটা সম্পুত1 রয়েছে এই বনাঞ্চলে। 
খঞজুক্ায় দীর্ঘ তরুরাজি সমুন্বত শাখাধাহু বিস্তারে জ্ঞানিয়ে 
রেখেছে অসংখ্য প্রণতি। পৃথিবীর শ্টাম শোভাকে নিবেদন 
করছে গগনের নীলিমার পায়। দেওদার বন পার হয়ে গভীর 
খাদে নেমে এলাম এক নুতন নদীর কিনারায়। এই নদীর 
মুখে এক প্রাচীন গ্রাম । ঘন এর বসতি | কোন্‌ আদি যুগ 
থেকে পথ আগলে বসে আছে যেন] জীর্ণ এর গৃহের 
প্রাচীর, হেলে পড়েছে তার অলিন্দ ; কারুখচিত গবাক্ষ ধূলায় 
ধোয়ায় ভিতরের অগ্তকারের লক্রে রয়েছে মিশে | বৃদ্ধের দল 
মন্দির-মওপের পাশে সর্বাঙ্গ আচ্ছ'দন করে নিস্তেজ ভঙ্গীতে 
ইঞ্টনাম জ্রপ করছে। বলি হয়ে গেছে, পায়ে-পায়ে রক্জ- 
মাথ' সারা আঙিনা, "লায় রক্তে পথের কাঁদায় একটা বীভৎস 
ভাব। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কালে! দৈত্যের মত প্রকাগ্ড 
পাহাড়খান। সমন্ত গুর্্যালোক আড়াল করে রেখেছে। অন্ত 
দিকে জলধারার গর্জন আর সেই নর্দী-পথ বেয়ে বইছে শন্‌ শন্‌ 
শীতের হাওয়]। সমন্ত মিলে-মিশে একট! কালীঢাল! ছিম- 
শীতল নিপ্প্রাপ আবহাওয়া । সডীনধান্মী সেপাই এসে আমাদের 
দেখে গুনে রেহাই দিল। 

ভীমফেন্ পৌঁছে মোটরের পথ ফুরোল। যানবাহনের নুতন 
ব্যবস্থা হ'ল এইখানে । তাঁনজাম্‌ ইঞ্জিচেয়ারও নয়, কাঠের 
বাক্মও নয় ঠিক, এ ছই মিলিয়ে এক ধলবার আদন। পাক্ষীর 
মত করে বাহকের! কাধে তুলে বয়। এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম, 
দেখে কৌতুক লাগল। সকলেই ভাড়া করা তান্জামে চার 
বেহারার কাবে ভর করল। জীবদ্ধশায় মাগগষের কীধে চাপতে 
সঙ্কোচ বোধ হ'ল। বাহকদের সঙ্গে নিয়ে হাটতে সুরু করলাম । 


সম্মুখে একট! মরানদী অতিক্রম করে ওপারে খাড়া পাহাড়ের 


একটী ধোরালো পথ দিলাম । রাত্রের প্রথম প্রহয়েই পৌঁছতে 
হযেগটিলা-গোড়ি | তুর্ধ্য অন্ত গেল। রাছিয় জাধায়ে মগজ হ'ল 


সপসপসপপািপাসপিসিপাসাসসটিপসি পাই িপ৯পাসিসিপািপা তিল সপাসলাসটিপাসিপ সিসি 


অথচ 


গ্রামখানি যেন একটি পরিপূর্ণ 


' উপকার করলেন। 


৯২৫ 


কস পালিশ সিল পাস পার সস সিরা পি ০ তি লস্ট পাছি পাস লাস পতি লীন পারছি লিপ পিসি 


পৃথিবী | অন্ধকারের যে একটা চিকণ-মস্যণ ৷ মাধুরী, গগন ভূত 
একাকার কর! একটা নিবিড় ব্যাপ্তি, গভীরতার যে একট! 
অবর্ণনীয় রূপ আছে, আক্ক এই গিরি-গাজে রাজির আপন 
স্বরূপে তাকে উপলব্ধি করলাম উপভোগ করলাম । আলো 
চলেছে আলোর পথে, আবার আবারের পথে । এ উভদ়্ 
সৌন্দর্যকে একই চেতনায় সম্ভোগ করা সম্ভব । উঠতে উঠতে 
দেখি ছোট শহর ভীমফেদির একটি ছটি ককে সন্ধ্যাপ্রদ্দীপ 
সবলে উঠপ। ক্রমে রাত্বি ঘন হ'ল। কোন রাজকছার 
মাণিকে গাথা মাল! ভাসছে নিস্তরঙ্গ আধারের শ্রোতে। 

অল্প পরে গোড়ি এসে পৌছঙাম। ছোট একটা বৃশ্তাকার 
ভুর্গ আছে এখানে, সেটা ফেরার পথে লক্ষ্য করেছিলাম । এই 
গোড়ি স্বরক্ষিত । এখানে ছাড়পঞ্জ দেখে পুত্থানু পৃঙ্ঘরপে 
যাত্রীকে পণীক্ষা করে তবে ছেড়ে দেয়। আমিও ছাড়পত্র 
দেখালাম । নেপালের সরকারী কাজে চলেছি বিদেশবাসী; 
গোড়ির রক্ষক আমার আধাম-বিপ্লামের ব্যবস্থা করে দিয়ে 
নেপালের পথে হিমালয়ের গিরিগ্লান্জে এই 
প্রথম রাগ্রি যাঁপন। শীত ক্রমশঃ জমে উঠছে। গরমের দেশের 
মাহ্ষ আমি, হঠাৎ নুতন আবহাওয়ায় এসে কষ্ট হতে লাগল। 
ঘরে আগুনের পাঙ্জ দেবার জঙ্কে ব্চছিল, কিন্ত প্রথম রাস্রে 
তার প্রয়োকন অনুমান করতে না পেরে নিষেধ জানিকেছিলাম | 
প্রহর যত বাড়তে লাগল শীতের আক্রমণও তপ্ম তাব্র হয়ে উঠল । 
বাঙলো ঘরের চাল দিয়ে হিম নামছে, দেয়াল দয়ে ছিম 
আলছে, মেঝে দিয়ে খ্য উঠছে । দেহের তাপটুকু ছাড় আর 
সব শীতল । শীতবন্ত্রে সন্ত দেহ আরত রেখেছি, তবু শীতের 
আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায় না। কি তীক্ষ সেম্পূর্শ। 
এই ভাবে রাত পোহাল। প্রভাতের কনক কিরণে. ঈীতের 
দাপট মর্দ'ভূত হয়ে এল। ঘন কুয়াশ] ছিন্ুতিন্ন হয়ে ছন্ন- 


ছাড়ার মত এখানে ওখানে পালিয়ে পাহাড়ের আধার ধুকে 


আত্মরক্ষা করতে লাগল। আমি আমার লোকজনদের নিয়ে 
গোড়ির সঙ্কট-পথ অতিক্রম করে এলাম। 

পথ ক্রমুশঃ বছধুর, উত্তক্ষ হতে লাগল | নিয়ে গভীর গহ্বর 
পাতালে পিয়ে মিশেছে । উর্ধে পর্ববত-চূড়া আকাশ স্পর্শ 
করেছে । ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে চড়াই পথ বেয়ে উপরে উঠছি, 
প্রতি মৃহ্তেই আশা! করছি হয়ত আগের চূড়ায় পৌঁছলেই 
দেখতে পাব গিরিরাঞ্জের তৃষার-কিন্সীট | পা ছুটোর বিশ্রাম 
নেই, ছু' চোখের বিরাম নেই। পাছে কিছু হার ই, পাছে 
নগাধিরাজের প্রথম দর্শনে বিলহ্গ ঘটে তাই উৎসুক হয়ে আছি। 
সম্ুখের ওই দেওদার-বম পার হয়ে পাব তার দেখা । আজ 
তারই উদ্দেস্ঠে মনপ্রাণ এই নির্মল প্রভাত বেলায় পরিপূর্ণ 
সুধায় ভরে উঠেছে। চড়াইটুকব অতিক্রম করে দেওষার বনের 
প্রান্তে এসেছি, এবার উত্তরাই। 

এতক্ষণ আমার দৃষ্টি .সম্মুথে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে ' 


. গা প্রতিহত হয়ে ফিরছিল। বন্দী হয়ে ছিলাম প্রকৃতির ই 
প্রাকারে, উতরাই-এর যুখে এই স্থানটিতে এসে, প্রবেশ করলাম 
ঘেন প্রন্কতির অন্তঃপুত্বে। সর্ববাভরণভূষিতা প্রক্কৃতি ডালায় 


ভালায় সঙ্গিত রেখেছে তার এ্বর্ষোর প্রচুর নৈবেদ্য। ভরে 
স্বরে নীল পর্বত প্রেমী উত্তর লীমায় গিরে মিপেছে। তারও পরে 


ক 


২২৬ 


প্রবামী 


১৩৫২ 


জসিম সস সি সস পিল পি সল্প পপ ত সমল স্পা সপ সপ পর ০ সি সি পসরা সপ পাপা সাপ তি সি 


তৃষারকাস্তি হিমালয় । ভূধরের চঞ্চল তরঙ্গমালা মহামৌনীর 
চরণ প্রান্তে পরম সমাধিতে ঘেন এইমাল্ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। 
তুঁতে রঙের ফিকে আকাশ, তার গায়ে শুত্র মেঘমালা । দক্ষিণ 
সমুত্র থেকে আযাঢ়ে যে উপঢোৌকন এসেছিল এ তার অবশেষ । 


এই পাহাড় ওই পাহাড়ের সঙ্গমে গভীর নিয়ে ক্ষীণ এক 
রক্ষত-রেখা,__-কুশেখামি নদীর শাণিত হাসির বঙ্কিম বিলাস । 
ধীরে ধীরে ওই নদীর কৃল লক্ষ্য করে নামতে লাগলাম। অঙ্স 
পরে তুষারশু্গ আড়াল পড়ল ওই সম্মুখের পাহাড়টায়। সঙ্গে 
রইল কুশেখানি আর তার নৃত্যসক্তিনী শত সহত্র ঝরণাধার1। 
ঝম্‌বম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ প্রতিধবনিতে নদী-উপত্যকা মুখরিত | মুখোমুখি 
ধাড়িয়ে পাহাড়ে পাছাড়ে সেকি উচ্ছ,পিত বামী-বিনিময়। এক 
প্রহরকাল এই নদীর কূল ধরে পথ চলেছি, দেখেছি, বিচি তার 
গতি-ভঙ্ষিমা। কোথাও স্মিত বেগে তটিনী চলেছে পায়ে 
পায়ে, যেন প্রচুর তার অবসর | কোথাও বা উ্মাদিনী ভীম! 
ফুলে-কু'দে ঝাপিয়ে পড়ছে ভৈরব গর্জনে এক উপলখণ্ড হতে 
আর এক উপলখণ্ে। মহাশক্তির সে অটহাসে কাপে গিরি- 
গাত্র। কুশেখানির মায়া পিছনে পড়ে রইল । জটায় জটায় 
কোথায় সে ঘুরে মরছে কে জানে? 


নদীকে দক্ষিণে রেখে পোড়ামাটির পাহাড়ে উঠল পথ। 
প্রস্কতির সামঞ্জ্হীন স্ত্তি এটি। চতুর্দিকের শ্ঠামনন্দর তরু- 
আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণীর শুচারু শোভার মাঝে ও যেন এক 
উদ্ধত বিদ্রোহ । তার কিছু নেই; তৃণহীন, গুল্সহীন নিশ্কল রুক্ষ 
অহঙ্কার শুধু ধূজি উড়িয়ে বেড়ায় । মনে হয়, যেন ওর একাগ্র 
আহ্যানে কখনও কখনও পাংগুল নত থেকে ছুটে আসে ঝড়, 
মেঘ থেকে খলে পড়ে বন্র। এই জর্ধনাশ যেন ওর খেলা। 


এই পাহাড় পার হয়ে আর এক স্তর । লুবিত্তৃত উন্নত প্রান্তর 
ছোট ছোট আবাদের ক্ষেত ধাপে ধাপে উর্ধে উঠে গেছে। 
চাষী ছেলে-মেয়ে মাটি কাটছে । পথ দিয়ে কে আসে কে যায়, 


ফিরেও চায় না তারা। কাজ করে আরমাবে মাঝে সুদীর্ঘ 
তানে গামের এক একটা কলি গায়। সমস্ত প্রান্তর উদাস 
হয়ে যায় দেই মৃচ্ছনায়। তগ্ত-মধুর দ্বিপ্রধরের বেলাখানি যেন 
অকন্মাং মানুষের সুরে কথা বলে ওঠে । দুত্ে দুরে এখানে 
ওথানে বিক্ষিপ্ত গ্রাম্য কুচীর, ধবলে গৈরিকে রঞ্জিত । পাহাড়ের 
গায়ের এই ঘরগুলি যেন এক-একটী! বিরাম-নিকেতন । এই 
নুদুরপ্রসারিত গ্রামখানির নাম চেংলাঙ.। খ্রামখানি পাষে, 
রেখে খজুগতিতে বহু উচ্চে উঠে গেছে চ্জগিরির স্থক্ চূড়া। ওই 
চূড়া অতিক্রম করলে দেখা যাবে মেপাল উপত্যকা, আর দেখা 
যাবে আদিঅন্তহীন দিগস্তবিস্তত ছিমালয়। 

জয় শত] চন্দ্রগিতির চুড়ায় উঠে এসেছি । সন্ধ্যা হয়ে 
এল | দিনের শেষ-বিদায়ের ব্রক্তিম আভাটুকু যাই-যাই করছে। 
বড় বিধুর বড় স্ি্ধ এই সন্ধ্যাখানি। নিয়ে প্রশস্ত নেপাল 
উপত্যকা । ভোলানাথের বিলুষ্টিত ্রটাজুট যেন এখানে সযত্ে 
সন্বত, যেন উদাত্ত অনুদাত্ের মধ্যধানটিতে বিলম্বিত অব- 


" কাশ। গোদাবরী, চন্্রগিরি শিবপুরী-_এ তিনটি পর্বতমালার 


সন্গেহ আবেষ্টনে নেপাল মহিমান্বিত । উপত্যকার দুর প্রাস্তরের 
হরিত-ছিরণের উপর এখনও আলে! চিকৃ-চিক করছে ; কাঠ- 
মাঢ়োর ওই হর্্যশির, ওই অগণিত দেউল-চুড়া অলকার স্বপ্র-রেখা 
হজ্ন করে রেখেছে । লক্ধ্যার ছায়ায় উপত্যকা] ধীরে ধীরে ম্লান 
হয়ে এল, উদ্ধাকাশে এখনও রয়েছে আলো; তুষারের শৃঙ্ষে 
শৃঙ্গে চলেছে অনস্তরবির তরঙ্হিল্লোল। সর্বশেষে গৌরীশঙ্করের 
অভ্রভেদী ললাটে কম্পমান আলোকের শেষ স্পর্শধানি রেখে 
অতি চুপি চুপি নুর্ঘ বিদ্ধায় নিলে । এই মূহুর্তে যেখানে আলোর 
উৎসব চলেছিল, সেই তুষারমালার জ্যোতি হ'ল নিশ্প্রভ, 
তপঃরত ভম্মাচ্ছন্ন সন্্যাসীর নিমীলিত নয্ননযুগল ফুটে উঠল 
হিমালয়ের মৌন স্তব্ধ পরিবেশে । 

ভারতের পূর্ববদিগন্ত হতে পশ্চিষ প্রান্তে জটাভার এলিয়ে 
বসেছে ধৃঙ্টি-_-গগনম্পশী সেকি অপরূপ তার মহিম] ! 


কবে? 


শ্রীশৈলেন্্রকষ্ণ লাহা! 
বর্ষ কি কালের মাপ? চ'লে-যাওয়। কালের লক্ষণ? 
সেদিন বিগত নাকি ঘেদিনের তীব্র আর্তধ্বনি 
ব্যথিত বাতাসে আজে! থেকে থেকে ওঠে রণি রণি ? 
বর্তমান ভেঙ্দি ওঠে বুকফাটা! কালের ক্রন্দন । 
সেদিনের স্বতি ঘেরি' আবণ্ধিছে জাতির জীবন £ 
কঙ্কালবিকীরণণ পথ শন্যশুন্ত বিশুফ ধনী, 
শেষের আশ্রয় হ'ল কাহাদের নগর-সরণী | 
অস্তগুঢি ব্যথা তার তণ্ড চিতে দছে অনুক্ষণ । 


এ প্রশ্নের সমাধান একফিন__-একদিন হবে। 

রুদ্ধ বেদনার শ্রোত মুক্তি পাবে সব বাধ ঘলি। 
ছঃখস্বতি তন্ম করি কোন্‌ বহ্ি উঠিবে প্র্ষণি | 
বিমিপ্র রজনী যাপি সেদিনের প্রতীক্ষায় লবে। 

লেই ভবিশ্বং ভাবি প্রাণ আজ উঠিছে উচ্ছলি, 

বেছি আসিবে জানি, হে দেবতা, কবে--খল কষে? 


ফাস 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


খানিক পরে অনুপম একটা! গলিতে ঢুকিয়া পন্মপুকুরের 
পথ ধরিল। আজ নুমিআ্ার সঙ্গ ওর ডাল লাগিতেছে ন1। 
ও যেন অনেকথানি ব্যবধান রচনা করিয়া চলিতেছে । যে 
আলাপকে ভাল্গার মনে করিতেছে__তাহাতেই গত সপ্তাহে 
ওর কুচি ছিল বলা যায়। ওইমত একটা রেস্তরয় বসিয়া 
ঠিক ওই ধরণের না হউক-_যে আলাপ চলিয়াছিল তাহাকে 
ঠিক প্রাণখোল! বলা যায় ন1। ক্টি সে আলাপে ছিল কিন্তু 
আনন্দও তো ছিল। থাক-_সুমিত্রা, গীতার কথাই বার বার 
মনে পড়িতেছে। মেয়েটির সাহিত্য-গ্রীতি আছে। সিনেমার 
টেকনিক, টেন্পো, সংলাপ, ইঙ্্রিত, পরিচালন! সন্থন্ধে রসজ্ঞের 


মতই আলোচন| করিয়াছে । ও যে কালের মেয়ে সে কালকে . 


শ্রদ্ধা করে। ভাবালুতার দ্বারা অতীতকে ভাল বলিয়! প্রশংসা 
গদৃগদ্‌ হওয়া ওর স্বভাব নয়। যেকাল চলিয়া গেল তার 
ভালমন্দে আগামী কালের কতটুকু লাভক্ষতি | সংস্কতির 
মূল অনুসন্ধান করুন নৃতত্ববিদূরা । চিস্তাশীলতার মুল্য স্বীকার 
করুন না! পঙ্চিতজনের1। তরুপ বয়সে তরল বরসটাই সুপথ্য। 
দেহের এবং মনের সে পরম রসায়ন । না, না, ভালই লাগিয়াছে 
সিনেমা । অনর্থক জটিল সমন্তায় পীড়িত নহে, গভীর দুঃখে 
ভারাক্রান্ত নহে। সিচুয়েশন ক্রিয়েট করিবার জন্থ যতটুকু 
ছুঃখের দরকার ততটুকুই ঠিক আছে। গরম গরম সমাজবিপ্লবী 
ফথাগুলর ধাম যথেষ্ট । ভালবাসার মশলায় ওগুলিকে কর্ণ ও 
চক্ষু-রোচক করিয়া পাক করিয়াছেন যে ত্ুপকার তাহাকে 
ধঙভবাদ। 

তাদের বাড়ির সম্মুখে দাড়াইয়া তার খেয়াল হইল-_-এ 
সময়ে আলাট1 অসঙ্গত হুইল কিনা । ফ্যাসান-ছুরস্ত লমাজ। 
বিনা নোটিশে-- অসময়ে দেখা করিতে আলাটা। ভদ্ররীতিসম্মত 
নয়। অতি আগ্রহে শালীনতার হানি--ে তো সর্বব সময়ে 
সুশোতন নছে। 

হাজ্ো--অহ্পম | 

অনুপম পিছনে কাহাকেও দেখিতে পাইল না| এপাশে 
ঘাড় ফিরাইতে না ফিরাইতে একখানি ময়ল] জাম! মোড়া হা 
আসিয়! তাহার কাধে তত্ত হইল। 

কিরে-_-চিনতেই যে পারিল নে? 

দ্ুবলের মত চেছার] না? গলার শ্বরটাও-_ 

আমি সুবল-_ক্ষটিশে একসঙ্গে পড়তাম । লে ও তো এমন 
বেশি দিন ময় । 

তা স্তামবাজার থেকে ভবানীপুরে ? 

উমেদারি | এ আর কতটুকু দূর, পৃথিবীর এক প্রান্ত 

থেকে আর এক প্রান্তে যেতে রাজী আছি। 

আয়, আয় এদিকে । তাছার হাত ধরিয়! অন্থপম একজপ 
টানিয়াই বাড়ির পিছন দিকে আমিল। আসিবার সময় ঘাড় 
ফিরাই্া দেখিল ছয়ারে চাকর বা বি দড়াইরা। তাহাকে লক্ষা 
করিহ কিম! । ন্‌ 


আঃ-_এমনভাবে টানছিস__যেন চুরি কন্তে এলেছি 
আমর] ! 

না-_ওখানটায় রোদ বলে ছায়ায় এসে দাড়ালাম। 

বাড়িটা বুঝি তোর চেনা? ওর মধ্যেই যেন চুকতে 
যাচ্ছিলি ? 

সে কথায় কান না দিয়া অনুপম প্রশ্ন করিল, কিসের 
উমেদারি ? 

চাকরির--আবার কিজের | 

তা এই যুদ্ধের বাজারে অভাব কি রে। কেউ তো বেকার 
আছে বলে শুনছি নে। নিদেনপক্ষে অবমতারণ এ-আর- 
পিতেও তো] জায়গা! করে নিতে পারতিস। 

পারতাম__-তবে যোগাযোগটা তেমন সুবিধের হয় নি। 
কলকাতায় বাড়ি নয়--দেশ বলে কোন বালাই নাই। চির- 
কেলে ভাড়াটে-_আর চিরকেলে গরীবদের পথ তে খুব চওড়া 
নয়। একটা পরিচয়ের খড়-কুটো! পেলেও না হয় কুলে উঠবার 
ভরসা থাকত। 

আচ্ছা সাপ্লাই আপিসে দ্রিস্‌ একখানা ফ্যাপ্লিকেশন । 

দেখিস কাগজ কাজি অপচে না! হয়। যে বাজার! 

নারে-_-আমিও'মালকয় হ'ল ঢুকেছি কিনা? 

চেহারার চেকনাইয়ে তাই বুঝলুম বলেই তো ছুঃলাহুসে 
পাকড়াও করলুম রে। নইলে পালিশ কর! দরজায় চুকছিস 
দেখেও 

আচ্ছা_-ওই কথ! রইল তাহলে। 

আমায় বিদেয় করবার জন্ত অত ছটফট করছিস কেন? 
এই তো বললি-_ 

একট এন্গ্রেজমেন্ট আছে কিনা-_তাই। 

বেশ, বেশ | কাজের লোকের চেহারাই আলা! ! 
তোরাই সুখী অহৃপম। 

নুবলের নিশ্বাসটা কানের কাছে বিষ্রীভাবে বাক্ষিল। 
অনুপম তাহার হাতথানি বরিয়! সিষ্ধত্বরে বলিল, হ1 সুখী 
বইকি। চাকরি পেলে তুইও সুখী হবি। 

সুবল ললাটে তর্জনী রাখিয়! ঈষং হাসিল । 

স্ুবলের সামনে গ্ীতাদের বাড়িতে প্রবেশ করিতে অনুপমের 
সঙ্কোচ বোধ হুইল । ক্কটিশ-চার্চ--সে অনেক দিনের কথা 
ধরিতে গেলে বিশ্বৃত যুগের, কিদ্তু স্ুবলকে তার পরেও লে কত 
দিন দেখিয়াছে। সার! শরীরে ফারিপ্র্যকে বহন করিয়! ও যেম 
গৌরব বোধ করে। হয়ত নিরুপায় মানুষের এই অক্ষম 
গৌরবেই পরম সাত্বন । ওর বাড়ির মধ্যে চ্নর্ধা কো বশর 
প্রবেশ করে না--নগপ্ল মোনা-ধরা দেওয়াল অন্ধকারের প্রলেপ 
মাখিয়া বাসিন্দাদের চোখে সম্পূর্ণ সুসহ হুইয়! গিয়াছে__কষ্ঠের 
নিষ্নতম পর্যযায়ে নামিয়া কষ্টবোবটুকু হয়ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
কিন্ত অনুপমদের বাড়িটাকেও সেই সঙ্গে সুলিবার যে! কি! 
একটু কম অন্বকার-ঈীষং উন্নত তার অবস্থান । ক্লাইভ 


২২৮ 


আমল হইতে আছি ুতানট গোবিদ্দপুরের প্রত্বতত্বের প্রলেপ 
তার দেওয়ালে ও খাটে ছাদের বাসভূমিতে মাখানো । চঙ্ত- 
সুর্ঘ্য লাঞ্চিত সেই পুরীতে বাস করিয়াও সৌন্দর্য্যবোধ তাহার 
বিলুপ্ত হইল কই ? দক্ষিণ-কলিকাতার এই আকর্ষণে ঘর তাহার 
তুচ্ছ হুইয়! গেল। এই আলো-সৌন্দর্য্যের রাজত্বে-মিষ্ট হাসি 
শি্ট আচারের জণ্র-সলমা-চুমকির দীপ্তিতে__ছুঃখ- অস্বীক্কতির 
স্বাচ্ছন্দ হাওয়ায় জীবন তরল হুইয়] ভাসিয় চলুক না। 

আয়--একটু চাঁ খেয়ে নেয়া যাক । 

চ" খাওয়াবি? 

আয় না। বিশ্মিত তাহাকে পাশের একট] সপ্ডামত কেবিনে 
টানিয়া লইয়! গেল। 

ডিমের অমলেট--ভবল ডিম, আর চা ছু কাপ। 

ভবল ডিমের অমপেট--এ যে হঠাৎ বাদশাহী রে। 

চুপ করে খেয়ে যা। ফাউল কারি চলবে কোয়ার্টার ডিস ? 

সুবলের লোভার্ত চোখ ছল্‌ হ্বল্‌ করিয়া উঠিল। পথের 
ধারে ঘাহারা হাত পাতিয়া ভিক্ষার বুলি আওড়াইতেছে__ 
চকচকে আমি, ছুয়ানি দাতার হাতে দোঁখলে তাহারাও লোভের 
আমন্দে এমনই প্রাপ্ত হইয়া উঠে। অনুপম বন্ধুকে থাওয়াইয়া 
আনন্দ বোধ করিল না-_র্ীতিমত ঘৃণা হইল তার মনে। 

নুবলের পানে ফিপসিয়া কহল, তা হলে ওঠা ধাক। 

সাহসী সুবল কিল, পান খাওয়াবি না? 

আচ্ছা পয়স] নিয়ে কিনে নিগে , আমি তে' পান খাই নে। 
ডবল পয়সা না থাকাতে একটা আনিই তাহার হাতে দিল। 

সুবল আনি শুদ্ধ হাতখাশি চাপিয়া গদ্‌ গ্ কঠে কহিল, 
খ্যাক্কস্‌। 

অনুপম দোকান হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। 

ঈতাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া একবার পিছনে 
চাছিল, তখনও সুবল অন্ুপমের গতিপথের পানে চাহিয়া 
'আছে। অস্ুট কঠে মে বলিল, হ্যাইসেম্দা। তারপর মোড় 
ফিপিতেই বাড়িটার আড়ালে স্ুবলকে আর দেখা গেল না। 

এতক্ষণে অনুপম কিছু সুস্থ বোধ করিল। ঈ্তাদে সদর 
দরজার স'মনে আপিয়। একবার ভাবিল এই মধ্যাহ্ে বিশ্রামের 
অবসর ক্ষণটতে সাক্ষাতপ্রাথা হইলে ভদ্রতায় বাধিবে কিনা। 
কিন্ত পে চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না । মনের মধ্যে কিসের 
একটা উচ্ছ্বাস অনবরত তাকে সেই দিকেই ঠেলিতেছিল। সে 
সিনেমার প্রভাব কি রেস্তর'র প্রভাব বলা কঠিন। 

স্ব কড়া নাড়ার শবে ঘৃম-মাধা অপ্রসন্প চোখে একটা ঝি 
আসিয়া ঠাড়াইল সম্মুখে এবং ভাল করিয়া না চাহিয়াই বলিল, 
ব্রাতদিন ভিখিরীদের উৎপাতে ত্বালাতন--__ 

কথা তার শেষ হইল ন'-_নিতাস্ত অপ্রতিত হুইয়া কোমল 
কৃষ্ঠে কহিল, ফি চান বাবু? 
সিজন তু প্ বিব্রত হইয়া কহিল, তোমাদের দিদিমণি--মানে 
পতভাদেবী বাড়ি আছেন? 

ঝি চোখ চাহিয়া যেন অধরপ্রান্তে অল্প একটু হাসিয়াও 
কছিল, আপনার নাম ? 

এই কাগজখানা দাও গে। ূ্‌ 

কাগঞ্ধ লইয়া ঝি চলিয়া ষাইতেই অনুপহের ইচ্ছা! হই 


প্রবাঙী 


পিতা পা সপ শি কল পো, লা লাস তানি পানি সস লো লিলা আপস লা সি, এলসি পো লাখ পাস্জিলা সিটি পরি পিপিপি পাসস সম পিসি পিপাসা 
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ছুটিয়া পালায় এখান হইতে | অন্তরের দৈভ মে প& বুঝিতে 
পারিতেছে | প্রথম পরিচয়-দ্রিনে__এত কি ত্বরা অযাচিত ভাবে 
সাক্ষাৎ করিবার | 

প্রসন্ন মুখে ঝি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আনুন । 

প্রায়ান্বকার বৈঠকখান1। কিতা এক" বসিয়া! নাই-_কৌচে 
অর্ধমগ্র দ্েছে কে একজন সুবেশ যুবকও যেন রহিয়াছে । গীতা 
ছুয়ার পর্যন্ত অগ্রসর হুইয়! তাহার অভ্যর্থনা করিল, আনুন । 

কোৌচের সান্নিধ্যে আসিয়া কহিল, জাপনারা বোধ হয় 
পরস্পরকে জামেন না । ইনি মিষ্টার চৌধুরী- অরুণ চৌধুক্নী-_ 
আধুনিক গানের একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার । অনুপম বন্থু-_-তরুণ 
সাহিত্যিক। 

চৌধুরী উঠিয়! সাগ্রহে করমর্দন করিল। হাসিয়া বলিল, 
ডারি আনন্দ হ'ল। 

অনুপম অন্তরে তেমন প্রীতি অনুভব করিল না । এই নির্জন 
অবদর মুহুূর্থে অবাঞ্ছিত চৌধুরীকে ও আশা করে নাই, তথাপি 
মাথা নাড়িয়া ও হাসিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে হইল । 

ছুই জনকে ধসাইয়া গীতা বলিল, চৌধুরীর সঙ্গে আধুনিক 
সঙ্গীত নিয়ে একটু আলোচনা হচ্ছিল। উনি য'্ও ক্লাসিক্যাল 
সঙ্গীতের ভর্ঞ__আধুশিক গানকে অপাউত্তেয় করতে চান না। 

অনুপম মনে মনে কহিল, আধুনিক গানের ৌভাগ্য | 
প্রান্তে শুধু কহিল, তাই শাকি? 

চৌধুরী কাঁহুল, গান মামে শুধু সুরের কসরত নয়.-__-ধাণী- 
মুদ্তির মধ্যে স্থুরকে প্রতিটিত করা । বাণী তার দেহন্র 
হচ্ছে প্রাণ । রাগ রাগিধী তো কুত্ত-কসর তর পচ নয়-_ 

গীতা সশবে হালিয়া কহিল, ঠিক বলেছেন--বলতে গেলে 
রবীজনাথ এ বিষয়ে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন । 

অনুপম কহিল, কিন্ত প্রাচ'ন কাল থেকে যে ধারা চলে 
আচে যে মর্যাদা ক্লাসিক্যাল গানকে আমরা দিচ্ছি তা কিছু 
না বলে উড়িয়! দেওয়া চলে না। 

চৌধুরী কহিল, অনেকে তুল করে ক্লাসিকাল গানকে আর্ট 
পর্যযায়ে ফেলেন, কিন্ত আসলে ও হ'ল বিজ্ঞান। কতকগুলি 
বাধা ফরমুলার দাগে দাগ মিলিয়ে চলা । একটু থাষিয়া বলিল, 
ওর মধ্যাদাকে অস্বীকার করবো কেন_-শুধু আবেদনট1 যাতে 
গভীর হয় মনের আনন্দবৃত্তিকে যাতে জাগিয়া তোলা যায়-__ 
তারই অন্ত স্গ্রি আধুনিক গানের । অর্থহীন সুরের কসরত-_- 
কায়াহীন দ্বেবতার আবরাধনার মত। 

অনুপম কহিল, কায়ার বাধম শেষ করে অপীমে যিনি 
পৌছতে পারেন তিনিই তো 

গীতা বাধ! দিয়া কহিল, আমাদের কায়াই ভাল। আপ- 
নারও বোধ হয় তত বেশি বয়স হয় নি কিংবা এত বড় সাধক 
হন নি ঘাতে কায়ার বাধন কাটিয়ে- ধোয়ার মোহে মিষ্টিক 
হয়ে উঠবেন । অন্তত আপনার লেখা পড়ে তা ত মনে হয় না। 

অহপম হঈধং হাসিল । 

চৌধুরী কহিল, দুঃখের বিষয় আপনার লেখা একটিও আমি 
পড়ি নি। 

দুথেয় বিষয় বলুম। অনুপম হাঁসিল। ্ 

নিদ্ধকে বিনয়ে দরম করন--খার্টো! করবেন লা ।. পান: 





মন্তব্যে অনুপম আরক্ত মুখখানি মামাইল । লতা কহিল, জানেন 
মিার চোধু্রী--ওর সেই “কে বলে জীবন ছেলে খেল! নয়" 
যদ্দি পড়েন-_ 
নিশ্চয় পড়বে! আপনার কাছে যদি বইথানা থাকে__ 
গীতা বলিল, বই আকারে এখনও বেরয় নি--শীঘ্রই 
বেরুবে। 


তবে ম্যাগাজিনখানার নাম বলে দিন লংগ্রহ করে নেব। 

পড়লে ভাববেন তরুণ বয়ে কি গভীর অন্তদুষ্টি | আধুনিক 
যুগকে উনি ঠিকমত চিনেছেন। 

চৌধুধী উঠিয়া কহিল, আজ তাহলে আসি । তিনটার পর 
আমার নিশ্বাস ফেলাবার ফুরসত থাকে ন]। 

এখন কোথায় যাবেন ? 

যাব রায় বাহাছুর প্রভাত মাইতির বাড়ি সাদার্ণ এভিহুয়ে | 
সেখান থেকে হিন্দৃস্থান পার্কে বিখ্যাত কন্ট্রাকুটার এ, সি, 
বানর ওখানে । তারপর মিউদ্রিক ক্লাস সাড়ে বারটা থেকে 
সাড়ে পাচটা পর্য্যস্ত। তারপর জি, পি, সিনহার ক্ল্যাটে 
চৌরঙ্গীতে, সেখান থেকে-_ 

গীতা বলিল, এত জায়গায় ঘোরেন বলে-_বলতে সাহস 
পাই না। অবশ্য জানি না__আমার গলায় গানের আবেদন 
ঠিকমত জমে কিনা 

মার্ভেলাস্‌ | আপনার গলায় দানা আছে--কঠের স্বর মিষ& 
আর জোরালো । র্লাসিকাল গামের সঙ্ষে আধুনিক পদ্ধতি 
মিংশযে একটা নতুন িনিস পরিবেশন করবার আশা করি। 
গমঞ্চ গিটকারি, মীড়-কর্তব ইতাদি মিশিয়ে 

গীতা সলজ্ফে মাথা নামাইয়! কহিল, লজ্জা! দেবেন ন1। 
আমি যা নই তা নিয়ে-_. 

চৌধুরী তাহার হাতখানি টানিয়া গভীর দরদ মাখানো স্বরে 
বলিল, আপন যে কি ত1! আপনি জ্বানেন না। আপনার আসল 
পরিচয় যেদিন জন-সমাজে দিতে পারব--এবং আশা করি 
শীঘ্ই ত। পারব । চৌধুরী গীতার হাত বুকের কাছ বরাবর 
তুলিয়া অল্প একটু দোঙ।! দিয় ছাড়িয়া দিল। নমস্কার__মিঃ 
সাহিতাক । 

অহ্ুপমের চোখযুখ আর একবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। 

গীতা কছিল, চমৎকার লোক মিঃ চৌধুত্রী-_মানে হি ইজ 
এ জীনিয়াস। 

জনুপম নিরুৎংসাহ কঠে কহিল, নিশ্চয় । 

গীত] কহিল, জাজ ও বেলাই তো শুনেছেন আমার গান। 
উনি ঘা আশ! করেন তাই কি সম্ভব? 


গীতার উদ্ভ্বল চোখের তারায় স্বপ্নসমাহিত দৃষ্টি । অনুপম 
সেদ্দিকে চাহিয়া! কহিল, উনি ঝা আশা! করেন তার চেয়েও 
বেশী হয়তো-_ 


যান-_নটবয় ক্ল্যাটারার | গীতা চক্ষুর অপরূপ তঙ্তি করিয়া 
সোফায় আসিয়া! বসিল। 

নিস্তব্ধ মধ্যান্ছে ক্লক ঘড়িট! শুধু টিক টিকৃশব্ষ করিতেছে। 
সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ । নীল রঙের কম শক্তির একটি বিছ্যুৎ- 
যাচ্ছি দুদু আধারে হুলিতেছে আম গ্যাস প্রসাধন-সন্বন্ধ দেহ 





ফানুস 
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পিসি সিশসসিশিস্সিিএ সি ললিপপ পর পি পি সি 


হইতে নরম গন্ধের একটা দামী এসেন্স বদ্ধ ঘরের বাযুক্করে 
ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। 

অনুপম কহিল, আবম যাচ্ছেন তো সাহিত্যবৈঠকে ? 

নিশ্চয় | কিন্তু বাবা সহসা অন্স্থ ছয়ে পড়েছেন । 

অসুস্থ! 

হা-_মানে ওর নার্ভগুলে! বড় নরম, অল্লেতেই উত্তেজিত 
হয়ে ওঠেন । 

উদ্বেজনার কারণ কি ঘটল ? 

কারণ তো! বাইরে নয়--মনে। কোন কল্পিত নায়কের 
দুঃখে হয়তো মুহমান হয়ে পড়লেন, কোন ঘটনাকে কিভাবে 
সাজাবেন ঠিক করতে না পেরে মাঝে মাঝে এমন অগ্ির হয়ে 
ওঠেন । 

তাই নাকি! 

বা রে--আপনি লেখক আপনি জানেন না। সেপসিটিভ 
নাহলে লেখ আমে কথনও । 

অনুপম কহিল, মাপ করবেন একট। কথ! মনে পড়ল। 

বেশ তে! নির্ভয়ে বলুন। 

মেয়েরা তো যখন তখনন্লামান্ঠ বিষয় নিয়ে উত্ভেজিত হয়ে 
ওঠেন--অনেকে অতিরিষ্ত সের্ন্সটিভনেসের দরুণ মুচ্ছগাও 
যান কিন্ত তার্দের তো লেখক খ্যাত আছে বলে-_ 

শোনেন নি? তাশুনবেনকি করে] লেখা যর্ধি তাদের 
আসতো তো! সেই পথ দিয়েই ভাবকে ধার করে দিতে পারতেন 
উপায় নেই বলেই তো মৃচ্ছণ রোগের সৃষ্টি । 

অনুপম হাসিয়া কহিল, চেঞ্া করলে আপনি বোধ হয় 
লিখতে পারেন । 

কেন-_- আপনার কি ভয় নী হলে আমার মৃচ্ছণ রোগ জন্ম'বে | 
গীত] উচ্চ হাসিয়া সোফার উপরে ঢ'লয়া] প'ড়ল। অনুপম তার 
দেহের অপর্প ভঙ্গিতে মূর্ধ হইয়া চাহিয়' রহিল সেই দিকে । 
পাশাপাশি সোফা) গীতার বিক্ষিপ্ত হাতখানি আসয়া 
অনুপমের দেহে যে কোন মৃহুপ্ধে সংলগ্র হইতে পারে। যে 
কোন মুহুর্তে স্বাযুতে রক্তে অন্তরঙ্গতার উত্তেজন! প্রথর হইয়া 
এ ঘরখানিকে রসাতলে নামাইয়া দিতে পাবে । অনুপম মনে 
মনে সে কামনা! করিল । গীতার ঈষৎ বিশ্রষ্ত বেশবাসে থে 
অসংযম-_উগ্রগন্ধী লাল মছুয়' ফুলের মত প্রদী্ত হইয় উঠিতেছে 
তাহাতে আত্মবিসঞ্জন করা অত্যন্ত সহজ । রাজির মত এম্ণীয় 
এই নীল আলোকছ্যতিময় কক্ষ-_ রাত্রির নির্জনতার স্বাদ এর 
পরিমগ্ুলে । হয়ত বিদ্রম-_খানিকটা আত্মসচেতমাও হইতে 
পারে--অনুপম নিজেকে দোফ। সমেত অত্যান্ত সম্বর্পণে গীতার 
দিকে আগাইয়া দিল। গীতাও যেন হাসির মোহে অস্ত 
হইয়া স্থানকালপাত্র বিশ্বত হইয়া জীলাকোৌতুকে মা'তয়] 
উঠিল। অসাবধানী লীলা-চঞ্চল হাত নিভূ্ল অস্কের হিসাবমত 
অহুপমের হাতে আসিয়া] লাগিল-_বাহির অসাবধা নী অ 0882 
অস্তর-লচেতনায় তাহা ম্বহুকরপীড়নের দ্বারা আবদ্ধ করিয় 
ফেলিল। ম্চ্ছ যাওয়ার বিস্বৃতক্ষণটি ছইজনের কাছেই পরিস্,ট 


হইল। 
গীত কহিল, যাপ করবেন। কিন্ত অনুপমের হাত হইতে 
হাতখাছি টানি! লইঘার ঢে&1 করিজা না। 


২৩৪ 


অনুপম কিল, মাপ আমারই চাওয়া উচিত কিন্ত চাইব ন1। 

কেম। 

সকালে আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। হয়ত 
একদিন ন! একদিন আসতাম । কিন্ত এত গীপ্র কেন এলাম__ 
সে কথা আপনিও জানেন বলে। 

আমি কৈ কিছুই তো জানি মে। গীত] কপট বিন্ময়ে 
অনুপমকে আহুত করিল । 

অন্থপম বলিল, জানেন | আমার মন চুপি চুপি সে কথা 
আমায় বলে দিয়েছে । 

বিশ্বাসঘাতক মন। দ্ধ ভঙ্গিমায় গীতা গ্রীবা হেলাইল। 

হাওর বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত আপনার বিশ্বস্ত হতে 
পেরেছি । অনুপম হাসিল। 

গীতা বলিল, মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কতদিন নুর 
করেছেন ? 

ভেটার্ণ হতে পারলাম কৈ । একটিই মা মন-_ 

কিন্ত আপনার লেখা পড়ে মনে হয় আপনি অত্যন্ত চালাক। 

চালাক |] বলেন কি ? 

হই'--তরুণ মনের কোথায় কিন্পুকোনেো আছে আপনি তা 
দিব্য সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে লেখার হরপে টেনে আনেন । 

ভূল করেছেন-_-ওটা আমার চালাকী নয়-_অনুভূতি | 

যাতে আপনার অভিজ্ঞত1 নেই--_. 

হাসালেন__অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো অনুভূতির অহিনকুল 
সম্বন্ধ । যা জানি ত] লেখায় তেমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোল! যায় 
না। যা সবট] জানি না খানিকটা জানি তাইতো ুন্দর করে 
বলাযায়। 

ও:__লেখার কারবারে বুঝি কল্পনা! মূলবন। 

নিশ্চয়। ফটোগ্রাফিতেও আলো।-ছায়ার প্রপোরশন ঠিকমত 
চাই-_নইলে ছবি ওঠে না। 

আচ্ছা--আলে। ভাল-__না ছায়া? 


দু১ন্হরারিরোাররারা 
গীতার এই মিতাস্ক ছেলেমান্মষি প্রশ্নে অনুপম যুদ্ধ হুইল। 


১৩৫২ 


হাসিয়া বঙ্গিল, যান যেটা সহজলত্য-_তার তাই.ভাল। 

ঘড়িতে টং করিয়! একটি শব হইল । | 

গীতা বলিল, ক'টা বাজল? 

সাড়ে তিনটে বোধ হয় । 

দেওয়ালের পানে মুখ ফিরাইয় রী কহিল, উহ--সাড়ে 
চাব। ৰা 
সোফা হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া অনুপম কছিল, 
বলেন কি | 

বাজলই বা। আপনি অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে | 

অভ্যাসবশতই অনুপম ব্যস্ত হুইয়াছিল। গীতার কথায় 
অপ্রতিভ হুইয়া আসন গ্রহণ করিল। কক্ষে তখনও রাজ্জির 
আমেজ আছে-_আলোয় আছে স্বপ্রময়ত1 । নুতন লেখক বলিয়! 
যে গৌরব গীতা তাহাকে দিয়াছে-_তাহাও অসামাজ | ম্বছ- 


ক্রয় সুরার মত তাহা বৃত্িখথলিকে ঈষং উত্তেক্গিত করিতেছে । 


বহুবাক্জারের কোন্‌ অখ্যাত গলির প্রাস্তসীমায় চন্্রস্্য্যলাছ্থিত 
একখানি চুণ-বালি-খলা ভাড়াটে বাড়ির কথা সে তুলিয়াছে। 
সে যেসাপ্লাই অফিসের ন্যুন বেতনের নুতনতম কেরানী__ 
তাছাও ভুলিয়াছে। কলিকাতার পথে গলিতে যে আবর্তন. 
ঘ্বারিস্যের নগ্ন-রূপ মনকে প্রতিনিয়ত বিমুখ করিয়। দেয় তাহাও 
প্রসম্ন মনের কোণে লাগিয়া নাই । এই মৃছ আলোকিত 
ঘরখানির সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার সঙ্গে কখন সে অদ্ভুতভাবে মানাইয়! 
গেছে |] ধনেগ্র প্রশ্নটা এখানে অবাস্তর-__ প্রতিভার মর্যাদায় 
সে আপাতত প্রদীন্ত । 

অপরাস্থিক চা এবং লঘু জলযোগ সারিয়া অন্থপম বিদায় 
গ্রহণ করিল । 

বিদায় গ্রহণকালে গীতা বলিল, আবার আসবেন কবে ? 


আসব। প্রণয়ীন্বলভ স্মিতহান্তঘবারা অনুপম তাহাকে 
আশ্বস্ত করিল | ( ক্রমশঃ) 
৮১ সি 0 টি) 


আমেরিকায় বালক-বালিকাঁদের সঙ্ঘ-জীবন 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


কৃষি শিল্প বিজ্ঞান রাষ্্রনীতি ইত্যাদি বিতিম্ন ক্ষেত্রে আমে- 
রিকার অগ্রগতি আজ সমগ্র বিশ্বের বিশ্বময় উৎপাদন করিয়াছে। 
আত্তর্জাতিক ব্রাষ্রমীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আমেরিকার আজ 
অপ্রতিহত প্রতাপ। কিন্তু আমেরিক] শুধু নিজের দেশের 
খ্যানজীণলইয়াই মাথা ঘামায় না, পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিসমূহের 
মুজি-আন্দোলনে তাহার সমর্থন ও সহানুস্ভুতির পরিচয়ও যে 
পাওয়] যায় নাই তেমন নহে। আমেরিকারই মনীষী সাগাব্রল্যাও 
17280 175 41307019667 ?70/% 10 1966007% নামক 
পুস্থকে বিশ্বের দরবারে ভারতের শ্বাধীমতার দাবির কথা 
জ্ানাইয়] গিয়াছেম। ওয়েঞেল উইক্ষি “এক ছনিয়ার? যে স্বপ্ন 


দেখিয়া! গিয়াছেন তা আদর্শবার্ধী মাঅকেই মানব-জাতির ্‌ 
ভবিষ্যৎসন্বদ্ধে আশান্িত করিয়! তোলে । 

কিন্ত ছঃখের বিষয় আমেরিকায় গণতন্ত্রের আদর্শ আজও 
সম্পূর্ণভাবে জয়মুক্ত হয় নাই এবং একথা অনন্বীকার্ধ্য যে পৃথিবী 
হইতে সাত্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ন! হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্রের আঘর্স 
পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিঠিত হওয়ার আশ নুদুরপরাহুত । সাদয়িক 
স্বার্থের খাতিরে আমেরিকায় গণতান্ত্রিকতাকে আজ ব্রিটিশ 
সাম্রাজাবাদের সহিত মিতালি করিতে হইতেছে । সেইঅন্যই” 
আমেরিকার বর্তমান রাষ্রবীতিকে 00001007019] [চলার 


890 (বাণিজ্যিক -সাত্বাজ্যবাদ ) আখ্যায় অভিহিত করা হয়া 





আমেরিকায় বালক-বালিকাদের স্ঙঘ-জী বন 


75 . 
এলসি সি সি পাস্মিলরসসিলা সস্তা সিটি উর ক. পক তা কস রসি পিপি পাছা পি পাস পাপা বি পাশা স্চলা পিসি এ পলি তি পল ৯৮ পলা সিত ৯ 


পসরা সিপসপিসিতা িলিস্টিপাস্পিপিসজিপলীসিলীসিপাছিত সিলসিলা সপ বিরক্তি পাতি লী ১০ পা ৯ তি লা পিতা ০. পা 





যুক্তরা্রের জাতীয় গার্ল স্কাউট সমিতির উইং ক্কাউটদের বিমানের গঠন-কৌশলাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ 


কিন্ত তাই বলিয়া! একথা ভূলিলে চলিবে না যে, “এহ বাস্+। 
সাময়িক বিভ্রান্তি সত্বেও গণতান্ত্রিকতার উন্নত আদর্শের কথ! 
আমেরিক! যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত না হয়, পৃথিবীর পরাধীন 
জাতিসমূহ ইহাই কামনা! করিতেছে । 

আশার কথা এই যে, আধুনিক কালে আমেরিকার বালক- 
বালিকাদিগকে গণতন্ত্র এবং জনহিতৈষণার আদর্শে উদ্বন্ধ করিয়া 
তুলিবার অন্ত জোর চেষ্টা চলিতেছে | সেই উদ্দে্টে সমগ্র দেশ 
ছুড়িয়া অগণিত সঙ্ঘ প্রতিঠিত হুইয়াছে এবং হইতেছে । এই 
লমস্ত লঙ্ঘের সত্যের শৈশবকাল হইতেই বৃহত্তর জনসমগ্রির 
জন্ভ ভাবিতে শিথিতেছে। কলের তরে সকলে আমরা 
প্রত্যেকে আমর] পরের তরে এই আদর্শ ছোটবেল! হইতেই 
তাহাদের মনে সুদৃচভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। তরুণ 
বয়সে ইছাদের হয়ে গণতান্ত্রিক আমর্শবাদের যে বীজ 
উপ্ত হইতেছে হয়ত কালে তাহ! একদিন বিরাট মহীরুছে 
পরিণত হুইয়৷ শুধু তাহাদের নিক্ষের দেশেরই নয়, সমগ্র 
জগতের কল্যাণ সাধন করিবে । উহক্ষির স্বপ্নও হয়ত.'সেদিন 
সফল ও সার্থক হইয়া উঠিবে। 

সঙ্-জীবনের প্রতি আমেরিকার এই ঘে অনুরাগ তাহা 
নূতন মনে । শতান্ধী কাল পূর্বে ডি টকোভিল মামক জনৈক 
ফরাসী লেখক ভ্রমণ ব্যপঙ্দেশে জামেরিকায় আসেন। তিনি 
-শলিকল বন়্স। সকল অবস্থা! এবং সফল ভরের 
'অনবস্ক্ত লঙ্ঘ গঠন করিয়া! থাকে ।” পরই উদ্ভি 





তখন যেমন এখনে! ঠিক তেমনি সত্য এবং তরুণ ও বয়স্ক 
সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য | 

বর্তমানে যুক্তরাষ্রে আট হইতে অষ্টাদশবর্ধবয়ন্ক বালক- 
বালিকাদের শত শত সঙ্ঘ জাছে। তাহার! নিজেরাই অগ্রহী 
হুইয়। এগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । তন্মধ্যে লক্ষাধিক সভ্য 
সমদ্থিত বিরাট জাতীয় সঙ্ঘ হইতে সুরু করিয়া এক এক পাড়ার 
মাত ১০।১৫ জন বালক-বালিকা লইয়া! গঠিত ছোট ছোট ক্লাব 
পর্য্যন্ত আছে । এই ছোট সঙ্ঘগুলি নিজেদের সভ্যমগুলীর অর্থ- 
লাহায্যেই পু&, বাহির হইতে কোনো! রকম আহৃকুল্য সেখলি 
পায় না। 

নাগরিকের কর্তব্যাদি সন্তন্ধে শিক্ষালাভ, চাষবাসের উন্নত 
প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান অঞ্জন ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ষেস্ট্রে বালক- 
বালিকার সঙ্ঘ গঠন করিয়া থাকে । কতকগুলি সঙ্ঘ আমে- 
রিকার বয়স্কাউট, অথব! ইয়ং ম্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েস্কন 
প্রভৃতি আতীয় কিস্বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ঠ । কতকগুলি আবার বিতিন্্র পের প্রতিষ্ঠান, গির্জা 
ইত্যাদি অথবা স্বায়ত-শাসন এবং শ্রমিক আন্দোলন পতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত জড়িত সমিতি-লমূহের কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত । 
প্রত্যেকটি সঙ্গেরই প্রতিষ্ঠান বূলে থাকে কতকগুলি বিশেষ 
আঘর্ণকে কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্ল্প। কোনটির লক্ষ্য 
লত্যকে স্বা্থ্যোহরদ এবং দেহাসুদীলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে 





আমে'রকার একটি এয়ার স্কাউট কাম্পে জনৈক বয়স্ক 
নেতার নিকট দুইজন বয়-স্কাউটের শিক্ষ। গ্রহণ 


তাহাদিগকে ষচেতন করিয়া তোলা । কোনটিতে জন-নায়কত্ব 
ও নাগারকের কর্তভবা ইত্যা্দ দায়ত্বপূণ ব্যাপারে তাহাদের 
হাক্েখড়ি হয়। বর্শপন্থা বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটি সঙ্ঘেরই 
কিন্ত আদশগত একা আছে, তাহাজের মূলনীতি হইল বৃহত্তর 
জনসমাজের কলাণসাধন। সঙ্ঘঞ্চলির সভাদের আর একটি 
প্রধান উচ্চেক্ট দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক আদর্শের অনুসরণ 
পূর্বক আত্মোইয়ন | 

্লাবের সভ্যগণ নিজেরাই কর্মকর্তা নির্াি এবং সভার 
কাধ্যাপি পরিচালনা! করে ।  বিষয়-নির্বাচনী-সমিতির অধি- 
বেশনাদও তাহাদেবই নির্দেশানুযায়ী হয়, উপরস্ত বিভিন্ন 
অঞ্চলে অনুিত সন্মেলনে যোগদান করিয়া তাহারা প্রচুর 
প্রতাক্ষ অভদ্ঞত! অর্জন করে। এমনিভাবে গণতান্ত্রিক 
কর্মপন্ধতির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পর্রচয় হয় এবং 
জনকলাণ প্রচেষ্টায় পারম্পরিক সহযোগিত।, বিভিন্ন সঙ্ের 
কন্মীদের সঙ্তে স্বাধীনক্জাবে ভাব বিনিময়, পরমত সহিষুটতা এবং 
সংখ্যাগররঠ জনসজ্ঘের দাবি মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা ইতাদির 
মূল্য যে কত বেশী তাহা তাহারা উপলন্ধ করিতে পারে। ক্লাব- 
গুগল এক দিকে যেমন তরুণ-তরুণীদের মাগপিকের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে অনুপ্াণিত করে, অন্ত দিকে তেমনি তাহাদিগকে পৌর 
অণধকার এবং সুখন্ বিধাসনূহ আদায় করিতেও উৎসাঞিত 
করে। তরুণ-তরুণীরা স্বানীয় জনহিতকর প্রচেষ্টায় সাক্ষাং- 
ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া নাগরিকের কর্তব্য কিরূপে পান 
করিতে হয় তংসন্বদ্ধে শিক্ষালাভ করে। টপরস্ত নগর এবং 
জেলাসমৃহের শাসন ব্যাপারে কিছুকালের জন্ত পরোক্ষভাবে 
সংশ্লি্ হইবার সুযোগ লাভ করায় এবষয়ে তাহাদের শিক্ষার 
আ্হাজিজদ দৃঢ়তর হয়। 

হাই স্কুল ক্লাব--সন্প্রতি আমেরিকার কতকগুলি হেঁটে, 
গ্াশনাল ওয়াই-এম-সি-এক কর্তৃত্বাধীনে হি-ওয়াই অর্থাং বালক- 
দের 'হাই স্কুল ক্লাব? নামে যে কতকগুলি সঙ্ঘ প্রতিঠিত হইয়াছে 
সেগুলিতে বিশ এক ধরণের শিক্ষা-পন্ধতির ভিতর দিয়া 
লত্যদের নাগরিকের কর্তব্য লব্ঘদ্ধে শিক্ষাঙ্গানের ব্যঘস্থা! আছে। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


ইহার আসল উদ্বেশ্ট হুইল রাই এবং স্থানীয় শাসন-পরিষদ 
সমূহের কার্ধ্য পরিচালন! কিতাবে হয় সে সন্ধদ্ধে উচ্চ ইংরেজী 
বিভালয়ের ছাজদের মনে লুস্পষ্ট ধারণ! জনাইয়। দেওয়া । এই 
উদ্ধেষগ্টে একটি আদর্শ ব্যবস্থাপক সভা (10991 16215186019) 
গঠন করা হইয়াছে । ইহার কার্ধ্যনির্বাহে অংশ গ্রহণ করিষা 
তরুণ ছাত্রের! দেশের শাসন-প্রণালী, কর-নীতি, শিক্ষা-পঞ্তি, 
ছুর্মতি দমনে সরকারী প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন রাষ্ীয় ব্যাপার 
সম্বন্ধে ওয়াকিফছাল হইয়া! উঠে, উপরস্ধ দেশের শিল্প এবং 
শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রক্কৃত অবস্থা, খুদ্ধ-প্রচেষ্ঠী, দেশরক্ষা এবং 
অনুন্ধপ বহু রাষ্রনৈতিক বিষয়ের দঙ্ষে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত 
হইবার দ্ুযোগ লাত করে। 


সমগ্র ্রেটের হি-ওয়াই ক্লাবসমৃহ মডেল ব্যবস্থা-পরিষদে 
প্রতিনিবিত্ব করিবার জ্বন্ত বালক সিনেটর এবং বালক-সমস্ত 
নির্বাচন করে। £্েট যুনিভাপিটী বা অন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহযোগিতায় ইহার একটি অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে 


বালক-সদস্তগণ কি নিয়মে রাষ্ীয় কাধ্য পরিচালন হয়, কি ভাবে 


আইনসমূহের খসড়া তৈরি হইয়া তাহা বিধিবদ্ধ হয়, জনগণের 
দাবি মিটাইবার পদ্ধতিই বাঁ কি এ সমস্ত বিষয়ে ফুনিভাস্টি 
ফ্যাকাণ্টির সদম্তদের এবং অন্তান্প জ্বননায়কদের বক্তৃতা 
অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে। 

উক্ত অধিবেশনের পর প্রতিনিধিগণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে 
এবং স্থানীয় সরকারী কর্ধুচারীযন্দ, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও পৌর 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং অগ্তাঞ্জ হি-ওয়াই ক্লাবের সভাদের 
সহযোগিতায় ব্যবস্থা-পঠিষদের দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ সমস্তার 
সমাধান জনগণের কাম্য তৎসন্বদ্ধে তথ্যান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। 
ইহাদের সংগৃহীত তথ্যকে ভিডি করিয়া ক্লাবসমুহ আদর্শ 
ব্যবস্থা-পরিষর্ধে প্রবর্তনের উদ্বেশ্তে “বিল” প্রণয়ন করে। 
অবশেষে বালকের! রাঞ্জধানীতে একটি বিশেষ প্রতিনিধি- 
বৈঠক আহ্বান করে । আসল লিনেটর এবং সদস্তের মতই 
তাহারা ব্যবস্থা-পরিষর্দে আসন পরিগ্রহ করে এবং ছুই দ্দিন 
ধরিয়া! জন্তবমত ব্যবস্থা-পরিষদের ধরণেই রুটিন-মাফিক 
দৈনঙ্গিন কার্ধ্য পরিচালন করে । তাহাদের নিজেদের ভিতর 
হইতেই নির্বাচিত বালক-গবর্ণর, জিনেটের প্রেসিডেণ্ট, ব্যবস্থা" 
পরিষদের স্পীকার এবং অজ্ঞান দাতিত্বপূর্ণ পদে অধিঠিত 
কর্মকর্তাগণ এই অধিবেশন-সমূহে সভাপতিত্ব করেন । 

বালকর্দের তৈরী বিলগুন্ধি সম্বন্ধে কমিটির মিটিঙে যখন 
আলোচন। হয় রাধ্রীক় ব্যবস্থা-পরিষদের সদন্তগণ তখন পরামর্শ 
দ্রাতান্ূপে কাজ করিয়া ধাকেন। বিলগুলি শেষে মিনেটে 
উপস্থাপিত কর] হয় এবং এ সন্বন্ধে বিতর্কের অবলান হইলে পর 
বালক-সদগ্তগণ তৎংলমুদয়কে কার্ধ্যকরী করিবার উপযুদ্ 
ব্যবস্থা! অবলম্বন করে। 

এই অধিবেশন উপলক্ষে দেশের বিশিষ্ঠ রাই বীতিবিদদের 
প্রদণ্ড বক্তৃতা শ্রবণে তাহাদের অভিজ্ঞতার মাঝ! প্রভূত পরি- 
মাণে স্বদ্ধি পায় । এমমি ভাবে মডেল ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্য 
পরিচালন] দ্বারা বালকের! এক দ্রিকে যেমন মেতৃত্বের শিক্ষা 
লাভ করে অভ দিকে তেমনি রাধ্ীয় ব্যাপারের নূলনী তিসবূহা 
তাহাদের অধিগত হয়। আদর্গপ ব্যবন্থা-পর্িষদের অর্ধিবেশর 
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শেষ হুইবার পর যখন তাহার! 
দেশে ফিরিয়া আজে তখন 
তাহাদের অক্দিত অভিজ্ঞত' 
যাহাতে ব্যাপক ভাবে কাধ্য- 
করী হয় সেই উদ্বেগে তাহারা 
তাহাদের সংগৃহীত বৃত্তাস্ত এবং 
তথ্যসমূহ বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যদের 
মধ্যে প্রচার করে| ক্রমে সকলের 
সমবেত প্রচেষ্টায় সেগুলি দেশের 
বৃহত্তর জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রচারিত 
হয়। 

ইহাই হইল আমেরিকার হাই 
ফুলসমূছের হি-ওয়াই ক্লাবের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় । যুক্তরা্ে ওয়াই- 
এম-সি-এর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত 
উদ্ত ক্লাবের সংখ্য। ৭,৫০০টি | 

এ ছাড়া আমেরিকায় বালক- 
বালিকার্দের আরো! নান ধরণের 
ক্লাব আছে। নিম্ে সংক্ষেপে 
সেগুলির কথাও বল হইতেছে। 

আমেরিকার ৪--এইচ ক্লাব_110) (মন্তক ), 11081 
(হৃদয়), 11700 (হাত) এবং 1100]11) ( খ্বাস্থ্য ) এই চারি- 
টির উৎকর্ষ -সাধন ৪-_-এইচ ক্লাবের উদ্দেষ্ | সমগ্র যুজ্রারের 
পল্লী-অঞ্চলে প্রতিচিত এই ক্লাবগুলির সভ্য-সংখ্যা মোট 
১,৭০০,০০০ জন। ১৯১৪ খ্রীষ্টার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কষি-সম্প্র- 
সারণ বিভাগ কর্তৃক গ্রামাঞ্চলের বালক-বালিকাদের জন্ত এই 
বিশেষ শিক্ষাদান প্রচেষ্টার দ্জ্পাত হইয়াছিল। জেলা 
কষি-সম্প্রসারণ এজেন্ট এবং নেতৃস্থানীয় ব্যঞ্তিদের তত্বা- 
বধানে ক্লাবসমূহ গঠিত এবং পরিচালিত হয়। তরুণ- 
সন্প্রদায় নিজেরাই সঙ্বের কর্্দকর্তা নির্বাচন, সমাজ-সংস্কার 
প্রচেষ্টার জঙ্ভ বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং বাধিক কর্্মপদ্ধতি প্রণয়ন 
ইত্যাদি করে। সাধারণতঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একজন 
বিশিষ্ ব্যক্তি সঙ্ঘ-নায়কের পদে বৃত হুন। 
যাবতীয় কার্ধ্যের দায়িত্ব-ভার তাহার উপরই ভস্ত হয়। 

প্রধানতঃ সাধারণ কৃষি-সন্প্রসারণ প্রোগ্রামের ভিতর দিয়া 
পল্লীর জনমগুলীর সঙ্গে ৪-_প্রইচ ক্লাবের কন্মাদের গভীর যোগ 
হাপিত হয়। ৪-_-এইচ ক্লাবের সভ্য হুইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক 
বালক-বালিকাকে একটি মাত শর্তে আবদ্ধ হইতে হয়। পারি- 
বারিক সচ্ছলতা স্বদ্ধি, গৃহস্থালির কাজ সুুভাবে পরিচালন! 
এবং ক্কষিকার্ধ্যের উন্নতির জন্ত এক বংসর কাল কিছু নাকিছু 
কান করিতে তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এই সংবৎসরব্যাপী 
কার্ধ্যকালের মধ্যে তাহাদিগকে আয়-ব্যয় মজুরি ইত্যাদির 
পুদ্ধানুপুঙ্খ হিসাব ব্বাধিতে হুয়। 

বালিকাদের কাজ হুইল প্রধানতঃ পরিবারের প্রস্বোজন 
যিটাইবার উপযোগী তরিতরকারির বাগান করা এবং ঘদি কিছু 
উদ্ধত থাকে তবে সেগুলিকে টিনজাত করিবার ব্যবস্থা করা। 
বালকথের কার্ধয, একাধিক একর তুল বা জভাভ শন্ভ উৎপাদন 


আমেরিকায় , বালক-বালিকাদের সঞঘ-জজীবন 


ক্লাব সংক্রান্ত 


২৩৩ 


পাপা পাস সপ সি ৯ সিসি পা্পসপপাপাসপাস্ম সিসি সি সপ পাপী সপ্ত পলা পিএ সিাসিরাসিপাসপসিসি সত 





৪-এইচ ক্লাবের সঙ্চের। বিশেষজ্ঞদের নিকট বনসম্পদ সংরক্ষণ 
বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করিতেছে 


হইতে নুরু করিয়া শুকরাদি জীবজ্ঞন্ত গ্রুয় এবং প্রতিপালন 
ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
প্রতোক ছুই সপ্তাহ পর পর নিয়মিত তাবে ৪-_-এইচ ক্লাবের 
যে সমস্ত সার অধিবেশন হয়, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যগণ 
আইনসন্মত ভাবে সভার কার্য পরিচালন! করিয়া! থাকে । 
সভায় উপস্থাপিত কাধ্য-বিবরধী হইতে তাহাদের বিভিন্ন কর্ধ- 
প্রচেষ্টার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। কর্দার্দিগকে কাধ্য- 
ক্ষেত্রে যে-সকল অন্ুবিধায় পড়িতে হয় সভায় ততসন্বন্ধেও 
আলোচন] হয়। অবশেষে ক্ষেত্র এবং উদ্ভানজাত শশ্ত, তরি- 
তরকারি ইত্যা্ি প্রদর্শিত হইলে পর সভাবৃন্দ নৃত্য গীত ও 
আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে। সঙ্ঘ-নেতার অধিনায়কত্ব 
পরিচালিত এই সমস্ত অনুষ্ঠানে সভ্যপ্ধের সঙ্গে জালাপ আলে!- 
চন! করিবার জন্ত কাউন্টি এক্সটেনগ্কন এজেণ্ট উপস্থিত থাকেন। 
বালক এবং বালিকা ক্ষাউট---১৯১২ খ্রীষ্ঠাকে যুক্তরাষ্ছরে 
প্রতিষ্ঠিত “গার্ল স্কাউটে'র সভ্য-সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষেরও 
অধিক । এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আত্তর্জাতিক মৈজ্ী, সঙ্ঘ-ভীবন, 
স্বাস্থ্য, চারু ও কারুশিল্প, সাহিত্য ও নাট্য কলা, নৃত্য-স্ীত প্রক্কৃতি, 
পরিচয়, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদি বিভিন্ন এবং বিচিত্র বিষয়েনর 
চচ্চ! হইয়] থাকে । যে-সমন্ত বালিকার মধ্যে ধর্ধানুষ্ঠানের প্রতি 
শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহারা স্কাউটের সভ্য নির্বাচিত 
হইতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সভ্যন্দের ধর্্দ- 
জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে সচেতন । 


“দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ 
আদর্শ ই আমেরিকার তরুণ-সম্প্রদ্ধায়কে সঙ্ঘ গঠনে উৎসাহিত 
করে। কাজের জঙ্গে-সঙ্গে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ উপ- 
তোগের ব্যবস্থাও এই সমস্ত ক্লাবে আছে। বস্ততঃ আমেরিকার 
সজ্ঘলমূহে কাক্গ এবং খেল এই হুইটি অবিচ্ছেন্ত ভাবে বিজ- 
ডিত। তাই দেখা যায়, তার কাজ শেষ হইবার পরই সত্য- 





৪-এইচ ক্লাবের পভ্যগণ কর্তৃক গোঁমহ্যাদির পরিচধ্য। 


গণ খেলাধুলায় মাতিয়! উঠে, কিন্বা সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া 
চড় ইভাতি করিতে যায় । কখনও বা তাহারা ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
স্থান-সমূহ পরিভ্রমণ করিতে বাহির হয়, সময় সময় সখের 
নাট্র্যাভিনয়ও করিয়া থাকে । 

প্রতি বংসর গ্রীষ্মাবকাশে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ তরুণ- 


তন্মধ্যে অধিকাংশই সঙ্ঘসমূহের সভ্য | টন্তত পর্বত, হুদ, 
এবং সমুদ্রতীর অথবা মরুভূমিতে দীর্ঘ অবকাশ যাপন করায় 
প্রকৃতির সঞ্গে হয় তাহাদের ঘনিঠ্ পরিচয় । প্রকৃতির রম্য 
নিকেতনে, নাটাভিনয় এবং জঙ্রীতমুখরিত তাহাদের 
সাময্সিক আবাসঞগ্চলিতে আনন্দের ফোয়ারা যেন সহশ্রধারায় 
উৎসারিত হইতে থাকে । গার্ল স্কাউটের অস্তভুস্ত। বালিকারা 
মুক্ত জীবনানন্দ উপভোগ করিবার জন্ত অশ্বারোহণে, দ্বিচক্রযানে 
অথবা! পদব্রজে প্রকৃতির রমণীয় অঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হয়। 
দ্রীর্ঘ পথ পর্যটনের পর মাঝে মাঝে তাহারা তারাভর! 
আকাশের নীচে টন্ুক্ত প্রান্তরে গভীর স্ুপ্তিতে মগ্ন হয়। 

প্রত্যেক ষ্টেটের এ্রামাঞ্চলের তরুণ-সব্প্রধায়ের প্রতিনিধিরা 
যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের কষি-বিভাগেব গবেষণাকাধায এবং ইহার 
কর্ম-প্রচেষ্ঠার সহিত সাক্ষাতৎভাবে পরিচিত হইতে পারে সেই 
উদ্দেস্তে রাজধানী ওয়াশিংটনে জাতীয় 9-এইচ ক্লাবের এক 
বিরাট সম্মেলন হুয়। ইহাতে যোগদান করিয়া দেশের এই 
সমণ্ত ভাবী জননায়কেরা এক দিকে যেমন তাহাদের জাতীয় 
গবম্মেপ্ট সন্বদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! অর্জন করে, অন্ত দিকে 
জঙ্কীমনি কৃষি সম্প্রসারণ কাধ্যকে কি ভাবে ব্যাপকতর কর! 
যায়, সম্মেলনে সমবেত সমগ্র দেশের বালক-বালিকাদের সঙ্গে 
সে সন্বদ্ধে আলাপ-আলোচন1 করিতে পারে । 

গার্ল স্কাউটর! ফরেস্ট-রেঞ্ারের সাহায্যকাব্রিীরূপে জাতীয় 
অরণ্য-সম্পদ-সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতেছে । তাহাদের 
উদ্ৌগে জায়গায় জায়গায় শিশুমঙ্গল-কেন্জ প্রতিচিত হইয়াছে, 


১৩৫২ 


লতানিসপিতপক্পা এ স্পা পাপান্পা শালা সরি তপাস্পিসপসপা পপ া-লানপন তা লালিত ০০ ৯ লালা কা লা. লা, এ, ০৭. তা 


জুনিয়ার রেডক্রশের সহযোগিতায় 
তাহার! হাসপাতালে রুগ্ন শিশু- 
দে সেবাগুশ্রধার ভারও গ্রহণ 
করিয়াছে। 

যুন্ধ-প্রচেষ্ঠায় সাহাযা-_অব্য- 
বহৃত কাগজ, সৈহ্াদের জন্প পুস্তক- 
পত্রিকা, লক্ষ লক্ষ পাউও রবার, 
নান! প্রকার ধাতৃখও ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া দিয় বয়স্কাউট! 
যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় প্রভূত সহায়তা 
করিয়াছে । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাকে মান্জ 
ছুই মাসের মধ্যে স্কাউটর] পুন- 
ব্যবহারের জগ্ঠ এক লক্ষ টন বাজে 
কাগজ যোগাড় করিয়াছিল । 

৪-এইচ ক্লাবের সভ্যদের 
কোনো কোনে কাজে তাহাদের 
সহজাত সৌন্দধ্যবোধেরও পরিচয় 
পাওয়া যায়। তাহাদের অধ্যুষিত 
অঞ্চলের শোভাব্বপ্ধিকলে তাহার! স্ুল-প্রাঙ্গণে, টাউনহলে 
এবং পথিপার্খে ফুলগাছের চারা রোপণ এবং লতাকুপ্ণ 
রচনা করে। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং কৃষিকাধ্যের 
সৌকর্ধার্থে উত্তম্ূপে গো-পালনাদির জন্য সমগ্র দেশব্যাপী 
যে ধিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও তাহার] যোপর্ধান 
করিয়া থাকে । 

কৃষিকর্থে সহায়তা_যুদ্ধের সমস ক্ষিকর্খে সহায়তা 
করিয়া আমেরিকার তরুণ-সঙ্ঘসমুহ দেশের কত যে উপকার 
করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ কর। যায় না। দেশের অগণিত 
ক্কষিজীবী সৈগুবাহ্িনীতে যোগদান করিতে বাধ্য হওয়ায় 
কৃষিকাধোর জন্ অতিরিক্ত সাহায্য অত্যাবশ্ঠক হইয়! পড়ে। 
বিশেষত; ফসল পাকিলে পর এই প্রয়োজনীয়তা অধিকতর 
উপলব্ধ হয়। তখন গ্রীম্মাবকাশে তরুণ সম্প্রদায় দলে দলে 
পলীগ্রাঁমে চলিয়া যায় এবং শন্তক্ষে তে গিয়া] ফসল-কাটায় রত 
হয়। ইহাতে এক দিকে তাহারা লাভ করে নিঃস্বার্থ ভাবে 
কাক্জ করিবার আনন্দ, তার উপর পল্লীজীবন সম্বন্ধে যে বাস্তব 
ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় সেটুকু ত তাদের উপরি-পাওন!। 

গার্ল ক্কাউটরাও তরিতরকারি ইত্যাদি উৎপাদন করিয়। 
ক্ৃষিকাধ্যে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে । কোন এক 
ক্যাম্পের গার্ল স্কাউটরা নিকটবর্তী এক কৃষিজীবীকে এই মর্শে 
পত্র লেখে যে, ঘদি সে ক্যাম্পের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত 
তরিতরকারি উৎপন্ন করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা শুধু 
সেগুলি ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, 
তাহার কাধ্যে সহায়ত! করিবার জন্ত প্রত্যহ “সিনিয়র সার্ভিস 
স্কাউট ইউনিট? হইতে কুড়িজন করিয়া সাহায্যকারীও পাঠাইবে । 
ককষক ইহাতে র্লাঙ্গী হইল এবং প্রচণ্ড উৎসাহে কর্পে প্রন্ৃত 
হুইয় অন্তান্ বারের দ্বিগ্তখ তরিতরকারি উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হইল। 

কৃষি এবং খাদ্য-সমন্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাক প্লাগাইয়া 


তত চা ১ 


পৌৰ 
'য়াছিল কিন্তু ৪-এইচ ক্লাবের সত্যগণ। সমগ্র দেশে লক্ষাধিক 
তরুণ, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে “১৯৪৪ গ্রীষ্টার্ষে এক জন 
'সনিককে খাওয়াইব”* মনে মনে এই সঙ্ল্প গ্রহণ করিয়া 
মধিকতর খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টাকে সাফল্যমগ্ডিত করিতে 
ব্রতী হয়। ৪-এইচ ক্লাবের এই সমস্ত বালক-বালিকার' 
পাকুল্যে ৬,০০০,০০০ বুশেল ( এক বুশেল প্রায় সাড়ে নয় 
সের) তরিতরকারি উৎপাদন, ৯,০০০,০০০টি মুরগী, এবং 
৬০০,০০০টি গবাদি পশুপালন এবং ১৬,০০০,০০০টি আবার ভর্তি 
থাদ্যপ্রব্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে সক্ষম হুইয়াছিল। 
১৯৪৪ সালের এরীম্ম খতুতে, শস্ত কর্তন কালে যুক্তরাষ্ট্রের 


ও মণিপন্ে ছা 


২৩৫ 


৯৯ বাসি, পদিপিরিসিপপিসিউাপি পাস এ পাস বিন পাশিন পিসি পা শাকলাপিশ্রাসপাপাস্িলিক পালিশ লাসলিপিসপাসিপাসতিপীশি পা লাস্টিাসদলপিিংলাস শাসিত লা সদ 


শান্ত  মহাসাগরোপকূলে ক্যাম্প করিয়া তরুণ-তরুতদীরা এক 
সঙ্কে কাজ করিয়াছিল । এই সমস্ত ক্যাম্প প্রতিঠিত হুইয়া- 
ছিল “বয় এবং গাল” স্কাউট”? ও “ওয়াই এম সি-এ, এবং “ওয়াই 
ভবল্যু সি”এর উদ্যোগে | 'লারাদিন তরুণ-তরুণীরা ক্ষেতে 
অথবা ফল-বাগানে কাজ করিত। কর্ধরলাগ্ধ দিনের শেষে 
অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্ত সকলে একত্র সমবেত 
হইত, নাচগান, হাসিহল্লা এবং বাজি পোড়ানোর ধুম পড়িয়া 
যাইত, সমুদ্রতীর মুখরিত হুইয়! উঠিত তরুণ কণ্ঠের আনন্দ- 
কলরব আর সঙ্গীতধ্বমিতে । 


ও মণিপছ্ধে ভু 


শ্রী 


ভারতবর্ষে হিন্দুগণের নিকট বেদ্বোজ্জ গায়ত্রী মন্ত্র যেরূপ পৰি, 
তিব্বত নেপাল চীন ব্রহ্ম প্রকৃতি দ্বেশে বৌদ্ধগণের নিকট “ও 
মণিপদ্মে হু” মন্্টিও সেইরূপ পবিজ । তিব্বতের যেখানেই 
যাওয়া যায় সেইখানেই এই মন্ত্র-অষ্কিত চক্রধবজাদি দেখা যায়। 
তিব্ধতীয়দের ধিশ্বাস যে এই মন্ত্রক্ষপে দেবতার প্রলম্নতালাভ ও 
মহাপুণ্য অন্ন হয়। তিষ্বতের নগরে গ্রামে পথে-খাটে 
যেখানে-সেখানে এই মগ্্র-লিখিত অসংখ্য প্রার্থনাচক্র দৃষ্ট হয়। 
পথচারীর] তাহা ঘুরাইয়। মন্ত্রজপের ফললাভ করেন । মগ্রজপের 
এই অভিনব পম্থ! তিব্বতীরাই আবিষ্ার করিয়াছেন । এই চক্র- 
ঘুরানে! লইয়া অনেক সময়ে ছুই প্রতিযোগী ভকুদলের মধ্যে 
ধাঞ্জাহাঙ্জামা বাধিয়া যায়। অধাপক মনিয়ার উইপিয়ামূস 
তাহার 17/111/75))) গ্রন্থে এই বিষয়ে এক মজার গন্স লিপি- 
বন্ধ করিয়াছেন । “জনণকতক ফরাসী থুষ্ঠান মিশনরি একদিন 
এক বৌগ্ধমঠের নিকটস্থ একটি মণ্্রচক্রের নিকট দিয়! চলিয়া 
ধাইতেছিলেন, এমন সমম্ন দেখিলেন ছুইজন লামার মধ্যে মহ] 
গগগোল উপস্থিত। ব্যাপার এই যে, তাহাদের একজন চাকা 
ুরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছেন হঠাৎ মুখ 
ফিরাইয়া দেখেন আর একজন লামা সে চাকা থামাইয়! 
শিজেরটিতে পুণ্যের আক পাঁড়িবার অভিপ্রায়ে চাকা ঘুরাইয়া 
দিতেছে । ইহ দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ পিছু ফিব্িয়া তার চাকা 
বন্ধ করিয়। পুনর্ববার আপনি ফিরাইয়া দেয়। এ বলে আমি 
ঘুরাইব, আমার চাকায় তুমি কেন হাত দাও? ও বলে আমি 
ঘুরাইব, তুমি কেন হাত দাও? ক্রমে উভভয়ত: গালাগালি, 
শেষে গালাগালি হইতে মারামারি । অবশেষে একজন বৃদ্ধ 
লামা বিবাদস্থলে আদিয়! উভয় পুণ্যকামীর কল্যাণার্থ স্বহস্তে 
চাক' ঘুরাইয়| উহাদের কলহ মিটাইয়া দেন।” 

ডাক্তার রামদাস সেন লিখিয়াছেন,--“বোদ্ধধর্শের জ্যোতি 
ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়| পৃথিবীর অনেক স্ুুসভ্য জাতির 
হ্বদয় উদ্ভ্বল করিয়াছিল । এক সময় “$ মণিপন্মে হ” এই 
মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্িত হইয়া উঠিয়াছিল 175 


এসপি িশশেশীশীটোীশীিিশিসদিকশ ও 


* এঁতিহাসিক রহ, ২য় ভাগ 'বৌদ্ধমত ও তংতমালোচন। 
প্রবন্ধ? 


পি পিপাসিপপিশিশিসপিপপিশশিপপি পিপিপি পি পপপাশি শপ পিপি 


যোগানন্দ ব্রন্চচারী 


নেপাল ও ভুটানের বৌদ্কগণ আমাদের দেশের নগর- 
কীর্ঘনের মত বাদ্যভাগসহকারে পথ দিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে করিতে যায় তাহ! এই “& মণিপন্ধে ছু"? মন্ত্রেরই একটি 
ভিন্ন ধূপ বলিয়া মনে হয়। মগ্ত্রটি এই-_ 
ওমে গুরু পেমে হু 
পেমে গুরু ওমে ছু | 


বৌক্ষদের এতাতৃশ স্থপবিত্র মঞ্জের নিগুঢ অর্থ যেকি, তাহা 
অ.দ্দেশের পঞ্ডিতগণ ঠিক উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই। নান' 
জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, 
পদ্মপাপি অবলোকিতেরশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া “ঙ মণিপদ্মে হু" 
এই প্রার্থনা! মন্ত্র রচিত হইয়াছে । জত্যেন্নাথ ঠাকুর তাহার 
“বৌদ্ধধর্ধ গ্রস্থে লিখিয়াছেন,__'পদ্ে মণি এই ছুই শবের যে 
কি নিগৃঢ় অর্থ তাহা ঠাহারাই জানেন । এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ 
ধর্মপাল মহাশয় ভাল করিয়া! বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন ।৮% 
সত্যেন্দ্রনাথ নিজে এই মন্ত্রের অর্থ অনুমান কক্রিয়াছেন--_ 
“হৃৎপদ্ে ধর্শের মণি ।”* 


ডাক্তার রামদাল সেন লিখিয়াছেন ;--“পগ্নমধ্যে মণির 
আধারে বুদ্ধদত্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় “ও মণি পদে ছা” _- 
এই বৌদ্বমন্ত্রের »ঠ্ি হইয়াছে ।”ণ এই সম্পর্কে তীহান্স 
বুদ্ধদেবের অস্ত? প্রবন্ধে এই বিবরণটি জিপিবদ্ধ দৃষ্ট হ়। 
“দ্বাতবংশের দ্বিতীয় অধায় সাতান্ন শ্লোকে লিখিত আছে; 
ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংছের দত্ত তাহার নির্বাণের 
পর ( ৫৪৩ খ্রীঃ পুঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গ 
প্রদেশের দত্তপুর নগরাধিপ ব্রন্মদ্ভকে প্রদ্দান করিয়াছিলেন । 
্রহ্মদত্ত ও তাহার পুজ্জ ও পৌত্র করী এবং সুনন্দের রাজ্যশাসন 
হইতে দস্তপুরে অপর ঝাজগণের শাসন পর্যন্ত প্রায় ৮০০ শত 
বংসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল । দস্তপুরাধিপ গুহ ৫৮ 
বুদ্ধবন্তের বিবরণ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না । একদ। তিনি নগরমধ্যে 
মছাসমারোহ দর্শনে প্রজাগণকে জিজ্ঞাস] করিলেন, “অদ্য কি 
* সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ববর্থ, ২২৬ পৃঃ। 
ণ' এতিহাসিক রহস্য, ২য় ভাগ, 'ঘুদ্ধদেবের দত্ত" প্রবন্ধ । 


২৩৬ 


সরস ৯৬৮ 


ক্ষেমাচার্ধোর জামীত বুদ্ধবন্থের বিবরণ ঠাহাকে জ্ঞাত করিলেন । 
বৌদ্ধ পুরোহিত ছার! তিনি বৃদ্ধ-চরিত্রের প্রকৃত মহিমা! অবগত 


হওয়ায় তাছার বৌদ্ধধর্শে বিশ্বাস ভরন্সিল এবং তিনি স্বরাজ্য 


হইতে বৌদ্ধধর্ট্ের বিপক্ষবাদিগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । 
হিন্দুরপ্্মাবলব্বিগণ এইরূপে ঘত্তপুর হইতে বহিদ্কত হুইয়া পাটলি- 
পুজ্জাধিপ পাওুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পা হিন্দু- 
বর্মাবলম্বী, তিনি ন্ববশ্মাবলম্বিগণের অপমানের কথা শ্রবণ 
করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তাহার অধীন 
নৃপতি ঠৈতস্ভকে গহুসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্র/া করিয়] তাহাকে 
পাটলিপুজে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদ্দান করি- 
লেন। চৈতন্ত অসংখ্য সৈল্ত সমভিব্যাহারে দস্তপুরে প্রবেশ 
করিলে, গুহসিংহ তাহাকে বন্ধুর সায় আলিঙ্গন করিয়া 
রাজবাটিতে লইয়া! গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনাস্তর 
বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্িল। গুহসিংহ চৈতন্তকে বুদ্ধদন্ত দেখাইলে 
তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতা 
করতঃ দস্ত্বের জসীম মহিমা কীর্ডন করিলেন। তাহার 
সৈষ্ত ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাঁব বিশ্বত হুইয়! সকলেই 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতগ্ছের অমভিব্যাহারে 
বৈরভাব পরিত্যাগ করতঃ মাণিকাময় পাত্রে বুদ্ধদত্ত লইয়! 
অধুদ্বীপাধিপতি পাওুনৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জদ্চ পাটলি- 
পুত্রে উপস্থিত হইলেন। পা, চৈতন্ঠ ও তাহার সৈষ্ঠগণের 
বৌদ্বধন্ম গ্রহণের কথা গুনিয়! ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিজেন, 
এবং যে দস্তপ্রভাবে তাহার! দ্বধর্থথ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দত্ত- 
খ্ড প্রন্থলিত হুতাশন মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন । 
কিন্ত বর্শের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে দত্ত ডস্ম না হইয়া 
রথচক্ষের গায় বৃহৎ পদ্মমধ্যে মণিমাণিক্য জাধারে কুন্দপুষ্পের 
শোড] ধারণ করিয়া রছিল।”? 

উপরোক্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার রামদাস 
সেন অনুমান করিয়াছেন যে, পদ্মমধ্যে মাণর আধারে দত্ত দৃষ্ট 
হওয়াতেই বোধ হয় "ও মণিপল্রে ছা? ধোদ্ব-মন্ত্রের সৃষ্টি 
হইয়াছে । 

কেহ বলেন, তিব্বতের রাজ! শ্রোমংসন-গম্পো নিজে 
একজন ধর্দোপদে্টা ছিলেন। ইনিই সর্বপ্রথমে 'গ মণিপদ্দে 
হু” এই মন্ত্র প্রচলিত করেন ও জপবিবি শিক্ষাদেন।* এই 
রাজারই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজ! খি-তোন্‌ ভারত হইতে 
শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আনয়ন করেন। 

“গ মণিপঘে ছ" মন্ত্রের “ অংশটি বেদ হইতে গৃহীত। 
উহ ব্রন্মের বাচক প্রণব । শেষের ছু? অংশটি তান্ত্রিক বীজ। 
গুহাসমাজ বা তথাগত-গুহাক নামে তন্্রটি সর্ঝাপ্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্ 
বর্িক সুধীসমাজ্ষে পরিচিত। কেহ কেহ অহ্মান করেন, 
ইহ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ যোগাচার মত প্রবর্তক অসঙ্গ 
তিক প্রণীত হইয়াছিল। এই প্রাচীন বৌদ্ধতত্ত্রে '৩? “হ” 
প্রভৃতি বীজ-মস্ত্রের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যথা 

শহ'কারং চ ওকারং চ পঁকারং চ বিকল্পয়েখ। 
পঞ্চরশ্মি সমাকীণং বজ্জপত্মৎ চ ভাবয়েং ॥” 


২ তপতি শিস নিত পিপিপি পিস ৮০ 


নিমিভ এই উৎসব হইতেছে ? তাহাতে একজন বৌকুস্থবির 


প্রভাবে বৌদ্ষধর্ধ গ্রহণ, 


১৩৫২ 


পা ০৯৭০ পনি পালি সত পপি লাস 


“গুকারং জ্ঞানহাদয়ং কায়বজ সমাবহুম্‌।”? 
“হু'কারং কায়বাকৃচিত্তং ভ্রিবজাভেদ্যমাবহুম্‌।'? 
“$কারং বুন্ধকায়াগ্র্যৎ আঃকারং বাকৃপথম্তথা ॥”? 
“ু'কারং চিত্তজ্ঞানৌঘং ইদং বোধিনয়ো তুম ।* 
“ছ'কার কীলকধ ধ্যাত্বা পঞ্শুল প্রমাণতঃ | 
বজ্জকীলং কতং তেন হৃদয়ে তপ্বিভাবয়ে।”? 
॥সর্বখর্গোতস্তমো নাম সমাধি ॥ 

“গুকারগুটিকাং ধ্যাত্বা চণকাখ্িপ্রমাণতঃ |” 
“ছু'কারগুটিকাং ধ্যাত্বা চণকাস্থিপ্রমাণত£ 1” 
তত্রেমানি হৃদয় মন্তরাক্ষরপদানি । 

ছ' হঃ আঃ এঁঃ 

হু'কারে বজলত্বাত্মা হঃকারে কায়বজ্িণঃ। 
আঃকারে ধন্খধরো রাজ ইদং গহাপদং দৃঢ়ম্‌ ॥ 
&কারং শোভনং প্রোঞ্ডং প্রমং কম্পনং স্মৃতম্‌। 
এষো হি সব্ধাস্তোভানাৎ রহন্তোহয়ং প্রগীয়তে ॥* 


এতদ্টে সিষ্ধাস্ব এই হয় যে “ও মণিপদ্মে হা” মন্ত্রটি বৌদ্ধ. 
তান্ত্রিক যোগিগণের সমাধিসাধনার একটি মগ্ত্রবিশেষ । “মণি- 
পল্স” দেহমধ্যস্থ মণিপুর ( নাভি ) পন্ম বা চক্র |4, হিন্দুতন্থে ও 
সহঙ্জিয়া বৈষ্বশান্তে দেহতত সাধনার ঘট্চক্রকে ষটুমণি নামেও 
অভিহিত করা ইয়। “মণিপন্ন শবে দেহমধাস্থ পঞ্ম বা চক্রকে 
নির্দেশ করিতেছে হিপুতগ্রেও লিখিত আছে যে হকার বন্ধ 
তারা মূলাধার পন্ম হইতে কুলকুওলিনীর জাগরণ সাধন করিবে । 
( এইন্গ্ধ শান্্রাস্তরে কুগুলিনীকে “হংকারবীজোন্তবাম” বলা 
হইয়াছে। ) যথা-_ 
“মনো শিবেষ্ট মূলে চ হকারেণৈব কুগুলীম্‌। 
উদ্বাপ্য হুংসমস্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাগ্ধ তাম্‌। 
স্বাধিঠানং সমানীয় তত্বং তত্ডে নিয়োজয়েং 1” 
( মহানির্বাণতন্ত্র, পঞ্চমোল্লাস ) 
'ভুয়ঘ্তশ্টোপরি ধ্যায়েৎ ঠক্কারচ্ছেতপক্ষজম্‌। 
পুনন্তস্তোপরি ধ্যায়েদ ইকারং নীলসমশ্রিভম্‌।+ 
( নীলতগ্র, ৪র্থ পটল) 
এখানে শীলপদ্মে হ' বীজের কথা বলা হইয়াছে। হিন্দু- 
তন্রমতে মণিপুর-চক্ষেই নীলপদ্প বিরাক্ধিত। যথ] “দশপত্রং 
নীলবনং সঙ্জলং ব্যোমরূপকম্‌* । এই মণিপুর চক্র মগিগ্রস্থি 
নামেও অভিহিত । কুলকুগুলিনী শক্তি এই মণিগ্রন্থি ভেদ করেন 
বলিয়! 'মণিগ্স্থিভেদিনী” নামে পরিচিত | যথা__ 
“বিজ্বয়! কুলবীতস্থা তবর্গং তিমিরাপহ!। 
চন্্রাত্মিকা মণিগ্রস্থি ভেদিনী পাতু জর্দা । 
ভগমালা ভৃগ্ুন্তা পাড়ু মাং নাভিবাসিনী |” 
( রুদ্রজামল, উত্তরথণ্ড, কুগুলিনী কবচম্‌) 


* শীগুহাসমান্ তন্ত্র, 101(01---13. 13180090189, 
(98610808 ()7100681361198, ৮01,171]. 

৭” বর্তমানে তিব্বতের সাধারণ বৌদ্ধগণ দেহমধ্যস্থ চক্রের 
কথা ভুলিয়া! গিয়া বাহিরে চক্র নিশ্বাণ করতঃ উহাতে “ 
মশিপদ্ে ছু? লিখিয়া ঘুরাইতেছে ও পুণ্যার্জন করিতেছে। 

$ প্রাগতোষনী তন্ত্র, বন্গমতী সংস্করণ) ৪৪২ পৃ.। « 


পৌষ 


মণিসদৃশ ভিন্ন বলিয়! এই পদ্ম মণিপদ্ধ বাঁ মণিপুর নামে 

থ্যাত । যথা-- 
_ শমণিবন্ধি্নৎ তৎপন্মৎ মণিপুর তধোচ্যতে ৷” 

হিন্মুততন্্রমতে মৃলাধার কিংবা! নাভিপদ্ন-মণিপুর হইতে 
“কুগুলিনীর জাগরণ? সাধন কর] হয়।*্ তবে যোগীরা বলেন 
যে ষট্চক্ষের যে কোন চক্র বা পদ্ম হইতেই “কুওলিনীর জাগরণ? 
সাধন করা যায়। 

এই সমস্ত দেখিয়! মনে হয় “ও মণিপঞ্ছে ছ" মন্ত্রের মণিপন্ধ 
এবং হিন্দুতস্ত্রের মণিপুর বা মণিগ্রস্থি এক ও অভিন্ন । বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকগণ ছ" মন্ত্রে এই মণিপন্ম বা মণিগ্খ্ি হইতে “কুগুলিনীর 
জ্বাগরণ” সাধন করিতেন । বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগিগণের মধ্যে 
যে কুগুলিনী সাধন প্রচলিত ছিল, ইছার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায়। বৌদ্ধতান্ত্রিক ক্ঞ্ণাচার্য্যের পে ষটচক্রসাধন লম্পকাঁয় 
ব্রক্মনাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়।ণ, এতঘ্যতীত গোরক্ষনাথ, 
মচ্ছেন্্রনাথ প্রস্ততি ষট্‌চক্র সাধনসম্পন্ন যোগিগণ নেপাল, 
তিব্বতের বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের নিকট সিদ্ধ গুরু বলিয়া পরিচিত। 
তিব্বতে তাহারা ৮৪ সিদ্ধ মহাজনের অন্তর্গত । বৌদ্ধ গুহ 
সমাজতন্ত্রেও কৃগুলিনী শক্তি সম্পকাঁয় রাহুস্যিক আলোচনা 
আছে। উষ্ত তন্ত্রে এই শক্তি অগ্রি নামে অভিহিত। 
যথা-_ 

তদ্যথা অপি নাম কুলপুত্রাঃ কা চ মথনীয়ং চ পুরুষ 
হস্ত ব্যায়ামং চ প্রতীত্য ধুমঃ প্রাহ্র্তবতি । অগ্নিমভিবর্তয়তি 
স চাগ্রির্ণ কাগুগ্থিতে ন মথনীয়ীয়স্থ্িতে ন পুরুষহস্তব্যায়া মস্থিতঃ 
এবমেব কুলপুজ্াঃ সর্বতথাগতবজঙময়া অন্ুগন্তব্যাঃ | গমনাঁ- 
গমনাদ্োনিতি | | 
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বৌদ্ধ গুহাসমাজতত্ত্রের এই অগ্নি সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন-_ 
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* ভোজদেব স্বরচিত পাতঞ্জল যোগশান্ত্রববত্িতে বলিয়াছেন 
“উদঘাতে মাম নাতিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভি- 
হনমম্‌ (সাধমপাদঃ, ৫০ স্থঅ)। এই “উদ্বাত'কে স্বামী বিবেকা 
নন্দ তাহার রাজযোগ গ্রন্থে 'কুগুলিমীর জাগরণ? বলিয়াছেন । 
এ বৌদ্ধ গান ও দোহা--হরপ্রসা্ পানী সংগৃহীত। 
“মগর বাঁহিরিরে ভোম্বি ( কুগুলিনী ) ষোছারি কুড়িয়া, 
হই ছোই যায় গে! বাব্ধনাঁড়িয্1” ৃ 


ও মণিপদ্ধে হু 
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প্রবাদ, তিব্বতের রাজ আোন্ৎসন্-গম্পো “ও মণিপত্সে ছ"। 
এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সম্বলিত খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন এবং উহ্থার 
জপবিধি জনসমাজে প্রচলিত করেন । রাজ খি-দ্রোণ নিজ্ধে 
একজন যোগী ছিলেন। ভারতের পদ্মসস্ভব নামে একজন 
যোগী রাজাকে যোগ-শিক্ষা দেন | রাকা ও ছাব্বিশজন শ্রমণ 
যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা জলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। 
তৎপরে ধর্ম্মকীন্ডি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ, শাস্তিগর্ভ প্রভৃতি ভারতীয় 
পঞ্চিতেরা তিব্বতে যান। বর্ঘকীত্তি বজ্রধাতুযোগ নামক 
তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিহ তন্ত্রের গুপ্তরহস্য শিক্ষা দেন । 


নেপালে যে বৌদ্ধতাপ্রিক মত প্রচলিত রহিয়াছে, কেহ 
কেহ বলেন যোগাচার মতের প্রবর্তক অসঙ্গই ইহার প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি যোগসংক্রান্ত বহু গ্রশ্থ লিখিয় বৌদ্ধতান্ত্রিক মতের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন । 


ভারতীয় বৌদ্ধাচার্ধাগণ করঠুকই নেপাল এবং তিব্বতে বৌদ্ধ- 
তাপ্রিক মতের প্রচলন হইয়াছিল। নাগাঙ্জুনের মতে গে! নামক 
তান্ত্রিক পঙ্চিত কর্তৃক তিব্বতে সমাঞজগুহামত প্রচারিত হয়। 
এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পঞ্চিত পিতৃতন্রানুসারে সমাজ গুহামত, 
মাতৃতশ্রান্ুসারে মহামায়া! অনুষ্ঠান, ব্জহর্য এবং সন্বর-অন্ুষ্ঠান- 
বিধি প্রচলিত করেন । যে শ্রোন্তসন্-গম্পো নামক তিব্বতরাজ 
সর্বপ্রথমে “$ মণিপন্মে ছ'” এই মন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা 
দেন, তিনিই ভারতবর্ষের কুশর ও শঙ্কর ত্রাঙ্ষণ-নামক আচার্্য- 
দ্বয়কে ও কাশ্মীর হইতে পঞ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন করেন। 
হছার পাঁচ পুরুষ পরে রাজ থি-আোন্‌ প্রথমে শাস্তরক্ষিতকে 
আনয়ন করেন । তৎপরে তন্ত্রমত শিক্ষা্ধানার্থ শাস্তরক্ষিতের 
অনুরোধে পণ্নসম্তবকে জানানো হয়। শাণ্তরক্ষিত ছুন্থ (বিনয়) 
শান্তর হইতে মাধ্যমিক শাগ্র পথ্যস্ত শিক্ষা দিতেন। পদ্মসন্ভব 
জ্ঞানী ছাজদ্িগকে তগ্রশান্ত্র শিক্ষা দিতেন । 


আচার্য দীপস্কর জ্ঞান ( অতীশ ) ১০৪২ খ্রীষ্টাকে তিব্বত 
রাজের আমন্ত্রণে বৌদ্ধধর্থ প্রচারাথ ভারত হইতে তিব্বতে 
গমন করেন। তিনি তদানীন্তন তিব্বতরাজকে তন্্রস্থম সকল 
শিক্ষা দেন। এইরূপে ভারত হইতে বহু পণ্ডিত তিব্বতে 
গিয়া! তন্ত্রমত প্রচার করিয়াছিলেন | 


কোন কোন আধুনিক পঞ্ডিত মত্ত প্রকাশ করেন যে, বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক মত ভগবান বৃদ্ধদেবের অন্থমত নহে । কিন্ত বৌদ্বশান্ 
বাহার! বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে 
বুদ্ধোপদিষ্ট অনাপানসতি প্রক্রিয়া তন্তোক্ত প্রাণায়াম পদ্ধতি 
ব্যতীত অন্ত আর কিছু নছে। ভস্ত্রাখ্য কুম্তক তন্ত্রোস্ত প্রাণায়াম 
পদ্ধতিরই একটি অন । এই ভত্ত্রাখ্য কুস্তক সহায়ে কও» 
জাগরণ হয় এ বিষয় তন্ত্রে উল্লিখিত রহিয়াছে । মহাসত্যক 
শুয্ে বুদ্ধদেব “অনাপানসতি' ও “অপ্রাণক' ধ্যানের যে বর্ণনা 
দিয়াছেন, তাহ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে উহ? যথা- 


মি 


* প্রীগহৃসমাজতত্রমূ। 11600006100, ১১71৬-0 


২৮ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


পি, 
পালিশ পাস্িী পতসিিিশপাস্পিপাসিপাস্পিসিলাস্িপিপীি পাসীলাসিপািলীসিশাসিপানিতশসিবাসিতশাসি পরটিলাসি পাশি্ লি ০৯ পা পাস লি পাটি পি সিসি 
ধস এসসি পি রস 


০ 525555555652524 
ক্রমে তঙ্তোক্ত প্রাণায়াম ও ভন্্রাখ্য কুত্তকের বর্ণনা ব্যতীত অন্ত 
কিছুই দহে।% 
এই জন্তই ডক্টর হ্রীবিনয়তো ভট্রাচার্ধ্য মহাশয় বলিয়াছেন, 
“30 009 00110 19 0011) 00701300018 000 800 
01 609 180071010700065 800 (87016950175 01) 
(10901 00 171১ 10501017116 013011)165.” (0,101, 17৮01, 
ঘা, 209) 
আর এইজন্ই তারাতগ্্রে বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠ উভয়কেই তান্ত্রিক 
মুনি বলিয়] অতিহিত কর! হইয়াছে । যোগন্ত্রমার্গেই নির্বাণ 
বা শুষ্ঠতত্ব লাভ হয়, এই কারণে আগমতত্ব বিলাসে 
নির্বাণকে যোগক্রিয়াবিশেষ বলা হইয়াছে । অজ্ঞ নির্বাণ 
ছপ্রাণক' ধ্যান বা কুস্তক নামেও অভিহিত। যথা__ 
“নিব্বাণং কুস্তকং বিছুঃ” বৌদ্ধশাপ্্রে যে *শুন্ততা সমাপত্তি' 
'শুক্ভতা সমাধি" প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই যোগ- 
তন্কোজ ধ্যানসমাধিমার্গেই উপলদ্ধি করা যায়। দার্শনিকের 
যুক্তির প[হাযো এ তত্বলাভ হয় না। হিন্ুতগ্তরেও [দির্ব'ণকে 
যোগক্রিয়াই বলা হইয়াছে । যথা 
“অথ বক্ষ্যামি নির্ববাণং শৃণু সাবহিতানঘে । 
প্রণবং পূর্ববমুচ্চাধ্য মাতৃকাঘ্ঘৎ সমুদ্ধরেং | 
ততো! মৃূলং মহেশামি ততো! বাগ ভ বযুদ্ধবেৎ। 
মাতৃকান্ত সমস্তাস্ত পুনঃ প্রণবমুদ্ধরেং । 
এবং পুিতমূলন্ত প্রজ্পেন্মণিপুরকে ॥” 
“মণিপুরে তু নির্বাণৎ মহাকুগলিনীমধঃ |” 
(প্রাণতোধশীতগ্র, ব্মতী সংস্করণ, ২২৪, ২২৫ পৃ) 
শুন্তত যে এই যোগতন্ত্রমার্গেই উপলব্ধি করা যায়, ইহাবও 
যথেই উল্লেখ ছিন্দু যোগতগ্র শাস্তে আছে । যথা--- 


পেশী পিটিশ পিল পাপা গা? পি চপ গা পপ এ পাপা ১৭০ ২ শীশিশপী পিপি + এশাঁিশিশীিটিতিতিটি 


* এ সম্বন্ধে বিশেষ জনিত হঈলে মত্প্রণীত লীলা 


স্বত' ২য় খণ্ডের মুখপজ্জ ও পরিশিষ্ট পরষ্টব্য | 


তিন্‌ গচ্ছন্‌ শ্বপন্‌ ভুপ্জন্‌ ধ্যায়েং শু অহদিশং | 
অয়মেকোহিসঙ্কেত আদিনাথেন ভাষিতঃ। 
নাসাগ্র দৃষ্টিমাপ্রেণ পরমঃ পরিকীত্তিতঃ। 
শিরপদ্মে তু ভর্গস্ত ধ্যানং মৃত্যুজয়ঃ পরঃ ॥ হই ॥ 
(প্রাণতোষণী, ৪৪০ পৃ.) 
এই বিষয়ে বিশেষ আলোচন। করিয়া সতীশচন্্র বিদ্া- 
ভূষণ তাহার বুদ্ধদেব গ্রন্থের ভূমিকাঁয় লিখিয়াছেন )--4শুস্কই 
যোগার পরম ধোয় পদ্ার্থ-..বুদ্ধধ্ধেব এই পদার্থের বর্ণন1 করিতে 
অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন-_“অনক্ষরস্ত বর্মন্ত শ্রুতি কা দেশনা 
চ কা। আরবেদ যে পদার্ধের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ঘতে! 
বাচো নিবর্ভস্তে অপ্রাপ্য মনসা পই'__-সেই পদার্থ শুগ্ত ভিন্ন 
আর কিছুই নহে।” 
যোগতন্ত্র মার্গেই এই শুষ্থতত্ব লাভ হয়। পদ্মকর্প নামে 
তিব্বতের একজন লাম (গ্রীষ্টায় ১৬শ শতাবে ) বলিয়াছেন-_ 
“যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ব অবগত মে, সে মোক্ষমার্গে পথভ্রাস্ত 


. পথিকের গ্থায় সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ বজ্রসত্তবের নিদ্ধি্ মার্গের 


বহু দুরে সে বিচরণ করে।”* 
ভারতের সাধিকা সহজীবাঈও বলিয়াছেন _- 
“ন সুখ বিদ্ভাকে পড়ে না সুখ বাদ বিবাদ । 
সাধ স্থধী সহজী কহে লাগী শুন্ত পমাধ |? 
বিষ্ঠা লাভে সুখ নাই, বাদ বিবাদেও সুখ নাই। সহজী 
বলেন, কেবল সাধুই ্ুধী; কেন নাতিনি শুগ্থে সমাধি লাভ 
করিয়াছেন । বত্তমানে পবিত্র যোগতাগ্রিক সাধনার নামে 
বর্মে বিস্তর আবর্জনার প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে, কিন্ত চিরঞ্ষিম 
এমন ছিল না । তাগ্রিকাচার্ধাগণের জ্ঞানপীপ্তিতে ও অলোৌ- 
কিক শক্তির দিব্য বিভায় সমগ্র এশিয়াখ্ড একদিন আলোকিত 
ছিল। কালবশে ধন্মে প্রানি উপস্থিত হইয়া! সকলই প্রচ্ছন্ন 
হুইয় রহিয়াছে। 


টিনা /91111/25)/) 78 18001, 


দা 


0). 41), 


ত্রিবেণী 


শ্রীমুধীরকুমার মিত্র 


বর্তমানে জ্রিবেণী হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি সামা গ্বান 
হইলেও সুদূর অতীতকাল হইতে ই? ভারতের একটি প্রধান 
বঙগর এবং হিচ্ছুদিগের নিকট একটি শ্রেষ্ঠ তীর্ঘক্ষেত্র বলিয়া 
পরিচিত ছিল। গঙ্গা, যমুনা! ও সরস্তী এই তিনটি নদীর মিলন- 
স্থান বলিয়া ইহা জিবেধী নামে পরিচিত--“অরিশ্রো! বেণ্যঃ বারি- 
গজল বিমুক্তা সংযুজ্] বা যর ।” এলাহাবাদেও গঙ্গা, যমুনা 
ও অন্ত্রসলিল!] সরস্বতী মিলিত হইয়াছে বলিয়া! উক্ত স্থানও 
ভ্রিবেষী বলিয়া অভিহিত ; তবে উহ্থাকে “যুজ্জবেণী? বলে এবং 
এই স্থানে নদী তিনটি মুক্ত হইয়! বিভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে 
বলিয়! ইহাকে “মুক্তবেধী” বলে । প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই 
'জিবেধ? নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রজ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে- 


“মন মাধব সমো দেবে! ন চ গঙ্গা সমা নদী । 
ন তীর্ঘরাজসদৃশং ক্ষেত্রমস্তি জগজয়ে |” 


অর্থাৎ মাধব সদৃশ আর দেবত! নাই, গঙ্গ! সদ্বশ আর নদী 
নাই এবং ত্রিজ্জগতে জ্রিবেী সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আর কোথাও 
নাই। পঞ্ডিত রদুনন্দনও তাহার 'প্রায়শ্চিত্ব তত্বে লিখিয়াছেন__ 


“দক্ষিণ প্রয়াগ উন্দুজবেধী অপ্তগ্রামে খ্যা, 
দক্ষিণ দেশে ভ্বিবেণীতি খ্যাতঃ 1” 


দশম শতাব্দীতে কবি দ্বিক্ত বিপ্রদাস “মনসামক্রল” নামক 
একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে ভ্রিবেমীর যে বিবরণ 
আছে নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল। টু 





ভ্রিবেশীর বেশীমাধবের মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্র 

[ফটো শ্রীন্মধীর মিত্র 
চাদরাজ! মনে রঙ্তা 
কুলেতে চাপায় মধুকর । 


“দেখিয়! জিবেণী গঙ্গা 


আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থ কাজ 
ভগ্ডিভরে পুজে মহেশ্বর ॥ 
তীর্থ কাধ্য সমাপিয়' অন্তরে হরিষ হেয়! 
উঠে বাজ] ভ্রমিয়া নগর । 
ছত্রিশ আশ্রমের লোক সহি কোন ছুঃখ শোক 
আনন্দে বঞ্চয়ে নির্স্তর ॥” 
বিভিন্ন গ্রশ্থকারগণ জিবেণীকে_ ভ্িপানি, তারবানি, ব্রিভেধী, 
তিরপুর্ণা, ব্রিপিন। প্রভৃতি বহু নামে বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে র্েভারেও লং সাহেব 
লিখিয়াছেন-_“]1)6 1১700050। 1১016705800 1010 
08605 20 011]] 16111010108 00610001700,” 
(08161//16, 11077০71810, 70800 408) অর্থাৎ পর্ত,গীজগণ, 
টিলেমি এবং দেশীয় ব্যক্তিগণও এই স্থানকে অশুদ্ধ ভাবে জ্মিপিন। 
বলিয়া থাকে । রবীন্নাথ “নৌকাযাত্রাঁ নামক কবিতায় 
ভিবেধীকে “তিরপুনি” বলিয়া একটি পলী বালকের মুখ দিয়! 
বলাইয়াছেন। একটি বালক গঙ্গায় একখানি নৌক! েখিয়] 
তাহার মায়ের মিকট বলিতেছে যে, যদি সে এ নৌকা- 
খানি পায় তাহা হইলে জে বহু স্থানে বেড়াইতে যাইবে এবং 
সন্ধ্যাবেল1 ফিরিয়া! আসিয়। মায়ের কোলে শুইয়া সেই সমস্ত 
গল্প তাহাকে বলিবে। নিয়ে “নৌকাযাআ” হইতে কয়েক 
পঙ.্তি উদ্ধত হইল £ 
“ছুপুরবেলা তৃঘি পুকুর ঘাটে 
আমরা তখন নুতম রাজার দেশে । 
পেরিয়ে যাব তিরপুণির খাটে 
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠে 


. জিবেণী 


২৩৯ 
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জিবেণীর বেণীমাধবের মন্দির | এই মন্দিরের ডানদিকে তিনটি 


এবং বামূদিকে তিনটি অনুরূপ মন্দির আছে 
[ফটো শ্রীস্ধীর মি 
ফিরে আপতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে 
গল্প বলব তোমার কোলে এসে। 
আমি কেবল যাব একটি বার 
সাত সমুদ্র তেরো নর্দীর পার |” 


কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ভর তাহার “চণ্ডীতে' লিখিয়াছেন--_ 


“বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ভ্রিবেণী। 
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে কস্সান। 
বাস হেম তিল ধেনু ছিজে দেয় দান ॥ 
গর্ভে বসে শিবপুজ করে কোন জন । 
ব্রাহ্মণের সাথে কেহ করয়ে তর্পণ। 
শ্রাদ্ধ করে কোন জন ভ্লের সমীপে । 
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধুপ পধীপে॥” 


শ্রীমদ বৃন্দাবন দ্বাস রচিত চৈতন্ভভাগবতেও ্রিবেধীর উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়! যাক়-- 


“কথোদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে। 
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বগণ সনে ॥ 
সেই অগ্তগ্রামে আছে সপ্তখষি স্থান । 
জগতে বিদ্বিত লে জিবেণী ঘাট নাঁম। 
সেই গল্গাঘাটে পূর্বে সপ্তধষিগণ। 
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ | 
তিন দেবীর সেই স্থানে একআ্ মিলন। 
জাহ্বী, যয়ুমা, সরম্বতীয় সঙ্গম ॥” 


২৪৫ গ্রাবা্ী 


1)01100 810 15 500]1 006 01 4000 10086980760. ৪00/5 0 


১৩৫২ 


কাজি পি সিপিএ 





বিশালকায়! সরশ্বতী নদীর বর্তমান অবন্থা 


|ফটো_শ্রীবিযুপদ্ কর 
“আইম-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফজল ব্িবেণীতে 
গঙ্গা, যমুনা ও সরশ্বতীর উল্লেখ করিয়াছেন । ১৬৬২ খ্রীষ্কাঝে 
উইলিয়াম হেজ ( ১111181)। 1101064 ) এবং ১৭৭০ গ্রীষ্ঠাকে 
ধ্রাভোরিনাস্‌ (3014501100২) জিবেণী পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
ডু-বধাযে! (1)0-1)7170৭) এবৎ ব্যালেভ (3010:) তাহাদের 
মানচিত্রে ব্রিবেধীর উল্লেখ করিয়াছেন । দ্বাদশ শতাকীতে 
লিখিত “পবন-দুতম্, নামক সংস্কত কাব্যে এবং 'গপ্গাভক্তি- 
তরঙ্গিনী” প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কাব্য গ্রশ্থে দ্বিবেণীর উল্লেখ 
দত হয়। | 


'আফর থ|] সপ্তগ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। 


1307881,” (7788407/ 01 7361001, 1, 0 14129200577 1, 83) 
পশ্চিম বঙ্গে সংস্কত শিক্ষার জন্ত পুর্বে নবধ্ধীপ, ভাটপাড়া, 
গুপ্তিপাড়া ও জিবেণী এই চারিটি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল; 
এই চারিটি স্থানকে তৎকালে চারিটি লমার্জ বলিত। 
জ্রিবেধীতে যে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্্র ছিল, সেই কেজ্জে ভ্রিশটির 
অধিক টোল ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে মকর- 
সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ, বিষু। সংক্রাপ্তি, দশহরা, বাকুণী, অর্দধোদয় 
ঘোগ, স্ুধ্য ও চন্দ্রএ্হণ প্রভৃতি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের 
সমাগম হইত এবং তছুপলক্ষে মেলা বসিত। ১৮২৪ খ্রীষ্ঠাকের 
কোন একটি যোগে একমাত্র উড়িষ্যা হইতেই ত্রিশ হাজার 
যা ভ্রিবেধীতে সমাগত হুইয়াছিল বলিয়! জামা যায়। 


জয়োদশ শতাব্ণী হইতে ্রিবেধী মুসলমানদিগের হস্তগত 

মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে জাফর খা সর্বপ্রথম 
১২৯৮ গ্রীষ্কাশ হইতে ১৩১৩ খ্রীষ্ঠাক পর্য্যন্ত 
জাফর খা বহ হিন্দু 
মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপাদান হইতে পাচটি গনুজবিশিষ্ 
একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের পূর্বদিকে 
গঙ্গাতীরে জাফর থা এবং কাহার পুঞ্রগণের সমাধি দৃ্ হয়। 
যে স্থানে তিশি মসঞ্জিদ নির্মাণ করেন সেই স্থানে পূর্রে একটি 
মঙ্দির ছিল। ১২৯৮ খ্রীষ্টান্ধে তিনি বর্তমান মল্জিদ নির্মাণ 
করেন। মসজিদের মধ্যে আটখানি শিলালিপি আছে। উল্ত 
শিলালিপির পিছনে হিন্দু দেবধেবীর সৃঠি আছে। আরবী 
ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, 
জাফর খা তুকীন্জাতীয় ছিলেন, বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাহুর 


হয়। 
পাজতু করেন। 


৮1010170101) 10080 04050108100] 12118 100 )0100 
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শাহকে পরাজিত করিবার জন্য ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। 
পুর্বে জাফর থা বঙ্গেশ্বরের সৈষ্চাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সগ্তগ্রাম 
অভিযানের পুর্ধে ইনি ধেওকোট শাসন করিতেন । 


(./69110101 1)1 11100571170 40976011101 /3001711, 1873, 11. 214) 
ইহ! হইতে বুঝা যায় যে গঙ্গা, যমুনা ও সরম্বতীর সমান 
গডীরত1 ছিল। 
সপ্তগ্রামের স্থিত জিবেণী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; সপ্তগ্রাম 
ভারতের অন্ভতম প্রাচীন শহর ছিল এবং জমুদ্রগামী জাহাজ- 
সকল সপ্তগ্রাম যাতায়াত কালে মিবেণীতে নোঙর কন্িত তাহ! 
প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়! গিয়াছেন । 
110)) 10110 91011080007 1010 (30915 010 
11118, 01000160010 10701)2101 81101060700 1১01010.2 
এতত্ব্যতীত দ্বিজ বিপ্রদাসের “মনসামঙ্গল” ও পরবর্তী গ্রস্থ- 
কারদের গ্রন্থ হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। ষোড়শ 
শতাব্দী পর্যান্ত ইহা! একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যন্থান ছিল; কিন্ত 
১৫৪০ শ্রী্াৰ হইতে পঙ্গার গতির পরিবর্তন হয় এবং সেই জন 
বদ্ঘতী নদী পলি ও বালুকাপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ মজিতে আরম্ত 
করে। সেইজভ্জ সরস্বতী তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রামের ব্যবসা- 
বাণিজ্য বিলুগ্ত হয়। মুসলমান রাজত্বের প্রারন্তেও ভ্িবেশীর 
খ্যাতি যে যথেঞ্ ছিল তাহা মিয়ের কয়েক ছজজ হইতেই বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। .. 
“শু্29908 29088860205 909 30. 889 ওঞড  0109100 
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জাফণ থা পাণুয়ার গো-হুত্যা ঘটিত যুদ্ধের নায়ক শাহা 
স্থফির পিতৃব্য হইতেন। জাফর থার সহিত তুদিয়ার রাজার 
যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হুইলে, তাহার নির্দিমিত 
মসজিদের প্রাঙ্গণে তাহাকে সমাহিত করা হয়। জাফর খার 
তৃতীয় পুজ বরখান গাজী হুগলীর রাজাকে পরাজিত করিয়া 
তাহার কন্গাকে বিবাহ করেন? উক্ত রাজকল্তার সমাধিও 
এই স্থানে থাকায় ইহা হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া 
থাকে। মসদিদরটি ছুইটি প্রাচীরে বেষ্টিত। বাহিরের 
প্রথম প্রাচীরটি সুত্বহৎ বাসান্ট প্রস্তরে (1)8891$ 86079) 
নির্টিত এবং হিন্ু মন্দির ভাঙ্গিয়া যে পাথরগুলি সংগ্রহ করা 
হুইয়াছিল, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
উদাহরণস্বরূপ গঙ্গার ধারে প্রাচীরগাজের পাথরগুলিতে বছ 
হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহথীন মৃণ্ডি ও পক্ষবিশি্ সরীস্পাদির মৃত 
অফিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরগাজে তৃষি 
হইতে প্রায় আট ফুট উর্দ্ধে একটি লৌহদণ প্রোথিত আছে-_. 
উছা জাফর খাঁর যুদ্ধাত্রের হাতল ছিল; উক্ত লোঁহ-ঘগকে 
“গাজীর-কুড়ল” বলিয়া অভিহিত করা হয়। লৌহ-.দওটি 
নাড়াইলে নড়ে, কিন্ত প্রাচীর হইতে পড়িয়া যায় ন! বলির 
প্রবাঘ আছে যে "গাীর কুড় ল নড়ে-চড়ে, পড়ে না” 
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১৭৬৯ ইষঠান্ধে ্রাতোরিমাস জিবেনী পরিদর্শন করিয়া ৃ 
রা রী 
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প্রথম বেষ্টনীর মধ্যে কুড়ি ফুট লম্বা ও তের ফুট চওড়া 
একটি বেদীর উপর চারিটি সমাধি আছে, কিন্ত গ্রাভোরিনাপ 
তিনটি সমাধির উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ একটি জমাধি 


তাহার পরিদর্শনের সময় জঙ্গলাবৃত ছিল বলিয়া তিনি দেখিতে . 
এই সমাধিগুলির মধ্যে প্রথমটি জাফর খা! গাজীর . 


পান ঞ্জাই। 
তৃতীয় পুত্র বর খা! গাত্ী, এবং অন্ত ভুইটি বর খ! গাঞ্ধীর ছুই 
পুর রহিম খাঁ গার্জী এবং করিম বাঁ গাজীর । এই স্থানে একটি 
শ্রীলোকেরও সমাধি আছে কিন্ত উহা! যে কাহার সমাধি তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। 

দ্বিতীয় বেষ্টনীর মধ্যেও চব্বিশ ফুট লম্বা ও পনর ফুট 
চওড়া একটি বেদীর উপর জাফর থা গাজী, তাহার ছুই পুত 
জয়েন খা! গাজী, ও গায়েন খাঁ গাজী এবং বর খ| গাজীর হিন্ছু 
স্ত্রীর (হুগলীর র্াজ্কন্ত!) সমাধি আছে। সমাধির উপর 
জারবী ভাষায় লিখিত একথানি কৃষ্ণবর্ণের শিলালিপি রক্ষিত 
আছে। উজ শিলালিপির পশ্চাতে হিন্ছু দেবদেবীর সৃতি 
দৃষ্ঠ হয়। এই শিলালিপিখানি পূর্বে দেওয়ালের সহিত গাথা 
ছিল, বর্তমানে উত্ত দেওয়াল ভূমিসাৎ হুইয় যাওয়ায় বোধ হয় 
উহা এই সমাধির উপর রক্ষিত হুইয়াছে। এতত্যতীত এই 
বেঞ্টনীর মধ্যে “সীত। বিবাহঃ”,“শ্রীরামাভিষেক”্)“চান্তুর বধঃ” 
“কংস বধঃ”, প্রভৃতি সংস্কত লিপি পাথরে খোদাই করা 
রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু সংস্কত লেখ! গাঁধুনি 
করিবার জময় উপ্টাইয়া গাথা! হইয়াছিল বলিয়া কয়েকটি 
সংস্কত লিপি উপ্ট] ভাবে আছে। 

১৮৫০ শ্রীষ্টাকে মিঃ ডি, মনি নামক একজন ইংরেজ 
পরিব্রাক্ষক জিবেণী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও 
জাফর 3 গাজীর দরগায় সংস্কত শিলালিপি দেখিতে পান। 
হার বিবরণ হইতে জানা যায় যে একটি হিন্দু মন্দিরকে 
“জাফর খা গাজীর দরগায় পরিণত করাহুয়। দ্রগার যে 
অংশ এখনও বর্তমান আছে, সেই অংশ একটু সুক্ষ ভাবে 
পরীক্ষা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে উহ্না একটি হিন্দু 
মন্দিরের অন্তরালক্াগ। প্রত্যেক দ্বারের উপরের খিলামে অর্ধ 
চক্্রাফারে বছ কারুকার্য খোর্দিত আছে, তধ্যে বহু হিন্দু 
বু দষ্ট হয় | দক্ষিণ দিকের দ্বারে মূর্ভিুলি চাচিয়া ফেল! 
হইয়াছে-_কিন্ত উতর ও পশ্চিম দবারের সৃত্তিগুলি এখনও ুল্পষ 
াছে। কক্ষটতে যে সকল লংস্কত শিলালিপি আছে তাহা 
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জাফর থ| গাজীর মসজিদ--জিবেনী 


বলিয়া! তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । দ্রগার উত্তর পূর্বে ও উত্তর- 
পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকগণ “সীতা বিবাহঃ”, *্ীরামেণ 
রাবণ বধঃ”, “খরঞিশিররপোবধ,* “ভররামাভিষেক) “ভরতা- 
ভিষেক£” ভ্রীসীতা নির্ববাদঃ” প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী 
অদ্কিত ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত জাছে 
দেখিতে পাইবেন। 

মহাভারতের দৃশ্তাবলীর মধ্যে “ধষ্টছ্যন় ছুংশীসনয়োযুদ্ধম” 
“চাগুরবধঃ” “কংসবধ* প্রভৃতি চি ও উহাদের পরিচয় অন্বিত 
ও লিখিত আছে । মুসলমানের! এই হিন্দু-মঙ্গিরের উপরিভাগ 
বিন& করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া] তাহারা 
উহা! দরগায় পরিণত করে। এই দরগায় গদাধারী বিষুঃদৃতিও 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটি সাধুর 
মৃর্তি আছে। এই মূর্টিগুলি বৌদবনূর্তি, ভ্রয়োবিংশ জৈন তীর্ঘন্কর 
পার্খবনাথের মুঠিও এই দরগায় আছে। যে স্থানে রুকহুক্ধিন- 
শাহের শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) থোদিত জাছে, তাহার 
সনুখদিকে পার্শ্বনাথের মৃত্তি দু হয়। উহার পদদ্য়ের পশ্চাং 
হইতে শেষনাগ উখিত হইয়া কণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । 
উল্লিখিত হিন্দু মৃর্টিগুলি সম্ভবত; মুসলমানদের মিকট জাপত্তি- 
জনক হয় নাই বলিয়া দরপার শোত] বর্ধনের জন থাকিয়] ঘায়। 
এতত্ব্যতীত দরগার সম্মুখে একটি প্রস্তরের উচ্চ মিনার ছিল, 
মিনারটি বর্তমানে পড়িয়া গেলেও তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি 
ষ্ঠ হয়। যে পাথরখানি পড়িয়া আছে, তাহা! দৈর্ধ্যে আট কুট 
এবং প্রস্থে তিন ফুট ) ইহা ছাড়া একখানি গোল ঢাকনার ভায় 
পাথর (পরিধি চার ফুট) লহ্বা মিনারটির সম্মুখে পড়িয়। আছে। 
সম্ভবতঃ মিনারটির উপর পূর্ষেধে উক্ত গোল পাথরখামি রক্ষিত 
ছিল। | | 

এতিহাসিক হান্টার লাহেবের মত উদ্ধত করিয়া মনকম্যাম 
সাহেব যাহা লিখিয়াছেন নিয়ে তাহ! উদ্ধত হইল : 
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জোয়ারের সময় ব্রিবেণীর ঘাটের দৃস্ত 
[ফটে__এবিজয়ক্কষ। কর 


সিংহাসমে অধিচিত ছিলেন এবং মির্জা নজৎ খ] সণ্ডগ্রামের 
ফৌন্জদার ছিলেন । এই সময় বাংলার পাঠানদিগের সহিত 
মোগল সম্রাট আকবরের বিরোধ চলিতেছিল। ১৫৬০ গ্রষ্টাধ 
হইতে ১৫৬৮ হাক পর্ধ্য্ত উড়্িয়ায় স্বাধীন হিন্দু রাজা হরিচরণ 
মুকুদাদেব রাজত্ব করিতেন। তিনি আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া 
১৪৫৬৫ ্রীষ্ঠানধে ব্ছদেশ জাক্রমণ করেন এবং,পাঠানদিগকে পরা- 
জিত করিয়া! তাহার রাজ্য সপ্তগ্রাম পথ্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন 
এবং পশ্চিম বঙ্ধ হইতে পাঠান রাজত্ব কিছুকালের জন্গ লু 
হইয়াছিল । বঙ্গবিজয়ের চিহ্যত্বরূপ ১৫৬৫ গ্রীষ্ঠাবে ভ্িবেধীতে 
ধহু ভর্থব্যয়ে গঙ্গার উপর তিমি একটি ঘাট মির্দ্াণ করাইয়া 
ফেম। অিবেদঈতে রাজ] মুকুন্দদেব কর্তৃক নির্টখিত বিস্তৃত ঘাট 
অভাপি তাহার পুথ্যকীত্তির সাক্ষ্য্ধান করিতেছে । এতগুলি 
সোপানবিশি্ ঘাট কাশী ব্যতীত. আর কোথাও দৃ& হয় না। 


মহাকবি পিরিশচজ্জ তাহার 'কালাপাহাড়' নাটকে রাজ 
মুকুজ্দদেবের মুখ দিয়! বলাইয়াছেন যে, “হিশ্ছু রাজ্য-চিহে'র জন্ত 
জিবেঈতে এই ঘাট নিপ্দাণ কর] হইয়াছে । নিয়ে “কালাপাহাড়' 
হইতে কয়েক পঙ.ক্তি উদ্ধত কর হুইল । 


“তিনশত বর্ষ বঙ্গ বিধর্শীর করে। 

ক্বেবতার বরে অর্ধ-বঙ্গ আজি পুন 

হিমু অধিকারে, হিন্দু রাজ্য চিহ এই 

সোপাদ নির্দাণ। রম্য দেবস্থান গুভ 

ছ্বিন আজি, তাই কল্পতরু নুরধুনী-- 

তীরে, আমি উত়িয্যার স্বামী জর্ধবজ- 

ভূমি অধিকারী জাঙ্ধি হউক প্রচার ।” 

যছনাথ জর্ধাধিকারী উনবিংশ শতাকীতে ভারতের প্রসিদ্ধ 

তভীববস্থান্ডলি পর্ধ্যটন করিয়া “তীর্ঘ-ভ্রমণ' নামক পুস্তক রচনা 
করেন। উত্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেম ; নসরাইয়ে বাজার 
আছে। পরে ১ ক্রোশ জাসিয়! জিবেশীর বাধাঘাট বাউতলাতে 
বাজার । রুতযেদী--"দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পদ্চিময়ুখে সরন্বতী, পূর্ব্ব 


মুখে যমুনা এই স্থানে মুক্ত 
হইয়াছেন । এখানে আান তর্পণ 
শ্রাঙ্ধাদ্দি করিতে হয়। 


জাফর থা বহু হিন্দু মঙ্গিনর 
ধংস করিয়া মসজিদ নির্মাণ 
করেন তাহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
কিন্ত গঙ্গার প্রতি তাহার বিশেধ 
শ্রদ্ধা ছিল এবং গঙ্গার স্তবমালার 
মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় নুললিত ছন্দে 
যেস্তবটি আছে তাহ! জাফর 
(ওরফে দরাফ খ) রচিত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । জাফর খাঁর গঙ্গা-ভক্তির 
কারণ তাহার তৃতীয় পুত্স বর খা 
গাজী হুগলীর রাজকন্তাকে বিবাহ 
করেন। উক্ত রাজকন্তার গঙ্গা 
ভক্তির জন্তই জাফর খাঁ এবং 


তাহার পুত্রগণ গঙ্গাদেবীর প্রতি শ্রদ্াসম্পর হুইয়াছিলেন। 
ছগলীর রাজকন্ত। গঙ্গার আরাধনা করিয়া বহু অলৌকিক কার্ধ্য 
করেন, তাহ! দেখিয়া জাফর খাও গঙ্গাদেবীর পুজা করিতেন । 
তাহার রচিত স্তবের আরম্ভ এইরূপ-_ 


“যংত্যক্জং জননী-গণৈর্ধদপি ন স্পৃষ্ং পহাদ্বান্ববৈ- 
ধন্মিন্‌ পান্থ দিগন্ত সন্নিপতিতে তৈ ন্মর্ধ্যতে শ্রীহরি । 
শ্বাঞ্ষে নন্ত তদীদৃশং বপুরছো! সংশীয্পতে পৌরুষং 
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপর। মাতাস্গু ভাগীরথী।” 


বহু প্রাচীনকাল হইতে অ্িবেনী হিশ্লুদিগের একটি মন্থাতীর্থ 
রূপে পরিচিত ছিল বলিয়! মুললমানদের দৃঠিও ইহার উপর 
পতিত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলম্বরূপ কাণী প্রভৃতি প্রাচীন 
স্থানগুলির ডায় এই স্থানের যাবতীয় বিধ্বস্ত হিন্দু-মন্দিরের 
উপাদান হইতে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নিশ্মিত হইয়াছিল 
বলিয়! জানা যায়। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে একমাজ্ম বেধী- 
মাধবের মন্দির অবশিষ্ট জাছে। জ্রিবেধীর ঘার্টের জনতিদুরে 
অবস্থিত এই মন্দির ভগ্ন হইয়! গেলে, ভাস্তাড়ার জমিষ্বার ছকুস 
রাম সিংহ ১২৪৮ বঙ্গাবে উজ্জ মন্দিরটিকে সংস্কার করিয়া! উহা 
ছুই দিকে তিনটি করিয়। আরও হয়টি শিব-মন্দির নির্মাণ কয়েন। 
উক্ত ছয়টি মন্দিরের গাত্রে “শকাব ১৭৬৩--২০শে মাধ” এই 
তারিখটি উৎকীর্ণ আছে, নুতরাং এ তারিখেই শিবস্থাপন। কর! 
হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। 


তিষেমীতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেন, তাছা পুর্কোই 
উল্লেখ করিয়াছি । প্রত্যেকের বিষয় এই ক্ষুত্র প্রবন্ধের মধ্যে 
উল্লেখ করা সম্ভব না হইলেও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে 
কিফিৎ না বলিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । ভি 
পঙিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। | কঃ 

১৬৯৫ শ্রীষ্ঠান্ষে জ্গক্বাথ তর্কপর্ণনম ভ্িবেষীতে অনহ 
করেম। তাহার পিতার নাষ পঙ্িত রুদ্রদেষ তর্কবাদিশ ও: 
ভাহার পিতা একজন শান্ত ও দুপতিত ব্যজি ছিলেন । « জগ 


৮, রী ্ ্ 
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লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হিশ আইন প্রণয়নের বিশেষ ভার 


রাখ পিতার মিকটঞ্ছইতে অল্প বয়সেই মুখে মুখে বহু শান্তর 
শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ষ্টাছার অলাধারণ শ্বতিশজি থাকায় 
শ্ুতিধর বলিয়! তাহার খ্যাতি ছিল। বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত 
করিয়া তিনি ভায়শান্্র অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত শানে 
বিশেষ খুতপত্ধি লাভ করিয়। “তর্কপঞ্চানন” উপাৰি প্রাপ্ত হন। 
তাহার ভ্ঞায় পঙ্িত ততকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না বলিয়া 
বঙ্গের বিডির স্থান হইতে বহু ছাত্র তাহার নিকট অধ্যয়ন 
করিতে আসিত। তাহার অসাধারণ পাঙ্ত্যের জন্ত রাজা, 
মহারাজ] ও জমিদারবৃন্দ তাহাকে বছ অর্থ ও ভূমি দান করেন। 


সি 


তিনি লইয়াছিলেন। ইনি “অষ্টাদশ বিবার বিচার গ্রস্থ' এবং 
“বিবাদ-তঙ্গার্ণব নামক ছুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া! ইংরেজ 
সরকারের নিকট হইতে বহু অর্থ পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 
তৎকালে ইংরেজ বিচারকের পার্থে একজন শান্ত্রজ্জ পঞ্ডিত বিচার 
কার্ধ্য দুষ্ু ভাবে সম্পন্ন করিবার জন্ত বসিতেন। জগনাথ উদ্ত 
কার্য করিতেন বলিষ্বা তাহাকে লোকে “জজ পঙ্চিত' বলিত। 
তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সন্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। 
১৮০৪ গ্রীষ্ঠাকে ১০৯ বংসব্র বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। 
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ভাঙনের পর 
শ্রীমম্মথকুমার চৌধুরী 


প্রসাধন-টেবিলের বড় আরশিতে স্পর্ণার সুন্দর মুখের ছায়! 
ছুলে উঠল। 
আরাম করে হাই তুললে ন্ুপর্ণা--এইমান্র ঘুম থেকে উঠে 


এসেছে । রবিবারের ছুপুরট! না! ঘুমিয়ে শুধু বই পড়ে, কি গল্প 


করে কাটানে1.-"**ভারি একঘেয়ে মনে হয় হুপর্ণার | 

আরশির সামনে দাড়িয়ে আছে ন্তুপর্ণা তি্ধ্যক ভঙ্গীতে, এমনি 
দাড়িয়ে থাকতে বেশ লাগছে। অবিগ্রস্ত খোপাট। একটু একটু 
করে ভেডে পড়ছে, চোখ মুখে তখনে! জড়িয়ে আছে ঘুমের ছাপ। 
বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল স্ুপর্ণ অদ্ভূত, অপরূপ স্বপ্ন যার কোন 
মানে হয় না, আর মানে বোঝাতে গেলে নিজ্ষে জীবনের কোন 
অর্থ খুঁজে পায় না, তবু প্রতিটি সপ্তাহে প্রতিটি ছুটির ছুপুরে 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে নুপর্ণা, অথব! স্বপ্ন দেখতে দেখতে 
ঘুমিয়ে পড়ে । দিবা-স্বপ্নের এমনি দুর্বার আকর্ষণ। 

সৌরভে আর স্বপ্পে ঘরের বাতাসে যেন মিষ্টি একট আমেজ 


জড়িয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠে এলে মেয়েদের ভারি সুন্দর দেখায় 


এষুনি.এলোমেলে! পোশাকে, অসুংলন চিন্তায়। 
 *সৌন্ধ্যের রাণী'-উনিশ শ আটব্রিশ ইংরেজীর «বিউটা 


কুইন" সুপর্ণ। রায়--কথাটা! আপন ক্ষোভেই যেন তার মনে 
প্রতিধ্বনি তুলল-_-সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণার তঙ্গী কাঠিন্তে খজু ও প্রন্থত 
হয়ে এল। না, এত বেশি তীক্ষ হলে তাকে মানায় না। চট করে 
শাড়ীট! জড়িয়ে নিলে, থোঁপাটা বাধলে । চুলের কাট! কোথায়-_ 
হেয়ার পিন? কিন্তু, কিন্ত নিজের অজ্ঞাতসারেই দীর্ঘনিশ্বাদ পড়ল 
শুপর্থার | সত্যিই ভার বয়স বাড়ছে--তার কোমল মুখে বয়স নিশ্বম 
ছাপ রাখতে শুরু করেছে। তার মন্যণ গালে কুঞ্চন-রেখ!1--্য, 
খুব হুক্স দৃষ্িক্ষে ফাঁকি দেওয়া! বায় না। কাজল দিয়েও চোখের 
কোণের কালিক্ষে ঢেকে ফেল! সহজ নয়--ম্সো, করীম, গাউভার, 
সে-্গ্রসাধনের সব অঙ্গরাগ দিয়েও , সময়ের অশাচড়কে 
মুছে ফেলতে পারছে ন! লুপর্ণ। । তারাকিশোর রায়ের কঠোর 
শাষনকে উপেক্ষ। করে, বালর-শব্যার ফুল দল পায়ে দলে যে মেসে 
বুক চুকে বেৰিয়ে আসতে গেরেছিল, শুধু আত্ম-প্রত্ধযফের জোরে, 
ফেরান করে, জাপনার অজ্ঞাতদারে সময়েহ কক্স গহন 


' অসহায় শিশুর মত নিজকে সপে দিচ্ছে ।-*'সুপর্। আর ভাবতে 


চায় ন৷--এ ভাবনার শেষ নেই । তার পথ সেই বিশেষ দিনটিতেই 
চিরকালের জন্ত চিহ্কিত হয়ে গেছে। 

কেন এমন হয়। নিজ্জের ইচ্ছার পুতুল করে গড়ে তুলবারই 
বদি সাধ ছিল, তবে বাবা কেন তাকে মিশনারী স্কুলে পাঠিয়েছিলেন 
-কেন তাকে আপন খুশীর আনন্দ অ-সাধারণ হয়ে উঠবার 
সুযোগ দিয়েছিলেন । ১৯৩৮ সালের বিউটী কুইন'--কাগজে 
কাগজে তার ছবি ছাপা হ'ল--বাবা নিজেই ত সকলকে ভোজে 
ডেকে আন্লেন--ঘট| করে উৎসব হ'ল। তার বাব! হন্গত 
ভেবেছিলেন-ম্যাটিক ক্লাস পধ্যস্ত মেয়ের তো৷ নেহাতই 
নাবালিকা_ত। করুক না ছু'চার দিন হৈ-ছল্লোড়। তারপর 
বিয়ের আগে রাশ টেনে দিলেই চলবে । শাসন আর দণ্ডের প্রতীক 
তিনি, মানুষের মনকে হুকুম দিয়েই নিজের ইচ্ছামত চালন! করে 
এসেছেন চিরকাল, মেয়ের মতামতকে তাই তিনি শ্রাহ্ের মধ্যেই 
আনেন নি। আর স্ুপণ। ! 


আপনার অসামান্য রূপের গৌরবে অকম্মাৎ সে একদিন স্ফীত 
হয়ে উঠল। তার ম্বাধিকারপ্রমত্ততার উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত 
সেকি নীরবে সইতে পারে? 

বছ পুরুষের মনে ষার অপরূপ রূপের ছায়।--পুরুষের স্তব- 
গানে যার যৌবন হয়ে উঠল ম্মরণীষ-তার বিষে হ'ল 
মফস্বলের এক উকীলের সঙ্গে--ছি, ছি ছি,-সেই জোর 
করে চাপিয়ে দেওয়া অনুষ্ঠানের কথ! মনে পড়লেও তার গ রাগে 
রিরি করে উঠে। মানুষের একগুয়েমি আর অহমিকার এর 
চেয়ে উৎকট দৃষ্টাত্ত আর কিছু হতে পারে ন1। 

লুপর্ণার দেবি হয়ে যাচ্ছে । এক্ষুণি হয়ত টেলিফোনের 
আমবে। ভাল লাগুক আর নাই লাগুক রবিবার দিন অফিসার- 
দেয় ক্লাবে তাকে যেতেই হবে। একটা রবীল্-সঙ্গীত, না হয় 
পোশাকি বন্তৃতা-সেই প্রতিবারেহ পুনরারৃতি--সেই ভ্ঞাকামি 
ঢঙে নমন্কায়, মিহিস্গরে কথা! বল1, শব্দহীন একটুখানি হালি | 
অর্থহীন আলোচনা--ুদ্ধ, আবহাওয়া! আর কলকাতার. বাড়ী. 





২৪৪ 


ইসস 





সমস্ত নিয়ে খুচবে! মস্তব্য--অস্ুখের অজুহাতেও পালাবার উপায় 


মেই। মিঃ জান! পারেন ত গোট। ভাক্তারখানাটাই বাড়ীতে 
এনে হাজির করবেন। 

টেলিফোনট। বেজে উঠল। 

জুপর্ণ। টিক জানত | এদের কক্ষনো ভূল হয় না। 
কে, মি: জান! ? 

“না, আমি, মানে, মিঃ পালিত স্পিকিং ।' 

হায় ভগবান ! মিঃ জানা যদি একদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন 
তখন মিঃ পালিত। তাকে খুশি করবার জন্তে এদের র্যারেষি 
লবচেয়ে কৌতুককর | বলবে নাকি-_বড্ড মাথাব্যথ|। থাক্‌, 
ন! গেলে আবার মাথাব্যথ। সারাবার জন্তে বাড়ী পধ্যস্ত ধাওয়! 
করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে । তার চেয়ে আলাতন সইতে হয় 
--ক্লাবেই ভাল । 

“আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মিঃ পালিত ।, 

'গাড়ী পাঠাৰ ?' 

'থ্যাক্ক স, তার দরকার হবে না। আমি ট্রামেই যাব। আর 
দেরি নয়, দিনট। সন্ধ্যার মরা আলোয় হারিয়ে যাচ্ছে। এবার 
জুপর্ণাকে তৈরি হতে হয়। কিন্ধু ইচ্ছাটা কাধ্যে পরিণত করার 
কোন লক্ষণই দেখা গেল না। 

ক্লাস্তির একট! বঙ্কিম রেখা ফুটেছে শরীরময়--অবসাদ আর 
আলন্যে নিজেকে শ্লথ করতে চাইলে স্থপর্ণ | সন্ধ্যাট। সে নিজের 


হ্যালো, 


খুশিমত হেলা-ফেলা করে কাটাবে--তার জে আছে নাকি। তার, 


ঠেটে হাসির চমক ফুটল--বেদনা, ন1 বিদ্রপের ? অতীত 
দিনের ঘটনাগুলে। ছবির মত ভেসে ওঠে তারু মনের পর্দাযু। 
বিবাহ, বাসরশব্যা, পিতা ও সমাজকে উপেক্ষা করে নুপর্ণা 
সোজ। চলে এল কলকাতায়--তার আই-সি-এস মামার 
বাড়ীতে । পিঠ চাপড়ে মাম! শুধু তাকে উৎসাহই দিলেন না, 
বি-এ পধ্যস্ত পড়ার খরচও দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। 

নিজকে আপন মধ্যাদার় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধন! সেদিন 
থেকেই গুরু হ'ল সুপর্ণার। 

ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, অনার্পেবি-এ পাদ করার পরই প্রথম 
মফন্থলের একটা স্কুল সুপর্ণ! রায়কে লুফে নিলে--শিক্ষাত্রতে' হ'ল 
তার হাতে খড়ি। শিক্ষাব্রত'- মন্দ কি! অন্ততঃ মশা তো 
৮8 নস্দশজনের কাছে মুখরক্ষা কর! চলে |" 


“ঘরের সক্কীণ সীমায় নারীকে বঙ্দিনী করে হারা জাতীং জাতীয় 
ক্র কথা তো হাষণা করেন, ভারা শুধু ক্ষতের 


মত সমাজদেহের অন্ধতা আর কুসংস্কারের পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে 


০ 


প্রবানী 
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১৩৫২ 


যুবকদল। তাল ঠুকে তারা বললে-_মিসৃত্রেগ অনেক দেখছি, 
কিন্তু মেয়ে দেখলাম এই প্রথম । | 

সেদিন থেকে “হেড মিসট্রেসের কাছে তার কদর অনেক 
বেড়ে গেল। শ্পর্ণাকে তিনি শুধু সমীহ করেই চলতেন ন! 
প্রতিটি-বিষয়ে স্ুপর্ণার পরামর্শ তার চাই-ই। 

“মিস্‌ হপর্ণা_হেড মিস্ট্রেসের কর্কশ কঠন্বর যদিও জ্ুপর্ণায় 
কানে মধুবর্ষণ করত না, তবু “মিস্‌ স্ুপর্ণা' ডাকট! সে পরিপূর্ণ 
তৃপ্তিতে উপভোগ করত। এই তার সত্যিকার পরিচয়-_-এই 
কৌমার্্য তার নিঙ্ষের স্তি, এই স্যাস্টিতে তার মন্ত্রপড়া বিয়ের 
পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি, তার বিদ্রোহের উজ্ছল স্বাক্ষর । 

“মিস্‌ সুপর্ণা” স্থরট। তার গন্ভীর--রাগে, ন! চিন্তার চাপেস 
কোন সময়ই তা আচ কর। যায় না। 

প্রাইজের দিনে একটা কিছু কর! চাই ত-_এই ধরুন, নাচ, 
গান, খতু-উৎসব, কি বলেন? বলবার কিচ্ছু নেই--পরিকল্পান! 


তিনি আগে থেকে ঠিক করে রাখেন। শুধু একটা জোরালো! 


সমর্থন চাই। 

“একটা কিছু কর ত চাই-ই। তাহ'লে খতৃ-উত্সবই হোক ।, 

“কিন্ত গানগুলো! আপনাকে শেখাতে হবে--এবার ষদি রবীন্জ- 
সঙ্গীত গল! ফাটিয়ে গাইতে কোন মেয়েকে শুনি-আমি দেন 
এএ দেয়ার ফাংশন বন্ধ করে দেব।? 

রবীন্্র-সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা, মেয়েদের ভ্রম বদ্ধমান উচ্ছ লতা, 
নিয়মান্ুবর্তিতার অভাব, এই ধরণের. একট। না একট! অভিযোগ 
আর সমস্য নিয়েই তিনি সব সময়ই ব্যস্ত । 

'ডিসিপ্লিন, স্কুলের ডিসাপ্লনই ত সব, পড়াশুন! ত বাড়ীতেও 
বনে যে কেউ চালাতে পারে, বিলেতের স্কুলে কিন্তু প্রথম শেখানে। 
হয় ডিসিগ্রিন--' 

'আজকাল কিন্তু মতট| বদলাচ্ছে" দুর্ব্বল ভঙ্গীতে প্রতিবাদ 
করে সুপর্ণা'রাশিয়ার শিক্ষা-নীতিতে--. 

ছা হা করে উঠেন হেড মিস্ট্রেসু। 

“ওসব রাশিয়া-ফাশিয়ার নজির টানবেন না | ওদের সবই হত, 
গুবি। দেখুন না বসে বসে মজাটা! কি হয়। জাশ্মানী ওদের 
ফোস্ফেস থামিয়ে দেয় কিনা_-তাই দেখতে ছু'চার দিন অপেক্ষ। 
করুন।? 

সপর্ণ। প্রতিবাদ কর! ছেড়ে দিয়েছে--চাকরি করতে হ'লে 
ছোটথাটে। কথ! নিে ঠোকাঠুকি করলে চলে ন!। 

হেড মিসট্রেস্‌ থাকুন তার ডিসিঙ্িন শিক্ষা আর রুধ-বিছ্ছেষের 
জাল! মাথায় নিয়ে--এগারে হাত শাড়ী কেন কণ্টেোল-বেটে 


আড় হয়ে পড়ে তাহ'লে গোটা সমাজটা প্ছ হয়ে পড়তে উঠুক। কিন্তু পিতার সেই, রাগ আর দ্রকুটি উপেক্ষা করে, 


খআহাছ। তাই আজ নারীকে পুরুষের সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত 


করে সমাজকে সাথে, সৌনধ্যে, সং সজীবতায় প্রাণচঞ্চল, করে, 


সমাজের অপবাদ মাথায় নিযে মার বুক খালি করে যে মেয়ে 
সগর্কে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে দিলে তার সার্থকতা; কোন্‌ মহৎ 


তুলতে হবে। সেই প্রাপবগ্ত ধুয়ে মুছে. দেবে বে আমাদের ধুগ-সঞ্িত ব্রতের উদ্যাপনে, কোন্‌ অভিশাপ মোচনের জয়তিলক কপালে 


পাপ আর গ্লানি। পরাজয় ও পরনির্ভরতা... 
চি পরই হ্ছপণী হারের নীম সকলের মুখে মুখে 
ঘা পল। তার বক্তৃতার মেয়েদের চেয়ে যুদ্ধ হ'ল বেনী 





খারণ করে? 
ন্পর্ণার অদৃষ্ট নিয়ে আরে! পো বাকি ছিল বিকার । 
পঞ্চাশের যন্বস্তরের পর গবর্ণষেপ্টেত্র হঠাৎ নে পড়ল ' দেশের 


পৌষ 


বাকি লোকদের অন্তত আবে! কিছু দিন বাঁচিষে রাখা উচিত। 
অমনি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট জে'কে উঠল--ঝাকে ঝাকে মেয়ে- 
দের মধ্যে চাকরির হরির লুট ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এর পরেও 
যদি কেউ বলে--রান্নাঘরে দেশের 'অদ্থেক শক্তিকে অপচয় করবার 
ষড়যন্ত্র করছে পুরুষ-জাত তবে সে মিথ্যে বলবে। “নারীকে 
পুরুষের সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবা'র' মহৎ আদর্শের এক ধাপ, 
এক দুতিক্ষের ঠেলায়ই এগিয়ে গেল দেশ । 

পুপর্ণ। রাজ বি-এ। মোটা মাইনেতে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টকে 
আলে করে জুড়ে বসল। 

বেতের গোল টেবিলে খানকয়েক চিঠি ও সান্ধা পত্রিক1। 
চিঠিগুলে। ন! খুলেই তার প্রতিপা্ বিষয় নিভূর্ল ভাবে বলতে 
পারে ন্ুপর্ণা । একখান। নিশ্চয়ই মার লেখা । সত্যি মার জন্তর দুঃখ 
হয় । কতদিন মার সঙ্গে দেখ! হয়নি। বাবার বিকুদ্ধাচরণ 
করার দিন থেকেই বাড়ীর দরজ। ইহজীবনের মত তার কাছে বন্ধ 
হয়ে গেছে। মার অস্রময়ী মূর্তি কল্পানা করে স্ুপর্ণার চোখও 
ঝাপস! হয়ে ওঠে-_তার বিদ্রোহের অনলভরা বুকও মুহুর্তের জন্য 
একটা না-বল। ব্যথায় কাপতে থাকে । 

অন্য চিঠিটা! লিখেছে দেবু-_তার ছোট ভাই । ছেলেমেয়েদের 
তরফ থেকে তার বাবাকে অনেক আঘাত সইতে হয়েছে । তিনি 
শক্ত মানুষ তাই টঙ্গেননি। নইলে দেবু কেন আই-এ পড়তে 
পড়তে হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্পে মেতে উঠবে। 
বিশ্ববিষ্নাবট। এমন কিছু আটকাচ্ছিল ন| দেবুর সাহায্যের অভাবে । 
এদের ভাল কথ। শোণানোও দায়। চোখা-চোখ!। বাক্যবাণ 
নিক্ষেপ করবার"জন্য এরা তৈরি হয়েই থাকে । একরসশ্র-তুর্কের 
তুবড়ি জবালালেই দেশোদ্ধার হয় ন। 

মাকে দেবুর মনে না পড়লেও দিদিকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে, 
ষখনই টাকার দরকার হয়। তাও আবার দাবির সুরে । “দেশের 
জন্যে, মান্ধুষের মুক্তির জন্যে নিজেকে যে বিলিয়ে দিয়েছে, দিদির 
এটা মহৎ কর্তব্য...” ইত্যাদি । | 
ভাইবোনদের মধ্যে দেবুকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে সুপর্ণ। 
সুতরাং এসব অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার না করলেও, স্ুপর্ণ। দেবুর 
আব্দার এড়াতে পারত না। 

'আর এই সান্ধ্য পত্রিকা । শেষের পৃষ্ঠা নিস্যই রেশন 
কর্তৃপক্ষের থামখেয়ালী, হঠকারিতা, অনাচার ও অযোগ্যতার 
অভিযোগে তত্তি। পরদিন এগুলোর জবাব লিখতে লিখতে 
তাকেই প্রাণাস্ত হতে হবে। এর উপর আছে জালাময়ী ভাষায় 
সম্পাদকীয় মস্তব্য। | 

“সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে যোগ্যতার নিয়তম মানদণ্ড পর্যস্ত রহিত 
করিয়। যেভাবে নির্বিচারে মেয়েদের নিয়োগ কর! যাইতেছে, 
ভাহাতে এই বিভাগের কশ্মদক্ষতা সম্পর্কে আমর শঙ্কা বোধ করি 
ডেছি। স্কুলের অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক মেয়েদের নাচ, গান, ভূগোল, ইতি- 
হাস, সহজ সেলাই শিক্ষ1, আমের মোরব্ব। আর আনারসের জেলী 
প্রস্তত-প্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় নিরীহ কর্তব্য হইতে 
সাপ্লাই ডিপাটমেন্টের মত জটিল ও দবায়িদ্বপূর্ণ বিভাগে মহিংলাদের 
সনিরোধে ক্বাযলাদান্িক মোউার্[ সই পিরিটন পাউয়াযায়?-- 





সিরা এ পক সস 


সপ সা সািসি িাবরল 


তৃতীয় কাগজের সম্পাদকের বুলি £ | 

সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের আত্মীয় পোষণ-নীতির বিরুদ্ধে আমর! 
বহু প্রতিবাদ এই স্তস্তেই প্রকাশ করিঘাছি । কিস্তু এইবার অতি- 
যোগ গুরুতর । এষ বিভাগের মহিলাদের প্রতি কয়েকজন উচ্চ- 
পদস্থ কশ্মচারীর অশিষ্ট আচরণ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । আমর! এই বলিয়! গবর্ণমেপ্টকে সতর্ক করিয়া 
দিতে চাই যে অবিলম্বে এ ব্যাপারে জড়িত কুইকাতলাদের বিরুদ্ধে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলন্বিত না হইলে সমস্ত মহিল! কন্মচারীদের 
আমরা একযোগে পদত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব। জীবিকার 
দায়ে আমাদেরই মা-বোনের! গব্ণমেন্ট আপিসে চাকুরি করি- 
তেছেন, তাদের সম্মান রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের | 

ক্ুপর্ণণর কান দুটো লাল হয়ে উঠল--মাথাটা আর চিন্তা! 
শ্রোতকে বহন করতে পারছে না। সমাজের প্রতি তারাকিশোর 
রায়ের কঠোর কর্তব্য-নিষ্ঠা, মার বুকভর! ভবিষ্যতের ব্যর্থ আশা। 


'দেবুর বিশ্ববিপ্রবের স্বপ্ন, সুপর্ণার সমাজপ্রোহ--সব, সব একসঙ্গে 


জট পাকিয়ে গুলিয়ে গেল ।*- 

টেলিফোনটা! বার বার তাড়। দিচ্ছে। স্পর্ণা আচন্থিতে 
পাউডার কেস্ট! টেনে নিলে । আজ আর প্রপাধনের সময় নেই | 
একটুখানি পাউডার মেখেই বেরিয়ে পড়বে । কিন্তু সেই মুহূর্তে 


একজন আগন্তক পুরুষের সঙ্গে তার মাথার ঠোকাঠুকি হ'ল-- 


ছায়াতে ছায়াতে--আরশিতে । 

'এক কাপ চা দিতে পার, গরম এক কাপ চা- আদার রস 
দিয়ে ।” 

কোন ভূমিকা! না করেই শ্রীনন্দন ঝপ, করে পাশের চেয়ারটায় 
বলে পড়ল । 

স্ুপর্ণ। এতটা আশ! করে নি-_শ্রীনন্দনের চেহারার (প্রোতি বত 
বিরাগই থাক, তার পৌকষকে সে বরাবরই সম্ভমের চোখে 
দেখেছে । কিন্তু আজ তার সে ভূল ঝঢ় ভাবে ভাঙল নাকি ! 

“চা না হয় থাক--তার চেয়ে বরং এক গেলাস জলই দাও--. 
ঠাণ্ডা জল ।' শ্রীনন্দনকে বড্ড ক্লাস্ত ও দুর্বল মনে হচ্ছে। 

স্্পর্ণ। প্রতিবাদ করলে না। এমন কি শ্রীনশনের আকম্মিক 
অভ্যাগম সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করতে পারলে না । মন্ত্রচালিতেৰ 
মত এক গেলাম জল গড়িয়ে দিলে। 

“বারি দানে অনেক পুণ্য । তোমাদের জীবনে এমন শ্ুযোগ 
বড় একটা ঘটেনা। মে অথটনটার জন্যেও ধন্যবাদ দাবি 
করতে পারি নিশ্চয়ই ।" 

এবার কথা কইলে ন্ুপর্ণ। বেশ স্পষ্ট এবং জোর গলায় : 

“ভূমিকার আসল উদ্দেশ্যট। জানতে পারি কি?' বিরকিতে, 
সঙ্গেহে সুপর্ণার কপাল কৃঞ্চিত হয়ে উঠেছে। 

“আমল কারণট! কি বলে তোমার সন্দেহ হয়? 

সন্দেহ করবার যখন যথেষ্ট.কারণ থাকে তখন আমি সনোহ 
করি বৈকি। কিন্তু নতুন কোন উৎপাত আমি সইব না, এ আমি 
স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই । 

“মে জানার কি আর বাকী আছে? বিষের রাত থেকে 
স্বামীর সঙ্গে ননকো্দপারেশনস্-মকন্ছলের একটা নগণ্য উকীলের 


৮.১ তা 


২৪৬ 


স্মিত পসরা সপ সপ বাপ পিপলস সস্ম্প পপর পসরা 


বওভনিিরারামি উরে রে রর রর্রররা 
সাখা কি তোমার উপর জোর থাটায়। কিন্তু তার আগে একটা 

কৌতৃছল প্রকাশ করতে পারিকি? তোমার পিখিতে সি'ছুর 
কেম প্ুপর্ণা--বিবাছের এতবড় কলঙ্ক-চিহ্ন 1? জিজ্ঞেস ফরতে 
পারি কি---এটা অভিমান ন। অভিযোগ ?, 

'যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই স্বীকার করিনি তার উপর অভিমান 
করবার মত ন্যাকামি আমায় নেই, আর অভিযোগ, তা হ'লে ত 
গোট। বিয়েটাকেই স্বীকার করে নিতে হয়। সিঁছুরট। সত্যিই 
আমার উপর জোষ করে চাপিয়ে দেওয়! বিয়ের কলঙ্ক-রেখা। কিন্ত 
থাক ওসর আলোচনা । তোমার এই হঠাৎ আগমনের হেতু ?' 

“দি বলি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি গ্রামে । 

“আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবব--এমন আম্পদ্ধ। তোমার হ'ল 
কিকরে?' 

ম্বেআস্পদ্ধার জোরে লোকগুলো গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপে 
গিয়ে নিজের অধিকার দাবি করেছিল আমি তাদেরই একজন--- 
তাদেরই ভাবা আমার কে।' 

স্বপর্ণ। এবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে । বন্দীজীবনের লাঞ্নার 
ছাপ পড়েছে স্পষ্ট রেখায়--প্রীনদন কি তবে.---*" 1 

তুমি নিশ্চয়ই জান আমি গবর্ণমেন্টের চাকরি করি।' 

স্কাই ত মনে হচ্ছে । বাবার হোটেলেও নয়, স্বামীর বন্দী- 
শালাম্ধও নয়, এর পর বাকী থাকে গবর্ণষেন্টের গোলামখানা**" 

'ঝাজনীতির সঙ্গে যারা! জড়িত, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
সবাখতে নেই।' 


“কিন্ত তোমাদের সঙ্গে নেহাত দায়ে পড়েই আমাদের কতকটা 
যোগাযোগ রাখতে হয় বৈকি। রাজনীতি নিয়ে যার! ঘণটাঘণটি 
করে তাদের ছ্থায়! ন। হয় নাই মাড়ালে, কিন্ত গ্রামের লোক- 
গুলোর়ও ,হু'বেল। না হোক অন্তত একবেল। পেটভরে খাওয়। 
চাই--তার জন্তে নিয়মিত চাল, ডাল, তেল হুনের চালান 
চাই ত। গুনলাম তুমি লাকি সাল্লাই-ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তীর 
ডান হাত--তোমার কথা ওখানে বিকোয়, তাই জর গায়ে নিয়েই 
ছুটে এসেছি ।' 

“প্লামের কি দরকার আর কি নেই, 
করতে হবে নাকি ?" 

“না! না বিয়ের রাতেই যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছ, তার 
কাছে তোমার কোন কৈফিয়তের দায়িত্ব নেই। আমি সেই 
হস্তভাগ্য লোকগুলোর তরফ থেকেই একট! সুব্যবস্থার অনুরোধ 
নিজে এসেছি সুপর্ণ। ।' 

“যথাযোগ্য স্থানে তোমার অনুরোধ পৌছে দিলেই পার ।' 

“তাতে কোন ফল হয় না। গ্রামের চীৎকার শহরে পৌছতে 
এখনে! ঢের দেবি ।" 

তাহ'লে কাগজে একট! চিঠি পাঠিয়ে দিলেই পার--বেশন 
কর্তৃপক্ষের অনাচার . হেডিং দিয়ে কাগজওয়ালার! হামেশাই 
হছাপছে চা 
“ও ডিঠিকিটিতে কর্তাদের টনক নড়বে না। ৷ পরদিনই তোমব। 
সেই কাগঞ্জেই বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেবে--ছোলা দিয়ে কি করে 
চমৎকার খাবার তৈত্ি কর! যায়, চালের চেয়ে ঘাসের রুটির 


সে জবাবদিহি আমাকে 


সব অদ্ধি-সন্ধি জানত না বলেই এতগুলো লোক বেখোরে মার। 
গেল। হু়িক্ষের ফাড়া কাটিয়ে যার! এখনও ক্ষীণ, প্রাপটুকু* 
বুকে নিয়ে ধুঁকছে-এমন সব চমৎকার উপদেশের জন্যে 
তোমাদের কাছে তারা! আজীবন কেন! হয়ে খাকবে। সত্যি, 
আর কিছু ন! থাক্‌ সাগ্লাই ডিপাটমেন্টের বিজ্ঞাপনের বাহাছুরি 
আছে মানতেই হবে।' 

“আমাকে বাইরে বেরুতে হবে। 
সময় আমার নেই ।' 


'নেই-ই ত। শ্রাণ ধরে এত বড় অপবাদ কান পেতে শুনবে 
তুমি--মিস্‌ খুপর্ণ। রায়? বাসরঘর থেকে বাসে চড়ে মহত্ব 
জীবনের সন্ধানে যার অভিযান ! কিন্তু মুশকিল কি জান, তেল ভন 
ডালের অভাবে অখাছ। কুখাগ্ঠ খেয়ে অমান্যের মত যাদের বাচতে 
হচ্ছে, মাথাট! সব সময় তাদের ঠিক থাকে না। অভাব আন, 


যা-ত। প্রলাপ গুনবার 


: টনের জ্বালায় প্রলাপও তারা মাঝে মাঝে বকে। দালান-কোঠায়, 


ল তবিয়তে হাসিঠাট। করত ত মেজাজ-মজ্জিমত 


লেখা তোমাদের সব ভাল বিজ্ঞাপন তাদের চোখে বড 
বেয়াড়া ঠেকে__তাই তার], বিগড়ে গিয়ে সময় সময় একটা: কাণ্ড 
বাধায় ।" | 

. ধকস্ত তবু তার! অসহায়, সত্যি অসহায় আপন মনেই 
স্বগতোক্তি উচ্চারণ করলে শ্রীনন্গন। 


ভূমি একটুখানি বসবে? চ1 দিতে বলি। আমার আবান 


“না, আমি যাচ্ছি। আরাম করতে আমি এখানে আসি নি, 
আমি জানতাম-_দত্যিকার কাজে তোমার কোন সাহাষ্যই আমি 
পাব না। তবু ভেবেছিলাম--না, এ বলেও কোন লাভ নেই। 
তোমাদের মত মেয়ের! ভ্যাংচাতে পারে, ভাঙতে পারে, কিন্তু 
সইতে কানে না. গড়তে পারে না। গৃহহীন, অহীন, আশা-. 
হীন অগণিত জনসজ্ঘ--কিন্তু এর! মানুষ নয়। নইলে কাঙালের 
মত ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে কলকাতার পথে পথে, অলিগলিতে 
ভিড় জমাত না-_“বলতে বলতে শ্রীনন্দন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 
তার চোখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজন! । 

*এর! ভেঙে চার করে দিত--গোটা৷ শহরটাকে গঙ্গার বুকে 


বলতে বলতে হঠাৎ তার কণস্বর স্তব্ধ হয়ে এল, শরীরটা 
অচেতন হয়ে লুটিষে পড়ল। 
উত্তেজনায় জরের প্রকোপট! হঠাৎ বেড়েছে। 


কয়েকটা দিন কেমন করে কেটেছে প্রীননন নিজেই জানে ন|। 
ব্ডড অদ্ভুত লাগছে। এসেছিল গরীবদের ভন্তে চাল ডালের 
একট। সুরাহ! করতে--কে জানত শেষে নুপর্ণার সেবায়ই তাকে 
অনিচ্ছাসত্বেও আত্মসমর্পণ করতে হবে। | 
আজ জয়ের উপশম হয়েছে । শহীরট! এখনো তুর্বল-_. 
চলাফেরা পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়। জনগনের ইচ্ছ। আজই 
গ্রামে চলে .বায়। স্মপর্ণ। রোগীকে. কিছুতেই ছেড়ে “দিতে 


এপি উর 


রাজী নয কিন্ত তায় ইচ্ছার উপর হপর্ণায় কিসের জোর, 
কিসের দাবি। 

শ্রীনঙ্গন জেদ ধলে “আজ আমাকে যেতেই হবে--সবাই 
আমার জন্তে অপেক্ষ। কয়ে বলে আছে ।? 

'অগুখের উপর ত তোমার নিজের কোন হাত নেই | 

“গ্রামের অবস্থা ত তৃষি জান না। একদিন ওষুধ নিষে যেতে 
দেরি মানে জনকয়েক লোকের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু । সার! 
দেশ জুড়ে চডে ছুঃখদারিত্র্য, আধিব্যাধি আর মহামারীর তাগুব- 
লীল। । আমাদেরই কথায় গ্রামবাসীরা একদিন স্বরাজ লাভের 
নেশায় মেতে উঠে চরম ত্যাগন্থীকার করেছিল । আজ জাতির 
এ ছুদ্দিনে তাদের বাচিয়ে বাখবার দায়িত্ব ষে আমাদেরই ।" 

সথপর্ণ। পরিপূর্ণ দৃষ্টি শ্রীনঙ্গনের মুখ পানে তুলে ধরলে । আপন- 

হার! উন্মাদনার একদল যার! সারা দেশের বুকে বিক্ষোভের 
তুফান তুলেছিল, এই কি সেই বিপ্লবীদের একজন । এরও 
চোখে কি সেই বিপ্লবের তীব্র বহিশিখা। এই আগ্তন কি 
আহরণ কৰে আনতে পারে ন! হ্পর্ণা, যাতে পুড়ে ছারখার হয়ে 
যাবে তার বাবার গৌড়ামি, হেড.মিসট্ট্রেসের রুষ-বিদ্বেষ, সাপ্লাই- 
ডিপাটমেন্টের অনাচার-*.". 


'আজ তোমার কিছুতেই যাওয়! হতে পারে না” মাথায় হাত 
বুলিয়ে দিতে দিতে বললে হুপণণ, “তোমার এখনও গা-গরম |" 

“থাক গা-গরম | জর নিয়েই আমি এসেছিলাম, জ্র গায়ে 
নিয়েই আমি ফিরে যাব ।? 

“আমার বাড়ী থেকে তুমি অন্ুস্থ শরীরে চলে যাবে? না, 
না সে কেমন করে হয়। আমারও ত একট! কর্তব্য আছে।" 

“এ কর্তৃব্য নয়--কৃপ। | রোগীর প্রতি করুণা । জামি তোমার 
করুপ। চাই ন। মিল, স্পর্ণ। রায়, আমি বেশ যেতে পারব ।” 

*কিন্ত লোকে শুনলে বলবে কি? 

“লোকমতকে তুমি আবার আমল দাও নাকি হপর্ণ। !” 








ট্রাযারাা ২৪৭ 


প্রীনঙগনের ঠোটে এক ঝলক বাক! হাসি চমকাল। “সমান্তকে 
কেয়ার করো না বলেই, তোমাদের সর্ববজ জয়জয়কার--কাগজে 
কাগজে তোমাদের ছবি বেরোয়। সভায় দাড়িয়ে চোখা-চোখ। 
ভাষায় সব কিছুর মুণ্ডপাত করতে পার বলেই না! তোমর৷ প্রগতি- 
শীলা। তোমার মনে বদি আজ হঠাৎ কর্তব্যবৃদ্ধি জেগে ওঠে 
তবে তোমাদের প্রগ্গতির গৌরব থাকে কোথায়? সা ছাড়া আমার 
জন্তে তোমার আপিস কামাই হচ্ছে-_তোমার স্থান ত ঘরে নয়-- 
তোমার কর্তব্য ত সেবা! নয় ।? 

এর জবাব কি দেবে হুপর্ণা! শুনিয়ে দেবে নাকি ছু'চাঞ্টে 
শক্ত কথ! চলে যেতে হয় যাক--আটকে রাখবার জন্যে কি 
তার এত গরজ। একদিন গ্রামের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, 
আজ হাসপাতাল খুলেছে, কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোলা হচ্ছে, 
সেবা-কেন্ত্র গড়া হচ্ছে- শ্রীনন্দনের মত মাথা-পাগলার। এমনি 
ধয়ণেরই । | 

তবু তার রোগক্রি্ মুখে একটা গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের স্থির 
জ্যোতি, একট! দৃঢ় সঙ্কঙ্জের ছাপ। হ্বপর্ণা জীবনে অনেক 
মেয়েলি পুরুষ দেখেছে, কিন্তু সত্যিকার পুরুষ দেখলে এই প্রথম । 
শ্রীনন্দনের গেঁ। ভাঞ্ত। সহজ নয় সপর্ণ। তা বেশ জানে । তাই 
নীরবে শ্রীনদনের সন্নিহিত ত'ল নপর্ণ।__মুখটাকে ওর বুকের খুব, 
থুব কাছে সরিয়ে আনলে, তার আতপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ অন্থভব 
করছে শ্রীনন্দন। 

হুপর্ণার মনে হ'ল, শ্রীনশনের সত্তার সৌরভে স্নান করে সে 
যদি সহজ হতে পারঙ, স্ুঙ্গর হতে পারত। 

খুব কাছে মুখ এনে বললে ্বপর্ণা--তার কথা গান হক্গে 
বেজে উঠল শ্রীনন্দনের কানে-__*১৯৩৮ সালের 'বিউটী-কুইন'কে 
জবরদভ্তি করে বিয়ে দিয়ে বাবা আমার কূপের গর্বকে সেদিন 
ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আজ বাকিটুকু তুমি কেড়ে নাণ্, 
তুমি আমাকে জোর করে ছিনিয়ে নাও, আমাকে তুমি নাও ।” 





বুলগুল 


শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায় 
(981019 110010 : 276 201,750016 1607 172 £10%86) 
কাননবীখিয় পরে শষহীন দেবার তরু, পৃম্পসম স্বপ্নে যম তুমি হ'লে মধুপ ভ্রমর, 
কানমপাতি ভব গান শোনে, তজাহীন রাজি পুরে গানে, 
দীর্ঘ বৃক্ষসার, অচঞ্চল সন্োবর, শঙী__- মনে তারি প্রতিচ্ছবি, লই এঁকে, ছায়ায় তবুও- 
মৌনমৃক-__যায়াজাল বোনে । জ্োংশ্গালোক চামেলিবিতানে । 
তুমি গাও, লে সঙ্গীত আকাশ দাবির কাপি উঠে, মর্ষবিয়! উঠে নুর যেন শ্বেত অর্মর প্রালাঘ, 
শূকর দিপধের পাশ, রি কু, কা ছা, 
দু পা দি: খ্ব্নগক্ছেলি ভারি, তারপরে সা হুয়ে যায়-_. 


খাগ্ের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্ট 


শ্রীগণেশচন্দ্র কন্মকীর 


আহার না করিয়া কোন জীব বাচিতে পারে না। অবশ্য সকল 
জীবেরই আহার্য্য এক প্রকার নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
মানুষ সকল খাণষইঈ কাচা খাইত। তারপর কবে যে অগ্নিপক্ক 
খাদ্যের প্রচলন হইল তাহ সঠিক জান] নাই । খানকে সুস্বাু 
ও মুখরোচক করিবার জন্ভ দিনের পর দিন মানুষ রদ্ধনের কত 
প্রণালীই আবিষ্ষার করিয়াছে । ভোজনবিলাপীদের কল্যাণে 
রন্ধন-ব্যাপার একট] কলাবিদ্যায় পরিণত হইয়াছে । 

খাদ্য কি তাহা সকলেই জানে, তবু ইহার একটি নির্দিষ্ট 
সংজ্ঞার প্রয়োজন । যে দ্রব্য আহার করিলে কোন প্রাণীর 
শরীরের পুষটিলাধন হয়, শরীরের ক্ষয় পুরণ হয় এবং দেহে উত্তাপ 
সরি হুইয়া! কর্ম্শক্তির সঞ্চার হয় তাহাকেই আমরা খাদ্য 
বলিতে পারি। কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একেবারে 
লান্প্রতিক ব্যাপার । বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ জানে যে, 
খাদ্যের গুণাগুডণের উপরই ব্যঞ্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য নির্ভর 
করে। তাই খাধ্য সম্বদ্ধে অনুসন্ধান এখন জৈবরসায়ম-বিজ্ঞানের 
পর্ধ্যায়ভুক্ত | 

উনবিংশ শতাব্দী ও তাহার পুর্বে খাদোর উপর দৃষ্টি দেওয়ার 
প্রয়োজন এখনকার মত এত বেশী ছিল না; তাহার কারণ 
লোকে তখন স্বভাবজজাত খাদ্য বেশী ব্যবহার করিত এবং খাদ 
হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি নষ্ট হইবার বা বাহির হইয়া 
যাইবার আশঙ্কা বেপী ছিল না। কিন্তু বর্তমান সভ্যযুগে থাদ্য 
সন্বন্ধে চিত্ত করিবার প্রয়োজন বাড়িয়াছে। বর্তমানে উপযুক্ত 
পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া! ছুক্ষর এবং সম্প্রতি আমর! 
এমন অনেক কৃজিম থা) খাই যাহা প্রত্তত করার অনেক দিন 
পর পর্যন্ত খাদ্যছিসাবে ব্যবহার করা হুয়। সুতরাং আমাদের 
খাদ্যে যেকোন বিশেষ উপকরণের অভাব হুইতেছ তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? 

যে খাদ্য আমাদের দেহ গঠন করে, রক্ষা করে এবং কোন 


যোগ হইতে বীচায় সেই খাদ্যই গ্রহণীয়। খাদ্য কেবল পরিমাণে" 


যথাযথ হইলেই চলিবে না, খাদ্য ছুষম হওয়াও আবন্ঠক। 
খাদ্যের মধ্যে সকল প্রকার প্রয়োদ্বনীয় উপকরণ সঠিক পরি- 
মাণে থাকিলে তবেই খাদ) সুষম হয়। পূর্বে ধারণা ছিল যে 
প্রোটিন, পেছত্রব্য, কার্যে হাইড়েট, খনিজ পদার্থ এবং জল এই 
কয়টি উপকরণেই শরীরের প্রয়োজন মিটিয়] যায়। কিন্তু পরে 
গবেষণার ফলে জান! গিয়াছে যে, ইহ] ভিন্ন আরও কতকগুলি 
উপকরণের প্রয়োজন যেগুলিকে বল! হুয় খাদ্যপ্রাণ বা ভাই- 
টামিন। ভাইটামিন খাধ্যে অতি সামান্ পরিমাণে থাকে, 
95, এইগুলির অভাব হইলে নান প্রকার ব্যাধির সি হয়। 
খাদ্যের জার একটি দ্বিকও দ্রব্য, সেটি উ্ভাপ। আমরা 
যে পরিশ্রম করি তাহার ফলে দেহের খানিকটা উত্তাপ বাহির 
হুইয়] যায় । এমন কি যখন আমরা বসিয়া থাকি, কোন 
কাণ্রকর্শ করি ন! তখনও আমাদের দেহের উদ্ভাপ মঞ& হয়। 
ভাহার কারণ জামাহের ঘেক্রে ভাপ সাধারণতঃ বাহিরের তাপ 


অপেক্ষ1 বেশী | তাহা ছাড়া আমরা বসিয়া! থাকিলেও আমাদের 
দেহের কোন কোন অংশ সর্বদাই কাক্ধ করিতে থাকে-_ 
হৃংপিও ধুক্‌ ধুক্‌ করে, বক্ষের পঞ্জর উঠা-নামা করে, এবং রক্ত 
চলাফেরা করে, ইত্যাদি। প্রাণীর শরীরে খাদ্য দগ্ধ হইয়া 
উত্তাপ স্্টি করে__-এই তথ্য ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়দিয়ে! প্রথম 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
কথা। সেই যুগের মূর্খতা ও কুসংস্কার ল্যাভয়সিয়োর এই 
আবিষ্কারের যথাযোগ্য মূল্য ত দিলই না, উপরত্ত তাহার 
প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিল । 

কয়লা ইপ্রিনকে শুধু উভ্ভাপ দেয়, কিন্ত খাদ্য দেহকে কেবল 
উত্তাপ দেয় না__ইছ! দেহ গঠন করে, দেহের যে অংশের ক্ষয় 
হয় তাহ! পুরণ করে এবং বহি£শক্র, রোগ প্রভৃতির হাত হইতে 
দেহকে রক্ষা করিবার শক্তি দেয়। এক কথায় খাদ্য আমাদের 
্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ন রাখে এবং দেহের বিভিন্ন অংশকে কর্ক্ষম 
করে। এইজগই খাদ্য যথোপযুক্ত হওয়া চাই; অর্থাৎ 
প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে থাক? চাই। 
ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যোপকরণ বিষয়ে আলোচনা! করিবার পুর্বে 
উভভাপ জঙ্বদ্ধে কিছু বলা করা যাক। 


উত্তাপ 

কেবল প্রোটিন, শ্েহপ্রব্য, কার্ধবোহাইডেঁট, খনিজ পদার্থ 
এবং জল হইলেই আমাদের খাদ্য যথোচিত হয় না। খাদ্য 
হইতে রাসায়নিক দাহে যে উত্তাপ জন্মে তাহ! আমাদের 
প্রয়োত্ধনমত হুইল কিনা তাহা দেখাও দরকার, কারণ যাহারা 
বেশী দৈহিক পরিশ্রম করে তাহাদের বেশী উত্তাপের প্রয়োক্ধন। 
প্রোটিন, স্নেছদ্রব্য ও কার্ধবোহাইড্রে্টি যখন এইরূপে দগ্ধ হুয় 
তখন ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে উত্তাপের স্থঠি হয়। এই উত্ভাপ 
বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন পরিমাণে দরকার ।- শিশুদের দেহ 
ছোট বলিয়া তাহাদের কম উত্তাপের প্রয়োজন । বৃদ্ধ লোকের! 
বেশ পরিশ্রম করে না বলিয়! তাহাদেরও কম উত্তাপের 
আবশ্তক। আবার প্রন্থতি, গর্ভবতী এবং চাষী, কুলি, মিস্ত্রি 
প্রভৃতি শ্রমিক সন্প্রধায়ের বেশী উদ্ভাপের প্রয়োজন এবং যেখানে 


একই রকয়ের কাজ হয় সেখানে শ্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের 


বেশী উত্তাপ দরকার । ইহা ছাড়া দেশের জল, বায়ু, 


আবহাওয়ার বিভিন্নত1 অন্যায়ী আমাদের উত্তাপের প্রয়োক্ষন 


কম-বেশা হয়। যে সমস্ত অবস্থার উপর উত্ভাপ-প্রয়োজন 
নির্ভর করে সেইগুলিকে নিয়ে মোটামুটি ভাবে দেওয়া গেল 

১। বয়স এবং দেহের ওজন ও মাপ; 

ই | পুরুষ বা স্ত্রীলোক) 

৩। দ্রেহের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, বিশ্রাম, নিক্রা, কাজ কর্ধ 
ইত্যাদি 2 

৪। অন্খের বিডির অবস্থা? 

৫ | পারিপার্ষিক অবস্থা। . | 

উদ্ভাপের পরিমাণ বুঝবার জত একটি মাপকাঠির দ্বার 


পৌৰ 


পা িাস্পিশানপি সিলসিলা চিনা নেননি 


এই মাপকাঠি হুইতেছে_:১ হাজার ধাম (প্রা ১ সের) 
জলকে ১ ডিগ্রী ( সেন্টিখ্েড ) গরম করিতে যতটা উদ্ভাপের 
প্রয়োজন হয় তাহাকে এক ক্যালরী বলে। নিয়ে উত্ভীপ- 
প্রয়োজনের একটি তালিক1 দিলাম £ 
১ নং তালিক! 
কাহার কতটুকু উত্ভাপের প্রয়োঙ্জন 


দেছের বা কর্তনের বিভিন্ন অবস্থা ক্যালরী 
শিশু ১ হইতে ২ বংসর বয়স ৮৪০ 
টি ২* উর, 258১: 4 ১০০০ 
ডি, ০, ০:২2 রা ১২০০ 
রা রা ১৪৪০ 
৩.3: 2২. 5:.-2 ১৬৮০ 
১5749. ০8 ১৯২০ 
বরাত মারা ২১৬০ 
বালক, ১২ এবং ততুর্ঘ ২৪০০ 
যাহারা দ্বিনে ৮ ঘণ্টা হাক্কা কাজ করে ৩০০০ 
যাহার] দিনে ৮ ঘণ্টা মাঝারি রকমের কাক করে. ৩৪০০ 
যাহার! দিনে ৮ ঘণ্টা কঠিন কাজ করে ৪৬০০ 
যাহার! অত্যন্ত কঠিন কাক্ধ করে ৬০০০ এবং ততদুর্ঘ 
গর্ভবতী গ্রীলোক ২৪০০ 
প্রনুতি ৩০০০ 


ঘর-সংসারের কাজ, কেরাধীর কাজ, খইবাধাই প্রভৃতি 
হাক্ষা কাজের পধ্যায়ে পড়ে; জমি চাষ কর] এবং অঙ্জা্ড 
সাধারণ বাহিরের কাজকর্শ মাঝারি রকমের কাজকর্মের পর্যায়ে 
পড়ে ; কারখানার মিপ্বিদের কাজকর্্শকে কঠিন কাজ বলিয়া 
ধরা হয়; খেলাধুলাকে ( যেমন, ফুটবল খেলা প্রভৃতি ) অত্যন্ত 
কঠিন কাজ বলা হয়। 

সুতরাং দেখা গেল যে বয়সের উপর ও কাজকর্শের উপর 
আমাদের দেনিক কতট। উত্তাপের প্রয়োজন তাহ নির্ভর করে। 
ইহা! হইতেই উত্ভাপ-প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা যায় না। 
একঠু রকমের স্বাস্থ্যবান লোক উঞ্ণমগল ও ছিমমগ্ুলে থাকিয়া 
একই কার্ধ্য করিলেও জলবায়ুডেদে তাহাদের উত্ভাপ-প্রয়োজন 
বিভিন্ন হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উত্তাপ-প্রয়োঙ্গন 
জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করে। 


প্রোটিন 


আমাদের শরীর নির্াণকার্যে প্রোটিন একান্ত প্রয়োজনীয়। 
প্রতি গ্রাম প্রোটিন রাপায়নিক দ্াহের ফলে ৪-১ ক্যালরা উদ্ভাপ 
দেয়। মাছ ও মাংসে প্রোটিন আছে, গাছপাল! হইতেও পাওয়। 
যায়। প্রোটিনের প্রকারভেদ বিস্তর । পৃথিবীতে যত রকমের 
প্রা ও গাছপালা! আছে প্রায় তত রকমের প্রোটিন আছে। 


বিবর্তনের ক্রমিক ধারায় যে বহুবিধ প্রানীর সৃতি হইয়াছে 


সম্ভবতঃ তাহার কারণ এই প্রোটিনের বৈচিত্র্য । কিন্ত আমরা 
যে সমস্ত প্রোটিন খাস্ধ হিসাবে ব্যবহার করি তাহাদের পরিমাণ 
অত্যন্ত কম। 

প্রোটিন প্রাঈীর শরীরের মধ্যে পরিপাক হইবার পর 


০পপাশীশ্ীীটিশিশিিোশিশীশীশশীশীশ শি বিপীগপত তা সতেতিশিশাপিপিনািশীশীপীশশিপীপাশিশি ও তিক্ত 


৪৭ গ্রামে ১ টাক হুয়।, 


খানের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি 


২৪৯ 


এমিনো এসি নামে কতকগুলি ব বসতে ত পরিণত হ হ্য়। | ইহাদের 
মধো প্রয়োজন মত কতকগুলিকে লইয়া! দেহের বিভিন্ন অংশের 
ক্ষয়পুরণ ও গঠনকার্ধ্য চলে, বাকিগুলি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া 
পরিত্যক্ত হয়। নিয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় 
এমিনো এসিডের একটি তালিক1 দেওয়া গেল £ 


২ নং তালিক। 
প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় এমিনে! এসিড 


প্রয়োজনীয় 
। আরজিনিন € 81%7117109 ) 
। হিস্টিভিন (17150101109) 
। আইসোলেন্সিন (15016110116 ) 
। লিউসিন (1010176) 
৷ লাইসিন (1)311)0 ) 
| মেথিওনিন (11111)1)101)() ) 
| 
] 
। 
] 


তে ৯৮০১5654৮১৮ 


০9 


ফিনাইল এলানিন (1)110)%] 8191117)0 ) 
ঘি.ওশিন (10160101106) 

টিপটোফেন ( (1 ৮10101)1)8116 ) 

ভ্যালিন ( ৮8]1116 ) 


্ 


১০ ৃ 
অপ্রয়োজনীয় 


। এলানিন ( 818111110 ) 
| এস্পারটিক এসিড ( 981)07110 8010) 
| সাইট লিন ( 01001111116 ) 
সিস্টিন (০৮91110)) 
] প্টামিক এলিড (71721010807) 
| গ্লাইসিন ($10 01109 ) 
। হাইড়ঝ্সি গ্রটামিক এসিড ( 15 10-210 08101 

8010) 

৮। হাইডলি প্রোলিন ( 15010 7-1)7'0111)0 ) 

৯। নর্লিউসিন (10011001011) 

১০। প্লোলিন (1)70111) ) 

১১। টাইরোসিন ( (5705170) 

আরজিনিন প্রভৃতি কয়েকটি এমিমেো! এসিডের প্রয়ো 
জনীয়ত1 সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্ত প্রত্যেকটি 
এমিনো এসিড কি ভাবে কাঞ্জ করে তাহা এখনও ম্প& জান! 
যায় নাই। এখুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে ম্প&ই জ্ঞান লাভ করিবার 
উদ্দেহ্যে এখমও বহু গবেষণা চলিতেছে । কোন এমিনে] এসিড 
প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় তাহা ইছুর প্রভৃতি প্রানীকে 
খাওয়াইয়া খর করা হুইম়্াছে মাত্র । ভিগ্ন ভিন্ন প্রোটন 
হইতে এই সকল এমিনে! এসিড ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পাওয়| 
যায়। যে প্রোটিন হইতে প্রয়োজনীয় এমিনেো এসিভ যত 
বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় সেই প্রোটিন তত বেলী উপ ক 
সাধারণতঃ প্রাণীজ প্রোটিন হইতে প্রয়োক্ষনীয় এমিনে! এপিড- 
গুলি বেশী পরিমাগে এবং উদ্ভিজ্ঞ প্রোটিন হইতে কম পরিমাণে 
পাওয়া যায় । দুতরাং প্রোটিনের দিক হইতে ডাল-রুটি অপেক্ষা 


-০০৮৮০০6৩৮ ৮? 


মাছ-মাংস বেশা উপকারী । 


আমাঘের দৈনিক কতট। পরিমাণ প্রোটনের প্রয়োজন খান্ড- 


দিপা স্পস্ট 


২৫, 





সমস লিপ পিসি পা পিসি লিপ্ত ৯, পিপি লা 


গবেষণান্ প্রারভ্ত হইতেই বিজ্ঞানবিগগণ । সে সে বিষয়ে ভাবিতে 


আরম্ত করিয়াছেন । ভয়েট ১৮৮১ শ্রী্াবে স্থির করিলেন যে, এক 
জন মানুষের দৈনিক ১১৮ গ্রাম, অর্থাৎ প্রায় আধপোয়! প্রোটি- 
নেক প্রয়োক্ষম ; এবং যাহার! বেশী পরিশ্রম করিবে তাহাদের 
অন্ভ ১৪৫ গ্রাম, অর্থাৎ প্রাযম আড়াই ছটাক প্রোটিনের প্রয়ো- 
জন । পরে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ধার্য্য করিয়া 
ছেন এবং াহাদের মধ্যে মতানৈকায খুব বেশ । শেষ পর্যন্ত 
স্থির হইয়াছে যে, কম প্রোটিন খাইয়াও মানুষ বাঁচিতে পারে 
এবং তখন তাহার শবীবযন্ত্র এই কম প্রোটিনে অভ্যন্ত হইয়া 
যায় । এই কম পরিমাণ হইতেছে এক ছটাক। কিঞ্ এই 
পরিমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, কারণ যে প্রোটিন 
আমর] খাই তাহ! হইতে প্রয়োজনীয় এমিনে! এসিড কতটা 
পাওয়! যাইবে তাহা! আমাদের সকল সময়ে জানা থাকে না। 
স্থতরাং যাহাতে বিশেষ কম না পড়ে সেকন্ত খানিকটা বেশী 
করিয়া খাওয়! দরকার । এবিষয়ে রাধ্ীধজ্ঘের (1,048110 01 


[701010৭, 1136) মত এই যে, প্রতি কিলোগ্রাম*্ধ অর্থাৎ প্রায়: 


১ সের দেহের ওজনের পক্ষে এক গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন । 
১ মণ ২০ সের অর্থাৎ ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের একজন 
মানুষের ৬০ গ্রাম অর্থাৎ এক ছটাকের একটু বেশী প্রোটিনের 
কার । আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অর্ধাংশ অবন্্য 
মাছ মাংস হইতে হইলেই ভাল হয়। এই পরিমাণ নির্ধারণ ইউ- 
রোপের লোকের পক্ষে হয় ত ঠিক হইয়াছে কিন্ত আমাদের 
পক্ষে নয়, কারণ আমাদের দেশের জলবায়ু ও আহারবিহার 
প্রণালী ভিন্ন প্রকারের । উপরস্ক ইউরোপের লোকেরা যতট। 
পরিমাণ মাছ মাংস খায় আমাদের দেশের প্লোক ততটা খাইতে 
পায় না। শাকৃসবঙ্জী, তর্িতরকারি, ভাত প্রভৃতি হইতে 
আমর] বেশীর ভাগ প্রোটিন গ্রহণ করিয়া থাকি এবং এই সকল 
খাতে প্রয়োজ্জলীয় এমিনো এপিডভ কম পরিমাণে থাকে। সুতরাং 
পরে স্থির করা হইয়াছে যেপ্রায় প্রতি পের দেহের ওজনের 
জন্ত ১১৫ গ্রাম প্রোটিন হইলেই ঠিক হয়। কিন্তু শিশু ও 
গর্ভবতী স্ত্ীলোকদের দেহে গঠনকাধ্য বেশী চলিতে থাকে 
বলিয়া তাহাদের প্রয়োজন আরও বেশী । আবশ্যক প্রোটিনের 
একটি তালিক। নিয়ে দেওয়া গেল £ 
৩ নং তালিকা 
শিশু ও প্রন্থতিদের কি পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন 


বয়স গ্রাম, প্রতিসের দেহের ওজনের জঙ্ট 
১ হইতে ৩ বংসর ৩৫ 
৩ 2 8 এ ৫ 
৫. ১১১২ ৯, ৩০ 
পর ৩০ 
উর 8. ২৫ 
১৭ হইতে ২১ বংসর ২০ 
ক »+ উর্ছে ১৫ 
গর্ভাবস্থা! ০-৩ মাস ১৭৫ 
১ ৪-৯ মাস ২০ 
প্রশ্থৃতি ২৫ 


প্রবাসী 


১৬৩৫২ 


এমিনো এসিডগুলি ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যে ভিন ভিন্ন পরিমাণে 
থাকে বলিয়া! সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমর নান প্রকার 
থান্থ হইতে প্রোটিন গ্রহণ করি । তাহা হইলে কোন একটি 
প্রয়োজনীয় এমিনো এসিডের অভাব হইবার সম্ভাবন1 বিশেষ 
থাকিবে না। 

এমিনো এপিডগুলি রক্জে মিশ্রিত হইবার পর দেহের বিভিন্ন 
অংশে সঞ্চালিত হয়। তখন তাহা হইতে আমাদের দেহের 
চর্ম, মাংসপেশী প্রভৃতি গড়িয়া উঠে । দেহের যে সমস্ত “কলা'র 
( (15400) প্রোটিনের ক্ষয় হইয়াছে এই নুতন প্রোটিন হইতে 
তাহার পুরণ হয় এবং বর্ধমান শিশুদের দেহে নুতন করিয়। 
ইহার স্বতি হয়। সুতরাং শিশুদের যেমন দেহগঠনেন অন্ত 
প্রোটিনের দরকার তেমনি বড় হইলে দেহের যে সমস্ত অংশ 
ক্ষয় হইয়া যায় তাহার পুরণের জন্তও প্রোটিনের দরকার হয়। 
কতকগুলি এন্কজ্াইম এবং হরমোনও প্রোটিন হইতে তৈরি 
হয়। ইহ ভিন্ন রাসায়নিক দাহের ময় প্রোটিন আমাদের 
শরীরকে উত্ভাপ দেয়। ৃ 

খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হইলে প্রতিনিয়ত দেহের মধো 
যে কলাক্ষয় হয় (01১২010১ ৮৮500100 ) তাহা পুর্ণ না হওয়ায় 
শদীর ভ্রেমশ: জীণ হইতে থাকে । কিন্ত জীবনধারণের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ক্রিয়াচলি যাহাতে চলিতে পারে সে- 
অন্ত শরীরের নানা অংশের কলা হইতে অপ্রয়োজনীয় এমিনো 
এাসডগুলিই শ্রথমতঃ যথাসশ্ুব এই কার্ষো ব্যয়িত হয় । অনেক 
সময় এমন হয় যে যদ্দিও সমন্ত প্রোটিনের পরিমাণ ঠিকই আছে 
তথাপি খাচ্ছে কোনও একটি প্রয়োক্ষনীয় এমিনে এসিডের হয়ত 
অভাব । সাধারণত; এই প্রকারের অভাব গ্বানবিশেষের 
উপর নির্ভর করে। কারণ ভিন্ন জিন্ন খ!?নের খাগ্ধ বিভিন্ন 
রকমের এবং সেই জন্ত কোনও একটি প্রধান খাগ্ে প্রয়োজনীয় 
এমিশৌ এসিডের অভাব থাকা সত্বেও অভ্যাসবশতঃ তাহা 
অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আপে । এশিয়া মহাদেশে সাধারণতঃ 
এই প্রকার অভাবজনিত রোগ বেশী দেখা যায়। অবস্ঠ 
প্রোটিনের আধিক্য হইলেও নানা প্রকার রোগ হুইয়! থাকে । 

মাছ, মাংস, ছুধ, ডিম প্রর্ঠতি প্রোটিন পাইবার পক্ষে প্রশস্ত 
খান্য। এই সকল উপকরণে আমাদের দেহগঠনের উপযুগ্ত 
বসন্ত বেশী পর্রিমাণে থাকে । 
মেহপ্রব্য 


নেহপ্রধ্য আমাদের প্রধান প্রধান খাদ্যোপকরণের মধ্যে 
একটি । ঘি, তেল, মাখন, চর্বি প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য । 
এক খ্রাম স্লেহদ্রব্য রাসায়নিক দাছের ফলে ১৩ ক্যালত্রী 
উত্তাপদেয়। সুতরাং সম ওজনের স্সেহুদ্রব্য প্রোটিনের চেয়ে 
দ্বিগুণের বেশী উভাপ দেয়। ভাইটামিন এ, ডি, ই, এফ 
স্নেহত্রব্যে দ্রবীভূত হয়; স্থতরাং স্েহদ্রব্যের সহিত মিশাইয় 
খাইলে এ ভাইটামিনগুলি শরীরে শোষিত হয়। পরীক্ষার 
দ্বান। দেখা গিয়াছে যে, খাদ্যে স্সেহব্রব্য না! থাকিলে 

দেহ ভালভাবে পু হইতে পারে মা। বিজ্ঞানীর! স্থির 
করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের দৈনিক প্রায় ১০০ গ্রাম 
অর্থাং আধপোয়ার একটু কম প্সেহদ্রব্যের প্রয়োজন । এই 
পরিমাণ ইউরোপের বিজ্ঞানীর! স্থির করিয়াছেন এবং ঠাঙাছেয় 


পৌষ 
দেশের লোকের পক্ষে ইহা হয়ত ঠিক। (কিন্ত আমাদের এই 
গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্সেহদ্রব্যের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। 
এখানে মাথাপিছু দৈনিক ৬০-৭৫ গ্রাম অর্থাং একছটাক বা 
তাহার কিছু বেশী স্সেহপ্রব্য যথেষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই 
পরিমাণের অর্ধেক অবশ্ঠ প্রাণীজ্জ হওয়া উচিত । প্রাধীজ স্েহ- 
বো প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড বেশী থাকে এবং সেইজন্ত প্রাণীজ 
শ্নেহুদ্রব্য উদ্ভিজ্জ স্নেহদ্রবায অপেক্ষ? শ্রেয়; । 
খাদ্যে স্পেহুদ্রব্যের অভাব হইলে দেহে এ অভাবঙ্জনিত 
কয়েকটি লক্ষণ দেখা! দেয়, যেমন--( ১) মাথার চুল উঠিয়া 
যায়, (২) কর্ণ, গলদেশ, বক্ষ এবং বাহুতে চণ্মরোগ হয়, 


(৩) ওষ্ঠকোণ ও জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষত হয়। (৪) পশুর, 


লেজের বিরতি ঘটে, ইত্যাদি | 

স্লেহদ্রবোর অভাবে মানুষের শরীরে একপ্রকার কাউস্ী ঘা 
(১0%717) হয়, বিশেষতঃ শিশুদের । ইহার অভাবে ক্যাল- 
সিয়ামও আমাদের দেহে ভালরূপে শোষিত হইতে পারে না। 

স্রেহদ্রবা হজম হইবার পর রক্ষের সহিত মিশ্রিত হয় এবং 
তাহার পর্ন শরীরের বিভিন্ত স্বানে যায়। চর্ম যেম্সেহদ্রব্য 
থাকে তাহ! আমাদের শরীরকে বাহিবের ঠাগা হইতে রক্ষা 
করে, তাহার কারণ ন্েহদ্রব্যে্র উত্তাপ পরিচালনা-শত্তি 
খুব কম। যাহাদের দেহে চর্বি কম শীতকালে তাহাদের বেশী 
ঠাও। লাগে। 

স্নেহপ্রব্য আমাদের পাকস্থলীতে খুব কমই হজম হয়। 
পরিপাক ক্রিয়াটি চলে প্রকৃতপক্ষে গ্রহণীতে ৷ সেহদ্রব্য অঙ্ঠান্ত 
খাদের পরিপাকে অসুবিধার স্থটি করে । খাধ্যকণাখচলিকে 
এই উপকরণটি একটি পাতল! পর্দ দিক! ঢাকিয়! রাখে, শ্তরাং 
এঞ্চলি পাক্গ্লী হইতে নিঃস্থত রর্সের সংস্পর্শে আসিতে পারে 
নম] এবং ঠিকমত পরিপাক হয় না। অতএব আমরা যে স্েহ- 
পবা খাই তাহা যত ছোট ছোট কণাতে বিভ্ থাকে ততই 
ভাল, কারণ তখন অপর খাদ্যকণাকে ইহা আর ঢাকিয়। 
রাখিতে পারিবে না এবং নিজ্ষেও তাড়াতাড়ি হজ্কম হইবে। 
এই কারণে ছধ আমাদের আদর্শ খাদ্য । একটি আলপিনের 
মাথায় যে পরিমাণ দুধের ফোঁটা থাকে তাহাতে প্রায় ১৫০০ 
শেহদ্রবোর কণা থাকে । নবঙজজাত শিশুরা চুধ হজম করিতে 
পারে কিন্ত কোনপ্রকার তৈলাক্ত খাদ্য হজম করিতে পারে 
নাঁ-ইহার কারণও এই | এ তথাটি জানা নাই বলিয়া! অনেকে 
মনে করে যে ম্ষেহদ্রব্য গুরুপাক । 

যে সকল স্সেহপ্রব্য বাহিরের স্বাভাবিক বাহুর তাপে তরল 
অবস্থায় থাকে সেখখলি সহজপাচ্য । অত্যবিক ন্েহদ্রব্য ক্যাল- 
সিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। 

মাখন, ধি, ছধ, চর্বি প্রভৃতি খাদা মেহদ্রব্য পাইবার প্রশস্ত 
উপাদান । ইহা ভিন্ন উত্ভিজ্জ তৈলেও স্সেহদ্রব্য মিলে। যে 
কারণেই হুট্টক তারতবাসীদের খাদ্যে স্েহদ্রব্যের অভাব বেশী 
এবং এ বিষয়ে তাহারা সতর্ক না হইলে সমূহ ক্ষতি হইবার 


সস্ভাবনা । ূ 

কার্কবোহাইডেট 
_. কার্বোহাইড্রেট আমাদের আর একট প্রধান প্রয়োজনীয় 
খাক্স্যোপকরণ। আমাদের দেহকে উভাপ দেওয়া প্রধানত: 


খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি 
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ইহার কাজ । এক গ্রাম কার্ধোহাইডেট রাপায়নিক দাছের 
ফলে ৪১ ক্যালরী উত্তাপ দেয়। চাল, চিনি, শাকসবক্ছি 
প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । আমাদের দেশে 
এই সকল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সদ্ত1 বলিয়া! লোকে বেশী পরি- 
মাণে খায়। কার্ষবোহাইড়েট দগ্ধ হইবার সময় যে উত্তাপের 
স্ষ্টি হয় তাহাতে স্নেহদ্রবা দগ্ধ হয়। প্রয়োজনীয় উত্তাপের 
শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ কার্কোহাইড়েট হইতে পাওয়া গেলে 
স্নেহদ্রব্য পরিপাকে সুবিধা হয়! নতুবা পাকস্থলীতে স্সেহদ্রব্য 
হইতে এসিটোন নামে একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহাই 
শেষ পর্যন্ত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়! এসিডোসিল 
(1011104,) রোগ স্ষ্টি করে । লুষম খাদ্যে কার্ধোহাইড়েট 
সাধারণতঃ এমন পরিমাণে থাক উচিত যাহাতে আমরা 
উত্তাপেতর শতকরা ৬০ ভাগ ইহা হইতে পাইতে পারি। 
কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে (প্রধানত তরকারির খোসায় ও 
শাকসবদ্ধিতে ) সেলুলোজ নামে একটি পদাথ থাকে । এই. 


পেলুলোক্ আমার্দের পাকস্থলীতে প্রায় হজম হয় না বলিলেই 


চলে । কিন্ত ইহা! মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ইহার অভাব 
হইলে কোঠ-কাঠিস্ত হয়। সেই জণ্ত চপ, কাটলেট বা অন্ক 
কোন আমিষ জাতীয় খাছ খাইবার সময় কিছু কাচ! বা সিদ্ধ 
শাকসব.ক্ি খাওয়া উচিত । 

কার্বোহাইড্রেট হজম হইয়া শেষ পধ্যস্ত “গ্কোজ' 
মামক শর্কর! জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই গ্কোজ 
প্রোটিন এবং প্েহ-প্দার্থ হইতেও পাওয়া যায়। নন কোজ 
ভিন্ন আরও ছুই প্রকার শর্করা, যথা ফ্রাকৃটোজ এবং গ্যালাক- 
টোজও কিয়ৎ পরিমাণে কার্বোহাইড়ে্ট হইতে তৈয়ারি হয়। 
এই জাতীয় শর্করা ক্ষুদ্রাপ্্রে প্রবেশ করিবার পর আমাদের রক্তে 
চলিয়া আসে । ইহার এক অংশ প্রয়োজনমত শরীরের উদ্ভাপ 


সৃষ্টিতে বায়িত হয় এবং অপর অংশ যরুতে পৌছিয়। গ্লাইকো জেন 


নামক এক পদার্থে পরিবন্তিত হইয়া সঞ্চিত" থাকে । সুতরাং 
আমাদের রক্তে যে চিশি থাকে তাহার পরিমাণ আহারের 
পর বৃদ্ধি পায়। 

কার্বোহাইড্রেটের উপকারিতা সম্বপ্ধে জানিতে হইলে 
উহ] হইতে যে সমস্ত শর্করা প্রস্তুত হয় সেগুলির পর্রিপাম 
জানিলেই চলিবে । কার্ধোহাইডেট হইতে বেশীর ভাগ 
প্রকোজ হয় এবং এই গ্কোজ শেষে রক্তে গিয়া পৌঁছায় 
এ কথা বলা হইয়াছে। রক্তে এই ্কোজ হইতে গ্রিসারোল 
ও ফ্যাটি এসিড নামক পদার্থ প্রস্তত হয় এবং এই ছুই পদার্থের 
সংমিশ্রণে ন্নেহুদ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই, খাদ্যে বেশীর 
ভাগ কার্বোহাইড়েট থাকিলেও কোন প্রানী বেশ মোটা হুইয়! 
উঠিতে পারে । প্রস্থৃতিদের স্ভনছুপগ্ধে যে চিনির অংশ থাকে 
তাহার নাম ল্যাকৃটোজ এবং ইহাও গ্লকোজ হইতে প্রশ্তত হয়। 

শরীরের মাংসপেশীগুলি রক্ত হইতে ্কোজ গ্রহণ ক্র 
এবং সেটিকে প্লাইকোজ্েনে পরিণত করে। যখন কোন 
মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ যখন আমর! কোন কান কর্ধ 
করি, তখম তাছার মধ্যে যেপ্লাইকোজেন থাকে তাহ 
গ্যাকৃ্টিক এসিড নামক এক প্রকার এসিডে পরিণত হুয়। 
এই ল্যাকৃটিক এধিডের শতকরা ৮০ তাগ পুনরায় প্লাইকোজেনে 
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জন্ভ যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা! আমর] বাকি ২০ ভাগ 
জ্যাকৃটিক এসিভ হুইতে পাই। এই ২০ ভাগ ল্যাকৃটিক 
এসিড রপ্ত হুইতে অক্সিজেন গাস লই! কার্ধন-ডাইঅক্সাই 
নামক গ্যাস ও জল প্রন্তত করে। রস এই কার্বন 'ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করিয়া ফুসফুসে গিয়া পরিশোধিত হয়। 
স্থতরাৎ রক্ত আমাদের ছুই প্রকারে সাহাযা করে_ প্রথমতঃ, 
ফুস্ফুস হইতে অকিঞ্জেন গাপ লইয়া শগীরের বিভিন্ন স্বানে 
যোগান দ্ধেয় এবং খিতীয়তঃ সেখানে যে কার্বন-ডাই অক্সাইড 
গ্যাস প্রস্তত হয় তাহাকে ফুস্কুধে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। 
ফুস্কুদ্‌ শ্বাসপ্রণালীর সহায়তায় তাহ! বাহিরের বাতাসে 
নিক্ষেপ করিয়া দেয়। সুতরাং আমরা যত বেশী পরিশ্রম 
করিব তত বেশী অক্সিজেন গ্যাস রজ্ঞকে দিতে হইবে এবং 
কার্ধন-ডাইঅক্মাইড গ্যাস ফিরাইয়া লইতে হইবে। সেই 
ক্লারণে খুব পরিশ্রমের পর অ'মাদের হাপাইতে হয়। পূর্বোক্ত 


রাসায়নিক প্রিয়ার কলে উদ্ভাপের স্যপ্ি হয় এবং তাহ]: 


আমাদের দেহের কর্ধশঞ্তি বাড়াইয়। দেয়। অনেকক্ষণ 
পরিশ্রম করিবার পর যখন রঞ্জ আর পারিয়া উঠে না তখন 
ল্যাকৃটিক এসিড বেশী পরিমাণে জম! হইতে থাকে এবং কিছু 
কিছু করিয়া রক্ডেও প্রবেশ করিতে থাকে । রক্তে ল্যাকৃটিক 
এসিডের পরিমাণ বুদ্ধি পাইলে আমরা ক্লান্তি বোধ কপ্নি এবং 
আমাদের বিশ্রামের প্রয়োঙ্ধন হয়। বিশ্রামের সময় ল্যাকৃটিক 
এপিড রগ, হইতে প্রচুর অক্সিজেন গ্যাসেরু যোগান পায় এবং 
ধীরে ধীরে গ্লাইকোজ্জেনে পরিণত হইয়া! মাংসপেশীতে ফিরিয়া 
যায়। ্‌ 

সুতরাং দেখা গেল স্বে, যে গ্/কোজ কার্ধোহাইড্রেট হইতে 


'কাঁরোহাইড়েট' খাগ্যের পরিণতি 


খাছোর কার্ধোহ্থাইড্বেট 
€ শালিজ বি প্রভাতি ) 
অন্ত্র হইতে শোধিত কাব্বোহাইডেট 
(শ্কোজ এবং অল্প পরিমাণ ফাক্টোজ 
ও গ্যালাক্জ্টাজ) 


প্রোটিন খাস্ঠ 


এযিনো। এসিড 


(গ্লাইকোজেন ) ২৯২/ 










মাংস পেশীর কার্ষোহাইড়েট 


(গাইকোজেন ) (ল্যাক্টোজ ) 
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৪0 
এসিড 


প্রবাসী 


পরিব্ঠিত হইয়। মাংসপেশীতে থাকিয়া যায় । এই পরিবর্তনের 


না 
রক্তের চিনি (কোজ ) 


স্তনরগ্ধের কার্বোহাইড্রেট গ্রিসারোল 


ক্লান্ত হইলে রক্তের ল্যাকৃটিক 
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প্রস্তত হইয়া র রক্জে ্ আসে, তাহা শেষ পর্যন্ত খরচ হ্‌ইয়া যায়। 
যখন আমর! উপবাস করি অর্থাৎ যখন আমরা কিছু আহার করি 
না তখম আমাদের রক্তে নৃতন প্লকোজও আসে না। সেই 
সময়ে রক্ত যকত হইতে গ্রাইকোজেন (যে প্লাইকোক্ষেন 
পকোজ হইতে প্রস্তুত হইয়! যকৃতে সঞ্চিত ছিল) লইয়া 
আসিয়া তাহাকে গ্রকোজে পরিণত করিয়! কান্গ চালায়। 
শেষে যকৃতের সফয়ও কুরাইয়া যাঁয়। এই কারণেই ডাক্তারের 
নিয়মিত পানাহারবঞ্চিত রোগীকে গ্কোজ খাইতে দেন। 
রোগের সময় সহজপ1চ) কার্ধবোহাইড়ে্ট থাইলেও প্রোটিনের 
অভাব হেতু আমাদের দেহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
্কোন্জ হইতে আরও কত কি পদার্ধের সি হয় তাহার 


ৃ সবিশেষ বর্ণন' বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। 


&ণ কোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করিবার জন্জ ইনৃন্থলিন 
(1114011) নামক এক প্রকার পদার্থের প্রয়োজন হুয়। 
ইহ1 আমাদের দেহেই প্রস্তুত হয়। ইনসুলিনের অভাব হইলে 
মধুমেহ ক্োোগ ((1181)104 ) দেখা দেয়_ অর্থাৎ তখন গঃকোজ 
আর গ্লাইকোজেনে পরিণত হইতে পারে না খলিয়া রক্তে ইহার 
অংশ বাড়িয়া যায়। সেই কারণে ডাক্ারগণ মধুমেহ রোগীদের 
ভাত, চিনি ইত্যাদি বেশী কার্বোহাইড়েট যুক্ত খাদোর পরিবর্তে 
কম কাক্সোহাইড়েট খাইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং 
ইনস্থলিন সুচি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিছু ইহাতে ফল খুব 
আশাপ্রদ হয় না। তাতার কারণ এই যে রোগ বৃদ্ধি পাইলে 
প্রোটিন এবং স্নেহপ্রব্য হইতে পর্যন্ত প্রকোজ প্রস্তুত হয়। 
মধুমেহ রোগীধ্ধের খার্ধো কার্কোহাইড়েটেও অংশ কম হইলে 
লাভ হয় এই যে, রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, অথচ কার্ধবো- 
হাইড়েট কম হইলে স্নেহপ্রবা হজমের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং এ 
রোগে আক্রান্ত হইলে নিষ্তার 
পাওয়া ছুঃসাধ্য। 

থাদ্যে কার্ধোহাইড়েটের 
অংশ বেশী হইলে হাতে-পায়ে 
এবং শ্নেৈম্মিক বিল্লীতে জলসঞ্চয় 
বশত: ফুলিবার সণ্তাবন] থাকে | 
অপরদিকে খাধ্যে কার্ধোহাই- 
ড্রেট কম হইলে বিপরীত ফল 
ক ফলে। যাহাদের হাতপ! ফুলিয়াছে 


স্লেহড্রণা 


চি তাহাদের কম কার্ধোহা ইড্রেটমুজ্জ 


থাদ্য দিয়া চিকিৎসা করা হয়। 
চিনি খুব বেশী খাওয়া! উচিত নয়। 
ইহা হইতে উত্তাপ বেশ পাওয়া 
যায় সত্য কিন্তু ক্ষুধা কমিয়া যায়, 
ফলে আমার্ধের দেহে যথোপযুক্ত 
প্রান ও স্সেহদ্রব্যের অভাব 
ঘটে। 


১/ 


শেহদ্রবা 


সাতারের কথ 
শ্রশাস্তি পাল 


নদীমাতৃক বাংলাদেশে এককালে অবগাহন স্নান বাঙালীদের 
ছিল নিত্যকুত্যের অন্ততম | যে সকল পল্লীতে কূপ ছাড়া অস্ত 
কোনরূপ জলাশয় ছিল না এবং নদী খাল প্রভৃতি ভুই-তিন 
মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, সেখানকার বালক -বালিকার, 
মুবক-যুবতীরা, প্রৌড-প্রৌারাও অবগাহন-স্ানের লোভে নিত্য 
চার-পাচ মাইল পথ হ্রাটিতে পশ্চাৎপর্দ হইতেন না । টিউব- 
ওয়েলের প্রাচূর্য্যে ও উৎসাহের অভ্ভাবে সে প্রথা বহুস্থলে তিরো- 
হিত হইয়াছে । তছুপরি বহু ছোট ছে'ট শহুরেও আজকাল 
কলের জলের প্রবর্তন হওয়াতে পুকর কিংবা নদীতে নামিয়া 
স্নানের অভ্যাস একরকম উঠিয়! গিয়াছে বলিলেই হয়। প্রাচীন 
কালে অবগাহন-ন্লানের প্রথা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সভ্য 
দেশেই প্রচঙ্সিত ছিল। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে দঙ্গে স্নানের 
আকাঙ্ষাও বাড়িয়া যায়| উন্মুক্ত জলাশয়ে সকল সময়ে স্নানের 
অন্বিধা হওয়ায় চতুর্দিকে “বাথ” বা আ্ানাগার প্রতিষ্টিত হয়। 
শোন] যায়, রোম এবং উহার উপকঠে এক সময়ে আট শত 
হইতে নয় শত সাধারণ স্ানাগার গড়িয়। উঠিয়াছিল। এ সকল 
স্নানের জ্ঞায়গ! এত বৃহৎ ছিল যে, একসঙ্গে এক হাজার লোকের 
স্থান সক্চুলান হইতে পারপ্সিত। এ সকল স্নানাগার রাজপুরুষ, 
অভিজাত ও ভদ্রবংশের লোকেরা (1)17$1101:0)5) ব্যবহার 
করিতেন । শীতকালে পকাল আটটায় এবং গ্রীক্মকালে 
নয়টায় এ স্নানাগারখুলি খোলা হইত । কিন্তু স্নানের প্রধান 
সময় ছিল দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত । স্বানাাঁরা গাছ-গাছড়া 
হইতে প্রস্তত সুবাসিত তৈল ব্যবহার করিতেন । আবগাহন- 
নান ভারতীয়দের মত প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের থুব প্রিয় 
ছিল। রোমক যুবকগণ উচ্চাঙ্গের সম্ভরপ-কুশলীও ছিলেন । 

কধিত আছে, রোমীয় সত্াট ক্যারাকেল! কর্তৃক এক 
বিরাটাকার স্নানাগার ২১৭ গ্রীাবে রোম-নগরে নির্মিত হয়। 
এ স্নানাগারে প্রায় ১৫১০০০,০০০ “গ্যালন” জল ধরিত। স্নানা- 
গারের মূল সৌধটি ৭১৬ ফুট লম্বা, ৩৬৭ ফুট চওড়া ছিল। স্নানা- 
গারের খানিকটা অংশ ১৬৪ ফুট অর্দবৃত্তাকারে পিছনের দিকে 
প্রলারিত ছিল। সেখানে অনাস্থ ব্যায়ামের বন্দোবস্ত ছিল । স্নান 
করিবার জায়গায় অতি প্রশস্ত ছুইটি প্রবেশ-পথ কাচ দিয়া 
ঢাক] থাকিত। এই ন্রানাগারে ১৬০০ লোকের বসিবার স্থান 
বহু অর্থব্যয়ে হুন্দর ভাবে নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই স্থানে 
রোমক যুবকের! অস্তরণ-প্রতিযোগিতায় মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ 
হইতেম। এই ধরণের রোমক স্নানাগারগুলিকে থ্যারমে! 
বল! হইত । তাহাতে শীতল বা উষ্ণ জলের বন্দোবস্ত থাকিত। 
সম্ভতরণের স্থান, বল খেলার স্থান, ব্যায়ামের স্থান, পড়িবার 
ঘর, বন্তৃতামঞ্চ, জালোচনা-কক্ষ এবং পেশাদার সীতারুদের 
শিক্ষার জ্ ছুল প্রভৃতিও ছিল। এই সকল ন্বানাগারে প্রচুর 
তৈল, পাউডার ও অন্ভান্ড ন্ুগদ্ধি প্রসাধনগ্রব্য ক্রীড়ামোদীদের 
জন সর্বদাই প্রত্তত থাকিত। এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 
এবং স্বানাধাঁছের সুখ-সুবিধার জভ অনেক ক্রীতদাস নিযুক্ত 
থধাকিত। রোমকগণ শ্রই বন্ধ জলে ম্বান করিবার পদ্ধতি 
গ্রীক্জর নিকট হইতে গ্রহণ করেন । 


উনবি'শ শতাবীীর প্রথম হইতে ইউরোপের জর্ধবআই বিজ্ঞান- 

সম্মত সম্তরণের পুনঃপ্রবর্তন হয়। ১৮২৮ গ্রীষ্টাকে লিভারপুল 
কর্পোরেশন সাধারণের জন্ক প্রথম স্রানাগার প্রতিষ্ঠ। করেন। 
১৮৪৬ খ্রীষ্টান্ধে তংসম্পর্কিত আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয়। সেই 
বসর লিষ্টার ক্কোয়ারে মহ! আড়ম্করের সহিত আর একটি স্নানাগার 
প্রতিষ্ঠিত হয় । যাহাদের উন্মুস্ত। জলাশয়ের সুযোগ গ্রহণের 
সুবিধা নাই কিংবা যাহার ইহা ভালবাসে না, তাহাদের পক্ষে 
এই সকল স্বানাগারে সরান কর! কিংবা সীতার কাটা এক 
আমোধজনক ব্যাপার হইয়া ধাঁড়াইল | দলে দলে লোক দলেই 
সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে লাগিল, সাঁতার শিক্ষা! দিবার 
ও রীিমত সাধন করিবার সুবিধা ইহাতে বেশী থাকার জন্য 
অনেকে ইহাতেই সাতার শিক্ষা বেশী পছন্দ করিতে লাগিলেন । 
উন্মুক্ত জলাশয়ের কথা অনেকেই ভুলিতে বঙ্সিলেন । 

যাহা হউক, উন্ুক্ত জলাশয়ে সাঁতার কাটা নেক বেশী 
বাহাছরি ও সাহসের পরিচায়ক । উন্মুক্ত জঙগাশয়ে ন্বাভাবিক 
আবহাওয়ার মধো সরান করিলে বা সীতার কাটিলে শরীর 
যে ভাল থাকে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । বৈজ্ঞানিকের। 
বলেন যে, উম্মুক্ত জলাশয়ের জলের উপরকার বাতান খুব 
পরিষ্ষার ও নির্মল । এখানে প্রচুর অক্সিজেন আছে। তাহার! 
আরও বলেন যে, এখানকার বাতাসে রোগবীজাণুর সংখা খুব 
কম। সীতারে শ্বাস-ঘটিত ব্যায়াম যথেঃ হয়। প্রশ্থবাসের সঙ্গে 
প্রচুর অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া রগ্ু/কে বিশুদ্ধ করিয়া 
তোলে ৷ ইহা ছাড়া অবগাহন-স্সান কিংবা! সাতারের আর 
একটি মন্ত বড় গুণ আছে। তাহ এই যে, ঘন ঘন জলে ডুব 
দ্বিবার সময় কিংবা সাতারের সময় জলের ঘষ্টানিতে লোমকুপের 
যুখগুলি পরিক্ষার হইয়া যায়। চামড়ার অব্যবহিত নিয়ে প্রচুর 
রক্তশ্রোত চলাচলে সাহায্য করে। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে 
এই সত্যটি আমাদের কাছে ধর! পড়িয়াছে যে, উন্মুক্ত জলাশয়ে 
নিম্নমিত সাতার কাটিলে সহজে কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে 
পারে না। নিয়মিত সাতার কাটিলে দেহের উপরকার চামড়। 
বেশ সতেজ থাকে । চামড়ার অকালকুঞ্চন, কঠিনত। ও বিবিধ 
চণ্মরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয। যায়। 

সকলের পক্ষে সকল সময়ে পুকুর, নদী বা সমুপ্রে স্বান 
করিতে কিংবা সাতার কাটিতে যাওয়া সম্ভবপর নহে । আমা- 
দ্বের বাংলাদেশে, বিশেষ কতিয়া কলিকাতায় সম্তরণচচ্চা দিন 
দিন যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে অদূর 
ভবিষাতে স্ত্রানাগারের প্রতিষ্ঠ কর! বিশেষ প্রয়োজন । কলি- 
কাতায় যে করটি অতিক্ষপ্রাকার “নুইমিং-পুল” আছে তাহার 
প্রায় সবগুলিই বিদ্বেশীয়ের! ব্যবহার করেন। সেই সকল 
নানাগারে দেশীয় ব্যভিদের স্থান মোটেই নাই। জামাদের 
দেশে সাধারণ প্রতিযোগিতাগুলি সাধারণত: পুকুরে হয় হ 
ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় সাধারপতঃ প্রতিযোগিতাগুলি 
বাথে অনুতিত হয়। অবস্ত উন্মুক্ত জলাশয়ে বিতিনন ছুরত্ব-সীম' 
নিষ্বারিত করিয়! আমাদের দেশের মত প্রতিযোগিতা জাহ্বান 
করিবার অথব]! নদী ও সুভ্র-বক্ষে দীর্ঘপথ সন্ভরণে উৎসাহ 
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জল-ক্রীড়ায় প্রতিঘশ্ৰিতা করিতে গেলে সর্বপ্রথমে বাথের 
জলে জন্তরণের বিভিশ্ব কৌশল অন্থশীলন ও আয়ত্ত করা 
সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে এই অগাব উপলব্ধি 
করিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টান্বে ক্যালকাট। সুইমিং এগ স্পোর্টস 
আসোসিয়েশনের সদসোর] শ্রদ্ধাদন্দ পার্কে এইজ্প একটি 
বাথ বা স্ামাগার নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বটে, 
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ক্যালকাট। সুইমিং এযাও স্পোর্টস &এসোসিয়েশ্টনের 
পরিকল্পিত পম্তরণ-মঞ্চ 

কিঞ্ত অর্থাভাবে তাহা কাধ্যে পরিণত হয় শাহ । পাহোর, 
বোশ্বাই প্রভৃতি শহরে নাগরিকদের শিজন্ব বাথ আছে। সেখানে 
মেয়েরাণ্ড পৃথকভাবে সম্তরণ অনুশীলন করিবার সুরিধা পান | 
উাহারা বিজ্ঞান-পম্মত সাতারে ধিন দিন পিন উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছেন, ইহ] খুবই আনন্দের কথ!। কি 
ছঃখের বিষয় কলিকাতার জ্গায় এত বড় শহরের মধো আমাদের 
একটি মিজন্ক বাথ নাই, যেখানে ইচ্ছামত প্রতিযোগিতার 
অনুষ্ঠান হইতে পাপে বা জী-পুরুষ পৃথকভাবে সাতারের 
অনুশীলন করিতে পারেন । 

গত কয়েক বংসর ধরিয়া ন্াপ্সতীয় মেয়েদের, বিশেষ 
করিয়া পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশের মেয়েদের মধ্যে লম্ভরণ- 
প্রিয়তা ও শিক্ষার উদ্যোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই 
বাধলাদেশে- যেখানে সীাতারের গৌরব চিরধিনই ছিল, 
এমন কোন সাধারণ ম্নানাগার নাই, যেখানে মেয়েরা উপযুক্ত 
শিক্ষক বা শিক্ষয়িআ্রার তত্বাবধানে থাকিয়া সস্তরণের কলা- 
কৌশল শিখিতে ও প্রতিযোগিতার জন্ধ সব্ধাংশে প্রস্তুত ₹ইতে 
পারেন । উপযুক্ঞল্নুপে সম্ভতরণবিদা! শিক্ষা করিলে এদেশের 
নারীরাও আত্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ক্ষেতে অসাধারণ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিতে পারেন । আমি এবিষম্ষে ভারতের, বিশেষ- 
ভাবে বাংলার প্রধান প্রধান শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানের 
কর্ণধারগণের ও গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এ দেশের 
ঘানশৌও ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলেই নারীদের জগ্চ বৈজ্ঞানিক 

শলল্মত স্বানাগার প্রতিষ্ঠাকঙ্সে মুক্তহত্ত হইতে পারেন । 
নারীর স্বভাবন্ুলত সৌন্গর্ধা ও স্বাস্থ্য সাঁতারে যেরূপ রক্ষিত 
হয়, শত ব্যায়ামচর্চা ও মূল্যবান প্রসাধন-সামগ্রীতে তাহা হওয়। 
সম্ভবপর মহে। সেইজভ জাতীয় উন্নতিমূলক পরিকল্পনায় 
শার্বীদের সম্তরণ-শিক্ষার সুব্যবস্থা একট! প্রধান স্থান পাওয়া 
উচিত । 


প্রবাসী 
দিবার রীতিও বু স্থলে প্রচলিত আছে। কিন্তু আত্তর্জাতিক 
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এই প্রদঙ্গে মেয়েদের সাতার শিক্ষা সঙ্ন্ধে কিছু বলা 
আবশ্তক। আমাদের ছেশে মেয়েদের শ্াস্থ অত্যন্ত অব- 
হেলিত। নবধুগের নুতন আলোয় সমন্ত বাংলাদেশ মাতৃ- 
জাতির মুখের দিকে তাকাইয়! রহিয়াছে। দেশ চায় স্বাস্্যবতী 
জননী । সীমাহীন দ্রারিদ্র্যে ও শত সহত্র সামাঞ্জিক প্রতি- 
বন্ধকতার নিশীড়নে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য 
একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । ইহার উপর রেশনের কাকত্র- 
মেশানে। চাউল, পচা আটা ও ভেঙ্জালমিশ্রিত তেল ধি খাইয়! 
এবং ম্যালেরিয়ার ছুরণ্ত অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া! দেশের 
ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থের উন্নতি ত দুরের কথা, উহা অটুট 
রাধাই একপ্রকার সম্ভব হইম্া পড়িয়াছে। 

একথা সকলে স্বীকার করেন ঘে, মান্ুষেখ্ন শারীরিক গঠন 
ও শঞ্জি প্রধানত: জননীর স্বাখ্বোর উপর নির্ভর করে। ইহার 
উপরেই আমাদের শক্তি, সাহস, বল, বীর্ধা, শিক্ষা ও সাধন 
দমস্তই নির্ভর করিতেছে । দেশের এবং দশের কল্যাণের অন্ত 


' আমার্দের এখন বহমান ও নিকট ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া 


কাজ করিতে হইবে । মাতৃজাতিকে মনন-ক্ষেত্রে ও শারীর- 
চ্চার ক্ষেতে সম্পূর্ণ স্বাধীনত! দ্রিতে হইবে । স্বাঙ্থাচচ্চার দ্বারা 
শক্কিসম্পনী করিয়া মনের টপর আধিপতা বিস্তার করিবার পথ 
সগম করিয়। দিতে হইবে । 

বন্ভমান যুগে নানী অস্বাভাবিক কারণে, আমাদের সমাজ- 
শঙগলার যে অবস্থা চষ্ট হইতেছে, থিয়েটার, বামোক্ষোপ, মাচ 
গান ও জ্রপসার খ্রাতাযাতিতে যাহার ভয়াবহ প্রকাশ 
আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই, স্বাঙ্্যচর্চা অপ্রচারিত হইলে 
এই উদ্ধামতা অনেকটা প্রশমিত হইবে বলিয়। আমাদের দু 
বিশ্বাস । স্বাপ্)চচ্চার মধোই জাতির প্রাণের ম্পন্দন পাওয় 
যায়। যের্জাতি যত স্বাধীনতাপ্রিয় সেই জাতির মধ্যেই 
বায়ম-চর্টা বাপক ও তত প্রবল । যেজাতি শক্তিতে যত 
বড় সে জাতিক প্রাধানাও তত বেশী । আমরা দৈছিক বিষয়ে 
অবনত বলিয়া জগতের অগ্তাঞ্জ সভ্য ও স্বাধীন জাতির নিকট 
হেয় ও উপহাসাম্পধ হইয়া রহিয়াছ। এই নিন্দার হাত 
হইতে বীচিবার একমাত্র উপায় বাঁপকভাবে নানাবিধ 
ব্যায়ামের প্রবর্তন ও প্রচার করা--সে যে কোন ব্যাস্ামই 
হউক নাকেন। আমরা সকল রকম ব্যায়ামের পক্ষপাতী । 
সকল রকম ব্যায়ামের একট! না একট! উপকারিতা আছে। 
ধ্যায়ামচচ্চার ফলে লব্ধ স্বাা শ্বদেশ, সমাজ ও জাতির শক্তি 
বুদ্ধি করে। 

কি কি ব্যায়ামের দার! মেয়েদের স্বাস্থ্যোক্সতি এবং তৎসঙ্গে 
লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচমা আমাদের 
বিষয় নছে। আমরা কেবল বলিতে চা যে, সৌন্দর্য্য 
ও স্বাস্থ্যচচ্চার একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হুইল এই 
সাতার । সাতারের উপকারিতার বিষয়ে আমাদের ধারণ! 
পরিফার | কিন্ত নারীর বিশেষভাবে কিশোরীদের সৌন্দর্য্য 


ও স্বাস্থ্যব্দ্ধির পথ সাঁতার কেমন করিয়া সুগম করিয়া দেয় সে 
সম্বন্ধে এতপ্দিন বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। সাতারের 


দ্বাত্া! কিরূপে স্বাস্থ্য ও সৌন্দধ্য লাভ কর! যাস নিই শিষরে 
এখানে কিছু বলিতেছি। 
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সাতারের ভ্ভায় এমন সর্ধাঙ্জন্ুন্দর ব্যায়াম নাই বলিলেই 
চলে । শরীরকে স্ুগ্থ ও সবল রাখিতে এবং শরীরের প্রত্যেক 
শিরা-উপশিরা সতেজ করিয়া তুলিতে ইহার জুড়ি নাই। 
সাতার যে বিশেষ কপিয়! মেয়েদের পক্ষে অন্ান্ত ব্যায়াম-পঞ্ধতি 
অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রন্থ একথা আজ চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক ও 
ব্যায়ামবিদ একবাকো স্বীকার করেন । নারীদ্দেহের সৌন্দর্যের 
গ্ুসমঞ্ধপ বিকাশ সাতারে ব্যাহত ত হয়ই না বরং তাহাকে 
সর্ববাংশে দ্রুত লাবণ্যময়ী করিয়া তুলে। ইহা দীর্ধায়ুধানের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষকে পূর্ণ বাদ্ধকা পধ্যস্ত মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার ও 
অল্ায়াসে দী্পথ ভ্রমণ করিবার শঞ্তি দান করে। সীাতারে 
বয়সেক্ন কোন তারতম্য নাই | যে-কোন বয়সে ইহা শিক্ষা করা 
যাইতে পারে, ইহাতে ব্যর নামমাত্র বলিঞে চলে । ইহার জঙ্ঠ 
সাজসরঞ্জাম কিনিতে হয় না । খেলাপ্ন মাঠও প্রস্তুত করিতে হয় 
না। উদ্দুন্ত আকাশতলে বিশ্বপ্রকৃতির ওদার্য্যে যেখানে সেখানে 
জগ ছড়ান আছে, ইচ্ছা করিলেই মানুষ মনের আনন্দে তাহার 
বুকে ভাসিতে পরেশ । 

বৈজ্ঞাশিক পদ্ধতিতে সাতার প্রত্যেক নরনারীর শিক্ষা! করা 
ঘ্রকার- বিশেষ কিক পূর্ববঙ্গের মহুলাদের সীতার না 
শিখিলেই চলে না। কারণ অর্ধকাংশ সময়ে তাহার্ষিগকে 
জলপথে যাতায়াত কগিতে হয়, আকম্মিক বিপদের জগ 
সর্ধ্দাই প্রশ্তত থাকিতে হয়। তাহারা যি সীতারের কতক- 
গুলি সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আস্ত করিয়া রাখেন 
তাহা হইলে তাহারা অল্লায়াসে বহুক্ষণ জলে ভাসমান থাকিতে 
পারিবেন | সীতানের কল-কৌশল ভাল জানা থাকিলে শুধু 
যেবিপদ্দের সময় আত্মরক্ষা করা যায় তাহা শহে, নিমজ্জমান 
খাক্তিকেও উদ্ধার করিবার সৎসাহস বুফ্ধে আসে । আমাধের 
বিবেচনায় আতরক্ষার্থে, স্বাধ্যরক্ষার্থে এবং বিপন্থকে সাহায্যার্থে 
সকলেরই এহ বিধ্যাটি অনুশীলন ও অধিগত করা দরকার । 
বাছারা দৈশিক অংবাধপত্র নিয়মিত পাঠ করেন, তাহারা অবগত 
আছেন, এই নদীবধল বাংলাদেশে কত নরনারী সস্তরণ শিক্ষা ও 
সাহায্যের অভাবে সলিল-সমাধি লাভ করিতেছেন । সমান 
যত্ব ও চেষ্টায় এই ভয়াবহ ম্বত্যুর কবল হইতে যদি আমরা 
আত্মরক্ষা করিতে পারি এবং বিপন্নকে রক্ষী করিতে পারি তাহা 
হইলে আমার্ের স্বাগ্্যচচ্চ] সার্থক হইবে। 


স্বাস্থ্য অটুট না থাকিলে কোন কাধ্যে ক্ষত্তি পাওয়া যায় 
ন।। আমাদের দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ ভগ্ন্বাস্থা, 
সোক্ষা হুইয়। পথ চলিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই বৃলিলেই 
হয়) বিশেষতঃ মেয়েদের ত কথাই নাই। গুহলক্ষ্ীর! যেভাবে 
গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য চিরদিনের 
জন্ত নষ্ট হইয়া] যায় । এখানে আমরা শহরের মেয়েদের কখাই 
বলিতেছি। প্রাণী ও উত্ভিৰ-জগতের প্রত্যেকেই মুস্ড আলে 
ও বাতাস হইতে তাহাদের প্রাণশক্তি আহরণ করিতে চাস্ব। 
তাহাকে বীচিয়া থাকিবার শান? উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 
জীবন-সংগ্রাে নিত্য সংঘর্ধজ্ঞনিত ক্ষয়ের পরিপুরণের জন 
মান্গযকেও স্বাস্থ্যচর্চা! করিতে হয়। 

তাই সুলভ সহছপাধ্য ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় 
" বলিয়? এই লন্বব্রপ-চর্চার মধ্য দিয়! স্বাস্থ্যোক্নভির প্রচেষ্টা জাজ 


সাতারের কথা 


করিয়াছিলেন । 
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সভ্য দেশের জর্কজ্রই দেখা যাইতেছে । সম্তরণ অভ্যাস বছ 
দেশের নারীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
আজ সম্ভরণকুশলী কয়েকটি বাঙালীর মেয়ে নানা বাধা-বিপত্ভির 
মধ্য দিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সন্তরণ-ক্রীড়ায় বেশ ক্কতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েদের সাতার 
শিক্ষা দিবার তেমন কোন ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত এদেশে হয় 
নাই। পুরুষদের অনেকগুলি সম্তরণ-প্রতিষ্ঠান আছে কিন্ত 
সেখানে বার বংসরের অনধিক বয়স্কা বালিকার কেবল মাজ 
সাঙার দিতে পারেন । আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য ব়ক্কা 








স্নানাগারের একটি পশ্িকল্পন! 


মেয়েদের জগ্ঠ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়1- যেখানে তাহার শ্বচ্ছচ্ছদে 
সম্তরণ-চচ্চা করিতে পারেন | সামাজিক বা অগ্ান্ত প্রতি- 
বন্ধকের জঙ্গ এদেশে সহ-সম্তুরণ সম্ভব নহে। স্ত্রীও পুরুষের 


সম্ভরণ অভ্যাসের পঞ্ছচতিও পৃথক হওয়া! উচিত। তাহা না 
হইলে স্বাস্থযহানি হইবার যথেই্ সম্ভাবনা] আছে। মেকেদের 


মধ্যে বালিকাবয্সে কেহ কেহ জস্তপূণ বা ক্রীড়াপটু হইলেও 
বন্মোন্বঞ্ির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাভ্যাস অনুযায়ী তাহাদের প্রকাশ্যে 
সম্তরণ করা পানা কারণে ছুঃলাব্য হুইয়া পড়ে । 

ধেশের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে কেহ কেহ বাংলার মেয়েদের 
্বাস্থ্যহীনতার জন্ত হুঃখ করিয়] বলেশ যে, সাতারের দ্বার! এই 
সঙ্ন্তার কতকটা সমাধান হইতে পারে, কিন্তু এ পথ্যস্তই | 
মেয়েদের মধ্যে সপ্তরণ প্রচলনের জ্ভ বিশেষ কিছু করা হয় মাই। 
তবে কলকাতার কয়েকজন সন্ত্রাপ্ত শিক্ষিতা মহিলার প্রাণপণ 
চেষ্টায় হেহয়ায় কিছুদিনের জন্ত সম্ভরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল । জজ্বব্রণ যে শ্বাখ্যপ্রদ সহজসাধ্য ব্যায়াম একথ। 
তাহার! বুঝিয়াছিলেন। তাহার এই বিমল আনন্দদায়ক জল- 
ক্রীড়ার সাহাযো মেয়েদের নষ্টশ্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পথ উম্মুক্ত 
বু বাধাবিদ্ধর অতিক্রম করিয়া অনেক 
ত্র অগ্রসরও হইয়ািলেদ | কিন্তু কয়েকটি অনিবার্ধা- 
কারণে তাহাদের প্রচেষ্টা অল্প দিনেই বিনষ্ট হয়। যাহাতে 
এই শুত উদ্যোগ পুনরুজ্জীবিত হয় সে বিষয়ে দেশহিতৈষী- 
দের সমবেত্ভাবে চেষ্টা করা উচিত। দেশের জর্বজই 
যাহাতে প্রতি শহুরে প্রতি গ্রামে একটি ছুইটি করিয়া! মেয়ের 
সম্ভরণ-সমিতি গড়িয়া! উঠে তৎসম্বদ্ধে অবহিত হওয়া আবন্তক । 
সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন বালক-বাপিকাদিগের 
স্বাঙ্থ্যোন্গতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন, সেইরূপ য্ধি মহিলাদের 
উপযোগী ব্যায়াম ও পাতারের চচ্চা করিবার স্ুবঙ্গোবস্ত করিয়া 
দেন তাহা হইলে মহিলাদের যথার্থ ছিতসাধন কর! হয়? 
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প্রবার্সী 


০৮০০ সত নিত িরস্পিপীপিসি না সিকি দি অপ কী হিস পপ পার 
.২২২০১৯ 7 ৯তাশিিছি পীনিিতি কিত 


কলিফাতা কর্পোরেশন বালক-বালিকাদের জন্ত ২০১৫১৬১৫১৪০. তখীবধানে রাখিতে পারেন। দেশের প্রত্যেক পৌর-প্রতিষ্ঠান 


ফুট দির্শল জলসমথিত ছোট ছোট 'জলাশয়' প্রত্যেক পার্কেই 
স্বচ্ছন্দ তৈয়ারী করাইম্া সেগুলিকে উপযুস্জ শিক্ষকের 


ও জেল! বোর্ডের স্বাগ্াবিভাগের উচিত বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীতে 
ব্যায়াম শিক্ষার প্পৃহণ সর্বপ্রহ জাগাইয়া তোলা! । 


র কমন রুম 
প্রীতারাপদ. রাহ। - 


কমন-রুম | 

খরটা বড়ই,__-একদিন পর়তার্সিশটা ছেলে বসিয়ে স্বাঙ্থোর 
নিয়ম বক্ষা করে ক্লাপ্ু করা যেত ; কিন্ত তখন ছিল এটা ক্লাস 
পুব-উত্তর- দক্ষিণের খোল] জানালা দরজা দিয়ে প্রচুর আলো- 
হাওয়া আসত । 
'ক্ষিণে জানালা ছাড়িয়ে ব্যাফল-ওয়াল তোলা, পশ্চিমে পার্টি- 


শান ওয়াল । ক্লাস করা আর যায় না। দক্ষিণের ব্যাফল-ওয়াল | 


আর ঘরের দেওয়ালের মাঝে একটু অক্ষ প্যাসেজ আছে, 
সেই প্যাঙেক্জ দিন্সে গেলে কমন রুমে ঢুকবার একটা দরজা 
পাওয়া যাস । 

দ্রঞ্জা খুলে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে প্রথমে কিছুই চোথে পভবে 
না আপনার । নতুন লোক হলে খুবই ধীরে ধীরে খরে ঢুকতে 
হবে আপনার, কারণ ঘরে ঢুকে ছু-পা এগুলেই ডাইনে বাঁয়ে 
পড়বে কতকগ্চলি ভাঙা চেয়ার, বেঞ্চ, 'টেবিল, প্লাকবোর্ভ। 
ছেলের] ছুরস্তপনা করে ভেঙেছে এগুলি ; এখন এগুলি মাষ্টার 
দের বলবার আসন, খাতা ধেখবাপ টেবিল । ভাঙা বেঞের 
গায়ে গায়ে ঠেসান দিয়ে আছে ঘ্েপেদের সাইকেল-_-অস্তত 
খান ঘশ-্বার। বাইরে রাখলে চুরি হয়ে যেতে পারে তাই 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এগুলি টিচার্স কমন রুমে রাখা হুবে। 
লিঙ্ঞাপ পিরিয়ডে মাষ্টারদের চোখে চোখে থাকবে তবুএঞ্চন্টি 
পাহারার কাজ হবে। 

গ্রাম্মকাশ হলে একথাণা তালপাতার পাখা হাতে করে 
ঘরে ঢুকবেন, নইলে বেশিক্ষণ তিঠিতে পারবেন না । বৈছ্যাতিক 
পাখা অবশ্য একখান! আছে, কিন্তু সেখানা চলে না। টেবিলের 
উপরে দাড়িয়ে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে কিছুটা ঘোরে বটে, 
তবে তাতে বাতাস হয় না। 

একবার সারানে! হয়েছিল টিচার্স কমন রুমের একখানা 
পাখা, সঙ্গে সঙ্গে সেখানা ছেলেদেরু একটা ঘরে চালান হয়ে 
গেল, সেখানে যে অচল পাখাটা ছিল সেটা এল কমন-রুমে । 
ছ্েমাষ্ঠারের মধ্যস্থতায় সেক্রেটারীকে খবর পাঠানো হয়েছিল 
নালিশের মত করেই । জবাব এল ফ্যান ফি ছেলেরাই দিয়ে 
থাকে, দ্ুতরাং আরামে বাতাস খাবার পাবি নেই মাষ্টার 
খাদের | 

গুনে মাষ্টারমশায়ের] ছদিন একটু চেঁচামিচি করলেন__ 
তার পর কমন ফা থেকে খানকয়েক তালপাতার পাখা 
কিনে নিলেন । সেখুলিও অবস্ত কমন-রুমে এখন খ,জে পাওয়া 
যায় না, দরকার হুলে মাষ্টারমশায়রা ছেলেদের হোম-টাক্ষের 
খাতা দিয়ে বাতাস খান । | - 


এখন এটা টিচার্স কমন রুম | পুব-উদ্ভর- 


হাওয়ার অভাবে গ্রীষ্মে যেমন গরম, রৌদ্র-আলোর অভাবে 
শীতে তেমনি ঠা এই ঘর । 

এ ছাড়া আরও আছে : ঘরের এক কোণের বেঞ্চিতে আছে 
একটা জলের কলসী-_পাশে, নীচে এক গামলা। হাত মুখ 
ধোবার জল ফেলে কুলকুচা করে, গেলাস আর পেয়াল ধুয়ে-_ 
পানের পিক আর ছিবড়ে ফেলে-_সেটাকে ভন্তি করে ফেলতে 
ফেরি হয় ন| বেশি, তারপর আবো-আধারে কোন অসাবধানীর 
পায়ের ধাককা লেগে ঘেট। যায় উপ্টে, অথবা ভর্তি হয়ে উপচে 
পড়ে । তাই ঘরের মেঝে শুকনো পাওয়া ভার । 

কিন্ত এতেই বা ভয় পাবার কি আছে, সমুদ্রে দ্বীপ আছে, 
আর কমশ মে আছে বেঞ্চ । কোন ব্লকমে জুতো! পায়ে 
একবার বেঞ্চে এসে বসতে পারলেই হ'ল, বাস্‌। লঙ্ব! টেবিলে 
খবরের কাগন্জ আছে পড়ো, টেধিলে খাতা রেখে কারেক 
কর, বেশি লোক না থাকলে শুয়ে পড় ।--যা খুশি । 

বিনয় বাবু লিজার পিরিয়ডে ধরে ঢুকেই অগ্ত লোক 
থাকলে বলে ওঠেন, ভাল লাগে না, কাহাতক আর পাপা যায়, 
দুর ছাই। খবরের কাগঞ্জ অনাদরে টেবিলে পড়ে থাকে, 
বিনয় বাবু বেফেন্ উপন্প পা তুলে উবুহয়ে বলে উয়ার থেকে 
বিড়ি বের করেনঃ চার ধিন পরে এই লিজার পেলাম, 
কাহাতক পারা যায়, ভাল লাগে না__ছাই। 


কেউ ধা তার কথায় উত্তর দেয়, কেউ বা ধেয় না, বিনয় 
বাবু একটার পর একটা বিড়ি বের করে কড়িকাঠের দিকে 
শূন্তদৃটিতে চেয়ে ফুঁকে যান। 

ধীরেন বাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলেন, ও মশায়, বিনয় বাবু, 
খুব ত কড়িকাঠের দ্রিকে চেয়ে বিড়ি ফুঁকে চলেছেন, এদ্রিকে 
কাল মিটি'উ কি আইন জারি হয়েছে শুনেছেন? ।"' 

নাকি হ'ল আবার ? 

মা্টারমশায়দের কে কে--ছুএক মিনিট দেরি করে স্কুলে 
আসেন, সে সব আর চলছে না, মশাম্স, এক মাসে কারে! 
তিন দিন লেট আটেঙ্যান্স হলে-_1]10£ দা] 0০ 0000$90 
89 0106 08515 81)901100, 

বিনয় বাবু মুখ চোখ বিক্কৃত করে বলেন, ভাল লাগে না, 
ছেড়ে দেব। 

শুধু এই নয়-_ আরও আছে। 

বিরক্তিতে বীতৎস হয়ে ওঠে বিনয় বাবুর মুখ : আবার 
কিছ'ল? . | 

' ক্যাুয়াল লিতে'র দরখাস্ত জনেকে দেরি করে দেস, সে 


সব আর চলছে না, জাগে দরখাত্ত না ধিয়ে কামাই করলে__ € 
“কমটিনিউট অব. সানতিস্‌ ব্রেক” করবে। 
ছেড়ে দিন সব ছেড়ে দিন__ভাল লাগে না।, 


টিফিনের ঘণ্টা বাজছ্ল, একে একে মাষ্টারের! আলতে 


লাগলেম কমম রুমে, তরুণ আর মধ্যবয়স্ক মাষ্টারের দল । 
যুড়োর! বসেন হেভমাষ্ঠারের ঘরের পাশে, লাইব্রেরি ঘরে । 

একসঙ্গে উমবিংশতি কণ্ে মৃখরিত হয়ে উঠল কমন রুম। 

চা_চা-হয়েছে-__-ও মাদার? হাক ছাড়লেন বিপ্রদাস 
ধাবু। 

মতিবাবু সবে ষ্টোভ বরাবার জোগাড় করেছেন। এরই 
কপায় স্কুলের কুড়ি-বাইশজন শিক্ষক টিফিনের সময় গরম জলে 
গলাটা একটু তিছ্িয়ে মেন। টিক্লাবের মেম্বারেরা আদর 
করে এর নাম রেখেছেন “মাদার' | “ফাদার হচ্ছেন বিনয়- 
বাবু-মাদারের অবর্তমানে তিনিই চা করেন, তাছাড়া চায়ের 
জোগাড়যন্তর কেনাকাটা__-। 

অঞ্ঠ দিন টিফিনের আগেই বিনয়বাবু ষ্টোভটা ছেলে চায়ের 
জলট] চাপিয়ে রাখেন, আজ তার মন ভাল নেই, তিনি আর 
জল চাপান নি। বিপ্রদ্দাস বাবুর কথার জবাবে মতিবাবু মুখ 
ভার করে বললেন--এই ত আপনাদের “ফাদার” লিজার 
পেয়েছিলেন_-ষ্টোভট। ধরিয়ে অজলটা চাপালে কি-_ 

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিনয় বাবু বললেন, ভাল লাগে 
মা, ছাই 

ভাল না লাগে চা ছেড়ে দিলেই ত হয়। 

চায়ের কথা বলছি নাকি আমি? 

তবে কি? 

মাষ্টারি করতে আর ভাল লাগে না । 

ও ত শুনছি কত কাল ধরে, ছেড়ে দাও না কেন? 

সহসা বিনয়বাবু কৌতুকামোদী হয়ে ওঠেন £ ছাড়ি না শুধু 
তোমার হাতের এক কাপচায়ের জন্যে--আর কি সুখ এখানে 
আছে। 

কি কি হ'ল, বিনয়বাবু?_-বলে ঘরে ঢুকল সুশোভন । 
সঙ্গে সঙ্গে এল অরূপ, মুখে তার বিলিতি গানের স্বর, লা__ 
লা_লা__লা__লাঁ; লা__লা_লা। এল সুখেন্দু গান গাইতে 
গাইতে, উষার উদয় ক্ষণে-_তুমি আসিলে-** 

সরগরম হয়ে উঠল কমন রুম | ওদিকে চলেছে মতিবাবৃর 
ঘালা ঠ্টোভের শে! শো শব । মধ্যবয়সী নিবারণ বাবু, 
শৈলেনবাবু টেবিলের উপর খোলা খবরের কাগজ ফেলে রেখে 
উদ্ভেক্ষিত ছয়ে তখন চেঁচামেচি মুর করেছেন £ ইট ইজ 
ইদসালটিং-_আমাদের কি ক্ষুলের ছাঝ্স পেয়েছেন নাকি, যে 
তিনদ্বিন লেট হলে একদিন জ্যাবসেন্ট বরা হবে? কেউ 
দেরি করে আলেম, হেডমাষ্টার মশায় তাকে একবার ডেকে-- 
গোপনে সাবধান করে দিলেই পারতেন, বাস্‌। দেরি করে 
আমর] আসব না; কেম মা, সেটা 'অনাপেবল' নয় । - শাস্তির 
ভয়ে ঠিক সময়ে জাসতে হবে ? ূ 

সুশোভন বিনয় বাবুক্প উদ্ভরের নিচ কাজির এগিয়ে এল 
টোধলের কাছে £ কিব্যাপান্কি? :. 

. দিষারণ বাবু যললেন, আরে মশায়, কালকের মিউং-এ 


কমন রুম 


চলি ২৫৭ 


কমিটি পাস করেছেন একমাসে তিন দিম লেট হলে 
ফা1]] 79 00010660 83 0706 88৪ 80982009, 

ছুদদিদের বেশি হলে হবে না ত? 

না। 

বেশ ত, সবাই ঠিক করুন--প্রত্যেক দিন ঠিক সময়ে এসে 
017 070 1896 (দে) 089 01 05৪1 01000 আমর! সবাই 
চঙ্পিশ মিনিট দেরি করে আসব । 


সবাই হো ছে! করে ছেসে উঠলেন । বিনয্ববাবু এতক্ষণ 
এক বেফিতে শুয়েছিলেন_-হঠাং তিনি উঠে বসে বললেন, 
ঠিক বলেছ ভায়!, ঠিক সাহিত্যিকের যতই কথা বলেছ, স্কুলের 
ছেলেদের মত শান্তি দিবার ব্যবস্থাই যখন হ'ল আমার্দের তখন 
স্ধুলের ছেলেদের মত হতে দোষ কি? সম্মান যখন রইলই না ! 


নগেনবাবু ঘরের এক কোণে এক বেঞ্চের উপর শুয়ে চোখ 
বুজে পড়েছিলেন, শৈলেন বাবু ইঙ্তিতে সেইদিকে ন্ুশোভনের 
দৃঠ্টি আকর্ষণ করলেন । লোকটা নাকি সেক্রেটারীর চেলা, 
টিফিন পিরিয়ডে এসেই চোখ বুজে বেঞের উপর পড়ে থাকেন, 
মাঝে মাঝে নাকও ডাকে | লবার ধারণ] এমনি করে ঘুমের 
ভান করে পড়ে থেকে উনি মাষ্টারদের সব আলোচনা গুনে 
গিয়ে সেক্রেটারীকে লাগান । 

শৈলেন বাবুর ইঙ্গিতে স্ুশোভন ত থামলেই না, বরং 
আরও জোরে জোরে আরম্ভ করলে, আপনার! এ করুন আর 
নাই করুন--আমি ত মশায় মাসের শেষ দুর্দিনে একে- 
বারে ঘড়ি দেখে চল্লিশ মিনিট দেরি করে আসব । 


নিবারণ বাবু বললেন, আর শুনেছেন ত আর এক ফ্যাসাদ 
করে বসেছে যে এদিকে | 

জিজ্ঞান্ত মেত্রে চাইল সুশোভন । 

ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত আগে না দিলে লিভ গ্রাণ্ট ত 
হবেই না--তারপর আবার কনটিমিউটি অব সার্ভিস ব্রেক 
করবে । কিফ্যাসান্দ বলুন ত--বিপদদ আপদ দরকার কি 
মানুষের সব সময়েই জানিয়ে আসে? একটার ত ব্যবস্থা! 
দিলেন আপনি, এটার কি করা যায় বলুন ত? 


কথাটা শুনে একটুখানি কি জানি-_ভাবলে সুশোভন--- 
তার পর বললে, কিছুকিছু করে চাদ দিতে রাজি আছেন 
আপনার! ? 

তা আছি, কিন্ত কেন বলুন ত? 

ক্যাজুয়াল লিভের একটা ড্রাফট করে--কয়েক হানার 
্যাপ্রিকেশন ছাপিয়ে রাখতে চাই আমি। কারণটার 
ওখানে শুধু গ্যাপ থাকবে, আর নামের জায়গায়। পনের 
খানা করমে সবাই সই করে রাখবেন, আর কামাইয়ের 
কারণটার জায়গায় নাম! ব্কমের মানা কথ। লিখে রাখবেদ। 
ঘিনিই যেদিন কামাই করুন না কেন, এই কমন কম থেকে 
দরখাস্ত পেশ করে ছেওয়! হবে ছেভমাষ্টারের কাছে। 

ধার কাছে দরখাস্ত থাকবে তিনিই যদ্দি কামাই করেন? 

দ্ুশোভন উত্তর দিলে, দই কর! দরখাস্ত থাকবে তিঝ 
চার ক্ধনের ড্য়ারে। .. 

অদ্ধিকে চা হয়ে গেছে-_তিবাধু ভাকছেন,, কা জন্‌ 


২ 


লানিজ--ইযোর টি ইন্ষ রেডি । চা বেয়ে মাথা 1 করে 


লধ যুক্তি করুম। | 

লবাই পেয়াল] হাতে এগিয়ে এলেম, দুশোভনের গায়ের 
বাল ঘেটে নি, সে পেয়ালায় একটা! চুমুক দিয়েই বলতে 
লাগল, আয় কি সব বুদ্ধি দেখুন__ধরা! গেল একজনের ছুদ্দিন 
লেট হয়েছে, তৃতীয় দিন লেট হবার সম্ভাবন! থাকলে আসবে 
কেনলে স্কুলে দ্নেরি করে, সেঙ্িন এলেও একদিনের কামাই 
ধরা হবে, না এলেও তাই-_ 

তাইত, তাইত! কয়েকজন একসঙ্ষে বলে উঠলেন। 
টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। কয়েক জম সিগারেট আর 
বিষ্টি ধরালেন। 

ঘণ্টা যে বেজে গেল মশায়? 

তা যা*ক, এখন ষ্বেরি করে গেলে ত জর জ্যাবসেন্ মার্ক 
কর! হযে মা, অনারের কোন্চেন যখন উঠেই গেল ] 

সুখে বলেন অবন্তঠ অনেকেই এ কথা, কিন্ত কাছ্ধের 


বেলাপ্স বিডিতে হু-এক টান দিয়েই লব ক্লাসে ঢোকেন। 


অনেক দ্বিন মাষ্ঠটারি করে করে প্রতিশোধ নেবার শক্তি এর 


হারিয়ে ফেলেছেন, অথবা ভাবেন প্রতিশোধ নেব আমর! 


কার উপর--গাঅদ্াছু আমাদের কমিটির উপর- রাগ করে 
ছেলেদের ক্ষতি করে লাত কি-_তাদের কি দোষ? 

টিফিনের ছুটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কমন রুম নিঝুম হয়ে 
খায়। থে ছুই-একটি মাষ্টার লিজার পান তাদের মাঝে 
সন্গ্রীতি থাকলে স্ষুলের ব্যাপার বা পারিবারিক জীবনের 
গল্প নুরু হয়, গল্লা আর কি, কথা? ছুঃখ, অভাব, আর 
নির্যাতনের কথ। | মাঞ্ঠারের জীবনে জার কি আছে? 

সপ্তাহের মাঝে কোনও কারণে কোন দিন যদি সুশোভন, 
অরপ আর নুখেন্ুর লিঞ্জার একসঙ্ষে পড়ে যায় তবে 
কমন রুমের হাওয়া একেবারে বদলে ঘায়। রুদ্ধ বন্ধ জঞ্ধকার 
কারাকক্ষের মাঝে নেমে আসে স্বর্গের আলো বাতাস শুর । 
আসেন বীটোফেম, ওয়াগনর, মোতসার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, 
টলঞ&র, শেকত, ছুট হামনুন, ছেলেদ্ধা। পার্ল বাক। 

কোন দিন নুখেন্দু নিজের লেখ! কবিতা শোনায়, অনুবাদ 
শোনায় শেকতের ভালিং-এর, ব্যালজাকের 'প্যাশান ইন্‌ দি 
ভেসার্টের। শ্ুশোভন নিজের লেখা গল্প শোনায়, পড়ে নতুন 
উপভাসের পাওুলিপি। 

মাঝে মাঝে প্রেমের প্রসঙ্গ ওঠে, অরূপ বলে, স্মশোভন- 
পবা, বিয়ে করবেন না? 

দ্ুশোতন ছাসে £ মনের মাঙ্ছষ পেলাম কই ভাই, 
আগে পাই''' 

আচ্ছা ুশোভন-ছা,--প্রেমে পড়েছেন কোন দিম ? 

এমন মান্য জগতে কে আছে, ভাই, যার জীবনে এ সব 
অ্ার কিছু-না-কিছু না ঘটেছে, কারও বা সফল হয়, কারও 
বা হয় দা। 

সুখেন্ছু বলে, কবি সাছিত্যিক্ধের জীবনে ওদ্দিকটী সফল 
ন! হলেই ভাল, ভাল কবিত! আয় সাহিত্য ছুটি হুয়। 

জান ছেলে ুশোভন বলে, সব জায়গাতেই খাটে না, 
ভাই, ভ্রাউনিং-এয বেলায় কি হ'ল, তা ছাড়া লত্যিকায় মনের 


গ্রবা্ী 


প ১৩ 
মান্য হদি কারে! মেলে জীবনে--কবিতা বা লাহিত্য স্ 
মা হলেও বুঝি ক্ষোভ থাকে দা। 

__ বলতে ঘলতে মন কাচা হয়ে যায় দুশোতনের | একে 
একে পুরান স্বতির পটল খুলে দেয় সে দুই তরুণ বন্ধুর 
কাছে। বলা শেষ হলে শ্লানছেসে স্বচ্ছন্দ ভাব আনবার 
চেষ্টা করে সে বলে, আমার কথা ত শুনলে, এবার তোমাদের | 
নুখেশ্ু, আগে তোমার কথা বল। 

.. কথা ওুনে নুখেশ্ছু হুষ্টামির হাসি হাসতে হাসতে গান 
ধরে-_ 
উষার উদয় ক্ষণে__তুমি আপিলে ম্বছুল বায় 

আমি জাগিয়া লারাটি রাতি-_শেষে ঘুমায়ে পড়িম্থ ছায়-** 

গলাটা স্ুধেন্ছুর এতই মিষ্টি যে গানের মাঝে আর তাকে 
বিশ্ব করতে সাহুস পায় না স্ুশোতন। গান থামলে ছেসে 
বলে, কিন্ত এ তউর্বনীর কথা | কোন মানবী প্রিয়ার কথা 
বল। 

নুখেশু বলে, এই উর্ব্বশীই আমার মানসী, মানবীর মাঝেই 
মানসী খুঁজে বেড়াই সুশোভন-দা, দেখা পাইনি এখনও, 
পেলে বলব." 

এইটুকু মা বলে নুখেন্দু হাসতে হাসতে অরূপের দিকে 
তাকিয়ে বলে, ওকে দ্রিজভাসা করুন, ও ওর মানসীর দেখ! 
পেয়েছে । 

কেমম 1- _জিজ্ঞান্থ নেজে চায় সুশোতন । 

বলব ?__সুখেন্বু তাকায় অরূপের দিকে । অন্ধপহ্থালতে 
থাকে £ হুশোভন-দ্রার কাছে আর গোপন রাখার কি দরকার 
আছে? 

নুখেন্ু অরূপের আপত্তি নেই জেনে বলে, ভায়াটি আপনার 
প্রেমে পড়েছেন । 

কোথায়? 

সন্ধ্যাকালে ও একটি মেয়েকে পড়ায় জানেন ত? আই-এ 
পড়ছে মেয়েটি, গ্যাসিস্ট্যান্ট ছেডমাষ্টার ঠিক করে দরিয়ে- 
ছেন, বড়লোকের মেয়ে-__বাড়িতে পিয়ানে! আছে, আরও 
আছে বেহালা, বুঝলেন না? ছ' দিন হয় পড়ানো আর 
রবিবার হয় লঙ্গত। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ ! 


ন্নশোতন হেসে বলে, বুঝলাম, কিন্ত ওদিককার খবর 
কি, প্রেম এক তরফা নয় ত? 


পাগল হয়েছেন। অমন চেহছার। যার--সে আবার বেছালা 
বাঙ্গাতে পারলে মেয়েদের মাথ!| ঘুরে যায় না ?-_-তা ছাড়া ওর 
ইংরেকীর উচ্চারণ তাল)-_এম-এ) বি-টি। অরূপের বাড়ির 
অবস্থাও ত মন্দ নয়-সে কথা ওর পোষাক দেখেই কি 
বুঝে নেয় মি মেয়েটি? 

নাম কি মেয়ের ? 

মীরা, মীরা_কি সুন্দর নাম, নয় অক্ধপ? 


পিরিয়ড ওভার হয়ে গেল-_ন্থুশোতন অয়পের দিকে চেয়ে 
বললে--মীরাকে ত খুব বাজনা শোনাচ্ছ, আমাদের শির: 
তোমার যী্টোফেন, ওয়াগনার পোনা ন] | 

শোমাষ দুশোভন-দা--শোদাব--দিশ্য় শোমাধ, এ 


পো 


পপ পপ সপস্মপসস৯পাপ্সস্ধপপ্পসট ি্জা্্ত্তপসপরসপরপ ্স্িপ 


চেয়েছেন । 
ক রী ক 
কমন রুমের মজলিস সবচেয়ে বেশি জমে ওঠে-_ শুক্রবার 
আর শনিবার । শুক্রবার নমাজের দিন-_-এক হণ্টা পনের 
মিনি টিফিন। মুসলমান ছেলের সংখ্যা অবস্ত অতি কম, 
লমন্ত স্ধুলে কুড়িয়ে ছয়-লাতটির বেশি হয় না। তারা নমমাজ 


পড়বারও ধার ধারে না, লম্বা টিফিনের ছুটি পেয়ে হিদ্দু-. 


ছেলেদের সক্ষেই চীনে বাদাম চানাচুর আর হ্যাপিবয়ের কাছ 
থেকে কেনা জাইসক্রীম খেতে খেতে চেঁচামেচি আর ছুটাছুটি 
করে। শুক্রবারের টিফিন তবু এক ঘণ্টা পনের মিনিট | 
*মাষ্টারের] বলেন, ঘথ] লাত । টাকা পয়সা যখন নেই-_ 
তখন যতক্ষণ গলাবাক্ধি থেকে রেহাই পাওয়া যায়| মেজাজ 
যখন ভাল থাকে তখন আলোচনা হয় বর্ম, রাজনীতি, 
দেশ-বিদেশের কথা । আলোচনায় মাঝে মাঝে অনেক গভীর 
পাঙ্িত্যের পরিচয় পাওয়! যায়-_-কিন্তু কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে 
মনের ক্ষত স্থানে আঘাত লাগলে মৃখের রাশ জালগ! হয়ে 
যায় অনেকের । 
শনিবার দ্ুলের ছুটির এক ঘণ্টা পরও কমন রুম গম গম 
করছিল একদিন, ভান্্র মাসের শেষাশেষি | আগের দিন 
কমিটির মিটিং হয়ে গেছে, মাস্টার মশায়েরা দরখাস্ত করে- 
ছিলেন-__কিছু পুত! বোনাসের জন্ত । আবেদন মঞ্জুর হয় নি। 
সেক্রেটারি বলেছেন-_-পাচ টাকা ডিয়ারনেল দেওয়া হচ্ছে__ 
গবণমেন্ট দিচ্ছেন পাচ টাকা--আবার কেন ? 
কমিটিতে শিক্ষকদের যে ছুই জন প্রতিনিধি থাকেন--তার 
একজন সতীশবাবু। সতীশবাবু সাধারণতঃ উপরে বসেন । 
আজ তাকে নুচে কমন রুমে ভেকে আনা হয়েছে? 
শৈলেন সতীশবাধুকে প্রশ্ন করলেন, আপনার! 
প্রতিবাদ জানালেন না কেন? টাক ত যথে& আছে-_ছাজ ত 
বেড়েছে | 
আপমার| মনে করেন কি আমাদের? প্রতিবাদ বেশ 
ভাল করেই করা হয়েছে । ওরা বলেন, টাকা আছে-_খরচও 
অনেক আছে £ শীতকাল আসছে, মাঠে মাটি ফেলতে হবে, 
লাইব্রেরির বই কিনতে হবে, কিছু চেয়ার বেঞি ম্লাকবোর্ 
কিনতে হুবে, তা ছাড়া সিক্কিং ফাঙ্ে টাক রাখতে হবে, 
একবার হুর্দশায় পড়ে মাস্টারদের মাইনে কাটতে হয়েছিল, 
আবার যে হর্দঘশ। আসবে নাত কে বললে? 
নিবারণবাবু অমনি জবাব দেন, এর চেয়ে হর্দশাও আবার 
আছে না কি, পেট ভরে ছুটি ভাত খেতে পাইনা, ছেলেপিলেদের 
খাওয়াতে পারি না, অথচ টীকা থাকতে টাক দেবে না 
একা, এমন হলে পারে কি করে লোকে ? 
সভীশবাবু উত্তর দেম, তাও বলা হয়েছিল, তাতে গর] 
বলেন, যার না পোষায় ছেড়ে দিম তিমি | 
শৈলেনবাধু অমনি ফৌল করে উঠেন £ ছেড়ে ও ধিক দা! 
আমন ছাড়তে যার কেন? পনেন্স বিশ বছর করে আমন 
এক এক জন মাষ্টাক্সি করছি এখানে, আমর! ছাড়তে যাব 


কেন? নি্েবের রক্ত জল করে ছেলে হাত্য। করছি আমতা । 


মধুর সম্ভাষণ না করে জল খায় না, কিসের লোতে এসেছে 
এখানে? 

মতি বাবু স্ব হেসে বলেন, কিসের জন্তে আমি জামি। 

কি, কি, সবাই প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করে ওঠেন। এ 

মতিবাবু গন্ধীর হয়ে বীর কঠে বলেন, যে দিনকাল 
পড়েছে, ঝি চাকর পাচ্ছেন আপনার]? 

আরে মশায় যে-সব মাইনে তাতে আবার বি চাকন্ 
রাখব। 

নিবারণবাবু বলেন, তারাই এখন আমাদের রাখতে পারে । 
আরে মশায় বলব কি, অনূল্য বলে একটা ছেলে আমাদের 
বাড়িতে কাজ করত-_মাইনে ছিল পাঁচ টাকা, সেদিন দ্বেগি, 
সে ্ুতা হাফপ্যাণ্ট পরে এক মোটরে বসে আছে £ কি অযৃল্য 
খবর কি, তুমি এখানে ? তুই বলতে আর সাহস পেলাম না। 
সে বললে, জামি এখন মিলিটারির ড্রাইভার ।-..মাইনে কত ? 
বললে, একশো টাক1।--বুঝুন। সে এখন জামায় রাখতে 
পারে, আমি রাখব কি তাকে? 

মতিবাবু বললেন, যাক, চাকর আমর] রাখতে পারি না, 
রাখতে পারলেও পাই না, কিন্ধু আমাদের সেক্রেটারি বিনি 
মাইনেয় চাকর পান। 

কেমন? 

আপনাদের স্কুলের মালী নাথো ঘে এত পড়ে পড়ে 
ঘুমোয়, কাজ করে মা, ওর ভাগনে রামানন্দ যে যুখে সুখে 
জবাব করে, কান্ধ করতে বললে মুখের উপর “না” বলে ঘেয়, 
ওদের নামে মালিশ করলেও ওদের চাকরি যায় না, এর 
কারণ কি? 

আপনার হ্েেঁয়ালি রেখে আসল কথা বলুন। 

আসল কথা এর! সেক্রেটারির বাড়িতে বিমি পয়সায় 
বাসন মাজ্ধে, কাপড় কাচে, ঘর পৌছে, ছুটির দিনে বাগানে 
সবঙ্জী করে। অনন্ত বলে যে চাকরটা__-আগের সেক্রেটারির 
আমলে যেকাজজ করে গেছে, স্মার্ট আর কাছের লোক বলে 
এত রেকমেও করলেন আপনারা, তবু তার চাকরি হ'ল না 
কেন- না, সে ও বাড়িতে বিনি পয়সায় চাকরের কাজ করতে 
রাজি হয় নি। 

ঠিক এই সময় ঘরে চুকলেন অবনীবাবু, বছরের প্রথম 
দিকে ইনি এখানকার চাকরিতে রেছিগনেশান দিয়ে গেছেন । 

এক সঙ্গে কয়েক জন মাস্টার চীৎকার করে উঠলেন, 
আনুন, আনুন আমাদের অবনীবাবু আনুন । আপনার বন্ধুর 
কথাই হছচ্ছে। 

স্বছ ছেসে অবনীবাবু বললেন, কে, সেক্ষেটারি ? 

হাঁ, তিনি ছাড়! আর কে আপনার বন্ধু আছেন এখানে ?. 

ঠাট্টা করবেন না আপনারা, লত্যিই তিমি মত্ত বড় বন্ধুর 
কাজ করেছেন, একদিন কিছু মিঠি কিনে নিয়ে গিয়ে ধ্তবাদ 
জানিয়ে জাসব। 

সবাই কথাট] বুধতে ন! পেরে অবনীবাবুর সুখের দিকে 
চাইলেন । | 

অবনীবাবু বললেন, ওর জঙই ত স্ুল ছাড়লাম আমি, নইলে 
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ত পঞ্চাশ টাক! মাইনে আর পাচ টাকা__ডিয়ারনেসে পচে 
মরতে ছ'ত। | 
ত1 এখন বোধ হুয় কিছু মোটা মাইনে-__ 
তা এখানকার তুলনায় খুব ভালই বলতে হবে ; সওয়! শো! 
টাকা জার পঞ্চাশ, পৌমে দুশোতে মিলে ঢুকেছিলাম, মাস 
তিনেক হ'ল ওখান থেকে টেকস্‌্টাইলে এসেছি, এখানে 
পাচ্ছি সাড়ে চারশে]। 
মাষ্টার মশায়দের ' মস্তিষ্ষের স্নায়ুতে হঠাৎ যেন একটা 
বিদ্যুতের শক লেগে যায় ; সাড়ে চা-র-শো, তাদেরই সেই 
পঞ্চাশ টাকার 'অবনীবাবু সাড়ে চারশো! | 
ঘরের সন্বভাব লক্ষ্য করে স্থশোভন হেসে অবনীবাবুকে 
বলে, তালে আমাদের একদিন খাওয়াচ্ছেন ত, আমাদেরই 
একজন ছিলেন ত একদিন ? 
নিশ্চয়) নিশ্চয়, কবে থেতে চান বলুন, পুজার ছুটির আগেই 
একটা দিন ঠিক করুম । , 
আসছে শনিবার ? 
বেশ তাই! 
কমন রুমে ছুজন নতুন টিচার দেখে অবনীবাবু বললেন, 
কই এদের সঙ্গে ত পরিচয় হ'ল না। 
সঙ্গে সঙ্গে সুশোভন অরূপকে দেখিয়ে বললে, আপনার 
বদলে এসেছেন ইনি, অরূপ ব্যানার্জি, ইংলিশের এম-এ, 
বি-টি, সঘ চেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে ইনি খুব 
ভাল ভায়োপিন বাজাতে পারেন,--"আর ইনি হচ্ছেন নুখেপ্দু 
রায় চৌধুত্রী, বাংলার এম-এ, কবি ও ভাল গাইয়ে। 
পরদ্পর নমস্কার বিনিময় হ'ল | অবনীবাবু বললেন, 
ভায়োলিন আর গান শুনতে লোভ হচ্ছে ঘে বড় | 
সুশোভন বললে, ধেশ আসছে শনিবারেই ব্যবস্থা কর! 
যাবে, কি বল অরূপ, সুখেষ্ছু? 
বেশ ত! উনি খাওয়াবেন, আর আমন! একটু গানবাঙ্গনা 
করতে পারব না? অরাপ উত্তর দিলে । 
অবনীবাবু একটু থেমে বললেন, যেখানেই যাই আপনাদের 
এ কমন রুমের কথা আর ভুলতে পারি নাঁ। পৌণে ছুটে। 
বাজলেই মনে হয় কমন রুমটী থেকে একবার ঘুরে আলি, 
যেন নেশার মত টানতে থাকে । 
অবমীর কথাবার্তা শুনে বেশ লাগছিল অরূপেব্, সে 
দুশোভনকে জিজ্ঞাসা করলে, উনি ছেড়ে গেলেন কেন ? 
জ্ছশোভম ম্বহছ হেসে বললে-উনি ত রয়েছেন, গুকেই 
জিক্ষজাসা কর না? 
কথাটা অবনীবাবুর কানে গেলে তিনিও হাসলেন, হেসে 
বললেন, বধূর আমার অনেক গুণ, বলতে গেলে একটা ছোট- 
খাটো! মহাভারত হয়ে দাড়ার__আমার আবার সাড়ে চারটেয় 
ুষ্ধি জারপায় এমগেক্সমেন্ট আছে। তবে গুনতে চাইছেন 
লংক্ষেপে একটু আধটু বলে যাচ্ছি জামি-_ 
রেছ্ুনে বোম পড়লে কলকাতায় লোকজন সব কমে গেল, 
দলের ছেলেও অসম্ভব কমে গেল। অর্ধেক মান্টারদের ছুটি 


নেয়ামো হ'ল। ক্লার্ক ছুটি যুদ্ধের কাছ্ছে চাকরি নিয়ে সরে 


পড়ল আমাকে শিক্ষকতা থেকে কেরাবীর পছ্ধে ট্রান্সফার 


প্রবাসী 


. লাস্ট লিপি পসরা সপাসিপা ০ পাশিপসািসিপাসটিপাসটিশস্শিতাসিশিসমিপাস্মপস্পিলাস্পিপাসিপাসি সিসি 
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ছানি আযাকাউট্ালি কিছ জি 


করা হ'ল-_াইপ করতে 
শুতরাং-_ 

স্থলের চাকর চলে গেছে-_শুধু দারোয়ান, আমাকে স্কুলে 
পাছার! দিবার জন্ঠ গ্ুলের একটি ঘরে এসে থাকতে বলা হু'ল। 
মেস ছেড়ে উঠে এলাম স্কুলে ।.*গ্রীক্মকাল দারুণ গরম। 
একটা টেবলফ্যান ্োর রুমে পড়ে থেকে মরচে ধরছিল । 
ফুলের সব জিনিষই যখন আমার চার্ধে, তখন ওটা আনিয়ে 
চালাতে গেলাম আমি ।-*দেখি বিগড়ে রয়েছে পাখা, সারাতে 
দিলাম স্কুলের ইলেকটি.ক গুডস সারায় যারা তাদের কাছে, 
রসিঘও আনমলাম। দিন পনের পরে-_ফ্যান আনতে গিয়ে 
শুনি ওরা ফ্যান স্কুলে ফেরত দিয়ে গেছে, বেয়ারার কাছে ফেরত 
দিয়েছে, রসিদ পরে আমার কাছ থেকে নেবে । দরোয়ানের 
কাছে জিজ্ঞাসা করলাম-__-সে বলে ফ্যান তার কাছে দেয় নি। 
প্ারোয়ানের অনেক বন্ধুবান্ধব এসে মাঝে মাঝে স্কুলে বসত, 
তাদের কারে! কাছে দিতে পারে। যে লোকটা ইলেকটি কের 
দোকান থেকে এসে ফ্যান দিয়ে গেছে, সে-ও আর কাজ করে 
না ওখানে, কোথায় চলে গেছে। 

দেখি পরে যদি কোন সন্ধান হয়, ভেবে কথাটা তখনকার 
মত চাপাই রাখলাম। এদিকে বোমার প্রথম হিড়িক কেটে 
গেলে সেক্রেটারির ফেমিলি সব রাজসাহী থেকে ফিরে এলেন। 
মেয়ের ম্যাটিক পরীক্ষা,_মাষ্টার নেই । সেক্রেটাপ্সি ডেকে 
পাঠালেম ; অবনীবাবু আপনার সময় হবে? খুকুকে যদি 
সন্ধ্যাকালে একটু পড়িয়ে যান! কি করব, সেঞ্চেটারির 
অন্থরোধ রাজি হয়ে গেলাম। দক্ষিণার কথ! আর উঠল ন]। 
ভাবলাম শিক্ষ] বিভাগের লোক, দেবেন, বিবেচন1 মতই দেবেন। 
প্রথম প্রথম ঘণ্টা্দেড়েক পড়াতাম,--একদিন সেক্রেটারির 
গিন্_ী এসে বলঙ্গেন, দেখুন মাষ্টার মশায়, গিয়ে খুকুর 
পড়া বড় কামাই হয়ে গেছে, এবার ম্যার্টিক ঘেবে ও, 
একটু বেশি সময় যদ্দি-_ 

পর দিন থেকে আড়াই ঘণ্টা ব্যয় করতে লাগলাম । মাস 
কাবার হয়ে গেল,_-আরও পনের দিন কাটল-_দক্ষিপার নাম 
নেই। ছাআীকে একটু মনে করিয়ে দিতে-_পরের দিন তার 
মা পনেরটা টাক1 এনে পড়ার টেবিলের উপর রাখলেন। 
রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যস্ত লে উঠল । আরও 
কিছুক্ষণ ছিলাম বটে, কিন্তু পড়াতে আর আমি পারলাম ন|। 
টাকা টেবিলেই পড়ে রইল, পরের দ্বিন থেকে আর আমি 
পড়াতে যাই নি। 

পড়াতে আরম্ভ করার কয়েক দ্বিন পরই টেবিল ফ্যানের 
কথা বলেছিলাম সেক্রেটারিকে, বললেন, সে হবে 'খন। 

মেয়ে পড়ানে। ছেড়ে দেওয়ার পরেই কের হিসাব চাওয়! 
হ'ল আমার কাছে। ফ্যানের কথা কাজে কাজেই উঠল। 
করেস্পডেন্স চলল ; জবাবদিহি কর-_-_ফ্যানের জন্ত কেন আমি. 
দায়ী হব ন1। 

এর পর অবনীবাবু--সতীশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, এর 
পরের কথ] উনিই ভাল বলতে পারবেম। টিচার রিপ্রেছেন্টে- 
টিতস না বললেও কানে এল-__ফ্যান নিয়ে অনেক কথ] হয়েছে 
মিটিং-এ, ওরা :বৃঝেছেন ফ্যান চুরি করে আমি বিক্রী করে 


পৌধ 


দিয়েছি । আমার মাইনে থেকে ফ্যানের রর দাম আশি টাকা 


কেটে নেওয়। হবে । কমিটি অবন্ঠ দয়া করে বলেছেন টাকা 
পকবারে দিতে হবে না, মাসে মাসে দশ টাকা করে কাটা 
হবে মাইনে থেকে । 


এর পরের কথ! অতি সংক্ষিপ্ত । আশি টাকা একবারেই 
দিয়ে আমি দরখাস্ত করলাম, এমন কমিটির অধীনে আমি কাজ 
করতে রাঞ্জি নই, সেই কারণেই ব্রিজাইন দ্রিচ্ছি। 

সতীশবাবু আমতা আমতা করে কমিটির পক্ষাবলম্বন 
করে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, অবনীবাবু বাধ! দিয়ে 
বললেন__-তবে অ'মিও বিশ্বস্ত স্থত্মে খবর পেয়েছি, গ্ুলের মস্ত 
বড় একখানা সিলিং ফ্যান চলেছে এখন কমিষ্টর এক বিশি্ 
মেম্বারের বাড়িতে । দ্ষুলের্র কাত করবার অজুহাতে বোতল 
বোতল কালি যায়, রিম ধরে কাগজ্জ যায়, পেনদিল যায় সে 
বাড়িতে । স্কুলের চাকর গিয়ে বাসন মাজে, ঘর পোছে, 
বাগান করে। আরও অনেক খবর আছে,-সে আর এখানে 
বলব না, সে আমার ত্রন্ষান্ত্র, যথা সময়ে প্রয়োগ করা হবে। 

আজ আর নয়, চলি-_-আসছে শনিবারে দেখ! হুবে, 
আমার পক্ষ হয়ে সবাইকে থাকতে বলবেন, অরূপবাবু 
বেহালাটা আনতে ভুলবেন না যেন--বলে অবনীবাবু হাত 
ঘড়িটা একবার দেখেই খর থেকে বেরিয়ে গেলেন । 

০ ক কা 

পরের শনিবার বেলা আড়াইটার সময় টিচার্স কমন রুম 
একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। অবনীবাবু আপিলের ছটি 
বেয়ারা দিয়ে বড় বড় চার চুপড়ি খাবার আনিয়েছেন। পাশের 
এক চায়ের দোকানে ভাল চায়ের অর্ডার দেওয়। হয়েছে। 
বিলিতি গৎ বই দেখে বাজাতে হয় বলে ঘরে একটা ইলেকুটি,ক 


আলে! লাগানো হয়েছে সেদিন । ছেলেদের ঘর থেকে কয়েক- 


খান! ভাল বেঞ্িও জান]! হয়েছে, হেভ মাষ্টার, এসিষ্ট্যাপ্ট হেড 
মাষ্টার ও অন্ভান্ভ প্রাচীন উপরের মাষ্টার বসবেন বলে। 

খাওয়া দাওয়া পরে হবে, জাগে গান বাজন]।। 

ছেডমাষ্টারের উপস্থিতিতে আজ জার ঘরে ছল্লোড় হ'ল না, 
অনেকটা শাস্তভাবে নিয়ম বেঁধে কাক্গ। প্রথমে সুখেন্কু নিজের 
রচিত কয়েকখান! গান গাইল, তারপর রবীজ্মনাথের । সবাই 
তারিফ করতে লাগলেম, বেশ বেশ-_মাঝে মাঝে এ সবের 
ব্যবস্থা করলে ত বেশ হয়। 

সতীশবাবু বললেন, সঙ্গে কিছু মিটিমুখের ব্যবস্থা থাকলে 
সোনার সোহাগ । 

সবাই তাকালেন এবার অরূপের দ্রিকে ঃ এবার তার 
বেহালা । 

ভঙ্গ করা লোহার &্যাওটী খুলে তারপর স্বরলিপির বই 
ক্বেখে বেছালার্ধাবধে সিধে হয়ে ধ্াড়াল অন্ধপ। 

এ কি--ফাড়িয়ে কেন, বসেই হোক না |-_-ফতীশবাবু বলে 
উঠলেন । শোভন বললে, বিলিতি গৎ দাড়িয়ে বাঙ্জাবারই 
নিষ্নম, এতে নুবিধে অনেক । 

রূপ স্বরলিপির বইয়ের দিকে তাকিয়ে প1 দিয়ে একবার 
তাল দিয়ে দিলে। পর মুহূর্তে পাতল! কাঠের বাক্স থেকে 
বেরুতে লাগল অপূর্ব গনি তুর 1“ .জোতান্মা চির চেন! বাংল! 


কমন রুম 


২৬১ 


দেশ ছেড়ে বেন সুদূর কোন অচেনা রহস্তনুরলীতে গিয়ে হাজির 
হয়েছেন। সেখানকার গন্ধব্ধ কিন্নরদের সুর ঠিক বোবেন মণ 
তারা, তবুও মধূর লাগে, অন্তরের তন্্রীতে চিনতে নতুন 
মাধুধ্যের বক্কার তোলে । 

অন্ধপ প্রথম বাজনা শেষ করে বললে, যে সুরট! বাজালাম 
এর মাম রর গ্তানিয়ুব” রচয্ষিতা জোহান গ্রাউস,_ জার্মান । 

চমতকার চমতংকার--আরস্ক করুন আবার । 

অরূপ দ্বিতীয় বাজন! শেষ করে বললে, এটার নাম “ওতার 
দি ওয়েভ স+। * 

বেশ, বেশ, আর একথানা-"* 

এর পরের গানের সুরটা শুনে সবাই একেবারে শুন্ধ হয়ে 
গেলেন । বান্না শেষ হবার সঙ্গে সঙ্ষে- শ্ুশোভন জিজ্ঞাস! 
করলে-_-এটার নাম কি-_-ডাই? 

এটাকে বলে-_-1100110% 10 0. রচয়িতা বীটোফেন-_ 
জান্মীন। 

জামি, জানি বীটোফেন জান্মান_ জ্ামি, বীটোফেনের 
আর একখানা হোক । 

অরূপ সক্তে সঙ্লে--1010051) 11৮70) সুরু করলে। 
পর আর একখানা মাআঅ বাজাল অরূপ-_নাম ট্রঘারি। 

বাজনার শেষে কিছুক্ষণ কেউ কোন কখ। বলতে পারলে 
মা। মিনিটথানেক পরে অবনীবাবু ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে 
বললেন-_ এমন সব সোনার চার ছেলে-_-এসে সব পচে মরছে 
পঞ্চাশ-যাট টাকায়-__বিদ্েশ হলে-_-এরা দব ফেলে ছেড়ে 
হাজার টাক কামাই করত মাসে । 

একটু থেমে তিনি আবার বললেন-_-কিস্ত আমার যে 
বড় চাকরি ফেলে আবার ফিরে আসতে ইচ্ছা হচ্ছে. 
শুশোভন বাবু ! 

উত্তরে স্ুশোভন শুধু ম্বছু একটু হাসলে । মতিবাবু সগর্ধে 
মুখ উচু করে বললেন, যেখানে খান না, অবশীবাবু যত বড় 
চাকুর্রিই করুন, আমাদের এ কমন রুমের কথ ভূতে পারবেন 
মন! কোন দ্বিন। 

বেল! পড়ে এসেছিল, খাবারও জুড়িয়ে যাচ্ছে-_দেখে এবার 
খাওয়ার আয়োক্সন করা হ'ল। ধোকান থেকে কেটলী ভর্তি 
চা] এল, পেয়াল! এল । 

খেতে খেতে অবনীবাবু হেভমাষ্টার ও ছুইজন টিচার্স 
রিপ্রেসেন্টেটিভের দিকে তাকিয়ে বললেন, ছাআ ত শুনছি 
অনেক বেড়েছে__সামনের বার বোধ হয় আরও বাড়বে, 
কলকাতার জনসংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। মজুর পায় 
ছু'টাকা রোজ, ছেলেদের মাইনে কিছু বাড়িয়ে টিচাস দের 
মাইনে বাড়ান, নইলে আমারই মত সবাই ছিটকে পড়বে। 

হেডমাষ্টার রদগোল্প মুখে পুরুতে পুরুতে আমতা আমত! 

করে বললেন, দেখি, দেখা যাক কি হয়*"মাষ্টারদেক--কিছ 
দিতে চায় না-ব্যা**, এদিক ওদিক চেয়ে'*'টার! আর শেষ 
করলেন না তিনি ।***গুর] বলেন, শিক্ষকদের ত সন্যাসীর, 
জীবন, ত্যাগ স্বীকার করতেই ত-_এ লাইদে-_এসেছেন ভার] । 

বনী ছেসে বললে, কি সব ভতগ্ডামি দেখুন ; কমিটির 
মেন্ধারদেত্র মাঝেও অনেক বড় বড় কলেজের অধ্যাপক আছেন, 


খর 


২৬২ 


জী জা রিতা 


ত্যাগ স্বীকার করতে ষ্ারাও মাষ্ঠারদের মত বেতন নিতে 
সাদি আছেন ত? 

ছেওযাষ্ঠার শুধু স্বছ হাসলেন, আর অনেকে কথাট। শুনে 
ঘললেন, ঠিক-_ঠিক--_মিজের বেলায় আটি-লাটি, পরের বেলায় 
রাত কপাট 

খাওয়া দাওয়ার শেষে জঅবনীবাবুকে ধ্তবাদ জানিয়ে 
শুভেচ্ছা! জাপন করে আর সবাই একে একে চলে যেতে 
লাগলেন । অরূপ সুশোত্ভনকে বললে, একটু থেকে যাবেন, 
***সুখেশ্দু এক্টু থেকে যেও ভাই, কথা আছে। 

জার সবাই চলে গেলে তিন বদ্ধু পথে রেরুল। একটু 
খানি চলবার পর অরূপ সকল সঙক্ষোচ কাটিয়ে বললে, 
দ্ুশোতন-দা, একট যুক্তি দ্ধিভ্ঞাসাঁ করতে চাই--আপনাদের 
ছক্ষনার কাছে-_ 

ভূমিক1! ছেড়ে চটপট বলে ফেল না, ভাই__ 

ভূমিকার একটু দরকার আছে, মানে মীরার কথা কিনা! 

ওঃ_ মীরার কথ! হলে ভূমিক। দরকার হয়, তবে কর 
ভূমিকা | 

জরূপ অসহায়ের মত চেয়ে বললে, বাড়িতে এদিকে বিয়ের 
চে&া চলেছে, কনে দেখতে বার বার পীড়াশীড়ি করছেন 
ঠারা।*.'কিস্ত আপনারা ছ'জনেই ত জানেন আমার সব £ 
মীরাকে ছাড়া আমি আর কাউকে-_বিয়ে করতে পারব না, 
মীরাকে পাই তাল, নইলে বিয়ে করবই না জীবনে । 

সুশোভন ও জুখেন্দু ছু'ক্ষনেই বুঝলে, ব্যাপারচী, বুঝে 
পরস্পুর মুখ চাওয়! চাওয়ি করে হাসলে । 

দুখেন্ছু অরূপের কথার জবাব দিয়ে বললে, সাব্যস্ত যখন 
নিজেই করে রেখেছে-_-তখন আবার যুক্তি নেওয়ার কি আছে ? 

যুক্তি নেওয়া মানে-_আমি প্রপোজ করতে চাই-_মীরার 
খাবার কাছে। 

মীরাক্স মত নিয়েছ? 

হ্যা, সে-ও ত হাত ধুয়ে বসে আছে, বলছে তার বাবার 
কাছে কথা তুলতে । 

স্ুশোভন একটু চুপ করে থেকে বললে, বিয়ে করতে হুলে 
এক দ্বিন ত তোমার তার কাছে কথা তুলতেই হুবে। দ্ুতরাং 
দেরি আর কেন? জার মা হবারই বা কি জাছে, তোমার 
বাড়ির অবস্থা ত বেশ ভালই, ত! ছাড়া রূপ আছে, গুণ আছে। 

জরূপের মুখে লাল আতা! ফিরে এল, বললে, তা"হলে 
কালই পিয়ে কথাট] তুলি, কেমন? 

বেশ, তোল। 

অরূপ এর পর বাড়িতে বেহাল রেখে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম- 
বয়স্ক ছুই বন্ধুকে নিয়ে লেকে গেল। সেখানে মীরা ও তার 
প্রেমের জন্ম থেকে পরিবর্ধমান বর্তমান পর্য্যন্ত সব কথা খু টিয়ে 
খুলে ঘেতে লাগল-_. 

 মিলনটা বেশ হুবে, লুশোভম-ঘা, কি বলেম ? 
নিশ্চন়্, মিশ্চম়্ । 


অঞ্দুন গাছের ছায়ার খাধারে বসে অরূপের কা দেখে 


সুখেশ্ছুর ইচ্ছা! হচ্ছিল, সে এবার গান ধরে,-উষার উদয় 
সাথে, ৃ | 


প্রানী 


বি কা লি ক তর পিট নি লী পোল. পপ এর ক উন ল-প্বটি -৪ পপ এটি কলা রা পতল রা পর শপ পপর “পি আসিব গার 


১৩৫২. 


পরেয় লোমবার়ে স্কুলে এসে দুখেশ আর দুশোকন দেখলে, 
অন্কপের মুখ একেবারে কালি হয়ে গেছে। 

কি, ব্যাপার কি, ছু-্বনাই প্রায় এক সঙ্গে ছিজ্ঞাস| করলে । 

অরূপ ছু'জনকে কমন রুমের এক কোণে নিয়ে গিয়ে বললে, 
ওর বাবা রাজি হলেন না, একটি কথ! আমার কানের ফাছে 
এখনও ঝন ঝন করে বাজছে, বলেন, মাষ্টারের সর সু 
মেয়ের বিয়ে ! 

বলতে গিয়ে ছল ছল করে এল অরূপের চোখ । নুথেন্ছু 
কিছু সান্বনার কথ! বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই স্কুলের সেকেও 
বেল পড়ে গেল ? হদয়ব্বত্তি বিসঙ্জন দিয়ে এবার লব ক্লাসে 
যাবার পালা । 

পরে অবন্ত আরও কয়েক বার দেখ! হু'ল অরূপের সঙ্গে, 
কিন্তু দ্বই বন্ধুর কেউই কোন সাত্তৃনা দিতে পারলে না অরূপকে। 
'তাদ্ধের কেবল ফিরে ফিরে অবনীবাবুর কথাই মনে পড়তে 
লাগল £ এমন সব সোনার চাদ ছেলে | 

পরের দিন দুলে এল না অরূপ । পুজার বন্ধের আগে আর 
দিন তিনেক দুল হয়েছিল, এর মাঝে আর অন্ধপের মুখে হাসি 
দেখা যায় মি। রর 


পূজার বন্ধের পরে স্কুলে এসেই নুখেন্দু আর ুশোভন 
খোজ করেছে জনূপকে । অরূপ স্কুলে আসে নি।-""ফ্রেমে 
খবর পাওর! গেল অরূপ “রেজিগনেশান” দিয়েছে । 

দিনের চাক] ঘুরে চলতে লাগল । ক্রমে ইংরেজী বংলর 
শেষ হয়ে নতুন বংসর আরম হ'ল। স্কুলে ছেলে বাড়ছে খুব, 
স্কুলের ফি-রেটও বাড়ানো! হয়েছে । ফেব্রুয়ারী মাসে শুন! 
গেল, স্কুলের এখন যা ছাআলংখ্য। হয়েছে তাতে গত বংসরের 
মত শিক্ষকদের বেতন, ডিয়ারনেস দিয়ে জন্ভাত খরচ করবার 
পরও বাঁচবে প্রায় চক্সিশ হাজার টাকা। 

কমন রুমে দিন রাত এ কথা : এবার বড় রকমের একটা 
ইনক্রিমেন্ট না হয়ে আর যায় না! 

মতিবাবু বলেন, একটা দরখাস্ত কর! যাক সবাইকে কুড়ি 
টাকা করে ইনক্রিমেন্ট আরও কুড়ি টীকা ভিয়ারনেস। 

সতীশবাবু বলেন, উহ, ষ! রয় সয়-_-তাই করা ভাল £ 
পনের টাকা করে লিধুন, তা'লে আমাদের ফাইট করার 
ন্ুবিধা হয়। 

বিনয়বাবু বলেন, চাওয়া] যাক না বেশি, চাইলেই যে দেবে 
এমন কি কথ! ; কথায়ই বলে, চন্জ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত যে শর... 

কমন রুমে মাষ্টারে মাষ্টারে দেখা হলেই এ এক কথ 
ইনক্রিমেন্ট, দরখাস্ত | 

এক দ্রিম টিফিন-পিরিয়ডে সবাই যখন এই আলোচন নিয়ে 
ভীষণ চেঁচামিচি দুরু করে দিয়েছেন তখন নগেনবাবু তার 
চিন্নাত্যত্ত নিত্রান্থধ বিসর্ঘদন দিয়ে চোখ রগড়ে বললেন, আমি 
প্রকটি কথ! বলতে চাই... 

নগেনবাবুত্ব অকম্মাৎ এবন্িঘ উক্কিতে সবাই চুপ করে 
তার মুখের দ্বিকে তাকালেন । 

নগেনবাবু স্বছ রহুগ্জময় হাসি হেলে বললেন, আপনারা 
বোধ হুয় জানেন, বর্তমান সেক্ষেটাক্ির সঙ্গে আমান একটু চুর 
সম্পর্কের ্থাত্বীয়তা আছে, হুতন্বাং যাবে মাঝে গার সাঁখে 


কাপল: পপ পপ 


55555585558 
আমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দেখাগুন! হয়ে ঘায়।'..জিনতিনেক 
আগে তার সাথে আমার দেখা হলে জামি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
মাষ্ঠার মশারদের এবার কিছু কিছু দিচ্ছেন ত 1 উত্তরে হেসে 
যললেন--_বিশেষ আশা নেই। 

কেন? 

ছেলে বাড়ছে-_-ঘর বাড়াতে হবে-__চারচে না হোক-- 
অন্তত ছটো। 

গুনবামাত্র মাষ্ঠারেরা সব এক সঙ্গে হাহা করে উঠলেন £ 
এই বাজারে ঘর ?_ইটের দাম যখম-_-যোল থেকে একেবারে 
জআাশি- লোহার দাম দশগুণ-_সিমেপ্ট পাচগণ ?...এই বাজারে 
হবে ঘর-__অথচ মাষ্টারেরা ন! থেয়ে মার! যাবে ! 

মতিবাবু তেরিয়া হয়ে বলে উঠলেন-_হবে না__যে তেলে 
জলে মিশ খায় না--এ বোঝে না__সে বুঝবে মাঞ্ারের ছুঃখ ! 

তেলে জলে মিশ খায় না_-সে আবার কি? 

জানেন না? মিস্ত্রী এসেছে ঘর চুণকাম করতে-_দেয়ালে 
নীচের দিকে আছে-_সবুজ তেল রঙ লাগানো-_ছেলের! লাদা 
প্েয়ালে যা তা ছবি আকে বলে কর্তা বললেন__দাও সব 
চুণকাম করে। মিল্ত্রী বলে বাবু :--এ যে তেল রঙ। বাবু 
বলেন_-হোক-_টানো চুণের পৌচ।--*এর পর দেখেছেন ত ?-- 
কোথায় গেল যে সবুক্ধ রঙের উপরকার হোয়াইট ওয়াশ-_ 
ছেলের] হাত দিয়ে ঘসে মেজে এ ওর মুখে মাধিয়েছে।-*' 
তেলে জলে মিশ খায় না__পাগলে বোঝে--এ বোঝে না ।+** 
আরে বাপু রে__ধর বাড়াবি-__-এ দিকে চার চারটি ঘর যেতোর 
ব্যাফল ওয়ালে আটকা পড়ে অকেজে। হয়ে পড়ে রয়েছে-_ 
ব্যাফল ওয়াল ভাঙলেই-_-যঘে-_খোদার দেওয়া! রোশনাই। 

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে যায়। মাষ্টারের! নগেনবাবুর 
কথ! গুনে-__মমমর! হয়ে বেড়ান । 

দরখাস্ত যায় তবু--সকল মাষ্টারের সই নিয়ে--বিশ টাক! 
ইন্ক্রিমেট আর বিশ টাকা মাগ.গি ভাতার । 

মার্চের শেষাশেঘি কমিটির মিটিং হয়ে গেল। কমিট 
মাষ্টারদের কৃপা করেছেন £ পাচ টাক! ভিয়ারনেল আগেই 
ছিল-_তার পর আর ছুটাকা বেড়েছে। ইন্ক্রিদেন্ট এক টাকা 
থেকে চার টাকা-_-গুণের তারতম্য অনুসারে । 

পরের দিম কমন রুম একেবারে আগুন হয়ে উঠল। যার 
যা সুখে আসছে গালাগালি দিচ্ছে সেক্রেটারিকে-_-নগেনবাবুর্র 
সামমেই । কেউ চেঁচাচ্ষেন--আমাদের রিপ্রেসেণ্টেটিভদের 
বেরিয়ে আসতে বল কমিট থেকে__চাই না জামরা জামাদের 
প্রতিনিধি পাঠাতে--কি করে ওরা ? 

বিনয়বাবু চেঁচাচ্ছেন_-চ্ছুলের দরোয়াদ- রাম সিং--পেল 
চান্স টাকা _হ্ীরেন বাবু আর আমি পেলাম এক এক টাকা-_ 
তাল লাগে না, ছাই- ছেড়ে দেব। 

হীযেনবাবুর ছঃখ একটুও কম লাগবার কথা বর 
পর কেমন অভ্যাস ছুঃখ পেলেই উনি হাসেন বেশি ।, 
বমিভিহারি রা ররর রর 





২৬৩ 
আমরা হজম ছ্ুলের ঘারোয়ানের পদের জন হয়খাত্ত করি 
ওতে প্রসপে্ট জাছে বেশি । 

হাসি পাচ্ছে আপমার- পোড়! কপাল! 


মাঞ্ঠারি করতে যখন এসেছি তখন পোড়া কপাল ছাড়! 
আর কি! 


দিন ঘায়-_মহাকালের স্পর্শে মাঞ্ঠারদের হৃদয়ে বেদনারও 
উপশম হয়। কমন রুমে মাষ্টারের1 আবার আগের মত হাসি 
তামাসা আরম্ভ করেন। 

সুখেন্ু আর ন্ুশোভনের মনে শুধু অন্নূপের অভাবের বেদনা 
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। 

একদিন-_গুক্রবার_ লম্বা টিফিনের সময় নুশোভন আর 
সখেম্দু কমন রুমের এক কোণে দাড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে 
অন্ধপের কথাই বলছিল-_এমন সময় পিছন থেকে কে ডেকে 
উঠল-_ল্ুশোভন-দা__ 

চমকে উঠে পিছন ফিরে সুশোভন বলে উঠল--আরে--- 
তুমি 1.*জনেক দিন বাঁচবে তুমি অপ; সুখেশ্ুর সঙ্গে 
তোমার কথাই হচ্ছিল। 


সুখেন্দু অরূপের হাত ধরে-_তার মুখের দিকে চেয়ে বললে 
_ডারি যেহাসি খুশি_ব্যাপার কি_চেহারাও ত অনেক 
ইম্প্রভ করেছে। 


হাসতে হাসতেই অন্ূপ বললে- কারণ ঘটেছে 

মানে? 

মানে__বিয়ে করেছি। 

কোথায়, কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল--জানলাম না ত আমরা | 

বিয়ে বেনারসে হ'ল-_মীরার সঙ্গেই। 

মা্টারের সঙ্গেই বিয়ে দিলেন শেষে__মীরার বাব! ? 

সাবেক দিনের প্রাণধোল! হাসি হেসে__অরূপ বললে-_.. 
মাষ্টার আর আমি নই সুখেক্দু, এখন জমি বিজনেস্ম্যান। 

মানে_-কি করছ তুমি এখন? 

এখম আমি এক “বাটা'র দোকানের ম্যানেক্ার--ত। ছাড়া 
ডাক্তারিও করছি। 

ন্ুশোভন অবাক হয়ে বললে__এর মাঝে আবার ডাক্তারি 
শিখলে কবে? 

হ1_সে বেশি কিছু নয়-কিছু টাক! ছিলে এ “বাটা? 
কোম্পানীই শিখিয়ে ঘেয়-_পায়ে কড়া-টড়া হলে যাবেন 
আমার ওখানে ।.."হ1_মীরারা দিন পনেরর মাঝেই আসছে 
এখানে । মিষ্টিমুখ করতে ভাকব-__ঘাবেন কিন্ত অতি অবন্ত 

'স্থখেনু যেও কিন্তু তাই...আমি একবার হেড মাষ্ঠারের সঙ্গ 

দেখা করে জামি--বলে অরূপ কমন রুম থেকে বেরিয়ে. পু 

স্ুশোভন আর নুখেন্ছু পরম্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে 
লাগল । 


কীকড়ার অভিব্যক্তির ইতিহাস 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


অনেকেই জানেম_-কীকড়! ও চিংড়ি জাতীয় প্রামীদের 
মধ্যে একট জাতিত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে । অথচ এই দুইটি 
প্রাণীর আক্ৃতিগত এমন কোন সারৃষ্ঠঃনাই যাহাতে ইহার্দিগকে 
একই গোষ্ঠীর অস্ততূ্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা 
হইলে উভয়ের এই জাতিত্ব সম্পর্ক নির্ধারণের উপায় কি? 





কীকড়ার ডিম 


প্রাণিজ্গতে যৌবন-কাল বা প্রজননক্ষম বয়সের দৈহিক 
আক্কতিটাকেই আমর! বিভিন্ন জাতীয় জীবের দৈহিক আক্কৃতির 


মানদও হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি । কিন্তু বিভিত্্ জাতীয় 
জীবের বিভিন্ন বয়সের দৈছিক আক্কৃতির মধ্যে মোটামুটি একটা 
সামঞ্জভ থাকিলেও পার্থকাটাই নুম্পষ্ঠ হইয়া উঠে। ময়ুরের 
পুচ্ছ বা! হরিণের শৃঙ্গ একটা নিদ্ধি& বয়সেই আত্মপ্রকাশ করিয়! 
থাকে । মাছগষের জীবনেও শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং 
বার্ধক্যে আক্কতির পরিবর্তন স্ুপরিষ্ফ,ট | কাজেই পরিণত বয়লের 
দৈছিক আকৃতিটাকেই বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে পার্থক্য 
অনুধাবনের সহজবোধ্য পন্থ! হিসাবে গ্রহণ করা হয় । কিন্ত ইহা 
তেও অসুবিধা আছে অনেক । কারণ জীব-জগতের বৈচিম্য 
অগণিত | জর্বক্ষেঞরেই যে পরিণত বয়সের আক্কতি একই রকম 
হইবে ইছারও কোন নিশ্চয়ত! নাই । দষ্ঠান্ত-স্বরূপ ব্যানসসলোটল 
নামক এক প্রকার অভভূত জীবের কথা উত্টেখ করা যাইতে 
পারে। ফ্যাক্সলোটল শৈশব হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত 
জলেই বাস করে। দেখিতে অনেকটা লেঠা-মাছের মত; কিন্ত 
শরীরটা চ্যাপ্ট1 | ইহ! তাহাদের শৈশব অবস্থার রূপ হইলেও 
পরিণত বয়সে একমাত্র আয়তন স্বদ্ধি ছাড়া আকৃতির বিশেষ 
এরর পরিবর্তন দেখা যায় না। প্রকৃত প্রদ্ধাবে ইহা! কিন্ত 
তাহাদের পরিণত বয়সের বাত্ধব রূপ নছে। যাহা! হউক, এই 
অবস্থায়ই তাছাক্ম। ডিম পাড়ে। কিন্তু কোন গতিকে জলের 
বাহিরে আসিক্া! পড়িলে খান্ডের পরিবর্তনে অথবা থাইরক্সিম 
নামক এস্ি-মিরধ্যাস প্রয়োগে অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা 
টিকটিকি জাতীয় প্রানীর রূপ বারণ করিয়] সম্পূর্ণ স্থলচর জীবে 


পরিণত হয়। তাছাড়! বয়োবৃদ্ধির সহিত উচ্চতর প্রাণীদের 
দৈহিক পরিবর্তন ঘটে নিরবচ্ছিম্নভাবে, অতি খীরে বীরে। 
অর্থাং এক রূপ হইতে অন্ত রূপে পরিবন্তিত হইবার মধ্যে কোন 
বিরতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্ত নিয়স্তরের কী্ট-পতঙ্গের মধ্যে 
পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবার পুর্ধবে বারকয়েক এমন অদ্ভুত 
পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায় যাহার ফলে একই প্রাণীকে বিভিন্ন 
বয়সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী ছাড়া আর কিছু মনে করিবার 
উপায় ধাকে না। প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি প্রাণীর! ইহার প্রব্ষ্ঠ 
উদাহরণ । প্রজাপতির বাচ্চা এবং কিশোর বয়স্ক পুত্ভলীর সহিত 
প্রজ্জাপতির আকৃতি বা প্রক্কতির কোনই সামঞ্স্ত লক্ষিত হয় 
না। ইহারা খোলস পরিত্যাগ করিয়া আয়তনে বদ্ধিত হয় বটে । 


* কিন্ত শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনে লম্পূর্ণ পৃথক পৃথক রূপ 


ধারণ করে। চিংড়ি ও কাকড়া জাতীয় প্রাীদ্দেরও অনেকটা 
এই ধরণেই অবস্থাস্তর প্রাপ্তি ঘটয়া থাকে । ভ্রণের বিভিন্ন 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তি, অভিব্যঞ্জির ধারায় & জাতীয় জীবের দীর্ঘ- 
স্থায়ী বিভিন্ন অবস্থার দৈহিক গঠনের একটা! সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃভি 
বলিয়াই মনে হয়। কাজেই কাকড়ার জন্ম-রহম্ত অনুসন্ধান 
কারলে চিংড়ির সহিত তাহাদের সন্ব্খের বিষয় সুস্প& ভাবে 
জানা যাইতে পারে । 





কীকড়ার ডিম হইতে বাচ্চ! বাছির হইতেছে 


চিংড়ির দৈহিক গঠন জল এবং ডাঙ্গায় বিচরণকারী উভচর 
প্রা্ীরই উপযোগী । অন্তান্ত উভচর প্রামীদ্দের তুলনায় দৈহিক 
গঠনে বৈশিষ্ট্য লক্ষত হইলেও কিছুমাত্র অস্বাভাবিকত্ব নাই। 
এই ছিসাবে কীকড়ার শারীরিক গঠন অস্বাভাবিক বা জডভুত 
বলিয়াই, মনে হুয়। চিংড়ি ডাঙ্গায় বিচরণ করিতে পারিলেও 
তাহার্ডটি তেমন দক্ষতা পরিলক্ষিত হয় না। কীকড়া কিন্ত 
জলে স্থলে সর্বা্জই সমান ভ্রতগতিতে বিচরণ করিতে পারে | 
কাঁকড়া জলে স্থলে সর্বজই শিকার বরিতে পারে। কিন্তু চিংড়ি 
ভাঙ্গায় উঠিয়া আহার্ধ্য সংএহ কমিতে পারে মা। কাকড়ান্' 


পৌষ 
পরীর বলিতে, ডেলার মত একটা গোলাকার মস্তক ছাড়! আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না । চোখ ছুটিও অভভুত, লম্বা বৌটার 
মাথায় স্থাপিত ছুটি পেরিক্ষোপের মত । ইচ্ছামত আবার চোখ 
দুটিকে প্রসারিত করিতে ব খাজে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে । 
চিংড়ি, ভাঙ্গায় সন্মুখের দিকে এবং জলে, সামনে ও পিছনে উভয় 
দিকেই চলিতে পারে । কিন্তু কাকড়ার চলনভঙ্্রী চিংড়ির মত 
তো নয়ই বরং সাধারণ প্রাণীদের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত। 
ইহার চলে পাশের দিকে | ডাঙ্গায় বিচরণকালে কোন রকম 
বিপদের জাশক্ষা দেখিলেই চক্ষের নিমেষেই ইহারা ছুটিয়া অদৃষ্ঠ 
হইয় যায়। পাশের দিকে চলিয়াও ইছার! কিন্নপে এত ভ্রত 
ছুটিতে পারে দেখিয়া অবাক হুইয়া যাইতে হুয়। চিংড়ি উভচর 
হইলেও একটান1! অনেকক্ষণ ভাঙ্গায় থাকিতে পারে না; 
কাকড়া কিন্ত জলে, স্থলে সর্বআই যতক্ষণ খুসী অবলীলাক্রমে 
বিচরণ করিয়া! থাকে । কিন প্রকৃতিগত পার্থক্য যাহাই থাকুক 








৯০৯১০, প ি াপ্ স রপপা প্ পসসরপাসসি 





কাঁকড়ার বচ্চ1 সবেমাত্র ডিম হইতে নির্গত হইয়াছে 


না কেন, জন্বদ্ধ নিয়ে আকৃতিগত লামগ্রন্তের প্রয়োজনীয়তাই 
সর্বাধিক । আপাততৃষ্টিতে কিন্ত চিংড়ি ও কাকড়ার মধ্যে 
আক্কতিগত সামগ্রন্ত অপেক্ষা অসামঞ্জম্তই বেশী দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। অবশ্ব বিভিন্ন জাতীয় রকমারি কাকড়ার সকলেরই 
দৈছিক গঠন এক রকমের নছে। রাজ-কাকড়া, গেছা-কীকড়া 
ও সন্ন্যাসী-কাকড়ার দীর্ঘ প্রসারিত লেক রহিয়াছে এবং এই 
লেজগুলিকে তার! বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করিয়া থাকে । 
কিন্তু আমর] সাধারণ পরিচিত কাকড়ার বিষয়ই জালোচনা 
করিতেছি, ইহা! হইতেই ছুই-একটি ব্যতিক্রমের তাৎপর্ধ্য 
বুঝিতে পার! যাইবে | 

শক্ত খোলায় আবৃত, মন্তকসর্ধস্ব কাকড়াখখলিও বিভিন্ন 
জাতিতে বিভক্ত । তবে বাচ্চা প্রতিপালনের ব্যাপারে ইহা- 
দ্িগকে মোটামুট ছুই ভাগে ভাগ কর] যাইতে পারে । কতক- 
পি কাকড়া জলের মধ্যে ইতভ্ততঃ ডিম ছাড়িয়া দেয় আবার 
কতকগুলি ডিম বুকে করিয়াই ঘোরাফের] করিয়া! থাকে । বাচ্চা 
কুটিবার পরও সেগুলি মায়ের বুকের মধ্যেই কিছুদিম অপেক্ষা 
করে। তারপর ছুই-একটি করিয়া ধীরে ধীরে মায়ের বুক 
হইতে বাছিরে আলিয়া] স্বাধীন জীবনযাত্রা! নুরু করিয়া দেয়। 
€মাটের,উপর, মায়ের খুক হইতে কাকড়ার আকৃতি থারণ করিয়া 


্ী 


কাকড়ারা'অভিব্যক্তির ই ইতিহাস 


কি সস উস ক সক ক 


বাছির ইর হইলেও কাকড়া কাকড়ায় সকলেই অপু প্রামী ; জলে ডিম 
পড়িবার কয়েকদিন পরেই লম্বাটে ধরণের বাচ্চা বাহির হয়। 








ডিম হইতে নির্গত হইবাঁর কয়েকদিন পরের অবস্থ। 


ডিম ফুটিবার ব্যাপারে জামর। সাধাণতঃ দেখিতে পাই-_ 
ডিমের খোলাটার সঙ্গে বাচ্চার কোন সম্পর্ক থাকে নাঁ। বাচ্চা! , 
বাহির হইবার পর খোলা] পড়িয়া! থাকে । খোলাট। একট 
আবরণ মান । কিন্ত ইহাদের ডিমের সেরূপ কোন পৃথক আবরণ 
দেখিতে পাওয়া] যায় না । লহ্ব! বাচ্চা্টাই যেন কৃগুলী পাকাইয়। 
ডিম্বাকারে অবন্ধান করে। ফুটিবার সময় হইলেই ডিমের 
ভিতরে একটা ক্রুত স্পন্দন লক্ষিত হয়। তারপর গোলাকার 
মন্তকটার সহিত সংলগ্ন ধনুকের মত লেজট। আলগা! হুইয়! 
ধীরে ধীরে প্রদারিত হইয়া যায়। কয়েক ঘণ্টার মধোই 
বাচ্চা তাহার নির্দি্ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া সক্রিয় হইয়া 
উঠে। বাচ্চার এই অবস্থায় তাহাকে “জোইয়া” বলা হয়। 
জোইয়ার আকৃতি কতকটা চিংড়ির মত; কিন্ত চোখ দুইট। 
প্রকাঙড আর লেজট। ধনুকের মত বক্র । মুখের কাছে লামান্ত 
কয়েকটা অপরিণত উপাঙ্গ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া 
যায় না! । লেজ এবং চোয়ালের পাশের উপাঙ্গগুলির সাহায্যেই 
জোইয়া দিব্যি সাতার কাটিয়া বেড়ায় । কিছুকাল পরেই 
তাহার মন্তকের দিকটা অধিকতর পরিস্ফউ হুইয়া উঠে। 





কীকড়ার বাচ্চার শেষ অবস্থা।| মেশীলোদা 


২৬৬ 


(চোখ ছইটা কিন্ত পূর্বের মতই পিটপিট করিতে খাকে। মুখের 
উদ্চম্প পার্থ অবস্থিত উপাঙ্গগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 





গরিণতবয়ন্ক কাকড়। 


মাথার উপরের দিকে লঙ্গা কাটার মত একধঘোড়া পদার্থ আত্ু- 
প্রকাশ করে। এই উপাক্গগুলিই ক্রমশ: সুগঠিত হত্তপদে 
ক্সপাস্তরিত হয়। আরও কিছুকাল অতিবাহিত হুইবার পনর 
কাকার বাচ্চা দাড়া, পা, মাথ! ও সুগঠিত লেজ সমেত 
পরিষ্কার চিংড়ির মত আকৃতি ধারণ করে। কীকড়ার বাচ্চার 
এই অবস্থায় তাহাকে 'মেগালোপা” রল] হয়। কাকড়ার 
মেগালোপা দেখিয়া! কিছুতেই তাহাকে চিংড়ি ছাড়া আর 
কিছুই মমে হইবে না। কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিবার পর 
মেগালোপা তাহার লেজটাকে গুটাইয়া আমাদের পরিচিত 
কাকড়ার আকৃতি ধারণ করে। ইহাদের বুকের দ্রিকে ঠিক 
মধ্যস্থলে একটা খাজকাট! স্থান রহিয়াছে । লেজটা সেই 
খাজের মধ্যে বেমালুম বসিয়া খায়। কাজেই এই ভাবে লেজের 
অস্তধ্ণনের সঙ্গে লঙ্গেই তাহার জাক্কৃতি সম্পূর্ণজ্পে বদলাইয়' 
যার। একমাআ গোলাকার মন্তকটি ছাড়! আর কিছুই দৃ্টি- 
পোচর হয় না। অবনত অনেককাল ব্যবহারের কলে লেজের 
অগ্রতাগের পাতল! পাখনাগুলিও ক্রমশঃ অগ্তহিত হইয়া যায়। 
পরিণতবয়ক্ক একটা কাকড়ার বুকের খাজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে 
অবস্থিত লম্বা ও পাতলা ফলকখানমি উদ্ধোলন করিলেই তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হইবে । মাথাও লেজের আয়তনের 





প্রবালী 


এলসি এসসি লেস লস পর ৯ এক তি উস্পাসর আ্রি সপশি্টত আসি কফিন সা সী ৯ সস পর সিল পাস, সিকি রা লা স্তর হান 


লতি পাও সা নিলি পাস সি জোস পাপ ৯ পিস পা 


কিছুটা টি থাকিলেও হহার| যে ছদ্নবেী চিংড়ি একথা 
অনুধাবন করিতে কণ্ঠ হইবে না। 

জখব-জগতের বিবর্তনের পিছমে অনেক কিছু প্রভাব ঘ্বছি- 
যাছে। মুখ্যতঃ ইহাদের মধ্যে বংশানুক্রম এবং পারিপার্থিফের 
কথাই আলোচনা করা যাইতে পারে । ধরা যাউক, কোমল 
মাংসপিগ্ডের মত জীবের পারিপার্থিক অবস্থার চাপে পড়িয়া 
একসময়ে তাহাদের শরীরকে শক্ত খোলায় আবৃত করিয়। 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল । বংশবিস্তার করিতে করিতে 
তাহার! ক্রমশঃ বিভিন্ন পাপ্রিপার্থিক ছবস্থার মধ্যে ছড়াইয়' 
পড়িল। নুতন পরিবেশের মধ্যে অনেকেই হয়ত মিশ্চিহ্ন 
হইয়া গেল; কিন্ত কেহ কেহ আকৃতি বা প্রকৃতির কিছু কিছু 
পরিবর্ডন সাধন করিয়া নুতন পরিবেশের সহিত সামগ্রচ্ বিধান 
করিয়া বাচিয়া রহিল। এইনূপে একই জীব হইতে বংশ- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পারিপার্থিক অবস্থার মধো বিভিন্ন 
রকমারি জীবের আবির্ভাব কিছুমান্র অদ্ভুত ঘটনা মছে। 
এককালে চিংড়ি জাতীয় প্রাণীরাও এই ভাবেই প্রথম পৃথিবীতে 





মাকড়মার মত আকৃতিবিশিষ্ট ক্রফিসের বাচ্চা 


আবিভুতি হুইয়াছিল। চিংড়িদের প্রথমাবস্বায় জল ছাড়িয়া 
ডাঙায় উঠিবার কোন প্রয়োক্ষনই ছিল ন1। প্রাকৃতিক বিপর্ধায়ে্ট 
হউক, কি কোন কারণে খাল্তাত্জাবের ্রুণই হউক, একসময়ে 
হয়ত কোন চিংড়ি-অধ্যুিত অঞ্চলে সম্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব 
ঘটে। ফলে প্রাণ বাচাইবার জাকুল আগ্রহে কেহ কে 
ডাঙায় বিচরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাহাদের মধোও 
হয়ত ছুই-একটা মান শ্বানযস্ত্রের কিঞিত পরিবর্তম সাধন 
করিয়া বাচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। অভিবাভির 
ভাষায় যে ব্যাপারটিকে মিউটেশন বলা হয়-_হয়ত সেক্পপ 
কোন ব্যাপারেই এইযসপ একটা নুতন বৈশিষ্টের উৎপদ্ভি_ 
ঘটয়াছিল। এই অভিনব বৈশিষ্্যসম্পন্প চিংড়ির বংশধরেরাই 
কালক্রমে আবার সর্ধজ ছড়াইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে 
বাহার! আবার তিন্ন অবস্থায় জ্বীবনযাপম করিতে বাধা হইয়া 
ছিল তাহার ক্রমশঃই স্থলে বিচরণ করিবার সুবিধাজনক কৌশল 


আরত করিয়! লইতে চে! করিতে লাগিল। লেজ খাকিঞে 


“জয়ছিন্দগ ২৬৭ 


এলে বিচরণ করা সুবিধাজনক নন্ধে, কাজেই চিংড়িরই এক শৈশবাবস্থার রূপে একটি অদ্ভূত ব্যাপার দেখা যায়। বাচ্চা 
গোষীর কেহ লেজ গুটাইম| কাঁকড়ার আকুতি পরিএহ করিল । অবস্থায় ইহাদের আকৃতি থাকে কতফটা মাকড়সার মত। 
এই নূতন অঞ্িত বৈশিষ্ট্য, বহুকাল ব্যবহারের ফলেই হউক, কি সম্পূর্ণ শরীরটা চেপ্টা এবং স্বচ্ছ দেখায়। কয়েক বার খোলস 
মিউটেশ্টনের ফলেই ছউক আধুনিক কাকড়া জাতীয় প্রাধীর বদলাইবার পর ইহারা শ্বাভাবিক ক্রফিলের দ্ধাককৃতি ধারণ 


দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 


করে। ইহ হইতে অনুমান করা. যাইতে পারে ঘে, সাধারণ 


অজিত 


কিন্তু ক্রফিস নামক চিংড়ি জাতীয় এক প্রকার প্রাণীর চিংড়ি ও ক্রফিস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল । 


0. 


য় হিন্দ” 


এ, এন. এম বজলুর রশীদ | 


গভীর তমিত্রা ভেদি' খধিকণ উচ্চারিল বানী, 
ধারের পরপারে শ্তমহান পুরুষেরে জানি, 

আমি যে জেনেছি তারে দিবা কাস্তি জ্যোতির্ময় তিনি, 
পরম একাকী তারে আজি যেন চিনি, তারে চিনি । 
সে মন্ত্র ধ্বণিল গঙ্গা-যমুনার তীর-তপোবনে, 

হিমাদ্রির শৈলশিকে, সমুদ্রের তক্দাজাগরণে 

তগ্ততান্ত্র বালুবুকে--শতাবীর নিদ্রা] ভঙ্গ করি' 

তিন্মর বিদারি" শত মানবের প্রাণপাত্র ভরি” 

বর“ষল অম্বতৈর আনন্দের নব মধুরিমা ; 

অযতম্ত পৃত্বাঃ তাই অন্তহীন সত্যের মহিমা 

জণ"মল অথওবপে | ভারতের সেই একদিন-_ 

পরম একের পায়ে সমপিয়! ছিল সে আসীন। 

তারপর মরুপ্রাণ্ত হ'তে এলো আর এক সর 
'লা-শরিকালাভ্‌" সত্যের দোসর মাহি ' ওরে তত্্রাতুর 
চেয়ে ঘেখ ক্ষমা আর করুণার প্রেমপান্্ তার 





ফুলে কলে তরুদলে প্রসারিত, শ্ট'মশম্পভ 

বহন করিছে সেই অনীমের মোহন পরশ-_ 
সৃষ্টির লীলায় তার পরিব্যাপ্ত প্রাণের হরঘ । 

সে সবুর বাণার তারে এক হ'য়ে মিলে গেল আসি-- 
পূর্ব আর পশ্চিমের শঙ্কাহীন ভালবাসাবাসি | 
জানিত ভারত কু সতামূলে নাহিক বিরোধ, 
প্রকাশ বুধ! বটে মর্যে তার ভাব এক বোধ । 
সার্থক জনম তার-_সীমাহীম দেশকাল মাঝে 

যে দেখে অখওরাপে সত্য তার সর্খ চিত্ত! কাজে । 
আজি তার জয় হোক্‌, সেই মুক্ত পূর্ণ ভারতের 
মানুষের ভালবাসা কাম্য হোক্‌, প্রীতি মরমের 
বেঁধে দিক শত প্রাণ ; কোটি কঠে মিলিত ভৈরবী 
বেছে ওঠে 'জয় ছিন্ন+-_নবজাগরণ প্রাতে রবি, 
বিদ্বেষতমসাক্ধাল দীর্ঘ করি, দুর করি দ্িকৃ-_ 
বিশ্মিত পৃথিবী রবে তার দিকে চাহি অনিমিখ.। 


ভূর্গত বাংলা 
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 


রাষ্ট্রের সেবাঁয় মািন নারী 
ভোটাধিকার আন্দোলনের এক অধ্যায় 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাঁগল 


বর্তমান ১৯৪৫ সালে--ভোষ্টাধিকার লাতের পঁচিশ বংসর 
পয়ে--মার্কিন নারীগণ গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে 
অধিঠিত হইতে সমর্থ হুইয়াছেন। বার্শার্ড কলেজের ডীন 
ভার্জিমিয়! সি, গিচ্ডারপ্লিড সান ভ্রালিস্কো সম্মেলনে ফুক্তপনা 
প্রতিনিধিমগুলীভুক্ত হুন। ফ্রান্সিস পার্ষিন্‌স গত ২৩শে মে 
পর্য্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার শ্রম-সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন । 
এখানকার অন্ততম আইম-সভ] হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভেও নয় 
জন মছিল! সদন্ত আছেন। সমগ্র যুক্তরাঠে আক্গ সহম্র লহত্র 
নানী মিউমিপিপালিটি, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট, যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট 
প্রভৃতি সরকারী ও জআধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপূর্ণ কর্শে 
নিয়োজিত রছিয়াছেন। 
সভাপতি নির্বাচনকালে ভোটদাতাদ্ের মধ্যে অর্দজেকই ছিলেন 
মার্কন মহছিল1। 
রাষ্র-লেবার এই অধিকার মার্কন দেশের মহিলাদের 
এক দমে লদ্ধ হয় নাই। ইহ? বহু শতাবীর অবিরাম 
আন্দোলনেরই ফল। ১৬৪৭ খীষ্টাবে প্রথম মেরিল্যাণ্ডে মারগা- 
রে ক্রপ্ট ব্রাষ্ট্রের সেবায় নারীর অধিকার দাবি করেন। 
কিন্তু তখন তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই । পুরনো 
নথিপন্জ হইতে জান! যায়, তাঙ্ধিনিয়া কলোনীতে ভূমির অধি 
কারিমীরা ভোটাধিকার লাভ করিয়াছিলেন । আমেরিকার 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই কিন্ত নানীর ভোটদানের 
অধিকার সন্বদ্ধে বিশেষ ভাবে কথা উঠে। যুক্বাষ্রের দ্বিতীয় 
প্রেসিডেন্ট জন এভাম্স যখন কংখ্েপের বৈঠকে যোগ দেন 
সেই সময় তাহার পত্ভী আবিগাইল এডাম্স তাহাকে পঞ্জ দ্বারা 
জানাইয়াছিলেন যে, নুতন শাসন-তন্ত্রে যেন নারীর রাষ্্রীয় 
অধিকার শ্বীরুত হয়, নিলে তাহার] ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য 
থাকবেন না, এমন কি তাহারা বিদ্রোহ পধ্যস্ত করিতে 
পারেন | মামব-মিত্র টমাস পেনও নারীর অধিকার-সাম্যের 
সমর্থনে লেখনী পরিচালন করিয়াছিলেন । কিন্তু কংগ্রেসে ঘে 
শাসন-তন্ত্র রচিত হয় তাহাতে এ সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য 
করা হয় নাই। শামন-তন্ত্র রচয়িতার] বিভিন্ন ঞ্েটের উপরেই 
এয্সপ বিতক'মূলক বিষয়ের মীমাংসার ভার দেওয়া সমীচীন 
মনে করিলেন। নিউ জ্ধাসিতে নারী ভোটাধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮০৭ ্রীষ্টাকে তাহাদের এই অধিকার 
আবার বিলুপ্ত হয়। 
সেকালে মাকিন ভূম্যধিকারিমীগণ এবং মনস্থিনীগণের 
থঞেরি রাধীয় অধিকারযূলক প্রচে্া আরন্ধ হইল। তখন 
লোকসংখ্যা বিরল ছিল, ঘাতায়াতেরও বিশেষ অগ্ুবিধ! ছিল; 
কাজেই ফোন বিষয়ে নারীদের মধ্যে সঙ্ঘবন্ধ চেষ্টা সপ্তব ছিল 
না। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক আবি'ক্ষয়ার ফলে যখন 
স্থানান্তরে যাতায়াতের নুবিধা হইল এবং যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত 
হইয়া কলফারখানার প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল তখন হইতে 


ছিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গত, 


নান্ধীদের মধ্যেও জজ্ঘবন্ধ আন্দোলন ও প্রচেষ্ার হুত্রপাত 
হইল। স্বগৃহ ও পরিবার-পরিজন হইতে দূরে কারখানার 
কাজে নারীগণ আসিয়া ভিড় জমাইতে জাপিলেন। তখন 
ভাহাদ্ের হিতকল্পে বিবিধ আইন প্রণয়নের প্রয়োজ্কনীয্বত1 
অনুভূত হুইতে লাগিল। নারীগণ যে ভোটাধিকার লাতে 
সঙ্ঘবন্ধ চেষ্টা! করিতে উদ্ব-ন্ধ হন তাহার মুলে রাহয়াছে এবন্ষিধ 
জনহিতৈষণার প্রেরণা । 

প্রথমে এই আন্দোলনের পূরোভাগে আসেন আর্দে& রোজ 
নায়ী জনৈক ইহ্দীকঙ্তা। তিনি যুক্তরাষ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে 
পর্ধাটন করিয়া রাহরঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সন্বদ্ধষে বক্তা দেম। 
এলিজাবেথ ট্টান্টন, পলিন1 ডেভিস ও লুক্রেশিয়া মট এই ত্রম্মীও 
ভোটাধিকার আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইহাকে ব্যাপক 
করিয়া তোলেন। মারগারেট ফুলার নাম়ী জনৈক লেখিক! 
১৮৪০ শরীাজে 1716 (27671 15710916719 01778 24 
770) এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 7707027/ 178 176 
17717107717) (77177 লিখিয়া নারীদের মনে এই 
আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুপ্রাণনা জাগান। 

এই সময় সর্বপ্তর ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ, মানবের সাধারণ 
অধিকার প্রভৃতি লম্বন্ধে নানা দেশে আন্দোলন উপস্থিত হুয়। 
নারীর অধিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলেও 
এই আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যেই তাহার সফলতাও অনেকটা 
নির্ভর করিয়াছিল বুঝা যায়। কেনন ক্রীতপ্দাস-প্রথা উচ্ছেদ 
বিষয়ে আন্দোলন করিয়! যাহার! সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন 
তাহারাই পরে নারীর ব্রাষ্রীয় অধিকার সন্বদ্ধেও আন্দোলন নুরু 
করেন। তবে একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৪০ গ্রীষ্টাবে 
লগুনে যে ক্রীতদাস-প্রথা বিরোধী সম্মেলন হয় তাহাতে 
যুক্তরা্র হইতে আগত আট জন নানী-প্রতিনিধিকে যোগ দিতে 
অনুমতি দেওয়া! হয় নাই। 

নারী-আদ্দোলনের জন্ততম নেত্রী লুক্রেশিয়া মট ছিলেন 
কোয়েকার-পন্থী। কোয়েকারগণ নারী-পুরুষের সমানাধি- 
কারের পক্ষপাতী ছিলেন । মটের মতবাদে এলিজাবেথ ট্ান্টন 
বিশেষ অনুপ্রাণিত হুন এবং কোয়েকারদের একটি বার্ধিক 
সম্মেলনে তিনি কয়েকজন মহিলার সহযোগে নারীর রাধ্ীয 
অধিকার সম্পর্কে আলোচনার জব একটি দাধারণ সভ| 
আহ্বানের প্রস্তাব করেন। তাহার! আমেরিকার স্বাধীনতার 
ঘোষণাপজের আদর্শে “16018786101 0? 30701109009” 
নাথে একটি ঘোষণা-পজ ব্রচনা করেন । রাষ্র-সেবায় ও পৌর- 
কার্যে মার্কিন নারী বর্তমানে যে সব অধিকার ভোগ করিতেছেন 
তাহার প্রায় প্রত্যেকটিরই উল্লেখ ইছার মধ্যে ছিল। 

দি সভা ১৮৪৮ শ্রীপাবের জুলাই মাসে নিউ ইয়র্কের 

ফেনেকা ফল্সে অহ্ষ্ঠিত হয়। এখানে ঘোষণা-পত্র, এবং ৪ 

আছ্ষর্ষিক বিষয়সমূহ বিবিধ প্রস্তাবের জাকারে গৃহীত" হ্য়।? 


৮ ও ব্রা লিন জিপ ডালা সবার সি জাস্ট পা সপ এসি ভাস লী পোস্ট পা তি তাপসী 


সভার জনুষ্ঠাত্রীদের মধ্যে এত উৎলাহ- উদ্থীপনা হইয়াছিল ঘে, 
তাহার! রচেষ্টার শহরে গিয়া! সভার বিবরণ সংবাদপজে প্রকা- 
শিত করাইলেন। তখন নান! দ্বিক হইতেই তাহাদের কার্য্যের 
নিন্দা হইতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেলিডেন্ট টমাস জেফাসন 
যেমম এক সময় বলিয়াছিলেন-_নারীর! ভোটাধিকার প্রাপ্ত 
হইলে ভোট গ্রহণ কালে পুরুষের সঙ্গে ভিড় জমাইবে এবং ইহার 
ফলে নানারপ ছুর্নাতির উন্তব হইবে, এবারে তেমনি লোকে 
ধুয়া তুলিল-__“নারীদের স্থান গৃহাত্যন্তরে” । তাহারা এক বার 
ভাবিয়াও দ্রেখে মাই যে, হাজারে হাজারে নারী তখন 
জীবিকার অন্বেষণে কলকারখানার লামান্ভ আয়ে অপ্থাস্থ্যাকর 
আবেষ্টনীর মধ্যে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হুইতেছেন। 
কিন্ত উত্ত সভার কার্য অস্ততঃ খানিকটা সাফল্যম্ডিত 
হইয়াছিল । এ সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক রেট আইন সংশোধন করিয়া 
স্বামীর সঙ্ষে পত্ঠীকে সম্পত্তির অধিকারিশী হইবার অনুমতি 
দিয়াছিলেন । 


ইহার পরে ভোটাধিকার আন্দোলন ব্যাপক ভাবে 


দুরু হইল। প্রথমে কংখ্রেদে আইন করাইয়া! লইবার চেষ্টা 
হয়, পরে বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিষয়ে আন্দোলন চলে। ১৮৪১ 
গ্রষ্ঠাকে এলিজাবেথ গ্টাণ্টন সুসান বি. এণ্টনি নামী এক 
মাহলাকে উৎসাহী সহযোগ্বী ও কন্মার্ূপে পাইলেন । তাহারা 
একযোগে অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কার্ধা করিয়াছিলেন । ১৮৯০ 
বীষ্টাবঝে ঠাহাদ্দের নিজেদের সভাকে লুসি ষ্টোন ও জুলিয়া ওয়া 
হো"র সভার জঙ্গে মিলাইয়! “হ্াশমাল আমেরিকান উইমেন 
সাফ্রেন্গ এসোসিয়েশ্যন? প্রতিষ্ঠা করিলেন । এলিজাবেথ ষ্টাণ্টন 
হইলেন ইহার সভানেন্রী। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা 
“সাক্রোঞজিস্ট' বা নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনকারিণী 
বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন । ১৮৬৯্রীষ্টাক হইতে কংগ্রেসের 
প্রত্যেক অধিবেশনে তাহারা তাহাদের দাবি পেশ করিয়াছেন । 
বিগত ১৯১৯ সালে তাহাদের এই ভোটাধিকার আন্দোলন 
সাফল্য লাভ করিয়াছে । 


এই সময়ের নারী-নেন্্ীবর্গের মধ্যে আমেরিকার প্রথম নারী- 
চিকিংসক এলিঞাবেথ ব্ল্যাকওয়েল, এণ্টনিয়েট এল, ব্রাউন, 
হেনরিয়েট বাচার ষ্রো, ক্লারা বার্টন, ফ্রান্সেস ই. উইলিয়ার্ড, জেন 
এডাম্স এবং কোর চ্যাপমান ক্যাটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইহারা প্রত্যেকে কোন-না-কোন জনহিতকর আন্দোলনের 
সঙক্ষে যুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছেনরিয়েট বীচার ষ্টো 
ক্রীতঙ্জাস-প্রথাবিরোধী উপভাঁস “আঙ্কল টমসূ কেবিনের 
রচয়িহী। ১৮৭২ গ্রীষ্ঠাবে যুঞ্জরাগ্রের প্রেসিডেন্ট পদের জ্ত 
সমানাধিকার পার্টি (1094] 1:18105 7৪11) কর্তৃক প্রার্থী 
মমোনীত' হুইয়াছিলেন ভিক্টোরিয়া! পি উডহান নামী জনৈক 
মহিল।। এই মহিলা কংগ্রেদের নিয়তন পরিষদে নান্ী-জাতির 
ভোটাধিকার সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ফলে 
কিন্তু াহার মিজেরই ভোটাধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। 


 গ্রোড়ার দিকে যুজ্রা কংগেলে ভোটাধিকার আন্দোলনের 
বিশেষ সাফল্য লাতের আশ দাই দেখিয়া নেত্রীবর্গ মুক্তবাষ্্রের 


২৬৯ 


. স্টিল শিপ পাপন স্পা 


অন্তু 'জ বিভিন্ন ঠেটে আন্দোলন চাঁলাইতে বদ্ধপরিকর হাইলেন। 
তাহার! সব সময়েই রাজনীতিক দলসমূহের অস্তভূক্তি। হইয়া 
কান্ত করিতেন। তাহারা আইন-সভার সদন্তগণের মধ্যে 
পৃস্তকাদি প্রচার করিয়! এবং জনসভায় বন্তৃতাদি প্রদান করিয়! 
প্রতিনিয়ত তাহাদের ভোটাধিকারের দাবি সর্ধন্র প্রচারিত 
করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল আন্দোলনের পর ১৮৯৯ গ্রীষ্টাকে উইওমিং 
প্রদ্দেশে এবং ১৮৭০ ত্রীষ্টাবে উটা প্রদ্দেশে নারীগণ ভোটাধিকার 
লাভ করেন। ১৮৯০ স্রীষ্টাকে উইওমিং এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টান 
উটা-_-ঠ্টেটের মর্ধ্যাদ্ প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের শাসন-তন্ত্রে 
নারীর ভোটাবিকারন্থচক ধারা সন্নিবেশিত হুয়। নারীগণ 
কোলোরাভে প্রদেশে ১৮৯৩, ইডাছোতে ১৮৯৬, ক্যালি- 
ফণিয়ায় ১৯১১, কানসাস, ওরেগণ ও আর্িজোনায় ১৯১২, 
আলাক্কায় ১১১৩ এবং নাভাড1 ও মণ্টানায় ১৯১৪ গ্রীষ্ঠাবে 
ভোটাধিকার লাভ করেন । 

নিউ ইয়র্ক গ্রেটে নারীদের জথনৈতিক অধিকার সর্বপ্রথম 
স্বীকৃত হইলেও তাহাদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে ইহা! মোটেই 
অনুকূল ছিল না। এখানকার আইন-সভায় নারীদের পক্ষ 
হইতে ১৮৫৪ গ্রীষ্ঠাৰ হইতেই আবেদন করা হইতেছিল । ১৯১৭ 
সালে এই £্েঁটের নারীগণ বিশেষভাবে সঙ্ঘবন্ধ হন । এই বংসর 
একুশ বংসর ও তদৃর্ঘ বয়স্ক দশ লক্ষ পনর হাক্জার নারী স্বাক্ষর 
করিয়! ছ্েট-সরকারের নিকট ভোটাধিকার দাবি করিয়া আবে- 
দন করিলেন । এবারে কিন্তু ষ্টেট-গবর্ণমেন্ট তাহাদের দাবির 
নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন | আইন-সভায় বিপুল 
ভোটাবিক্যে নাহীর ভোটাধিকার প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

নিউ ইয়র্ক ছেট নারীদের দাবি মানিয়া লওয়ায় অভান্ত £েটও 
শীঘই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । ১৯১৯ সালের মধ্যে জ্িশটি 
&েঁটের নারীই প্রেসিভেণ্ট নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার লাত 
করিলেন । & বংসরেই যুক্তরাষ্রের শ্বরা্ সচিব বেনব্রিজ কলবি 
নারীর ভোটাধিকারের দাবি গ্রহণ করিয়া এই মর্শে যুক্তরা্ 
গঠন-তন্ত্রের উমবিংশতিতম মংশোধনী করিবার প্রস্তাব ঘোষণ। 
করিলেন যে, নার'পূরুষ নির্বিশেষে যুজ্গরা্রে এবং বিভিন্ন 
ষ্টেটে সকলেরই ভোটাধিকার ধাকিবে এবং নারীয় ভোটী- 
ধিকার কখনও অস্বীকৃত বা সন্কুচিত করা! হইবে না। ১৯২০ 
খ্রীষ্টাব্ধে কংগ্রেস এই সংশোধনী গ্রহণ করিলেন । 

ভোটাধিকার লাভের পর নারীগণ যাহাতে রাস্ীয় ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন করিতে পারেন তজ্জন্ড আন্দোলনের 
নেত্রীবর্গ অতঃপর সচে্ হইলেন। রাষ্ট্রের প্রধান দলগুলির 
প্রত্যেকটির সঙ্গে এক একটি মারীসজ্ঘ প্রতিঠিত রহিয়াছে। 
১১২০ গ্রীষ্টান্ষে ভোটাধিকার জম্পর্কে নারী-জাতিকে সচেতন 
করিবার উদ্দেগ্ছে দলনিরপেক্ষতভাবে “্াশনাল লীগ অফ উইমেন 
ভোটারস” নামে একটি নান্রী-প্রতিষ্ঠাদ গঠিত হইয়াছে । ৫৪০ 
প্রতিঠানের ষাট হাজার সদন্ত । পরঝিশটি ষ্টেটে ইহার ছয় শত 

খা-সমিতি আছে | বর্তমান ১৯৪৫ লালে আন্তর্জাতিক চুক্তি 

ঘ্ার] সাধারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্ডাসমূহের সমাধান- 
কল্পে সর্ধাধিধ সাহায্য দানে এই প্রতিষ্ঠান রত রহিয়াছেন। 


শিক্ষার সংস্কার 
জ্লীবিমলচন্দ্র সিংহ 


সমাজের ইতিহাল আলোচন! করলে দেখা যায় যে-সময় 
পুরোনো! সমাজ বদলে নতুন সমাজ গঠিত হুতে থাকে সে সময় 
খোঁলল বদলানোর কাজট? খুব সহজে হয় না, তার জ্ভ সময় 
চাষ, তার কিছু বেদনাও আছে। নবজ্ধন্টট! সহজে হয় না, 
তার জন্ত কিছু কষ্ট সহা করা ছাড়! উপায় নেই। তা ছাড়া সমা- 
জের নবজনম্মের ঠিক বাধ! রাস্তা! নির্দেশ করে দেওয়া সহজ নয়। 
এতিছালিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভবিষ্বং নির্দেশ সহক্ধ হয় 
বটে, কিন্তু সামাজিক পটভূমিকায় অতীত ইতিহাসের নিতুল 
ব্যাখ্যা এবং বস্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যা কর! অত্যস্ভই কঠিন। তার উপর 
এলব ঘটন। প্রত্যেকের পক্ষেই এত গুরুতর, বিশেষতঃ যারা 
সমাজ-নচেতন তাদের পক্ষে দমাজের ভবিষ্যং এতই গুরুত্ব পৃণ, 
ধেতার আলোচনায় বাজিত্বের প্রভাব এড়ানে। হুক্ষর। তার 
উপর খোলস বঙ্লাবার সময় সমাজের গভীরতম তলদেশ পর্য্যন্ত 
ঘুলিয়ে ওঠে, তাতে শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ্জের বিভিন্ন দলও 
আবর্তে ভেসে ওঠে, তাদের মধ্য দিয়েই বিভিত্রমুখী চেতন! 
ধীরে ধীরে জাগারত হতে থাকে । সুতরাং এ সময় ব্যক্তির 
সংঘর্ষ বা বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ নান! কারণে ঘটতে পারে, কিন্ত 
এ কথাও সত্য যে এগুলির তাৎকালিক কারণের একটি দীর্ঘ- 
কালব্যাপী সার্থকতা থাকে, কতকগুলি স্থায়ী পরিবতশি ধীরে 
ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে । 
সেইঙ্বগ্ত আজকাল প্রতোক দিকেই যে ভাঙন দেখা যাচ্ছে 
এবং যার সংস্কার আশ প্রয়োজন, এই কথাটা প্রবল ভাবে 
অনুভূত হচ্ছে তার পিছণে আছে এই অনৃন্ত সংগ্রাম । সাহিত্য- 
ক্ষেপে মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গীর বদল হওয়া দরকার অনুভব করে 
যে সমস্ত তরুপ সাহিত্যিক নতুন ভঙ্গীতে নতুন কথা বলতে 
চাচ্ছেন তার মধ্যে অনেক সময়েই হয়ত নতুন ভঙ্গী শেষ 
পথ্যস্ত দেখা যায় না, কোথাও বা শুধু আঙ্গিক নিয়েই বাড়া- 
বাঁ হয়, তবু এ লমস্ত আকুপাকুর মধ্য দিয়ে তারা যে কথাটা 
বলতে চাচ্ছেন সেটা হ'ল এই যে, আগেকার মত গঞ্জমোতি- 
মিঘারের কাব্য আর চলবে না, তার কাব্যত্বকে সত্য করতে 
হলে আন্গকালকার মানুষের গুখ-ছঃথের গভীর এবং বিপুল 
স্পন্দমগডালর সঙ্গে কাব্যকে সংযুক্ত করতে হবে, তা না হলে 
কাব্যের মুল উৎস শেষ পণ্ড রুদ হয়ে যাবে । 
এই মত.বরোধের মধ্যে আপাতত; যে-সব তর্কবিতর্ক 
শোনা যায়, তার পিছনে আমল যে কথাটি লুকিয়ে জাছে সেটা 


হ'ল এই যে সমাজ খোলস বদলাচ্ছে, সুতরাং যে সমাজ গঞ্জ- 


মোতিমিনাকে বাশ করার দমাজ [ছল--সেখানে ধেমন গজ- 
ঞঞঞজমনারের কাব্য না হওয়াই অধ্বাভাবিক ছিল তেমনি আজ 
যখন সমাজে গজমোতিমিনারে বাস করবার লোক নেই তখন 
আর সে কাব্য বলিষ্ঠ জীবনের জঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে 
পারে না, অপার এবং অলীক হয়ে দীড়ায়। এইজ্ন্ভই নতুন 
নতুন বিষন্নবন্ত, নতুন, আক্ষিকের বাড়াবাড়ি, আর কাব্যকে 
যথাস্থানে না রাখার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠেছে। 


সেই রকম শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথাটা উপলব্ধি করা 
কতবব্য যে জামাদের জীবন এবং আমাদের সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে শিক্ষা চলতে পারে না । এ কথ! আমরা অনেক সময্বই 
মুখে স্বীকার করে নিলেও কাজে স্বীকার করি কম। সাছিত্যে 
যেমম সামাজিক বিবর্তনের একটা স্তরে ধুয়া ওঠে যে আর্ট 
হচ্ছে আর্টেরই জন্ত, তেমনই শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই মমোভাবেক 
প্রকাশ হতে পারে এই মুক্তির মধ্যে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্য 
বা বিজ্ঞানের চরম মূল্য তার নিজের মধ্যেই, তার ব্যবহারিক 
মূল্য দিয়ে তার প্রকৃত দাম যাচাই হয় মা। থে সময় বলি, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় রাজনীতির প্রবেশ নিষেধ তখনই এই 
মুজ্ি আমরা আওড়াতে থাকি । অর্থাং বলতে চাই যে আমা- 


'দের শিক্ষার্থাদদের সমাজ-বিচ্ছিম্নর করে কাচের ঘরে রেখে দিতে 


হবে-_সেখামে তার1যে শিক্ষ! পাবে সেটা হচ্ছে “বিশুদ্ধ” শিক্ষা, 
কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে । ইংরেজী, ফরাসি, জার্মান 
সাছিতোর কাব্যরাক্ছি পড়ব, সংস্কত সাহিত্যের অতুলনীয় ভ্ঞান- 
ভাগার হতে রস সংগ্রহ করব, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জানব আলো- 
ছায়! শবের রহস্ত-_এগুলির রসাম্বাদন করাতেই তো! এদের 
চরম মূল্য । 

কিন্ত একথাযে কত অসার তা সামান্ত চিন্তা করলেই 
বুঝা যায়। আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে স্বিবিধ। 
প্রথমতঃ, সমাজ যে ভাবে গড়ে উঠতে চায় শিক্ষার দ্বারা সেই 
গড়ে ওঠাকে সহজ এবং সুন্দর করে তুলতে হয়, বত মান পুরুষে 
যে সমস্ত আঁকাজ্ষ! এবং প্রয়োজন মিটল না৷ ভাবীকাল যাতে 
সেই সমস্ত আকাজ্] ও প্রয়োজন মেটাতে পারে ভবিষ্বং 
পুরুষকে সেই ভাবে গড়ে তুলতে হয়। প্রত্যেক দেশের ইতি- 
হাসেই এই কথার পুনরান্রতি দেখা গিয়েছে । ইংলগ্ের সাআ্রাজ্য 
যখন গ্রীম্মপ্রধান দেশে প্রসারিত হ'ল এবং ইংরেজ-তনয়দের 
গরম দেশে বদবাস জারস্ত করতে হ'ল সেই সময়ই বিলাতে 
ট্রপিক্যাল অন্গখের চিকিৎসা শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। জমাজের 
দাবি না! মেটালে সমাজ ভেঙে পড়বেই। 

লেইরকম, বর্তমানে এদেশে লিবারেল এডুকেশন নামে ষে 
শিক্ষা সুল কলেজে চলছে সে শিক্ষা যে লিবারেল নয় এড 
কেশনও নয়, সেকথা সকলেই বুঝতে পারেন। ইংরেজ 
সাম্রাজ্য স্থাপনার সময় প্রয়োজন ছিল বহু কেরাধীর এবং 
ইংরেজী-জানা লোকের। সেই কারণে ইংরেজী, অন্ততঃ 
মামুলি ইংরেজী, শেখাবার প্রয়োজন হতেই বর্তমান শিক্ষা- 
ব্যবস্থার উদ্ভব। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে নি তা নয়। এক 
দিকে লুযোগ পেতেই, আমরা এরই মধ্য দিয়ে আমাঞ্ধের 
আপাত-প্রয়োজনের সীম! অতিক্রম করে বিলেতী সাহিত্যের 
মর্থঘলে প্রবেশ করবার চেষ্ঠা করেছিলাম এবং বিলেতী রাষ্্িক- 
সামাঞ্ধিক স্বাধীনতার রদ আহরণ করবার চে&। করেছিলাম । 
বাংলাক্ধেশে গত শতাব্দীতে এই পালাই চলেছে । এই চেষ্কা 
আবার অন্ত দিক হতে সহায়তা লা করেছিল । ডিযোিও 


পৌৰ 


প্রভৃতি কোম কোন 





শ কস্ট সস, রি পিল 








উচ্চমন! ব্যক্তির সাহায্যে । তার! 
প্রই শিক্ষাকে উপলক্ষ্য ফরে তার মধ্য দিয়ে নতুন যুগের 
অনাস্বাদিতপূর্ব রস প্রচুর মাআয় আমাদের মধ্যে ঢেলে দিতে 
চেয়েছিলেন । অবন্ত তার গ্রহীতারও অভাব ছিল না। 
আামষোহম হতে শুরু করে অনেকেই এই রসকে আমাদের 
সমানে প্রবেশ করাবার কাজে উদৃযোগী ছিলেন, ফলে নতুন 
কালের যে চেতন! সে সময় জগতে প্রসারিত হচ্ছিল বাঙালী 
তার সঙ্গে যেখানে যতটা যোগ রাখতে পেরেছে সেখানে তার 
নেতৃত্বও হুয়ে উঠেছে অবিসম্থাদিত। 

কিন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদি উদ্ছেষ্টকে এইভাবে 
অতিক্রম করে যাওয়া কারও কারও পক্ষে সম্ভব হলেও সামা- 
কিক ভাবে একথা স্বীকার করতে হবে যে এ শিক্ষার প্রধান 
মূল্য ছিল ব্যবহারিক মূল্য__বি-এ-তে ভাল ফল হলে ডেপুটিগিরি 
যেল! কঠিন হ'ত না। সুতরাং কথাট! শেষ পর্বস্ত দাড়ায় এই 
যে, তখন আমাদের সমাজের আর্ধিক খদ্ধি ও সামাজিক প্রতি- 


পত্তির জভ যা প্রয়োজন তা পুরণ করতে পেরেছিল বলেই সে' 


শিক্ষাব্যবস্থার লমাদর ছিল বেশী। তার উপর প্রতিভাবানেরা 
তার সাহায্যে যে নতুন রস আহরণ করতে পেরেছিলেন সেটা 
হচ্ছে উপরি-পাওনা, তাতে এ শিক্ষাব্যবস্থার নিছক ব্যবহারিক 
রূপটা কিছু চাপা পড়ে তাকে লিবারেল এডুকেশন আখ্যায় 
ভূষিত করার আরও সুবিধাই হয়েছিল । বস্ততঃ সেই মেকলে- 
প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাই ষে কিছু কিছু মাজ্জ রূপ বদলে এখনও 
টিকে রয়েছে তার প্রধান কারণ এই-ই | যে সময়ে মেকলের 
সমাজ একেবারে ডোডোপাখীর মতই অন্তর্হত, বি-এ পাস 
করলে ডেপুটিগিরি দুরের কথ] কেরাণীগিরিও ঘেলে না প্লে 
সময়ও যে ষেকলে-ব্যবস্থার কঙ্কালটার উপরে আমরা কেবলই 
খড়মাটি চাপাচ্ছি সে কেবল এই আশায় যে তার আর্থিক 
যূল্য থাক আর নাই থাক তার মধ্য দ্বিয়ে আমাদের 
ব্রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশ-বিদেশের ভাবধারার সঙ্গে 
যোগাযোগ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তর হুবে। 

কিন্ত এ কৈফিয়তও খীর1 দেন তারাও আসলে নিজেদের 
অক্ষমতার সাফাই গাইবারই চেষ্টা করেন | শিক্ষার সাহায্যে 
দেশ-বিদেশের নব নব চেতন! ও জ্ঞানধারার সঙ্গে সংযোগ স্ুক্ত 
স্থাপন করতে হবে এটি শিক্ষাব্যবস্থার অন্ততম মৌল উদ্দেশ্ট 
হলেও এ কথা অন্বীকার করা কিছুতেই চলে না যে, সমাজ 
যাতে জার্ধিক সচ্ছলতার উপায় শেখে তার ব্যবস্থা করাও 
শিক্ষার একটি জবিচ্ছে্ত জঙ্গ । অনাহারে সাহিত্য-চর্চাও হয় 
না আর আপবিক বোমার ষুগে কেবলমাজ আত্মরক্ষা করতে 
হলেও বিজ্ঞানেই বিজ্ঞানের শেষ এ কথ! বলে তার ব্যবহারিক 
সুল্যকে ত্যাগ করা চলে না । অভাব-অমটনের মধ্যেও যেমন 
মাগ্ছষের অজয় প্রাণশক্তির পরিচম্ম পাওয়] যায় তেমনিই সেই 
প্রাণশক্তি বজায় রাখতে হলে শেষ পর্ধস্ত তার জাহার জ্োগা- 
বার ভার়ও সমাজকেই নিতে হবে । যত দিন এই শিক্ষার 
ছর্থিক মূল্যও ছিল উপর্ি-পাওমাণ্ড ছিল তত দিন পর্যস্ত এ 
শিক্ষাকে বাহব! দেওয়া খুবই জহক্গ ছিল। কিন্ত যখন এই 
শিক্ষার আর্ধিক মূল্য শৃঙ্তের কোঠায় পৌঁছল তখন খাদের উপর 


শিক্ষার সংস্কার 





২৭১ 


রিমার 


আর্থিক খন্ধিও কফিয়ে আসতে পাতে ভার] সে দায়িত্ব পালন মা 
করে শুধু উপরি-পাওনার লোত দেখিয়ে জাতিকে সেই শিক্ষার 
চোরাবালিতে মঞ্জিয়েছেন । 

একথা মানতে হয় "যে আমাদের আর্থিক খদ্ধর প্রধান 
প্রতিবন্ধক হচ্ছে পরাধীমতা, এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনার 
প্রয়োজন নেই । কিন্ত তা সত্বেও মানতে হবে যে আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার মধ্যেও ফেটুকু ব্যবস্থা করতে পারতেন 





সে ব্যবস্থা না করে ঠারা গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভালিয়ে দেই 


অচল ব্যবস্থারই চেহারা বর্ছল করে সচল করবার নিক্ষল 
চেষ্টা করে আসছেন। দলে দলে বি-এ এম-এ পাস করা 
সত্ত্বেও আমাদের জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা আজকের 
মধ্যবিত্ত সমাজের অজানা নয়। এম-বি পাস করতে সে 
টাকাটা মোট খরচ হয়, পাস করার পর সেই টাকাটা 
কে ক'বছরে উপার্জন করতে পারেন তার একট' হিলের 
নেওয়াও বোধ হয় মন্দ নয়। শিল্পশিক্ষা, ব্যবসা শিক্ষা, 
অন্ঠান্ভ কার্যকরী শিক্ষা, এবং সাংবাণ্দকত! প্রভৃতি জামা- 
দের নতুন নতুন শিক্ষার ব্যবস্থা কি বছদিন আগেই হওক] 
উচিত ছিল ন1? উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক 
শিক্ষায় বছর বছর যে বিব্রাট অপচয় ( অর্থাং যে অর্থ, শক্তি ও 
সময় ব্যয় হয় তার উপমুক্ত ফলের অভাব) হয়ে আসছে 
সেকি বহু পূর্বেই বন্ধ করার জত চেঠ্িত হওয়া উচিত ছিল 
ন।? মাধ্যমিক শিক্ষার সময়েই বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার গোড়া- 
পত্তন করার জন্ত বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত ছিল না? মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের বিরোধিতা যখন 
আমর! করি তখন আমাদের বত'মান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রক্কত সংস্কারের টেষ্ট! করাও কত'ব্য। 

পূর্বেই বলেছি, এমম এক লময় ছিল যখন এই শিক্ষা উদর 
এবং হৃদর ছুই-ই ভরিয়েছে। তার পর যখন এই শিক্ষার ব্যব- 
হারিক মূল্য ক্রমেই কমতে লাগল তখন আমর এই বলে সাস্তবন] 
পেয়েছিলাম যে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি আমাদের রাজ্জ- 
নৈতিক চেতন! জাগ্রত হয় এবং স্বাধীনতাস্পৃহ! বাড়ে তাছলে 
সেই তে পরম লাভ । আধিক খদ্ধি সম্ভব হোক্‌ বা নাই হোক 
এ শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের জাতীয় কতব্য। কিন্তু এখন 
আমাদের দেশে রাক্পনৈতিক চেতন! যথেষ্ট জ্বাগ্রত এবং 
স্বাধীনতাবোধ যথেষ্ট তীব্র অন্তত; এতট]1 তীব্র যে তার জন 
এই অচল ব্যবগ্থাকে টিকিয়ে রেখে জাতিকে অকারণে স্বার্থত্যাগ 
করতে বল! অর্থহীন। বরং প্রন্কত জাতীয় শিক্ষা, অর্থাং 
এখন আমাদের যে যে শিক্ষা দরকার, তার ব্যবস্থা করতে হবে, 
স্বাধীনতাবোধকে আরও দৃঢ়, বাস্তব করতে হবে, জ্ঞানের অভ 
ক্ষেঞ্জে নজর দিতে হবে । 


বিশেষতঃ ক্রমে ক্রমে আমর! এমম অবন্থায় এসে পৌঁছেছি 
যে সময় বত'মান ব্যবস্থার কঁকি অপহনীয় হয়ে উঠেছে । অধ 
মীতি আমাবের আর ছেলেখেলা নেই, তা নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর সত্য 
হয়ে উঠেছে । বনতন্ত্রের প্রসারের যুগে প্রসাদ্কশিঞা অধীন 
দেশগুলির ভাগোোও এসে পড়ে ; কিন্তু যে সময় ধনতন্ত্র নিঙ্ষের 


ত্বস্তঘন্থে টলমল, যুদ্ধে প্রলয়তর় হৃতি ধারণ করে সে সময় তার 


দক্ষিণা বোগাবার তার পড়ে “জ্বীন বেশগুলিরই উপরে-তাদের 


উপর শোষণ অসহ্মীর হয়ে ওঠে। এই দত মহায়ুদ্ের 
ভারতবর্ধই তার ঘলস্ত উদ্দাছুয়ণ | সুতরাং এখন এই অত্যাচার 
ও শোষণ বদ্ধ করা শৌখিন বক্তৃতার কর্ম নয়_--তা! সত্যি সত্যি 
বন্ধ করতে হলে সমস্ত জাতিকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দৃঢ় 
ভাবে সমব্ত শঙ্চি প্রয়োগ করতে হবে, মনে রাখতে হবে এ হ'ল 
সাআঙ্ক্যবাদের মরণ-কামড় হতে উদ্ধার পাবার লড়াই। সেই- 
জন্ত রাজনীতি ঘি করতেই হয় তা আর এলোমেলো! শৌখিন 
ভাবে করা চলবে না। যদি ভারতের বত'মান শিক্ষা-ব্যবস্থার 
কতৃপিক্ষদ্দের মনে এই জহঙ্কারই থাকে যে ঠার] যে শিক্ষা 
দিয়েছেন তার প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মূল্য থাক্‌ বা নাই থাক্‌ সে 
শিক্ষা রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে সহ্থায়তা করেছে, আমরা 
এখন গাদেত বলতে পান্ি ঘে এতদিন পর্যপ্ত তাদের শিক্ষায় 
পরোক্ষভাবে ঘদি রাজনৈতিক চেতনা উদ্মেষিত হয়ে থাকে 
তার জণ্ত আমর! অবশ্যই কৃতজ্ঞ । কিন্ত এখন আর এ রকম 
পরোক্ষ প্রভাব বা ফাক] ফাক] কথ। ছেড়ে দিয়ে তারা যদি 


সত্যিকারের রাঙনমৈতিক চেতন! জাগ্রত করতে চান তাহলে 


প্রত্যেক ক্ষুল-কলেজে শেখাবার ব্যবস্থা করুন আমাদের উপর 
পোধণের কাছিনী। পড়াবার ব্যবস্থা করুন দেশ-বিদেশের 
রাষ্রবি্নরধের ইতিহাপ। ছেলের! দেশরক্ষা বাহিনীর সৈনিক 
হয়ে গড়ে উঠুক । 
বল। বাছল্য তা সম্ভব হুচ্ছে না। অন্ত দিকে, শোষণ কঠোর- 
তত্র হতে হতে আমর এমন অবস্থায় এলে পৌছেছি যে সময় 
আর্ধিক দম্বদ্ধির জন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্বা| আর মা করলেই 
ময় । জাতি কি মরে যাবে? অনাহারে অর্ধাহারে কি জাতি 
ঈাড়াতে পারধে ? খাবার-পোকানের সামনে ছুর্ভিক্ষপীড়িতেরা 
অনাহারে মার! গেল-_জঅথচ তার কোনো প্রতিকার আমরা 
করতে পারি নি, এ লৈব্যের পরিচয় তো! গত ছূর্ভিক্ষে আমরা 
পেয়েছি । তবে জার সমস্ত জাতির ক্লৈব্যের সঙ্থায়তা করে 
আমাদের লাভ কি? আমাদের ঘেশের লোকের হাতে শিক্ষার 
ঘেটুকু ভার আছে তারা এ সম্বন্ধে তাদের দায়িত্ব, তা লীমাবদ্ধ 
হলেও, আর এড়াতে পান্সেন না। 
শিক্ষার সংস্কার লেইজভ আমাদের আশু প্রয়োজন এবং তা 
করতে হলে আমাদের সামাঞ্ধিক পটভূমিক] ভুললে চলবে ন1। 
আমাদের আর্থিক দাবি ও রাজনৈতিক কার্যক্রম বস্ততঃ একই 
আন্দোলনের ছুটি দিক । দুতরাং শিক্ষার্ণ ক্ষেত্রেও উভয় দিকের 
দ্লাবি সংযুক্ত করতে পারলে যুগোপযোগী একটি নতুন শিক্ষা- 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারা যায়। সে ছুটির সংমিশ্রণ কি ভাবে 
হতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষাব্রতীদের চিন্তা করা দরকার । 
. সুদ্ধোত্তর পরিকজ্নার মধ্যে শিক্ষাঁসংস্কারের যে সমস্ত কথা 
শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে এই দৃঠিতলীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে 
না। সার্জে্ট-পরিকল্পন! দিয়ে অনেক উচ্ছাস লন্প্রতি হয়েছে, 
অত্ি৮তার মধ্যে শিক্ষকদের মাইনে কত হবে, ঘরবাড়ী পাক 
হবে কি কাচা হবে এই সব কথাইবেশী আছে। নতুন 
যুগের শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষার 0006006$ কি হবে এ সব 
প্রশ্নের কোনও উদ্বরই তার মধ্যে খুঁজে পাইনি। আজকাল 
শিক্ষা-সংস্কারের কথায় শুধু তাবাবেগ নিয়ে থাকলে চলবে না, 
তার আধিক দ্বিকৃটাও বিশেষ তাবে বিবেচ্য এ কথ! অস্বীকার 


করি মা। কিছুদিন হতে পরীক্ষায় ছেলেদের ফল ভাল হচ্ছে 
না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্ভ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 
একটি অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়েছেন। হয়ত ফল এইরকম 
খারাপ হবার একাধিক কারণ আছে; পাঠ্য-তালিকা জতি 
ব্বহৎ পাঠ্য বিষয় ভাল করে পড়াবার ব্যবস্থা নেই। কিন্ত সব 
চেয়ে বড় কথ! হচ্ছে এই যে আজকাল যথার্থ শিক্ষক পাওয়া 
যায় না। মফস্বলে এবং শহরে ভাল শিক্ষক, যারা মন-প্রাণ 
দিয়ে শুধু পড়াবেন, পাওয়া ক্রমেই ছুরছ হয়ে উঠছে। তার 
কারণ, আত্রকাল বিভিন্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া 
হয় তাতে সংসার চলে না। কেরাণীর চেয়েও ইঞ্কুল-মাষার 
আজ কপার বন্ধ । আমর! শিক্ষকদ্দের উপর খানিকটা দাবি 
করতে পারি যে তার] কিছু স্বার্থত্যাগ করুন, কিন্তু সে দাবিরও 
একটা সীমা আছে। সমাজে সবাই যখন চোরাবাজারী 
কারবারে ফেঁপে উঠছে তখন কোন্‌ যুক্তিতে আমর] শিক্ষকদের 
বলব উপবাসী থাকতে? টাকার তে! কমতি নেই, অনেকের 
পকেটই তো ফেঁপে-ফুলে উঠল, তখন শিক্ষকরা স্বার্খত্যাগ 
করবেন কিলের জন্ত? এইসব চোরাবাজ্ঞারীদের স্বার্থে? 
স্ৃতরাৎ শিক্ষকদের উপযুক্ত ভরপপোষণের ব্যবস্থা কর! শুধু 
আমাদের সামাজিক দায়িত্ব নয়, অত্যন্ত যুজিসঙ্গত দ্রাবি। 
শিক্ষা-সংস্কারের কোন চেষ্টাই আর এই দ্বিকটিকে উপেক্ষ! 
করতে পারে না। 

কিন্ত তা সত্ত্বেও ভুললে চলবে না৷ যে অর্থকরী দ্রিকটা যতই 
প্রয়োজনীয় হোক না কেন, শিক্ষার সংস্কার বলতে শিক্ষার আদর্শ 
ও শিক্ষার বিষয়-বস্তর সংস্কারই প্রধান। আমরা উপযুক্ত অর্থের 
ব্যবস্থা করলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়-বস্তর সংস্কার না করলে 
আসলে কিছুই হবে না । সেইজন লেইদিকে চিন্তা করার সময় 
এসেছে। পুর্বেই বলেছি, কোনও সংস্কারই তার সামাদ্িক 
পরিবেশের সীমান] ছাড়িয়ে যেতে পারে না। আর সমাজের 
প্রাণম্পন্দন ও গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এসব বিষয়ে কোনও 
ব্যবস্থাই চলতে পারে না। যখন এই ব্যবস্থা হয়েছিল তখনও 
তার বৃহত্তর প্রয়োজনট1 ছিল সামাজিক, এখন যখন সমাজ 
বদলাচ্ছে তখনও তার পরিবর্তন দেই কারণে দরকার হয়ে 
পড়েছে। 

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা! সেদিক থেকে সব চেয়ে আশ্চর্য । 
ওয়াধ? পর্িকল্পন1! বা এখনকার নয়ী তামিল সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচন! এখানে করব না, সেগুলির বিবরণ বহু জায়গাতেই 
প্রকাশিত হয়েছে । ওয়াধ] পরিকল্পণার সঙ্গে সকলেই যে 
সম্পূর্ণ একমত হবেন তা আশা করা যায় না। হয়ত একথা 
সত্য যে একটু বেশী প্র্যাক্টিকাল হতে গিয়ে শিক্ষার মধ্যে যে 
উদ্ধার সংস্কৃতির জাহ্বান থাক] দরকার সে জাহ্বানকে কতকট! 
প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে । তার মধ্যে যন্ত্রশিক্ষ|! ব্বহৎ- 
শিল্পশিক্ষার তিত্তিও হয়ত ততট1 নেই। তা ছাড়! তার 
পিছনে কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের বত'মানের গ্রামগুলি। এ কথা 
আমর] নিশ্চয়ই ধরে মিতে পারি যে আজকের দিনে ভারতীয় 
গ্রামগ্ডলির যে চেহার! হয়ে বাড়িয়েছে সে চেহারা অচল, সে 
চেক্ছার! না ব্লালে কোনও কাজই চলতে পারে না। হতনা 
ঘবি গ্রামেন্র কথা গ্রামের পরিবেশ ও গ্রামের প্রয়োজন “মলে 
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এ. ৮৮৭ পি লীসপলািলীকলাবত পাতি পা তো লালা 


রেখে কোনও পরিকল্পনা করতে হয় তাহলে সে গ্রাম আন্মকের 
গ্রাম না হয়ে আগামী কালের গ্রাম হওয়াই ভাল। কিন্ত কথা 
তা নয়। ওয়াধ৭ পরিকল্পনার সব চেয়ে প্রশংসার কথা এই ঘে 
তার ক্রুটিবিচ্যুতি যতই থাক্‌ না কেন, সে শিক্ষা-সংক্কারের আসল 
কথাটি ভোলে নি। অমাজের পরিবেশের সঙ্তে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
সংযুক্ত কর! প্রয়োজন, তার পরিবর্তন ও গতিভঙ্গীর দিকে নজর 
রেখে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা দরকার এই সহজ সতাটি 
উত্ত পরিকল্পনার মধো অনুন্থাত রয়েছে । ওমাঁধা পর্িকর্পনার 
মূল্য এমনিতে যত, তার বৃহত্তর মুল্য এইখানে, তার সবচেয়ে 
বড় কথা এই দ্িকনির্দেশ। আমাদের সমাজ বদলাচ্ছে 
সুতরাং তার জণ্ত যা দরকার শিক্ষার ক্ষেেও তা করতে হবে। 
এখনও আমাদের গ্রামীণ সমাজ যায় নি, গ্রামের ছেলেরযা যা 
বাস্তব সমস্তা সেগুলির দমাধান করতে হবে--এই সহজ উদ্দেশ্য 
নিয়েই ওয়াধ পরিকল্পনার স্থটি। ওয়াধ1 পরিকল্পনার সব 
চেয়ে বড় কথা হ'ল এই কল বলিষ্ঠ সামাজিক দষ্টিভঙ্গী। 
শিক্ষার ক্ষেঞ্জে এদিক হতে এতট! অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গী আগ 
কোনও পরিকল্পনায় নেই । 

কিন্ত ওযারধা পরিকল্পনাও যথে্ নয় । আরও এগোতে 
হবে। যে গ্রামকে মনে রেখে ওয়াধ] পরিকল্পনা করা হয়েছে 
সে গ্রাম আমাদের দেশে বেশী দিন থাকবে না, অন্তত: থাক! 
উচিত নয়, তার চেহারাবদল শ্রীই করতে হবে। তা 
ছাড়া ভারতবর্ষ ক্রমেই জগৎ-সমস্তার সম্রে অতি দ্রুত জড়িয়ে 
যাচ্ছে । সে কারণে জগতে যে সমস্ত বিপুল প্রত্যাশা এবং 
আদিম প্রয়োক্ষন জনগণকে আলোড়িত করছে তার সঙ্গে 
যোগাযোগ আমাদের রাখতেই হবে। সেই যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে রাজনীতি ছাড়াণ্ড অ্থনীতি সমান্ধনীতির নানা প্রশ্ন উঠে 
পড়ছে এবং পড়বেও । তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে 


বর্জপ্রকাশ 


. সংস্কারের ভঙ্গীটা কি হবে। 
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হবে। তা ছাড়া যে যুগ এগিয়ে আসছে তাতে ভারতের 
প্রতিনিধিত্বের দাবী একমাজ্জ গ্রামেরই থাকবে ত] নয়। শহর 
এবং কলকারখানা এদেশে স্থায়ী আসন গেড়েছে, তাদের 
সনিয়ন্ত্রিত বিবত'ন বিবধনই আমাদের কাম্য । মুতরাং শুধু 
হস্তশিল্প শেখালে চলবে না। বৃহৎ ঘন্ত্রশি্পও শেখাতে হবে 
এবং ভালভাবে শেখাতে হবে। অর্থাৎ যন্ত্রশিল্প ঘেন এমনভাবে 
শিক্ষা হয় যে আমরা যেন ফিটার বা মেকামিককে এগ্সিনিয়ার 
শা! বলে এমন লোককে তা বলি ধিনি শুধু কলকজা চালান 
আর মেখামত করেন না, ছুটো চারটে নতুন কলকজা বার 
করতেও পারেন । শিক্ষার অগ্ত ক্ষেএরেও এইরকম উচ্চ আদর্শ 
স্বাপন দ্পকার। দার্শনিক যেমন এমন লোককে বলি যিনি 
কেবল দরশনের ইতিহাস আর অপর লোকের রচনার 
তমা গড় করেন না নিষ্ষেও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিতে 
পারেন। কিছ্জু এ সব হচ্ছে পরের কথা; মূল কথা হচ্ছে, 
সে দিকে ওয়াধ" পরিকঞ্ধন। 
আসল সমগ্াটির চমতকার দিক্ুনির্দেশ করেছে, সেই পিকৃ- 
শির্দেশ বুঝে আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যব্থা করতে হবে 
যার মূ থাকবে পমাঞ্জে ঘা মধ্যে উদার সংস্কৃতি বা আর্থিক 
খছ্ কোনটিই উপেক্ষিত হবে না এবং যা আমাদের আগামী 
কালের দ্াধি মেটাতে পারবে । শিক্ষা মংস্কারের পিক ঈনা- 
গুলির মধ্যে একদেশদশিতা পরিহার করা হোক ; শুধু টাকা 
বা শুধু আদর্শ কোনটিই একক ভাবে যথেই নয় । গোড়ার 
কথাটা অর্ধাং সামাঞ্রিক ঘটপার বেড়া আমাদের বিচরণ. 
ক্ষেত্রকে কোনদিকে এবং কোনখানে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে 
তা আগে বিবেচনা করা হোক। তা না হলে আমরা 
কত বড় ইমারত তুলব, কি বরণের ইমারত তুলব এবং তাতে 
কত টাকা খরচ হবে এ সব আলোচনা বৃথা । 


এল পা পিপপী পানি তা. পা পি প 


বজপ্রকাশ 


শ্রীসবজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


শরীর অনুষ্থ, শধ্যায় আশ্রয় লইয়াছি। হৃদয় উদ্িগ্র। বিচ্ছিন্ন 
চিন্তারাশি চিগ্তকে স্ুন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সহসা দ্বাদশ বধ 
পূর্বেকার এক ঘটন! স্থৃতিপথে জাগরিত হইল। 

ভবানীপুরে পদ্মপুকুরের একটি ধর্মন্দিরে শান্তালোচনা 
করিতেছি । বেল! দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে । গৃহে আর 
ঘ্বিভীয় কেহ নাই। পলীও নির্জন। অনুকূল আবেষ্টনীতে 
চিত আমার বিষয্নবন্ততে নিবিষ্ট হুইয়া রহিয়াছে । সহসা 
কাছার পদধবনিতে একাগ্রতা ভগ্ন হইল । 

: সম্মুখে যাহা দেখিলাম তাহা! আমাকে বিন্ময়ে অভিভূত 
করিগ্বা ফেলিল। ইহাও কি সম্ভব? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। 
দ্বাক্সদেশ আলোকিত করিয়া, রজতগিরিনিভ, কুন্দেম্টুধবল, 
রক্কাস্বরধানী, দীর্ঘাক্কৃতি কে এই পুরুষ | হিমালম্ব হইতে হৈম- 

* ব্চীরলভ, কি - মতে অবতরণ করিলেন | এ যুগে কি ইহাও 
বিশ্বাস করিব! আমার বাক্যক্ক তি হইল ন1। মুগ্ধ বিস্ফাত্রিত 
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নয়নে একদুষ্টিতে সেই অপূর্ব পুরুষের দিকে চাহিয়া! আছি। 
সহসা তাহার প্রশ্নে আমার চেতনা হইল। 

--“আমি কি ভিতরে আপিতে পারি ?” আমি তাহাকে 
অভ্যর্থন। করিয়া বলিতে বলিলাম। তিনি কাহার পরিচয় 
দিলেন 2 

--“আমি সন্্্যাসী । ধর্মজিজ্ঞাঃ হইয়া এখানে অনধিকার 
প্রবেশে, আপনাকে বিরুজ্জ করিয়াছি ;” 

আমি তখন আত্মস্থ হইয়াছি । কহিলাম, “আমি আর্ধ- 
সমাজের ধর্মোপদেশক | যদিও বর্মালাচনা এবং ধমোপটীি 
দ্ানই আমার কার্য, তথাপি আপনার ধর্মঞিজ্ঞাপার উত্তর দিবার 
শভিৎ আমার নাই | আমিই আপনার নিকট জিজ্ঞান্পু । আপনার 
পরিচয় দিয়া আমার ধর্মপিপাসা শাস্ত করুন|” 

বছ অন্থনয়ের পর তিনি তাহার পরিচয় দ্রিলেন। 

-__-“মার্কিন দেশের এক সস্ত্রান্ত ধনী পরিবারে আমার জন্ম । 
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প্রভূত আড়থ্র ও বিলাসিতার মধ্যে শৈশব অতিক্রম করিয়! 
যৌবনে পদার্পণ করিলাম । নান! উচ্চাকাজ্কায় চিন্ত তখন পুর্ণ, 
'আস্মীয়ন্বজন এবং বদ্ধুবর্গও আমার ভবিষ্যতের উপর যথে& 
ভন্পস] রাখেন। কিন্ধু সস! একদিন আমার সেই উচ্চাকাজ্জা 
এবং আত্মীয়স্বজনের আশা-ভরস1 নিমু্ল হইয়া গেল। কেমন 
করিয়া তাহাই বলিতেছি £ 

“একদিন আমি এক পাঠাগারে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছি, 
এমন সময় এক দীর্ঘাকৃতি পুপুষ আমাকে আহ্বান করিলেন । 
তাহাকে পুর্বে কখনো দেখি নাই। তিনি আমার সম্পূর্ণ 
অপরিচিত, কিন্তু তাহার সেই আহ্বানে আমি মগ্্মুগ্ধের গায় 
তাহাকে অনুসরণ করিলাম । নির্জন গানে উপস্থিত হইয়! তিনি 
আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেকি অন্তর্ভেদী দুটি ! 
পে কি অসাধারণ অক্ষিম্গপ। আরম মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া 
রঙিলাম। 


ধারে ধীরে আমার মনোঙাব পরিবতিত হইতে লাগিল।, 


মনে হইল তিনি আমার পরম পরিচিত । জন্মজন্াস্তরে নিবিড় 
স্েহ-বন্ধনে পরম বিশ্বাসে, একজে আমাদের জীবন অতিবাহিত 
হইয়াছে । বহ্যুগের ন্প্তস্বতি আলোড়িষ্ঞ করিয়! সেই তিনি 
আমার সম্মুখে দর্ধায়মান। তাহার অপেক্ষা অপনারজ্ঞন আর 
মার কেহ নাই । মাত, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্রী, আত্মীয় জন 
বদ্ধুবর্গের কথ। সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হইয়৷ আমি তাঁহাকেই অন্থুলরণ 
করিলাম । কোথায় পড়িয়া রহিল আমার বিলাসভবন | 
কোথায় ভাসিয়া গেল আমার উচ্চাকাঙ্ক1 

তিনি আমায় দীক্ষা দিলেন। যাহাকে বলে আগ্রিমন্ত্রে 
দীক্ষা] সেকি কঠোরতা | দেকি নিদারুণ আত্মনিষীতন। 
দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া এই অগ্নিপরীক্ষা ৮চলিল। অনেকেই ইহা 
হা করিতে অসমর্থ হইয়া সত্রিয়া গেলেন | কেবল মাত্র ছই জন 
মাকিন যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। গুাঁঞর আদেশে 
জীবসেবায় আয্মসমর্পণ করিয়া আমরা এখন পৃথিবী ভ্রমণ 
করিতেছি 1” 

শ্ব্রাভিভূতের গায় তাহার এই আম্চর্ধ কাহিনী শ্রবণ 
করিলাম । 

প্রশ্ন করিলাম “আপনার গুরু কোন দেশীয় ?” 

উত্তর হইজা, “জানি না।” 

পূনরায় প্রশ্ন করিলাম, “কোন্‌ ধর্মাবলম্বী? 

উত্তর হইল, “তাহাঁও জানি না।” 

আশ্চর্য হইলাম, তথাপি প্রশ্নপ্রবৃত্তির নিৰৃপ্তি হইল না। 
পুনরায় প্রশ্ন করিলাম “কোন্‌ ভাষা-ভাষী ?” 

উত্তর হইল, "তাহাও জানিতে পারি মাই । বহু ভাষাই 
তাহার মাতৃভাষার ছাঁয় অধিগত হুইয়াছে। ক্ুতরাং তাহার 
মাতৃভাষা! কি তাহ! জানিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে কোন 
জল্রএ্রও নিষেধ । তাহার শিক্ষাই এই। "মানুষকে কেবলমাত্র 


মানুষ বলিঘ়াই জাণিবে। দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, সর্বধর্ম-সন্প্র- 


দায়ের উপরে দেখিবে মানুষকে | মানুষ-_-ইহাই মানুষের এক- 
মাজ পরিচয় । তাহাকে বিশেষণবিশিঞ্ করিয়] খণ্ডিত করিবে 
মা। বিখ তোমাদের দেশ । মানবমাআঅই তোমাদের আত্মীয়। 
হর্ষমারই তোমাদের ধর্ম।” 


জ্রধা্সী 


পিপিপি পাশপী পক তা তিশা শত লা 


১৩৫২ 


আলাপ পিপি? আপ কপ পা? লি কপাল শা গা 


“তিনি আমাদের সকল ধর্মই সমান ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন ।” 
ইহ] শ্রবণ করিয়াও আমার অন্তরের ক্ষুদ্রতা দুর হইল না। 

প্রশ্ন করিলাম-_-“আপনার গুরুদেবের বর্ণ কিরূপ ?” 

তিনি বলিলেন--“আমার স্থায়ই গাহার দেহের বর্ণ শ্বেত।” 

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম_-“ঠাহার চক্ষু ক্ষণ না কপিশবর্ণ ? 

উত্তর হইল-_“কৃষ্ণবর্ণ |” 

মুখে তাহার ম্বহহাসি। বঙ্গিলেন_-“তিনি ভারতবাসী 
হইলেও হইতে পারেন। তবে ইউরোপেও ক্কৃষণচক্ষু ছলভ 
নহে |? 

আমার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি কঠিতে লাগিলেন__ 
“আমার গুরুর কথা বলিতে পারি ন!। কিন্ত এই সাধক 
শ্রেণীর প্রবত য়িতা যে ভারতবাসী ছিলেন, তাহাতে আমাদের 
বিদ্বুমান্র সংশয় নাই । কিন্ত এখন এই শ্রেণীর মধ্যে পৃথিবীর 
নানা দেশের বহু সাধক স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। উহা! আর 
এখন কোন বিশেষ জাতির বাবিশেষ দেশের মানববিশেষেগ 
অধিকৃত নহে.” 

প্রশ্ন কপিলাম-- “সকল ধর্গ্রস্থই আপনারা অধায়ন করেন । 
কিন্তু উহার মধ্যে আপনার্ধের অপেক্ষাকৃত প্রিয় কোন ধর্মগ্রস্থ 
আছেকি? 

উত্তর হছইল--সকল ধর্মগ্রছই আমাদের অধায়নের [বিষয় 
হছলেও গীতাই আমর]! বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করি । এই 
বলিয়। তিনি একখানি গীত! বাহির করিলেন। ধেখিলাম, 
ভাষা ও ঠিক! বর্জিত, কেবল মূল পাঠ সমঘ্িত ভগবধগীতার 
এক অভিনব সংস্করণ | তিনি বলিতে লাগিলেন__“গীতার ভাষ্য 
বা টীকা পাঠে আমাদের নিষেধ আছে। গুরুদ্দেব বলিতেন, 
“ভাষ্যকারগণের প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া গীতার অর্থগ্রছণের 
চেষ্টা করিবে । এ রূপেই উহার সম্যক অর্থ যথাসময়ে 
অধিগত হুইবে |” 

“আমরা তাহার উপদেশ পালন করিতেছি । 
লমস্ত কর্মপ্রেরণার অফুর্রস্ত উৎস এই গীত1। 

সম্প্রতি তিব্বত হইতে আসিতেছি। 
ধর্মের শিক্ষা লাভ করিলাম। আর এক অপৃধ রাক্যে প্রবেশ 
করিলাম । এই বিশ্বে অম্বতের ভাগার ব্হিয়াছে। উহ 
কখনও নিঃশেষ হইবে না।” 

সহস। প্রশ্ন করিলেন-_-“আপমনি কি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন 
করিয়াছেন ? 

আমি কহিলাম-_অতি সামান্ত 1” 

তখন তিনি পরমোৎসাহে আমার সহিত বৌদ্ধবর্মের 
আলোচনা করিতে লাগিলেন । দেখিলাম, ইহাতেও তাহার 
অধিকার রছিরাছে। তাহার নিকট এ বিষয়েও নুতন শিক্ষা 
লাভ করিলাম। ূ | 

বহুক্ষণ বরিয়া বিস্তৃত ধর্মালোচনার পর তিনি আমাকে 
বলিলেন-_“ভারতবাপীর নিকট অনেক বিষয়েই আমাদের 
শিক্ষালাভ হইবে । সেইজই ভারতবর্ধে আসমিয়াছি । আজ 
আমি বছ জ্ঞান লাড করিলাম ।” 

তাহার এই মন্তব্যে আমি লক্ষিত হুইলাম। আমার» 
কষুপ্রতা, তাহার নিকট আমি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছি, 





আমাদের 


সেখানে বৌক্ধ- 


পৌষ 


শপ পাস শীট পি লাস সপে পাস পা বি পো এলি পা নিত পি লিপ পি ০. 


তাহাতে আমার লজ্জা! না হইবেকিক্পপে? যেডারতবর্ষের 


শিক্ষা-_ভ্রাতরো মানবাঃ সর্বে, ভবনৎ ভূবনআয়ম--( মানব 
মাত্রই আমাদের ভ্রাতা, জিতুবন আমাদের বাসগৃহ ) সেই 
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, আমি তাহার গুরুর জাতিবর্ণ 
জানিবার অধীর আগ্রহে চিত্তেরকি সংকীর্ণতাই না প্রকাশ 
করিয়াছি ] 


তিনি বলিলেন__“তিব্বতৈে অবস্থানকালে পেখানকার 
লামাগণ আমাকে একটি তিব্বতী নাম দিয়াছেন। উহার 
সংস্কত কি হইবে, আপনি কি তাহা বলিতে পারেন ?” 


তিববতী অক্ষরে জিখিত দুইটি তিব্বতী শব, তিনি তাহার 
সংগ্রহ হইতে উদ্বত করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। 
শব ছুইটি হইতেছে-__“দোজেয়োদ? | “দোজে”এর অর্থ 
বিজ্ঞ” এবং “য়োদ্‌”এর অর্থ, “জ্যোতি£*,“আলে1ক” “প্রকাশ” 
ইত্যাদি। অুতরাং নাষের সম্পূর্ণ অর্থ “বন্রজ্যো তি, 


“বভ্রালোক”, বা “বজপ্রকাশ” হইবে । পরে তিনি বন্তপ্রকাশ . 


নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। 


তাহার সহিত আমার আরও ছুই বার দেখা হইয়াছিল। 
তিনি বলেন, তাহার ভ্রাতা ( ধর্মরাত। ) ব্রহ্মদেশ হইতে শীঘ্রই 
কলিকাতা আসিতেছেন। কিন্তু তাহার ভ্রাতার সহিত 
সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। 

বজপ্রকাশের দেহে একটি মাআ কাষায় বসন দর্শন করিয়া 
ছিলাম। শরীরে আর অন্ত কোমে! পরিচ্ছদ ছিল না। চরণ 
পাছকাবিহীন, নগ্র। ইহ! আমার মলকে পীড়িত করিল। আমি 
উদ্বেগের সহিত তাহাকে কহিলাম £-_“ভ্রাত:, কলিকাতার 


বজপ্রকাশ 


২৭৫ 


সভায় মহানগরীতে পাছুক1 ব্যতীত ভ্রমণ উচিত নহে, টহু' 
বিপজ্জনক ।” 

তিনি শ্মিতবদনে কহিলেন: “ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। 
সম্যাসপীর উহ! ভাবিবার নহে । আমাকে যি এ জগতের 
প্রয়োজন ন1 থাকে, পরজগতে যাইতেই হইবে । আন এখনে 
আমার প্রয়োজন থাকিলে, থাকিতেই হইবে । তাহার অন্যথা 
হইবে নাঁ। আীবন-মৃত্যুকে আমরা এইভাবে দেখিতে শিক্ষালাভ 
করিয়াছি ।” 

আশ্চর্য এই মাকিন দেশবাসী সন্ত্যাসী | আশ্চর্য হঁহার 
শিক্ষা | তর্ক করিবার ইচ্ছা! থাকিলেও শঞ্ডি রহিল না, নীরবে 
বলিয়া রহিলাম। 

পত্ধে এই সন্গ্যাসী হিন্ু মিশনের স্বামী সত্যানন্দের সংস্পর্শে 
আসিয়াছিলেন। তিশি ঠাহার দহিত বাংলার নাঁন। স্থানে 
প্রমণ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান কলহজর্জরিত আমাদের এই 
মাতৃতভূমিতে তাহার সেই অপুর মানব-ধর্মের সগ্্রীবনী সুধা 
বিতরণ করেন । 

সেই রজতগিরিনিভ, তুষারকান্তি, রস্তাহ্বরধারী বজপ্রকাশ 
আজ কোথায় তাহা জানি না। যেমাফিন দেশের নিতৃত- 
গোপনে আজ বিশ্বধ্বংসী মারণান্র তৈরি হইতেছে, হয়ত লেই 
দেশেরই কোনে! নিভৃত স্থানে, নিপীড়িত নর-মারায়ণের সেবায়, 
তিলে তিলে তিনি তাহার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। 

এ মারণাপ্ ও তাহার আবিষ্কারকদের লইয়া মার্কিনগণ 
গৌরব করিতেছেন । কিন্ত এই অপূর্ব মানবধর্ম ও তাহার 
বর্তিকাবাহী অবজ্ঞাত বজ্রপ্রকাশকে বরমাল্য দানে বরণ 
করিবার যথার্থ গৌরবের দিন তাহাদের কবে আসিবে ? 


মৎস্যয-কন্যা 
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত 


গভীর অতল নীল সমুদ্রের অরণ্যের ছায় 
শুনেছি ঘুমায়ে থাকে মংস্ত-কন্। অনেক প্রবাল-বিছানায় ; 
আকাবাকা লোন! নীল জল 
ফেমার কুন্গম রচি ক-দেছে পরায় শিকল 
আর বার শিশিপ্ের কণ1 সম ঝরে, 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সমুদ্র শিহরে। 
তখন অনেক রাত, ঘুমে বুঝি পৃথিবীর চোখ বুজে আসে 
হিমসিজ্ঞ বাতাসে বাতাসে ; 
কেউ আর জ্বেগে নেই, ঘুমে সব মরে গেছে-_বিলুপ্ত-চেতন, 
ঘুমায় পাছাড়-মাঠ-বন । 
দেগে আছি শুধু আমি, শুভ্র রাত-_তারা-ঝলমল, 
আর জল-_নীল দ্বল করে টলমল । 


কগ্ঠার নিশাস লেগে কেঁপে ওঠে ঢেউ সাগরের, 
তারায় তারায় কথা ফিস্ফাস্-__দূর গগনের। 
একটি ক্ষঃলিঙ্-কণ। তার 

আমারে ঘিরিয়া কাপে এক, ছুই, বহু শত বার। 
কঙ্জার নয়ন ঘিরে শ্বপ্রের ইশারা 

কথায় বিচ্যুত লাখ' তারা) 

ছই বাহু প্রসারিয়া জ্যোতস্না-শুত্র ঢেউয়ের চূড়ায় 
কষ্তা-তন্থ ভেসে ভেসে যায় 

উভাল হাওয়ায়। 


রাত ক্রমে নিতে আসে । মিলায় জতল জলে কন্তাঁর শরীর, 
জেগে থাকে শীল হুল যুক্তাময় সমুদ্রের তীর 

অচপল ধির। 

খুজে ফিরি তাঁকে 

যে-কন্ত! সমুত্র্ধলে প্রবালে মুজায় শুয়ে আখি খুদে থাকে । 





পৃ৬- পারি 


শকুস্তলা-_ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঞাসাগর। 
বন্দোপাধায় ও শ্ামজনীকান্ত দাসপ। 
কগিকাতা। মুল্য এক টাকা । 
বাংল] গদে বিদ।|সাগরের দান অবিশ্মরণীয়। ঈশ্বরচঙ্ত্রের আবির্ভাবের 
পূর্বেই বাংল! গদোর হৃষ্টি হইয়াছিল। কি্ড বিগানাগ্ররই বলিতে গেলে 
প্রথম ইাকে তী ও সুষমামণ্ডিত করেন। শকুন্তলা তাহার দ্বিশীয় পুস্তক। 
ভূমিকায় তিনি লিথিয়াছেন, “ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের 
প্রণাত আভিজ্ঞানশকুস্তল সংস্কত ভাষার সর্ধোৎকৃষ্ট নাটক ।.-'বস্তৃতঃ 
বাঙ্গালায় এই উপাখানের সঙ্কলন করিয়া আমি কাঁলিদাসের এবং 
অভিজ্ঞানশকুস্তলের অবমানন। করিয়।ছি।” ভিনি শকুন্তলার উপাখ্যান 
অবলম্বন করিয়া ব্্সভাষায় চললিত এবং সরস গছোর যে উপহ'র প্রদান 
করিয়াছেন তাহা অপূর্বব। বাংলার গদারচনারীতি ঈশ্বরচন্দের লেখায় 
অভূতপূর্বব উৎকধ লাভ কয়ে। কালিদাস, বাল্পীকি এবং সেক্সপীয়রের 
সহিত পাঠকসমাঞ্জের পরিচয় স্থাপন করাইয়। দিয়া! ভিনি বাংল! 
সাহিতাকে মমুদ্ধ করেন । এই পরিষৎ-সংস্করণে ১৮৮৫ খ্রীষ্টান প্রকাশিত 
চতুর্দশ সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে । সম্পাদকীয় ভূমিকায় বন 
জ্ঞাতবা তধা আছে। পুস্তকে বিদ্াদাগরের একথানি নুতন ছবি আছে । 
শকুন্তল।য় ঈশ্বরচন্তরা যে রসস্ষ্টি করিয়াছেন তাহা! বঝাঁডালী পাঠকের চির- 
আদরের বন্ত্ব। 


সম্পাদক--ীরতে আ্রনাণ 
২৪৯৩১ আপার সারকুলার রোড, 


শ্রীশৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ লাহ] 





ভারতীয় সাধনার একা- প্রশশিভৃষণ দাশগুপ্ত । বিশ্ব 
বিদ্ধামংগ্রহ | বিশ্বারতী গস্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুঘো দ্রাট করিকাতা। . 
মূলা ভাট আনা। 
বৌদ্ধ সহ্জিয়, বৈষ্ণব মহজিয়া, নাগপন্থী, বাল প্রভৃতি বিভিন্ন 
অনশ্টিপ্রাচীন লৌকিক সধন-পদ্ধতির দুজ্ছেয় রহমত সাধারণের নিকট 
বিশেষ অপরিচিচ ॥ বশ্গভ1ষায় নিবদ্ধ ইহাদের কিছু কিছু মৌলিক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে সতা, কিন্তু তাহা দ্বারা এই সব সাধনপদ্ধতির স্বরূপ 
পণ্তিচমগ্ডলীর নিকটও সুম্পট হইয়াছে মনে হয় না। এজন্য দরকার 
এই সকল গ্রন্থের বিশ্লেষণ ও বিস্তুত আলোচনা । বহমান গ্রস্থে আংশিক 


ভাবে এইরূপ আলোচন। করিয়। গ্রস্থকার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া- 


গেন যে, এই সমস্ত সাধনপদ্ধতির সহিত প্রাচীন পদ্ধতির, বিশেষ করিয় 
তাস্থিক পদ্ধতির, একা হুম্প্ট। গ্রস্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয় । তবে 
গুধ পুস্তকের মধে। বাপক বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভবপর হয় না। আশ 
করি, গ্রস্থকার ভবিযাতে এ বিষয়ে বিশ্তত আলোচন! করিয়া শিক্ষিত 
সমাজে অপেক্ষাকৃত অনাদূত অথচ শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে সমাদৃত সাধন- 
পদ্ধ তগুলির মমেদ্ঘাটনে সহায়তা করিবেন। 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 





_ ভাল ভাল নাটক কাব্য গ্রন্থ _ 
যোগেশ চৌধুরী শিবপ্রসাদ কর কবি সত্যে্জনাথ দত্ত 
সামাডিক নাটক পৌরাণিক নাটক তু ৪ কেকা ৫ম”) ৬1০ 
গভির (হয় সং) ১০ দ্য (বয় সং) 8০ অভ্র অশবীর (৩য় সং) হা 








বাংলার ০ময়ে তয় সং) ৯০ নগেক্জ ভট্টাচাযা 8 
ও নী নান এ পৌরাণিক নাটক বেলাশেষের গ্বান (৩৯ স") *175 
015 ১ | অভিষেক ১1]০ | বিদায় আরতি (৩ সং) ২৪০ 
স্কডলসা ও ০0 
ও লিসা ভপেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তীর্থসলিল (য সং) ৯১০ 
৫ মুল খে রি ৃ রি | | 
মিড পি রা রর ্ পৌরাণিক নাটক ভুলির লিখন (৩য় সং) ১০০ 
সামাজিক নাটক ক্ষত্রবীর (৮ম সং) ১০ | হণ ও বীণা (৩য় সং) ২০ 
ঃ তা [51:75 সিট 
আগামী কান ১1০ সামাজিক নাটক টি ৪৮, ৬ শু) ২.২ 
| মোঠিতলাল মজুমদারের 
আশুতোষ সান্যাল বাঙ্গালী ০০৮ ১0০ শ্রেষ্ঠ ও 
সামাঞ্জিক নাটক 
বন্দিন” ৯০০ . অতনু গুপ্ত হ্যেন্তগোধুলি ২1০ 
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় আন্ৃতি-ধারা ১/০ | অহরসা দেকী 
_ বহু প্রশংসিত এস বাংলা, ইংরাজি, হিন্দীর আবৃত্তি বই। উত্তরা খ০গুর পঞ্ত 
ভন্ত্রাভিলাষীর সা ভয়ঙ্কর সুশরবন ৯৯ | কেদার বদরী সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতা পূর্ণ গাইড বুক। 
| ৃ পু 
দাম ১ সাড়ে তিন টাকা সের! এড ভেঞ্চারের বই । দাম £ দুই টাকা। | 


গ্রকাশক-_ঘার, &ইচ, শ্্ীমানী & ম্ 2 








২০৪৭ কর্ণয়ালিম টিটি, কলিকাত।। 

















২১০২২ 


২২২২ 


২২ 










জশবঢেনর আশ না মিটতিতই যারা অকালে 

তিচে তিলে শুকিয়ে ক্ষয়ে যায় 

চোখের দশপ্তি, দেহের 

লাবণয ভতে যারা বঞ্চিভ, 

ক'লের করাল গ্রাস হতে 
তাদের 


অব্যাহতি কোথায়? 





৬ ///// €? 





সস 
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শতাবীর বিজ্ঞান গবেষণ। তার উত্তয় দ্িয়েছে-_মানুষের কল্যাণের 
জন্যই তার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের সাধন] ! শীর্ণ, বিকৃত-অস্থি, নিত্য ক্ষীয়মান 
দুর্গত মানুষ এগিয়ে চলেছে অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে, তাদের 
পথ রোধ করতে পারে বেল ইমিউনিটার 





ূ “বিধাতা যাহারে দেয় 


অলৌকিক আনন্দের ভার 
তার বক্ষে বেদনা! অপার-__” 


- অলৌকিক আনন্দের অভাব হইতে পারে 
কিন্ত বক্ষে বেদনার অভাব হয় না 
০ষ 
ক্ষ 
নন 


নিউমোনিয়া ফোড় 

ম্কাইটিশ বানের ব্যথা 

রিমির বাথা দাতের যন্ত্রণা 
_যকতের প্রদাহ-_ 


সর্ববিধ বেদনা নিবারক, দীর্ঘকাল 


ভাই চাই শু 
বাই-ফোজিষ্টন 


সমস্ত অস্রান্ত অন্যান্য পুলটিশ, সেক, মালিশ অপেক্ষ! 


ওষধালয়ে 
জারির অধিকতর কাঁধ্যকরা, নিরাপদ ও আরামদ্রায়ক | 














*পপ সতপাস্পিপাস্পপ পপ সপসিসপিসিিাসিপসশপাসিপসিলাসিশসিলাসি পি সিপিএ পিএসসি পপি সা পিলিতাসিশিশি সি শা 


বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী-_শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। 


সাগ্ভাল এগ কোং ৮৫, আপার সাকু্লার রোড, কলিকাতা । 
ৃষ্ঠ। ১৪*+1*। মৃল্য ১ 


বর্তমান জগৎ ধীর গতিতে উন্নতি চায় না। তাই আজিকার 
গতি বিপ্লবের গতি, পথও বিপ্লবের পথ | অবশ্য বিপ্লব অর্থে কশ 
বিপ্লব ব! ফরালী বিপ্লব নহে, আরও সন্কীর্ণ অর্থে এই গ্রন্থে 
বিপ্লব কথাটি বাবহৃত হইয়াছে । কিন্তু বিপ্লব শব্দের এই প্রম্নোগ 
অবৈজ্ঞানিক হয় নাই। পৃথিবীর অগ্রগামী দেশসমূহ্থের নারী- 
বিপ্লব গত শতাব্দীর মাঝামাঝি আরম্ত হয়। সুতরাং এ আন্দোলন 
এদেশে খুবই অল্পদিনের হইছেও পাশ্চাত্ত্যেও ঘে খুব বেশী দিনের 
সেকথা বলা চলে ন!। ভবিষ্যৎ সমাজ এই নারী-প্রগতির দ্বারা 
শুধু ঘে বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত হইবে তাহা! নয়, নারীই হয়ত 
ভবিষ্যতের সমাজকে নুতন করিয়! গড়িবে। এদেশের নারী- 
আন্দোলনকে সম্পূর্ণ বিদেশের আম্দানী বলা চলে, কারণ 
দেশের আবেষ্টন নারী-আন্দোলনের অন্তরপযুক্ত হইলে কোন 
পরিবর্তনই সম্ভব হইত না। প্রতোক সমাজেই নারীর একটা 
বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার কন্মপদ্ধ(তিরও বৈশিষ্ট্য আছে । কিন্ত 
তাহা সন্ত আজ জাগতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী কেন 
তাহাব গতানুগতিক পস্বা বদলাইতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অস্তু- 
সন্ধানের প্রয়োজন আছে । সাধারণ সংস্কীরমূলক মামুলি সমালোচন। 
করিয়া সমন্যাটি এড়াইয়া গেলে ইভার সমাধান সম্ভব নহেগ। 
লেখক বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যাগচলি আলোচনা! করিমাছেন এবং 
সময় সময় কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণতা দেখাইলেও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক 
পিক্কাস্তে পে।ছিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার চিস্তাপ্রণালী, 
আলোচন।-পদ্ধতি, যুক্তিবিষ্ঠাপ প্রভৃতিতে অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকারের প্রভাব স্ম্প্ট। গ্রন্থথানি পাঠ. করিয়! পাঠকগণ 
নিজেদের চিস্তার খোরাক পাইবেন । 


লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪- 
১৮) সাল হইতেই এদেশের নারী-আন্দোলনের প্রারস্ত একথা 
মানিয়৷ লইলেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিপ্লব খুব বেশী দূর অগ্রসর 
হয় নাই । অবশ্ঠ ইহার প্রধান কারণ শিক্ষাহীনতা | স্বাধীনতার 
অভাব দেশের সকল আন্দোলনকেই ব্যাহত করিতেছে, বিশেষ 
কবিয়। নারী-আন্দোলনকে ! শিক্ষা ও সাহিত্য, চিকিৎসা-বিগ্ঠা, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, বাস্্ীয় ও সামাজিক আশ্দোলন ইত্যাদি দেশের 
সর্ববাঙ্গীণ স্বাধীনতা -প্রচেষ্টায় নারী-সমাজ অগ্রসর হইলেও এই 
বিরাট, দেশের পল্লী অঞ্চলে অগণিত নারী আজও অজ্ঞানতার 
অন্ধকারে জীবনযাপন করিতেছে । সকল উন্নতিই মোটামুটিভাবে 
নগরের মুষ্টিমেয় নানীর মধ্যে আবন্ধ। নারী বিপ্লব বলিতে যাহ। 
বুঝায় বাংল! দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাহ! সুরু হইয়াছে বলা যায়। 

বাঙালী পাঠক-পাঠিক মাত্রেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া 
বর্তমান নারী-প্রগতি সম্পকাঁয় তথ্য, চিন্তা, যুক্তি প্রচুর পরিমাণে 
পাইবেন । এরপ গ্রন্থের বুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 





২৭৯ 


২৮ 


| ফল্টামারা__অনুযাদক। ছদিলীগক্ষার মু মুখোপাধ্যায়। তং 
. পীবলিশান ৩৭।৭ বেনিয়াটটোল। জেন, কলিকাতা। পৃ. ১৩৩। মূলা 
ছুই টাকা। 

ফণ্টামার! ইতালীর লেখক ইগনাঁজিও সিলোনের লেখ একথানি 
অপূর্ব উপন্যাস । ফুপিনে! হদের উত্তরে অতি প্রাচীন এক গ্রাম ফণ্টামারা, 
_অধিবাঁসীরা দরিদ্র কৃষিজীবী। তাদেরই দুঃখ-ছুর্দশা পুর্ণ জীবনকথ। 
উপন্যানের বিষয়বস্তু, বিশেষতঃ ফাঁসিবাদের অভুদয়ে অনেক আশ। কর! 


সত্ত্বেও পরে তাদের মে আশা যে নৈরাশ্যে পরিণত হয়েছে তারই কঞ্ণ' 


কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ । 

জীযুত্ত' দিলীপ মুখোপাধায় এই গ্রস্থথানিকে বাংলায় অনুবাদ করে 
বাঙালী পাঠকের বিশেষ উপকার সাধন করলেন । ইংরেজী সংখ্করণের 
ছ-এক জায়গায় এমন কয়েকটি ছত্রে চৌখে পড়ে যা অশ্লীলতীর পপ্ধ্যায়- 
ভুক্ত । দিলীপবাবু সেগুলি সযত্বে পরিহার করে ুরুচির পরিচয় দিয়েছেন । 
তরজমার ভাষা কিঞ্জ সর্বত্র ক্রুটিশৃন্ঠ নয় । বাংগা গ্রন্থে 'এক পুজ্নীয় 
ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল (৭৪8 পৃ.), 'বেরার্ডো অক্লান্তভাবে 
আশ্চষ্য হয়ে যেতে লাগলো (১১২ পৃ) প্রভৃতি পড়লে অথবা সংলাপাংশে 
হে পুজনীয়! আমরা নিশ্চয় জানি**” শ্রভৃতি দেখলে মনে স্বতই প্রশ্ন 
জাগে,-এ ঠিক বাংল1 পড়ছি ত? 'ড'-কে 'র'-এ পরিণত করে অনুবাদক 
বার-বার প্রাদেশিকচা-দোৌধের পরিচয় দিয়েছেশ,__ঘেমন সাড়া স্থলে 
“সারা” "ঘাড়ের স্থলে ঘার (২৭ পৃ.) 'মুষড়ে'র জায়গায় 'মুষরে' ইতাদি । 

এ ক্রটিগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে দিলীপবাবুর বাংলা অনুবাদ 
ভন্য্িৎ বাঁডালী পাঠকের বিশেষ মনোরগ্রন করবে--এরপ আশা করবার 
কারণ আছে । 


শ্রীতারাপদ রাহ! 








গর তযান্ 


১৩৫২, 


গিভমে ম্টি ইনস্পেকটার__ নিকোলাই গোগোল ১ অনু- 
বাদক-_পীঅনিলেন্দু চক্রবন্তী। সঞ্চয়ন পাঁধলিশান; ৮৬এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা। দাম পাচ সিকা। 

রুশ-লেখক নিকোঁলাই গোগোলের কোন পুস্তক আমাদের সাহিত্যে 
ইহার পুর্বে ভাান্তরিত হয় নাই। গৌশোল ছিলেন রুশ-সাহিতোর 
এক নূতন যুশের অগ্রদূত । তাহার সম্বন্ধে বিখাত রুশ-লেখক ড্টয়ভ স্ছি 
বলিয়াছিলেন, “আমরা দকলেহ গোঁগোৌলের 'ক্লোক' হইতে বাহির 
হইয়াছি।” 'ক্লোক? গল্পটি কেরানি জীবনের বাস্তব ছবি। রেভিজঙ 
ব৷ গভর্ণমেন্ট ইনস্পেকটর একথানি বাঙ্গনাটা । তদানীগ্তন রুশ-সরকারের 
একটি শাদনবিভাগের ছুনীতিপরায়ণতা৷ ও অধঃপতন ইহার বিষয়বস্তু । 
রচনা-নৈপুণ্যে ও প্রকাশতক্সিমায় নাটকখানি অনবদা। ইহার চমৎকার 

অনুবাদটি আমাদের অন্ুবাদ-সাহিতোর সম্পদ বুদ্ধি করিল। ৃ 
শ্রীখগেন্্রনাথ মিত্র 


ভক্ত মনোৌমোহন--উদ্বোধন কাধ্যালয়, বাগবাজার, কলি- 

কাত1। মুলা ১/* | 

আ'লোচা পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী শিশু ভত্তপ্রবর 
মনোমোহন মিত্রের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে । মনোমোহন 
পরমহংসদেবের দৈবী কুপা লাভ করিয়। ধন্য হইয়াছিলেন। যে বৈ শা 
মনোমোহনের প্রতি সকপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহা ছিপ তাহার 
গভীর ও তেভোদ্াপ্ত ভাবোনুখত!। 

এই পুশুকে শীরামকৃষদের সম্বদ্ধে বহু পুরাতন, অজ্ঞাত ও বিশ্মতগায় 
কাহিনী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মুল্য বল পরিমাণে বুদ্ধি পাতিয়।ছে। 
শ্রীজিতেন্্রনাথ বন্স 


চি 





হেড তাফিন-5/ব্যান্ঙ্ণাল ্টীট * কলিকাতা 
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শাখা! অফিস 
কালীঘাট, শ্যামবাজার, 









বহুবাজার, কলেজ গ্্রীট, 


বড়বাঁজার, ল্যাঁনস্ডাউন, খিদ্িরপুর, বেহালা, 
বরানগর, বাটানগরঃ বজবজ, ডায়মণ্হারবার, 
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা, 


বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াঁদিল্লী। 








ম্যানেজিং ডাইরেক্টরসূ 


মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম 


মিঃ সুশীল সেন, বি, এ 





এ ৮০ +িশাসিপিসিপাঈিাসটিিটতি শাপলা 


টাওয়ার অব লগুন-__্রবীন্রনাধ খোষধ। আঞ্মতোধ 
লাইব্রেরি, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মুলা আড়াই টাকা । 


বিশ্বসাহিতোর অমূল্য রত্ুরাজির সহিত বাংলার ছেজেমেয়েদের 
পরিচয় সাধন করাইখাঁর কাজে যে কয়জন সাঠিতিক অ্রহী তঠয়াঞ্ছেন 
শ্ীরবীন্দরনাথ ঘোষ তাহাদের অন্ততম | ইতিপুব্বে তিনি “কুয়ো ভেডিম” 
এবং “দি মান ইন্দি আয়রন মাস্ক” অনুবাদ করিয়া প্রশংদা অজ্জন 
করিয়াছেন। ভ্টাহার বর্তমান পুষ্ঠকখানি জগদ্থিধ্যাত ইংরেজ উপন্টাসিক 
হারিনন এইন্নওয়ার্থের “টাওয়ার অব লণ্ডনে”র ভাবানুবাদ। “টাউয়ার 
অব লগুনে"র সঙ্গে সআট যষ্ট এডওয়ার্ডের ভাগ্রী জেনের জীণনের 
যে যে বিষাগমাণা বতিহাসিক কাহিনী রিউডিত, তাহার উপর রি রং 


এই বিরাট গন হতে কিশোর-কিশোদীদের উপযোগী অংশ নিরব (চনে 
অনুবাদক মাত্রাবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং মুল রচনার গ্রাতি তিনি 
অবিচার করেন নাহ, কিন্তু বইয়ের মলাটে ব] টাইটেল-পেজে এভন; 
ওয়ার্থের নামটি উলিথিত থাকিলে অধিকতর সুবিব্চেনার পরিচয় দেওয়া 
হইত। সত্াজ্ঞী জেনের স্বামী গিলফোডড ডাডলির পাশ্চরের নামেগ 
প্রকৃত চচ্চারণটা জানিয়া লওয়। অনুবাদকের উঠিত ছিল। চালমগ্ডলে! 
শুনিলেই প্রাচীন ভারতের পরমভটারক সামপ্ত নুপতিদের নামে কথা 
মনে পড়ে। 


আশবুত্তিধারা__লিঅপনু গুপ্ত। আর, এইচ, জ্রীমানী এও 

সন্গা, ২০৪, কর্ণওয়ালিস গ্রাট, কলিকাঁতী। দ!ম দেড় টাক।। 
লেখক তাহার 'প্রাণখোলা কৈফিয়তে, বলিয়াছেশ--“একে কাচা 
পা, তাহ।তে মৌলিকতা৷ নাই সুতরাং এই ব্ প্রকাশ করিবার বিশেষ 
সার্থকতা নাহ 1" লেখকের এই অকপট শ্বীকৃতি প্রশংসনীয় । ব্ই- 
থানিতে লাংহতাক গুণপনার পরিচয় হয়ত নাত কিন্তু এক দিন দিয়া 
ইহার বিশেষ উপবোশিতা আছে) বিদ্যালয়ের ছেলেদের আবুন্তি এবং 
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অনুপম উপস্থার সম্ভার__ 
০বনারসী সিল্ক সা়ী 
ও নানাপ্রকার স্বাতের ধুতি 
ও সাড়ী ইত্যাদি 
দোকান আইনে বন্ধ- রবিবার 
+ ছটার পর, মোমবার সম্পুর্ণ । 





৯১ 


_ পুস্তক-পরিচয় 





এইই 
অভিনয়ের জন্যই লেখক এই পুস্তকখানি লিক্িভে। ৷ এ ধরণের টন 
বাংলা সাহিতো বিরল বলিয়! তাস্থার উদ্ধাম প্রশংসাহ । পুস্তকের বহিঃ 
সোষ্ঠবও অনধদ্ধ । ছেলেমেয়ের বইখানি হাতে পাইয়াই খুশি হইবে... 


রীপকথা- শ্রীত্রিভঙ্গ বায় । ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং 

কোং লিঃ। ৮সি রমানাথ মজুমদার ট্রাট, কলিকাত। ৷ মুলা ২০ | 
বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ট সম্পদ তার রাপকথা। জাতির প্রাণকেন্দ্র 
হইতে দ তঃউৎ্সারিত এই রূপকথার ভাষায় ঘাছু আছে। কথার এই যাঁডু- 
মর বলে5 কপকথার রাগ! দক্গিণারঞ্জন বাংলা"দশের ছেলে-বুড়। সকলের 
মন জিতিয়া জ্উয়ছেন। তাহার বার্থ অন্ুকরণের চেষ্টা অনেক হইয়াছে 
কিন্ত শ্রীরিভঙ্গ রায়”ক তাঁহার উপযুক্ষ অশ্্গামী বলিতে পারি । তিভজ- 
বাধু রূপদক্ষ শিলী রূপেঠ ইপরিচিত, কিন্তু তুলি এবং কলম ছুইটিই যে 
তার হ'ত, সমান তালে চলে, তাঠার পরিচয় রূপকথার বিচিঠ্রিত গল্প- 
গুলিতে জাজ্বপামান । | 
এহ গল্সগুদিতে আছে প্রকুহৎ রূপকপার হ্বাদ । পড়িতে পড়িতে মনে হয় 
যেন আবার হারানো শৈশবের মেঠ ক্পুলোকে ফিরিয়। গিয়াছি। বাংলার 
গীতকথ। (শোলোকের )যে খকটি বিশিষ্ট ঢং আছে, এঠ পুস্তকে লেখক 


ভাহা ভুব বলায় রাখিয়াছেন। এই বিশিষ্ট তঙ্দ্িতে বল। “পাষাণকুমার; 


'মাণিক মঙ্গুরী?, 'কাণাকড়ি, 'বিষ্বো বড় না বুদ্ধি বড় এই চারিটি গঞ্জ 
বাংলা 'রাপকণা -সাঠিতোর জ্মাসরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই 
মনে হয়। আঁডটি পঞানো উঁছুরের লেজে কামড় দিয়া উঁছুর-বৌয়ের 
সাথর পাড়ি দেওয়ার বণনা পড়িয়া এবং ছবি দেখিয়া ছেলেমেয়ের 
আমোদও পাইবে পট । প্রচ্ছদপটে পরিমিত সরল রেখা ও শুনির্বধাচিত 
বর্থসমাবেশে অঙ্কিত তেপাশ্তবের মাঠের উপর করধূতকরবাল, অঙ্বারূঢ 
রাজপুরের ছবিটি শিশুদের কগ্গনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া 


ঈদূরাভিমুখী কগিবে। 


শ্রীনলিনীকুমার ভর 
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তবস্তরের লোভনায় আয়োজন 


স্শাভিত 
ভত্েন তহ্হাঙ্লিম্সাল্্রী 
ল্র7াগ্চা১ ক্ন্লভল5 তভলগস 
ও সর্বপ্রকার উলেন পোষাকের 
বিপুলতম আয়োজন প্রত্যক্ষ 


আান্লোহ্সাম্মিও 


করুন! 
চেয়ারম্যান গ্রীপতি মু০খাপাধণাক় 





২৮২ 
বিষের বাঁশী হেয় স-_কাজী নজরুল ইসলাম নূর লাইব্রেরী, 
১২।১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা । মুল্য আড়াই টাক।। 
প্রথমে 'অন্নিবীণা-দ্বিতীয় থণ্ড' নামে বিজ্ঞাপন দিয়া পরে এই নূতন 
নামকরণ করিয়! কবি এই কবিতার বইথানি প্রকাশ করেন । প্রকাশিত 
'হইবামাত্র মরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া এতদিন ইহার প্রচার বন্ধ 
ছিল। ইহাতে সমাজ ও দেশের সকল প্রকার অধীনত! ও অনাচারের 
বিরক্ধে কবির বিভ্রোহ অগ্রিময়ী বাঁণীরূপে আত্মপ্রকীশ করিয়াছে । এই 
কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ের প্রচণ্ড কদর রূপ ধরিয়া 
বিপ্রোহী কবির মর্পান্বাল] প্রকটিত করিয়াছে । এই সঙ্গে কবি দেশবাসীকে 
অজ্তয়মস্ত্রের ৪মাভৈঃবাণী ও যুগান্তরের নবজীবনের জয়গান শুনাহয়াছেন। 
জাতির এই ছুদ্দিনে এই বইখানি মুমুর্ু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃতযাপ্জয়া 
নবীন চেতনায় উদ্ধদ্ধ করিবে। 


জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী €২য় সং)--শ্রাবিবেকানল মুখো- 
পাধ্যায়। এ, মুখাজ্জি এও কোং; ২, কলেজ স্দোয়ার, কলিকাতা । 
মূল্য পাচ টাক।। 


যুগপৎ রাশিয়ার যুক্ধঘোধণায় ও আণবিক বোমার আক্রমণে জাপানের 


পরাজয় ঘটিলেও শুর জাপান ব্রিটেন, আমেরিকা, ডা. উষ্ট ইপ্ডিজ ও ' 


চীন প্রভৃতি শক্তিশালী রা্রের বিরুদ্ধে একক আক্রমণ চালাইয়া েরপ 
দুর্বার বিক্রমে প্রায় চারি বৎসরকাঁল বিজয়াভিযান চালাইয়াছিল তাহা 
উপন্যাসের ঘটন। অপেক্ষ1 চিত্তাকর্ধক ও বিশ্ময়কর। হংকং, পিঙ্গাপুর, 
ফিলিপাইন, জাভা, মালয় ও বম্ম। ছয় মীসের মধো ঝষ্টিকাবেগে দখল করিয়া 
জাপান যে অসমসাহসিকতা। ও রণকৌশল প্রদশন করিয়াছিল তাহার 
তুলনা নাই। এই পুস্তকে এই ছয় মদের আঞ্রমণ পব্ধই সবিস্তারে 
বণিত হইয়াছে, যুদ্ধের শেষ অধ্যায় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । 


গত পয়ষট্টি বসর যাবৎ 
আপনারা দ্রেখিয়াছেন ষে, 
দেশের নরনারীগণ “কুস্তলীন” 
ব্যবহার করিয়া তাহাদের 
কেশের নষ্ট-সৌন্দধ্য উদ্ধার 
করিয়াছেন এবং আপনার! 
ইহাওশুনিয়াছেন যে, দেশের 
শিক্ষিত ভদ্র'মহোদয়গণ 
“কুস্তলীনই” সর্বোৎকষ্ট কেশ- 
তৈল বলিয়া! স্বীকার করিয়া 
ছেন। এমন কি, কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পধাস্ত বলিয়াছেন যে--“কুন্তলীন” ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নূতন কেশ হইয়াছে ।” আপনারা 
যখন “কুস্তলীনের” শ্রেষ্ঠতাব কথা জানিয়াছেন, তখন আর 
বিলম্ব করিতেছেন কেন? আজই "কুস্তলীন” ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করুন, দেখিবেন ও বুঝিবেন যে, সত্যই কেশ 
আজ করিতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে “কৃস্তলীন” অদ্ধিতীয়। 
স্বইট--১1৮০ পন্ম-_৪॥* গোলাপ-_৫)০ 
| যুই-_-৫।* চন্দন--৫1০ 
ওঘইইচ ল্বস্রু* পারফিউমার 
৫২ আমহা্টস্রাট, কলিকাতা । 





রি 


তবে বিলম্ব কেন? 


১৩৫২ 


বিখ্যাত সাংবাদিক ও 'যুগান্তর/-সম্পাদক কর্তৃক লিখিত এই জাপানী 
যুদ্ধের সমসামস্রিক তথাপূর্ণ হতিহান ভবিষৎ এতিহসিক ও লেখক- 
গণকে ইতিহাসের উপাদান যোগাইবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি ও গতি 
বুঝিবার পক্ষে সহায়ক প্রচুর মানচিত্র এই পুস্তকের একটি বিশেষত্ব, 
স্মরণীয় ঘটনার তারিখগুলির ক্রমসন্সিবেশ আর একটি উল্লেখযোগা 
বিশেষত্ব । সাধারণ পাঠক এবং রণনীতি ও সমরবিগ্ঠার পাঠাথী উভয়ের 
পক্ষেহ বইখানি অমুলা বলিয়া বিবেচিত হইবে । 
রবিনহুড-_ তারাপদ রাহা । আশুতোষ লাইব্রেরী; ৫, 
কলেজ স্ষৌয়ার, কলিকাত।। মুলা দেড় টাক]। 
মচিএ উপন্ভাস। আটশো বছর আগে ত্ুসেড-অভিযাত্রী সিংহ্বীষ্য 
ইংলওরাজ রিচা ও তদীয় অত্যাচারী আাত। কাউন্ট জনের রাজত্বকালে 
নম্মযান ব্যারণ ও মোহান্তদের অত্যাচারে ম্তাঞ্সনগণ সকল প্রকারে 
নিগীড়িত ও পধু দণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় লক্জলীর শ্তাঞন 
জমিদার রবিননৃড শেরউডেপ মহারণো এক বিজ্লোহী দল গঠন করিয়া 
এই অতাচারের অবসান করিতে বদ্ধপরিকর হন। রবিনহড ছিলেন 
ধনুব্বিদাায় অদ্বিতীয়, লাঠি, তরবারি ও সব্বগ্রকার অন্ত্রচালনায় নিপুণ 
যোগ । ছোট জন, সন্ত্রাসী টাক, ক্কীরলেট ও মাচ, প্রভৃতি এক এক 
বিগ্ঞায় পার্দশা মহারথা কয়েকজন বিশ্বন্ত সহচরও তাহার দলে 
আসিয়া মিলিত হইয়ছিল। অবশেষে গুণগ্রা্থী রাজা রিচার্ড আুসেডে 
অর্থসীহাযাকারী রবিনহুডের খীরত্বের পরিচয় পাইয়া! তাহার সহিত বন্ধুত 
স্বাপন ও তাহাকে পুরস্কৃত করেন । রবিনভড অসনলাহসী বীর হইলেও 
নানারূপ কৌশল ও ছলের সাহাধোে সংখাধিক শত্রকে পরাজিত 
করিতেন ! তাঁহার এই কুটবিদ্ভার খেলা ও কয়েকজন বাছাই অনুচরের 
হান্ঃজনক কাখাবণী পাঠকের চিত্তে প্রচুর আমোদ স্গরিত করে। 
কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও সাধারণ পাঠকমাত্রেহ এই বইখানি 
পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহা অনুবাদ 
নে, কিন্তু হংরেজী মূল গ্রপ্থের স্থায়ই ঈখপাঠা ও কৌতুহল প্রদ । এইরূপ 
শক্তিমান লেখকগণের হশ্ডে আমরা দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় খস্থমমুহের 
বঙ্গামবাদের ধভল এ্রটার কামনা করি। 


শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃ্চ শীল 


তোমারই --শ্রীঅপক। মুখোপাধায় । বেঙ্গল পাবলিশ।স? 
কলিক[তা। পূ. ১২১ । দাম দুই টাকা । 

উপন্টাসখানির বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু সম্পূর্ণ নুতন নয়। প্রেম 

ও বিবাহ, ডাধুকতার প্রাচুধা ও নৈতিক শিধিলতা, মনগ্ুত্বের রহস্য ও 

আদর্শবাদ-- এ সব জর্টিপতার ঘাত-প্রতিখাতে কাহিশী সরদ ও সজীব । 


কর্লিকাতার ঠিকান। 
১, 00, 3018041% 
1155%10181) 
13980 1305 7878 
(8100009, 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ এখন হইতে 
07718102001 করিতে 
হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় 
পর দিবেন কিন্বা বাড়ীর 
ঠিকান। 111/710181 
90750/1৯, [80%8114 
টেলিগ্রাম করিবেন । 
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“রাপংজদেহি, জয়ংগদেকি”--রূপের এই আরাধন1 বিলীস-প্রচেষ্ট1! নতে। শন্দর 
হবার স্ুনিবিড় আহ্বান ট্রমানুষ পেয়েছে, তার অস্তর-পুরুষের কাছ থেকে । তাই 
“কোটর ছেড়ে প্রাসাদ--বন্ধল ছেড়ে সে স্ষ্টি করেছে বিচিত্র বসনতৃষণ। এ তাঁর কত 
বড় গর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন জবাও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। 
তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে “রাঙ্রীজবা”র নিত' ব্যবতারে। বিশুদ্ধতায় 
ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে 
“রাক্জাজবার স্বান সবার[উপরে ৷ জাতি, ধর্ম ও বয়স নিক্বিশেষে ভারতনারীর 
প্রিয়তম প্রসাধন_-সি, আর, দাশের রাঙ্রীজবণ সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা । 
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২৮৪ 


শি, পপ শাসিত তই “াপিসপর্পাি তাই পপি তাস 


আহার সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছেন । ইহাতে লেখকের মনন- 

শীলতা ও মতামতের দৃঢ়তার পরিচয় আছে । লেখকের ভাষায় রবীন্তা- 
গন্ধের প্রভাব সুশ্পষ্ট ; বর্ণন।ভঙ্গ' চিত্বীকর্ষক, কিঞ্ড ফেনিল। চরিত্রসথষ্টিনে 
' নৈপুণ্ের পরিচয় প্াকিলেও তাহা প্রাণবন্ত হয় নাই; নায়কনায়িব1 
ষেন লেখকের হাতে ব্লীড়ানক, কাহার আদেশেহ যেন চলিতেছে ও কথা 
বলিতেছে.। কাহিনীতে ঘটনার বৈচি্া আছে কিন্তু গাথুনি' হালক1। 
এই সমস্ত ত্রুটি সন্ভেও গই উপগ্যানখানি খুবই উপঞ্চোগা হইয়।ছে। 


শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক 


এ যুদ্ধের সেনাপতিরা- প্ীনছধীরবমার দেন। কালী 
প্রকাশীলয় ৷ ১৪বি, শহর ঘোষ লেন, কলিকাতা । যুলা এাড়াই টাকা । 
আঁশবিক বোমা দিতীয় মহাঘুস্থরী র ছবস ন ঘটাউয়াছে। উহা খুবই 
আকন্মিক সন্দেহ নাউ, কিন্তু দীর্ঘ য় বপ্সর যাবৎ এশিয়া ও ইউরোপ 
খণ্ডের বিভিন্ন রণাশ্রনে শক মিত্র সকল দলের মেনাপতিবর্গ মে কুিত 
প্রদর্শন করিয়াছেন ভ।হাও কম বিস্ময়কর নভে! গ্রন্থকার আ|লে।চ। 


পুস্তকে তাহাদের কাঙ়ি-কথ। প্রাঞ্জল ভাষায় চিওসহযেগে পাঠকবর্গের 


নিকট উপস্থ(পিত করিয়াছেন । পাঠক-পাঠিক উর মধো দ্থিনীয় 
মহাসমরের অনেক জ্ঞাতধা তথাও প্রাপ্ত হবেন আযুক্ত বিবেকাণনদ 
রা ইহার একটি যোগ! ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পরস্তরখানির 
বগুল প্রচার হইবে নিশ্চয় । 





উস সি 


প্রবাজী 


মে-সৰ প্রশ্ন ্স্থকার নিজেই উথাপিত, করিয়াছেন অধিকাং, শ ন ক্ষেত্র 





১৩৫২ 


১) ) রামায়ণে কখ, (২) মহাভারতে-দ্বিতীয় ভাঁগ 
_্রীসহাচরণ চক্রবর্তী । এস. গুপ্ত এগড সঙ্গ, ৪৯1২এ, কর্ণওয়ালিস ছ্ীট, 
কলিকাত] । মুলা যথাক্রমে 1%০ ও 1৮০ | 

রামায়ণ ও মহাসারতের কাহিনী ও বিষয়ৎস্ত লইয়া ছেলেমেয়েদের 
বর্ণ-পরিচয় রচনার প্রয়াস এই বোধ ভয় প্রথম, এবং সভাই অভিনব । 
পুন্তক দুইখানিউ যে উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য হইয়াছে, ইহার বুল সংস্করণেই 
তাহা প্রকট । বই ছুইখাশি কাহিনী অনুগ নানা চিত্রে সুসজ্জিত | 
শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


পোশশিলাসিিসলাি পাতি পিসি পাটকল তি পা 





প্রকাশিত হইয়াছে 
বাংলা ভাষার একমাত্র ইয়ারবুক- 
বালা বর্মলেপি ১৯৩৫৯-১॥০ 


শীঘই প্রকাশিত হইবে-- 
মনোবিদার দু'খানি সভঙ ও সরস গ্রস্ত? 
গ ক্র়েড ও মনঃঙাঞীক্ষণ 
জউ নিভত্ান গানের কথা। 
ছোট গলে সংগ্রহ 
উ ইর্দিভি । ২য় সাগগরণ ) 


| গুক্য়া প্লে 
সংস্কৃতি বৈঠক 3 5 থা কে 


বলিগঞ্ি 2২ কলিকাতা 








আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেষে নিরাপদ 


ও লাভজনক | 


নিম্নলিখিত সুদের ভারে স্থায়ী আমানত গহণ করা ভইয়া খাকে 
৯ বৰতসঢেরর জন্য শতকরা বাষিক ৪7০ টাকা 
২ বসঢেরের জন্য শতকরা ব।যষিক ৫৮০ টাকা? 
৩ বসঢরর জন্ক শতকরা বাষিক ৬.০ টাকা 
সাধারণতঃ হি টাকা বা ততোধিক তি রা জাঁয়ানের রি প্রফিট ্ীমে ডি 


লাভের শতকরা ৫*২ টাকা পাওয়া যায় । 


১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়। 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পকে 


আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । 


£9ইিয 





অন্গ্রহপুর্বক আবেদন করুন। 


টক ৫৪ শেয়ার ডিনার সিগ্িকেট 
ভিনম্মিক্রেজ্ভ 


খ্ 


€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “হনিকষ্ব” 





ফোন ক্যাল ৩৩৮১ 


অচলৌীকিক টৈবশক্তি সম্পল্ন ভারতভর শ্রেষ্ট তান্ত্রিক ও তজযাতিল্লিদ 
ভারতের অপ্রতিছন্বী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচা ও পাশ্চাতা জ্যোতিষ, তন্তু ও যোগ্গাদি শাস্ত্রে অনাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জীতিক খ্যাতি-সম্পন্ন 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পন্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্জর ভট্টাচার্য জ্যৌতিযার্ণব 
সামুজিকরতু, এমুআর-এ-এস্‌ লেন); বিশ্বিখাত অল-উপ্ডিয়া এট্রোলজিক্যাল এগ এক্টোনমিক্যাল সৌনাইটীর প্রেসিডেণ্ট মন্থোদয় 
ঘদ্ধারন্তকালীন মহামান্য ভারভস্মাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষজাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন! করিয়া! এই ভবিষাদ্ধাণী করিয়াছিলেন যে. 


"বতর্মান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উষ্চ, ভবিষাদ্বাণী মাগান্ট ভারতসআাট মোদয়কে এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল এবং বাংলার গনতর্ণর মহোদয়গ্ণণকে পাঠান হইয়াছিল. 
চাভারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮৯ ৮-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্েশ্বর (১৯৩৯) ভাঁরিথের ডি-ও-৩৯-টি নং চিটি দ্বারা উহার প্রাণি স্বীকার করিয়াচিলেন। পণিভপ্রবর জেযোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিষাদ্বাণী সফল হওয়ায় উর নিভু ল গ্রণণা, অলৌকিক দিবাদুষ্টির আর একটি জান্ত্বলামান প্রমাণ পাওয়া গেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের তৃত, ভবিষাৎ, বতমান নির্ণয়ে সিদ্ধাত্ত। 
উহার তাস্্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জোতিষিক ক্ষমতা ছাঃ] ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ বাক্তি, স্বাধীন 
রাজোর নরপত্তি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা- ইৎলন্ড, আমেন্িকণ, আফিকা?, 
চীন, জাপীন, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রতি দেশের মশীষিবুন্দকে যেপ্গপভাবে চমতকৃত ও বিস্মিত 
করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সপ্তব নহে । এই সম্বন্ধ তৃরিভুরি শ্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পর্রাদি 
হেড অফিসে দ্রেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধো ইনিই একমাত্র জোতাবদ_যিনি এই ভয়াবহ 
যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবপেই ৪ ঘণ্টা মধ ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাত ভবিষাদ্বীনী করিয়াছিলেন এবং ধিশি আঠারজন 
বিশিষ্ট শ্বাধীন নরপঠির জোভিষ-পরামর্শদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত ইইয়াছেন। 
০ ভার জো[তিষ এবং তস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
ক্রি অধাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়। ভারশীয় পপ্তিত-মভা মণ্ডলের সভায় একমাজ। উঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" 
উপাধি দানে সবৌচ সন্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্থিক ক্রিয়াদির অবাথ শক্তি-প্রয়োঙ্গে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিতান্ত যে কোনও দুরারোগ। বাঁধি নিরাময়, জটিল মৌকদম।য় জয়লাভ, সবপ্রকার আপছুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা ঢুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংদারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির ভাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তি'ন দৈবশক্তিসম্পন্ন ॥ অনএব সবপ্রিকীরে হতাশ বাক্তি পাণ্ডত' 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না। 
কয়েকজন সবজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া] হইল : 

- ভিজ হাউনেস মহারাভ। আটগড় বলেন-_-“পঞ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমভায়_মুদ্ধ ও বিশ্মিত |” হার্‌ কাইনেস্‌ মাননীয়া ষষ্টমাতা। মহারাণী 
জিপুরা ছেট বলেন--পতাস্থিক ক্রিয়া ও কবচাঁদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমৎকুত হইয়াছি। সভাই ভিনৈ দৈবশতি সম্পন্ন মহাপুরুষ 1” কলিকাতা 
ভাইকে টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় গ্গার মন্মথনাথ মুখোপাধায় কে-টি বলেন--"আমান রমেশচন্দোর অলৌকিক গণনাশত্তি ও প্রতঠিত। কেবলমাত্র 
'্নামধন্তা পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সপ্ভব |” সম্তোষের মাননীয় মহারাজ] বাহাদুর গার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন পপগ্ডিতজীর ভবিষাদ্ধাণী 
বণে বর্ণে মিলিয়াঙ্টে । উনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই |” পানা হাউকোটের বিচারপতি মাননীয় মিং বি, কে, রায় বলেন - 
“ঠিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি ইহার গণনাশক্ষিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত )” বঙ্গীয় গভণমেন্টের মঙ্রী রাজা বাহাদুর শীপ্রসন্ন দেব 
রাঁয়ক্ধ বলেন _-*পণ্ডিতলীর গণন! ও তাস্থ্িকশক্তি পুন: পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়] স্তত্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোটের 
মাননীয় জঙ রায়সাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন _“ভিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-- জীবনে একপ দৈবশক্ডিসম্পন্ন ব্যক্তি, দেখি 
নাই ।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব"শান্ে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধায় ভারতাচাধ মহাকবি শ্রীহরিদাস সিষ্ধান্তবাণীশ বলেন_-“শ্ীমান রমেশচন্তা 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী । ইহার জ্োোতিষ ও ত্থে অনগ্কসাধীরণ ক্ষমতা ।” উড়িষার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেন্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্রীযুক্তা সরল দেবী বলেন “আমার জীবনে এইরপ বিহ্বান দৈবশক্কিসম্পন্ন জোতিষী দেখি নাই ।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় 
বিচারপতি শ্তার সি. মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বপেন--প্পঞ্তিতজীর বই গ্রণনা প্রতাক্ষ কথিয়াছি, তাই তিনি একজন বড় জ্োোতিষী।” চীন মহাদেশের 

হাই নগ্গরীর মিঃ কে, রচপল বলেন--"আপনার তিনটি প্রশ্নের উদ্ধরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাঁপানের অসাঁকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন__“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে-পৃজার জন্য ৭৫২ পাঠাইলাম।” 

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার ন। হইলে হুজ্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হুয়। 

ধনদী কব -ধনপতি কুবের ইহার উপালক, ধারণে ক্র বাক্কিও রাঁজতুলা পরশ্থধ, মান, যশ:, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (তস্ত্রো্ত ) 
মূলা ৭৮, । অভ্ভূত শক্কিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯1০*, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবস্থা ধারণ ক্তবা। বগলাম্তখা 
কবচ--শক্রদিগকে বশীভূত ও পরাজায় এবং যে কোন মামলা মৌকদদমায় সুফললাভ, আকশ্মিক্ত সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষ। ও ডপরিস্থ মনিবকে 
নষ্ট রাখিয়া কমো ন্লতিলাভে তঙগান্তর। মূল্য ৯/*, শক্িপালী বৃহৎ'৬৪৮* ( এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বন্ীকরণ কবচ 
ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও ম্বকার্ধ সাধনঘোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১।*, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪*। ইহা ছাড়াও বহু আছে। 


অল ইগ্ডিয়া! এত্্রোলজিতেকেল এওণ্ড এন্্রোনমিত্কিল ০সাসাইটী (রেজিঃ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরপীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :_-১০৫ (মা) গ্রে স্বীট, “বসন্ত নিবাস” প্রশ্রীনবগ্রত ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের সময়__গ্রাতে ৮॥*ট। হইতে ১১॥০টা। ব্রাঞ্চ অফিস---৪৭, ধর্মতল] স্ত্রী, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোঁন ২ কলি; ৫৭৪২ । সময়-বৈকাল ৫৫*টা হইতে ৭৫* 1 লঙঁন অফিস £--মিঃ এম, এ। কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পাঁক? লগ্ন 





দেশ-ধিদেশেধ থ্থা 


বাংলায় কৃষ্ঠরোগ 


ভারতবর্ষের যে-সমন্ত প্রদেশে কুষ্ঠরোগের দরুন জনন্থাস্থ্োর প্রভৃত 
ক্ষতি হইতেছে বাংল তাহাদের অন্যতম ৷ বিহার, উড়িষা মধাপ্রদেশ, 
মার্রীজ এবং হাঁয়দরীব।দেও এই রোগ্নের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া বায়। 
ব্রিটিশ সাম্রাজিক কষ্ঠ-নিবারণী-সমিতির (31615) 107076 1,007095 
[01161 89900150100) গব্ষণাকেন্ত্র কলিকা তীয় অবস্থিত । 


১৯৩১ খ্ীষ্টাবের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যাঁয় যে, সমগ্র বাংলাঁদেশে 
কুষ্ঠরেগীর সংখা! প্রায় ২১,০** জন। কিন্তু ব্রিটিশ সাঅজ্যিক কুষঠ- 
নিবারণী-সগিতির বঙ্গীয় শাখার কম্মীদের অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত 
হইল, বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগীর প্রকৃত সংখা। কম-সে-কম ইভার দশ গুণ। 
মোটামুটি একথা বল! যায় যে, গোটা বাংলাদেশে কুষ্টব্যা ধিগ্রপ্তের সংখা! 
চুই লক্ষ ভইতে ডিন লক্ষের মধো । দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ঝকুড়া, মেদিনী- 
পুর, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর-বঙ্গের রংপুর ও জলপাইগুড়ি 
এই করটি জেলাতেই কৃষ্ঠরোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। 


বাংলী-সরকার কু্ঠবাধি প্রতিষেধককল্পে বিভিন্ন কৃষ্ঠ-চিকিৎসাঁলয়ে 
নিয়মিতভাঁবে অর্থসাহায করিয়] থাকেন এবং ব্রিটিশ সাআজাজিক বৃঠ- 
নিবারণা-সমিতির বঙ্গীয় শাখায় বার্ধিক ১০,০০* টাঁক। সাহীযাও দিয়া 
থাকেন। কলিকাতার এলবাট ভিবীর কুষ্ঠ হাসপাতাল নরকাঁরী কর্তৃতা- 
ধীনে পরিচালিত | কলিকাতা স্কুল অব টপিক্যাল মেডিসিনে কুষ্- 
রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ক্ষিনিক আঁচে । রোগ পরীম্ম] করাউবার 
জন্য বৎসরে ১৫০৭ জন রোগী এখানে আসিয়া থাকে । প্রতি সপ্তাহে 
তিন শতেরও অধিক রোগী এই ক্লিনিকে চিকিৎসার্থ উপস্থিত ইয়। এ 
ছাড়া কোন কোন ডিন্রিট বের্ডও এদিক. দিয় কিছু কিছু কাঁজ করিয়া 
থাকে । লেপার মিশনের অধীনে দুইটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। এগুলিতে 
আন্দাজ ৫** রোগীর স্কান সন্কুলান হয়। কলিকাতায় প্রেমানন্দ কুষ্ট- 
চিকিৎসালয়ের অধীনে দুইটি ক্লিনিক আছে, তাহাতে জনসাধারণের, এমন 
কি ভিক্ষুকর্দেরও পযান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। মফন্বলে, মেদিনীপুর 
শিলদা পেডি লেপাঁর ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে চারিটি কু্- 
চিকিৎসালয় আছে। তা ছাড়া আসানসোলেও 'লেগ্রসি ঘোর্ডে'র 
অধীনে একটি কুঠ-চিকিৎসালয় আছে। সমগ্র বাংলাদেশে রানীগঞ্জ, 


বাঁকুড়া, শিলদা লেপার কলনি, আসানসোল লেপার হসপলিট্যাল এগ 
সেটেলমেন্ট, চক্দ্রঘোনা, কালিম্পং, এলবাট” ভিক্টর লেপার হসপিটাল, 
গোবর! এই সাতটি কুষ্ট-চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে রোগীদের থাকিবার ব্যবস্থা 
আছে। সেগুলিতে সবশ্রদ্ধ মাত্র আট শত জনের শ্বান সম্কুলান হয়। 
সমগ্র গ্রদেশে কুষ্ঠ 'রিনিকে'র সংখা! দেড় শত মাত্র । 

বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে কুষ্ঠটরোগের ্রাুর্ভীব সেখানকার ডিষ্রি 
বোডগুলিকে কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ের সংখ্য। বাড়াইধার জন্ত তৎপর হইতে 
হইবে। কিন্তু শুধু এই উপায়েই এই সমস্যার সমাধান হইবে না1। 
যেখানে কু্ঠ-চিকিৎসালয় নাই সেখানে সরকারী হাসপাতাল এবং ডিগ্রি 
বোর্ডের দাতবা চিকিৎসালয়গুলিতে কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসার বাবস্থা করিতে 
হউবে। কিন্তু কেবল চিকিৎসা ছারা এই রোগ সংক্রমণ নিবারণ কর! 
বাঁধ না বলিয়! রোগীদের ম্বতন্রীকরণ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়। 
উচিত। সকল কুটরোগীর দ্বারাই রোগ সংব্রীমিত হয় না। 
চিকিৎসকদের মতে বাংলাদেশের কুষ্ঠরোগীদের মধো মাত্র শতকরা 
২৫ জনের দ্বারা উত্ত রোগের সংক্ামণ হইতে পারে । সুতরাঃ দেখা 
যাইতেছে যে, সমগ্র প্রদেশে রোগ-সংক্রমণকারী কষ্টব্াধিগ্রপ্তের সংথা। 
পঞ্চাশ হইত যাট হাজারের মধো । বাংলাদেশে যতগুলি কু্ঠ-চিকিৎসী- 
প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে মাত্র আট শত জনের অধিক রোগীর স্থান 
স্কুলান হইতে পারে না। এমতাবস্থায় চিকিৎসা-প্রতিানের সংখা? 
প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়। একান্ত বাঞ্চনীয় । সুখের বিষয় বাংলা 
গবর্ণমেণ্ট বীকুড়ার স্থানীয় লোকদের মহযোগিতায় পাচ শত রোগীর চন্য 
একটি কুষ্ঠ শ্রম স্বাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন । 

সরকার এবং চিকিৎসা বিভাগ ছাড়, কুষ্টবোণীদের গ্রতি সমাজেরও 
কর্তবা রহিয়াছে। কুষ্টরোগাক্রাণ্ড পিতামাতা এবং তাহাদের সম্তান-সন্তুতির 
প্রতি সর্বসাধারণের সামাজিক ক্তবাবোধ জাগ্রত হওয়। উচিত। পুর 
হোমের ধরণে 'হোম' বা আআমসমুহ প্রতিচিত কর, শ্বতন্ত্ীকুত রোগীদের 
পরিবারে আর্থিক সাহাঁধ্য প্রেরণ, কুষ্ঠরোগীদের সম্তানসন্তরতিদের হোমে 
রাঁখিয়। প্রতিপালন ইত্যাদি নানাভাবেই সমাজহিতৈযীর1 জনকল্যাণত্রত 
উদ্যাপন করিতে পাঁরেন। ৮ 

বাংলাদেশ, তথ! সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরণের সমাঞ্জ - 
কলাণ প্রচেষ্টার পরিচয় পাঁওয়। যাঁয় ন1; পৃথিবীর অন্যান অংশের অধি- 





পৌষ দেশ-বিদেশের কথ। ২৮৭, 
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বাদীর! কিন্তু এই গুরুতর সমন্তা। সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হইয়। 
উঠিয়াছেন । যেমন ধরা বাঁক ব্রাজিলের কথা । সেখানকার লোকসংখ্যা 
প্রায় বাংলাদেশের সমান । কুষ্টরোগীর সংখা। সেখানে আশি হাজার মাত্র, 
বাংলাদেশের তুলনায় ঢের কম। কিন্তু সেখানে কুষ্ঠরোগীদের কল্যাণকল্পে 
এক মহানমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমগ্র দেশে ইহার অধীনে ১৪৫টি 
ছোট-বড় সংঘষ্ধীমাছে । কুষ্ঠরোগীদের এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিদের 
মব্বাঙ্গীণ কল্াাণসাধনই এই সমস্ত সত্বের উদ্দেস্ । ব্রাজিলে ১৮টি ষ্টেটে 
গ্রতিষ্ঠিত ২২টি “হোমে সাকুলো ২৫**টি শিশুর তত্বাবধান কর] 
হয়। তাহাদের জগ্ঠ নার্শারী, কিগারগাটে ন এবং কুষি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে । ছেলেরা ক্ষেতে এবং বাগানে" ।নয়মিতভাবে 
কীজ এবং খেল করে আর বালিকার রাম্নাবান। এবং ঘরকন্নার যাবতীয় 
কাজ শিথে। 

ব্রাজিলের দৃষ্টান্তে আমাদেরও উদ্ধদ্ধ হওয়া, উচিত। কুষ্টরোগাত্রাস্ত 
দুগগতদের দুঃখহরণকঞ্জে বিভিন্ন সমাজসেবা-সজ্ঘ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির 
একযোগে কাজ কর! উচিত। 


পাঁচিকড়ি দে 


গত ৪ঠ অগ্রহীয়ণ মঙ্গলবার বাংলার স্পরিচিত ডিটেকটিভ উপ- 
হাঁসিক শ্রীযুক্ত পাচকড়ি দে মহাশয় পরলোৌকগমন করিয়াছেন। মৃত 
কাপে স্কাহার বয়ন ৭২ বৎসর হইয়াছিল । ডিটেকৃটিভ উপন্যাস রচনায় 
যেমন তাহার দক্ষতা ছিল, তেমনি বৈষ্ব সাহিত্যে ভাহার অসাধারণ 
পাগ্ডিতা ছিল। মানুষ হিসাবে তিনি অমায়িক ও বধ্চুবংসল ছিলেন। 








পাচকড়ি দে 





যুদ্ধবিশাবধরা বলেন উপযুক্ত 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকলে 
শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করা যায়। 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণকে ব্যর্থ 
করতে হ'লে এখন থেকেই 
ব্যবহার করুন 
ম্যালেরিয়া ও সর্বজরবে 


ক্যালকেমিকোর 


এটি ম্যাগ ট্যাবলেট 


১৮৮ 
হরিমোহন রায় 


ধুক্ত প্রদেশের লব্ধ প্রতিঠ আইনজীবী ও প্রবাসী বাঙালীদের অন্যতম 
নেতা হরিমোহন রায় গত ১৯শে নবেদ্বর ৮৪ বৎসর বয়দে পরলোকগমন 
করিয়াছেন । কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় হইতে বি-এ পাস করিয়। হপ্রি- 
মোহনবাবু যুক্ত প্রদেশে যান এবং সেখানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
স্বীয় প্রতিভাবলে অক্সকাল মধেই যুক্তপ্রদেশের আইনজীবীদের মধো তিনি 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন । হরিমোহনবাধু দীর্ঘ ত্রিশ বংদরকাল, 


এলাহাধাদ বর এসোসিয়েশনের সভাপতির পর্দে অধিষ্টিত ছিল্নে। 
তাহার সহকন্মী পঞ্ডিত মোতিলাগ নেহেরু, সরু তেজবাহাদুর সর", সতীশ- 
চন বন্দে।পাধ্যায় প্রমুখ দেশবিখাত আইনব্যবলাযিগণ ফৌজদারি আইন- 
কানুনে হবিমোহনবাৰুর বুৎপত্তির কথা স্বীকার করিতেন । রামানন্দ 
চট্োপাধাায় মহাশয়ের সহিত হরিমোহনবাবুর প্রগাঁট বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 
রামানন্দধাধুর এলাহ্াবাঁদে অবস্থানকালে হরিমোৌহন '1)61811 1২- 
11101600111 নামে নিয়মিতভাবে প্রবাসী বাঙালীদের একটি সম্মে- 
লনের অনুষ্ঠঠন করিতেন, ত। ছাঁড়া বনু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও 
তিনি জড়িত ছিলেন । 
প্রিয়লাল দাস 

বিগত ১৬ই নভেম্বর, বিশিষ্ট সাহিতা-স্মালোচক, প্রবন্ধকার 
ও সাংবাদিক প্রিয়লাল দাগ এম-এ, বি-এল মহাশয় ছিয়ার 
বৎস বয়সে আগ্রায় পঞ্নলোকগমন করিয়াছেন । দীর্ঘ পম়তানিশ 
বংসর কাল তিনি কলিকাতা পুলিশ কোটে আইন ব্যবলায়ে 
পিপ্ত ছিলেন, কিন্তু অপরিসীম কর্মব্যপ্ততার মধ্যেও অক্লাস্তভাবে 
সাহিতা-সাধনা করিয়া তিনি যে শিষ্ঠার পরিচয় প্রধান কারয়। 
গিয়াছেন, তাহ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। 


তোমারে বানিয়া ভালো 


করুণাময় বস্তু 
তোমারে বাসিয়া ভালো সপ্ন দেখি অনন্ত আকাশ, 
নধীতে হাসের খেল! মেখকাডা ফোনার গোধুলি ; 
দিগন্তের পার হ'তে উড়ে-আসা ফাল্তুন-বা তাস, 
শ্রাবণ-রাগ্রির শেষে জেগে ওঠা যু ইফুলগুলি । 
তোমারে বেসেছি ভালো, এ পৃথিবী তাই ভালে লাগে, 
আমাপ়েও জানি তুমি কোন দ্রিন ভুলিতে পারে নি) 
&£ ক্ষণ-শাশ্বতী প্রেম আক্ষ নয় বছ বর্ষ আগে 
এনেছে অযৃত দীপ,--ধীপা্িতা তাই এ ধরধী। 
গোধুলি-পাণুর দ্িপ্ধ আকাশের নীলাঞ্জন মায়। 
পেমের অঞ্জন করি তব চক্ষে আকিয়া! দিলাম; 
আমার পরশমণি দিঙ্গ তব নবঙ্জম্ম কায়!,_ 
ধেছের অতীত তীরে স্বপ্নময় মৃততি অভিরাম । 
আমার প্রেমেরে ছাড়া তুমি শুধু মাটির প্রতিমা, 
প্রাণহীন, ভাবহীন, প্রাত্যহিক তুচ্ছতায় ভর) 
আমার এ ভালোবাস) নিয়াছে ছুর্লভ মহিমা, 
সুচুর গৌরবজ্যোতিত, তাই তুমি দুরের অদ্দরা | 
তুমি আমি ক্ষণস্থায়ী, হষতডর ক্ষুত্র ইতিহাস, 
প্রেমের প্লান আভা এনে দেয় স্বর্গের আভাস । 





পি সপ 


শ্রিরল!লবাবুর নান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল 


ূ ১৩৫২ 
প্রিয়লালবাবুর ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি ছিল। 
প্রথমে তিনি ইংরেজীতেই লিখিতে সুক্ষ করেন এবং তখনকার 
শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সংবাদপআঅসমূহে তাহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। শেষে অচ্চন1-সম্পা্দক শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র গুপ্তের প্ররো- 
চনায় তিনি মাতৃভাষার সেধায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 
অচ্চন। পত্রিকায় তাহার বছ প্রবন্ধ প্রকাশিত গ্লইইয়া পাঠক- 
সমাজে সমাদর লাভ করে। তাহার বু প্রবন্ধ ভারতবধ? 
মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাসমূহও অলঙ্কৃত করে । আমাদের দেশ 
“ভারতবধ” সপ্থন্ধে ইংরেজ কবিদের লেখা কবিতাবলীপ্ল জালে- 
চনামুলক প্রবন্ধ লিখিয় প্রিয়লালাবাবু বিধর্ধমণ্ডলীক দৃষ্টি বিশেষ 
ভাবে আকষণ করেন। খাঁটি সাহিত্যিকের অজ্তপৃর্টি এবং 
উন্নত ধরণের সাহিত্য-রসবোধ এই ছুইটিরই তিনি অধিকারী 
ছিলেন । তাহার বাংল! গণ্ঠেব ষ্টাইলও ছিল প্রাঞ্জল, মধুর এবং 
অননুকরণীয়। বাংল! সমালোচনা-সাছিত্যে তাহার অবদান 
খুব কম নহে । “এষা কবি” এবং “রবীন্রনাথ* নামক 
দুইখানি পুস্তক তাহাকে ম্মপনীয় করিয়া রাখিবে | এতগ্যতীত 
তাহার সমালোচনামূলক থে সমস্ত প্রবন্ধ বিভিন্ন বাংল! মাসিক 
পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় ইতস্তত; ছড়াশে ব্রহিয়াছে, সেগুলি একঞ্িত 

করিয়া কয়েক খণ্ড বিরাট, গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পাঞে। 
ব্যঙ্গিগত জীবনে প্রিয়লাপবাবু ভগবগ্ঞ্ঞ,। নিরহঙ্ষার 
অমায়িক ও বদ্ুবংসল লোক ছিগেন। 'সারহত)-সম্পা্ধক 
হ্ুরেশচন্র সমাজপতি, জলধর সেশ, চাক বল্যোপাধ্যাঞ্ 
ক্ষিতীঞ্জমোহন ঠাকুর এবং জঙ্টা্ভ বছ বশিঃ সাহিত্যিক 
তাহার ঝচনার অনুরাগী ছিলেন। তর্ববোধিনী পঞিকায়ও 


মহাত্মা গান্ধী 
শ্বীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


দূরে রাজি গরজায়। তৃণ্িহীন দানবের জুট অট্টহাপসি 

পৃথ্থার হৃদয় ভেদি ব্জ হানে সুশ্ামল ছাক্াতরুশিরে ; 

সহস] ঝঞ্ধার মাঝে কোন্‌ ক্ষেপা বাঞজাইল ভৈরবের বাশী, 
বন্ধন-বেদন1 মাঝে মুক্তি ধিল কারাবাসী সহত্র বন্পীরে ? & 
তোমারে চিনেছি আমি শীর্ণ-রিক্ত সঙ্জাহীন নগ্ন ক্ষপণক ; 
চিনেছি তোমারে জামি, বক্ষে তব মুক্তি-মন্্র শাশ্বত ভাখর | 
দ্গুবারী হে বৈরাগী, দেবতাত্মাঁ ভারতের নির্ভয়-কথক, 
তোমার অম্বত বানী ভরেছে সবার চিজ শিশু-নারী-নর | 


পশ্চিম জমুদ্রতীরে নির্যাতিত মানবের চিত! বহিমান্‌, 
শ্রোতহথীন এ নদীর বক্রকৃলে লেগেছে কি প্রাণের জোয়ার ? 
সহসা! নেঃশব্য ভেদি গরজিল তারশ্বরে একা”র আহ্বান 1 
পরম আশ্বাসে চাহি অন্নহীন জনগণ ভূলে ব্যথা-ভার । 

ধুলি হ'তে তুলে লও পদ্পিষ্ট মানুষের মলিন কন্কাল, 

নুতন প্রভাত লাগি রাঙিয়া! উঠুক পুনঃ দিকৃচক্রবালণ 


১২৩।২ আপার লারকুলার রো কলিকাতা, প্রবাসী প্রেল হইতে এনিধাহ্ধচজজ ঘাস কর্তৃক যুবিত ও প্রকাশিত 
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প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা 





লওনের সত্রকারা গা্ডর ঈষ্টারের আগেকার বৃহুস্পতবারে ওয়েষ্টমিনষ্টার এাবেতে সআটু কর্তৃক বিততিত 
মুদ্রাসমূহ ( মণ মানি) বহিয়' লয় যাইতেছে 





লগুনের একজন সহকারী গার্ড বালকক্ধের হাতে এক একটি দর্ঘ বেত প্রদান করিতেছে । আগেকার দিনের 
পপ । জছতত্রাতীী ভাজার আও 4 ওটি জে উজ ও আও আলে বিটি এ্িপদও ৮৮৩৬৮ 32 ১১০০ 5১ প্র 0. 
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গর্থ সংখ্যা 


সস দিপা 





শ্রাবন: পা 
কস পাকাাোউাাটািউউ ৬০ ্ ৬০ উপ ৬ ০ পপপ্পপ টকপকপ ৯৭ াপাপপ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিলাঁতী নববর্ষ 

দ্বিতীয় যহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর এই প্রথম বিলাতী নববধ 
াসিয়াছে যাহাতে শার্তিপর্বা আরজ হইবার কথা! কিন্তু 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে শান্তির নমুনা এই যুদ্ধক্লিই জগৎ পাইয়া” 
ছিল এবারও সেই নমুনার পসম্ুযায়ী কার্ধাঞ্মই চলিতেছে মনে 
হয়। যুদ্ধের অভ্ুহাতে এ দেশে পঞ্চাশের মরা ভাকিরা 
আনেন আমাদের কর্তৃপক্ষ এবং তাহাদের নন্দী ভঙ্গীদল। 
এখন ইষ্টরোপের বিজিত দেশখ্চলিতে সেই কর্তৃপক্ষের উচ্চতম 
অধিকারীবৃন্দ এবং তাহাদের সহযোগী দল কোমর বাধিয়। 
লাগিয়াছেন তাহাদের পতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ব্যাপারে । 
বল] বাহুল্য পে সকল দেশের অসামদিক আবালবৃদ্ধবনিতা এখন 
ভীষণ বিপদ্গরস্ত অসহায় অবস্থায় মতা দিকে তাকাইয়' 
আঁছে। মধ্য-ইউরোপেক ছুর্দাস্ত পীতের মধো সেখানে শা আছে 
কয়লা যে আখনে শীত নিবারণ হইবে, না আছে খাদ্য যে 
শরীর সবঙ্গ থাকিয়া শীতের প্রকোপ সহ করিবে, উপরঞ্থ 
অধিকাংশ শহরের অর্ধেক ঘরবাড়ী ধ্বংসন্ত.পে পরিণত । 

জার্মান নাংসী দল তাহাদের বিরোধী দলের লোককে, 
বিশেষ ইহুদীর্দিগকে, এক এক বেড়াঙ্জালে ঘেরা ছাউনিতে 
পুরিস্া না খাওয়াইয়।, অত্যাচার ও অনাহারে মৃতামুখে ফেলি- 
বার ব্যবস্থা করিয়াছিল, ইহা এখন সব্ধাত্র প্রচারিত সংবাদ | 
আমেরিকার “ওয়ার্শডওভার” প্রেসের সংবাদদাতা বলেন, 
মাংসীদিগের এ সকল শান্ডিদানের ছাউনির বন্দীর! যে দৈনিক 
খাদ্য পাইত তাহার উত্ভাপ পুষ্টির (ক্যালরি) পরিমাণ ছিল 
১৫০০1 এখানে বল! প্রয়োজন যে সাধারণ ফ্োকের সাধারণ 
আবহাওয়ার অবস্থায় দৈনদ্দিন ৩০০০ ক্যালরি আবশ্তক। 
যাহাই হুক, এখন মধ্য-ইউরোপে বিজেতাদিগের ব্যবস্থায় 
ভিয়েমার জনসাধারণ পাইতেছে ৭৬০ ক্যালরি এবং টিরোল 
অঞ্চলে ৮৫০। হুর্ধপোশ্ব শিশুদিগের জন্ত সারাদিনের বরাদ্দ এক 
পোয়া হব, তাহাদিগের মাঁতারা নিদ্ষেরাই খাঁদ্যাভাবে মৃতপ্রায়, 
সুতত্াং শিশুদিগের খাওয়াইবে কি? এই সংবাদের পর বলা 


বাহুল্য মধ্য-ইউরোপের বিজিত জনগাধারণের মধ্যে অনেকেই: 


এই নববর্ধে ইহলোফের জাপা ছাড়িতে বাধ্য হইবে । 
*আমাধেহ দেশে খিলাতী নববর্ধের বিলাসী অভিনন্দন ঠিক 


মতই হইয়াছে । অর্থাং। যে বিলাতী দল এই কয় বংসর এদেশে 


বিরাজ করিয়া! দেহিক ও বৈষয়িক হিসাবে যে উপকার লাভ 


, কৰিয়াছেন এই বদসরে মানসিক ছুর্ভাবনার অস্ত হওয়ায় তাহারা 


সর্ধবাজ:ক রণে, উৎফুল্পচিত্তে আনন্দ-উৎসবে মাতিয়া এ দেশের 
লোককে ক্ৃতার্ধ ধরিয়াছেন। জনসাধারণ কিন্ত এখনও দুমূল্য 
বাঞঙ্জারেত চাপে এবং অপংখা বাধাবিদ্বের ও ছুঃখকষ্টের তাপে 
জর্জরিত | উপরদ্ধ জাগিতেছে কর্মচ্যুতির জাঁঘাত এবং তাহার 
পর অনশনের চিন্তা । সর্ব্বোপরি চলিতেছে রাজনৈতিক খেলা 
যেখনে ব্রিটিশ সা্রাঙ্যবাদের পঞ্চমবাহিনী ঘুষের ও ব্ল্যাক 
মার্কেটের টাকায় পুষ্ট এবং সরকারী চাকুরীর কুর্গপ্রাকারে 
নুরক্ষিত হহয়! মহা-টল্লামে দেশবাপীর সর্বনাশের দিন ডাকি! 


আশিতেছে। 


বাংলার যুদ্ধোস্ভর সমস্থা। 

দ্ধ শেষ হইয়াছে, বাভালীর বঞ্চিত ও লাঞ্চিত জীবনের 
সমন্তাও ক্রমেই তীত্র হইতে তাব্রতর হইয়া উঠিতেছে। দৈমন্দিন 
জীবমযাআর বগ্রসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণের দৌলতে জনসাধারণের 
নাগালের বাহিরে, অপবৃষ্ট খাদ্য চতুগ্ণ মূল্যে সংগ্রহ করিয়া 
বাঙ'লী শুধু কঞ্কালমার দেহুটি জীবিত রাখিতে পারিতেছে। 
নিজের ও সম্ভান-সম্ভতির স্বাস্থ্যের যে ক্ষত হইতেছে তাহ! 
ভাবী বংশধর বাঙালীকে দেহে মনে ও আত্মায় ছুর্ধল করিয়াই 
তুলিবে। ইহার প্রতিকার-চিস্কায় বাংলার জননায়কদের এখন 
হইতেই মন গ্েওয়! দরকার । 

যুদ্ধ থামিবার পর এ আর পি, লাপ্লীই আপিস, কারখানা, 
কণ্টাক্ট প্রতৃতিতে যাহার! চাকুরী করিয়া সংসাঁরযাআ! নির্বাহ 
করিতেছিল বা সংসারে সাহায্য করিতেছিল তাহাদের 
অনেকেরই কাজ গিয়াছে। যাহাদের যায় নাই তাহাদেরও 
শীদ্রই যাইবে । নোটিশ প্রায় সকলেই পাইয়াছে। আগামী 
মার্চ মাপের মধ্যে বাংলায় ও ভারতবর্ষের অন্ভান্ত স্বানে বেকার- 
সমস্ত! ভয়াবহ রূপ ধারণ করিবে। জীবনযাতার ব্যয় কমে দাই, 
সরকার-নিয়ন্তিত মূল্য নির্ধারণের দময় এক এক ধাপে চাটি, 
পাচ গ্রণ করিয়া] দাম বাড়াইয়াছেন | কমাইবার সময় এই অলস্ভব 
বন্ছিত হারের টাকায় ছুই বা চারি পয়সা হারে অতিশয় ধীরে 
ধীরে দাম কমাইতেছেন । মধ্যবিত শ্রেমীর ইহাতে হুর্দপার 
চরম তো! হইবেই, দরিপ্রের অবস্থাও কম মারাত্মক হইখে ন1।. 
যুদ্ধে ঘাহার] যোগবাম করিয়াছিল, সরকার লাব্যম্যত গত 
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কল্প বংলরে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন । এখন সৈহাৎল 
তাড়িয়। দিবার সময় তাহারা শুধু পদচ্যুত সৈথ্যদের অসস্তোষ 
নিবারণের কথাই চিত্ত! করিতেছেন । যে সব যুদ্ধোত্তর পরি- 
করন রচিত হইয়াছে তার সবগুলিরই মূলকথা পদচ্যুত পৈষ্ছদের 
বিলি-ব্যবস্থা। ইহার জর প্রথমেই কতকগুলি ইংরেজ ও 
ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর চাকুরী হুইয়াছে। তারপরেই 
সৈল্দের ব্যবস্থা । যুক্ধোভর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবার 
পূর্বেই পদ্চ্যুত্ত সৈগুদ্গের অসস্তোষ নিবারণের জন্ত তাহাদের 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা ছড়ানো! হইতেছে এরূপ সংবাদও 
পাওয়া যাইতেছে । বিভিন্ন স্বীমের নামে এ জব স্কীম ব্যর্থ 
হইতে বাধা জানিয়াও উচ্াতে টাকা ঢালিয়া পদচ্যুত সৈষ্ঠদের 
ধুণী রাখা! হইতেছে। পঞ্তাবে ইহা নুরু হইয়া গিয়াছে, অন্তান্ত 
স্!নেও শীঘ্রই হইবে ইহ মনে করা অন্যায় ময়। বাংলা-সর- 
কারের মুগ্ধোভর পরিকল্পনার আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে 
উষ্ভাতে দেশের প্রক্কত অধিবাপী যাহার! সেই কষককুলের মুল 
অভাব দুর করিবার প্রস্তাব বিশেষ কিছুই মাই। 


আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলার পরিণতি 


আজ্জাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী আয়ের বিরদ্ধে কোর্ট মার্শাল 
গঠন করিম্বা গবশ্মেন্ট যে মামলা! চালাইতেছিলেন তাহার শেষ 
হইয়াছে, রায়ও প্রকাশিত হইয়াছে । ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, 
ক্যাপ্টেন সায়গল ও লেঃ ধীলনের প্রতি সআটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
মের অভিযোগে কোর্ট মার্শাল যাবজ্জীবন কারাধণের আদেশ 
ধিয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতি উহা মকুব করিয়া দিয়াছেন । 
যেকোন অবগ্বাতেই কোন সৈনিকের পক্ষে আম্বগত) পরিহাব্র- 
পূর্বক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করা অতি একুতর অপরাধ 
এই যুক্তি দিয়! কোর্ট মার্শাল হঁহাদিগের প্রতি সেনাল হইতে 
পদচাতি ও বাকী দাহিনা এভতি বাঝেযাণ্ড করার আদেশ 
দেন। প্রধান সেনাপতি এই আদেশ বহাল রাখিয়াছেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই মামলা লইয়] সারা ভারতবর্ধে 
তুমুল সন্পোলন হইয়াছে । কলিকাতার ্আায় অঙ্গাড বহু স্থানে 
মামলার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ, লা ও শোভাযাত্রা হইয়াছে। 
নেক গানে পুপিসের লাঠি ও গুলী চলিয়াছে, অনেকে আহত 
ও নিহত হইয়াছে। ইহাঞ্ধের যুক্তিতে দেশবাসী মনে করিতে 
পারে যে দেশের জাগ্রত জনমতের নিকট নতি শ্বীকার না করিয়! 
উপাম্স নাই, সাত্রাজ্যবাদ্ী গবদ্মেন্ট ইহা মানিতে বাধ্য হইয়া- 
হেন। কঙ্সিকাতার ও অগঙ্জাঙ্ত স্থানের ছাত্রছাত্রীরা দেখাইয়া 
দিয়াছে যে জাতি এখনও একেবারে মরে নাই, জাতির অন্তরের 
প্রাণশক্তি, যৌবন শক্তির স্পন্দন এখনও অধশিষ্ট আছে। 

রায়দানকালে কোর্ট মার্শাল বলিয়াছেন, “রাঞ্রেন” বিরুদ্ধে, 
২৮/৮-এর বিরুঞ্চে যুদ্ধধোষণ! করা, “রাষ্ট্রের”? নিকট যে 
আআ্জাহৃগত্য আছে তাহা পরিহার করা অপরাধ । রাজার বিরুদ্ধে 
যুখোন্ম অপরাধকেই এত দ্বিন রাজদ্রোছের রূপ দেওয়া হইত, 
এই মামলায় উহা! ব্দলাইয়া রারত্রোহের আকার দেওয়ার 
চেষ্ট। হইয়াছে । ভারতবর্ষ রা নয়, ইংরেজ নিজের স্বার্থ- 
পিপ্বির জত তারতবর্ষকে বিশ্বজ্বগতে রা বলিয়া! ঘোষণ! করিয় 
বেড়াইলেও ভারতবর্ষ রাষঁ হুইয়] যায় না। ভারতবর্ষের সৈল্ত 
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ঘ্ল ভারতীয় করদাতাদের প্রদণ্ত অর্থ হইতে বেতন পায় ইহ: 
সত্য, কিন্ত তাহাদের প্রকৃত মনিব ব্রিটিশ পবঙ্ধে্ট। মুদ্ধে৫ 
প্রারন্ডেই ভারতীয় সৈজ্ভ জারতের বাহিরে প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে 
কেন্জীয় বাবস্ী-পরিষদের কংগ্রেমী দল উহার প্রতিবাদ করেন 
এবং ব্রিটিশ গবশ্মেন্ট উহাতে কর্ণপাত না করায় পরিষদ ত্যাগ 
করিয়া চলিয়। আপেন 1 কোন “রাষ্ট্রের” কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকে 
এই ভাবে উপেক্ষা করিয়া সেই “বাধ্রের” সৈল্ঘলকে কোন 
বিদেশী শক্তি নিজের যুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিত না ইহ 
মিশ্চিত। যুদ্ধের পরেও ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও 
ব্রিটশ গবম্মেন্ট নিছক সাম্রাঙ্গ্যবাদী স্বার্থে ইঙ্দোচীন ও 
ইন্দোনেশিয়ায় মিজেদের প্রয়োত্ধনে ভারতীয় সৈষম্ভ কাজে 
লাগাইতে বিরত হয় মাই। 

ভারতবর্ধ রা নয়, ভারতবধ বর্তমানে ইংরেজের অধীনস্থ 
ঘেশ। আজাদ হিন্দ ফৌব্ধের সেনানীর! ভারতবর্ষের লুপ্ত 
গ্বাধীনত পুনরুদ্ধারের অন্ যুদ্ধ করিয়া “রা্রের? স্বার্থবিরোধী 
বা আহুগতানাশক্থচক কোম কাজই করেন মাই। 

মুঙ্জিলাভের পর আব্গাদ হিন্দ ফৌজ্ের নায়কত্রয় বিপুল 
সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছেন। তিন জনেই দেশের মুঞ্জি-লংগ্রামে 
আত্মনিষোপ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন 
শাহ নওয়াজ সান্প্রদধায়িক সমস্যা অথদ্ধে বপিয়াছেন, “যে 
মুহুর্তে ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করিবে সেই মুহুর্তে হিন্ু- 
মুসলমান সমস্যা হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে । পুর্ব-এশিয়ায় 
ভারতীয়ের! ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে । এই ভারতীয়ের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হইলেও নেতাজীর মেতৃত্বে সাড়ে তিন বংসর 
কাল পরম্পর ভাইয়ের সভায় সঙ্ঘবদ্ধ থাকিয়া একঝ্্র লড়াই 
করিয়াছে । তাহাদের ভিতর হইতে ব্রিটিশের যাবতীয় প্রভাব, 
যাবতীয় কুশিক্ষ! বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।” 

বাহির হইতে ভারতের যুক্তি-সংগ্রামে যাহারা সাফল্য 
লাভ করিতে পারেন নাই, গান্ধীজীর নির্দেধ পথে ভিতরের 
সংগ্রাষেন্ দ্বার! দেশের লুপ্ত স্বাধীনত৷ অঞ্জনে তাহারা আত্ম- 
শিয়োগ করিয়া ধাতভূমির শৃর্থলমোঠনের সহাম্ক হইবেন, 
সমগ্র দেশবাসী আগ্গাদ হিন্দ ফৌন্কের (নতাদ্দের উপর এই 
ভরসা রাখে । 


বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাঁষণ 

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বাঙালোর অধিবেশনের প্রধান সভাপতি 
মিঃ আফজল হোসেন ভার্তীম্ব ক্ষি খাত ও জমসমশ্ত। লইয়] 
আলোচনা করিয়াছেন। গত ছ্ডিক্ষের পর হইতে দেশের কৃষি ও 
খাতসমন্ত। লইয়া আলোচন! একটা ব্রেওয়াজ হইয়। ঠাড়াইয়াছে। 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে সেই হারে খান 
উৎপা্ষন কিরূপে করা যায় ইহা! লই বৈজ্ঞানিকের] এবং 
গবন্েন্ট বড়ই চিন্তিত হুইয়া পড়িয়াছেন। উপদেশ ও সং- 
পরামর্শ যথেষ্ঠ পরিমাপেই বর্ধিত হইতেছে ইহার জন উচ্চপদ্দও 
অনেকগুলি হৃষ্টি হইয়াছে কিন্ত কৃষকের আমল লমসযা ঘাহ! 
ছিল তাহাই রহিয়্! গেল। সেদিকে বৈজ্ঞানিক অখবা গবর্থেন্ট 
কেহই যথার্থ মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন না। 

মিঃ আফজল হোসেন প্রথমেই বলিয়াছেন যে কৃষি ও খান্ত 
সন্বন্ধে গবেষণ। কহিতে গেলে সংখ্যাতদ্ব সংএহ নির্ড ল হওয়া 


লা স্পিস্টিটাস্সিলিস্পাশ শি পলি স্িপসি 


আসিপপীস্টিলাসটি তা সনি পাস পিপিপি পিপি এসপি সস পাস পে সবাক পিটিসি পাস 


! দরকার তিনি ছখ করিয়াছেন আমাদের দেশে এন্প ব্যবস্থা 
নাই । শুধু নাই তাহা! নয়, আমাদের দেশে উহার অপ- 
প্রয়োগের যে দুষ্টান্ত মেলে পৃথিবীর অগ্ত কোন দেশে তাহার 
তুলনা আছে কি না জানি না। গত ছতিক্ষের অব্যবহিত পূর্বে 
বাংল] সরকার এবং ভারত-সরকারের প্রতিনিধির দল সংখ্যা 
তত্বের সাহায্যে প্রমাণ' করিয়া দিয়াছিলেদ যে বাংলায় পূর্ব 
পুর্ব বংসব্রের মজুত চাউল অনেক আছে, ১৯৪৩ এর অজম্মায় 
কিছু কম চাউল উৎপন্ন হইলেও ভয়ের কারণ নাই, চাউলের 
অভাব হইবে না। ছুর্ডিক্ষ কমিশনের সদন্তরূপে মিঃ আফজল 
হোসেন সংখ্যাতত্ত লইয়া] সরকারী কারুসাজী কি ভাবে চলিয়াছে 
তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন এবং রিপোর্টে ত্বাহার পৃথক 
মন্তব্যে এ সন্ধে সমালোচনাও করিয়াছেন । বাংলাদেশের 
সাধারণ লোকে অনুমান করিয়াছিল যে ছুতিক্ষের বংজরে 
পূর্ব বংসরের উদ্ধত ধান বিশেষ কিছু থাকিবে না এবং এ 
বংসর এক-তৃতীয়াংশ ধান কম উৎপন্ন হইবে । শেষ পর্ধস্ত দেখ! 
গেল মোটা বেতনভোগী শ্বেত ও কষ্ট উভয়বিধ সরকারা 
বিশেষজ্ঞের হিসাব অর্ধৈব ভুল, নিরক্ষর কষকের ধারণাই সত্য । 
ঘাটতির পরিমাণও ইহার্দের আন্দান্ষী ছিসাবের সঙ্গেই মিলিয়। 
গেল । মি: আফজল হোপেন ছুভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে তাহার 
শ্ৃতন্থ্র মস্ত্রধো লিখিয়াছেন, “বানজমির, ফসল উৎপাদনের এবং 
খোরাকী ধানের পতিমাগ, এমন কি জনসংখ্যার ছিসাব 
সন্বন্ধেও যে-ব শ্রনোেহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! আছে 
অমৃণক নয় | স্বীকার করিতেই হইবে যে ধানজমির পরিমাপ 
অত্যন্ত কম করিয়। ধর! হইয়াছে, একর প্রতি কত ধান উৎপন্ন 
হওয়া সন্তব তাহার হিসাবও ভূল; [ডিরেক্টর অফ এগ্রিকাল- 
»'রের হিসাঁবও নির্ভরযোগা নয় । যেখানে সংখ্যাতত্বের এই 
শোচনীয় অবস্থা, সেখানে ব্যাপার কি ধাড়াইবে তাঁহার হিসাব 
পাওয়! অত্যন্ত কঠিন এবং এরূপ ছিদাবের যাথার্থ্য অষ্ঠান্ঠ 
উপায়ে পরীক্ষা! না করিয়। গ্রহণ করাও অসস্ভব |” কমিশন 
তাহাদের মুল রিপোর্টেও সংখ্যাতত্ব সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতিতে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যন্ত অল্প বেতনের এবং 
সাধারণত অস্থায়ী অর্দাশিক্ষিত লোকদের দ্বারা যে তাবে মুল 
তথ্য সংগৃহীত হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া সংখ্যাতত্বের 
হিসাব একমাজ এ দেশের বর্তমান গবন্মেণ্টের পক্ষেই সম্ভব। 

দেশের খান সমন্তার সমাধানের আন্ত মি; আফজল 
হোসেন ভাল ভাল উপদেশ দিয়াছেন কিদ্ক পথ নির্দেশ করিতে 
পারেম মাই। এ লথঞ্ধে দৈনিক “ভারতের মন্তব্য নিয়ে 
উদ্ধত হইল £ 

“ডাঃ হোসেন আমাদের জানাইয়ান্েন যে, দেশের থান 
সমন্কার সমাধান করিতে হইলে খাদাশন্তের উৎপাদন এক- 
দশমাংশ বাড়াইতে হইবে এবং অন্যান্য খানদ্রব্যের মধ্যে কল 
দেড়গুণ, শাকস্জী দ্বি্ণ, তেল সাড়ে তিনগুণ এবং ছুধ মাছ 
মাংস ও ডিম চারগুণ বেশী উৎপারঞ্ধন করিতে হইবে । পরামর্শ 
সমীচীন সন্দেহ নাই, ইহ! সম্পূর্ণ সম্ভব তাহাও নিঃসন্দেহ, কিন্ত 
উদ! ঘটবে কিনপে ? দেশের কৃষির মূল সমস্তাগুলি দুর না 
'ইলে ইছার একটিরও উৎপাধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা] নাই । ফস 
বাড়াইতে হইলে চাই ভাল বীজ, সার ও ক্ৃষিখণ । এই তিনটির 


০ পপি লরি পোরশা পপি 


বিবিধ প্রণঙ্গ_-ভারভবালীর দারিদ্র্য দর্শনে মার্কিন সাংবাদিকের অহানুভূতি 


২৯১. 


একটিও কৃষকের প্রাপ্য ময় । বীন্গ সরবরাহের খামে সরকারের :. 
কতকগুলি পোষ্ের অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়, অত্যন্ত চড়া 
দ্বরে সার বিক্রয় করিয়া লাভ করে ব্রিটশ কোম্পার্মী, চাঁষী 
থাকে যে তিমিরে সেই তিমিরে | সমবায় সমিতিগুলির অপ- 
মৃত্যুর পর চাষীর কৃষিখণ প্রাপ্তির পথ বন্ধ, ক্ৃষিখণে্ নামে 
সরকার যে টাক যে ভাঁবে বিতরণ করেন তাহাতে খণ কা 
কাক হয় না। কৃধিখগ গ্রহণের জন্ভ সদরে যাতায়াত, ছোটেল 
খরচ, সর্ধোপরি টাক' বাহির করিবার জন্য ঘুষেহ কড়ি গাঁণয়! 
দিবার পর আসল কাজের জন্কা উদ্বপন্ত অল্পই থাকে । কৃষকের 
এই সব যূল ও প্রাথমিক সমস্তা দুর না হলে সরকারী দপ্তর 
খানায় বা বৈজ্ঞানিকের বৈঠকে বসিয়া পরিকল্পনা ফাদিলে 
স্থরাহ] কিছু হইবে ন1।” 

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন ছিল, বাঙালী যখন ইংরেজের 
পদানত হয় নাই, তখনকার বাঙালী ভাল খাইতে ও ভাল 
পরিতে পারিত । শুধু তাই নয়, বাঙালীর তৈরি কাপড়ের 
পোষাক পরিয়! সমাজে চলাফেরা বত্রাই ইংরেজ মহিলাদের 
ফ্যাসান ছিল। বাংলার মসলিন ও মুর্শিদাবাদের রেশম ইউ- 
রোপের লোভনীয় বসন্ত ছিল। ব্রিটেনে বাংলার কাপড় আমদানী 
আইনের জোরে বন্ধ করিয়া ইংরেজকে তাহার বন্্শিল্পা গড়িয়] 
তুলিতে হইয়াছে! বাঙালীর অবস্থা তখন এপ সচ্ছল ছিল যে 
বিপ্বেশক্জাত কোন ব্যবহার্ধা দ্রবাই বাংলায় জানিতে হইত ন!। 
পণ্য বিক্রয় করিয়! বাঙালী সোনা রূপা ছাড়! আর কিছুই গ্রহণ 
করিত ম।। ইংরেজ আগমনের পর বাঙালীর উপার্ভমের সকল 
পন্ব! রুদ্ধ হইয়াছে স্বাধীন বাংলার মেচ-ব্যবস্থা ইংরেজের শাসনে 
ন& হুইয় তাহার কৃষিও সর্বনাশ হইয়াছে । আজ কৃষিসঙ্থল 
বাঙালীর একমান্্র ভরসা বরুণদেধ--জনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি তে 
দুরের কথা, দেরিতে বর্ষ! নামিলেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় তাহ্?র 
অস্তরাত্মা শুকাইয়! যায়। স্বাধীন বাঙালীর ভোজনবিলাসিত ও 
উত্তম তোজ্য্রব্য সংগ্রঞ্থের দৃষ্টাপ্ত বাংল।-সাহিত্যে প্রচুর পরি- 
মাণে আছে, ইহার কিছু পরিচয় আমরাও পিয়াছি। বাঙালীর 
অন্নবস্ত্ সংস্থানের ভার ইংরেজের হাতে যাওয়ার পর হতে 
বাঙালীর ধ্বংসের ও সর্ধনাশের পথই প্রশস্ত হইতেছে। 


ভারতবাঁসীর দারিদ্র্য দর্শনে মার্কিন 
সাংবাদিকের সহানুভূতি 


ভারতবর্ষ, চীন ও ব্রম্থাজেশে ঘুরিয়া জনৈক মার্কিন সেন 
যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন বিশেষতঃ ভারতবর্ধে যাহ! 
দেখিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া তিনি তাহ মিউ ইয়র্কের ডেলী 
ওয়ার্কার নাষক পক্সিকাম্চ প্রকাশ করিয়াছেন । যুদ্ধের সময় 
ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ ইংরেজ ও আমেরিকান যুবক অসিয়'- 
ছিলেন, হঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের অবস্থা সহাশ- 
ভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া ্বজা ভি 
দের তাহ! জানাইয়াছেন । আলোচ্য রচনাটি তাহারই একটি 
নিঘর্পম | উহার অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ; 

“ভারতের অমগণের ঘে দুর্দশা দেখিয়! আসিয়াছি তাছ। 
অবর্ণনীয় । পৃথিবীর কোনও দেশে যে এক্সপ অবস্থা থাকিতে 
পারে, তাছ! কেহ ম্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাম করিবে না, বিংশ 


২৯২ 


২ এ পাতি শিলা শি পপ স্পিকার সপ সি লাস্ট লাল িলা্সিপাসিপনাসি পেন পাপ পাটি সিপিএ সিসি পাস সিল ৯ 


কিরকম লাগে। 

“কমি সমগ্র আসাম, বোম্বাই ও কলিকাতায় ঘুরিয়া 
নিদরারণতম দারি্রাকে দেখিয়াছি । অনাহারে মানুষকে মৃত ও 
অর্ধমুভ অবস্থায় পড়িক্না থাকিতে দেখিয়াছি । পল্লী অঞ্চলে 
দেখিলাম, মহামারীতে লোক মরিতেছে, তাহাদের দেহ পচি- 
তেছে। মানবিকতার দিক দিয়! এই মানুষগ্লিকে হাসপাতালে 
দেওয়া! উচিত ছিল। 

“ভারতীয়দের সহিত যাহাতে আমর] মিশিতে না পারি। 
তাহার জল্ক আমাদের উপরে নিরাপত্তা-রক্ষার আইন ও পাশ" 
হানির ওজর চাপানে! হইয়াছে । অবশ্য শ্বাাহানির সম্পর্কে 
ওজর মেছাং ভিত্তিহীন মছে। ভারতের অধিকাংশ লোকের 
মুখে কোনও ভাবের প্রকাশ নাই এবং জীবনের পুষ্গীভু'ত 
ব্যথতাঁয় তাহাদের দেহ হইতে যেন সকল উৎসাহ নিভিয়া 
গিয়াছে । ভারতের জনগণ গড়পড়তা বাচে ২৯ বৎসর মা ।. 

“বইয়ের দোকানে তাকগুলি দেখা যায় পৌভিয়েট ইন্টনিয়ন 
সম্পর্কে বইয়ে ঠাসা । তাহারা জানে যে, পৃথিবীতে এমন এক 
দেশ আছে, যেখানে মাঘ মানুষকে শোধণ করে না, ধানে 
বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতির পটভুমিকায় শিগাপছগে 
ও শাপ্তিতে একই সঙ্গে ধস করিতেছে, ভারতবধের বিভিন্ন 
সহরের রেল ঠেশনে 'আঞ্ষিকার সোভিষেট খাশিয়া, মামক 
আমাদের গ্রশ্থখানির অনুরূপ সাময়িক পঞ্জাদি পাওয়া যাঁয়। 

“সমাজতান্সিক অথনীতিতে ভারতবাসীর জীবন-ধারণের 
মাম যে উন্নততর হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে 
পারে মা। কারণ ইহাতে শ্রমশিল্পবিগ্তার এবং দেশের অব্যবহৃত 
সম্পদের সম্ধ্যবহার হইবে, যাহ! এখন মোটেই নাই ।” 


ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সংবাদপত্রের 
অন্যায় প্রচারকাধ। 

কিছুদিন যাব আমরা লক্ষা করিতেছি ভারতবর্ষের বড় বড় 
সমস্ত! লয়! ্রেটপ্মান পঞ্জিকা পম্পা্দকীয় শুক্তে সরাসরি 
মত প্রকাশ না করিয়া চিঠিপজ্রের স্প্তে উদ্ষেত্তমূলক চিঠি 
ছাপাইয়া বিবিধ প্রকারে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ 
পাত করিতেছেম। দিনকাল বুঝিয়া এই সতকৃত। স্বাভাবিক, 
কিখু শিখণীর মত আড়াঁল হইতে এইপ্রকার শর সঞ্চান দেশের 
লোক ধরিতে পারিতেছে এট! ফাহাদের জানা দরকার | 

আপাততঃ ছুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রথম, আজাদ 
হিন্দ ফৌজের নেতৃগ্রয় মুষ্িলাভ করিবার পর কোন কোন পঞ্রে 
লেখা হুইয়াছে যে, “উইলিয়াম জয়েস বা জম আমেরীর যখন 
দেশর্রোহী বলিয়া ফাপী হইয়াছে, তখন ইহাদিগকে ছাড়িয়া 
ছেওয়া হইল কেন? জন আমেরী বাঁ জয়েস নিজ্বের দেশের 
*প্ুর লহিত যোগ দিয়া দেশের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে, 
অতএব ইহারা দেশক্রোহী । আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করিয়াছে 
দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত, দেশের বিরুদ্ধে নয় । ইংরেজের 
বিরুদ্ধে ইহাদের অপরাধ হইয়াছে কিনা তাহা ইংরেছের 
বিচার্ধ্য | কিন্তু ভারতবাসী বুঝে যে হঁছার1 দেশপ্রোহিতা তো 
করেনই নাই, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জম 


গ্রবাসী 


শতাীতেও যে এই অবস্থা থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতেও 


১৩৫২ 


করিতেই ইছার। অগ্রসর হুইয়াছিলেন। এই জগই ভাঁরতবাসী 


হহাদ্িগকে যথাযোগা সন্মান ও সম্থর্ধনা জ্বানাইয়াছে। 

ভারতের গ্বাধীনতা-সংগ্রামে এদেশের বিলাতী সংবাদপঞ্জ- 
দমূহের বিরোধিতা নুতন নয়। স্বাধীনতার কথা লিখিতে 
গিয়া দেশী সংবাদপত্রথুলি পদে পঞ্ধে বিপন্ন হইয়াছে, কিন্ত 
স্বাধীনতার বিঞদ্বে লিখিয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলির গায়ে 
আচড়ট মাত লাগে নাই । এই প্রসঙ্গে রমেশচন্্র দত্তের একটি 
কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। রমেশচন্জ পিভিলিয়ান 
ছিলেন, এবং তাহার রান্তপ্চি সন্বদ্ধে উচ্চপদণ্ধ ই'রেনেরা 
অনেকেই প্রশংসা করিয়াছেন । তীহার সম্পর্কে কোন কটাক্ষ- 
পাত করা আমাদের উদ্দেন্ট নয়, দেশবাশীও ্টানাকে কংখ্রেস- 
সভাপতির পদে বৃ করিয়। সম্মানিত করিতে ছিধা করে নাই। 
দন্ত মহ!শয় বলিয়াছিেন, এ দেশে প্রেস আইন নামে যে 
আইন আছে-_যাহা দেশবাসীর প্রতিই প্রযুক্ত হয়, বিদেশী 
উহার কবল হুইতে সংপৃণ মুক্ত__তাহী প্রবর্তনের সময় দেশবাসী 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, ইংলগ্ের পার্লামেন্টের শ্বেতাজ সভ্য 
অনেকেই প্রত্তিবাদ করিয়াছিলেন, এমন কি কয়েকর্জন উচ্চ- 
পদ “শেততাঙ্গ' পিভিলয়ানও ইহার বিরোধী ছিলেন । কিন্ত 
ভারতের যে সকল সংবাদপত্ডের বিলাতাঁ মালিক সেঞ্চলি 
সমস্বরে এই ভারত্ীয়দিগের স্বাধীনতা লজোপের কা্যাবলীর 
অনুমোদন করে । 

দ্বিতীয় বিষয়, নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনের উত্োক্তদের 
প্রন্সি কটাক্ষপাত। ্েটসমানে নামধায়হীন একটি পঞ্জরে 
মহিলা-সন্মেলমের কাধ্যকলাপ সন্বন্ধে ইঞজিত করিয়া তাহা 
দিগকে দেবাসী বাবস্থার কথা শরণ করাইয়া দিয়াছেন । 
ভারতবর্ষে যে সব কুপ্ধথা আছে ইহ তাহার অন্তত, তবে 
মা ছাড়া আর সর্বত্রই ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে। আবে 
ছুবোয়] হইতে সুরু করিয়া ক্যাথারিন মেয়ে! পর্য্যন্ত অনেকেই 
এই সব কুপ্রথার কথ! প্রচার করিয়! ভারতবাসীকে বিশ্বসমাজে 
হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । আবে দুবোয়া ভুল বুঝিয়া তাহা! 
সংশোধন করিয়াছিলেন কি ইংরেজের] সেই সংশোধিত অন্থু- 
বাদ প্রকাশিত হইতে দেন নাই। তাহার তুল বইথানিই 
প্রচারিত রাখিয়াছেন এবং সুবিধামত উহ! হইতেই “প্রমাণ” 
উদ্ধত করেন। পত্রলেখিক! ব্রিটিশ মহিলাটির প্রচারকার্য্য 
নুতম নয়) আমরা ইছাতে বিশ্মিতও হয় নাই। লেখিকার জান! 
উচিত, ভারতবর্ষে ইম্মরাল ট্রাফিক ফাক (]10100201 10০ 
0) নামে একটি আইন আছে । ইনি যদি বানা জানিতে 
পাঁরেন, ষ্টেটসমান-লম্পাদক ইহা! অবস্ঠই জানেন । লেখিকা] 
সময়মত নিকটবর্তী ঘ্যা্জিষ্রেটের নিকট ঘটনাটি জানাইলে 
তাহাতে সুফল হইবার আশ ছিল, অবস্থা কুৎসা প্রচার উছার 
বার! হইত না । যে ধরণের প্রথার বিরুদ্ধে লেখিকা জাপঞি 
জানাইয়াছেন সেই সব কুপ্রথ|বন্ধ করিবার জন্ত যাহারা প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন দিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের 
উত্তো্তুরা তাহার অস্ততুণ্ডি, ব্রিটিশ মছিলাটির ইহা জানা উচিত। 

ব্রিটিশ মহিলাটির এই কুল! প্রচারে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 
নাই এমন নয়। মিখিল-ভাঁরত মহিলা সম্মেলনের গত *জধি- 
বেশনে উহ্থার লতানেন্্র শ্রীমতী হুৎস মেহটা উইমেল অক্মিলিয়ারী 


মাথ 


কোর সত্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। এই 
নারীবাহিনীতে যে সব তুনাঁতি প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে প্রশ্রয় 
পানের প্রতিবার্থ তিনি কক্িয়াছেন এবং অভিযোগ করিয়া 
ছেন যে এই বাহিনীতে দু্নাতি এত বিস্তার লাভ করিয়াছে 
ঘে কতকগুলি জ্বারজ সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ইংরেজ 
মহিলাদের তত্বাবধানে ভারতীয় নারীবাহিনীতে (ডড...0.1.) 
হ্নীতির প্রশ্রয় ধানের অভিধোগে ব্রিটিশ মহিলার জুদ্ধ হইবার 
কারণ হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু ছ্টলম্যান ইহা ছাপিয়া 
কোন্‌ উদ্দেন্ত সাধন করিতে চাহেন? শ্রীমতী হংস মেহটান্গ 
অভিযোগের পর উচিত ছিল ছুনাঁতির প্রতিকারে ব্রতী হওয়া 
তাহ! না করিয়া হঁহারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের 
ধারা স্বীয় ছুষ্ষর্দ ঢাঁকিবারই চেষ্ায় অগ্রধ। হইয়াছেন । 
টিন ১ 
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘে সর্‌ 
বছুনাথের অভিভাষণ 

গত ৮ই পোষ শাস্তিনিকেতনের প্রার্তন ছাপ্রছাত্রী ও কমা- 
(দগের লতা শান্তিনিকেতন আঅমিক সংখের বাধিক অধিবেশন 
মর যছুলঃথ এরকার মহাশয়ের সভাপাঁজত্বে শাণ্তিনিকেতন 
আঅকুঞ্ধে অনৃষ্টিত হুয়। সর যহুনাথ তাহার অভিভাষণে 
বলেন,-*জিশ বৎসর পুর্বে এই আশ্রমের প্রত্ষ্ঠাতাণ্ড% 
ব্বীজ্্নাথেকর সঙ্গে শিক্ষা সন্বপ্ধে আমার অনেক কথাবাত৭ 
হয়। আমি লক্ষ্য করিভাম যে, তাহার হাধয়ে একট। গভীর 
ক্ষোভ ছিল এই বলিয়া যে, বতমান জগংসডায় ভারতবর্ষ 
অন্জাত অখ]াতি। সত্য বটে প্রাচীন যুগে এই আর্ভূমি জগংকে 
অতুলমীয় অমূল্য আধাত্মিক জ্ঞান উপহার দিয়াছিল কিন্ত আজ 
বহু শতাবাী। বধ্িয়া ভারত বিদেশ হইতে শুধু লইয়াছে, কিছু 
মূলাবান দান জগংকে ধিতে পারে নাই। 

“বতরমান সরকারী বিধিব্ধ শিক্ষাপ্রণালীকে তিনি গ্টীম- 
রোলারেরর মতন মনে করিতেন । এই শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়া 
চলিলে সব ছাআ চাপে পিষিয়া একাকার হইয়া যায়, প্রতিভা 
স্ষংরণের বা ব্যক্তিগত পার্থক্যের পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট 
হুইয়্] যায়| সব ছা এক ছাচে ঢালা মধ্যম মীর লোক হইয়া 
জীবন কাটায়, ইহাদের মধ্যে কেহই মৌলিক স্থঠি করিতে সক্ষম 
হয় না। শিক্ষাযন্ত্রের চাপে এবং এক ছাঁচের মাল প্রস্তুত 
করিবার চেষ্টার ফলে ছান্জরদের কোমল মনোবৃতিগুলি জন্গুরেই 
মরিয়! যায় । সাহিত্য কল' প্রভৃতির প্রক্কত রস তৃঠ্টি করিবার 
ক্ষমত] ত লোপ পারই, নিজে রস আম্মার করাও জীবনে 


ঘটে না। 
“তাহার উপর ডে-স্কুলে আস! যাওয়া কদধিলে অথব1 পুলিস 


ব্যারাকের মত হোস্টেলে বাস করিলে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত 
হইতে পারে না। কুটি যদি প্রক্কত শিক্ষার আদর্শে চালিত হয় 
এবং প্রাচীন আশ্রমের মত শিক্ষক ও ছাজের| একত্র এক পরি- 
বারের মত বাপ করিবার নিয়ম মানিয়]। চলে তবেই এই ছুটি 
মহান উদ্গেন্ত সফল হইতে পারে। 

“ম! যেমন সপ্তানকে অহরহঃ বুকে রাখিয়া রক্ষা করেন, 
তাহার ফেহমনকে গড়িয়া তোলেন--ঠিক দেই মত এই আশ্রম 
 রবীশ্রনাথের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল । এই প্রতিষ্ঠানের 
পূর্বতন ছাদের ইহাই সর্বশ্রেঠ গৌরব, ইচ্ছাই সর্ধপ্রধান লাভ, 


বিবিষ্ব লগ _সপ্রু কমিটির রিপোর্ট | 
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ইহাই জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা! ষে, তাহারা রবীন্রনাথকে কত 
বংসর ধরিয়া পিতা, বন্ধু, শিক্ষক রূপে পাইয়াছিল; ঠাহার 
সংস্পর্শে প্রক্কৃত মানুষ হইবার অতুলনীয় সুযোগ লাভ 
করিয়াছিল । 

“বিশ্বভারতীর পুরাতন ছাআদের অজ্তর এখানে বদ্ধমূল 
হইয়াছে, কিছু তাহারা নিজ কাজে বাহিরে কর্মজগতে নানা- 
স্থানে বিক্ষিপ্ত । আমমপ্রার্ঘনা করি যে তাহারা এই আশ্রমের 
ও বাহিরের ন্্রানক্ষেপ্রের মধো যোঞ্জক হইয়া নানাস্থান হইতে 
পঞ্ডিত, উপদেষ্টা, কর্মী আনিয়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেন্ট সফল 
করিতে, পৃষ্ধান্র করিতে সঙ্থায়ক হউক । অর্ণবলই একমাত্র বল 
নহে, প্রধান বলও নহে । জগতে মানুষই বড়--এই মানুষ 
আনিয়া দাও ।” 

সঃ কমিটির রিপোর্ট 

ভাব্ুতবর্ধের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সপ্রঃ কমিটির রিপোর্ট 
'প্রকাশিত হইয়াছে । জাতীয় জাবনের সমস্তা্চলি রিপোর্ট 
প্রণেতা পুগ্থান্থপুষ্বরূপে আলোচনা করিয়া যে সকল পিঞ্ধাণ্ডে 
উপনীত হইয়াছেন তাহার লবগুলির সহিত অনেকের মতের 
মিল না হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের যুক্তি ও অফ্িমত ধীর ও 
খ্বির ভাবে সকলেরই বিবেচনা করা উচিত বলিয়া আমর! মনে 
করি। ভারতের সব্বপ্রধান সমন্তা বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান 
সমন্তা । ইহ! লইয়া! কমিটি যথেষ্ট আলোচনা ককিয়া যে সুচিস্তিত 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশের পক্ষে প্রকৃত কঙ্যাণ- 
কর। শিল্প, বাণিজ্য এবং সামাঞ্জিক ও রাভনৈতিক পারম্পরিক 
আর্ধান-প্রদানের দ্বার! সহআধিক বংসর যাবৎ ছিপ্র-মুসলমানের 
মধো একটি হুদাতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছিল। চিরকাজ 
হিম্বু-মুসলমান বিরোধে শ্রস্বত্ত থাকিতে পারে মা বুঝিয়া এই 
ছুই সম্প্রদায় উচয় সংস্কৃতির লমঘ্ঘয় সাধনে ও একে অপরের 
সংস্কৃতি প্রক্কত পরিচয় গ্রথণে প্রবৃত্ত হুইয়াছিল। ক্ষমতাশালী 
ও সাআজ্যলোভী বিদ্রেশীর অগমনে এই ক্রিমবিবর্তনের স্বাভী- 
বিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই কুখ্িম বাধার জঙ্ত হিদ্দৃ- 
যুসলমান-মিলন-প্রঠেষ্টা পণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। 

কমিটি বায় দিয়াছেন, “পৃথক নির্বাচন ভারতীয় রাজজনী তি- 
ক্ষেে জীবস্ত অভিশাপ । ইহা! ররহত মা হওয়া পর্ধ্যস্ত 
স্বাধীনতা! অথব' পূর্ণ স্বায়স্তশাসম লাভের চেষ্ স্বপ্রই থাকিয়া 
যাইবে । পঞ্চাব ও বাংলার সম্বন্ধে কমিটি বলিয়াছেন যে,জাতি 
সংস্কতি ও ভাষার ভিত্তিতে বিচার করিলে মুসলমানদের 
পৃথক জাতীয়তা স্বীকৃত হইতে পারে না। ধর্মই যদি পৃথক 
জাতীয়ত] ও দেশ বিভাগের ভিত্তি হয় তাহা হইলে অগ্াঞ্ত 
বহু অন্্রধায়ও পৃথক জাতীয়ত) দাবি করিতে পারে |” ধর্শের 
এঁক্যই ঘধি জাতি ও দ্বেশ গঠনের ভিওি হয় তাহা হইলে মিশর, 
প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, আরব, তুরস্ক, ইরাণ, আফগানিস্থান 
্রদ্ৃতি মুসলমান রাজ্যসমুহই আলাদ! রা হিসাবে বজায় ধাঁ 
কেন? বর্মই যদি একজাতীয়ত্বের ভিডি হয় তবে কি তুকা, 
আরব, পারসিক, আফগান ও বাঙালী মুললমানকে এক জাতি 
ধলিয়! স্বীকার করিতে হইবে? 

পাকিস্থান সমস্য! কমিটি পুখ্খানুপুরখরপে আলোচম! করিয়া 
বলিয়াছেন যে পাকিস্থানের দ্বারা সান্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান 
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ত হইবেই না বরং আরও নুতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হুইবে। 
অঙ্চাঙ্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়া শুধু দেশরক্ষার কথা 
আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে দেশকে ছুই ভাগে ভাগ 
করিয়া পৃথক রা পরিণত করিলে তাহাতে উভয়ের নিরাপভ্ভাই 
ব্যাহত হুইবে। কমিটি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, ''আমাঁদের 
দু বিশ্বাস এতিহাসিক ও রাজনৈতিক সৌকর্যের দিক হইতে 
ভারতবর্ষ বিভাগ অঙ্জায় উপরে ব্যতীত আর কিছু শয়।” 

আত্মনিয়গ্রণের অধিকারের নামে ক্রিপল প্রস্তাবে দেশীয় 
রাজ্য অথবা প্রদেশ বিশেষের ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে সরিয়া 
ধাড়াইবার যে ম্থুযোগ ধেওয় হইয়াছে সপ্রু কমটি তাহাতে 
ঘোর আপত্ি জানাইয়াছেন। পাকিস্তান ও আত্মনিয়ঙ্ণ জাবির 
পরিণাম কি ধাড়াইলে পারে তাহার আলে চন! করিষ! কমিটি 
বলিতেছেন, 


“অবস্থা এখন এই পাড়াইয়াছে যে, মি: জ্বিন্নার পাকিস্বান 
পরিকল্পান! পণ্ভাব ও বাংলার হিন্দু ও শিখ, কংগ্রেপ ও হিন্দু 
মহাসভণ কেহই মানিয়! লয় নাই । বাঁজাজীর প্রস্তাব মি: জিম 
যেমন প্রত্যাধান কগিয়াছেন পরপ্নীব ও বাংলার হিম্পু ও শিখ. 
গণও তেমনি বিরুদ্কাতা করিয়াছেন । ইহ] হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয় যে, মিঃ জিন্নার অথঞ্জ পাকিস্বান এবং রাজাজীর কিয় 
দাংশিক প্রশাব কোনোটাই বিভিন্ন ধজের মতৈকোর উপর 
প্লেতিচিত হইতে পারিবে না এবং সর্বদাই ইহার প্রবল বিকদ্ধতা 
হইবে । মুসলমানদের পৃর্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া দেখিলেও 
দেখা যাইবে যে, পাকিখ্বান পরিকল্পন! কাধাকরী হইলে যে 
ছইটি মুসলমান রা প্রতিঠিত হইবে তাহাদের বিরাট হিশ্ু- 
স্থানের অন্তর্বর্ধিতায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াই থাকিতে হইবে । 
এমন একটি বিচ্ছিন্ন রা কি নিজের পায়ে দীড়াইতে পারিবে ? 
তাহাকে কি হিন্দৃঙ্থানের সাহাযা ভিক্ষা করিতে হইবে না? 

অতঃপর কমিটি অর্থনৈতিক সাব-কমিটির তিনজন সদস্তের 
দুই জন ডাঃ মাথাই ও সর হোমি মোদির আডিমত্তের উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে, হহারাও স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবনযাত্রার 
মাম উন্নয়নের জঞ্ঠ যে অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজ্ষণ এবং 
আধুনিক ষ্ট্যাঞ্জার্ড অগ্যায়ী যে নিরপত্তা বাব, তাহা কেবল 
হিন্দুগ্ধান ও পাকিস্থানের পারস্পরিক সহযোগিতায়ই সম্ভব কিন্তু 
উক্ত সাব-কমিটির অপর সদন্ভ শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকারের 
মতে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক দিক হুইতে পাকিস্থান আর্ছো 
সণ্তাব্য পরিকল্পনা! নছে। 


সঞ্রু কমিটি ও যুক্ত নির্বাচন 


যুক্ত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার প্রতিই সপ্র" কমিট সব. 
চেয়ে বেশী জোর দিয়াছেন । আমরাও মনে করি যে ভারত- 
বর্ষের সাপ্প্রধায়িক সমস্া সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় অবিলম্বে যুক্ত 
নির্বীটন প্রথার পুমঃপ্রবর্তন। আমাদের দেশে গণতাদ্ত্িক 
রাজনীতি প্রবেশলাভের পর হইতে যুক্ত নির্বাচনই ছিল রীতি। 
সাজাজ্যবাধী তেদমীতি কায়েম করিবার অঙ্ঠ ব্রিটশ রাজ্জনীতি- 
বিদেরা ধীরে ধীরে নানা অছিলায় পৃথক নির্বাচন প্রবর্তমের 
দ্বারা! হিম মুসলমান উভয়কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্থ করিয়। 
আনিয়াছেন। পৃথক নির্বাচন প্রবর্ধনে ভারতবর্ধে ব্রিটিশ 


প্রন্থাসী 


সাত্রাঙ্যবাদীদের যে লাভ হইয়াছে আর কোন কৌশলে তাহা 


১৩৫২ 


হয় নাই। পৃথক নির্বাচন সম্বন্ধে কমিটির অভিমত এই £ 

“যে পৃথক নির্ধ্বাচন-প্রথ! প্রারস্তে একটি সাময়িক ও অস্থায়ী 
বাবস্থা বলিয়] গণ) হইত আজ তাহাই মীমাংসিত সত্যের রূপ 
লইয়াছে। এখন মুদ্ধি দেখানে। হইতেছে যে, কোন মুসলমান 
প্রার্থার নির্বাচনে যর্দি হিচ্দুর হাত থাকে তাহা হইলে সে 
কখনও তাহার সম্প্রদায়ের ঘথাথ প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে 
ন1। ব্রিটিশ গবন্মে্টেও অপর পক্ষে, এ বিষয়ে কোনরূপ 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন এবং এই কথাই তাহারা 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন ঘে. পৃথক নির্বাচন প্রথ। সঙ্কুচিত 
করিলে মুসলমানগণ তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই 
মনে করিবে । তথাপি মুষ্লিম নেতৃতব্বন্দ ১৯৩২ সাল পর্য্যস্ববও যুক্ত 
নির্বাচন প্রথা মানিয়! লইতে প্রস্তত ছিলেন কিন্ত এ ব্যাপারে 
ব্রিটিশ গবন্মেন্টের যে দ্বিধাপূণণ মনোভাব তাছা এই সঙ্গত 
সন্দেহেরই উদ্রেক করে--তাহার] ব্রিটিশ শাসনকে কায়েম 
রাখিবার জঙ্জ গতানুগতিক ভেদমীতিরই পক্ষপাতী ।” 

কমিটি বলিয়াছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রধায়দের জন্চ আসন 
সংরক্ষণের ব্যবন্থ!' থাকুক কিন্ত নির্বাচক মওলী যৌথ ভিন্ন পৃথক 
হইতে পারিবে না। ভারতবধের ভাবী শাসনতনেক় বনিয়াধ 
যৌথ নির্বাচনে হইলে দেশের বহু সমস্তা অদূর ভবিষ্যতে দূরীভূত 
হইবার উপায় হইবে! অনুন্নত হিম্পু এবং অগ্ধান্ধ সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের কথাও কমিটি বলিয়াছেন । শাসনতন্ত্র 
রচনায় হহাদ্দের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভাবী 


শাসমতঞ্জে ইহাদের সমণ্ত ন্যায়দঙ্গত অধিকার আইনানুগ 
উপায়ে রক্ষা করিবারও বন্দোবস্ত থাকিবে । 


গণ-পরিষদ সগ্বদ্ধে কমিটি প্রশ্তাখ করিয়াছেন যে উহাতে 
বর্ণ হিশ্ু ও মুলজমানের সমান আসম থাকিবে । লক্ষ চুক্তিতে 
কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিত্বের যে অনুপাত স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলেন এবং এ যাবংকাল ইংরেজের আওতায় 
মুমলমানের' যাহা! ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কমিটির প্রস্তাবিত 
বর্ণ হিন্তু মুসলমানের অনুপাতে তাহার তুলনায় খুব বেশী অদল- 
বদল হইবে না। যৌথ মির্ববাচন প্রবন্ধিত হইলে এই অন্থপাতেও 
আমাদের ভীত হওয়ার ছেতু নাই, কারণ দেশের সমস্ত] ও 
প্রয়োজন সান্প্রধায়িক স্বার্থের ক্ষুপ্র দুটিতে না দেখিয়! দেশের 
বৃহত্তপন স্বার্থবিবেচনা করিয়া ঘে সব প্রতিনিধি গণ-পরিষদে 
আলন গ্রহণ করিবেন, আমর] তাহাদিগকে হিন্দু মুসলমানরূপে 
দেখিব না, দেশবাসীর নিকট তাহার] দেশের মঙ্লাকাজ্সী তারত- 
বাসীব্ূপেই প্রতীয়মান হইবেম। ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু যেমন 
মৌলানা মহম্মদ আলি, ডাঃ আনসায়ী বা মৌলানা আজাদের 
নেতৃত্ব নত মন্তকে মানিয়া! লইতে কুষ্টিত হয় নাই, তেমমি যৌথ 
নির্বাচক মগুলী হইতে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিদেরও 


তাহার নিজেদের ও দেশেরই প্রতিনিধিকূপে স্বীকার করিতে 
পঙ্চাৎপদ হইবে না। 
আমাদের ধারণা, যৌথ নিব্বাচন প্রবর্িত হইলে এবং ত্যাগ 


ঘোগ্যতা ও জনসেবার ভিভিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা 
হইলে মুসলমান বা সংখ্যালঘু সঞ্্রদ্ধায়ের জন্য আসন সংরক্ষণেরও 
প্রয়োজ্জন থাকিবে না। ইছা অবাস্তব কম্পন! নয়, সম্পূর্ণ সম্ভব 
বলিয়াই আমর বিশ্বাস করি । 


মখ 


দেশীয় বীজ্য প্রজা সম্মেলন 
উদয়পুরে পঙ্িত অজরাহরলাল মেহক্র সভাপতিত্বে দেশীয় 


রাজা প্রজা সন্মেলমের খাধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । বিশেষ- 
ভাবে দেশীয় রাজযসমূহের নয় কোটি প্রজ্জার অবস্থা আলোচনা 
জঙ্গ এই সম্মেশন আহুত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের অপর 
৩০ কোটি লোকের ভাগ্যের সহিত এই নয় কোটি লোকের 
ভাগ্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, পঞ্ডিতক্জী শ্রোতৃমগুলীকে ইহা 
সর্বাগ্রে ম্মরণ করাইয়া! দেন। ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত 
এই ছুই ভাগে বিভঙ্কঃ হয়! ভারতবাপী কিছুতেই থাকিতে 
পারিবে না, তাহাদিগকে এক অথ ভারতীয় রাগ্রের অস্ততুপ্ডি 
হইতেই হইবে । দেপীম় রাজ্যের অধিবাপীর! ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের পঠিত পা মিলাইয়] চলিতে চাহিতেছে, ১৯৪২ 
সালে ও তাহার পরে তাহার! প্রশংসনীয় কাঁঞ্ করিয়াছে । 
কিন্তু দেশধাপীর! অগ্রসর হইলেও তাহাদের প্রতুরা! অল 
রহিয়াছেন । শ্রাচীন শ্ৈরশাসন-পন্ধতি বজ্জায় বাখিবার জুস 
তাহার! ব্রিটিশ গবন্বেণ্টের উপর নির্তপন কপ্রিয়। আছেন। 
ব্রিটিশ গবন্মে্টও ভারতে তাহাদের প্রাধান্ অক্ষু্ণ রাখিবার 
কর দেশীয় রাজোর অধিপতিদিগকে হাতিয়ার কপে ব্যবহার 
করিধাহ উদ্দেশে তাছাঁদের মধো কোন পরিবর্তন ঘটিতে জেন 
নাই । অষ্টাদশ শতাব্দীর শাসনপঞ্ধতি আকড়াইয়া ধরিয়া 
আজও ইহারা বাঞ্জিগত ও বংশগত প্রাধাঞ্জ বজায় রাখিবার 
জর্গ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন । 
পগতজী বলেন, পেশায় রাজোর অধিপতিদের উপলব্ধি 
কর। উচিত যে ভারতবর্ষ বিরাট পরিবর্তনের সন্মুখীন হইয়াছে । 
আার অধিক কাল ফ্াহার। বিদেশী শঙ্জির্র আশ্রয়ের অন্তরালে 
আত্মরক্ষ। করিতে পারিবেন না' বিধেশী শঞ্চির নিকট আশ্রয় 
প্রার্থন। না করিয়া এবার প্রজাবুন্দেপ উপদ্ধেই তাহাদের নির্ভর 
করা উচিত | যেসব ধেশীয় রাজা মর্থনৈত্কিক দিক দিয়া 
স্বাবলম্ী হইতে পারে না, প্রতিবেশী প্রদেশের সহিত তাহাদের 
যুক্ত হওয়। উচিত । ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের হুকুমে পশ্চিম ভারতের 
কতকগুলি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য বড় রাজোর সচ্ছিত যুক্ত 
হইতে বাধ্য হইয়াছে । পঙ্চিত অরাহরলাল ইছা বাঞ্ছনীয় 
মনে করেন না । কতকগ্পি ছোট ছোট দাঞ্গ্য একএ হইয়! 
বড় রাজ্য গঠন তাহার মতে সঙ্গত নহে । ইহাতে রাজ্যের 
মূল ও প্রাচীন শাসমপন্ততিই বজায় থাকে, ইছার পরিসর 
বাড়ে এই মাত । ইহার ফল এই হয় যে, ছোট ছোট রাজ্া- 
গুধির উপর কর্তৃত্ব করিতে ভারত সরকার যে সব অন্ুিধা 
ভোগ করেম পেগুলি দূর হয় কিন্ধু ব্রিটিশ ভারত হইতে উহ 
সমান ভাবেই বিচ্ছিন্ন থাকে । পণ্ডিতজীর অভিপ্রায় বড় রাক্যয- 
গুলি পূর্ণ স্বায়ত্ুশাপন প্রবর্তন করিয়। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির 
সহিত সমান তালে অথদর হউক জার ছোট রাজ্যলমূহ 
পার্খববভা প্রদেশগুলির সহিত যুক্ত হইখ্ব! দেশের সর্ববিধ প্রগতির 
ফল ভোগ করুক । গণতান্ত্রিক গব্মেণ্টে রাজার! নেতাক্ষপে 
বিমান থাকিলে আপতির কোন কারণ থাকে মা। 
: দেপীয় রাগ সন্বদ্ধে কংথেছের মূল নীতি ব্যাখ্যা করিয়া 


পঞ্জিত জরাহুরলাল বলেন, “দেলীয় রাজাসমূছে আঘর! দায়িত্ব- 


শীল গবষে ট প্রতিঠিত দেখিতে চাই। আমর! চাই দেশীয় 


বিবিধ গ্রলঙ্গ--কংগ্রোসী আমলে মুসলিম স্বার্থের বিপদ সম্বন্ধে মি ফিলিপ সের উক্ভি 


২৯৫ 


বাধ্যগপি স্বাধীন ভারতের অংশবূপে অবস্থান করুক । 
ভারতীয় ফেডারেশনের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তারতম্য 
থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদের সামান্দিক ও অর্থনৈতিক 
বাবগ্থায় সাপৃন্ত থাক সঙ্গত । ভারতবর্ষের অংশ বশেষ স্বাধীন 
এবং অংশবিশেষ পরাধীন থাকিতে পারে না।” 


কংশ্রেপী আমলে মুসলিম স্বার্থের বিপদ সম্বন্ধে 


মিঃ ফিলিপ সের উক্তি 

প্রেণিছেন্ট রক্ভেস্টের ব্যঞ্জিগত দূত মিঃ ফিলিপস অনেক 
পিন ভারতবর্ধে ছিলেন । উদ্ধার ও মিরপেক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। স্বাধীনতা 
লাভের জন্ত ভারত্তবসীগ আগ্রহ একাম্তিক ইহা! তিনি বুঝিয়া- 
ছিলেন এবং এই সতা কথ বলিবার জন ব্রিটিশ সাত্রাজ্্য- 
বাধীফের বিরাগভাঙনও হুইয়াছিলেন। রুক্ষভেন্টকে প্রদত্ত 
তাহার একটি বিপোর্ট আমেরিকান সাংবাদিক ড. পিয়াদ'ন 
প্রকাশ করিয়' দেওয়ার পর যে আন্দোলন হইয়াছিল এবং সেই 
সময়ে চাচিলপস্থী ব্রিটিশ রাহ্গনীতিবিদের! যে অসন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছিঙ্গেন তাহার কথা হয়ক্ষ অনেকেই মনে আছে। এই 
রিপোর্ট প্রকাশ হইয়! পড়িবার পর মিঃ ফিজিপিসের আর 
ভারতে আসা অস্তরব হয় নাই। 


সম্প্রতি মিঃ ফিলিপপের আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে । উহাতে তিনি মুসলিম লীগের কার্ধকলাপ প্রভৃতি 


সন্বদ্ধে আলোচন! করিয়াছেন) এই জালোচনায় ঠাহার তীগ্ষ 
অন্তরূষ্িরই পরিচয় পাওয়' যায় । জীগ সম্বন্ধে তাহার ূল 
বস্তব্য এই যে, কংগ্রেসী শাশনের বিঞ্চছ্ধে লীগের অভিযোগ 
প্রমাণিত হয় মাই । 'ধিকঙ্ড কংখেপের রাজনৈতিক ব্যাপারে 
প্রভূত করার অজুহাত -ধখাইয়া ভাতের স্বায়ত্তশাসমন লাভের 
বিরুছে লীগ যে যুক্তি তয় তাহাও আচল; ফিজিপস বিশ্বাস 
করেন যে শেষে পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমানই সকল ধর্মের কৃষক 
ও শ্রমিকর্ধের সহিত যোগ দিবে। বর্তমানে হিদ্বু-যুসলমান সমন্তা 
যেমন ভাবে দেখা যাইতেছে তাহা আর বিদ্যমান থাকিবে 
না। ভারতীয় রান্ষনীতির নিরপেক্ষ ঘর্শক মাজেই ইহা! বিশ্বাস 
করেন । মিঃ ফিলিপ স বঞিতে চান যে অর ভবিষ্যতেই সমস্ত 
মুসলমান জনসাব|রণ সকল প্রকার জাপ্রদায়িক বিভেদ ভুলিয়া 
অগ্থান্ত সকল সন্প্রদায়ের সহত এক্যবদ্ধ হইবে এবং হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ খাকিবে না) 


লীগের পাকিস্থান দাবির যূল কারণ লম্বদ্ধে মিঃ ফিলিপস 
বলেন, 
“কংগ্রেস রাঙ্গত্বে যে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হইবে একথ। 


মুসলিম লীগের নেতার! প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কয়েক 
বছরের প্রার্দেশিক শ্বাক্সতশাসনের ইতিহাস হইতে ইহাই 
প্রমাণিত হইয়াছে যে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিস্যা 
গবন্মেণ্টের ক্ষমতা দখল কন্পিতে পারিবে না । ছুই একটি প্রদেশ 
ব্যতীত অঞ্ঠ সমস্ত প্রদেশেই তাছারা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিলাবে 
বর্তমান থাকবে, কেন্দ্রীয় পরিষদেও তাহারা সংখ্যগরিষ্ঠত। 
লাতে সমর্থ হইবে ন1। ইহাই হইলবৃসলিম লীগের আপশোষ । 
এই জঙ্চই মিঃজিন়! ও অজ্ঞান্ত লীগ মেতারা কংখ্েসের বিরোধিতা 
করেন এবং পাকিস্থান দাবী ক্পেন।” 


২৯৬ 


শি লী আগা ডাল সখি ৯ 


“কংগ্রেস সমন্ত ্ত রাজনৈতিক ক্ষমত| খল করিয়। বাসিবে 
বলিয়া যে মুসঙ্গমান জনসাধারণ ব্রিটিশ শৃঙ্খল হইতে মৃক্ডি টা 
না এ কথার কোন ভিত্তি নাই। অঙ্ভান্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে 
পরিবর্তন সাধিত হইলে মুসলিম লীগেরই ক্ষতি হুইবে বেশী। 
রাঙ্গনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিসাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে 
জাপাতদৃতিতে যে একতা পরিদৃ্ হয় তাহ! কুম্মিম। অন্ত দকল 
বর্ম দন্প্রদায়ের মতই মুসলমান ধর্মের মধ্যেও শ্রেণট বিভাগ 
আছে। পৃথক সান্প্রদায়িক শির্বাচন ব্যবস্থার ফশে মুসলমান ধর্মের 
অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মধো অল্লাধিক এঁক্য স্থাপিত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই । কিন্ত ইতিমধ্যেই মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে 
সাধারণ শ্রেনীস্বার্থ সন্বন্ধে চেতনাবেধ আপিয়াছে। অর্থাৎ 
তাছার। বুঝিতে শিখিয়াছে যে ধর্ম এক হইলেই সেই ধর্মের 
অস্তভু-্ত কল শ্রেণীর স্বার্থ এক হয় না; পক্ষান্তরে হিন্ধু সম্প্র- 
দায়ের কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের সহিত মুসলমান সংপ্রদায়ের 
বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন ।” 

মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুরই ষ্ঠায় আতিভেদ আছে, 
আশরাফ ও আল্পতারাফ মুসলমান সমার্জের এই ছুই শ্রেণীর 
মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রধান চজে না। বিভিন্ন জাতির মুনল- 
মানের মধ্যে পঙ্ি-ভোজনেরও খাধালিষেধ আছে। শিক 
জাতির মুসলমান উচ্চজাঁতির মুসলমানের গোরপ্ানে সমাধি- 
লাভের অধিকারও পায় না । ১৯০১ জাজের সেম্সস নিপোর্টে 
ইহার বিশদ বিবন্তণ পাওয়া! যাইবে । আমরা ইহা? শইয়া পূর্বেও 
আলোচন। করিয়াছি । ১৯০৫ সালে ছোটলাট সর ব্যামফিজ্ড 
ফুলারের “হুয়োরাণী' রাজনীতি প্রবর্তনের পর হইতে সরকারী 
নধিপ্জে মুসলমানের অস্তভূত্ত জাতিভেদের উল্লেখ বন্ধ হইয়াছে 
এবং হিষ্ধুর ভেদখুলিতকেই বড় করিয়া দেখানো হইতেছে । পৃথক 
নির্ধানের কৌশলের খারা কি ভাবে মুসলমান সব্প্র্ধায়ের 
ক্কজিম একা বজায় রাখ! হইতেছে ও হিন্তু-মুসলমানে ভেদ 
স্ষ্টি চলিতেছে, নিরপেক্ষ পর্বেক্ষণকারী মিঃ ফিলিপ সের 
চোখে তাহা স্পট ভাবেই ধরা পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমান 
বিরোধের জন্ত তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং ব্রিটিশ সাআরাজ্যবাদের 
লাহায্যকাতী লীগ নেতাগণকেই দায়ী করিয়াছেন। 


কংগ্রেন সম্বন্ধে মিঃ ফিলিপ সের উক্তি 


কংগ্রেসের কাধকলাপ সম্বপ্ধে মি; ফিলিপস তাহার 
রিপোর্টে বলিয়াছেন £ 

“ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বরাবর ভারতের স্বাধীনতার 
জন্ভ সংগ্রাম চালাইতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অধিকতর 
শক্তিশালী করিবার অভিপ্রায়েই কংগ্রেস আইন সভায় যোগ- 
দানের পিদ্ধীস্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এইক্সক্ঠই কংগ্রেস প্রাে- 
লঞি মন্ত্রীসভাগ্ুলির উপর কঠোর তত্বাবধান করিত এবং 
প্রার্দেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত সহযোগিত। করিয়া! চলিবার 
নিমিত্ত মন্ত্রীসভাগুলিকে আদেশ দিয়াছিল। কংখ্েল ক্রমশ;ই 
তারতবর্ধের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লমর্থন লাভ করিস 
উত্তরোত্তর অধিকতর শঞ্জিশালী হইতেছে দেখিয়াই মিঃ ্িন্না 
অভিযোগ করেন যে, কংখেস দ্বেশের অন্ত সমগ্র প্রতিষ্ঠানকে 
ধ্বংস করিষ্ব দিতে চাহে । কংগ্রেলের এই প্রচে্ট|! সফল 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


হইলে মুসলিম লীগ ং ও ও অন্ান্জ সান্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিৎ 
বিলুপ্ত হইবে। 

“ফাপিষ গবন্ে পট প্রতিষ্ঠা করা কংগ্রেসের উদ্ষেম্ত নছে। 
পক্ষান্তরে শ্বরাক্ধ লাভ করিয়া যাহাতে ভারতীয়ের] নিদ্েরা 
শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারে তাহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য । 
কংগ্রেস যত দিন মান্ত্িত্ব করিয়াছিল তত দিন তাহার লক্ষা ছিল 
স্বাধীনত! লাভের জন্ত শক্তি বৃদ্ধি করা। 

“ইহ! উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কংগ্রেস মগ্রিত্ব ত্যাগ করার 
ধিন মিঃ প্রিনা যুগ্চি দিবস পাঁলনোপলক্ষে কংগ্েসের বিরুদ্ধে 
যে সব অভিযোগ করিয়াছিলেন, মৃসলিম লীগেরই বিভিন্ন 
বিবৃতিতে তাহার প্রমাণ পাওয়! যায় না। কংখ্রেস-মগ্ত্রিতকাশে 
কয়েকটি স্কুলে ওয়ার্ঘা পরিকল্পনামুযায়ী বনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন 
এবং উদ্ছু ভাষ! শিক্ষার বিলোপ সাধনের উপর ভিডি করিয়াই 
বলা হয় যে কংখেন মুসলিম সংস্কৃতি বিলোপ করিতে চাছে। 
রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ধিষয়ে যে অভিযোগ করা হয় 
তাহার কোন গিতি নাই। 

“কংগ্রেসের মপ্রিত্বকালে সান্প্রধায়িক বিরোধ তীব্র আকার 
ধারণ করিয়াছিল বলিয়! যাহা বলা হয় মূলতঃ তাহার কোন 
ভিত্তি নাই । যেকোন কংখ্রেসী প্রদেশের চেয়ে যে স্ব প্রদেশে 
শীগ মগ্রিত্ব কায়েম ছিল সেই সব প্রদেশেই সান্প্রধায়িক বিরোধ 
বেশী হইয়াছিল । পঞ্জাব এবং বাংল! প্রধেশেই হিন্দু-মুদল- 
মান হাঙ্গাম। চরম অবস্থায় উপনীত হুইয়াছিল। নিরপেক্ষ 
ভাবে বিচাক্স করিলে দেখ। যাইবে যে মুসলিম লীগের সান্প্র- 
ধায়িক মনোবৃির প্রাধল্য ছিন্দু-যুসলমান বিরোধের জঞ্জ দায়ী 
অঞ্ধ যে কোন কারণের চেয়ে কম দায়ী শহে।” 

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিঃ জি ও তাহার লীগের অভিযোগ 
যে কতদূর ভিত্তিহীন ভারতবাসী তাহা ভাল করিয়াই জানে। 
জমিয়ত-উল-উললেম' প্রমুখ মুসলমান বর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির পঞ্িতেরা 
উহা কোন ধিণই বিশ্বাস করেন নাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষহষ্ 
নিরক্ষর যুসলমানদেরই উহা শ্বাস করানো হুইয়াছে। লীগের 
এই মিথ্যা! প্রচার ব্রিটিশের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়। ব্রিটিশ 
গধন্মে্ট এ বিষয়ে নীরব । একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট 
হইতে প্রক্কৃত লত্য জানিবার সুযোগ পৃথিবীর লোকের খটিল, 
ফিলিপ স রিপোর্টে আমাদের এইটুকুই লাভ । 


পাকিস্থান অবাস্তব-_মুসলমান নেতার অভিমত 

কাশ্মীরের জননায়ক শেখ আবছুল্পাহ নিখিল-ভারত দেশীয় 
রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সহ-সভাপতি । এদোপিয়েটেড প্রেসের 
প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মুসলিম লীগ ও দ্ধিনন! 
সাছেবের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আত্মনিয়নত্রণের অধিকার দাবির 
সমালোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে কোন ভারতবাসীর 
পক্ষেই উহা স্বীকার করিয়া লওয়! সম্ভব ময়। ইহাতে হিন্দু 
মুসলমান উভয়েরই ক্ষতি হইবে। হিম্ব-সুসলমান পরম্পরের 
প্রতি গতীর সন্দেহ বদ্ধমূল হইতেছে ইহ! অর্থীকার না করিয়া 
তিমি বলেন যে এই সন্দেহের কারণ অঙ্গুন্ধান করিয়া যত শাঁত 
সম্ভব উহ! দূর করা সকলের কর্তব্য। ঠাছার মতে লীগ-নেতার!] 
এই ব্যাধির ঘে প্রতিকার স্থির করিয়াছেন তাহা ইহার' প্রকৃত 
প্রতিকার নয়। 


নাথ 

শেখ আবহুল্লাহ বলেন যে পাকিস্থান পরিকল্পন] কার্ধকরী 
হইতে পারে মা। যদি মুসলমান-প্রধান প্রদ্ধেশগুলি ভারতীয় 
মুক্তরাষ্ ধইতে বাহির হইয়া! গিয়া! নুতন এক থুভরাই গঠন করে 
তাহ! হইলেও হিন্মু-প্রধান প্রদেশগুলি হইতে কোটি কোট 
মুসলমানকে পাকিস্তানে অপসারিত করা সম্ভবপর হইবে ন!। 
মসজিদ) সমাবিমন্দির প্রভৃতি মুসলমান লংস্কতির শ্রেষ্ঠ অবদান- 
গুলিকেও কিছু পাকিস্থানে উঠাইয়া লইয়া! যাওয়া চলিবে ন। 
তাছার উপর পাকিস্থান অর্থনৈতিক ব্যাপারেও আত্মনির্ভরশীল 
হইতে পারিবে না। হিন্দুপ্থানপার1 বেটিত পাকিস্বানকে অর্থ- 
নৈতিক ব্যাপারে হিন্ুস্থানের উপর বাধ্য হুইয়] নির্ভর করিতে 
হইবে। পাকিস্থান প্রবর্তিত হইলে ভারতবর্ষ ছুইটি ভাগে 
বিতক্ত হইবে-_তাহার মধ্যে একটি শিক্ষিত ও বিভশালী এবং 
অপরটি অশিক্ষিত হুতিক্ষ-গীড়িত রাষ্রে পরিণত হইবে। 

শেখ আবহুলাহু. বলেন যে,মুললমানদের শ্বতন্ত্র জাতি বলিয়! 
প্রমাণিত করিবার জন জিন্না সাহেব তাহাদের এক ইশ্বর, এক 
কোরান ও এক নবী বলিয়া! যে নজীর দেখাইয়াছেন তাহা এ্হপ- 
যোগা নয়। ইতিহাসে বারবার দেখ! গিয়াছে যে, শুধু ধর্ণের 
ভিত্তিতে কখনও কোন জাতি গঠিত হইতে পারে নাই । আরব 
ও তুকিগণ এক ধর্মাবলম্বী হইলেও এক জাতীয়ত্ব দাবি করেন 
ন1। 

ভাষা! ও সংস্কতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হইলে 
তাছারা আর যুক্তরাষ্রের বাহিরে থাকিতে চাছিবে না, কারণ 
তখন উহার] বুঝিবে যে যুক্তরাষ্রের মধ্যে থাকাই সুবিধাজনক | 
ভারতে যুক্তরাষ্র প্রতিষিত হইলে হিন্দু-মুসলমান তাহাজের 
কষ্টাঙ্ছিত স্বাধীনত। রক্ষা ক্িতে পারিবে এবং লাত্রাজাবার্দী 
শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অন্ান্ত জাতিকেও সাহায্য করিতে 
পারিবে । চিন্তাশীল মুসলমান জননায়কেরা কত ভ্রুত মুললিম 
লীগের কলগুধিত প্রভাব কাটাইয়া উ্রঠিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 
প্রগতঙগীল চিন্তাধারা কিরূপে মুসলমান জমাক্তকে জাতীয় 
কলাধের পথ প্রদর্শন করিতেছে, শেখ আবহুল্লাহর মন্তব্য 
তাছারই পরিচয় । 


কেন্দ্রীয় পরিষদ-নির্বাচনে লীগের জয় 


কেন্জীয় পরিষদ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ যতখুলি আসনের 

জঙ্ভ প্রতিহন্থিত1 করিয়াছিল তাগার সবগুলি তাহারা দখল 

করিয়াছে, এই আনন্দে জাত্মহার1] হইয়া লীগ ভারতব্যাপী 

বিদ্বয়োংসব শ্োষণ। করিয়াছে | ত্যাগ ও ছুঃখষয় সংগ্রাষের 
দ্বার! রাক্ষনৈতিক অধিকার অর্জন করে কংগ্রেস, লীগ তারপর 
আসিয়! উহাতে মোট! ভাগ দাবি করিয়া বসে ইহাই মুসলিম 

লীগ রাজনীতি হইয়া ধাড়াইয়াছে। 

এরই “বিজয়োংসবে”র দ্বার! কোন কোন মুসলমান জেতা 

ও পঞ্জিকা প্রমাণ করিতে চাছেন যে লীগের পাকিস্থান দাবির 

পিছনে সমগ্র মুসলিম ভারত" সমবেত হুইয়াছে। পাকিস্বামই 
ভারতের সমগ্র মুললমান্খ সমাজের একমান্র কাম্য ও অর্ষ- 

গ্্রথম জাবি । কিদ্ত সতাই কি গত নির্ধাচনে তাহ] প্রমাণিত 
হইয়াছে? দৈদিক “আজাঞে” জীগের পক্ষে ও বিপক্ষে 


বিবিধ প্রসঙ্--কেন্জ্রীয় পরিষদ নির্বাচনে লীগের জয় 
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করিবার যে চে হুইয়াছে আমাদের মতে তাহ] ভ্রান্ত ত 
বটেই, মাইনরিটির শ্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্মে্নটে এত দিন 
যে সব সমস্ত স্পট করিয়! আসিয়াছে তাহা আরও ঘোরালোই 


হইয়া উঠিয়াছে। হিসাবটি এইরূপ £ 
প্রদেশ লীগের পক্ষে লীগের বিরুদ্ধে 
তোট ভোট 
বোম্বাই ৫২০৩ ৩১০ 
যুজ্প্রদেশ ২৩১৪৭০ ৬৭১০ 
মাদ্রাজ ৮৬৭২ ৭৬১ 
পঞ্জাব ৮৫৫৩ ১৮০১ 
বিহার ১২৩৫ ২৪৯ 
সিন্ধু ১৭,১৬৫ 1৮৮৭ 
আসাম ৪৪৯৭ ৬৯৭ 
বাংলা ৬৭,২৩০ ৩৭১৯ 
| মি ২২০১৩৪৪ 
সীমান্ত প্রদেশ ৫৩৮৩ ৮১৫৯ 


এই তালিকায় কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । প্রথমত. 
যে সব স্থানে যৌথ নির্বাচন আছে মুসলিম লীগ সেখানে প্রার্থা 
দাড় করাইতেই সাহসী হয় নাই। সীমান্ত প্রদ্দেশে এবং 
দিল্লীতে কংখ্রেসী মুসলমান প্রার্থার বিরুদ্ধে লীগ বেনামে যথেঃ& 
চে&া করিয়াও হানিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গুগানিয় জোরে 
একমাআ বাংল! দ্রেশে লীগ যত তোট পাইয়াছে, সারা 
ভারতবর্ষে তাহার লমান পাইয়াছে। সরকারী কর্মচারিগণ 
তলে তলে লীগকে সাহায্য না করিলে এবং পুলিস লীগে 
গুগামি বন্ধ করিলে লীগের বিরুদ্ধে বাংলায় যত তোট হইয়াছে 
তদপেক্ষ! জনেক বেলী হইত। 


ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৪১-এক সেঞ্জাস 
জন্ুলারে ৭ কোটি ১৪ জক্ষ। ইহার শতকরা এক ভাগেরও কম 
কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটার তালিকার অস্তভূ্ত অর্থাৎ মুসলি্ 
ভোটের সংখা] ৭ লক্ষের অধিক নছে। ইহার মধ্যে মাত ১ লক 
৩৬ হাজার লোক পাকিস্থান দাবি সমর্থন করিয়া ভোট দিতে 
আপিয়াছে। অর্থাৎ ভোর্টদাতাদ্ধের শতকরা ১৬ তাগও মৃসলিষ 
জীগের এই “জীবন-মরণ” সমস্ত] সম্বন্ধে ভোটদ্বিতে আসে নাই, 
পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিলে বিপ্ধের লেশমাজ সন্ভাবন! নাই 
ইহা জানিয়াও অগ্রসর হয় মাই কেন্তুয় পরিষদের ভোট- 
দ্বাতার! বিদ্তশালী এবং শিক্ষিত। পাকিস্থান সম্বন্ধে শিক্ষিত 
মুললমানদের শতকর! ৮৪ জনের ফোননধপ উৎসাহ নাই গত 
নির্বাচনে তাহাই প্রমাণিত হইল। 


যাহারা! ভোট দ্বিয়াছে তাহাদের অন্গুপাত পক্ষে শতকরা 
৮৬ এবং বিপক্ষে পতকর1 ১৪। সীমান্ত প্রদেশ বাদ দির 
হিসাব । সীমান্ত প্রদেশের শতকরা ১২ জন মুসলমান, কাজেই 
সেখানকার ঘোঁথ নির্বাচন পৃথক নির্বাচনেরই সদৃশ ইছা মনে 
কর? অন্ভায় নয়। সীমান্তে পাকিস্থানেয় পক্ষে পাচ ছাক্ষাপর ও 
বিপক্ষে আট হাঞ্জার ভোট ছইয়াছে। বিপক্ষের জা হাজার 
হইতে শতকরা আট ভাগ হিন্দু ভোট বাদ দিলেও দেখ! হাস 
লাত হান্ধান্বে্র বেশী দৃলজমান পাকিস্থানের বিপক্ষে ভোট 


২5৮ 
দিয়াছে । লীমাস্ত প্রদেশ ও অভ্াত প্রদেশে মিলাইয়! পাকি- 
স্বানের পক্ষে ভোট দিয়াছে শতকরা ৮২ রন ও বিপক্ষে দ্বিয়াছে 


শতকরা ১৮ জন। 


পিসি কাস পি শা ১ পপ পেস পিপি পেপসি পাটি পাশ ৮িশাশিশাশিশ শিপ 


খিঃক্ষি্ার দাবি এই যে, ভারতের শতকরা ২৫ তাগ 
যুসলমান মাইনতরিটি শতকরা ৭৫ ভাগ হিন্দুর অধীনে বাস করা 
বিপজ্জনক মনে করে। পাকিস্থান-দ্রাবির ইহাই তাহার সর্ব- 
প্রধান যুক্তি । যদি তাহাই হয়, তবে মুসলমানদের মধ্যে শতকর। 
ষে ১৮ ভাগ পৃথক পির্বাচকমণ্লীতে মুসলিম লীগের গুগামি ও 
মানাধিধ ভয়গ্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া প্রকান্তে পাকিস্থানের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে, শতকরা ৮২ ভাগের অধীনে 
তাহাদের কি অবস্থা হইবে? কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ জিন্স! এই 
নির্যাচনের পর কিছুতেই শতকর। এক শত জন মুসলমানের 
প্রতিনিবিত আর দ্রাবি করিতে পারেন না, দেশের অন্ততঃ এক- 
পঞ্চমাংশ মুসলমান অ্ধকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণের ভয় এবং শত 
বাধাবিদ্ব উপেক্ষা করিয়া! তাহার বিরুদ্ধে প্রকান্তে ধাড়াইয়াছে 
কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটে ইহাই জর্বতোভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে । সিমলা সম্মেলনে পাকিস্থান বিরোধী জাতীয়তাবাদী 
মুসলমানেরা পাচটির মধ্যে একটি আসন চাহিয়া কোন অঙ্জায় 
করেন নাই ইহাই আজ প্রমা্ণত হইল। 


মালয় ও ব্রঙ্গে ভারতীয়দের দুর্দশ। 


নাগপুরের ছিতবাদ পঞ্জিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণি মালয় ও 
ব্রত্ষদেশ প'রদর্শন করিয়া! দেশে ফিরিয়া! জসিয়াছেন। এই ছুই 
স্থানের প্রবাসী ভারতীয়দের ছর্দশার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন 
তাহা! বন্ততই বেদনাক্জায়ক। কোন স্বাধীন দেশ বিদেশে 
তাহার শ্বজাতীয় প্রবালী ভ্রাতাদ্দের এই লাঞ্ছনা! কখনও টিতে 
দিত না, ঘটিবার সংবাদ্দ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার যথোপযুক্ত 
প্রতিকার করিত। ভারতবর্ধ স্বাধীন নয়, পরাধীন এবং যাহার 
অধীন--.বিদেশের অত্যাচারী হয় দে নিজে নতুবা তাহারই 
অনুরক্ত কোন গবন্মেন্ট। প্রবাপী ভারতীয়দের প্রতি নির্মম 
অত্যাচারের কাহিনী ভারতবাসীকে তাহার রাজনৈতিক অক্ষমতা, 
অসহায়তা ও পরাধীনতার কথাই বারবার স্মরণ করাই! 
দ্র । ভারতবাশীর স্বাধীনতার সক্কল্স ঘুঢতর করিবার স্ব হয়ত 
ইহারও প্রয়োজন আছে। 


শ্রীযুক্ত মণি জানাইয়াছেন যে মালয় ও প্রদ্মদেশে থে সব 
সম্প্রদ্ধায় বলবাস করে তাহাদের মধ্যে ভারতীয়দের উপর স্থানীয় 
কতৃপক্ষের মেকনজর সবচেয়ে বেশী । এখনও বহু ভারতীয়কে 
ব্রিটিশ সামরিক কতৃপিক্ষের দ্বাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হুই- 
তেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জব তাহাদিগকে ঘখন তখন 
দলস্ত্কিয়া পাঠান হুয়। ইহার! ভুলিয়! গিয়াছেন যে হছাছিগকে 
শত্রর মুখে ফেলিয়া শাসনকতার| নিজ্জেরাই পলাইয়াছিল। 
এসব লাঞ্ছনার উপর আছে থান্ভাভাব | যুদ্ধের জাগে যেসব 
পরিবারের অবন্থা বেশ সচ্ছল ছিল তাহারা একেবারে নিঃখ 
হুইর। পড়িম্নাছে। অনেকেই যংসামাজ থান্ত খাইয়! কোন- 
মতে বাচিন্বা। আছে। ও 


জ্রমজীবীদের অবস্থা আরও শোচনীয় । লামরিক কতৃপক্ষ 


প্রবার্সী 


শ্রমিকদের মন্ভুরি কিছুটা! বাড়াইয়াছে সত্য কিন্তু ভ্রব্যমূল্য ঘে 
পরিমাণে বাভিম্জাছে তাহার তুলনায় উহ! কিছুই ময় | বহু 
ভারতীয় শ্রমঞ্জীবীর জীবিক] সংগ্রহের কোন উপায় মাই। 
ব্যাঙ্কক-রেঞ্ুন রেলপথ নির্মাণের সময় বহু ভারতীয় শ্রমিক 
নিযুক্ত হইয়াছিল । তন্গধ্যে প্রায় ৮০ হাজার নিহত হুইয়াছে। 
এ লংবাদ ভারতে অনেকেই এখনও জানেন না। এই সকল 
হতভাগা পরিবারের লোকের! জন্রবস্ত্রের সন্ধানে মালয়ের পথে 
পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভারতীয় শ্রীলোককে চট্ট দ্বার 
লজ্জ! নিবারণ করিয়া চঙলাফের করিতে প্রায়ই দেখা যায়। 
ব্রন্মদ্দেশে সরকার ও বেসরকারী উভয়বিধ লোকের সহিত 
আলাপ করিয়] শ্রীযুদ্ত মণির ধারণ হইয়াছে যে শ্রিটিশের ব্রহ্ম 
পুনরাধিকারের লঙ্ষে সঙ্গে সেখানে ভারতবিরোধী মমোগ্চাব 
আবার তীব্র ছুইয়া দেখা দিয়াছে । সুভাষচন্ত্রের গবঙ্দেণ্টের 
আমলে এঁ তাব তথায় বিদ্তমান ছিল ন1। ভারতীয়দের লম্পন্তি 
লুঠতরাজ ব্রন্দদেশে আঙ্জকাল নৈমিতিক ব্যাপার হইত] &াড়াই- 
যাছে। ভারতীয়ের। ব্র্ষ্দেশে ব্যবদাবাণিজ্য করুক বর্ধার] 
ইছা চায় না। এই সব অত্যাচার হুইতে ভারতীয়দের রক্ষা 
করিবার কোন ব্যবস্থাই গবম্মেন্ট করেন নাই এবং করিবার যে 
বিশেষ কোন ইচ্ছা! আছে তাহারও কোন পরিচয় পাওয়! যায় 
না। মালয়ে ডারত-সরকারের যে এজেন্ট আছেন, ভারতীয়- 
দের রক্ষার চেষ্টা করার চেয়ে রিপোর্ট লেখাই তাছার বড় 
কাঙন্জ। কংগ্রেস ভিম্ন আর কেহ তাহাদিগকে রক্ষার চেঞ্ 
করিবে না এই বিশ্বাস ক্রমেই প্রবাসী ভারতীয়দের মনে বঙ্ছমূল 


হইতেছে । 
বাকুড়ায় অন্নবস্ত্রের অভাব 


এ বসব বাকুড়ায় আমন ধান কম জন্মাইবাব ফলে এই 
জেলার দরিদ্র জনসাধারণের অবর্ণনীয় ভূর্দশা ঘটিয়াছে। যথা- 
লময়ে পর্যাপ্ত সাহায্য না পালে এই জেলায় পুনরায় ছুপ্িক্ষ 
ঘটিবার সম্পূর্ণ জাশঙ্কা রহিয়াছে । বাংল। দেশে ৰাকুড়1! সব- 
চেয়ে ছোট জেল] । হিন্দু মুসলমান সমন্তাও এখানে নাই । এই 
ক্ষুদ্রতম জেলাটির কয়েক লক্ষ লোককে আসন্ন ম্বত্যুর কবল 
হুইতে বাচাইবার জন্ত বাংল।-সরকারের কোন চেষ্ঠা দেখা যায় 
না। “বাঁকুড়া দর্পণ” পঞ্জিকায় (১লা জানুয়ারী) তথাকার অবস্থা 
বর্ণন। করিয়া যে সম্পাদ্দকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে গুরুত্ব- 
বোধে জামরা তাহা! লম্পূর্ণ উদ্ধত করিলাম । সরকারের মুখ 
চাহিয়! থাক! বধ! বুঝিয় স্থানীয় জনসাধারণ নিজ্ষেরাই আত্ম- 
রক্ষায় অগ্রনী হইয়াছেন । বাহিরের সাহায্য অপরিহার্য, হুছারা 
তাহ] পাইবেন বলিয়া! আমরা আশা করি। 

“বীকুড়! আঙ্গ আলন্প ছুত্িক্ষের কবলে । ছুঃখ ছুদদিনের কফ 
মেঘ বীকুড়ার উপর আবার ঘনিরে উঠছে। জেলার কতকাংশ 
এর মধ্যেই হুর্গতির চরম দীমায় উপনীত। অনশন ও শীতের 
ক্লেশে লোক সব পীড়িত ও অবসন্ন । ছোট ছোট চাষী, ভূমিহীন 
মন্ধুর নিঃস্ব মধ্যবিত্ত শ্রেশীকেই প্রধানত; অধিকতর ছুঃখভোগ 
করতে হচ্ছে। ১৯৪৬ সালের ছুতিক্ষের পর এই সব শ্রেণী 
জীবনীশক্িহীন হওয়ার ফলে তাদের রোগ-প্রতিরোধের : ক্ষত 
একেবারেই হারিয়েছে । খাভশন্ডের মধ্যে আমন ধানই, এই 
জেলাগ্ন প্রধান ফসল। গত বংসর ধান ভাল জনা নাই।- এ 


পম 


পাস্পিস্পপিপিসপাস্পিিসিপাসি পাপী লাসিপিসিল সসিবাস্িলাসিলী সিতা্িপাসিত সলািাপিপস্ছিা শি িলীশিশী শিলানপিপাসিশা পিসি পা? 


কিন! লন্দেছ। 

ছুর্গত অঞ্চলে সন্পকার কর্তৃক বর্তমানে যে সাহায্য দেওয়া 
হচ্ছে তা একেবারেই অগ্রচুর। এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করার উদ্দেস্কে সকল প্রকার চেষ্টাই এ পর্ধ্যস্ত ব্যর্থ হয়েছে। 
এরূপ অবস্থায় সহাদয় দেশবালী ও বেদরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলি অগ্রসর হয়ে মুক্তহন্তে দান ও দায়িত্বভার গ্রহণ না করলে 
বাকুড়ার পথে ঘাটে জনাহারে ম্বত্যুর মর্মন্পর্শী দৃষ্ঠ নিবারণ কর! 
সম্ভব হবে না-_এই জেলাকে পুনরায় গত পঞ্চাশ দালের মন্বন্তর 
অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় পরিণতির সম্দুখীন হতে হুবে। 

বাকুড়ার খাভাভাবজনিত ছুঃখ, ছূর্দশা ও আসন্ন ছুিক্ষের 
প্রতি দেশবাসী ও বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তাদিকে কর্মক্ষেত্রে আহবান ও স্থানীয় সর্বপ্রকার 
তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরামর্শ দ্বার! হুর্গত অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে সাহায্য 
বিতরণের কাজে তাদের সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করার উদ্ছেন্তে 
এই সকল বিষয়ে স্বানীয় অভিজ্ঞত। সম্পন্ন বাকুড়্ার বিশিষ্ট 
বাঞ্িদের নিয়ে “বীকুড়া ডিষ্রীক্ট রিলিফ কো-অর্ঠিনেশন কমিগি” 
(138700018,1)1901061301101 00-0701718001] 00101016069) 
নাষে একটি প্রতিনিধিমূলক সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই 
সমিতি এক দিকে যেমন অর্থসংগ্রহ ও আবশ্ক হলে প্রাথমিক 
সাহাযা দানের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, অঞ্জ দিকে তেমনই 
আবার সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ 
রক্ষ! করে পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যাতে সাহায্য 
বিতরণের কাজ নুচারুনূপে পরিচালিত হয় তা লক্ষ্য রাখবে। 
বল! বাহুল্য এই কাজের অন্ত বহু অর্থের প্রয়োজন। 

সমিতির ধনভাগারে অবিলম্বে মুক্তহত্তে দান করে বীকুড়ার 
দুর্গত অঞ্চলে বহু নরমারী ও শিশুর জীবন রক্ষার গভীর দ্বায়িত্ব 
পূর্ণ প্রচেষ্টায় সমিতির সহায়তা করার জন্ত আমর] সহৃদয় দেশ- 
বাসীকে সনির্বন্ধ অন্থরোধ জানাচ্ছি। মানবতার এই জাবেদন 
ব্যর্থ হবে না! বলে ভরসা করি ।” 

সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা £--(১) স্্রীযুক্ত লক্ীমারায়ণ 
হাজরা, কোষাধ্যক্ষ, বাঁকুড়া ডিদ্রীক্ট রিলিফ কো-অভিনেলন 
কমিটি, নুতনগঞ্জ, বঁ'কুড়। ( বেঙ্গল )। (২) শ্রীন্বগন্নাথ কোলে, 
কোলে-বিজ্ডিং, ১৩৭ বৌবাজ্বার ছ্রীট, কলিকাত|। 


সরকারী কণ্মচাঁবীদের ব্যবহার 

রোঙ্গা্ড কমিটি মৈমনসিংহ, মেদিনীপুর, ঢাক, বরিশাল ও 
২৪-পরগণ। এই কয়টি জেল! ভাঙিয়! ছোট করিবার দুপারিশ 
করিয়াছেন। অতিশয় সঙক্গোপনে এই স্বপারিশ কার্ধে পরিণত 
করিবার চেষ্ঠা চলিতেছে | মাঝে মাঝে অবন্ঠ ইহার সংবাদ 
প্রকাশ হুইয়া পড়ে । কমিটি কতকগুলি উচ্চপদ্দ হৃষ্টির সুপারিশ 
করিয়াছিলেন, অতি দ্রুত সেগুলিতে লোক ভর্তি কর! হইতেছে। 
কমিটি বিতাগীর কমিশনারের পদ তুলিয়া দিতে বলিতেছেন, 
সেট করিবার অবসর বাংলা-সন্রকারের এখনও হয় মাই। সর- 
কাক্মী কর্মচারীদের ঘৃষ, চুরি, হমতি ও ছুর্ববযবহার বন্ধ করিবার 
শে লহ্নুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার একটিও এখনও কার্সে 


পরিণত ছয় নাই। নিম্নে দৈনিক “ভারতে প্রকাশিত একটি 


ঘটনা উদ্ধত হইল । উহ হইতে সরকারী কর্পচারীদের সহিত 


বিবিধ প্রলঙ্গ--সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার 


ৃ ২৪৪ 


পানি তাস পাস্পিশিন্ি পি পা শপা্তিলা ১ পোীপীস্পিসসপানিপিসিপিস্মিসির সিশাস্টিলাদি তি পাস পস্টিবা পি 


বসের পমগ্র জেলায় গড়ে স্বাভাবিক উৎপস্ধের ছয় আনা হবে অসহায় জনসাধারণের লম্পর্ক পরিস্ুট হইবে। ঘটনাটি অল্প 


দিনের ; উহ1 এই £ 
জনৈক বৃদ্ধা মূপলমান স্ত্রীলোকের একমাম পূ জাহাজ- 
ডুবি হইয়া মারা যায়। শ্রীলোকটির নিকট ছুইখানি চিঠি 
আলে,উহার একটি ছিল তাহার প্রতি ইংলগেশ্বরের সহাছু- 
ভূতিপূর্ণ বাণী, ঘিতীয়টিতে সামরিক বিভাগ জানাইয়াছেন 
যে, বৃদ্ধাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাজারখানেক টাক! দেওয়ার 
ভ্রন্ত জেল] ম্যাজিষ্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । তদনু- 
সারে স্্রীলোকটি আলিপুরের জেলা ম্যাজিগ্রেটের জাপিসে 
গিয়া! টাকা চাহে । টাক! সে পায় না অথচ টাক! পাওয়ার 
তদ্বিরে তাহার প্রায় ছুই শতাধিক টাক কেরামীদের ঘুষ 
দিতে খরচ হুইয়! যায়। অবশেষে নিঃসহায় নিঃসন্বল স্্ী- 
লোকটি আলিপুরের জনৈক প্রবীণ উকীলের মিকট কাঁদিয়া 
তাহার ছুঃখের কাহিনী বিত্ত করে। উরকীল ভদ্রলোক 
. একটি দরখাস্ত লিখিয় স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে লইয়! প্রথমে 
অতিরিক্ত জেলা ম্যাঙ্ছিষ্রেটের নিকট, অর্থাৎ তাহার খাস- 
কামরার সম্মুখে উপস্থিত হন। বলা আবশ্যক, আলিপুরের 
কান্জ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এই অভুহাতে সেখানে জমাঁ- 
চারেক অতিরিক্ত জেলা ম্যাট মোতায়েন হইয়াছেন । 
ইহার দ্বারা চব্বিশ-পরগণ। জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ, কৃষি, 
সুন্দরবমের জলাভাব.বিগ্াধরী নদীর অপস্বতৃযু প্রস্ভৃতি কোন 
একটি সমন্তারও সমাধান হয় নাই। এসব সমস্যায় সমাধান 
তো। দূরের কথা দৈনন্দিন কাজও যে ইহারা কিরূপ তৎপর- 
তার মহিত সাধন করেন তাহারও নমুনা! আলোচা ঘটনাটি 
হইতেই মিলিবে। উকীল ভদ্রলোকটি অতিরিক্ত জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের নিকট কার্ড পাঠাইলে অতিশয় বিরক্জিভক্ে 
তিনি কার্ডের কোণে লিখিলেন, “কি চাই?” উকাল 
জবাবে লিখিলেন, “একটি আবেদনপত্র দাখিল করিতে 
চাই?” আবার লিখিত প্রশ্ন__“কিসের আবেদন ?” 
উকীল লিখিলেন, “যুদ্ধে একটি স্ত্রীলোকের পু মারা 
গিয়াছে । তাহার ক্ষতিপূরণের আবেদন ।” তখন উপদেশ 
আদিল, “ইহ আমার এক্িয়ার নহে, জেল! মাছি্রেটের 
নিকট যাইতে হইবে ।” বলা আবশ্যক হাকিম এবং 
উকীলের মধ্যে বোধ হয় মার ৮ কিন্বা ১০ ফুট পরিমিত 
স্বানের ব্যবধান ছিল। ম্যাজগ্রেট তাহাকে জ্াহ্বান 
করিয়া ব্যাপারটি জানিতে চাছিলে এক মিনিটের মধ্োই 
সমস্তার সমাধান হইয়া ঘাইত। ম্যা'জট্রেট ও জনসাধার- 
পের মধ্যে এই দৃতত্ব রচনা, এই পর্দার ব্যবধান প্রতোক 
ছেলার প্রায় প্রত্যেক ম্যান্জিগ্রেটের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। প্রকান্ত আপিসে ইহার] বসেন না, খাস- 
কামরাই ইছাদের কর্মস্থান। ৃ 
অতিরিক্ত ম্যাছি্রেটের উপদেশাহ্থসানে অতঃপর 
সেই উক্কীল মহাশয় শ্রীলোকটিকে জঙ্গে লইয়া জেল! 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইলেন । ইনি বাংলাদেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই বাঙালী । ঘরে পর্দা আছে 
কিন্ত চোখে নাই। উকীল মহাশয়ের আবেদন শুমিয়াঁ 
ইনি হলিয়। উঠিয়া! বলিলেন, “ওই তো আপনাদের দোষ। 


১৩৩ 


গ্রাবানী 


১৫২ 
বিজ্ঞার্ডেশনের অবস্থা এখনও পূর্থবংৎ রহিয়াছে । উচ্চপদস্থ 


আপনার! কেবলই কেরামীদেরই দোষ দেখেন । ভ্রীলোকটি 


দিশ্যয়ই টাকা লইতে আজে নাই, আসিলে কেন সে 
পাইবে না?” উকীল ভদ্রলোকটি সাধারণ সমব্যবসায়ী 
অপেক্ষা একটু ভিন্ন ধরণের ) তিনিও দৃঢকঠে জানাইলেন 
ষে, শ্রীলোকটি ঠাক! লইতে আলিয়াছে, বনু টাক1 ঘুষ 
দরিয়াও টাক1 আদফ্গায় করিতে পারে নাই । ম্যাছিট্রেট 
লাঞ্েব টাক] দেওয়ার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে তিনি 
উহাকে লইয়! লাট-প্রাশাদে বর্ণ দিবেন । ম্যাজিগ্রেট 
লাহেব তখম টাক] দেওয়ার আদেশ দেন এবং সেই দিনই 
উহ্থা প্রদণ্ড হয়। 


চিঠি, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন 

পোষ& ও টেলিগ্রাফ বিভাগ ভারত-সরকারের একটি বিরাট, 
একচেটিয়! প্রতিষ্ঠান । ইহার সহিত কিছুদিন যাবং টেলিফোন 
যুক্ত হইয়াছে । ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে বিদেশীর গর্ব 
করিবার উপযুক্ত এই একটি মাজ্জ বিভাগই ছিল, এই যুদ্ধের সময় 
অন্ভান্ত সরকারী বিভাগের জায় উহারও কর্প্মদক্ষত। রসাতলে 
গিয়াছে । কলিকাতার এক প্রান্তের চিঠি অপর প্রান্তে পৌছাইতে 
আগে যেখানে কয়েক ঘণ্ট। লাগিত এখন সেখানে অস্ততঃ তিন 
দিন লাগে । ২০০ মাইল দুর হইতে একজপ্রেস টেণলগ্রাম 
কলিকাতায় বিলি হইতে আগে ঘণ্টা ছুই তিনেক লাগিত, এখন 
লাগে অন্ততঃ পক্ষে তিন দ্িন। কোম্পানীর হাতে টেলিফোন 
লোকের কানে লাপিয়াছে, সরকারের হাতে আমিবার পর্প হইতে 
উচ্বার বাবহার ছুঃসাধ্য ও অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়! উঠিয়াছে। 

ইহার কারণ আছে। গতযুদ্ধে সরকার জনসাধারণকে 
দোহন করিয়! সহজে অর্থাগমের যে সব সহজ পন্থা! অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, পোষ্ট টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ তাহার 
অন্তভূক্ত। ১৯৩৯ হুইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ 
বিভাগে প্রায় ১৮ কোটি টাকা উদ্বত্ত হইয়াছে; এই সব টীকা 
সাধারণ রাজন্ব স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্যয় কর! হুইয়াছে। ভাক- 
মাশুল হাসের কথ! সরকার একবারও বিবেচনা! করেন নাই, 
বরং টেলিফোনের মাশুল বাড়াইয়াছেন। যুদ্ধের ছয় বংসরে 
ভান্তত-সরকারের পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ ভারত- 
ঘাদীর টাকায় পুষ্ট হইয়াছে, এবং ইংরেজ্ের যুদ্ধে ইংরেজের 
সংবাদ আদান-প্রদানেই সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে । যাছাদের 
র্থে এই বিভাগ পরিচালিত হইয়াছে, উপেক্ষিত হুইয়াছে 
তাহারাই। 

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। কিন্ধু পোষ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের 
লাধারণ স্বার্থের প্রতি উদ্দাসীমতা! এখনও সমানই রছিয়াছে। 
ইহার কি প্রতিকার মাই? 


যানবাহন সমস্থ! 


 সুদ্ধ থামিবার পরও দেশের যানবাহন জমন্তার কোন 
উন্লতিই দৃটিগোচর হইতেছে না। রেলে ভ্রমণ এখনও সমান 
ছুরখটই রহিঘাছে । লাইন উপড়াইয়! রেলের ইঞ্জিন-গাড়ী প্রভৃতি 


মধ্য এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার. সময় রেলকর্তৃপক্ষ যে 


অলাধারণ তৎপরতার পরিচয় গ্িয়াছিলেন এখন আর তাছার 
চিহ্ধযাজ মাই । অতি বীবে গাড়ীর সংখ্যা বাড়িতেছে। বার্থ 


কর্মচারীর সহিত ঘনষ্ঠত' থাকিলে অথব] ঘুষ ছিলে িজ্ার্ডে- 
শনের জন্ুবিধা আগেও হয় মাই এখনও হয় না। এত দিনে 
এই পাপ হব হওয়া উচিত ছিল। 

মফম্বলের বাস সাভিসগুণির অবস্থাও পূর্ববং । যে মাম- 
মাত্র পেট্রোল ইহারা পায় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্থ 
কম। চোরাবাজারে পর্যযান্ত পেট্রোল পাওয়া যায়, গবন্ধেন্ট 
ইহা জানেন। কলিকাতার রাস্তায়, বিশেষতঃ ঘোড়দোৌড়ের দিন 
রেসের মাঠের নিকটে, গাড়ীর সংখ্যা দেখিলে বড়লোকদের 
পেট্রোলের অভাব জাছে ইহ? কেছ বিশ্বাস করিবে না । যে সব 
মধ্যবিভ লোক পেট্রোল অস্ত! হইলে গাড়ীতে যাতায়াত করিতে 
পারিতেম অন্থবিধা ত্তাহাদেরই। পেট্রোলের কণ্টোল তুলিয়া 
দিলে এবং উছ্বার দাম কমাইলে বহু লোকে নিজ নিজ গাড়ী 
ব্যবহার করিতেন, ইহাতে ট্রাঘ ও বাসেত ভীড় অমেক কমিত। 

কলিকাতার ট্রাম ও বাসের অবস্থা ত মারাত্মক | সার্কাস 
ও জিমনান্টিক মা জানিলে ট্রামে বাসে উঠা-নাম! ছুঃসাব্য, 
বিপদ্ধনক ত বেই। হছুখটনা যত হয় তাহার সব প্রকাশিত 
হয় নাকিদ্ব যতট' প্রকাশিত হয় সভ্য গবন্মেণ্টের পক্ষে তাহাই 
যথে্& লজ্জাজনক | অথচ কঙ্গিকাতার যানবাহন সমস্যার 
সমাধান এক দ্রিনে করা যায়। বাসগুলিকে গত ট্রাম ধর্মঘটের 
জময় পর্ধ্যাগ্ত পরিমাণে পেট্রোল দেওয়' হইয়াছিল বলিয়। ট্রামের 
অভাবে শহরের জীবনযাত্রা কঠিন হইলেও একেবাতে অচল হয় 
নাই। বাসগুলিকে যে দিন এই ভাবে পেট্রোল দেওয়া হইবে 
সেই দিন হইতে কলিকাতার যানবাহন সমন্তা অনেক সহঙ্গ 
হইয়া যাইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ট্রাষের সংখ্যা 
বাড়ানো! সময়সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্ত বাসের যাতায়াত বৃদ্ধি 
ঘেকোন দ্বিন করা যাইতে পারে, অবশ্য পেট্রোল-রেশনিং 
তুলিয়! দিয়! পেট্রোলের চোরাই কারবার বন্ধ করিবার ইচ্ছ! যি 
গবন্মেন্টের থাকে । 


তারপর ব্লাজপথে হূর্টনা। প্রতোকটি লোকেব্র জীবন 
অনিশ্চিত। গাড়ী চাপা পড়! তো! দৈনন্দিন ব্যাপার, লরীর 
ধাক্কায় গাড়ী বা বাদের যাজ্জী মিহত বা জখম হওয়াও প্রায় 
নিতানৈমিতিক হুইয়] ধাড়াইয়াছে। যে সব লরী হুর্ঘটনার জত 
দ্বায়ী তাহাদের প্রায় সবগুলি সামরিক লন্মী। ইহাদের অসতর্ব 
চালন!| এবং বেপরোয়া! গতিবেগই অধিকাংশ হূর্ঘটনার কারণ। 
যুদ্ধের সময় কলিকাতার ব্রাজ্জপথে বেপরোয়া বেগে ধাবিত হইয়া 
ইছার। ত্রিটিশ সাত্রান্্য রক্ষা করিয়াছে ইছা| না হয় বুঝিলাম, 
নিশ্ঠীহ মাগরিক ইহাদের চক্রতলে পি& হইয়া সাত্রাজ্যারক্ষায় 
সাহায্য করিয়াছে তাহাও ন] হয় উপলব্ধি করিলাম; কিন্ত 
হুদ্ধের পর এই বেপরোয় ছুটাস্ুটির হেতু কি? আমরা পূর্বেও 
লিখিয্াছি ঘে বাসের ভায় মিলিটারী! জরীর যাতায়াতপথে 
সময়ের হিসাব রাধিবার ব্যবস্থা হইলে ইছাত্র প্রতিকার হইতে 
পারে। রাস্তার মোড়ে শুধু গতিবেগ দির্ষেশক লাইন বোর্ড 
টাঙ্তাইয়া ইছাদিগকে সংযত করা সম্ভব দয় তাহ ত প্রমাশিভই 
হইয়াছে । সামদ্িক বিভাগের কাজ অনেক কষিয়াছে ।,জাদ- 
রিক লন্বীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের লর্বাধিধ উর এখন 
সম্পূর্ণ লব বদির আমরা [থান করি।: ক 


প্রা 


ডাঃ অজিতমোহন বহ 

বিগত ১৩ই পৌষডাক্তার অঞ্ষিতমোহুন বন্গু তাহার 
কলিকাতার বাড়িতে হাদরোগের আক্রমণে দেহত্যাগ করিয়া- 
ছেন। ইনি কলিকাতায়, এবং বোধ হয় ভারতবর্ষে, প্রথম 
বৈ্থ্যুতিক রশ্মির ব্যবহারে চিকিংসার প্রচলন করেন এবং 
অসংখ্য রোগীকে নানা ছুরারোগ্য রোগের যন্তরণা হইতে উপ- 
শমের পথ দেখান | কিছুদিন পূর্বের যখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে 
এ বিভাগ খোল হয় তখন ডাক্তার অক্ষিত বনু তাহার বহুসূল্য 
যন্ত্রপাতি সেখানে দান করেন যাছার ফলে অনেক ছুঃষ্ব ম্ত্রী- 
লোকের চিকিৎসার একটি নূতন পথ খোলা হয়। পরে 
তাহার নিজের গৃছেও পুনর্বার যন্ত্রপাতি বসাইয়া, অন্ত 
রোগীদের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বন্ধুবাদ্ধব 
অনেকেরই চিকিৎসা তিমি সযত্বে বিনামূল্যে ত করিতেনই, 
উপরত্ত অনেক অল্প পরিচিত এমন কি সম্পৃণ অপরিচিত লোকও 
তাহার নিকট উপকৃত হইয়াছে । 

অজিতমোহুন ময়মনমিংহের এক সম্তরান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন । তাহার জ্যোষ্ঠতাত স্বর্গত আনন্দমোহন বন্ুর নাম 
ভারতের শিক্ষাব্রতী, সমাজ্জ-সংস্কারক ও কংগ্রেন প্রতিষ্ঠাতা- 
দিগের মামতালিকার পুরোভাগে অবস্থিত । তাহার পিতা 
মোহিনীমোহন বন অল্লায়ু হইলেও এদেশের হোমিওপ্যাথি 
চিকিংসকগণের অদ্যতম ছিলেন এবং তাহার মাঁতুল জগছধিখ্যাত 
জাচার্ধয জগদীশচন্দ্র ব্থ। এইরূপ পরিবারের সন্তান অঞ্রিত 
মোহন নিতান্ত নিরহক্কার ও অমায়িক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি 
প্রঞ্তিপুক্ঞারী খ্বাস্থ্যোন্নয়নে উৎসাহী ছিলেন এবং বন্ধুদের মধ্যে 
খোল মন, মুজ্ঞহস্ক, রোগে-শোকে, উতলবে প্রকৃত বান্ধবন্পেই 
পরিচিত ছিলেন । খাহান্ খেলা-ধুলার সংবাদ রাখেন তাহার] 
জানেন কলিকাতার স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ই'ছারই উৎসাহে 
এবং ইহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র স্বর্গত হেমেন্্রমোছুন বসুর সহায়তাই 
স্থাপিত হুয়। ৬৩ বংদর বয়সে ইহার অকালম্বতাতে যে ক্ষতি 
হুইল তাহা তাহার অসংখ্য বন্ধু পরিজনের প্রত্যেকে অনুভব 
করিতেছেন । 


প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 

মীরা্টে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ভ্রয়োবিংশতিতম 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । সম্মেলনের মূল লতাপতি পণ্ডিত 
ক্ষিতিমোহন সেন তাহার অভিভাষণে বলেন, দেশে নুতন যুগ 
আদিতেছে। লর্জগতের কল্যাণে ভারতকে তার আপন শ্বান 
গ্রহণ করিতে হইবে | নূতন বিশ্ব রচনায় ভারতের দায়িত্ব কত- 
খানি তাহ! আজ্ধ বৈজ্ঞানিকের দুটিতে দেখিতে হইবে । সেই 
মহাত্ততে কে কোম্‌ তার গ্রধণ করিবে তাহা স্বিত্র করিবার জন্ত 
আমাদের প্রতোককে অভ্রান্ত সাধনায় তার জন্ভ প্রস্তত হইতে 
হইবে । ভারতীয় লোকশিক্ষার কথা আলোচন। করিয়া 





লকাপতি বলেন, 
“শিক্ষার দিক দ্বিয়ে এক সমস্থ ভারতে ছিল সব তপোবন 
ও তক্ষশিল! নালন্দা প্রন্ঠৃতি বিশ্ববি্ভালয় | সেগুলি যখন গেল 


 কখভুও বাংলাদেশ চোল চতুষ্পাঠী খুলে জ্ঞানের প্রদ্ীপটি বজায় 
বেখেছিল। তা ছাড়! সর্বপাধারখের জন ছিল পুরাণ-পাঠ, 
কখকতা, ফাজা, স্বাহারণ গান, কীত'ন, বাউল ধান, প্রন্ভৃতির 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কবি কর়ুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধ নি 


চাই। 


১ 


আয়োক্ন | উত্তর-ব্গে গম্ভীর! ও বিহু, পূর্ব বঙ্গে রান মীল 
পৃক্ধ', পশ্চিম বঙ্গে গাজন প্রভৃতির উৎসব লোকের আনন্দের 
ক্ষুবা মেটাতো। লোকের মধ্যে তখন নৃত্য ছিল, গীত ছিল, 
অভিনয় প্রভৃতি ছিল, ঢাকার জন্মাষ্টমী প্রভৃতির মিছিল 
ছিল। সেই যুগে মন্বলিশে ও বৈঠকে ঘে আনন্দ ছিল 
আজ সভা-লমিতিতে তা মেই। আলিপমায়, সিড়ি-চিজে, কাথা- 
শিক প্রভৃতি কাজে ছিল লোকশিল্প ।” 

বাংলাদেশের এই সব লোকশিল্প ও সাহিত্য সম্পদাদি 
উদ্ধার করিতে ও শিক্ষার কাজে লাগাইতে হইলে সমবেত 
সাধনার দরকার । 

অভিধান ও বিশ্বকোষ প্রণয়ন এবং বাংল ভাষায় অপর 
ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তক অন্থবাদ সম্বন্ধে সভাপতি যাহা! বলিয়াছেন 
তাছার সারমর্ম এই ঃ 

“অভিধান ও বিশ্বকোষের কাজে বহু লোকের সমবেত সাধন! 
বাংল। অভিধানের কাজে এক] শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় প্রায় চক্পিশ বছরের সাধনায় একটা বড় অভাব 
মোচন করে এনেছেন । বৈজ্ঞানিক ও দ্বার্শনিক পরিভাষার 
কাছে মহারা্রী ও হিন্দী সাধকেরা এবং ওসমানিয়। বিশ্ববিষ্ভা- 
লয়ের উচ্ছ পঞ্জিতের! অমেকট' কাক করেছেন। বাংলাদেশও 
এই সময় এই কাজে হাত দিয়েছিল কিন্ত সেই কাজ বেশিছুর 
এগোয় নি।” 

“বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শনশান্া, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ, জোতিষ ও 
নান। মতের বর্মগ্রস্থেপ্র বঙ্গানুবাদ কতক হয়েছে, কতক হয় নি। 
য' হয়েছে তাও এখন ছর্লভ। কালীবর বেদ্ধাস্তবাক্ীশ, সত্যব্রত 
সামশ্রমী প্রভৃতির লেখাও এখন দুষ্্রাপা । সেই সব গ্রন্থ এখন 
সুপ্রাপ্য হওয়া দরকার । যেগ্চলির এখনও বাংল অনুবাদ হয্ম মি 
তার অনুবাদ হওয়া চাই । বিদেশী সাহিত্য বিজ্ঞান ধর্শম ইতিছাস 
ভ্রমণ চরিত-কথ। ও কলাবিত্ত। প্রভৃতি বিষয়ের যথাযোগ্য 
পরিচয়ও বাংল। ভাষায় গ্রস্থাকারে না পেলে চলবে কেন ?” 

“ভারতের মান] প্রদেশের সাধক সম্ভদের বানী ও চরিত- 
কথ! বাংলাতে পাওয়া দরকার । তামিল শৈব ও বৈষবদের 
কথা, গ্রস্থসাহেব, কবীর, রবিধাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি তত্তদের 
পরিপূর্ণ পরিচয় বাংলা ভাষাতে না থাকলে আমাদের শিক্ষা 
অপূর্ণ থাকবে । বাংলাদেশেও বৈফব শৈব শাক্ত ও বাউল 
প্রভৃতি নানা মতের গান ও লোকলাহিত্য লোকের কঠেই 
রয়েছে । দিন দিন তার ক্ষয় হচ্ছে । এই সব অমূল্য ধন যাতে 
ন$ না হয় তা কি দেখতে হবে না?” 


কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বধন। 

বাংলার প্রবীণতম লন্বপ্রতিষ্ঠ কবি প্রযুক্ত করুণামিবাম 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতার সাকিত্যিকগণের উদ্ভোগে এক 
সম্বর্ধনা সভায় অক্তিনন্দিত কর! হুইয়াছে। যু কুমু্ঞ্ঞ্স 
মঙ্গিকের সম্ভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সাফলামঙিত হুয়। কবিকে 
একখানি মানপত্র এবং ঠাহার হস্তে অর্থ্য স্বরূপ ১০০১২ ঠীকার 
একটি তোড়! প্রঙ্ধান ফর হয় । কবিকে সঙ্গোধন করিয়! মান- 
প্র পাঠ, লম্বধ মার প্রত্যুন্তরে কবির বাণী এবং অভিভাষণ সন্া- 
স্থল হইতে দিখিল-ভারতভীয় বেতান্ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা! বেতারে 
প্রচারিত হুম । কলিকাতা! সংস্কত কলেজের বেদের অধ্যাপক 


স্র্পাসিসপাস্পিপাসিপিসিস সপপাপপিসপী সস পাতি পা পিপি 


৩২ 


০ বড তি 


পণ্ডিত হরিমন্দন ঝা বে বেছমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সতার উদ্বোধন 
করেন এবং প্রারস্কে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্ধ্য সংস্কত 
ক্লোক এবং বাংল] কবিতায় উহার অনুবাদ আব্মতি করেন । 


কবিশেখর কালিদাস রাঁয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ঘে কবি 
ফরুণামিধান বাংলাদেশের জীবিত কবিগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। 
ই্ছার বয়ল এখন ৬৮ বংসর। হঁহার কাব্যগ্রস্থগুলি এখনই 
আর বাজারে পাওয়া যায় না । বত'মান যুগের পাঠকদের নিকট 
ইনি অপরিচিত বলিলেই হুয়। কবি করুণানিধান চিরদিন 
নীরবে কাব্যের উপাসন! করিয়াছেন | আত্মপ্রকাশের জঙ্ত তিনি 
যুগোপযোগী কোন আয়োজনই করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা তাহার সহঙ্ঞাত কবিত্বশক্তিকে উম্মেঘিত করিয়াছে সত্য, 
কিন্তু তিনি গুরুর অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। ্ঠাহার রচনার 
একটি বিশিষ্ট স্বাতগ্র্য আছে। কবি “বর্ধাচি্ে” বিশ্বকে 
দেখিয়াছেন ব্বষ্টিজলের চিকের মধ্য দ্রিয়া। স্য্টির স্বপ্ররহন্তময় 
রূপ কবিকে ষৃপ্ধ করিয়াছে। 
কবি। রসম্থ্রিকে তিমি বাস্তবজীবনের অভিব্যক্তি বা বাস্তব 
জগতের চিত্র মাত্র মনে করেন মা_তিনি মনে করেন কাব্য- 
লোক ছুঃখ ক্লেশ ভর বাস্তব জগ হইতে পরিজাপ লাভ করিয়া 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার আশ্রয় । তিনি রূপের কবি, হ্বপ্রের 
কবি, আনন্দের কবি । 

সভাপতি কবি কুযুদরগ্তন মঙ্লিক বলেন, করুণানিধান 
প্রথিতযশা, কিন্ত তিনি যশের আকাঙ্ষী নহেন। ভাষার এত 
বড় মিপুণ চিআঅকর এমন অপরাপ্েয় শিল্পী বিরল। প্রান্তিক 
দৃষ্টের বণরূপ ও লাবণ্য এমন করিয়া কে ফুটাইতে পারে? 
তিনি প্রিয়! প্রেম ও যৌবনের কবি। যার মদ্দির যৌবন অফুরস্ত 
গ্রীতিময় ও গতিময় আঙ্গ সেই সাধীহীন মানসযাত্ী স্বর্ণ 
মরালকে সম্বর্ধনা করিতে আমাদের চক্ষু অশ্রুভারাক্াস্ত হুইয়া 
উঠিতেছে। 


অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কবি করুণাবিধান বলেন, 

“বামীর এই দীনতম সেবকের প্রতি অযাচিত প্রীতির নিদর্শন 
আপনাদের এই চারু-চন্দন-মাল্য এর উপযুক্ত পাত আমি 
ছোটেই নই ; সংসারের নান] ছঃখকষ্টের ঘূর্ণাবর্তে আমি বানী 
সেবার সামান্ত চে করেছি মাঅ। কতখানি কৃতকার্য হয়েছি 
দে বিচারের ভার রইল আপনাদের হাতে । প্রথম যৌবন 
হুতেই কবিতা! পড়তে আমার খুব ভাল লাগত, কাব্য-সরত্ব তীর 
বীণার ঝঙ্কার আমার মমকে নাড়া দ্বিত। সেই বিচিন্র। অপরা- 
ছ্বিতা চিরদিনই আমার মেপথ্যবার্তনী রয়ে গেলেন। ধ্যানেই 
তার হুর্তি দেখতে পেতাম, অনিরূপ্য সেই লীলাময়ী মোহিনীর 
মারা! কবিতা লেখার খেলায় আমি আনন্দ পেতাম । আমার 
দ্রেশবাসীকে দেই আনঙ্দেপ্ কতটুকুই বা দ্রিতে পেরেছি, আর 
অিনির্ঘক-ই ব' করেছি যার জভ আপনার! আমাকে এই মান- 
পত্র দিলেন । আপনাদের এই দান আমার শিরোধার্ধ | এই- 
টুকুই আমার যাজার পূর্ণ পাথেয় । আমার জগৎ এখন ম্মৃতির 
জগং। কালো! প্রঙ্জাপতি এসে বলেছে আমার শা গোলাপের 
পাপড়িতে | 

এই, না জীবন, মানব-আীবন 
ফল ফোটা, কুল-বার ! 


প্রবামী 


পাপা লিসিপাস্িলাস্মিলীস্চিলসটিপাশিলাটি শতিস্টির সিসি সিপা পপিপীস্টিপাস্পিিসসিলসপিস্পিতিসছি পীপীসীস্িপাস্সিাসসিশা 


করুণানিধান এই রূপমুগ্ধতাঁর ' 


ও কঠোর। 


১৩৫২ 

“আজ এই অতিননাদ সভায় ধড়িয়ে হারানো দিনের কত 
পুরানো কথাই মনে পড়ছে। কত অপরাহে, কত সন্ধ্যায় 
আমরা মিলিত হতাম সেকালের সেই সাহিত্য-আসরগুলিতে | 
সেই সব ্রিনের কাহিনী গুছিয়ে বলবার শঞ্তি আমার নেই। 
অতীতের সেই অমর মুহৃতপুলি আজও আমার অন্তরের অন্তরে 
মুখর হয়ে রয়েছে । আজ আমি সেই মিলনোতলবের উল্লাসে 
বঞ্চিত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে দুরে গিয়ে পড়েছি । তবে 
প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ যে আজও ঘোচে নি সেইটুকুই সকলের 
চেয়ে বড় কথ! আর কি বলব ?” 

লময় হয়েছে নিকট 

এখন বাধন ছি'ড়িতে হবে। 


( রবীন্দ্রনাথ ) 
“জহ গে! সবে জামার নমস্কার, 


ছদুয়-ভরা প্রীতির ফুলহার। 

লিখিত এই ছজ্জগুলির মাঝে 

অ-লিখিত ভাবের বীণা বাজে । 

মনের কথ। রেল মনে বন্ধু মোর, 

নয়ন কোণেই রৈল জমে নয়ন-লোর ॥” 


সরকারী কৃষিখধণ আদায়ের নমুন! 

নিয়লিখিত সংবাদটি দৈনিক ক্ষকে (২২শে পৌষ) 
প্রকাশিত হইয়াছে ঃ 

“গুসকরা হইতে ১॥ মাইল পূর্বে ভাতার থানার অন্তর্গত 
বসতপুর গ্রামে ৮নং কালেকটরীর জনৈক ব্যক্তি আসিয়া কষি- 
খণ আদায় করিতেছেন। যে সময় উক্ত গ্রামে কষি-খণ দেওয়] 
হয় সে সময় তিনকড়ি রায় উদ্চোনী হইয়া সকলকে টাকা আদায় 
দিয়াছিল। কিন্তু এবংসর বৃষ্টির অভাবে ধান্ত মোটেই জন্মে 
নাই এবং তিনকড়ি সকলকে তাগাদ1 করিয়া টাকা আদায় 
করিতে পারে নাই। গত ১৭ই পৌষ তিনকড়ি যখন ছুবের 
ঘড়। লইয়া]! গুদকর। আমিতেছিল সেই সময় সেই ব্যক্তি তিন- 
কড়ির হাত হইতে ছুধের ঘড় লইয়া সঙ্গের চৌকিদারকে দেয় 
ও তাহার বাগির ভিতর গিয়া থাল1 ঘটি বাটি ক্রোক করে। 
অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর দুধের ঘড়াটি ফিরাইয় দেয় ও 
কোন্‌ তারিখে টাক দিবে তাহাও বণ লিখিয়া লয় । তিম- 
কড়ি খুব গরীব ।” 


বাংলা-সরকারের কষি-খণ দানের নমুনা! স্ববিদিত। চার- 
পাঁচ জন কষককে এক হুইয়| উহ লইতে হয় এবং এক এক 
দল সাধারণত এক শত টাকার বেদী পায় না। ইহার 
জন্ত তাহাদিগকে সদরে যাতায়াত এবং সদরে থাকিবার জন্ত 
খোরাকী খরচ করিতে হয়। হোটেল খরচ বাচাইবার জন্ত 
তাড়াতাড়ি টাকা আদায় করিতে গেলে ঘুষ ন! দিয়! উপায় 
নাই। ফলে হাতে টাক আসে সামান্তই অথচ খখ বাড়ে। এই 
খণের টাকা কি ভাবে আদায় হয় তাহার সামা একটি নয়ুঘা 
উপরোজ্জ সংবাদে পাওষা! যাইবে । জীগ মন্ত্রিত্বের দাপটে লম- 
বায় সমিতি মরিয়াছে, স্কৃষকের খণ প্রাপ্তির একমাজ পন্থা এখন 
কৃষি-্খণ। কিন্ত ইহা পরিমাণে কম, খণ দেওয়ার পতি 
কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী এবং ইহার আদায়ের পথ নি 
এ বিষয়ে যথে্ আন্দোলন হওয়া উডিত। 1. 


নাথ 


সলিল পাস্সি পপির টস সস সিসি 


টাঙ্গাইল মহকুম! প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রমুক্ত 
মহীতোষ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে টাঙ্গাইল মহকুম! প্রাথমিক 
দন্েলনের প্রথম অধিবেশন অনুঠিত হুইয়াছে। টাঙ্গাইল 
মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দেড় হাজার প্রাথমিক শিক্ষক 
উহ্াতে যোগদান করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত সত্যে্নাথ মঞ্জুমদার 
সম্মেলনের উদ্ধোধন করেন । 

শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী তাহার অভিভাষণে বঙহ্ছদেশের 
বিভিন্ন ছেলার প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতনের হার ও তাহা- 
দিগের আরিক ছূর্দশার কথ! আলোচন1! করেন এবং শিক্ষক- 
গণকে সঙ্ঘবন্ধ হইবার জভ অনুরোধ করেন। সম্মেলনে যে-সব 
প্রন্তাব গৃহীত হুয় তন্বধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রত হইল। উহ! 
হইতেই শিক্ষকদের অবস্থা বুঝা যাইবে। 

১। প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের হার নিয়লিখিত ভাবে 
বাড়াইতে হইবে-_ 

প্রথম শিক্ষক__ মাসিক ৫০২ হইতে ৮০২ টাকা 

দ্বিতীয় শিক্ষক-_ ১১ ৪৫২ ৯ ৭৫২ 

তৃতীয় শিক্ষক-__ 9 ৪০২ ৯» ৭০২ ৯ 

২। সরকারী কর্মচারীরা প্রাথমিক শিক্ষকগণের অপেক্ষা 
পাচ ছয় গুপ বেশী বেতন পাইয়াও সম্ভার রেশন পাইয়া! থাকেন। 
প্রাথমিক শিক্ষকের] এই শুবিধা পান না। জন্মেলন দাবি 
করিয়াছেন যেন তীাহার্দিগকেও এ ভাবে সন্ভায় খাভদ্রব্য 
বিক্রয়ের বন্দোবস্ত কর! হয়। 

৩। বাংলা-সরকার পঙ্লী উন্নয়ন কার্ধে শিক্ষকগণের 
সহায়ত] এহণ করুন এবং তজগ্ত ভাষ্য পারিশ্রমিক দান করুন। 


৪ সরকারী নিয়মানুযায়ী শিক্ষকদের ছুটির ব্যবস্থা কর! 
হউক । 


৫| অঞ্ভাজ সরকারী কর্মচারীদের ভায় শিক্ষকদের জঙ 
প্রভিডেন্ট কও ও গ্র্যাটুইটিব ব্যবস্থ! করা হউক। 


৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের সন্ভানসন্ততিগণের বিনা বেতনে 
উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত কর] হউক। 

৭। ছাত্রসংখ্য] কমিয়া গেলে শিক্ষকদের বেতন যাহাতে 
বন্ধ না কর] হয় তাহার ব্যবস্থ! কর! হউক। 


দ্াবিগথলি অতি সামান্ত এবং লম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ইচ্ছা 
থাকিলে গবন্মেন্ট অল্লায়াসেই এখলি পূর্ণ করিতে পারেন। 
ইংরেজের যুদ্ধে শিক্ষকদের সহারতার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া 
ঠাহাদের জন্ত ভাতা সন্তা রেশন প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয় নাই 
ইহা! বুঝা যায়। বর্তমান গবন্দেণ্টের নিকট হঁহাষের অবস্থার 
প্রতিকারের আশা করিয়া কোন ফল হইবে আমরা ইহ! মনে 
করিতে পারিতেছি না । তবে নির্বাচনের পর বাংলায় প্রতি- 
নিধিযূলক মন্ত্রীমগ্ডল গঠিত হইলে তাহারা যাহাতে শিক্ষকদের 
প্রতি আমলাতান্ত্রিক ওদাসীময না দেখান তার জন্ত আন্দোলনের 
প্রয়োজন আছে বলিজা মনে করি । 


ব্রটেনে ভারতীয় নাবিকদের বাসের অস্থবিধ! 
 অঙনে যাগ তদের উদ্চোগে আহুত এক লাংবাদিক 


ঠট 





বিবিষ প্রসঙগ-ব্যালট পেপারের ব্ল্যাক মার্কেট 


৩৪৩ 


সম্মেলনে ভারতীয় নাবিকদের বিলাতে বাসস্থানের অবস্থা 
সম্বন্ধে আলোচন] হইয়াছে । ভারতীয় নাবিক সঙ্গের বোখাই 
শাখার সাধারণ জম্পা্ক শ্রীযুক্ত দীনকর দেশাই বিলাতী পাস্থ- 
মিবাসগুলিতে ভারতীয় নাবিকদের অবস্থার কথ। বলিতে গিয়। 
ৃষ্টাস্বস্বরূপ লিভারপুলের নিকটবন্ভাঁ একটি পাস্থমিবাসের কথ! 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “এটি একটি বন্দীশালার মত। 
যে অবস্থায় ভারতীয় নার্বকগণকে এখানে বাস করিতে হয় 
তাহ! মর্ধাদাহানিকর। অন্থাস্থ্যকর ক্ষু্র ক্ষুদ্র কুগিরে শত শত 
নাবিককে গো-মহ্ষাদ্ি পঙুর ভায় বাস করিতে হয়। শীতের 
দিনে উপযুক্ত আচ্ছাদনের অভাবে পাস্থনিবাসের অধিবাসীরা 
চূড়ান্ত হুর্ভোগ ভোগে ।” ব্রিটিশ মাবিকদের সহিত ভারতীয় 
মাবিকদের অবন্থার তুলন] করিয়া দীনকর দ্রেশাই বলেন যে 
এই তারতম্যের তুলনা জনেকটা স্বর্গের সহিত পাতালের 
তুলনার মত। লিভারপুলে ভারতীয়দের ভারপ্রাপ্ত যে সরকারী 


, কর্মচারী ছিলেন তিনিও ম্বীকার করেন যে পাস্থনিবাসের অবস্থা 


অত্যন্ত খারাপ এবং অবস্থার ডন্বতি জাধন তাহার ক্ষমতার 
বহিভূতি। লঙওনের হাই কমিশনারের পক্ষ হুইতেও ইহার 
প্রতিকারের কোন চেষ& হয় নাই। 


ব্যালট পেপারের গ্ল্যাক মার্কেট ! 


ব্রিটিশ রাত্ধত্বে বাংলায় বপিয়াই আমর! চাল, ডাল, লবণ, 
তেল, কাপড়, ওষধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ব্ল্যাক মার্কেট 
দেখিয়াছি। বাড়ীভাড়া, চাকুরি, কন্টাক্ট প্রভৃতিরও ব্ল্যাক 
মার্কেট দেখা গিয়াছে । কিন্ত আসামের কাছাড় জেলার হাইল।- 
কাদ্দি মহকুমা হইতে ব্যালট পেপারের ক্র্যাক মার্কেটের যে 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা অন্ত সমত্ত ব্র্যাক মার্কেটকেও হার 
মানাইয়াছে। হাইলাকান্দি মহকুম! কংগ্রেস কমিটির আফিস 
সম্পাদক প্রীরষেন্দ্র্জ শীল এই সংবাদ দিয়াছেন) ২৪শে পৌষ 
তারিখের “দৈনিক কৃষক" পত্রিকায় উহু প্রকাশিত হুইয়াছে। 
মৈমনসিংহ জেলার অতিরিক্ত জেল! ম্যাজি্রেটের নামে ব্যালট 
পেপার সম্পর্কে কারসাক্ি কর্পিবার অভিযোগ করিয়া! সর জবছুল 
হালিম গজনভী এটণাঁর চিঠি দ্রিয়াছেন। ব্যালট পেপার লইয়। 
কি ব্যাপার চলিতেছে সে সন্বদ্ধে ভারত-সরকারের তরফ হইতে 
অবিলম্বে তদস্ত হওয়! আবশ্কক। প্রদেশগুলিতে যে ধরণের 
অভিযোগ উঠিতেছে তাহাতে প্রার্দেশিক সরকারের উপর এই 
তদন্তের ভার প্রদত্ত হইলে লোকে জাশ্বত্ত হইতে পারিবে না । 
নুতন কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন আসন্ন । ইহা লইয়া 
সেখানেও জান্দোলন হওয়া আবন্ঠক। পত্রটি এই__ 


“বিগত এসেম্বলী ও লোক্যাল বোর্ড ইলেকশনে দেখা 
গিয়াছে যে অনেক ভোটদ্বাতা ব্যালট পেপার বাক্সে নংঞেঞা 
পকেটে পুরিয়া বা অভ কোন অলছুপায়ে ফেরত লইয়া আসেন 
এবং বাহিরে উহ! প্রতিতবন্্ী বিশেষের এজেন্টের নিকট মগ 
বূল্যে বিক্রী করেম। 

এইকপে জ্রোত একাধিক ব্যালট পেপার একে রতি 
বিশ্বস্ত একজন, হতো মারফতে নীতি বাক্সে ফেলিরা 
দেওয়া হ্য 1 " | 


৬০৪ 


সি 


5555855 

দাজিলিং জেল! পৃথক করিবার প্রস্তাব 

দ্রার্জিলিং জেল! কংগ্রেস কমিটির দতাপতি জ্বানাইতেছেন 

এই জেলাটিকে একটি শ্বতন্ত্র চীফ কমিশনারের প্রদ্ধেশে পরিণত 
করিবার চেষ্ঠা চাঁলতেছে । বিব্বতিটি এই £ 

“ইউরোপীয় এসোসিয়েশন ও চ1 বাগানের মালিকেরা সম- 
বেতভাবে দ্াঞ্জিলিং জেলাকে বাংলা! হইতে আলাদা! করিয়া 
একটি প্রদেশ গঠন করিবার জন্ত চেষ্ঠ! করিতেছেন তাহা! আমি 
লক্ষ্য করিয়াছি । প্রাদেশিক শ্বায়তশাসন আরন্তের লময় ইহার! 
ঠাহাদের উদ্দেম্ত লফল করিবার জভ ঠিক এই খেলাই খেলিয়া- 
ছিলেন কিন্ত তখন সকলের চেষ্টায় এই ছুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া 
দেওয়! হয় ।” 

“আমি গুর্থা, টয়! লেপচা প্রভৃতি সমস্ত পার্বত্য জাতীয় 
ভ্রাতাঙ্দিগপকে এই অপকোৌশল ব্যর্থ করিবার জন্ত ইহার তীব্র 
প্রতিবাদ করিতে জনির্বন্ধ আবেধন জানাইতেছি।” 

দার্জিলিং এ দেশের সাহেবদের গ্রীম্মাবাস এবং তাহাদের মতে 
হয়ত ইহাই এ জেলার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সার্থকত1। এখানে 
বাঙালীর প্রবেশ বড় একট! পছন্দ করা হুয় না সম্ভবতঃ এইজন 
থে বাঙালীর সহ্ছিত সংম্পর্শে আসিয়া ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি 
ধীরে ধীরে কংগ্রেমসেবক হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের প্রয়োজন 
ঘটিলেই দার্জলিতে বাঙালনর প্রবেশ বন্ধ অথবা! বাধা-নিষেধের 
দ্বার! কণ্টকিত করা হয়। আগামী মন্ত্রিমগুল গঠিত হুইবার 
পূর্বেই তলে তলে চা-বাগানের ইংরেক্স মা'লকের] ও ইউরোপীয় 
এলোসিয়েশন দাক্দি'লংকে বাংল! হইতে পৃথক করিয়া! খাস 
তাঙুকে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা 1বচিজ ময় । 


পরলোকে রজনীকান্ত গুহ 


সিটি কলেজের প্রাস্তন অধ্যক্ষ শ্রীমুক্ত রজনীকান্ত গুহ ৭১ 
বংসযর় বয়মে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিক্ষাবিদ রূপে 
তিনি দেশবাসীর অবিশিশ্র শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন । গ্রীক, 
লাটিন ও করালী ভাষায় তাহার প্রগাঢ় ব্যুংপতি ছিল। মূল 
গ্রীক হইতে অনুদিত ঠাছার “সক্রেটিল' গ্রস্থখানি বাংলা- 
লাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হইয়া থাকিবে । অগাধ পািত্যের 
অধিকারী হইয্সাও তিনি নিরহষ্কার, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী ছিলেন। 
ভাছার দৈনান্দন আীবনের কঠোর নিয়মান্থবতিতা সকলের 
আহর্শহল ছিল। আ্রান্মবর্ষে দীক্ষা! গ্রহণ করিবার পর হইতে 
জীবনের শেষ মুহুর্ত পরধন্ত তিনি ঈশ্বরের উপালন1 না করিয়া 
কোন কান্ধ কারতেন না। 

আত্মসন্মানবোধ ও জাতীয়তাবোধ তিনি সারাজীবন অঙ্গান 
রাখিয়াছিলেন। হ্বদেদ জান্দোলনে যোগদান করিয়া! উহার 
জভ ত্যাগ ও ছঃখবরণে তিনি মুহুর্তের জন্তও খ্িধ! করেন নাই। 
জাজটিকাস্তের শ্রাক্ধবাসরে তাহার সরল অনাড়ম্বর় জীবন বিত্ত 
করিয়া! ঘে খসড়াটি পঠিত হয় তাছার একাংশ [নয় উদ্ধত 
হছইল। উহ! ছইতে তাহার চরিজের দৃঢ়তা ও ঘদেশগ্রী' তর 
প্রন পরিচয় পাওয়া ঘাইবে | 

“বে ও বাইরে তান পুরামাআয় স্বদ্েশীভাবাপন় ছিলেন। 
ভাঙছাকে কখনও (বিলাতী বহ্রপ্রব্য ব্যবহার করিতে জেখি নাই। 

:১৯০৪-৬ সনের বত জান্দোলনে জস্বিণীবাবুত সহিত [তনিও 


গ্রবানী 


পোস্টটি পসরা পপি পলা পপি ৫ ৯৯ সিসি 


১৩৬৫২ 


ঝ পাইয়া পড়েন | তিনি ছিলেন অশ্বিমীবাবু দক্ষিণ ছত্ত- 
স্বরূপ। এই আন্দোলনের সময় তিনি প্রায়ই ব'রশাল, বাকী- 
পুর, বারাণপী, কলিকাতা প্রভৃতি শুরে ওজশ্থিনী ভাষায় 
রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রধান করিতেন । ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে 
মহামান্ত গোখলের সভাপতিত্বে বারাণলীতে কংগ্রেসের যে 
অধিবেশন হয় তাহাতে বরিশালের প্রতিনিধিরপে তিমি যোগ- 
দ্বাম কাঁরয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে বশীয় প্রার্দেশিক সমিতির 
অধিবেশনে যখন নুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ 
দেশনেতৃগণ বরিশালে আগমন করেন তখন রজনীকান্ত ছিলেন 
অভ্যর্থনা সমিতির এক জন বিশি্ সদন্ত। এক বিরাট শোতা- 
যাত্রা যখন অধিবেশন মগ্ডপের দঘকে অগ্রসর হইতেছিল তখন 
তিনি সেই শোভাযাজার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুলিসের 
নিরধাতন লহ করেন। 

“এই সময় তাহার নুচিদ্তিত রাজনৈতিক প্রবন্ধত্বয় 'ইংরেজ 





* শাসন ও দেশব্যাপী অসস্ভে'ষ। এবং “দেশী আন্দোলন ও 


উচ্বার জিবিধ কার্ধ্য” 'প্রবাসী”তে প্রকাশিত হুয়। তখন কলি- 
কাত বিশ্ববিতালয়ের ভাইস-চ্যালেলার ছিলেন সার আগু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় | তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং 
তাহার সছিত ব্রঙ্মোহছন কলেন্গ ও বরিশালের স্বদেশী আন্দো- 
লন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা] করিলেন । রজনীকান্ত 
তাহাকে বলিলেন, “আপনি আছেন বাঁলয়াই আমরা 
গবন্মেন্টকে কম গ্রাহ্ করি।” উহার উত্তরে জার আশ্ততোষ 
বলিলেন, “না, তা করিবেন না, আমি না থাকিলে গবন্মেণ্ট 
আপনাদ্দিগকে মারিয়া পু'তিয়া ফেলিত।?*** 

“এই জময়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে তাহার সহিত 
শ্রীজরবিন্দ ঘোষের আলাপ ও আলোচন! হয়। ১৯১১ সালে 
তাঞছার প্রথম গ্রন্থ “মেগাস্থিনীসের ভারত-বিবরণ' প্রকাশিত 
হয়। বাখরগঞ্জ গ্ধেলায় ব্রজমোহন কলেজ ছিল তখন নবজ্ঞাগ্রত 
দেশগ্রীতির উৎসমুখ শ্বদেপী আঙ্দোলনের প্রধন কেন্তরস্বল; 
মহাত্মা জস্বিনীকুমার তত ও রজনীকান্তের প্রেরণায় উদদ্ধ হইয়! 
এই কলেজের বহু অধ্যাপক ও ছাজ সেই অগ্রিময় যুগে দিকে 
দিকে শ্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতেছিলেন। সেইজন গবন্মেণ্ট 
ইন্তাহার দ্রিলেন যে, ব্রক্মমোছন কলেক্ের কোন ছাত্র উপযুক্ত 
হইলেও সরকারীন্বত্ধি পাইবে না। ইহার ফলে কলেজের 
ছাজ্জসংখ্যা ধীরে ধীরে অত্যন্ত কমিয়া গেল। রজনীকান্ত 
অশ্থিনীবাবুকে বলিলেন, “প্রথম যৌবনে মাত দশ টাক বেতনে 
রামমোহন রায় সেমিনারীতে শিক্ষকতা করিয়াছি। যদ্দি 
দ্বরকার হয় তবে এখানেও আমি দ্রশ টাকা বেতনে অধ্যক্ষত] 
করিব ।”**এইবপ ছিল তাহার ম্বদেশ ও শিক্ষাব্রতের জন 
আত্মত্যাগ । শীপ্রই গবন্দেন্ট তাহাকে বরিশাল ত্যাগ করিতে 
বাধ্য করেম। তখন সার আগ্ুতোষ ঠাহাকে বলিলেন, 
“বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পঞ্ধ খালি হইলেই আপনাকে 
নিয়োগ করিব ।”***ছুই বংসর পরে সার আভুতোয ঠাছায় 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন । এই ছুই বংসয় তিনি ময়মন- 


লিংহ আনন্দমোহদ কলেছ্ে অধ্যাপনা করিন্াছিলেন ; কিন্তু . 
এখানেও স্বদেশী অনোব্বত্ির জন্ত সরকাতের কুমজরে পড়িয়া, 


'অধ্যাপকের পন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয় ।” 


সদ 


৬ক৯ 751০৭, 
1.8 1 লা ৯ ৮৭ দন 





মা্ধিম নে'-বাহিনীর নির্দেশে জাপানী সৈঙ্গেরা একটি অবতরণ-ব্যবস্থামুক্ত ভাঙান্ত হইতে কামান গোল] ইত্যাদি 
। জাপানের সইশু ্বীপের মিকটবর্তা লমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে 





ফানুস 


স্্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


পথ আর পথ বলিয় মমে হয় না। রথে চাপিয়া! সে ফেন 
চলিয়াছে। অকারণ জানন্দে দেছ ও মন লঘু; অবকাশের 
হাল্কা মেঘের সক্ষে লমতা রাখিয়া! সে মন ৮৮ | রী 
হত1-.. 
আরে মশাই একটু চোখ চেয়ে চলবেন । 
এক্সকিউজ মি। অন্পম পাশ কা্টাইল। 
আজকালকার ছেলেগুলে। কি |] নতুন চাকরি পেয়ে দবাই 
বনে গেছে লাটসায়েব। 
অহ্পম আপন মনে হাসিল। লাটসায়েব কি মনের 
আনন্দে ফুটপাথের মানুষকে ধাক্কা মারিয়া চলেন ? 
বাবুসাব ধোরা মেছেরবাণি করকে-_ 
হিন্প্ধানী ভিখারীট। বহুক্ষণ হইতে পিছু লইয়াছে। করুণার 
চেয়ে বিরক্তি জন্াইয়! ওর মানুষকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য করে। 
আজকালকার ভিথারীগুলাও তাই। অহোন্লার চীংকার 
করিতেছে-_দেহি_দ্রেহি। অভাব বাড়িয়াছে বলিয়াই কি 
ক্ষুধার প্রচ্ডত! বাড়িয়াছে | হিন্দু্বানীটাকে একট! আনি দিয়া 
ধমকাইল, ভাগ । 
সে ভাগিল-_ আরও অনেকে আসিল। ভংসনায় কেহ 
ভ্রক্ষেপ করে না_-অপমান কাহারও গায়ে বিধে না। নির্লজ্জ 
কাঙালপনার কি বীভৎস রূপ! 
বড় রাস্তার উপর জনপ্রবাহ স্তব্ধ হইয়। গিয়াছে। সারি 
সারি ট্রাম বাস স্থাণুর মত দাড়াইয়!। একখানি বাস দিরিয়! 
জনতার চাপ ক্রমশ:ই বাড়িতেছে। নিশ্চয়ই হুর্ঘটনা। 
অনুপম ভিড়ের মধ্যে গিয়া মিশিল। জনত] সহসা চঞ্চল 
হইয়া উঠিল-_শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত শান্ত্রী আসিতেছে, আ্যান্থুলেখস 
গাড়ীও আসিতেছে । তোবড়ানে! বাসটা ট্রাম-লাইনের মাঝ- 
খানে কাত হইয়া! রহিষ্াছে, ফা এড-প্রা্ত আরোহীগণ 
স্ব আর্তনাদ করিতেছে । ভ্বনতা পাতল! হইলে-_জন্গুপম 
দেেখিল-_-অপরাহ্কের আলোয় ট্রাম-লাইনের খানিকটা! চকু চকু 
করিতেছে । হুর্য্ের লাল কিরণে নহে--ট্রাম-লাইনট! রক্তে 
ভিজিয়! গিয়াছে এবং চক্‌ চক করিতেছে । একটি আহত মহিলা 
বিশৃঙ্খল বেশবাসে লেই চকৃচকে লাইনে মাথা রাখিয়া মৃর্ছিত 
হইয়া আছেন-_-ঠাহার এলায়িত কালো চুল তিজা! জব্‌ জব্‌ 
করিতেছে । ঠাছার পাশেই একটি দশ-বারে! বছরের ছেলে 
সাত প1 ছুঁড়িয়! কাতরাইতেছে | ছেলেটির ডান হাতের 
চামড়া খানিকট। উঠিয়া সাদ! হাড় বাহির হইয়াছে_বী পা 
খানিতেও যেগ চোট লাগিয়াছে | এইটুকু মাত্র দেখ! গেল-_ 
এবং তাহাই ঘণেষ্ট। মিলিটারী লি দায়িত্বত্তানহীনত! লইয় 
গরম গরম যে-সব বন্তৃত! হুইতেছে_তাহাও অহুপমকে ঠিক 
মত দ্পর্শ কিল দা।. যুদ্ধের সমস্ত তার কাছে তুব ঘড় নহে 
এবং হুদ্ের মি্ঠরতাও লব লময়ে প্রত্যক্ষগোচন্ধ মহে। 
স্বানিব্ী। সময় এ আলোচনাতে কার্টে; চাল চিনির ছুত্পাপ্যত। 
যুদ্ধে কফঠোয়তাকে কিউ'র লাইনে কিছুক্ষণ প্রত্যক্ষগোচয়ও 


করায় কিন্ত সে লময় অবিচ্ছিন্ন নহে । চাকরি পাওয়ার অঙ্গে 
দঙ্গে রেশনের সুবন্দোবস্ত ঘটয়াছে-_-এবং রেশনিং চালু হইলে 
কিউ অজগর অৃষ্ঠ হইবে । কেবল বার বিশেষে কেরোসিন 
তৈল সংগ্রহের কালে তার ভীতিগ্রদ মূর্তিট! প্রকট হইয়া 
উঠিবে হয়ত। পে আর কতক্ষণ | যুদ্ধ নিধিবদ্ব জীবনধাত্রাকে 
বিক্ষুন্ধ করিয়াছে । বাহিরের বিরাট, পৃথিবী ছলে স্থলে 
অস্তরীক্ষে জিঘাংসায় প্রমতা। ভিতরের বুদ্ধ--সংসার তার 
প্রচ্ড বেগ সংঘাতে চঞফল। অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধের ফল সংসারে 
অপরোক্ষ ভাবে পৌঁছিতেছে। মানুষ মরিতেছে ও মরিবে। 
না খাইতে পাইয়া যাহারা শহরে আসিয়াছে-_না হাঁটিতে 


পারিয়া যাহার! যানবাহনের আশ্রয় লয়-_তাহাদের ছুর্ঘটনাকে 


ঠেকাইবে কে? ম্বত্যু জড়বন্মা নহে-যুদ্ধ-উভম তাহার বোঝা 
বাড়াইয়। দিয়াছে শুধু। রর 


অন্ুপমের করিবার কিছুই নাই। উৎসাহী লোকের চেষ্টায় 
জ্যান্বুলেল আসিবে- শাস্তিরক্ষকের চেষ্টায় লাইন মুক্ত হুইয়! 
যানবাহন চালু হইবে । একটা রিপোর্টও ঘথারীতি ঘথান্থানে 
প্রেরিত হইবে । কাল কালের কাগজে প্রত্যক্ষদর্শীর. বিষরণ 
এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য যুদ্ধের ভয়াবহুতা সম্বন্ধে মানুষকে 
কয়েক মিনিট সচেতন করিবে । তারপর কর্পে-প্রমোছে 
কান্নায়-হাসিতে এই ক্ষীণ অভিযোগটুকুও কোথাক্ম তলাইয়া 
যাইবে। হাক্কার পার্উখ্ডের বোমার ঘায়ে শিল্প-সমৃদ্ধ শহরের 
ধ্বংস-কাহিনীর ফাকে এই রসা রোডে সংঘটিত অতি 
ক্ষুত্র এক অলামরিক ঘটনাকে জীয়াইয়া রাখাও কঠিন ! 
নুতরাং সে পথ চলিতে লাগিল । ছুইটা স্থুচি পর পর আছে। 
সাহিত্যের বিতিকা-সভ] সন্ধ্যার মুখে বসিবে কিন্ধ ভ্যারাইট 
শোয়ের আয়োজন? অপরাহ্ে? ঠিক মমে পড়িতেছে না। 
গীতাদ্ের বৈঠকখানা ছোট হইলেও চমংকার |. চিত্তহান্ী 
নির্জনতা আছে। বদ্ধ জানালার ওপিঠে বৌন্রদীগ্ত ছুপুর-- 
পথকে করে ভ্বনবিরল, বাড়িতে আমে কর্ণ ও জাহার-ক্লাস্তির 
আলন্ড । ভিখারী গুলাও অপরাছে চেঁচাইঘে বলিয়া অনাহারে 
খানিকট! বিমায়। বড় রাস্ত! হইতে গতিশীল ট্রামেন, ঘর্ঘর না 
এখানে পৌছায় না, শুধু মাথার উপর বাযুধানের চংক্ষমণ 
শব | সে শবও কান-সহ] হইন্বাছে। মুদ্ধ থামিলে এ বাফুখান 
অসামরিক জনকেও প্রভূত ভাবে সেবা করিবে ।. তখন রেলের 
কয় কমিয়া যাইবে--সময়ের মূল্য বাড়িবে। রঃ টা 
সময় পাইয়া মান্য কম্পিবে কি? 

এই_ এই অনুপম । বা$:--চিনতেই ঘে গাহি ১ নি 

কে, সুনীল? 

তবুভাল। চজেছিস তো! হারা রোডে? 
. হাক্ষরা রোডে ? না, না 7 

স্মীল তাহার হাত ধরিয়া টাদিল, শাছেপাহ ক 
ক্ষেন। 

ব্যাপার কি? অস্থপম হালিল। 


মানে, নাচের ট্রায়াল__ 

বিশেষ আপত্তি ছিল না__-তবু হাসির সঙ্গে অনুপম বলিল, 
এইমাঅ একটী৷ আকৃসিডেট হয়ে গেল। 

নুনীল গতিহীন ট্রামশ্রেমর পানে চাহিয়া বলিল, তাই তো! 
ছেঁটে ঘাওয়ার হুর্ভোগ | ত্বালাতন-_আযাকৃসিছেন্ট যেন লেগেই 
আছে। 

দুর্ঘটনার বিবরণ নুনীলও শুনিতে চাহিল না, জন্ুপমও 
ধলিবার আগ্রহ বোধ করিল না । জীবনের কার্্যন্থচিকে 
বিদ্বিত করে বলিয়াই ছুর্ঘটনাকে অবহেলার সঙ্গে দেখা স্বাভা- 
বিক। সমস্তা অনেক রকমের আছে বলিয়াই একটিতে মগ্ন 
হইবার অবদর বড় কম। 

পথ চলিতে চলিতে স্ুমীল বলিল, মিলিটারি লরির 
কাজ তো? 

অনুপম উত্ভর দিল না। মিলিটারি লরি সঙ্থন্ধে মানুষের 
মন্তব্য তার জান আছে। প্রতিকারহীন আক্ষেপ-__যুদ্ধ সম্বন্ধে. 
শীন্র মত্ব্য অথব] দায়িত্বজ্ঞানছীনতার উল্লেখ । 

জুনী্াই বলিল, যাই বল--এত বড় ব্যাপারে ও আর 
কতটুকু। ও হবেই। 

হবেই? সাবধান হওয়ার ফরকার নেই? 

দল্পনকার গতির । ন্লীভ লিমিট তোমাদের কোডে আছে-_ 
ওক্কের সেট] কর্তব্যচ্যুতি | 

মানুষকে চাপ দিয়ে কষ্ট হয় না? 

যন্ত্র কখনও মানুষকে মমতা! করে | 

অমতা ? কথাটি বিহ্যৎ গতিতে মনের অন্ধকার কোণে 
রেখা টানিয়। অরৃশ্ঠ হইয়া গেল। ঘেযুগ পিছমে পড়িয়া রহিল 
-_তাঙারই পুরাতন শব্দসমহির মধ্যে ওটি অজতম। কত 
ফরুপ কাহিনী ও কাব্যের বর্ণাবেশে ওটির অলাধারণ দক্ষতা] 
ছিল। তখনকার দিনে ম্বত্যু এত নত ছিল কি? আকস্মিক 
স্বভা? হছত্তিক্ষনিত ম্বত্যু ? সে মহার্থা ও তরম্কর ছিল বঙগিয়াই 
লম্ভা ভাববিলাসিতায়_-মমতার হ্ষ্টি করিয়া] কাব্যে-_কাহিনীতে 
অশ্রুমদীকে বছাইবার উদ্ভম ছিল । রঙ্গমঞ্ে দেখিতে দেখিতে 
চোখের উপর একট যুগ শেষ হইয়া গেল। গিরিশ-অমর 
ঢঙের বন্ধ,তা জাশীবাবুর সঙ্গেই শেষ হইয্মাছে__পুরাতন অতি 
নয় ধারা-মায় মাটকসমেত। সে ঘমুগের রঙ্গমঞ্কে তার 
ভাল মনে পড়ে মা-_শুধু বিজ্ঞাতীয় জগি-চুর্মুক-ললম। 
সচ্জিত ঝকৃমকে তারী পর্দার মত ভেলভেটের পোযাক- লম্বা 
তলোয়ার, জভ্ভুত ধরণের শিরগ্রাণ জার ঠেঁঞজজ চ'যরা ছাত পা 
নাড়িয়! বক্তংতা শৈশব-স্থৃতিতে লাগিয়া আছে । আজ তাছা। 
গবেষণায় বষয় _-ছাসর খোরাক ' তবুবৃদ্ধেযা কত যমতার 
সঙ্গে সেই যুগের বণন! করেন। 

মঞ্জুলকার মাচ দেখিতে দেখিতে এই সব কথাই ধারবার 
মলে উঠিল। 

সে নৃত্যতঙজিমাও আযম নাই। (চোখের কৃংসিত তক্ছিমা 
এবং মিতখ্খের ভুল আলোড়নও নে) ভারী পেশোয়াঞ্জটা 
ছই ছাতে টা'নয়া--কখনে। বা ঝধাপাহয়া চর্াকবাজীর মত 
ঘুরপাক খাওয়া মনে হইলেই হাসি লাগে তবে এ্রকথ। 
ঠিক স্ুলভাবে €ষ জাবেদন নানীষেছের লাতে ভঙ্গিমায় বু 


প্রধানী 





১৩৫২ 


হইয়া আসরকে বিশ্ব্খল হুল্পোড়ে পরিণত করিত- শুন্ ভাবে 
সেই আকৃতিই মনের সৌন্দর্য্যের পরদ্ধায় ঘা য়া-_স্থুল কামনার 


বক্িশিখ। ঘ্বালাইয়! দেয়। প্রায় নগর দেহবল্সরীর আবেফম-- 
দ্বেহাতীত কামনাকে উদ্ধীপ্ত করে না নিশ্চয়। তবু এই 
সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৃষ্টিকে ধরা যায়। 

নুনীল সেই কথাটাই কানে কামে বলিল । 

অনুপম বলিল, মঞ্চুলিকার নাচ তুমি দেখনি এর আগে? 

দ্বেখেছি-_দুর থেকে । 


সেই তো ভাল । ঠেঁজের আযাকৃটিং উইংলের পাশে বসে 
তারিফ করা যায় না । 
কিন্তু সম্পূর্ণ গুণভাগ নিয়ে মনের আশাও তেমন মেটে 
কি! সম্পূর্ণত! যেন দূরের বন্ত। 
কিসের আশ? অনুপম প্রশ্ন করিল। 
নুনীল তাহার বাহুমূলে ক্ষুদ্র চিমটি কাটিয়া কহিল, আমর! 
সাধারণ কাদ] দিয়ে তৈরি মানুষ-_ 
অনুপম পুনরায় প্রশ্গ করিল, নাচ দেখতে এসে নাচের আর্ট 
ছেড়ে নাচিয়ের সমালোচম। অবাস্তর ময়ক? 
মোষ্টেই নয় । যাকে আশ্রয় করে নাচের বিকাশ তিনিই 
তো! লেরা। ফুলটা শুধু গঞ্জে বা রঙে নুন্দর নয়। 
তোমার যুক্তি ভাল। জনুপম হাসিল। 
জানিস__এই মঞ্জুকে একদিন ফিরপোর হোটেলে__ 
আঃ:-_ওর উদয়শঙ্করী পো্ট৷ চমংকার। 
অত জ্কানি না। নাচের গ্রেসটাই আমার কাছে আসঙ। 
মুদ্রা বুঝি অচল ? 
সুনীল ম্বহ শব্দে হাসিয়া উঠিল, মুদ্রা কখনও অচল হুয়? 
যদিও ওর ক্ষাতিটী আঞ্গকাল বেড়েই চলেছে। 
তাতে লাত-- না লোকসান ? 
লাভ তো বটেই। যুদ্ধের বাজারে আক্ষা শুধু চাল চিনি। 
শহর দিয়ে চলতে চলতে দ্েয়ালগুলোতে খালি নজর রেখে 
চললে দেখবি-__-নতুন জংস্কাতর চাবজানারে আমতা সত্যই 
মনোধোগী হয়েছি। 
অর্থাং ? 
ইম্প্রেসারিওর অভাব নেই--অগ্াব নেই নাম করা মাচিয়ে, 
পাইয়ে, সন্ভান্ত ঘরের মেয়ের। একটু য় করছে তোড়া 
বেঁধে সাজিয়ে ফেলতে পারলেই-_ইন্ফ্লেপমের টাকা জলের 
শ্রোতের মত নয়ভুমি রঙ্গমঞ্চের মারফত তোমার ব্যাক্ষ-ব্যালান্দের 
গহ্বরে এসে জমবে । 
তুইও যে লিনিক হলি | 
সত্যি না। এই সবদ্েখেতারি আনন হয়। যুদ্ধ জচ্ছে 
প্রকাণ্ড গুরুার জিনিস-_তার ীম-পোলারেত চাপে যতই 
থেতলে বাধার মত হুচ্ছি--এই সব প্রমোদ স্থচির ফাক দিয়ে 
ততই আমর! জাত্মরক্ষা করছি । এটা ম্বাকাবিফ । ইস্‌ দেখলি 
মা পোজট।-__? মুখে একটা! অব্যক্ত আনন্দধ্বনি করিয়া পুদীল 
অন্ুপমের পিঠে অন্তরক্র ভাবে একট? চাপড় মায়িল। 
মাচের হুত্ম কলারলে অন্তরের সৌনর্ঘ।পিপাসা উতালয়া 
উঠিবায় লঙ্ষেত এ নহে, এ স্কুল মাংস-কাহমার একট? বাথ 
উদ্াল মা। অনুপম দিজেও কম মুগ হয দাই। পুর্থকে 


মা 


লীলা- কলার দ্বারা নারীই শুধু জাগাইতে পারে-__মারীই ধু 
চালাইতে পাতে | ট্রাম লাইনেত্ দৃশ্য ভাসিয়। উঠিল। 
জিশ্চল নারী দেহ-__রক্মাখ। তার আলুলাস়িত কেশ- চকচকে 
ইস্পাতের দ্রেহও শোপিত-প্রলেপে উদ্ভ্বল ৷ সেটা রক্তের বজি:- 
প্রকাশ__কান্ধেই নগ্ন বিভীঘিকায় কামনাকে অনবরত ঘ' 
মারিতেছে ; আর তঙ্রিতে ভাবে থে রক্ত অতি সুদ চৌম্বক 
শক্তির মত রজ্জকে আকর্ষণ করে--ত কামনাকে শোভায় 
বা ম্বা্দে কায়ার সামীপো লইর় যায় । ইনক্লেশনের অর্থ 
পকেটের মধ্যে চঞ্চল হুইয়' উঠে । 

তার পর কয়েন্টি গৃতন মেয়েকে নাচের ভ্জম। শেখানো 
হুইল । মঞ্জুর মতই ওদের পৌনদর্ধ্য আছে । রূপপজ্জায় ওর! 
নিধুত-_-কেহু কেহ রডে বা দেহে মঞ্জুকে ছাড়াইয়া 
গেছে । ইঈষৎ ছেলেমানষি ভাব--অকারণে ছাসি- কানের 
কাছে অবাধ্য অলকগুচ্ছকে লীলাভঙ্গি সহকারে মাঝে মাঝে 
সরাইয়! দেওয়ার কালে ছুগাছি কঙ্কনের উচু পা'লশে বিহ্ধ্যং- 
আলোর ঝল্পানি, কাধের কৌচানে। শাড়ীটায় অুৃষ্ঠ মুক্তা 
খচিত একটি পিন্‌ আট্কানো--ইত্যাদি খুঁটিনাটি চিত-উদ্দীপক 
বাবস্থাগুলি নিখুত- কিন্ত মঞ্চুর মন-ভুলানেো দেহছন্দ ও মুদ্রা 
এখনও আয়গ্ভ করিতে পারে নাই । আযম়ুধের শোভা আছে-___ 
ধারও আছে, একটু পালিশ করিয়া! লইবার অপেক্ষা শুধু। 

ও কে জামিস ? প্রফেসার কে মিত্বিরের মেয়ে সুরমা | এবার 
এম-এতে জংস্কত নিয়েছে । জার ওর পাশে-__তণ্তি বোস । 
যাছকর বন্দর একমাজ কম। বাবার ইনৃষ্টারসাশনাল ফেম 
আছে- মেয়েও তাই জোগাড় করতে চায়, অবশ্ত আর এক 
পথে । তার সামনে স্ুরুচি ব্যাশার্জি__ব্যারিষ্টার ব্যানার্জদির__ 

পরিচয় দেওয়! শেষ হইল না--একদ্ধন আধাবয়সী লোক 
উঠিয়া সকলকে উদ্বেশ করিয়া কফিল, আমর কাল ঠিক করেছি 
এবাব্রকার চান্রিটির চাকা শুধু ার্ট বা ক্লাবের পোষণে বায় 
করব না, কিছুটা ছুঃস্বদের দিয়ে জেব। 

একজন শ্রবেশ যুখক বলিল, তাতে লাভ ] সমুক্ধে পাদ্ধয- 

অর্থয দেওয়ার প্রয়োজন ? 

বন্ত। সেদিকে ফিরিয়া! কহিলেন, প্রয়োঙচন আছে বই কি। 
হিউম্যানিটারিয়ান-__ 

বাংলাতে বলুম। 

বক্তা বিপন্ন মুখে কছিলেন, ও বাংল! না! বললেও আশ! 
করি কেউ তুল মানে করবে না। মানে হুর্গত জনগণের 
কল্যাণে 

ওদের কল্যাণ লাঞন করব জআমাদের কি এমন ক্ষমতা ! 

সবাই তাই করছে। একের ক্ষদতায় অবশ্ত সন্তব নয়, কিন্তু 
সকজেতর চে&।-- 

বাজে বাজে, যারা মরে তাদের জীইয়ে রাখার ফোন মানে 
হয় না। গাষলায় সিগ্ডি মাছ জীইয়ে রাখার মত শুধু কষ্ঠ 
বাড়ানো । | 

আর একজন প্রশ্ন করিল, কার কষ্ঠ? 

কষ্ট আমাদেরই | ওরা উপরেবেয মত আমাফের সর্বদা 
ব্স্ক কয়ছে। যাদের ঘর তেঙেছে--পদ্ধেয় খরে হানা দেওয়া 
তাষের বন্ধ কর] উচিত । 





ফানুস 


৩৭ 


পলাশ, পাশ শা 


তাগ্যি আইন তোমার হাতে নেই | 

হাপির একট' স্রোত উত্ভাল হইয়া উঠিল । 

কিন্ত প্রস্ভাবকারী তোটাধিক্যে জয়লাভ করিলেন |. 
জীবনকে বাচাইবার প্রয়োজন সকলেই অনুভব গ্রে । নিজের 
জীবন এবং পরের জীবন | সর্ঝভূতে সমদুটি ভারতের শিক্ষা । 
সে শিক্ষণ অবন্ত পুরাতন, কিন্তু শুতন মোড়কে নূতন ভঙ্ষিমায় 
বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রশংসা 
ক্লাবে, বন্ধুত ঘরে, সতা-সমিতিতে, সাহিতা-সভায় .এমন কি 
তোজনের ৮টবিলেও সংক্রমিত হইয়াছে । পুরাতনের দোষ. 
ভাগটুকু অসার মীরের মত বর্জিত হুইয়াছে । মমতা ? নুতন 
বিধানে ওটিকে বিলুপ্ত করিয়া যুক্তিকে পাড় করানো হইয়াছে । 
যে বিধান মানিয়' লওয়াতে মানব-সমাক্ষের কলাযাপ যথেষ্ট । 

ব্রাভে।-_-লাবাস---মার্ভেলাল। 

. বক্তৃতা শেষে ঘর্মাক্ত মুখে বক্তা আসন গ্রকণ করিলেন । 
সুস্থ ক্ুমালখানা মুখের উপর চাপিয় উৎলাহপ্রর্দীপ্ত করতালির 
ধ্বনিটুকু নীরবে খানিকক্ষণ উপভোগ করিলেন । 

জানালার বাহিরে একট: মিশ্র কোলাহল বহুক্ষণ হইতেই 
উঠিতেছে। হছুর্গত জনেনা চেঁচাইতেছে। কোথাও কোন 
সভা ক্বমিলে. পার্ট বসিলে ওরা ভাবে ভোজের ব্যবস্থাও তার 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । মোটরের রও বা পালিশ বা মডেল ফেখিতে 
ওরা ব্যএ মে, তবু মোটর ঘিবিয়া ওদের কোলাহল জমে। 
লক্ষ্মীর জাশ্রয়ভূমিতে-_ পুরানো কপাকণার সন্ধানে ওরা প্রভূত 
পরিশ্রম করে । সভ1 মাজেই যেমন ভোঙজ্জনের আসর নয়__ 
মোটর মাজ্েই তেমনই পুরানে! জিনিসকে সর্বপ্রকারে লালন 
করিবার চেষ্টা নাই। ভোজ্যলোভীদের ভুল তাজ্ষে আবার 
নুতন করিয়া তুলও তাহারা করে। 

লঘু ভোজের ব্যবস্থা ছিল। পুডিং, চপ, নিমকি এবং 
মাংসের অঙ্গে চা। ক্লাবের সভ্যের! সকলেই কিছু সাধারণ 
নহেন। পথে কয়েকখানি মোটরও দাড়াইয়! আছে। তাহাদের 
সম্মান বজায় রাখিবার জঙ্ড জবন্ঠ' জলযোগের আয়োজন নহে, 
এটিও রিক্রিয়েশনের একটি অঙ্গ । দামী বক্মগুলার মৃল্যও 
উহার পূরণ করিয়া! দ্েন। 


মেয়েদের সকলের মোটর মাই, উৎসাহী মোটরওয়ালার! 


. একী লিফট অফার করিতেছে । একটু ঘুরিয়! বালিগঞ্জ প্লেসে 


যাইতে হয়--পেট্রোলের রেশনিং আছে। তা হোক, পিছনের 
কালে! বাক্কারে এবং আরও অনেক কোশলে পেট্রোলটা প্রচুয্ব 
পরিমাণে জোগাড় না হউক-তরুনী মেয়েদের বাড়ি পৌঁছাইয়া 
ছেওরার মত কিছু উদ্ধ্ থাকে । জাইন ভ্রকুটি দেখায় গরীবদের, 
নিযমধ্যবিস্ত শ্রেঈকে ;পাতি বুর্জোয়াছের কাছে তার অজ অর্থ। 
সুনীল বলিল, মুদ্ধ মিটলে জামিও মোটর কিনব একখানা ॥. 
অনুপ্ষ বলিল, মোটর তখন অচল হয়ে যাবে । প্লেনে কর্রে' 
মান্য এবাছি-ওবাড়ি না করুক-_এদেশ-ওদেশ তে করবেই। 
ঠিক কথা, ছোট একখানি জিপ্স মাথ, জয় রাইডের জন্ত-_. 
কতই জার ধাম ছবে | ফোর্ডের কারখানায় ফোর্ডের মোটনের 

মতই প্রচুর জন্জাবে। 
একট মেয়ে দুনীলকে লক্ষ্য করিয়া! ঘলিল, উঠছেন যে 

মিঃ য়? 


৩৪৮ 


টিক লিলি 





০টি পিসি পতি লস ৯৯৯ পপ পাস 





হুমীল কজি উপ্টাইয়া বলিল, আর এক জায়গায় এন্গেজ- 
মেণ্ট আছে-_ 

আপনার বন্ধুকে তে! চিমতে পারলুম না। 

ওহো-মাপ করবেন। ইনি একজন উদীয়মান লেখক 

অনুপম-_ 

নমস্কার তারি মিটি আপনার লেখ] । 

অনুপম স্বহ্হাস্তে মাথ! নামাইল। বুকে গৌরব বোধ, মুখে 
লজ্জার মেছুরত]। 

আনুন না একদিন আমাদের আলাপনীতে-_-ওখানে 
অনেক নামকরা সাহিত্যিক আসেম। 

ধ্ভবাদ। 

দুনীল বলিল, রেখ! দেবী সাহিত্যের বছ বিভাগেই কিছু কিছু 

চঙ্চা করে থাকেন। ওঁকে আমর! কলা-লক্মী বলে থাকি। 

রেখা দেবী" সলঙ্ছে মাথা নামাইয়। ও চক্ষুর অপরূপ ভঙ্গি 
করিয়া কহিল, আপনি এমনও অপ্রত্তত করেম লোককে | 

অপ্রত্তত | ঝরণায় আপনার কবিতা বেরয় নি? সঙ্গীত- 
বিজানে স্বরলিপি? বঙ্গদেশে-_সেই বান্ীকি ছবিখানা নিয়ে 
অত হৈ চৈহ'ল-__সেটা কার? 

রেখা কিল, জ্যাক অব অল ট্রেড মার্কা আমরা-_ 
ওদের মত কিছুতে তেমন নাম করতে পারি নি ত। 

নাম আপনার লুকোনো থাকবে না । নিশ্চয় জানবেন-_ 

রেখ]! আড়চোখে অনুপমের পানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা 
আপনি কি জামার লেখ! পড়েছেন ? 

সত্য বজিতে কি অনুপম পড়ে নাই। কিন্ত উদীয়মান 
লেখকের পক্ষে দাহিত্যের খুটিনাটি সংবাদ ন! জানাটাও 
গৌরবের মছে। অবন্ঠ বিখ্যাত হুইবার পর অনায়াসে লেখ! 
পড়িয়াও লেখ! পড়িবার অবসর হয় নাই বলা চলে। ক্রমশঃ 
প্রকান্ত উপন্যাস সন্বদ্ধে প্রসিদ্ধ লেখকর! (এবং তাহাদের 
অনুকরণ করিয়া জল্ন-প্রদিদ্ধবরাও ) সহসা মতামত প্রকাশে 
কার্পণ্য করেন। কিন্তু অন্তরে তাহার! সচেতনম। 
অছুপমের নিজেরই জীবনে এমন ছুই-একটা! ঘটন! ঘটিকা! গেছে। 

কোন একভ্ম শ্রষ্ঠা-সাহিত্যিক একবার তাহাকে তাহার 
ক্রমশঃ প্রকান্ত উপস্ভাস সন্বদ্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন । 


ঈত্য বলিতে কি অনুপম সেটি প্রথম সংখ্যা হইতে পড়িতেছিল। 


একখানা মাসিকে কতটুকু বিষয়বস্তই বা ধাকে বিজ্ঞাপন সমেত 
সবট! শেষ করিতে বড়জোর দিন ছুই লাগে | কিন্তু নতেলখান!] 
তার ভাল লাগে নাই, কেমন যেন নিমন্ত্রণের দায়ে জোড়াতাড়া 
দিয়া লেখা। পাহিত্য-সাধমায় খুব বেশি দুর জগ্রপর মা 
হইলেও--দরদ ও তাগিদের লেখার পার্থক্য সে বুঝিতে পারে। 
অপ্রিয় সত্য কথা সে বলিতে পারে নাই। বলিয়াছিল, বৈর্ধ্য 
স্পীকে মা বলিয়া মাসের পর মাস বড় উপস্ভাসের অনুসরণ 


প্রবানী 


সস পপসসিি ছি তাস পি পিপি পাস সস পা ছি ছি সিসি লো 


১৬৫২ 


পাটি 
পি সি লি তি পা লা লো লো পো পাপা পি লি স্মিরসপাসিি 


করা কঠিন। সবটা শেষ হইলে-_ছাপান বই হাতে না 
পৌঁছুক অন্ততঃ মাসিকগুলি এক করিয়া সে পড়িয়া ফেলিবে। 
সাহিত্যিক ক্ষুহইয়| আর কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু 
এ ক্ষেত্রে আলাদা কথ1। রেখ! দেবী লিখিয়াছেন ছোট একটি 
কবিতাঁ_এক নিশ্বাসে যা! পড়া যায়। এবং রেখ! দেবীকে 
প্রথম আলাপেই অধুশী করিবার ইচ্ছাও তার মাই। 

হাসিমূখে সে কছিল, নিশ্চয় পড়েছি। চমৎকার । 

নুণীল বলিল, কতকগুলো! অমর লাইন পর্য্যস্ক জামার 
মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবৃত্তি করিল? 

রাতের তারার মত তোমার কামনা-জাখি 
মন-বাতায়মে মোর--কি যেম লইল দেখি। 

রেখ! তাহাকে থামাইয়! সলঙ্দঘকঠে কহিল, সীন ক্রিয়েট 
করবেন না। 

অনুপম বলিল, চমৎকার লাইন ছুটি | 

কি রে রেখা_-আর একটি তরুণী আলাপ-বৃতে উকি 
মারিল। 

এই ইমি--উর্দীয়মান লেখক গাইয়ে অন্ুপম-_ রেখ! বিষ 
মুখে নুনীলের পানে চাছিল। 

নুমীলও পাদ্পুরণ করিতে পারিল না। আলাপটা ঘটে 
দক্ষিধ-কলিকাতার কোন একটি গানের মজলিসে | গায়কের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিলেও পদবী-পুচ্ছের খবরট। তার জানা নাই। 

নবাগতা মেয়েটরও সেজন্বোধ আছে । সে যুক্তকর 
ললাটে ঠেকাইয়! কছিল, ভারি আনন্দ হ'ল। 

রেখা বলিল, আমাদের আলাপনীতে গকে আসবার জন্ত 
বললুম । 

বাঃ--বেশ হবে রেখা | কাল আসবেন? 

অত্যুৎংসাহী মেয়েটিকে সম্পূর্ণ নিরাশ না করিয়া অনুপম 
বলিল, এর মধ্যে হয়ে উঠবে না-_-আসছে রবিবার-- 

রেখ! বলিল, $রা লেখক মানুষ--ঙদের কুরমত কম। 
যেটুকু সময় কৃষ্টিকার্ধ্যে দিতে পারেদ-_তা অনর্থক নষ& করবার 
জনভ অনুরোধ করা উচত নয়। অনগুপমের পানে ফিরিয়া 
হাসিমুখে কহিল, বুঝি সব-_জধচ জাপনাকে নিয়ে একদিন 
আলাপ ন! জমালে তৃপ্তি হচ্ছে না। জ্বাণিস লিলি-_একদিন 
ছুপুর বেলায় বসে লিখছিলাম। ছুপুরের আকাশে একটা! চিল 
পাক খেয়ে চলেছে, রোদের তাপে ওর ক্লান্তি মেই--| বেশ 
মুডের সঙ্গে লিখছি__মণ্ট মাচতে মাচতে ঘরে না চুকে__ 

লঘু জলযোগ শেষে সকলে আলন ত্যাগ করাতে বেশ 
কোলাহল উঠিল। হুরস্ব মণ্ট র মতই-_-অরসত্ঞ গুপ্কমের ধ্বনি 
রেখার একাস্ত সাধনার মর্দন কখাটি শেষ করিতে দিল ন]। 

আচ্ছা নমস্কার । আসবেন নিশ্চয় । 


খাগ্ের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্ট 


শ্বীগণেশচন্দ্র কর্মকাব, এম্এস্সি 


উভাপ, প্রোটিন, স্্েত্রব্য ও কার্বোহাইড়েট লন্বন্ধে পূর্বেই 
বলিয়াছি। এখম আমরা বাকি টউপকরণগুলি যথা-_খমিজজ 
পদার্থ, জ্বল ও ভাইটামিন বা খান্প্রাণ সম্বন্ধে কিছু বলিব । 


খনিজ পদার্থ 


রক্ত, অস্থি দন্ত প্রভৃতির উৎপদ্ধি ও গঠনের নিন্দিত কতক- 
গুলি খনিজ পদার্ধের প্রয়োজন । এগুজিও দেহগঠনের প্রয়ো- 
জনীয় উপকরণ। আমাদের দেহে কোন্‌ কোন্‌ খশিজ্ পদার্থ 
কিকি পরিমাণে জাছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় ছেওয়! 
গেল £ 


৪ নং তালিকা 
দেছের ভিন্ন ভিন্ন খনিজ পদার্থের পরিমাণ (পূর্ণবয়ত্ক যুবক) 
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তাত্র অতি অল্প পরিমাণ 


শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে উপরি-উক্ত লবগুলি খনিজ পদার্থের 
এবং ইহ] ভিন্ন আরও কয়েকটি পদার্ধের প্রয়োজন। ইহাদের 
মধ্যে ক্যালসিয়াম, কস্ফরাস ও লৌহের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা 
বেদী এবং আমাদের খাদ্যে ইহাদের অভাব হইবার সম্ভাবনাও 
আছে। সেইজন্ঞ ইহাদের বিষয় হই-একটি কথ! বল প্রয়ো- 
জন। সোডিয়াম ও ক্লোরিন (সোডিয়াম ও ক্লোরিনের 
লংমিশ্রণে যে লবণের স্প্রি হয় সে লবণ আমর! খাদ্যের সহিত 
প্রত্যহ এহণ করি ) এই ছুইটি পদার্থও জামাদের যথেষ্ট প্রয়ো- 
জনে লাগে। উপবাসের সময় এবং ঘামিলে ও মূ ত্যাগ 
করিলে” এই লবণের ব্যয় অত্যন্ত বেশী হয়। সেইন্ধড অধিক 
দিন উপবাসকালে লবণঞ্গল খাইতে হুয়। আমাদের খাদ্যে 
এই উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং তাহার উপর আমর! 
ভাত ও তব্রকারির স্থিত যেটুকু লবণ গ্রহণ করি তাহা 
অধিকদ্ধ | যদি ই বাধ নাপড়ে তাহ! হইলে ইহার অতাবের 
ভয় খুব কম। 
ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস 
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও জক্সিজেনে মিলিয়! ক্যালসিয়াম 
ট নামক এক পদার্থের হৃঠি ছয়। আমাদের দত্ত ও 
অস্থির বেশীর ভাগই ক্যাললিয়াম ফসফেট দিয়! গঠিত | সেই- 
জন্ত ঘে সকল ছোট ছোট শিশুর আসছি বর্ধনশীল তাহাদের ও 


প্রন্থতিদের এই ছুই পদার্ধের প্রয়োজন খুব বেগী। ক্যাল- 
সিয়ামের অভাবে আমাদের হাংপিও ঠিকমত ধুকধূক করে না, 
মাংসপেশীগুলি সন্কুচিত হুইয়া অঙ্গসঞ্চালনে সে রকম সাহায্য 
করে না এবং দেহের কোন স্থাম কাটিয়া গেলে রক্ততঞ্চন 
(01007) হয় নাও ব্ক্তপাত বন্ধও হয় না। আমাদের 
দেহের অস্থিগুলি সর্বদাই কিছু কিছু ক্ষয়প্রাণ্ত হইয়! মলের 
সহিত ক্যালপিয়াম ও ফসফরাস রূপে মির্গত হয়। সুতরাং 
শিশুদের যেমন অস্থিগঠনের জভ ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন 
যুবক ও বৃদ্ধদের তেমনি সেই ক্ষ পূরণের জন্যও এই পদার্থের 
প্রয়োজন | ডিম, ছুধ, মাছ ও শাকসজীতে এগুলি বেশ পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে থাকে । কিন্তু এই সকল খাদ্য নুলভ নয় বলিয়া 
ইহাদের অভাবের ভয় খুববেশী। যে সমস্ত শিশু আহারের 
মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাষ ন! 
তাহাদের অস্থি পুষ্ট ও সবল হইতে পারে মা। সুতরাং শিশু- 

ং [ধ্যে এই ছুই পদার্থের অভাব যাহাতে 
ন বি বহু করি লক্ষ্য রাখা উচিত। ক্যাল- 






সিয়াম শোষণে ভাই টিন ভি-র প্রভাব সবচেয়ে বেদী । ভাই- 


টামিন ডি-র অভাব হইলে আমর! যতই ক্যালসিয়াম ও ফল- 
ফরাস খাই না কেন ইহার! ঠিকমত শোধিত হইবে না এবং 
আমাদের দেহের অস্থিকে পুষ্ঠ ও সবল করিতেও পারিবে না। 
আর একটি বিষয় ম্মরণে রাখা দরকার- আমাদের খাদ্যে 
ক্যালসিয়াম ও ফপফরাসের অনুপাত | যদ্ধ ক্যালপিযাম বেশী 
ও ফসফরাস কম হয় কিম্বা ক্যালসিয়াম কম ও ফসফরাস বেশী 
হয় উভষ ক্ষেত্রেই এগুলি ঠিকমত শোধিত হয় না এবং রিকেট 
রোগ দেখা দেয়। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমান সমান 
কিম্বা ক্যালপিয়াম অপেক্ষা ফসফরাসের পরিমাণ শতকরা! ২৫ 
ভাগ বেশী-_ইহাই ক্যালসিয়াম ফরফরাসের উপযুক্ত অন্ুপাত। 
আমাদের দৈনিক কতটা পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের 
প্রয়োজন তাহ। নিম্নের তালিকায় দেওয়! গেল £ 


৫ নং তালিকা 
দৈনিক ক্যাললিয়াম ও কফসফরাসের প্রশ্নোঙ্ষন 
বয়দ ক্যালসিয়াম ফসফরাস 

গ্রাম গাম 
শিশু, ৬ মাস হইতে ৩ বংসর ০৮ ১ 
বালক ৩ বংসর হইতে ১৩ বংসর ১ ১২৫ 
কিশোর, ১৩ বৎসর হইতে ২২ বংসর ২ ২*৫ 
যুবক ০৭৫ ূ 
প্র্থতি ঙু ২'৫ 


একগ্রাম ক্যালসিয়াম পাইতে হুইলে প্রায় ১ সের দুধের 
প্রয়োজন, অথচ আমাদের দেশের সাধারণ লোকের তাহা 
সংগ্রহ করিবার সঙ্গতি মাই । প্রন্থৃতিদের প্রয়োজন তার চেম়েও 
বেশী। কুতরাং ছধ, ডিম যদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না যায় 
তাহা হইলে খাদ্যে ক্যাল্সপিয়াম জ্যাকটেট, ক্যালনিয়াম 


১৩ 


কোনে কিন্বা ক্যালসিয়াম ন্লিসার়োফলফেট পৃথক ভাবে 
যোগ কর! কর্ভব্য। 
লৌহ 


রক্তের ক্ষ ক্ষুত্র লোফ্িত কণিকাঞগ্চলি যে সমস্ত উপাদানে 
গঠিত তন্মধ্যে লৌহ প্রধান। লোহিত কণিকাগ্চলির মধ্যে 
ছিযোগ্লোবিন জামে এক পদার্থ জাছে, তাঙ্ছা লৌহ এবং অগ্ভান্ 
ভ্রব্যের দ্বারা গঠিত। রক্তের লোহিতবণের জন্ত এই কিমো- 
প্লোবিনই দায়ী। হিমোগ্লোবিন ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্যাস 
বছম করিয়া দেছের বিভিন্ন কলাকে দেয় এবং সেখান হইতে 
কারবন-ডাইঅক্মাইড গ্যাস লইয়া! আসিয়। ফুসফুসে ফেরত ছেয়। 
ইহা! হইতে বুঝ যায় যে হিমোগ্লোবিন তথা! লৌহ আমাদের 
কত উপকারী । 


প্রাণীর দেহে সর্বদাই রজের ক্ষয় ও টি হইতেছে। নুতন 


রক্ত স্ঠির তত লৌহ এবং অভান্ভ উপকরণের প্রষ্মোঙ্জন । যে. 


সকল হরিদ্র ভাত ভিন অঙ্ভ কোন ভাল খাদ্য খাইতে পায় না 
তাহাদের ঘ্রক্তাল্পত রোগ দেখা দেয়। ম্যালেরিয়া! রোগেও 
রক্তাক্জতা হয়। ম্যালেরিয়ার বীজ্কাণুগুলি রক্তকণিকার মধ্যে 
প্রবেশ করে এবং সেখানে বৃদ্ধি পায়। কিছুকালের মধ্যে 
রক্তকপিকাগ্ডলি ফাটিয়া ঘায় এবং এই ভাবে রক্ত ন& হয়। 
যাহার কয়েক বার ম্যালেরিয়া হইয়াছে তাহার রক্ত অত্যস্ত 
তরল ও জঙ্গ। হুকওরার্ম রোগে এক জাতীয় কীট দেহের 
অঙ্্রে প্রবেশ করিয়া রোগীর রক্ত শোষণ করে বলিয়া রজাল্পত। 
দেখা দেয়। 

পুরুষ অপেক্ষ; দ্রীলোকের' রক্তাল্পতা রোগে বেঙী ভোগে, 
বিশেষতঃ অন্ভ:সত্বা অবস্থায়। বোধ হয় এ অবস্থায় শিশু মাতার 
দেহের সঞ্চিত লৌছের খানিকটা টানিয়া লয়। রক্তাল্পতা 
হেতু অনেক ত্রীলোক ঘন ঘন এবং ছোট ছোট শ্বাস প্রশ্বাস 
লয়। আমাদের দুর্ভাগ্য ঘে এই রক্তাল্লত! রোগ অন্ত যে কোন 
দেশের জননীদের অপেক্ষা ভারত-জননীছের বেশী; ইহার 
কবলে পড়িয়া কত জ্বমনী অকালে প্রাণত্যাগ করেন তাহার 
ইয়স্বা নাই। 

ছঞ্ধে লৌহের ভাগ ধুব কম, তথাপি শিশুদের পক্ষে ইহার 
অভাব হয় না। তাহার কারণ এই যে শিশুরা মাতৃগর্ড 
হইতে তাহাদের যক্কং ও দ্রীহায় যথে্ লৌহ লইয়! জন্ম- 
গ্রহণ করে, সুতরাং যতদ্দিন তাহারা স্তনছঞ্জ পান করে 
তত দিন তাহাদের লৌছের অভাব হয় না। কিন্ত যদি 
তাহাদিগকে অধিক দিন ধনিয়া স্তনছ্ঞ্ধ পান করিতে 
দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সক্ষে অন্ত খাদ্য না দেওয়া হয় 
তাহা হইলে কিছুকাল পরে তাহাদেরও রক্তাল্পতা রোগ 
দেখ] দেয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে শুধু লৌহেই 
রভিপয্তা রোগ ঘুর হয়না, সঙ্ষে কিছু তাত্র বর্তধান 
থাকারও প্রয়োন্বন। খাদ্যে যে পরিমাণ লৌহ থাকে 
তাহার কিয়দংশ শরীরে শোষিত হয়। শিশুদের ছই মাসের 
পয শর্বীবের প্রতি সের ওজন হিসাবে দৈনিক প্রায় ০৫ মিলি- 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


দৈনিক ১০ মিজিগ্রাম লৌঁছের প্রয়োজন এবং যুবতী ও শিশুদের 
১২৫ মিলিগ্রাম প্রয়োজন । তাত্রের প্রয়ো্ছন লৌহের এক 
পঞ্চমাংশ। খাতুকালে শ্্রীলোকদের রক্তম্রাব হয় বলিয়া এই 
সময়ে তাহাদের লৌহের প্রয়োজন খুব বেশী । নবজ্জাত শিশু- 
দের যকত ও পীহায় যথেষ্ঠ পরিমাণে লৌহ থাকে এবং সেই 
কারণে গর্ভবতী শ্রীলোকদের দৈনিক প্রায় ২০ অিলিগ্রাম 
লৌহের প্রয়োজন । প্রস্থতিদের খার্ডেও এই পরিমাণ লৌহ 
থাকা উচিত। 

ভাত ও ছুধে লৌহ খুব কম আছে। বেশী পরিমাণে 
পাওয়া যায় যক্কৎ, ভিম, মাছ, মাংস, থোড়, কাচকলা প্রভৃতিতে। 
ইহ ভিন্ন ফলমূল ও পাকসবজীতেও পাওয়া যায়। 


জল 


জীবনধারণের জন্ত জল অপরিহার্ধ্য | খানে সাধারণতঃ তিন- 
চতুর্থাংশ জল থাকে । আমাদের দেছে যে নানা প্রকার রস 
আছে তাহারও তিন-চতুর্থাংশ কি আরও বেশীর ভাগ জল । খান 
জলে মিশ্রিত হইয়া! তরল হয় বলিয়া! পর্িপাকের সুবিধা হয়। 
জল ছাড়! পাচক রস খাছের সহিত ভাল ভাবে মিশ্রিত হইতে 
পারিত না ও খানকে সহজে হজম করাও যাইত না। আমরা 
যে জল খাই তাহ! নিফাষণ হুইবার প্রধান পথ তিনটি, যথ! 
ফুসফুস, শরীরের ত্বকৃ ও মুআশয়। প্রাণীর শরীরে যত প্রকার 
রস আছে_ যেমন রক্ত, পাচক রস ইত্যাদি, ইহাদের প্রত্যেকটি 
জল মিশ্রিত | আমাদের দেহ যেমন একখান! অগ্থিব বার] গঠিত 
হইলে আমাদের চলাচলের অসুবিধা হইত সেই রূপ জল 
বিনা আমাদের দ্েহ-রসের অস্তিত্ব লম্ভবপর হইত না। আমা- 
দের দ্বেহে জলের অভাব হইলে আমর! পিপাসা অন্্ভব করি 
এবং তখন জল পান করিয়া সেই অভাব পুরণ করি। সুতরাং 
দেছে জলের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। শিশুদের ক্ষেজে 
আমাদের অনেক সময় ভ্রম ছুইয় থাকে | কোন শিশু কালে 
মাতা মনে করেন শিশুর ক্ষুধা পাইয্বাছে, কিন্তু সকল সময় ইহা 
পত্য নহে | তাহারা পিপানাত্ত হইলেও কাদয়! থাকে এবং 
মাতার এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! উচিত। . 


ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ 


পূর্বে এইরূপ ধারণ! ছিল যে প্রোটিন, স্গেহদ্রব্য, কার্ধবোহাই- 
ড্রে্ট, খনিজ পদার্থ ও জল খাইন্না যে কোন প্রাদী বাচিতে 
পারে। কিন্ত এই ধারণ] যে সত্য নহে তাহ পরে পরীক্ষার 
দ্বারা প্রমাণিত হইল । ইউরোপীয় বিজ্ঞানী হপকিনস কতক- 
গুলি হঁদুরকে রাসারনিক প্রক্রিয়ার প্রত্তত কজিম খা খাইতে 
দিয়াছিলেন। এ কৃত্রিম খান্ধে প্রোটন, দ্েহদ্রব্য, কার্ধোহাই- 
ড্রেট এবং খমিক্জ পদার্থ যথোপযুক্ত পারমাণে ছিল। কয়েক 
দিন পর দেখা গেল যে হঁছরগুলির ওজন কমিতেছে এবং 
তাহার এক এক করিয়া মতিয়া যাইতেছে । যখন তিমি তাহা" 
দ্িগকে একটু করিয়া ছুধ খাইতে দিলেন তখন বাকি হঁছরগুলির 


প্রত্যেকটি বাচিয়া! গেল এবং তাহাদের দেছের ওজনও বাড়িতে , 
লাগিল। খাডপ্রাণের অন্ভিত্ঘ তখন জান! ছিল না বলিয়া রী 
তিথি শুধু এই কখাই বলিলেন মে খের মধ্যে প্রোটিন, হে” 


শাথ 


ভ্রব্যাঙ্গি ব্যতীত আরে! কিছু আছেযাহা!কআমাদের প্রাপধারণের 
পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এইগুলি ন! হইলে শুধু যেম্েছের 
ওজন কমে তাহা! নয়, নান! প্রকার ব্যাধিও দেহকে আক্রমণ 
করে। 

হুপকিনল এই পত্রীক্ষ্া ১৯০৬ সালে করিয়াছিলেন । সে 
যুগে লোকের ধারণ! ছিল যে ব্যাধি সাধারণতঃ বাঁক্াপুর দ্বারাই 
সংঘটিত হয়। ন্ুতরাং লোকে হুপকিনসের কথ! বিশ্বাস 
করিতে পারিল না। আমেরিকাতেও সেই যুগে জস্বর্ণ ও 
মেন্ডেল নামে ছুই জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী দেখাইলেন যে কেবল 
মা কজিম থান খাইয়া! কোন প্রাণী বাচিতে পারে না। 
দেখাইলে কি ছইবে ; বিজ্ঞানীরা যাহা আজ প্রমাণ করেন, 
জনসাধারণ তাহা! বেশ কয়েক বংসর পরে গ্রহণ করে। 

আমেরিকা আবিষ্কারের পর যখন নাবিকর্দের জাহান্কে 
করিয়! অনেক দিন ভ্রমণ করিতে হইত তখন তাহার! স্কার্ডি 
রোগে আক্রান্ত হইত | তাহারা এই ব্যাধিকে “নাবিক সঙ্কট? 
(09191016য 01 391107ও ) এইনাম দিয়াছিল। তাহারা 
জানিত যে টাটকা শাকসবজী ও ফলমূলের রস খাইলে এই 
রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্ত কেন তাহারা জানিত না । 
তারতবর্ধ, চীন, জাপান প্রতৃতি দ্বেশে বেরিবেরি অতান্ভ সাধারণ 
রোগ ছিল এবং বালি, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাইলে এই রোগ 
সাব্িয়া! যাইত, কিন্ত আরোগ্যের কারণ তাহাদের অজ্ঞাত 
ছিল। 


১৮৯৭ প্রীষ্টান্ধে ইক্ষমান ([/10101780) আতপ চাউল বা কলে 
ইাট। চাউল খাওয়াইয়। কতকগুলি মোরগের মধ্যে বেরিবেরি 
রোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বীন্জাণুবিদ্গণের (১৪০69018150) 
প্রভাব ষ্টাহার উপরও কম ছিল না, সুতরাং তিনি বলিলেন যে 
চালে অধিবিষ (00010) নামে এক প্রকার পদ্দার্থ আছে এবং 
ইহাই এই রোগের কারণ। ক্ষতিকর কোন পদার্থ দ্েছে 
প্রবেশ করিলে কিম্বা দেছের মধ্যে উৎপন্ন হইলেই রোগ হয়___ 
তখনকার মত ছিল এই । খাছদ্রব্যে কোন উপকরণের অভাব 
হইলে যে হইতে পারে এই ধারণ! তখন ছিল না। যাহা হউক, 
ইজমানের পরীক্ষায় জামর' অনেকখানি সত্যের আলো 
পাইয়াছ, সেজনত আমর] সকলেই তীাঞ্ছার মিকট খণী। ১৯০৭ 
প্রাক হোষ্ (79156) এবং ক্রঙিচ (17101101)) কয়েক 
প্রকার শন্ত খাওয়াইয়া গিমিপিপদের মধ্যে স্কার্ভি রোগের হাটি 
কথিঙ্েন এবং পরে দ্েখাইলেন যে টা্টক] শাকসবর্জী দিয়! এই 
রোগপ্রস্ত প্রানগলিকে নিরাময় করা যায়। তার পর হুপ- 
কিন্সের পরীক্ষার ফল ১৯১২ সালে মুক্রিত হুইল । দুতরাং 
তখন দৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হইল যে বেরিবেরি, স্ষার্ডি প্রস্ৃতি 
রোগ খান্তে কোন প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ঘটলে 
হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত রোগ বীজাপুটত ময় । 

আস্বর্ণ, মেনৃভেল, ম্যাককলাম, ভেছিস এবং আরও কই এক 
জন বিজ্ঞানী মিলিয়] ঠিক করিলেন যে ছথে এমন ছুই প্রকার 
উপকরণ আছে যাহ! আমাদের বাটিক থাকিবার খক্ষে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় £ এক প্রকায় উপকরণ ছুবের লে ধাকে প্রবং 
'আর ক প্রকান্ধ ছুখের ত্বেছে পদার্থে থাকে । কাক ১৯১২ 


খাদ্যের উপকরণ ও দেহের পরিপুষট 


১৩১১ 


ভাইটামিন বা' খা প্রাণ । হুধের স্ষেহপদ্দার্থে যে তাইটামিন 
থাকে তাহার নাম দিলেন তাইটামিন “এ এবং ছুধের জলে 
যে তাইটামিম থাকে তাহার নাম দিলেদ ভাইটামিন “বি । 
ইহাই গেল ভাইটামিম আবিফারের প্রথম কধা। বর্তমানে 
আরও অনেকগুলি ভাইটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন 
এক এক করিয়া তাহাদের কথা বিবৃত হুইবে। তাইটামিন 
অতি স্থপ্ষ পরিমাণে খাগ্ে থাকে এবং আমাদের দেহের 
উপর এগুলির প্রন্ধিয়! প্রণালী লম্বদ্ধে আমরা সকল ক্ষেত্র 
এখনও সবিশেষ জানি না। 


ভাইটামিন “এ 

ভাইটামিন “এ টাটকা শাকলব.জী, গাজর, হু, ঘি, ডিম, 
মাছের ও অ্তান্ত প্রানীর যক্কতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । 
কচুরী পানায় ভাইটামিন “এ যথেষ্ট পাওয়া যায় কিন্ত ইহা 
আমাদের খান্ঠ নহে । তাইটামিন “এ' এই পানা হইতে বাহির 
করিয়া লইয়! ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং সে প্রচেষ্ঠাও 
বর্তমানে চলিতেছে । ইহা! সাধারণতঃ তৈল বা এঁজাতীয় 
পদার্থে ব্রবীতূত হয়, জলে হয় না। তাইটামিন “এ খুব শী 
নষ্ট হইয়] যায়, বিশেষ করিয়। খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিবার সময়। 
রঙ্ধনের সময় ভাইটামিন “এ” যত শীঘ্র নষ্ট হয় তত শীপ্র আর 
কোন ভাইটামিন নষ্ট হয় না। ভাইটামিন "এ" উভাপ এবং 
অতিবেগুনী (আল্ট্রাভায়োলেট) আলো! সহ করিতে পারে না। 
দ্ুতরাৎ এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যত অল্পক্ষণ ভাল দিয়া রন্ধন 
করা চলে ততই ভাল। ছ্ুধ একবার ফুটিলেই উন্নন হইতে 
নামান উচিত। কোন কিছু ভাঙ্গিবার সময় এই ভাইটামিন 
আরও বেশী নষ্ হয়। 

আমাদ্দের দৈনিক এক মিলিগ্রাম ভাইটামিন 'এ"-র প্রয়ো- 
জন। শিশুদের, গর্ভবতী ভ্ত্রীলোকদের ও প্রস্থতিদের প্রয়োজন 
আরও বেশী--প্রায় ছুই মিলিগ্রাম । “এ' তাইটামিমের অভাবে 
যেষে ব্যাধির স্যরি হয়, তাহা! বিবৃত করা হইল £ 


১। রাদ্িকালে চোখের দৃরটি ক্ষীণ হইয়া! যায়। অমেক 
দিন ধরিয়া এই তাইটামিনের অভাব হইলে চক্ষুর কোণে 
এক প্রকার ক্ষত হয় এবং রোগী চক্ষুর সম্মুখে নানা প্রকার 
ছায়া! দেখে । এমন কি শেষ পর্ধাস্ত চোখের মশি ঠিকরাইব! 
বাহির হইয়া আসে। ভারতবর্ষে প্রায় ২০ জক্ষ নরনান্ী 
জন্ধ-_ এই তাইটামিন 'এ'র অভাবে। 

২। প্রামীর দ্বেহের ওজন বৃদ্ধি ক্রমশঃ ব্যাহত হইতে 
থাকে এবং শেষে ওজন বৃদ্ধি না হইয়া! কমিতে থাকে । শিশুদের 
ক্ষেত্রে ইহা! বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কর! যায়। 

৩। যাছাদের শন্নীরে ভাইটামিন “এ কম তাহার! 
সাধারণত: বেশী রোগপ্রধণ হয় । দুতরাং ভাইটাফিন “এ'-ট” 
রোগ-প্রতিষেধক বল! হয়। 

৪1 ভাইটামিন 'এ-র অভাবে শরীদ্ষের গ্বক শুকাইয়। 
ফাটিয়া যায় প্রবং খলখসে হইত যায় । কখন কখন ত্বকের 
উপর ছোট ছোট 5টি ধাথে (108100165 )-ছা উর টির 
হনে এবং তদ্ধে প্রথম দেখা দেয়। 5 





৩১৭ 





ভাটামিন “বি, 
ভাইটামিন “বি? গম, আটা, কড়াই, মটর, ই (7989) 
ও চালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গম যাঁতায় তাক্ষিয়া 
লইলে ভাইটামিন “বি, প্রায় সম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভাঙ্গিবার 
সময় কলে গম ঘে পরিমাণ গরম হয় তাহাতে ভাইটামিন “বি” 
ধুব সামাভ নষ্ট হয়। তাইটামিন “বি চালের উপরিভাগে 
থাকে এবং ধান সিদ্ধ করিবার সময় ইহ! চালের ভিতর 
খানিকট। প্রবেশ করে। ভাইটামিন “বি, আতপ চালে প্রবেশ 
করিবার এই ম্যোগ পায় না, কারণ আতপ চাল সিদ্ধ কর! 
হয় না। ভাইটামিন “বি” জলে দ্রবীভূত হয় কিন্ত কোন 
তৈলাক্ত পদার্থে হয় না এবং সেই কারণে ইহার যে অংশ 
উপরিভাগে থাকে তাছ] চাল ধুইবার সময় এবং সিদ্ধ করিবার 
সময় বলের সহিত চলিয় যায় । কিন্ত যে অংশ চালের ভিতর 
প্রবেশ করিয়াছে তাহা! সহজে বাছির হইতে পারে না । আতপ 
চালে লমস্ত তাইটামিন “বি' উপরিভাগে থাকে এবং চাল ধুইবার 
ও সিদ্ধ করিবার কালে ইহা জলের দহিত ধুইয়া যায়। এই 
দিক হইতে সিদ্ধ চাল আতপ চাল অপেক্ষা বেশী উপকারী । 
চাস বারে বারে ধোয়া উচিত নয়, কারণ যত বার ধোয়া! যায় 
ততবার খানিকট| করিয়! ভাইটামিন “বি' নষ্ট হয়, এবং প্রথম 
বার যোয়ায় বেশী নষ্ট হয়। উপরন্ধ চাল ধুইবার পরও যেটুকু 
ভাইটামিন “বি' থাকে রহ্ধনের সময় তাহার এক অংশ ফেনের 
পছ্হিত চলিয়া যায়। সুতরাং ফেন ফেলিয়া দিলে আমরা 
কতকট1 ভাইটামিন “বি? হারাই বলিয়া, উচিত হইতেছে কম 
জলে ভাত বান্না কর! যাহাতে ফেন আর ফেলিতে না হয়। 


ভাইটামিন “বি, চালের উপরিভাগে থাকে এবং সেই 
কারণে ধান কলে ছাটাই করিবার সময় ইহার অধিকাংশ কুঁড়ার 
সহিত উঠিয়া যায় । কলে এক বার ছাটাই করিলে শতকর! 
&০ ভাগ ভাইটামিন “বি” নষ্ট হয়, ছুই বার ছাটাই করিলে ৭৫ 
ভাগ এবং তিন বার ছাটাই করিলে ৭৫ ভাগেরও বেশী নষ্ট 
হুয়। ধান টেঁকিতে ছাটাই করিলে ভাইটামিন “বি' নট হইবার 
স্গযোগ থাকে না, কারণ টেঁকিতে ছাটিলে বেশী কুঁড়া বাহির হয় 
না। সেই কফাব্রণে টেকি ছাট] চাল কলে ছাট! চাল অপেক্ষা 
বেশী উপকারী । সাদা ময়দ] বা আটাতে জাইটামিন “বি? প্রায় 
থাকে না। দাধারণ রন্ধনে যে উত্তাপ লাগে তাহাতে ভাইটামিন 
“বি” বেশী নষ্ট হুয় না। 


আমাদের দৈনিক প্রায় এক মিলিগ্রাম ভাইটামিন “বি'-র 
প্রয়োজন । প্রন্থুতিদের ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের প্রয়োজন ইহার 
প্রায় হুই গুপ। কোন কোন প্রাম নিদ্বের দেছের মধ্যে ভাই- 
টামিন “বি প্রপ্তত করিতে পারে, কিন্তু মাহুষ পারে না। তাই- 
টামিন 'বি'-র অভাবে নান প্রকার ব্যাধি হয়, যেমন £ 
২” ১। ক্ষুধা কমিয় যায় এবং তাহার ফলে শত্মীরের তাপ কমে। 

২। হজমের ব্যাঘাত ঘটে। 

৩। শরীরের ওক্ধন কমে। 

৪ । শরীরে, বিশেষ করিয়! হাত পায়ে জল জমিয়া কুলিয়া 
যায়। প্রথম প্রথম রোগী এবং অপর লোক মনে কয়ে খে 


্বোগর় দেহ পুষ্ট হইতেছে, কিন তাছা লত্য নছে। 


প্রবানা 


সাস্পরস্তপািজিরি জী | িলাস্টিপাসিশীসিলাস্টিলাসটিপাস্টিস্টিশিস্টিলাস্ছি ্িাসটিপসিপীসি রি লাস পাস পা রসি 


১৩৫২ 


৫। স্বংপিঙের ওজন বৃদ্ধি পায় | [॥ ইহার বামভাগ বামভাগ ক্্ীত 
হয় এবং ফলে ইহ ধুকধুক করিতে ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া! পড়ে। 
কঠিন কান্ধ করিবার সময় অনেক স্বাস্থ্যবান লোকও খুব 
হাপাইয়! উঠে ও শেষে মরিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে 
ভাইটামিন বি'-র অভাবে বাম হৃংপিও স্ফীত হইয়া ভূর্বল 
হুইয়| পড়ে এবং শেষকালে আর ধুকধুক করিতে পারে না। 

৬। শিশু-বেরিবেরি | শিশুদের এক প্রকার বেরিবেরি হয় 
এবং তাহার ফলে তাহারা বমি করে ও সবুক্ধ রঙের মলত্যাগ 
করে। তাহাদের নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। শিশুরা ক্ষীণ স্বরে 
কার্দে। ইহাকে বেরিবেরি কান্না! বলে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
চিকিৎস! না৷ করিলে রোগী অনেক সময়ে মার] যায় । 


ভাইটামিন “স' 


টাটকা শাকলবজী, ফলমূল, কাচা টমাটো, আমলকি, লেবু, 
আম প্রভৃতিতে ঘযথেঞ& পরিমাণ ভাইটামিন “সি” পাওয়া যায়। 
ভাইটামিন “দির উপকারিত] বছু পূর্ব্বে রাজ! অশোকের সময় 
পর্ধ্যস্ত ভান! ছিল, কিন্ত তখন কেহ ভাইটামিন “সি' বলিয়। 
জানিত না। রাজ! অশোক এক সময় সিংহলের রাজাকে এক 
ঝুড়ি আমলকি ফল উপহার দিয়াছিলেন। লোকে কিন্ত তখন 
বুঝে নাই যে আমলকির ভিতর ভাইটামিন “স+' আছে বলিয়] 
তাহার] আমলকি ফলকে এত ভাল বাসিতেছে। রম্ধনের সময় 
ভাইটামিন 'সি অনেকখানি নষ্ট হুইয়া যায়, এবং সেই কারণে 
কিছু টাটকা ফলমূল, টমাটে! প্রসৃতি প্রত্যহ খাওয়া উচিত । 
কোন খাদ্যদ্রব্য শুকাইয়! রাখিলে তাহার ভাইটামিন “সি” প্রায় 
সম্পূর্ণ নষ্ট হয়! যায়। ভাইটামিন “পি” একপ্রকার টক জাতীয় 
পদার্থ এবং জলে দ্রবীভূত হয়। আমাদের দৈনিক প্রায় ২৫-৩০ 
মিলিগ্রাম ভাইটামিন “সি'-র প্রয়োজন | ভাইটামিন “সি'-র 
অভাবে ক্কাভি রোগ হয়। নিব্বাজ্িত (5$011960 ) কৃজিম 
খাদ্য খাইলে ভাইটামিন “সি'-র অভাব হইবার সম্ভাবনা বেশী। 
তথন দাতের মাড়িতে ঘা হয়, দাত দিয়া রক্ত পড়ে, দাত আলগা 
হুইয়! যায়, দেহের অস্থি দুর্বল হয়) প্রত্যেক লন্ধিতে ক্ষত হয় 
এবং ফুলিয়া যায়। 





ভাইটামিন “ভি, 

ভাইটামিন “ডি? হব, মাখন, ঘি, ডিম, মংস্ত-যক্কৃতের তৈল, 
প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণ খাভব্রব্যে 
ইহ! প্রায় থাকে না বলিলেই চলে। তাইটামিন 'ভি' জলে 
দ্রবীভূত না হইয়া তৈলাক্ত পদার্থে দ্রবীভূত হয় এবং রম্ধনের 
সময় যে উত্ভাপ লাগে তাহাতে ইহা! ন$& হয় না। আমাধের 
ত্বকের নীচে একপ্রকার পদার্থ আছে যাহার উপত্র প্রাতঃহ্থর্ধ্যের 
কিরণ পড়িলে ভাইটামিন “ডি" উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঘেছের 
উপর অরুণ আলোক সম্পাত শ্বাস্থ্যের সায়ক । 

ভাইটামিন “ডি'-র জভাবে রিকেট রোগ হয়, অর্থাং ফেছ্র 
অস্থি সুগঠিত ও নু হয় না। রোগ ব্বদ্ধি পাইলে পা এবং 
জানু বক্র হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া ছোট শিশুদের । ইহা 
কান্ণ এই যে তাইটামিন “ডি' ক্যাললিয়াম ও ফসফরাস হইতে 
অঙ্থি নির্াণকার্ষেয সহায়তা করে। ইছার অভাবে ক্যার্জসিয়া্ 
ও কদফরাপ শোষিত হুইয়| অস্থিতে গিয়া! লফিত হইতে পাকে 


মাথ 


মায়া্সপ বলতে থাকেন হাতের একখানা তাপের দ্রিকে চোখ 
(রথে । 

“সম্ভবতঃ আমার খুঁড়ে”? মিপেস ম্যাকলিয়ারি বললে 
সাহিত ভাবে। 

“এবার আত ভূল হবে না আমার, যা বলব সবঠিক ঠিক 
৯ লে যাবে)” মিসেস মায+ বললেন পঞ্চম থাকের তাস ভাল 
করে পর্যাবেক্ষণ করে । “দেখে! মিস্‌ জোন্স, এবার যে তাস 
উঠেছে এর চেয়ে ভাল তাপ কারো বেলায় উঠতে দেখি নি 
সাজ পর্যাপ্ত । এই খছরের শেষ দিকে বিয়ে হবে তোমার.-*বিয়ে 
হবে খুব ধনী একজন যুবকের সঙ্গে | যুবকটি হয় বনেদী ঝড় 
লোক) ন! হয় মস্ত ব্যধসাদার, কারণ ভ্রমণেপ্ দিকে ঝোক তার 
খুব বেশী, কিন্তু তোখাদের মিলনের পথে বিস্তর বাধ! এসে 
পড়খে। একজন আধাবয়সী লোক তোমাদের মিলন বার্ণ 
করে দেবার চেষ্টা করবে-_-তা করুক, তুমি হাল ছেড়ো না 
কিছুতেই, বিয়ে হয়ে গেলে নেক দূরে চলে যাবে তুমি, 
লম্ভবতঃ সমুদ্রের ওপারে । আমার দক্ষিণ। হচ্ছে এক গিনি, তবে 
ও টাকাট। আমি দিই খ্রীষ্টান মিশনে গরীব কাফী্ধের 
উপকারের জঙ্কো | 

হাঙ্বাগটা থেকে একটি পাউঞজ আর একটি শিলিং বার 
করে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি উচ্ছ।সিত ভাবে বললে, “আপনাশ্ন 
কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, মিসেস মায়ার্স। আচ্ছা, আপনি 
যে-সব বাধা-বিপর্তির কথা ধ্ললোন তার সংস্রণ এড়িয়ে আমি 
ঘ্ধ বিনা ঝরাটে ভাগ্যফলট।1 পেতে চাই তাহলে কত দক্ষিণ 
দিতে হবে আমায় ?” 

“তাসকে ঘুষ দিয়ে বশ করা চলে ন1,৮ গল্ীরভাবে বললেন 
'এসেস মায়াপ--“তোমার থুড়ো করেন কি?” 

“খুড়ো কান্ধ করেন পুলিসে-মানে গোয়েন্দা বিভাগে |? 
মিথা টা! মিসেস ম্যাকলিয়ারি বললে নিতান্ত সহজ সুরে 

“তাই নাকি 1” বৃদ্ধা তাসের তাড়াট|] থেকে তিনখান! 
তাস টেনে নিলেন চট করে। “তোমার খুড়ে।র জময়র্ট] ভাল 
যাচ্ছে না যোটেই। ওকে তুমি বোলো, বড় একট1 বিপদ রয়েছে 
গর পামনে । বেশী যদি জানতে চান উনি, তাহলে আমার 
কাছে জাসতে পারেন অনায়াসে । ফটল্যা ইয়ার্ডের কত 
অফিলারই তো আসা-যাওয়] করেন আমার কাঁছে--ভাগাফল 


জানতে । গু ঘা জানতে চান খোলস করে বলেন আমাকে- 


আমিও চেঞ&া করি গুদের উৎকণ্ঠা দুর করতে ।-.*খুড়োকে 
পাঠিয়ে দিও আমার কাছে--বিপদটা খুব সাংঘাতিক । গুর 
কথা মনে পাখব আমি--উনি কান্ধ করেন, কোথায় যেন 
বললে-- গোয়েন্দা বিভাগে ? নামট1 হ'ল মিঃ জোন্স? ওঁকে 
বলো, আমি ওঁকে সাহাযা করতে সব সময় প্রত্তত-..আমার 
সঙ্গে দেখা করেন যেন ।” 


চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মিঃ ম্যাকলিয়ারি 
বললেন, “ব্যাপারটা তারি গোলযেলে ঠেকছে । তোমার মৃত 
খুড়োর সম্বন্ধে ভ্রীলোকটির অত্যধিক কৌতুহল রীতিমত 
ঈনদেহেক্ধ উদ্রেক করে। তাছাড়া ওর আসল নাম মায়ার্স 
নয়) মাইয়ার হোফার'*'আর ওয় বাড়ি ল্যুবেকে। জাতিতে 


গাণতকার 


৩১৯ 


ও জার্শীম_-_শয়তানের ধাড়ী |” মিঃ ম্যাকলিয়ারি গর্জন করে 
ওঠেন, এক মুহুর্ত চুপ করে আবার তিনি বলতে থাকেন,“যেমন 
করে হোক, ওর কৌশল বার্থ করতে হবে। ওর মতলব ভাল 
নয়, কৌশলে লোকের মনের কথা বের করে নেওয়াই ওর 
পেশা । কর্ভাদের আমি জানিয়ে দেবো ব্যাপারটা--"দেখি 
কি হয় 1” 

মিঃ ম্যাকলিয়ারি সতাই ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কর্গোচর 
করলেন । আর আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষও এতে 
অত্যত্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন নিশ্চয়ই রহস্তজনক 
কিছু একটা আছে এর মধো, ফলে ছু'চার দিনের মধ্যেই মিসেস 
মায়াকে হাজির হতে হল মিঃ কেলি জে-পির এজলাসে । 

“মিসেস মায়া, আপনার আঙ্বপ্ধেকি এ সব গুনছি? 
আপনি নাকি তাস দেখে ভাগাফল বলেন ?” আযাজিট্রেট 
বললেন গশ্তীর মুখে । 

“ধন্ধাবতার | পয়সা রোজগারের জঙ্ত একট কিছু করা 
আমার দরকার । এই বয়সে আমি তো আর মাচখরে গিয়ে 
নাচতে পারি না 1” জবাব দিলেন মিসেস মায়াস। 

“হু"” ম্যাজিগ্রেট কতকটা সায় দিলেন তার কথায়, “কিছ্ 
আপনার ধিরুর্ধে অভিযোগ এই যে, আপনি নাকি তাসের 
ব্যাখা যথাষথ করেন না। এটা অত্যন্ত খারাপ । বাপার্ট। 
কিরকম ঠাড়ায় জানেন? লোকে এসে আপনার কাছে 
চাইলে চকোলেটের কেক আর আপনি তাদের দিলেন কিনা 
ম'টির গোটাকতক ঢেল। | এক গিনি পক্ষিণাঁত বিনিময়ে লোকে 
নিশ্চয়ই নিলি গণন। দাবি করতে পারে 1,**আপনি যখন 
ভাগা গণন] করতে জানেন না তখন এব্যবসা করেন কেন ?” 

“কেউ ত অভিযোগ করে না ঝড় একটা” বৃদ্ধা বললেন 
আত্মপক্ষ সমথনের উদ্দেশে, “লোকে যা চায় তাই-ই তবিষ্য- 
দ্বাধী করি আমি । এতে ওরা যে আনন্দটা পায় তার দাম 
কম নয়। আর আমার ভবিষাধ্ধানী ফলেও যায় প্রায়ই । 
একজন মহিলা আমায় বলেছিলেন, আমি তার ভআাগ্যফল যে- 
রকম নিভূর্ল বলেছি তেমনটি আনব কেউ পারে নি, আর আমি 
তাকে যে উপদ্ধেশ দিয়েছিলাম তও নাকি যথেষ্ঠ উপকার 
করেছে তার। তিনি থাকেন সেন্ট জন্স উডে এবং সন্প্রতি 
বিবাহ বিচ্ছেপ্ধেব মামলী করেছেন স্বামীর বিরুদ্ধে...” 

“ও সব বাঞ্জে কথা রাখুন,” ম্যাজিপ্রেট থামিয়ে দেম মিসেস্‌ 
মায়াকে, “আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী রয়েছে একজন | মিসেস 
মাকলিয়ারি, এবার বলুন আপনার বক্তব্য ।” 

“তান দেখে মিপেস্‌ মায়ার্প আমায় বলেছিলেন,” বলতে 
সুরু করে মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি,“বছর শেষ হবার আগেই বিয়ে 
হবে আমার, আর আমার ভাবী শ্বামী হবে একজন ধনবান 
যুবক, তার সঙ্গে আমায় যেতে হবে সমুদ্রের ওপারে |” আজ 

“সমুদ্রের ওপারে ? তার মানে ?” ম্যাজিএেট প্রশ্ন করেন 
অনুসদ্ধিংন্ুভাবে। 

“ইন্কাবনের মহল! ছিল দ্বিতীয় থাকটাতে, মিসেস্‌ 
মায়ার্স তাই দেখে বলেন, ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে * জবাব 
দ্বেয় মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি । 

“ধ্যেং |” ম্যাজিছ্রেট গঞ্ধন করে উঠেন বিরক্তিভরে। 


৩২ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


২০টি ভীতি ২০ পিন সচাপিসছিললীত ভাসি পিত্ত এ 


“ইস্কাবমের মহলা । হচ্ছে আশার প্রতীক। ভ্রমণের স্থচন। 
করে ইস্কাবনের গোলাম--আর সেই সঙ্গে যদি থাকে 
রুইতনের সাত! তাহলে বুঝতে হবে ভ্রমণটা হবে দীর্ঘ এবং 
তাতে লাভও হবে কিঞ্িং। মিসেস্‌ মায়াস, আমাকে ধারা 
দিতে পারবেন ন| আপনি। সাক্ষীকে আপনি বলেছেন, 
বছর কাবার হবার আগেই ওর বিয়ে হবে একজন ধনী যুবকের 
সঙ্গে। কিন্তু বছর তিনেক আগেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে 
গোয়েন্দ! ইনৃ্পেক্টর মি: ম্যাকলিয়ারির সঙ্গে; জার মিঃ ম্যাক- 
লিয়ারিও লোক খুব চমংকার। মিসেস মায়া? এই 
অসঙ্গতির কি বাধ্য দেবেন আপনি ?” 

“আশ্চধ্য বটে 1” বৃদ্ধী অবাক হয়ে তাকালেন মিসেস 
মযাকলিয়ারির যুখের দিকে । তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে 
বললেন, “এ রকম ভুল মাঝে মাঝে হয় বৈকি । এই মেয়েটি 
যখন আমার কাছে আসে তখন ওর পোষাক-পরিস্ছধধে খুব 
আড়ম্বর থিল বটে, কিছ্ত ওর বা হাতের দস্তানাট! ছিল ছেড়া ।, 
তাঁথেকে আমার ধারণ] হয়, ওর অবন্থ! তেমন সচ্ছল নয়, 
কিন্তু ওর বড়মান্ষি করবার সধ আছে। তাছাড়| ও আমায় 
বলে ওর বয়স কুড়ি, কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে ওর বয়স 
পঁচিশ” 

“চব্িশ)? মিসেস্‌ ম্যাকলিয়ারি বললে প্রতিবাদের সুরে । 

“ও একই হা'ল--চবিবশ আর পচিশে তফাৎ কতটুকু। 
বিয়ে করার ইচ্ছাও প্রকাশ করে ফেলেছিল--অর্থাৎকি ন! 
ও আমায় জানিয়েছিল ও অবিবাহিত । *কাজ্জেই আমি এমন 
কয়েকখান1 তাস নিলাম সাজিয়ে যাতে ওর বিয়ে আর ধনবান 
স্বামী সঙ্বদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। ভাবলাম এই 
উপায়ে মেয়েটিকে যতটা খুশি করা যাবে আর কিছুতেই 
ততটা পারা যাবে না হয়ত ।” 

“আর আপনি যে বাধাবিপত্তির কথা বলেছিলেন, আধা 
বয়সী ভদ্রলোক, সমুদ্রপারে যাআ-_সে সবের মানে ?” মিসেস 
ম্যাকলিয়ারি জিজ্ঞাসা করে বিমূড়ের মত। 

“তোমার কাছে যে টাকাটা নেব তার খিনিময়ে বেশী 
কিছু না বললে চলবে কেন? একটী! গিনি নিয়ে মা ছ'চারটি 
কথা বলে বিদায় দিই কি করে?” মিসেস্‌ মায়ার্স বলেন 
সহজ কঠে। 

“যাক, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই আপনার,” 
ম্যাঞ্গি্রেট গম্ভীরভাবে বলেন মিসেস্‌ মায়াসকে। “তাস 
দেখে আপনি যে ভাবে ভাগ্াফল বলেন তা মিছুক জুয়াটুরি। 
তাসের ব্যাখ্য! সহজ নয়_রীতিমত গবেষণ] দরকার । অবন্ঠ 
এ সম্বদ্ধে নানা মত আছে নান! জনের, তবে আমার যতদুর 
স্মরণ হয়, ইক্ষাবনের নহুলায় ভ্রমণ বোঝায় 'ন1। খাদ্যে 
ভেজাল দেয় যারা কিংবা বাজে জিনিস বিক্রী করে যাবা 
"তাদের যেমন জরিমানা দিতে হয়, আপনাকেও তেমনি 
জরিমান। দিতে হবে পঞ্চাশ পাউও। তা ছাড়া মিসেস্‌ মায়ার্স 


এ রকম একটা! সন্দেছও রয়েছে যে আপনি গুগ্চরবৃতি নিয়ে 
এদেশে এসেছেন । আমি অবস্ত আশা করি না যে, আপনি 
এ অভিযোগ স্বীকার করবেন ।” 

“এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা,” মিসেস্‌ মায়ার্স ভ্ববাব ঘেন 
দৃঢ় কণে। রে 

“থাক, ও সম্বদ্ধে আমরা বেশী ₹-/ত৩ ক্ছি চাই না--ঈ 

প্রমাণ নেই যখন। কিন্তু যেহেতু আপনি বিদেশী এবং জীবিকা 
নির্বাহের আপনার কোন লহপায় নেই, আপনাকে আর এ- 
দেশে আমর! থাকতে দ্রিতে পারি না, আপনাকে ষেতে হবে 
অন্তত্র। বিদায়, মিসেস্‌ মায়াস--ধন্তবাদ, মিসেস ম্যাকলিয়ারি | 
'-*হ্যা, একটা কথ! না বলে পারছি না-_ভাগ্যফল সন্বদ্ধে এই 
মিথ্যাভাষণ অত্যন্ত লঙ্জাকর ও গঠছিত। আশ] করি, এটা 
স্মরণ রাখবেন, মিসেস্‌ মায়ার্স |” 

“এখন আমি করি কি? সবে যখন পসারটা একটু জমিয়ে 
এনেছি তখনই কিনা-**” মিসেস্‌ মায়ার্প বললেন একট! 
দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে । 


বছরখানেক পরে গোয়েন্দা ইন্ম্পেক্টর মিঃ ম্যাকলিয়ারির 
সঙ্গে দেখ! হ'ল মি কেলির। 

“চমৎকার আজকের দিনটা!” ধোশ মেজাজে বললেন 
ম্যাজিষ্রেট মিঃ কেলি। “খবর লব ভাল তো? মিসেস্‌ 
ম্যাকলিয়ারি আছেন কেমন ?” 

মিঃ ম্যাকপ্রিয়ারির মুখখান! গম্ভীর হযে গেল। “মিসেস 
ম্যাকলিয়ারি ?...ও, তিনি বেশ ভালই আছেন...তিনি...কি 
জানেন, মিঃ কেলি,” ইতত্ততঃ করেন মিঃ ম্যাকলিয়ারি, 
“তিনি তো নেই এখানে-*.মানে তার সঙ্তরে ছাড়াছাড়ি হয়ে 
গেছে আমার...” 

“বল কি, মিঃ ম্যাকলিয়ারি ?” বিম্ময়ে ম্যাজিষ্রেটের ছুই 
চোখ কপালে ওঠে,-_“আযা1 আমি যে এভাবতেও পারিনি 
কোন দিন | অমন চমৎকার মেয়েও শেষে-.. 

“মেয়েদেক কথ! আর বলবেন ন! মশায়--সবাই সমান। 
কোথাকার একটা ফচকে ছোড়া] ওর রূপ দেখে গেল মজে 
আর ও--ও কিনা তাকে দিলে আক্ষারা 1...ব্যাপারটা গোড়ায় 
জানতাম না আমি--জানল।ম যখন, তখন ওদের আশনাইট] 
এগিয়ে গেছে অনেক দূর । ছোড়াটার নাকি টাকা-পয়স] 
আছে বিস্তর, মেলবোর্ণের ব্যবসাদ্দার।.*.আমি অবশ্ঠ শ্ত্রীকে 
বোঝাবার চেঃ&া করলাম অনেক, কিন্ব--” মিঃ ম্যাকলিয়ারি 
হাতের একট] ভঙ্গী করে নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করঙগেন, 
“সবই নিক্ষপ হাল । এক হণ আগে ওরা রওন। হয়েছে 
অগ্রেলিয়ায় ।”& 

% _ চেকোস্রোভাকিয়ার বিখ্যাত কথাশিল্পী চি 
(81091-এর “1110 177010176170]]01” গল্পের অনুবাদ । 


বিহারের লোক-সঙ্গীত 
শ্রীমায়। গুপ্ত 


বিরহ 

বিবাহে, পৃজা-পার্বণে, শিশুর জন্ম উপলক্ষে বিহারের পোক- 
নঙ্গীতের পরিচয় কিছু দিয়েছি | এবার বিহারবাসিনীর বিরহ-সঙ্গীতের 
পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে । গানগুলি নারীদের রচিত, তবে কোন 
কোন গানের বচনাভঙ্গী দেখে মনে হয় পুকষের হাতও আছে হয় 
রচনাধু, নয় পরবত্তী সংযোজনাযু। নারীর কঠেই এই গানগুলি 
শুনেছি, কিন্ত “ঝুমুব? গনি পুরুষ ও নারী বন্ধ স্থলে একত্রে অথবা 
পুরুষরাই কেবল করেন। মেয়েদের সমবেত নৃত্য চলে । শীতের বা 
বধার রাত্রে, অঙ্গ অবসর সময়ে, স্তকগী নারী একাই কিংবা সহেলী 
& পরিবারস্থ অগ্ঠ নারীর! মিলে গান করেন । মধ্যে মধ্যে দ্বিপ্রহরে 
জঙ্গলে মাঠে একক কাজ করবার সময় জ্লীস্ত ভয়ে যখন বিশ্রাম 
কেন, দূৰ হতে শোনা যাঝ। আটাদের সমবেত সঙ্গীতের প্4। 
পানের বীজ বপন করতে করতে চলে গান--প। ফেলে ফেলে 
পিছিয়ে আসেন, এক হছে কচি ধানের চারা, অঞ্ঠ হাত মাটিতে 
নামন্ে ; দ্রুত একটিএ পর একটি ধানের চাব। পৌতা হচ্ছে । 
হাটুর কাছে কাপড় পরা, ঝুকে থাকতে পারেন একাদিক্রমে 
কমেক ঘণ্ট। (দেইজন্য ধান রোপণের কাজ মেয়েদের । পুরুষদের 
যদি একান্তই কান্ত করতে হয় তবে টের পেছনে বসবার জঙ্া 
থাকে খাটিয়া । সেই ঝুঁকে-পড়া অবস্থামু সার বেঁধে মেষেব। গান 
শাইজে থাকেন, কখনও বিরহ, কখনও মিলনের গান । 

গাইবার ভঙ্গীতে একটান। শর, প্রথম কলির সঙ্গে সরে দ্বিতীয় 
ভুন্তীয়ু কলির কোন পার্থক্য নেই এবং থাকলেও তা কদাচিৎ। 
শহরের লোক-সঙ্গীতের আসরে শ্ুকচীর সংখ্য। অল্প, গ্রামে বিশ্মিত 
চয়ে দেখেছি, অধিকাংশ স্থলেই গায়িকা সুকঠী । 

শোঁক-সঙ্গীতের প্রচলন শহরে ও গ্রামে সর্বত্রই অল্লাধিক 
পরিমাণে কমে এসেছে তার কারণও বর্তমান। তার জগ্ক ভা- 
হতাশ করবার প্রয়োজনও হয়ত নেই । গান মানুষের মন ভোল!- 
বার বস্ত, সময়ের পরিবর্তনে বিশেষ ঢং বা রুচির পরিবর্তন হতে 
পারে, এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু গানের প্রয্মোজনই চিরকাল 
তাকে বাচিষে রাখবে মানুষের কঠে। পুবাতন গানগুলি য! একদ! 
অসংখা নর-নারীর সখ ও দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ক্রমশঃ 
কালের গতিকে তাদের স্থলে নব নব সঙ্গীতের সুচনা হয়েছে । 
চিরদিনই তাই হযে এসেছে । বনু বতপর পূর্বের গান এগুলি না 
হতেও পারে; যে গানগুলি মান্ত্রষের মবহেলায় বিশ্তাতির গর্ভে 
হারিয়ে গেছে তার পরিচয় আজ আর পাওয়া কঠিন, হয়ত 
আংশিক ভাবে কিছু পাওয়া যাবে এই গানগুলিতেই । 

যে গানগুলির পরিচয় আমি দেবার চেষ্টা করেছি, সেগুলি সংগ্রহ 
হয়েছে গ্রামে শ্রামে বৃদ্ধ। নারীদের কাছে বহু ক্ষেত্রে। তর্ণীর। 
কোথাও অজ্ঞতা, কোথাও বা অবজ্ঞাভরে হেসে বা ভ্রকুঞ্চিত করে 
স্তানিয়েপ্তদয়েছেন। “এ গান পুরোনো 'সেকেলে' তাই তারা গান 
ন। 1 


বিহারবাসিনীর "বারমাসিয়া' (বারামাস্থা) 


ক পপি শিট শশী পি 


| *র..উজ এর যত উচ্চারণ ছবে। 


১ 
প্রথম মাস আধাঢ হে সখী 
সাজি চলত জলধার হেঃ 
ই প্রীতি কারণ সেত বান্ধল 
সীয়! উদ্দেশে শিরি রাম চে । 
২ 
শাওন হে সখী সর্ব সুহাওন 
রিমি ঝিমি বরিষয়ে বুন্দ তে 
ই লীতি কারণ সেত বান্ধল 
সীয়। উদ্দেশে শিরি বাম ভে । 
৮৬ 
ভাদে! হে সর্ী রৈণি ভেয়াওন 
দুজে আপারিয়া রাত চে, 
লৌকা যে লৌকে রাম! 
বিজ্ুরী যে চমকে; 
সো দেখি জিয়ারা ডবায় হে । 
৪ 
আশ্বিন মাঁস সখী আঁশ লাগিয়ে গে 
আশ না পুরিল হমর হে 
এ আশ পুরে রাম কুবরী সরত* কে 
জিন স্বামী রখল লুভভাই হে । 
৫ 
ক।তিক মাস সখী গঙ্গ! সনানে 
সভে সখী পেন্ধে রাম। পাট পীতদ্ব? 
হম সথা লুগবী পুরান হে। 
তু 
অগহন হে সখী, অগ্রশ্হহারন 
চকোয়। চকৈয়া রামা, খেল করত হে 
"সহ দেখি জিয়ার! লুভায় চে । 
৭ 
পুধ হে সথী ফুহ, পড়িয়ে গেল 
তঞ্জি গেল ল্বী লম্বী কেশ হে 
চোলিয়া যে ভিজে রামা, কাটাও কে, 
_. যৌবন। ভি'জয়ে অন্মোল ছে। 
৮ 
মাঘ হে সথা জাড়, পরিয়ে গেল * 
খর থর কাপে করিজ। হে 
সভে সথী। বসে রামা পিয়াকে সঙ্গে হো! 
হমর পিয়া! পরদেশ হে। 


৮টি? উতালপীশীরীটিতাপপীশীশীগিএশাপালপী পিপিপি পনি, শা লি পপ অনীশ পাপী পপির এ তাত 


৯ তিল করি সিল এল জী পিস্তল পিপল শখ সি লিন পি 


সে 
ফাগ্চন তে সথী খতু বশস্ত হে 
সভে সখী খেলে লাল গুপাল ডে 
সভঠি খেলে রাম। পিষ্বাগুয়। কে সঙ্গ, 
হমর পিয়া পরদেশ হে। 
১০ 
চৈত হে সথী বেল! ফুলিয়ে গেল 
সভ সথী ফুলে বাম, পিয়াকে সঙ্গ তে 
হমর ফুলওয়া মলিন হে 
১১ 
বৈশাখ হে সথী আদিত খর ভেল! 
জিয়ার ভাঁপিত তমার হে 
১২ 
(হৃঠ হে সখী, গিয়া ঘর আফলৈ 
পুরি গল আশ হমর তে। 
ই প্রীতি কারণ সেত বান্ধল 
সীয়! উদ্দেশে শিবি রাম (ত-- 


প্রথম মাপ আনা এসেছে, তে সখী, ঝর ঝর দানে বর্ষণ হচ্ছে 
মামার মনে পড়ল সেই প্রেমের কাতিনী ফার জন্ক শ্রীরামচন্দ 
সীতার উদ্দেশে সমুন্ত্র সেতুবন্ধন করেছিলেন | সেই কাহিনী আর 
আমার জীবনের সত্য, এতি কতই না পার্থক্য। আাবণ মাস এল, 
স্রন্দর সবুজ চারদিক শোভিত হয়ে উঠেছে রিম ঝিম বারি বর্ষণ 
হচ্ছে-_-তে সখী, আবার আমার মনে পড়ল লেই বাম-সীতার 
কাহিনী, এমন প্রেম তাদের ছিল যার জঙ্থা সমুদ্রবন্ধন তয়েছিল। 
তারপর ভাদ্র মাম এল, ঘন ব্ধা, অর্ধকার রাত্র, মেঘের ভয়ানক 
গঙ্জন, বিছ্যুক্তের চমক দেখে আমার হাঁদয় ভমুব্যাকুল হয়ে উঠেছে। 
হায়, এই কি সেই প্রেম যার জনা একদ' প্রেমাস্পদকে লাভ কর- 
বার জগ সমুদ্রে সেতুবন্ধন হয়েছিল, আর আজ "হার এই গতি | 

আশ্বিন মাস এল, আমার মনে নব আশার সধশব হয়েছে কিন্ত 
আশা পুবে কই ? সে আশা তো কুজা সতীনেরই (কুবরী সরত) 
পর্ণ হজ সে আমার স্বামীকে লোভাতর করে রেখেছে । ভারপব 
কান্তিক মাস এল, সখীরা গঙ্গায় পুণ্য স্নান করে নব শব পাত পট্ট- 
বন্ত্র ধারণ করলেন, আমার কিছুই নেই--এই ছিল বন্ত্র সাব। 

অগ্রহায়ণ এল, চতুর্দিক পাকা শশ্ে সোনার মত উজ্জল ও 
শ্রশোভিত হয়ে উঠেষ্ছে, চকোব-চ:কারী আ্রীডামত্ত, আমার হাদয় 
প্রিয়ের সঙ্গ লাভ করবার জন্য বুথাই ব্যাকুল হ'ল । পৌষ মাসে 
কুয়াশায় অন্ধকার, শিশিববিন্দুর প্রাচুর্ষো আমার দীর্ঘ কেশরাজি 
সিক্ত হয়ে যায়, চিত্র-বিচিত্র অঙ্গ বাধ ভিজে যায়। মাধ মাস এপস 

₹-গ শীতে আমার হৃদয় পধাস্ত কেপে উঠল । আমার সখীর! 

কাদের স্বামীর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন, আমার প্রিয়তম কোন্‌ 
প্রবাসে রইলেন ! 

তারপরে এল ফাল্গুন মাস। বসন্তের আবির্ভাবে ফাগ-থেলার 
ধুম লেগেছে । সীর! তাদের প্রিঘ্জনদের সঙ্গ আবির-গুলাল 
খেলছেন, আমার একাকী দিন কাটছে। চৈত্র মামে বেল ফুলের 


গ্রবাজী 


৬ ০০ ৯২৮৭১ শটিলশি পিল তপতি লস পাতা টি পাস্তা তত লী 
পাসিপীস্প্টাশিপিস্শ্পাস্লী লিপ উি্িসিতাসির্াসির ১৮১০ ভঞ ির ১৩ তির তি উদ টির শিপ আলা তা সিন চে 


১৩৫২ 


পস্মরসটি প্পিপিস্টিলী সস্িপিস্সপাসসিপাস্িশসিপাস্টিশীসিশীন্িশি সিলাসলিশাসিলাসিশিসসি সিনা পতি সিলসিলা লালসা লাস্ট শি সি পপ লিপ পপ 


সমারোহ, এই বিশেষ খতুর নাতি-শীতোক আবহাওয়ায় সথীরা 
সুশ্রী হয়ে উঠেছেন, আমার সর্বাঙ্গ মলিন, কারণ আমি নিরানন্দে 
দিন ধাপন করছি । 

বৈশাখের দিনে শ্ুধ্যদেব প্রথর ভাপে ধরণী তপ্ত করছেন, 
আমার হদয়ও |বরচে তাপিভ ভয়ে উঠেছে । জ্োষ্ঠ মাস এল, 
এবার আমার স্বামী গৃচে এলেন, আমার বৎসরব্যাপী বিরত-বেদন! 
দু ত'ল--আহ। কি এই প্রেম, এর জগ্ঠই বামচন্দ্রকে সেতুবন্ধন 
করতে ভয়েছিল ।” 

বারমাস্থ! গানগুলি সবই প্রায় এইবকম-_খুব সামান্যই পার্থক্য। 
এই বিশেষ গানটির রুচনাকৌশলও স্রন্দর। প্রথম অংশ অপেক্ষ। 
শেধাংশ দ্রাতগতি ও অধিক করুণ হয়ে এসেছে দীর্ঘ বিরহের 
বেদনায় । যত দিন যায় ততই বিরহিণীর চিত্ত অপ্দীব হয়ে উঠে। 
প্রথম দিকে £স বেদনায় সতীনের বিরুদ্ধে জ্বালা ছিল, পুঝাকালের 
রাম-সীতার কাঠিনীর সঙ্গে ভুলনা! করে নিজের অবস্থার তুলনায় 
সমস্ত প্রেমের উপরই ধিক!র ছিল, গ্রমশহ তা দুঃখের অশ্রাতে 
গলে কোমল হয়ে এসেছে | সথীদের সঙ্গে সর্বদাই শিজেকে 
ডুলন। করে পিরৃহিণা দুঃখ করছেন, জালা ভাগ অগ্প। 
এই গ।নটিতে মাস পরিবন্তনের থে লক্ষণশুলির কথা বলা 
হয়েছে ভার মধ্যে স্থলে স্থলে বথেট ,মলিকত আছে তা গতীর 
পধ্যবেক্ষণশক্তিব পরিচায়ক--এ কথা শিইসশোহে বলা যায়| এই 
ধরণের গ্রান কোন্‌ বিগত যুগে অশিক্ষিত গ্রাম কবিরা এনা 
করেছেন তা ভাবলে তাদের স্বাতাবিক কবি-প্রাতভাকে শিক্ষিত 
বক্তিরাও (চবদিন আগ্রহ তরে শ্রন্থাজলি জপণ করবেন। 


চল ভাবন ভেঞ্িতে সুনার 

বাহ! বৈষে রদূবন্খী কুমার 

বিশ্ন সোনাকে কৈসন আজভবণ 

(বনু মোতযে কিয়া মনোহর 

অঙ্গন মোৰ লেখে বিজুবন্দা, 
ছুণিযু। সগরো। আধার 

“লজ পর কারী নাগীন 
দুঃখ আব সহলো ন যায়। 

[বনু ব মাইয়া বিশ্ব কৈসন নৈহার 
স্বামী বিশ্ব কৈসন শশুরার ? 

[বপদ লা গেলু নদীয়াকে তাঁর 
দহওয়া গেলৈ সুথায়ল,-_ 

বিপদ লা গেলু লব বিরিছ (বৃক্ষ) তর 
বিরিছ ভেলৈ পাত. ঝর.। 

বিপদ ল! গেল নৈহর মোর 
ভৌন্ি লেলিহান--লুলুভার | 


“আমার সমস্ত শ্থ-কজনা ধাবিত হয়েছে যেখানে রঘুবংশ- 
কুমার বিরাজ করমনেন। কল্পন! সদর কিন্তু প্রিয়ুবিরহে যে কাতর 
তার আর কিআনশ? সোন। ন। হলে অলঙ্কার কি, আর মণি- 
মুক্তা ন। হলে অলঙ্করের শোভাই বা কি? সুখ কল্পনায় পুলকিত। 
হবার মত চিত্ত কোথায়? স্বামী-বিরহে সবই নিরাননদ। 


মাঘ 
জামা অঙ্গন শুন্য-_সমস্ত জগৎ অন্ককার। আমার শখ 
যেন বিষধর সপের আবাস-শযুন করতে ভয় হয়। আর এই 


বচ্ছেদ-যন্ত্রণ সহা হয় না । জননীর অবর্তমানে পিতৃগৃহ অন্ধকার, 
স্বামীর অনুপস্থিতিতে শ্বশুরগৃহ নিরানন্দ । 
দুঃখে তাপিত হয়ে নদীতে শীতল অবগাহনে গেলাম, আমার 
গায় দুঃ(খনীর স্পর্শে নদী শুষ্ক হ'ল, জুড়াবার জন্ত বৃক্ষ ছায়ামু 
গেলাম, বৃক্ষের পাতাও ঝরে গেল । দুখে পেয়ে সান্ত্বনার আশায় 
পিতার গৃহে গেলাম- সেখানে আতৃবধূর অবহেল। । আমার মত 
স্বামীহন দুভাগিনীর কোথাও স্থান নেই ।” 
সেই চিরস্তন ছুঃখের কাহিনী, বিবভ-বেদনাণ সঙ্গে দুতাগোর 

গীঃন সর্বত্র । এই গানটির সঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বৈধব পদের 
উলনা করা যায় রাধার বিরহ-বর্ণনায় নদী শুষ্ক তযু, শীতল 
বাতাস উষ্ণ ভয় এই গানটিতে সাধারণ রমণীর দুঃখ বর্ণন। 
কব হয়েছে।  মাতৃহীন গৃহে ভ্রাতৃবধুর লাঞ্ধনাশগুছে বাহিরে 
,কাখাত ভার সান্ত্বনা নেই । 

এইল আধা মাস গরজে গগনবা 

চৌহদিসে ঘটা লাগে ভেয়ানবা 

পিয়। পরদেশ গেল 
শীরা ঢারকে নরূনবা দিন গুনি গুনি 
তুন্‌ মাখা ছিন্‌ তেল" বদন মলিন, 
ঠাঢ় ভেলা কজন হামারি। 
"যু মোরে কহি দেতো পিম্মাকে আওনবা। 
তাক দে বৈ ভাথকে কঙ্গনব। | 
থির কর থির কর্ক অপনি মনোআ। 
উ যে আয় যৈতো সাঝে বিহানিয়া। 


“আধা মাম এল-_মেঘের গুরু গঞ্জন, চারিদিক ঘনঘটাচ্ছন্গ 
আমার প্রিয় আছেন প্রবাসে । চোখের জলে বিবহের দিন 
গণনা করছি-আমার দেহ শীর্ণ হ'ল-মুখ মালন হ'ল। দেখ 
সখী, আমার মণিবন্ধের কষ্কণ টিল। হয়ে গেছে। 

যে আমার প্রিয়ের আসবাব দিনটি বলে দেবে তাকে আমার 
এই কম্কণ দান করব।” 

সখী সাম্বন। দিচ্ছেন, তোমার মন স্থির কর, ধৈর্য ধর, 
তোমার প্রিয়তম আসবেন--সকালে না হয় সন্ধ্যায়!” 


অবশ্য কোন বিশেষ সকাল অথব| সন্ধ্যা তার কোন নির্দেশ 
নেই । গানটি গাওয়া হয় ঝুমুরের তালে--ছন্দ দেখেই তা! বোৰ! 
যাবে। গানটিতে এমন একটি ঢঙ আছে যা ঝুমুরের তালের 
সাহাযো চুল রসম্থটি করে--করুণ রস নয়। যেন অল্পবয়সী 
আদরিণী মধী বায়ন। ধরেছেন “সে কেন আসে না--যদি বলতে 
পার কবে আসবে তবে এই কন্কণই দিয়ে দেব এবং তার 
অপেক্ষাকৃত গভীর! সথী সাম্বন! দিচ্ছেন 'সকালে নয়, সন্ধ্যায় 
নিশ্চয় আসবেন তিনি,--টৈধ্য ধর? 


বিহারের লোক-সঙীত 


এাপাসিপাস্িতীসি পাদিিপাসটিপাস্টিলা্িপাসিলাস্টিলাসি শি পি পাস্টিপাসিলাসদপসসি পিপিপি পিটিসি পিসি লাস পি ছি তাপ কপি পাস শরিক সি পাস্িলা তি, লাস পাস 


৩২৩ 


পেস রাসিপসিস্টিতাসি সিসি পাটি লাস ৯ লি 


একে নারী পতরী, লচকি কমর বা 
দোসর! হি কোমল শরীর হে বিদেশীয়। । 
“সাদিয়া করিকে ঘরে বৈঠেলে অপনি গেলে পরদেশ। 
এইসন উমরিয়া হমম বৈরীয়া 
কৌন মোর হরতইরে ক্লেশ। 
অপনে ন| এইলেশ্পাতিয়া না লিখলে 
ইয়াদ না পরট্ল বিদেশী হো 
বার» বরয পরদেশ বৈঠালে 
ধনি তোর কঠিন কলিজা হো। 
বাট বটইয়া--তু'হু মোর ভাইয়া 
লেযাও বিন কে সনেশ হো” 
“োঠার বালম কে চিনি ও ন। জানিও 
কে কর হাথে দেবো পাতিয়া ?” 
“হমর বালম কে বড়ে বড়ে আাখিয়া ?" 
ভৌর গুপ্িত আশখিয়া, 
উচে (লিলর-চন্দন কে টিকা 
[বজুরী ৮মকে দাতিয়া! 
হমর বালম হে পৃরব বাঁণজিও 
বৈঠল ছোবৈ বাজ দরবারিয়। |” 
একে তো স্সীণ কটি, ক্ষীণাঙ্গী নারী, তায় কোমল।,--তকে 
বিবাহ করে ঘরে এনে শিজে প্রবামে চলে গেছেন স্বামী । তত্রী 
বলছেন, “এই বয়সই আমার বৈরী । শৈশবে এসেছিলাম ত্বারপর 
বারো বছর কেটে গেছে, স্বামী বিদেশে, আমার মন:কষ্ট কে আর 
শিবারণ করবে? তিনি আসেন না, পঞ্জও লেখেন ন ভয়ত, 
আমাকে তার আর স্মরণই হয় না। ধগ্ঠ কঠিন প্রাণ তার! হে 
পথচারী, তোমরাই আমার ভাই, আমার পত্র তার কাছে নিয়ে 
যাও।” | 
পথিক বলেন-৮“তোমার স্বামীকে আমরা চিনি না--কার 
হাতে তোমার পত্র দেব?” স্ত্রী স্বামীর পরিচয় দিচ্ছেন--“আমার 
স্বামীর ভ্রমরকৃষ্ণ বড় বড় চক্ষু, উন্নত্ত লঙ্গাট চন্দগনলিপ্ত, শু 
দম্তরাজি যেন বিছ্যুতের মত উজ্ধল। তিনি পৃবদেশে বাণিজ্য 
করতে গেছেন--হয়ত বা সেখানে রাজদরবাবে কাজ করছেন!” 
স্বামীর পািচয় হিসাবে যেমনই হোক, পূর্বদেশে ব্যবস। 
করছেন এমন যে বহু উন্নতঙ্গলাট, কৃষ্ণচক্ষু, শুভ্র দস্তরাজিসমধিত 
লোক আছেন--সর্ল! গ্রামবধূকে এ কথা বলে নিরাশ করবে 
এমন কঠিন প্রাণ কার? সতবাং- 
"ছিয়া হে বিদেশীয়। ধিকার তোহার, 
ধনী ভেলে! বিরহ বিয়োগ হে-- ূ 
“ছি ছি প্রবাসী, তোমায় শঙধিক । তোমার স্ত্রী বিরহে মৃত এস 
প্রায় আর তুমি বিদেশে রয়েছে)” পত্র শুধু ষে যথাস্থলে পৌঁছাল 
তাই নয়, পত্রবাহক উদাসী স্বামীকে রীতিমত ধমকে দিলেন । 
এ ঝকম সার্থক সমবেদনার পরিচয় অন্থান্ত সঙ্গীতে বিরল। 


বগলে 


পুরীতে আবিষ্কৃত একটি মৃতি 
শ্ীনির্মলকুমার বস্থু 


পুবী হইতে যে রাস্তাটি গুপ্তীচ।বাড়ীর পাশ দিয়া কণারকের 
অভিমুখে গিঘ়াছে, মেট যেখানে ঠিক শহেরপ সীমান। ছাডাইয়া যায় 
তাহার অল্প দুরে সিদ্ধ মহাবীরের মন্দির অবস্থিত। মা্দারটি তিল্র- 
জাতীয় । দেখিলে খুব পূরাণে। বলিয়। মনে হয় না, কিন্তু মহাবীরের 
মৃন্তির কারুকার্য খুব ভাল, পুরানো হওয়াই সম্ভব। মন্দিরের 
পূজারী ব্রাঙ্গণের নিকট শুনলাম, ইহা নাকি ইন্রদ্যয় মহারাজের 
সময়কার মন্দির | 

এই মন্দিরের দেওয়ালে কতক গাল অসপন্ধ মত খচিত আছে। 
শিল্পশান্ত্রের প্রথ। অনুসারে যেখানে যেরূপ মুঠি হওয়ার কথ। 
তাহার পরিবতে' এলোমেলো ভাবে কয়েকটি মৃত্তি যঞ্্তত্র বসান 
আছে। | 

শ্রীশুধানাবায়ণ দাস ওড়িশার ইতিহাস এবং সাহিজ্যেন সম্বন্ধে 
আজীবন গবেধণ। করিয়া! আমিতেছেন ৷ সম্প্রতি ক্টাহার আবিষ্কৃত 
রায় রামানন্দের ভণিতাসধলিত পদাবলী অধ্যাপক প্রিষ়রঞ্জন সেন 
প্রকাশিত করিয়াছেন । তিনিই প্রথমে সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিরে 
একটি মুতি দেখিয়। আশ্চ্ধান্বিত হুন এবং আমাকে তাহার সংবাদ 


দেন! এই আবিষ্কাংটিকেও এুধ্যনাবাম়্ণ বাধুর একটি ঝড কী 
বলিয়া খামি মনে করি। 

ওড়িশা এবং ভারতের অন্থাগ্ত প্রদেশে মন্দিরের গায়ে অসংখা 
মৃত্তি খোদাই করা আছে। বেশীর ভাগই নরনারা, দেবতা, ফুল 
লতাপ!তা বা নানাবিধ অঙক্কাবের চিত্র। কিন্তু (শললগণ কেমন 
ভাবে মন্দর গঁড়তেন তাহার চিত্র কোথা 4 এভাঁবৎকাল, পধস্ত 
দেখা যাই নাঃ । কেবগ খাজুরাহোতে একখণ্ড পাথরের গায়ে 
ছয়জন ভাঁঙবাহী একটি বাকের মাঝখানে দড়ি দিয়া বুলান একখঞ্জ 
বড় পাথনু বঠিষা লইয়া যাইতেছে এবং একজন বধকি পাথর 
কাটিতেছে ইহার একটি চিএ আছে । কিন্তু সিদ্ধ মহাবীর মন্দিরে 
নৃতন আবিষ্কৃত মুিটি এক দিক দিয়া খাজুবাহোর মুতি অপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । 

মৃতিটির বিষয়বস্তু হইল এই হ একটি মির গড়া হইতেছে, 
উপরে ছুই জন বধাক পাথর কাটিতেছে খন্মুখে ইত্রধারী পাজ। 
হাত খুলিয়া হয়ত কোনও নিদে শ দিতেছেন । আহার মাথায় 
ছাতা । মন্দিরের যতদূব পযন্ত গড়া ভহয়াছে সেখান হইতে 





 উপরে-_সিদ্ধ মহাবীর মন্দিরে মন্দির গড়ার চিত্র । 
নীচে-_সন্মুখে রাজা, পিছনে জাশীর্র্বাদরত কমগলুধারী লন্ব্যাপী, তাহার পর সৈনিক। 


মাঘ 


মাটি পর্বস্ত একটি ঢালু ভারা বাধ! হইয়াছে । এই ভারার উপর 
দিয়! চারজন মানুষ একটি ভারী পাথর বহিয়। তুলিতেছে । পাথর- 
খানির সঙ্গে প্রথমে একখণ্ড দীর্ঘ কাঠ বাধা ভইয়াে, সেই কাঠের 
ছুই প্রান্তে দড়ি বাধা। প্রতি দিকের দড়ির ভিতর দিয়া এক 
একটি বাক । ষ্ঠ বাকের দুই প্রান্তে কাধ (দিয় দুই জন ভা 
বাহ) পাথরটিকে তু লিয়। ধারয়াছে । এইবপ ঝুলান অবস্থায় ভারা 

বাহয়া চিঠি উপরের দিকে তোলা হইতেছে। 

টালু, ভারাটির সম্বন্থেও কথ| আছে । ভাবার নীচে তিনটি 
থুটি খোদিত আছে । কেহ কেহ মনে করেন যে পুবকালে 
মশার গড়িবার সময়ে যতখানি গাথা হইত, 'ততখানি মাটি দিয়] 
টারি পাশ হইতে ভঝাইয়া একটি গড়ানিয়। পথ তৈয়ারি করা হইত 
এবং সেই মাটির ঢালু অবলম্বন কারয়া উপরে পাথর তোল! হইত। 
এরূপ অনুমানের কন জন্প্রবাদ ভিন্ন অপর কোনও প্রমাণ নাই। 
কিন্ত সিদ্ধ মহাবীরে খোপিত মুতিটি হইতে আমৰ। স্পষ্ট দেখিতে 
পা, খুঁটির উপরে ঢালু ভারা কীধা ভইত | ই! মাটির হতে 
পাদে না, কাঠের হওয়াই সব । 

তবে একটি প্রশ্ন রিয়া যায় । খুব বড় পাথর, যাহা মানুষের 
পক্ষে কাধে ঝুলাইয়! লওয়। সম্ভব নয়, গুলি তুলিবার তবে কি 
ব্যবস্থা হিপ? এই প্রসঙ্গে কণারকের মন্দির সম্পকে একটি 
ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । প্রায় ৪৭ বৎসর পুবে গৰ- 
মেন্ট ধন কণারকের মলিবের সংস্কার করান তথন সেখানকার 
নবগ্রাহ মুত্তি স্লিত পাথবখানি সঙ্ধাইয়া কলিকাতা বা অন্ত 
কোনও যাছুঘরে পাঠানোর প্রস্তাব হু তি একখপ্ড বিশাল 
পাথরের উপর খোদাই করা ছিল, এবং এক সময়ে জগমোহনের 
পূব দরজার উপরে, জমি হইতে বোধ মু ৪০৫৯ ফুট উর্ধেব 
স্বাগত ছিল। কলিকাতায় আনার পুবে প্রথমে বড় পাথরখানির 
খোদিত অংশ ফালির মত কাটিয়া ফেল! হয়। কিন্তু তাহার পরেও 
দেখা গেল, পাথবের এই পাটাটিও ভাবি কম নয়ু। ভখন 
কণারকের মন্দির হইতে ছুই মাইল দুরে সমুদ্রকল পথস্ত লোহার 
লাইন পাতার বন্দোবস্ত হয়। ট্রলি উপরে চাপাইয়া পাথবটিকে 
সমুদ্রের ধারে লইয়। অবশেষে জাহাঞ্জে তুলিয়! দিবার আয়োজন 
করা হয়। 

কিন্তু নবগ্রহ মুততিটিকে নিকটস্থ গ্রামের অধিবাপিগণ পৃজ। 
করিত, তাহার! গবমে প্টের নিকট আপত্তি জানায়। ইতিমধ্যে 
মৃত্টি মন্দির হইতে প্রায় সিকি মাইল দূর পযন্ত সরাইয়া আনা 
হইয়াছিল । যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত মুত্তিটি আর সরান হই 
ন।, গবমেন্টি স্বীয় চেষ্ট। হইতে বিরত হইলেন, কিন নবগ্রহ ইতি 





মহাকবি অশ্বঘোষ 


পাস পাপা পাস পি পাপী পাসসিপাস্সিপাশিপাস্সিশীস্িশ প্পীপপিাসটি পাস পাপী পল িপালি পাকশী পিপি রাস পাসসিলিসপিদলা পাশ পাস পস্টিপাসটিপটিস পিসি পি লাস পছি পি পি সপ বসি পাসিলাক পি, লস পি লাস লসসিপসালা পলাশ 


উপর দিদু! রলার সাহায্যে গড়াইযা তোলা হইত, 


৩২৫ 


শিস পাস্পিপান পিসি পা পলিসি পাস লা রিনা পপ লা লীন লি সি পাপ 


পাথরথানি খোলা মাঠের মাঝখানে পড়িয়া রাহল। গ্রামবাসিগণ 
তখন নিজেদের চেষ্টায় মৃতিখানিকে যথাস্থানে পুজার জগ [ফরাইয়া 
আনিবার আয়োজন কফরিল। 

প্রথমে মান্দবের ভাঙ্গা পাথর কুড়াইয়া তাহারা সিকি মাইল 
পাক! পথ করিয়া ফেলে । তাহার পর নাকি পাথবের গোলা 
কাটিয়া মৃঠিটিকে গোলার উপরে শোয়াইয়। আস্তে আস্তে গড়াইযা 
মপিবে ফেরত আনে । 

ঘটনাটির সংবাদ আমি কণারকের কাছে লোকমুখে শুনিয়া 
ছিলাম, কোনও প্রকাশিত রিপোটে পড়ি নাই । কিন্ত কণারকের 
মশিবে পাথরের গোলা আজ পযন্ত একটিও দেখি নাই । জঙ্গলে 
বড ৰড গাছের গুড়ি সাইবার জন্ত রঙ্গা পাতা হম জাভা অবশ্য 
দদখিয়াছি | অথাহ ভারী জিনিষ সপাইতে হইলে বল-বেমারিং না 
হইলেও অভ্ভত খোলাব-বেমাখিডের ব্যবহার আমাদের দেশে 
প্রচলিত ছিল, ইহা মোটামুটি ধরিয়া লওয় যায়! সিদ্ধ মহাবারের 
মন্দিরের ঢল ভারার যে ছবিটি আছে, ভারী পাথর হয়ত তাহার 
এরূপ অনুমান 
করা নিতান্ত আসঙ্গত হইবে না। 

যাহা হউক, এই চিত্রটি হইতে 
প্রপ্থিয়া সঙ্বঙ্ধে সাক্ষাৎ খানিক প্রমাণ পাই, 
ব্যয় | 

এখন একটি প্রশ্ন বাকি থাকিয়া যাঁয়। মুত্তিটি কত পুরানো! ॥ 
মতি যে মপিরগাঙ্জে অসন্থদ্ধ অনন্তায় খচিত তাহা পুবেই বল! 
হইয়াঞ্ছে। সিদ্ধ মহাবীরের মন্দিবের সঙ্গে ইহার কোনও অঙ্গাঙ্গী 
পম্পক না । কিন্ত মু্তিটিকে তাল করিয়া পরীক্ষা করার ফলে 
আম।র একটি কথা মনে হইমাছে । খুত্তিটি বেল্যে পাথরের উপরে 
খোদাই করা । পাখবটি শুক্ম পরীক্ষায় ধরা পড়ে, ইহা কণারকে 
বারহ্ বেলো পাথর হইতে অভিন্ন । জল বৃষ্টির দ্বাতা ক্ষয়ের 
পরিমাণও ঠিক কণারকেরই মত হইয়াছে । মৃতিটি কণারক হইতে 
আনা বলিয়াই আমার বিশ্বাস । কণারকে ইতস্তত অসংখা খোদাই 
করা পাঁখরু পড়িম্বা আছে । আজকাল সেগুলি সরান নিষেধ, কিন্ত 
বহুকাল ধরিয়া লোকে কণারকের ছোট বড় মুতি অন্তর লইয়া 
গিয়াছে, তাহা পাশ্ববর্তা গ্রামগুলিতে ঘুরিলে টের পাওয়। যাঁয়। 
হয়ত কোন সময়ে এমনি ভাবেই কেহ এইব্প কয়েক খণ্ড খোদাই 
করা পাথর আনিয়া সিদ্ধ মহাবীরের মশিরগান্রে চুণ বালির 
লাহায্যে জুড়িয়। দেয়। 

এ অন্থমান যদি সত্য হয় তবে মৃতিটির এঁতিহাপিক মুল্য 
অনেক বাড়িয়। যাযু। কিন্তু উহ! সত্য কিনা যাচাই করিবার এখন 
আর কোন উপায় নাই । না৷ থাকিলেও গুড়িশার স্কাপত্যশিল্পের 
ইতিহাসে মুত্তিটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! থাকিবে । 


আমরা মন্দির নিমণণেন 
£ত1 পরম লাভের 


মহাকবি অশ্বঘোঁষ 
প্রীননীগোপাল চক্রবরতা 


ভারতীয় পটকুমিকায় দংস্কত সাহিত্যে কোন খঁতি- 
হাসিকের উদ্ভব দেখা যায় না । ফলে প্রতিভার বরপুন্ত অশ্বঘোষ 
,প্রযুঙ্ল বহু কবি-মনীষীর লন্বন্ধে বিশ্বারিত তথ্য আমাদের 
জানিবার উপায় নাই। প্রাকৃতিক কারণে এই সকল কবির 


রচনাবলীর পাওুলিপি সংরক্ষণ করা সহকসাধ্য ছিল না। ইহার 
ফলে অনেক কবিত নাম আমরণ ভূলিয়া পিয়াছি । বৈদেশিক 
আক্রমগও এই অমূল্য গ্রস্থরাজির ধ্বংসের আর একটি কারণ | 


৩২৬ 


একটি শ্বনণীয় যুগ । বৌদ্ধখুগে যে সমস্ত মহাকবির আবির্ভাব 


হয়, অশ্বঘোষ তাহাদের অন্ভতম | 

মহাকবি এবং দার্শনিক অশ্বখোষের সময় নিধাবরণ কর! 
সহজ নয়। কিংবদদ্্ী আছে যে, অশ্বধোষ কণিফ্কের আশ্গিত 
ছিলেন । তাহার “গুঞ্ালংকারে? দুইটি গল দেখিতে পাওয়া যায় । 
ইহার একটি গল্পে কণিফের রাজত্বকালের উল্লেখ দেখা যায়। 
এই গল্লানুধারে অশ্বথোষ কণিক্চের পরবতা । কিন্তু কিংবদ্তী 
সহিত ইহার কোন সামগ্রস্ত পরিলক্ষিত হয় না। শুতরাঁ 
বলিতে হয়-_এই গল্পের কাঁণ্ষ নাম অথবা সমস্ত গল্পটাই 
প্রক্ষিপ্ত কিংবা কণিফ অশ্বধোধের পূরবী | কণিষ্ষের সময়ের 
একটি শিলপালেদধের কথ! অনেকে বলেন । তাহাতে অশ্বঘো ঘ- 
বঙ্গ নামে এক ব্যাভর উল্লেখ দেখিতে গাওয়া যায় । অশধোষ- 
রাজ এবং অশ্বখোষ একই ব্যঞ্জি বলিয়' ইহারা মনে করেন । 
সতাশচন্র বিগাভুষণ কণিক্চের সময় আনুমানিক খাষ্টায় ৩২০ 
অব বলিয়! মনে করেন । অঙ্থঘোষের 'বৃদ্ধচরিতা ৪২০ হ্রী্টাকো, 
চান ভাষায় অন্ুবাদিত হু । স্তরাং 'শ্বঘোষ এই সময়ের 
পূর্ববর্তী ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। 


চরকশংহতা” খ্রীপ্টীয় প্রথম শতকে লিখিত । ইহার প্রণেত! 
চবক। কথিত আছে, &রক সআট কর্ণিক্ষের গ্রীকে কঠিন 


বাধির হাত হইতে আরোগ্য করেন । তিনি কণিক্ষে য় রাক্ছ- 
সভায় গান পান । বৌষ্ঠাচাধ নাগাঞ্চ ন খ্রীষ্ীয় ধিতীয় শতকের 
শেষভাগে (বিধ্যমান ছিলেন । কণিফেদ গ্রপিত সংঘের 
সভাপতিগণের নামের তালিকায় নাগার্তীনের শাম পিধিত 
আছে। নাগাজুনেপ পুর্বাচাধগণের তিতায় আলনে আমরা 
অশ্বখোষকে প্রতিঠিত দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
অখোষ শ্ীগ্টীয় প্রথম শজকে বতমান ছিলেন । হরপ্রপা্ 
শাতীও অশ্বঘোষকে এই লময়ের বলিয়া শির্দেশ করেন । 
17610 9/ 11575711171) গুত্তকে বণিত আছে যে, অখধোষ 
কাত্যায়নের সমসাময়িক । কি্$ কাত্যায়নের সময় উষ্ঠপৃব 
ততীয় শতক বলি] নিধণরণ করা হয় | গুতরা, সময়ের এতটা 
বাবধান কোনঞমেই পঠিক বলিয়। মানিয়া লওয়! চলে না। 

নরিম্যান প্রণীত 15117710711 11119) 01 ১0/15/7741 
1)1711/55// পুশুকে দেখা যায় অশ্বখোষ ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি 
সুখণাক্ষীর পু ও সাকেতনগরের অধিবাসী । পরে তিশি 
বৌন্বধর্ষের প্রতি আক হন। প্রথমতঃ, তিশি সর্বান্তিবাধ 
সংপ্র্থায়তুঞ্জ হন; পরে মহাযান দত হইয়াছিলেন। কণিফ 
(গাঁড় সর্বান্ডিবাধী ছিলেন | গাধার এবং কাশ্মীর মতাবলম্বী 
বৌদ্ধদের মধ্যে মতানৈকা বহুকাল ছিল। উভয় সন্প্রণায়কে 
এক্াঙুঞ্জে গ্রথিত কর্সিবার জঞ্গ কণি্চ “কুওলবনে” বৌঞ্শ্রমণদের 
এক সন্ড1! আহ্বান করেন । অশ্বধোষ এই মহুতী সভায় যোগান 
করেন। এই সভাতেই বৌধ্দর্শনের প্রসিঞ্ধ 'বিভাস* নামক 
টিক উৎপত্তি হয়। ্রপ্রীয় প্রথম শতকে নাগাভুন 'শুন্তবাদ? 
রচনা করিয়া বৌদ্চজগতে যুগাস্তর আনয়ন করেন । মহাযান 
পস্থার আীবৃদ্দিসাধন এবং প্রভাববিস্তারে 'শুষ্বাদ? বিশেষ সাহায্য 
করে। এই সময় অস্বঘোষ আচার্থ এবং ভদন্ত আখ্যায় ভূষিত 
হন। 


'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশজ' একখানি দর্শনশান্্র। অন্বঘোষ 


১৩৫২ 


এ পলিসি পাছত উিলাস্টিপিসি লীসিপাস্টিরসিপস্নিলীস্পিিসিঠস্িাছিললা সপ পারি 


এই পুস্তকে তৎকালীন বৌদ্ধদের অমেক 
মত বর্ধিত আছে। ব্রান্ধণা জাতিবিভাগের উপর আক্রমণ 
করিয়া ইহা লিখিত | ইহা “বক্রন্থচি নাষেও অভিহিত | ডাঃ 
উষ্টনটারনিজ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 


"106 1 $/])10) 108,080) 11701. 001) 
| া)10 10005 0110134010000198 888 000 17101 
00100], 38131100017 0৯ 0১9৮ 01 ছগাটে। 1চ৮ট 0100 


এই গ্রছের পারেতা 


এক অন্প্রধায় শঞ্করকে ইহার প্রণেতা বাজিয়া মনে করেন । 
কি ইহার একটি বণনায় অশ্বঘোষের নাম আরোপিত দেখা 
যায় । বিশেষত: আচার শঙ্কর গার অষ্টম শতাবীতে আবিষুতি 
হন। গীতিকার হিসাবেও অগ্ইখোষ বিখ্যাত ছিলেন ! তাহার 
'গঞ্$প্ডোএগাথা একটি অপরূপ ছন্দোবদ্ধ অবদান । জঙ্গীতের 
ঝঙ্কারের সহিত মানব হয়ে বৌপ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তাপ্ মানসে 
ইহ (গিখিত | “হুত্রালঙ্কার? বা কিললনা মন্দিতিকণ? নামে অশ্ব- 
ঘোষের আর একখানি দর্শনশাস্ত্রের বই ছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্য- 
বশত পুত্তকখানি সংগত ভাষায় বিচ্ছি্ন অবগ্ায় পাওয়া 
গিয়াছে। আষ্টায় 5০৫ অকোর চীন ভাষায় ইহার একটি অনুবাদ 
দেখা যায়। আহাধানের যোগাচার পদ্ধতি ইহার প্রতিপাগ্চ 
বিষয় । 


প্রণয়ন সর্থপ্ধে তি বলিয়াছেন, মাঞ্ুষ না ৬োগবধিলাসে 
বিভোর, তাহা মুক্ষি সঙ্বঞ্ধে উদাসীন | 
ধনের ভিতর দিয় মুঞ্জির পথ প্রদর্ণণ ক? সহজপাধ্য। গাবা, 
থানি আটাশ সর্গে সন্পূণ | স্ব পথ্ন্ত সমন্ত 


তাহ কাখা রসাধা- 


বুদ্ধের জন্ম হইতে 
ধটন। ইহাতে বিশদরূপে বণিত | চীন ভাষায় কাবাধানিক 
সমুদয় অংশ আছে । অংগ্কৃত ভাষা টতুদশ জগ মাএ নেপালে 
পাওয়া গিয়াছে । নেওয়ারী ভাষার ছইখানি পুস্তক হইতে 
কাটস়্েল সাহেব এই চতুর্দশ পর্গ মুর্জিত করেন । অশ্বঘোষের 
কাব্যখানি কোন্‌ গ্রন্থের বিষয়বন্ত অবলম্বনে লিখিত তাহার 
কোন আভা পাওয়া যায় না। কাউয়েল জাহেব বলেন, 
“ললিতবিষ্তর' অবলপ্থনে এই কাব্যথানি বিরচিত। বতঙমান 
আকারে “ললিতবিস্তর' যে অশ্রঘোষের সময়ে বতমান ছিল 
তাহা কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। িলিতবিষ্তরে'র মূল 
অংশটি সাদাসিধা সংস্কৃত গঞ্ভের সহিত গাথান্র সংমিশ্রণে 
রচিত। অশ্বঘোষের কবিতা শিল্পচাতুর্ষের অভিনব বিকাশ। 
তিনি বুদ্ধের গৃহত্যাগকালে জরা-ভীতি ও সুন্দরী শ্রীলোক- 
গণের প্রলোভনের বর্ণনা করিয়াছেন । রান্রিকালে সিঞগার্থের 
শরস্তবসনা, নিকিতা পুরঙ্গনাগণের শয়নকক্ষ পপ্রিধর্শনের কথা৷ 
পঞ্চম সর্গে উল্লিখিত আছে। অনুরূপ দৃশ্য রামায়ণ দেখা 
যায়। হম্মান দশাননের অস্ত্রঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিত্রিত। 
মহিষীগণের সৌন্দর্য দর্শন করিতেছে | পার্থিব সুখের অনিষ্চয়- 
তায় বীতম্পৃহ সিষ্ধার্থকে সংসারে আবন্ধ করিবার জঙ্ট তাহার 
পত্তীগণের কৌশলক্াল বিস্তারের বর্ণন। অশ্বঘোষের লেখনীতে 
প্রাণবন্ত হইয়! উঠিয়াছে। পর্থীগণের আচরণে তিমি ইন্জিয়নুখ- 
ভোগের প্রতি অধিকতর বীতরাগ হইয়া! পড়েন। এই দৃশ্ 
সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের একটি কারণ “বুদ্ধচরিতে” ইহা! আখযান- 
তাগের প্রধান উপাদান । কিন্তু রামায়ণে ইহা কেবলমাজ 


২1 


মাখ 
সৌন্দর্য-বধ নে অনাবশ্ঠাক পরিবেশন | সম্ভবতঃ ইহ] রামাকণের 
্রক্ষিপ্ত অংশ | “বুদ্বচরিত” অবলম্বনে ইহা রচিত হইতে পারে । 
(কি রামায়ণে অশ্বঘোষের প্রভাব বিছ্চমান__ ইহা কোন ক্রমেই 
যুক্সিগত নহে । বিশেষতঃ রাযায়ণ খ্ীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে 
রচিত । ডাঃ উইন্টারনিজ্জ বলিয়াছেন, 
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এ]1.কাবির মতেও ধ্লামায়ণ অশ্বঘোষের পুবে লিখিত । কারণ 


২ সিপাস্টিপাপসাস্পিপান্পাসপাসিলাশিশ্রান্িশাস তিতা ৯৩ 
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বৌদ্ধ যুগের সাকেতনগরের উল্লেখ রামায়ণে নাই । আবার বুগ্ধ - 


(কিংবা যবন শবের ব্যবহার মূল রামায়ণে পাওয়া যায় শা। 
ইহার উ্জব রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অৎশে দেখা যায়। মার ও 
ডাব বিকটাকতি অন্থচববর্গের প্রলোজনের বিরুদ্ধে অশ্বখোষ 
শুষ্ঠের যে তেজক্ী ব্যক্তিত্ব চিঞিিত করিয়াছেন তাহ] আমাদিগকে 
শ্ধ করে। 

আগখোধের রচনাতে রামায়ণের যে প্রভাব রহিয়াছে 
আহা একট মনোযোগসহ দেখিলেই বুঝা যায় | সারথি সুমন্ত 
পামচঞ্ীতকে বনবাস দিয়! শুনারথ লইয়া অযোধ্যা ফিরিয়। 
আসলে সমস্ত অযোধ্যাবাসী শোকে অভিভূত হইয়া! পড়ে । 
“মনি হম্পককে শুন্যবথে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কপিলা- 
ব্তর আবধ!সিগণ ক্রন্দন করিতে থাকে । শুদ্ধোধন রাজ 
দ্ধের মতষ্ট পুত্রশোকে কাতপন হইয়! পড়েন। র্লমশীগণ 
সিদ্ধীর্থকে দেখিবার জন্য বাতায়নপথে সমবেত হম; কিন্ত 
শুন্যরথ দেখিয়া গভীর দুঃখে অ্িয়মাণ হইয়া অস্তঃপুরকক্ষে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। সারথি রাক্ষপমীপে শোকের খাতণ বহন 
করিয়া উপস্থিত হয়। একই ভাবে আবার পিষ্ঠার্থের নতুন 
জীবনের ছঃখ-ক& যশোধরাকে ব্যথিত করিয়া তুলে । তাহার 
শোক রামচর্জের বনবাসজনিত কষ্টে বাধিশ্ষা সীতার শোকের 
অগ্থরূপ | 

“সৌন্দগরনন্দ' অশ্মঘোষের আর একখানি কাব্য । বুন্ধদেবের 
বৈমাজ্রের তাই নন্দের সিদ্ধি লাভের কথা শন্দররূপে 
এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অর্গে কপিলাবস্কর নির্মাপ 
ও বর্ণনার ভিতর দিয়া অশ্বখোষধেক বীরত্ব ও পৌরাণিক কাহিনী 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান সুটুকূপে ব্যঞ্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় সর্গে রাজা 
ঘুদ্বোধনের বর্ণন। এবং সর্ধার্থসিদ্ধ ও তাহার বেমাত্রেক্ প্রাত! 
নন্দের জন্ম-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । তৃতীম্ব সর্গে “তথাগতে'র 
বর্ণনা! পাই। “তথাগত' শব্দের অর্থ 'যে বাঞ্জি যথার্থ পথে 
ভ্রমণ করিয়াছেন” । এই শবে সাধারণতঃ বুদ্ধ্দেবকে বুঝায় । 
চতুর্থ সর্গে নন্দের পরী হুদ্দরীর অপরূপ লৌন্দর্যের বর্ণনা ও স্ত্রীর 
নিকট হইতে নন্দের 'তথাগতে'র নিকট গযনের কথা জানিতে 
্ারি।৪ পঞ্চম অর্গে নন্দের অনিচ্ছাসত্বেও বুদ্ধদেব তাহাকে 
পরব্রজ্য গ্রহণে সম্মত করান । ষ্ঠ সর্গে সুন্দত্_ীর সকরুণ বিলাপ 


মহাকবি অস্থঘোধ 
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বধিত হইয়াছে । সপ্তম সর্গে পত্ধীবিরহে অশান্ত নন্দের খিলাপ 
এবং দেবতা নৃপ খাষি আদির গ্রীলোকে আসক্তির পৌরাণিক 
উপাখ্যানের দোহাই দিয়া প্রিয়ার সহিত পুনরায় মিলিত হওয়ার 
জঞ্ মন্দের তর্কের অবতারণ! দেখা যায়। অষ্টম অর্গে প্রীচপিত্রের 
দোষ দেখানো হইন্াছে | নবম সর্গে মদাপবাধ বর্ণিত হুইয়াছে। 
খদগর্বে স্ফীত কাতরবীরধাজুন, নমূচি দৈত্য প্রমুখ পুরাকালের 
বারগণের পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া নন্দকে সাবধান হইতে 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । পশম সর্গে সংসারের প্রতি নন্দের 
গভীর আসক্তি দেখিয়া বুদ্ধদেব তাহাকে বর্মপথে আশিবার 
জগ্ঠ দৃষ্টাপ্ডের সাহাযা গ্রহণ করিলেন । তিনি তাহাকে লইয়] 
্রগে গমন করিলেন | পথে হিয়ালয়ে একটি কাণা বানরীকে 
তখাইয়! বুঙ্ধদেব তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন__ন্ন্পরী এবং 
বানদীর মধ্যে কে রূপে ও চেষ্টায় অধিকতর গ্রন্দর । উত্তরে 
নন্দ হাসিয়া বলিলেন-রমশীগণ-যুকুটমণি সুন্দরীর সহিত কোন 
ঞুমেই ইহার তুনা সম্তবে না। খর্গের অপ্পরাগণের রূপে মুগ্ধ 
নন্দকে অনুরাগ ধারা অনুরাগ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া বুদ্ধ 
বলিলেন-__হ্ুন্দরী এবং অপ্মপার মধো কেআরধিক জুন্দর। দহাতে 
নন্দ বলিলেন--বান্ী ও স্থন্দপীর মধ্যে যে প্রভেদ, অন্দর 
এবং শ্রম্পরীর মধো ততট। প্রভেদ। অপারাকে পত্বীবূপে 
পাবার জন্ত নন্দ কঠোর তপস্তায় ব্রতী হইঙেন। একাদশ 
সর্গে আনন্দ তাহাকে সাবধান কিয়া দেন যে, কামের প্রাথণ। 
হঃখময় | সুকর্মেক অবপানে মানব পুনরায় পৃথিবীতে ফিপিয়। 
আসে । দ্বাদশ হুইঠে অষ্টাদশ সর্গে, নন পর্গ-হুখ আশায় 
জলাঞ্জাল দিরা বুদ্ধদ্দেবের শরণ লইলেন। বুধের উপদ্দেশযত 
তিশি নিঞ্জনে তপস্তায় মগ্ন হইলেন । তিনি অপার! দর্শনে যেরূপ 
প্রিয়তমা পত্রীকে খিশ্বৃত হইয়ান্িলেন, সেইবপ শির্বাণ-লাভের 
জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন | অযৃতপ্রাপ্তির পর বুদ্ধের শির্দেশ- 
মত তিশি জগতের কল্যাণে আত্মশিয্সোগ করিলেন । সুন্দকীও 
তাহার ধর্মে দীক্ষিত হইঞ্রেন। কাব্যের পরিসমাপ্তি হইল । 
নাট্যকার হিসাবে অশ্বধোষের সবিশেষ পরিচয় পাওয়ার 
সৌভাগা আমাধেপন হয় নাই। তবে তাহার একখানি নাটকের 
কিয়ধংশ ভাতার দেশের অকুভুমি খুড়িয়া পাওয়! গিয়াছে । 
বেধেশিক আক্রমণের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক অমূল্য 
বন্ধ ভারতের বাহিরে নীত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইছে । 
অশ্বঘোষের লিখনভঞ্গী সরল । এ সব্থন্ধে কীথ বলিয়াছেন, 
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ছুঃখময় দংসারে জীবগণ যাহাতে মুক্তির পথ, অমৃত 
আশ্বাদন পরিপুণভাবে লাভ করিতে লমর্থ হয়--এই আদর্শে 
অশ্বঘোষ অনুপ্রাণিত | বুদ্ধ শুধু নিজ মুগ্ডির জঞ্ট ব্যাকুল নহেন 
-সংসারে মোহ্গ্রস্ত মানবগণ যাহাতে পুনর্জশ্রের হাত হইতে 
মুস্ত হইয়া মোক্ষফলগ নির্বাণলাভে সমর্থ হয় তিনি সেই পথ 
মিদেশ করিয়া দেন। সংস্কত সাহিত্যে ইহ? এক নুতন দর্শন । 
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আমাদের মমে হইতে পারে ; অপ্রার প্রতি তাছার ভালবাসার 
আকর্ষণের একটা হাস্োপ্পাপক ধিক রহিয়াছে । কিন্তু পপ্রিণামে 
সিষ্ধার্থের মত তিনি মানবকল্যাণে নিজ্ককে উৎসর্গ করিয়াছেন । 
সুদ্ধোধনের চক্র যেন্ধপ দশরখের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় 
তেমনি নুন্দরী আমাদের চোখের সুখে সীতার প্রতিমূতিরূপে 
ভাপিয়া উঠেন। আবার যশোধারার মধ্যে লীতা-টপ্িঅ 
অনেকট। প্রতিবিদ্থিত হইয়াছে । তিনি প্রিয়জনের কষ্ট স্মরণ 
করিয়া বিলাপ করিতেছেন, 
“চো শয়িত্বা শয়নে হিরএয়ে, প্রবোধ্যমানো নিশিতুধ্যানিশ্বনৈঃ 
কথম্‌ বত স্বপস্ততি মোহ মেত্রতী; পটেকদ্ধেশাস্তরিতে 
| মহীতলে ।? 
অশ্বধোষ করুণ-রস সম্বদ্ধেও য়ে বিশেষদ্ড ছিলেন নি্লিথিত 
শ্লোক হইতে তাহ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, 
“মহতা তৃফ্যয়া ছুঃখৈর্গর্ভেণাম্মি যয়। ধতঃ 
তত] লিফলযত্তায়াঃ কাহম্‌ মাতুঃ ক সা মম)? 
এই কণ্পনা রামায়ণের আদর্শের অনুপ । কিগ্ত অস্বখোষ 
তাহার নিপুণ তুশিকা সাহায্যে আদর্শ চিন্জ অঙ্কন করিয়াছেন। 
সহজ অথচ মনোরম চিগ্র ফুটাইয়া তৃলিতে তিনি যে বিশেষ 
পিপহস্ক নীচের বর্ণনা হইতে ইহ বেশ বুঝা যায়, 
“তথাপি পাপয়ণি নিক্জিতে গতে ) দশ: প্রসেহঃ প্রবভৌ 
শিশাকরঃ 
দিবো শিপেতু$ুবি পুশপবুষ্টয়ো । ররজ যোষেব বিকল্সধা 
নিশ]। 
অশ্বধোষ নৈশ অস্তঃপুর-কক্ষের মিদ্রিতা রমধীগণের যে 
সোন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহ] রামায়পের তরঙ্গ-উদ্দেলিত 
ফেনিল হাক্ঠোক্ছল সমুদ্রের সত তুলনীয়__ 
'বিবভৌ করলগ্ন বেণুরনয়! ; স্তনবিস্র্সিতাংগুকা শয়ানা 
বঁজুষটপধপংগ্ডিজুষ্ট পদ্মা; জলফেনপ্রহসন্ভট! নধীব |? 
ভারবি এবং কালিধাসের উপর অশগুখোষের প্রভাব বিগ্কমাণ 
আছে। ভারবি কাব্যঞ্জগতে তাহার অর্থগৌরবের জন্ক 
বিখাত। কিন্ত ছুঃখের বিষয় তাহার জীবনীও তমসাচ্ছন্ন। 
সম্ভবত তিনি গ্রীষ্ঠীয় ৫৫০ আবে বিরাজম'ন ছিলেন। কীথ 
তাহার সজনী প্রতিভা সম্বদ্ধে বলিয়াছেন__ 
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সুতরাধ দেখা যাইতেছে অশঘোষের-ষ্টায় তিনিও সৌন্দার্ঘ-বর্ণন। 
নিপুণ ছিলেন । 


প্রবাসী 


নুন্দ্রীকে পরিত্যাগ নলের পক্ষে ভ্রদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া 
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“প্রিয়েংপরা যচ্ছতি বাচমুণুখী; নিবদ্ধ?ৃ্টি শিথিলা কুলোচ্চয়' 


সমাদধে নাংশুকমাহিতং বধা; বিবেদ পুশ্পেযুন পাণিপষ্লবম্‌।' 


অশ্বমঘোষ “দৌন্দরনন্দণ কাব্যের তৃতীয় সর্গে "উদ্‌গতা হন্াঃ, 
বাখহার করিয়াছেন। অঙ্থরূপ ছন্দ ভারবির “কিরাতার্ুণী"য় 
কাব্যের ধাদশ এবং শশুপাল ববে'র পঞ্চদশ পর্গে দ্বেখা যায়। 
সুতরাং ভারবির উপর অশ্বঘোষের প্রঙাব অশ্বীকার করিবার 
কোন হেতু থাকিতে পারে না । 

কালিদাস অশ্বঘোষ ও নাট্যকার ভাষের পরবতা কালের। 
সতপ্তযুগ ব্রান্ষণ্যধর্মের পুনরভুযুখানের য্গ। কাপিদাস এই 
যুগেই বিমান ছিলেন । তিনি ব্রাঙ্মণ্যধর্মের নিয়মাবলী মানিয়। 
চলিতেন। তাহার “মালবিকাগ্রিমিজ্জে, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং “রঘু- 
বংশে" রদুর দিখিজয়ে গুপ্ত যুগের প্রঙাব সুম্প্ই রহিয়াছে । খপ্ত- 
বাজগণের শঞ্চির কে পাটলিপুখ নগরীতে ছিল; পরে বিস্ভৃত 
সাত্রাঞ্জের শাসন স্রনিয়গ্রিত ভাবে পরিচালন মানলে দ্বিতীয় 
চন্্র€ উজ্জয়িীতে স্থানাপ্তরিত করেন। দ্বিতীয় চন্তগুই 
বিজ্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন এবং তাহার সভায় কাঁলিঞাস 
ধণ্তরি, ক্ষপণক প্রমুখ নবরক্ু বিরাজ করেন । "বিক্রমোর্শীতে' 
বিক্রঘাদিতা উপাধি সঞ্চেত রহিয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
কালিদাস শ্রীষ্টায় ৭০০ আবে ধতমাম ছ্বিলেম। কারণ দ্বিতীয় 
চর্জধপ্তের পু কুমাপ্প্ত খ্রীষ্টায় ৪১৩ হইতে ৪৫৫ অধ পর্যপ্ত 
সগৌরবে রাজত্ব করেন। যদ্দিও কালিদাস অশ্বখোষের 
প্রভাবে প্রভাবাপ্বিত তথাপি প্রাঞ্চলতা এবং উৎকৃষ্ঠতায় তিনি 
অনেকাংশে অশ্ঘোষকে ছাড়াইয়! গিয়াছেম। তিনি স্বীয় 
সজশী শক্তির বলে, নিপুণ তুঁলিকায় অগ্থঘোষের কাব্যের 
পারিপাখ্িক খটনা, আধানবস্কর নবরূপ চিঞ্সিত করিয়া" 
ছেন। আগ্রখোষের 'বুগ্ধ্রিতে'র তৃতীয় অগে দেখা যায়-- 


% 


“বাতায়নেভ্যন্চ বিনিঃস্ তানি 
পরম্পঞ্পোপাশ্রিত কুগ্চদানি । 
্রীণাৎ বিরেজুমু খ পঙ্চজানি 
সঞ্জানি হর্মোঘিব পক্কজানি ॥" 
অনুরূপ চিএ কালিদাস রথুবংশে দিয়াছেন_- 
তাসাৎ মুখৈরাসবগন্ধগ্ভেঃ 
বাপ্তাস্তরা সান্দ্রকুতৃহলানাম্‌। 
বিলোলনেএভ্রমবৈগবাক্ষঃ 
স্শ্রপঞ্জাতরণা ইবাসন্‌। 

'সৌন্দরণনা” কাবোর 'সোংনিশ্চয়ামাপি যযৌ ন তথ? 
অনুরূপ প্রতিধ্বমি কুমারসম্ভবে “শৈলাধিরাজজ তনয় ন যযে! ন 
তগ্থৌ” শ্লোকটিতে শুন! যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালি- 
দাস অশ্বঘোষের পরবর্তাঁ যুগের | 





শিম্পীর শিক্ষা 


শ্রীস্ধীররঞ্জন খাস্তগীর 


সত্যিকারের যে শিল্পী তার ছাত্জীবনের শেষ হয় মা, এ 
কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। ধার] শান্তিনিকেতনে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুর 
সংস্পর্শে এসেছেন এবং ঠার কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা শিখেছেন 
তারা প্রত্যেকেই এ কথাটা ভাল ভাবেই উপলদ্ধি করেছেন । 
কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্লীদেরও ছাত্রজীবন বলে একট! লময় 
আছে এবং সে সময়টাতে সবাইকেই ছাজের নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর 
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“জলকে" 


কাছে শিখতে হয়, এ শিক্ষাকে অবহেলা করলে চলে না । যদি 
এ শিক্ষাতে নিষ্ঠার অভাব থাকে তবে শিল্পীর গোড়াপত্তন কাচা 
থেকে যায় । 

' শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাজ হিসাবে মাষ্টার মশায়ের 
(নন্দলাল বনু) কাছে ছিলুম | সেখানকার ছাজ্রজীবম শেষ করে 
চলে এসেছি, সেও দেখতে দেখতে অনেক বছরই হয়ে গেছে। 

মনে আছে শাস্িনিকেতনে থাকতে আমার সমসাময়িক, 
কলাত্তবনের একটি ছাত্র কিছু কাজ করত না, বেশীর ভাগ 
সময় কেবল ঘুরে বেড়াত, এর ওর ছবি আকা দেখে বেড়াত, 
লাইব্রেরির পুঁথিপজ্জ তেঁটে একাকার করত--চায়ের দোকানে 
গিয়ে পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেত জার কলাতবনের 
ধারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকত মাঝে মাঝে । বছর 
প্চ্ই এষনি করে তার কাটল, মাষ্টারমশাই ভাবনায় পড়লেদ। 
তার বাবাকে চিঠি লিখে তাকে কলাতবন থেকে নিয়ে যেতে 


বলবেন কিনা ভাবছিলেন। ছেলেটার হবে ন1 চিত্রকর্ম শিক্ষা, 
কেবল মিছামিছি সময় নষ্ট করছে। দায়িত্ব আছে ত গুরু- 
গিরির, ছেলেটার মাথা খাওয়া ত চলে না] কিন্ত শেষে 
অভাবনীয় ব্যাপার | তিম বছরের পর হঠাৎ ছাতটির ছাত 
ঘুলল। একটার পর একটা করে কতকগুলো ছবি আকলে। 
মাষ্ঠারমশাই বড় খুশী হলেন সে সব ছবিদেখে! একদিন 
বললেন “দেখলে ত ছেলেটার কাও। সবাইকি জার এঁকে 
শেখে, কেউ কেউ মনের ভেতর তৈরি হতে থাকে । ছেলেটার 
ওপর অবিচার করছিলাম ভেবেছিলাম কিছু হবে মা। কে 
বললে হয় নি, এ ছবিগুলি আকলে কেমন করে তবে? শিল্পী- 
মনের পরিচয় যে এতে রয়েছে--এ ত তরে গেছে আগেই, 
আমাদের মার্কার অপেক্ষা রাখে নি।” 


চিপ | 
? 
1 
্ গিনি? 

কত তা 

রি টে 

স্পা রর 

৮ ৩৫৮ 

বা তি 

শও 
ছি 


তম ্ 
স্ 


স্থঞ 





প্রসাধন 


এই ত গেল একটি ছাত্রের কথা! কিন্তু সব ছাত্রইস্টুি 
আর সমান নয়। দেখে হোক একে হোক, যা করে হোক, 
শিখতে হবে ছাত্রাবস্থায়, এ বিষয় সঙ্গেহ নেই। 

চার বছর কলাতধনে কাটলে পর মাষ্টাঘমশাই একদিন 
বললেন--এ বারে বড় হয়েছ, রইলে ত এখানে কিছুকাল, 
এ ঘারে চরে বেড়াও নিদ্ধে দিষ্ধে। যেমন মৃগী তায 





গত 








সি স্টিম 


ছানাখচলোকে সঙ্গে নিষ্নে, তাদের আগলে আগলে পোকামাকড় 
ধরতে শিখিয়ে দেয় কোন্টা ছেড়ে কোন্টা খেতে হয় তা 
জ্েখিয়ে দেয়। তারপর একটু বড় হলে মুরগীর আর দায়িত্ব 
থাকে না, তখন বাচ্চাগুলোর নিজেদেরই চত্রে খেতে হুয়। 
শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবন্থা ত কাটল। পড়লাম অথৈ জলে । 
ছান্জীবন ছিল ভাল । টাকা আসত বাড়ী থেকে-_সবই তাতে 








চুরিতে শান দেওয়। হইতেছে 


কুলিয়ে নিতে হ'ত। এখন করিকি? বাইরের দিক দিয়ে 
ছাজ্জীবন ত শেষ হ'ল, চরে খাবার অনুমতি পেয়েছি । অথচ 
চরে খেতে ঠিকমত শিখি নি। ছু-তিন বছর ঘুরে কাটিয়ে 
দিলাম । কোথায় মান্রাজ, মাছুরা, সিংহল, মহাঁবলীপুরম, 
অজত্তা, ইলোর! এলিফ্যাণ্টা | সঙ্গ জামান্ঠ, তৃতীয় শ্রেণীর 
যান্্রী, পুরী-তরকারির ওপর নির্ভব--আর কাচালঙ্কার “পকড়ি'| 
কায ্ঃ 
বি ং ১১ মি হি 
৯ ৯২৯. ৮০ স্ ইবন 
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স'ওতাল গৌোলাবাড়ী 
মাপ্রাজের দিকে অবস্ঠ চার-পাঁচ আনায় চমৎকার তাত, সম্থর 
দৈ পেতাম । এই করে ঘুরে ঘুরে বোদ্বাই শহরে পৌঁছে পাথর 
কুঁদে দুডি গড়তে ইচ্ছে ছা'ল। মাহত্রে লাহেধের প্রকা্চ $ডিও 


প্রবা্দী 
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সমুত্রের ধারে চোপাটিতে | লেখানে ছুটলাম। টাকাকছি 
ফুরিয়ে এল- ছবি জার বিক্রী হয় না। কত আর ঘোর! ঘায়। 
বাড়ী বাড়ী গিয়ে হ্ববি বিক্রী করা পোষায় না, মনটা দমে ঘায়। 

পরীক্ষার পড়ার ভয়ে একদিন খ্কুল পালিয়েছিলাম ; অদৃষ্ঠের 
পরিহাস, জুটলাম এসে শেষ পধ্যস্ত গ্ুলেই__ছাআ হিসাবে ময় 
মাষ্টারের আসনে অধিঠিত হয়ে । ছবি আকি, মুর্তি গড়ি,_ 











সাঁওতাল কুটার 


ছেলেরা আসে দলে দলে, সব বড়লোকের ছেলে । আমি 
ছাক্রাবস্কায় খরচ করতাম চল্লিশটি টাক1,* এখানে এসে দেখি 
ছেলেদের জন্তে মাথাপিছু খরচ হন চল্লিশকে চার দিয়ে গুণ 
করলে যত হয় তারও বেশী। এও অদৃষ্টের পরিহাস, মেনে 
নিতেই হ'ল । ছেলের! আসে কাজ করে। এদেরই মধ্যে ছু'চারটি 
মনোযোগী ছাআ জুটে গেল, চিন্রল থেকে এসেছিল ছু'তিনটি 
মুসলমান ছাআ তার বেশ কান্ত করছিল। জার একটি রোগা 
লন্ব! ছেলে, শান্ত স্বভাব, বয়স তের কি চৌদ্দ, আসত মাঝে 
মাঝে, ছবিও আকৃত। এখানে ছেলেরা ত কেবলমাত্র ছবি 
আকৃতে বা মৃষ্তি গড়তে আসে না । তার্দের পড়াণ্ডনা করতে 
হয়, খেলাধুল1 করতে হয় । ড্রিল 
ও দৌড়ধাপ না! করা এধানে মহা 
পাপ এ একরকম ভালই--তারই 
সঙ্গে একটু-আধটু ছবি আক, শিল্প 
চচ্চা কর এই আর কি। যার 
কথা বলছিলাম, সেই ছেলেটি 
নিজেকে খুক্জে পেলে ছবি আকার 
ঘরে আর খেলার মাঠে। এরই 
পরিচয় দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করব । ্‌ 

ছেলেটির নাম শ্রীঅন্িত কেশরা 
রায়। উড়িষ্য দেশের কটক শহর 
থেকে সে শুদবর দেরাছুনে “ছুন' স্কুলে 
এসেছিল পড়তে । বাড়ীর সবাই 
হয়ত ভেবেছিলেন ছেলেটি হবে 
একটি বড় “লীডার” বা অফিসার । 
তার কিন্ত সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, 


০০৭৯ পি 


ক 


* আঠার টাকা কলাতবনে শেখবার জঙ) খাওয়া-খরচ 


পনস্ব টীকা, বাকী! হাতখরচ। 


মাঘ 


ঈিলাস্টিতপাসসালসি দিনটি টি নানি সনি পম 


[চেষ্টা করতে লাগল শিল্পী হবার জভে । এখান থেকে পড়া 
শেষ করে সে বার হ'ল, কেউ বললে তাকে “আর্মিশতে যোগ 
দিতে, কেউ বললে “নেভি” । কিন্ত 
এখানকার আর্ট স্কুলেই তার ভবিয্যং 
জীবনের গতি নিরপিত হয়ে 
গিয়েছিল । সুতরাং আত্মীয়-স্বজন 
এবং তথাকথিত শুভানুধ্যায়ী- 
দের উদ্দেন্ত ব্যর্থ হ'ল | চিন্র- 
কলার চচ্চা করবার জন্তে সে 
গেল শান্তিনিকেতনে । সেখানে 
গিয়ে পাচ বছর ছাত্রবূপে কাটালে 
কলাভবনে | শুনতাম অঙ্গিত শাস্তি- 
নিকেতনে কাজ করছে মগ নয়। 
বড় চুপচাপ ছবি আকে, কাঠ- 
খোদাইয়ে (7/001-00/) তার 
হাত হয়েছে ভাল। উডকাট 
সে শিখছে মাষ্টার মশায়ের ছেলে 
প্রীবিশ্বর্ূপ বন্গুর কাছে । এই সবে 
শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবস্থা শেষ হয়েছে। পাচ বছর পরে 
সে এক দ্রিন আবার দেরাছুনে এসে হাজির । তার আকা রডীন 
হবিগুলো, উড কাট প্রিন্টগুলে! দেখতে লাগলাম । শাস্তিনিকে- 
তনের ছাপ লেগে আছে তার ছবিতে | সেই সাঁওতাল গ্রাম" 
বন্পভপুরের রাস্তা, কোপাই নদ্দী, তালতলা, সাঁওতালনীদের চুল 
বাধা_-এমনিতর নানা বিচিন্জ দৃষ্াবলী চোখের সামনে ভাসতে 
লাগল । এ সব জায়গা ত আমার খুব পরিচিত । অজিতের ছাআ- 
বস্থা শেষ হয়েছে__এখন তারও চরে বেড়াবার সময় হয়েছে। 
শান্তিনিকেতন থেকে সে নিয়েছে যা নেবার। এখন তাকে 





লাস্ট পট তা পাটি পট বাসি লীসসিলীস্পপী সি সি পাস ৯-০০০ 


ক্ষয় নাই, জয় তোর 


সপাস্িশউ-লািপািপিপাসিপাস্পিশাস্িাসপিলাসিপাসটস্পিতস্টিপিস্টিসসি লাস্ট লী লি লসিিসমি সস সি পি রসি 
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নিজের পায়ে ফ্লাড়াতে হবে। শান্তিনিকেতনে বমস্পতির ছায়ায় 
সে নির্ভাবনায় কাটিয়েছে, এখন তাকে বিচ্ছিন্ন হতে 


(11 


18. 
টি এ 
208৯5 2: 


রে ক 


শি 


রূপালী জলরেখ। 


হ'ল। ছাআজীবনের অবসান হ'ল বটে, কিন্ধ আলল ছাত্সাবস্থা 
প্রকৃত পক্ষে এখন থেকে হ'ল সুরু । এখনই তার বাড়বার 
সুযোগ, যদি ন৷ মে বিভ্রান্ত হয়। বিভ্রান্ত হবে না জাশা করা 
যেতে পারে, কেননা শান্তিনিকেতনে সে ছাত্রাবস্থা শেষ 
করেছে মাষ্টার মশায়ের কাছে। শিল্পীর বীজমন্ত্র সে শিখে 
নিয়েছে নিশ্চয়ই । গুরু যে মগ শিখিয়ে দিয়েছেন সে মন্ত্রে 
দিদ্ধিলাভ করতে গেলে সারা জীবন ধরে কঠোর সাধনা 
করা চাই। এ কথাটাই আমর সব সময় মনে রাখি ন!। 


[এই প্রবন্ধে বাবহৃত ছবিগুলি শিল্পী শ্রীঅজিতকেশরী রায় কর্তৃক অক্ষিত] 





ক্ষয় নাই, জয় তোর 


শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টীচাধ্য 
নিভাঁক নেই তোর ম্বত্যুর ভয়, ভোগন্ুখ সংসার হোক ভাগবত 
ব্রদ্মের রসলোক বর্ণার জল, অর্পণ করভাই তন্মনধন, 
স্বর্গের সম্ভান ম্বত্যুগয়, আজ সব মুক্তির জাগবার পথ, 
মর্ডের নরতৃুই রণচঞ্ল অম্বত তোল্‌কবু গণমস্থন.। 
ঘর্পের রাক্ষস দেয় হুম্কার, হঙ্কার ছাড় বল ধর্পের জয়, 
সদর সত্যের  চম্কায় প্রাণ, বন্দন- জয়গাকু হিচ্ুম্থান, 
ধার্মিক সঙ্ধন নেই ঘুম কার, চল ছুখ ভর্জন ত্য, 
গর্ঘন কর্‌ডুই দেবসস্তান। ক্ষয় নাই জ্বয়তোর দেবসন্তান। 


উপনিষদে জ্ঞান ও কর্ম 
শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


উপমিষদের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ ব্রন্মকে অনুভব করা। চিত্ত 
গুদ্ধ না হইলে ব্রন্মকে অন্ভব করা যায় না। চিত্তকে শুদ্ধ 
করিতে হইলে সকল কামন] হইতে মুক্ত হুইতে হয়। তাহার 
জন কর্ম করা প্রয়োজন । অন্তায় কর্ম করিলে আমাদের চিত্ত 
অশুদ্ধ হয়। সংকর্মনিক্ষাম ভাবে করিলে চিত্ত শুদ্বহয়। এই 
ভাবে সংকর্ম করা ব্রন্ম-উপলব্ষির সহায়ক । এজভ বৃহদারণাক 
উপনিষদ্ধ বলিয়াছেন, “ব্রান্দণগণ অনাসক্জঞভাবে যজ্ঞ, দ্রান ও 
তপস্যা করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন।”১ দ্রান ও 
তপন্তার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ইহা সহজেই বুঝা যায়। যজ্ঞের 
দ্বারাও চিত শুদ্ধ হয় কারণ যজ্ঞ করিতে হুইলে উপবাস করিতে 
হয়, অর্থব্যর় করিতে হয়, দাবধানে অনেক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
হয়, মন্ত্রের অর্থ চিস্ত! করিতে হয়, মন্ত্রের দেবতার ধ্যান করিতে 
হয়। কর্মের প্রয়োজনীয়ত। অঙ্গ উপনিষদেও বল] হইয়াছে । 
ঈশ উপনিষদ বলিয়াছেন, “কর্ম করিতে করিতে এক শত বংসর 
জীবিত থাকিবে এইন্প ইচ্ছা! কর উচিত |”২ কেন উপনিষদ 
বলিয়াছেন, “তপন্তা, ইন্্রিয়ত্যম এবং কর্ম (হইতেছে) 
উপনিষদ্ধের ভিদ্ি।”৩ কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে প্রথমে 
যজ্ঞ করিতে শিক্ষা! দেন পরে ব্রদ্মজ্ঞান প্রদান করেম। ইহা 
হইতেও বোঝা যায় যে যজ্ঞ করা প্রয়োজন। মুণক উপনিষদ 
বলিয়াছেন যে যজ্ঞসকল সত্য এবং সে সকল সর্বদা! অনুষ্ঠান 
করা উচিত।৪ তৈত্ভিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন যে দেবকার্ধ্য 
( অর্থাৎ যজ্ঞ ) এবং পিতৃকার্ধ্য ( অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ) কখনও 
অবহেল] করিবে না।৫ ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন যে 
ধর্মের তিনটি ক্ষদ্ধ বা বিভাগ; যজ্ঞ, অধায়ন (বেদপাঠ ) এবং 
দ্রান প্রথম বিভাগের অন্তগত ।৬ বৃহদারণাক উপনিষদের বাক্য 
পূর্বেই উদ্ধত কর! হইয়াছে ।৭ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
সকল প্রসিদ্ধ উপনিষদ্রেই যজ্ঞ বা কর্ম করিতে বল! হইয়াছে। 
মুগ্ক উপনিষদের একটি বাক্য কেছ কেছ যজ্ঞবিরোধী বলিয়! 
মনে করেন, কিন্তু প্রক্কতপক্ষে ইহ। যজ্ঞবিরোধী নহে । বাক্যটির 
অন্থবাদ এইরূপ £ “এই সকল যজ্ঞ দুর্বল ভেলার স্কায়। যাহারা 
ইহাকে শ্রেয় বলিয়৷ মনে করেন তাহারা পুনঃ পুনঃ জর] ও 


১ “তম্‌ এতৎ ব্রাক্ষণা বিবিদিষস্তি যজেন দানেন তপস] 
অনাশকেন।” 

২ কুর্বন্তনেবেহ কর্মাণি ছিজীবিষেৎ শতংসমা?।-_ ঈশোপনিষদ্‌ 

৩ তত্ৈ তপোদমঃকর্ম ইতি প্রতিষ্ঠ। ।-_কেনোপনিষদ্‌ 

৪ তদ্দেতৎ সত্যং মন্ত্রেচু কর্মাণি কবয্ো যাল্ঠপঞ্ভন্‌। 

সপীজাচরথ মিষতং সত্যকামা:।-_যুওক 
৫ দ্বেবপিতৃকার্ধ্যাভ্যাৎ ন প্রমদিতব্যং ।__-তৈত্িরীয় 
৬ য়োধর্ম ক্ষদ্ধাঃ, যজ্ঞোইধ্যয়নং দানমিতি প্রথম£ ।-- 
ছান্দোগ্য ২২৩ 

৭ তমেতং ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি ঘজেন দানেন তপসা 

অনাশকেন।---বহদারণ্যক 


মৃত্যুর অধীন হন।”৮ এই বাক্যের তাৎপর্ধ্য এইরূপ £ “যাহারা 
সর্গ লাভের ইচ্ছায় যজ্ঞ করেন তাছারা স্বর্গ ভোগ করেন কিন্তু 
স্বর্গে চিরকাল থাকিতে পারেন না, পুণ্য ফুরাইলে হ্বর্গতোগও 
শেষ হয়, তখন পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রছণ করিতে হয়) 
জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্ধে্ট ব্রন্মলাভ, ব্রন্মলাভ করিতে পাব্রিলে আর 
ছুঃখময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। স্বর্গের আশায় 
যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মলাভ হয় না।” এই বাকাটি মুগকের ১ অধ্যায় 
২ খণ্ডে আছে। এই খগ্ের প্রারন্তেই বল! হইয়াছে, সর্বদা! যজ্ঞ 
করা উচিত ।৯ সুতরাং যক্ত নিষেধ কর! মুগডকের উদ্দেশ্য হইতে 
পারে না। ম্বর্গের আশায় যজ্ঞ করার নিন্দা করিয়! নিক্ষীম 
ভাবে যজ্ঞ করিতে বলা হইয়াছে । 

যন্ত্র সম্বন্ধে পূর্বে যাহা! বলা হইল মহর্ষি বাদরায়ণ তাছার 
প্রনীত ব্রন্মস্থঘ্ে সেই মত প্রকাশ করিয়াছেন ।১০ শঙ্কর, 
রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্যগণও এ বিষয়ে এক মত, 
যদ্দিও অগ্ কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে । 
কিন্ত পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাহার! 


বলিয়াছেন উপনিষদের খধিগণ বৈদিক কর্মের বা যজ্ঞের 
বিরোধী | 11800011011 লিখিয়াছেন__ 

'£10)0101) 1010 100)001লা1508 00017710900 01 79 
13700081014 00105 70811570110, 10071012107 ৮1010) 
1৯17) ৮01100101 0101)01107 00 10101017101 07001800704 5100০? 


_-(11/697/ 01 34)1১1078 15716760117, 
09 [0110 লিখিয়াছেন £ 
£]1) 10000 00001875051000 ছা]।0]0 021 01970100191 
বনাম) 01070 0008 15006 0101 1£)01701 100 0110095 
1610001 এল সনে, 0৮ 08 00181005018, 7176 20006 
৪005 01 1010 6095 81009 10060” 17100001260. 60702 
01170001৮16, 1). 6). 


[00১৪০] লিখিয়াছেন £ 


41110451000] 0001200 ক [00110000617001]% 00100800009 
1176 ৬416 0011, 01 10010 £005 8100 1170 131500101101018] পর ৪0620 
01.101707700171.-(01861/07507) 6810 1১110501101 170 10071)৫- 
715/6705) 1). 21). 


ড11)100010% লিখিয়াছেন ঃ 

10110 0106 13010]]0৭4 ৮০100015017 01007 9৮0 
৭50100181 90102009000017005 ০ 00£8200 01) $1)046 
1)121)051 17100811008 %/]01011 দাগোটে 8/% 16850 06960 80 87001 
9101 10 (000 010910181)803.-(1165497% ০1190775100 19707 
10768]. 227), 

08100, 1197601, [1010 প্রভৃতি পঙ্ডিতগণও এইরূপ 
লিখিয়াছেন। যদিও সকল প্রধান উপনিষদ্ধে দুম্প& ভাবে 


বৈদিক কর্ম করিতে বল! হইয়াছে তথাপি বিলাতী পণ্িতগণ 


[. 215). 


৮ প্রবাহ্যেতে অদৃ়। যজ্ঞ রূপা ষ্টার শোজং অবরং যেষু কর্ম। 
এতচ্ছেয়ো যে প্রবেদয়স্তি মুঢ়াঃ জরা স্বত্যুং তে পুনর্েবাপি 
যানি ।-_মুগ্ডক ১।২।৭ 

১ তান্ভাচরথ নিয়তং দত্যকামা -_যুগ্ডক ১২১৪ * 

১০ লর্াপেক্ষা তু য়ার্দি ক্রুতেরশ্ববং ।-বরন্ধস্থ ৩1৪1২৬ 





মাথ 


টিটি রোতিবটিত রানি রর 
প্রায় সকলেই কেম এন্সপ ভুল করিলেন ইহা আম্র্ধের বিষয় । 
উপনিষদে বল! হইয়াছে যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, ইহা হইতেই 
তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উপনিষ্ধ্ুদ বৈদ্দিক কর্ষকে পরি- 
ত্যাগ করা হইয়াছে । সেইরূপে যেহেতু উপনিষদ্ধে সর্বজ্ঞ দর্ব- 
শজিমান এক ঈশ্বরের কথ! বলা হইয়াছে ইহা হইতেই তাহার] 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উপমিষদে বৈদিক দেবতার অন্তিথথে 
বিশ্বাস করা হয় নাই। কিন্ত এক শশ্বরে বিশ্বাসের সহিত 
ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বর কর্তৃক স্্ ইন্্রাদি দেবতায় বিশ্বাসের 
সহিত কোনও বিরোধ নাই। এক জন রাক্ধা' থাকিলেও যেমন 
রাজ্যে কতকগুলি রাক্ষকর্মচারী থাকিতে পারে, সেইর্প এক 
জন ঈশ্বর থাকিলেও তাহার অধীনে অনেক দেবতা থাকিতে 
পারেন। অন্ততঃ উপনিষদ্ধের ইহাই মত । প্রায় সকল উপ- 
নিষদেই ইন্্রাদি দেবতার কধা। আছে । ঈশোপনিষর্দের শেষে 
অগ্নিদ্দেবতার প্রতি প্রার্থন। আছে যেন তিনি মৃত্যুর পর আত্মাকে 
সুন্দর পথে পরলোকে লইয়া যান।১১ কেন উপনিষদ্দে বলা 
হইয়াছে যে সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু শ্রেষ্ঠ, কারণ 
তাহার! প্রথমে ত্রশ্মের নিকট উপস্থিত হুইয়াছিলেন।১২ কঠ 
উপনিষদে যম বলিতেছেন ষে ব্রন্মজ্ঞাম লাভের জন্ভ দেবতাগণও 
আকাঁঙ্ষা করিয়াছিলেন 1১৩ মুগকোপনিষদ বলিয়াছেন যে ্রহ্ধ 
হইতেই দ্রেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন ।১৪ তৈত্বিরীয়, ছাদ্দোগ্য, 
বৃহারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্েও দেবতাগণের উল্লেখ বহু স্বলে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি ম্যান্সমুলর বলিলেন যে উপ- 
নিষদে প্রাচীন দেবতাগুলিকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। 
তাহাদের ধারণা এই যেবেদের সংহিতা বাঁ মন্ত্রভাগ যাহারা 
রচন| করিয়াছেন তাহার] ড্ঞানের জল্সতা হেতু এক ঈশ্বরের 
কল্পন1 করিতে পারেন নাই বলিয়া বহু দেবতার কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন, উপনিষদ্দের খধিদের অধিক জ্ঞান হুইয়াছিল এজড 
তাহারা বহু দেবতার কল্পন! পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের 
কল্সন। করিয়াছিলেন | কিন্তু প্রক্কতপক্ষে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা 
অংশেও এক ঈশ্বরের উল্লেখ বহু স্থলে পাওয়া যায়। যথা 
খন্থেদ সংহিতার পুকুষন্থৃক্তে বলা হুইয়াছে (১০।৯০)-_-+এই 
সকল বস্তই ঈশ্বর, যাহ কিছু ছিল যাহা! কিছু হইবে ।”১৫ 
বিশ্বের যাবতীয় প্রা ঈশ্বরের ক্ষুত্র অংশমাআ, তাহার 
অধিকাংশ স্বর্গে অন্বতরূপে অবস্থান করে ।১৬ হিরণ্যগর্ভশ্কে 
( খন্ধেদ সংহিতা ১১১২১) বল! হইয়াছে, দেবগণ ঈশ্বরের 
আদেশ পালম করেন ।১৭ সকল দেবতার মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ।১৮ 
নাসদীয় শে (খণ্েদ সংহিতা ১০ ১২৯) বলা হইয়াছে ঈশ্বরই 


পপি পিস পা পপ পাপ পপ শী পপ পাপ 


পক লস 


১১ অগ্রে নয় সুপথা রায়ে অম্মান্।-__ঈীশ 
১২ তন্মান্ধা এতে দেবা অতিতরানিব অক্জান্‌ দ্বেবান্‌ য় 
ধায়ুরিজ্রঃ তোঁহ এনৎ নেদিষ্ং পন্পণ্ড।_ কেন 
১৩ দেবৈরআপি বিচিকিংসিতং পুর1।--কঠ 
১৪ তন্মাচ্চ দ্বেবা বছুধা অন্প্রন্থতাঃ | মুগডক 
১৫ পুরুষ এব ইং সর্ধং ঘদ্‌ ভূতং ঘচ্চ ভব্যং | 
১৬ পাদোহন্ত বিশ্ব সুতানি জিপাদস্কান্বতং দিবি 
২৭ উপাসতে প্রশিষং যন্ত ধেবাঃ 
৯৮ যো দেবেসু অবি দেব এক জ্যা্ীৎ 


জ্ঞান ও কর্ণ ৩৩৩ 


০০০ ০৮০৯ পাবলিশ লিপির পাদ লা পপর পপি পাঠ 





জগতের অধ্যক্ষ ।১৯ খধ্েদ সংহিতা ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে বল! 
হইয়াছে যে একই সত্যাবস্তকে জানী ব্যক্তিগণ নানা নামে 
অভিহিত করেন, যথা- ইন্দ্র, যম বায়ু ।২০ খাগ্বেদ সংহিতা 
১০।৮২।৩ মন্ত্রে বল! হইয়াছে যে ইশ্বর আমাদের পিতা ও 
বিধাতা ।২১ অতএব ইহা] বলা যায় না যে বেদের মন্ত্র বা 
সংহিতা অংশের রচয়িতারা এক ঈশ্বরের কল্পম! করিতে পারেন 
নাই। টপনিষদের খধিগণ যে নিজদিগকে সংছ্িতার খষিগণ 
অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মনে করেন নাই তাহা! ইহা! হইতেও 
বুঝা যায় ঘে উপনিষদ নিজ্জ উক্তির সমর্থনে সংহিতা হইতে 
বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন |২২ 

বিদেশীয় পঞ্চিতগণ উপনিষদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করিবেন ইহ! বিচিত্র নছে। ভারতীয় কৃষির সহিত তাহাদের 
পরিচয় অল্প। তাহাদের সংস্কার অন্তরূপ। কিন্ত হুঃখের বিষয় 
প্রখ্যাতনাম! ভারতীয় পঞ্চিতপণও পাশ্চাত্য পঞ্চিতদের ভ্রান্ত মতের 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । গ্রীযুক্ত ছিরিয়ান্না (মহীশূর) লিখিয়াছেন £ 


এণ]।০ [10000157905 101007157070800৮ ৮ 2 3100- 
1611, 0:01) 2100 0৮০) 1051110 $01101-৮7027805%7 2700৭ 
৭0)7/1/, [). 48), 


ডাঃ সুরেন্্রনাথ দ্রাশগপ্ত (কলিকাতা) লিখিয়াছেন, 


0 00015005095 00 00679000170 101)6 06101087009 
01 820 81110) 1050 0019 70508] 0150 0010120900৮) 800 
1081)1---01115697% 01 11517 19121930171, 0. 28). 


অধ্যাপক আর ডি রাণাড ( এলাহাবাদ ) জিখিয়াছেন, 


ণ্])০ না017, 92 ০ 005 রি টিথাটাগত » ভি 
030610010)ন 00117015 0014120701800 10 106 88,0719018] 700৮1789 
0 01)0 12701]0008,৮--(07176785157710 19119507772) 1১, 6), 


ভাঃ রাধাকুষুদ্দ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 


16 [7780ল)এর 050008100  20েল 70100700, চ01)10) 58 
0171১0৭0019 11088010018] 00161000121-705174% 02৮৮ 
[21707 1). 118). 


সর্‌ এস্‌ রাধারুষন লিখিয়াছেন, 


4] 88৮ 00%চা) (00017171016 0095 11065 16007870015 
ক0191)101060.৮--(17,0707% 1৮105011,/, ])0- 21-72)- 


শঙ্কর, রামান্ুজ্ প্রভৃতি সাধুগণ উপমিষদের তত্বগুলি অঙ্থ- 
ভব করিবার জভ তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
ঠাহাদ্দিগকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসরণ 
করিয়া ভারতীয় পঞঙ্চিতগণ এইরূপ ভ্রমে উপনীত হুইয়াছেম। 
আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুজিতে ঘে ভাবে উপনিষদ শিক্ষা প্রধান 
করা হইতেছে তাহাতে এইরূপ ভ্রান্ত মতের প্রচার হইতেছে । 
ছাত্রদের ধারণা হইতেছে ঘে বেদে পরম্পরবিরোধী বাক্য 
জাছে এবং বেদের অধিকাংশই অজ্ঞব্যক্তিদ্ের রচনা । জখথচ যে 
মতের উপর এই ধারণ। হইতেছে সেই মতই ভ্রাস্ত। বেদই 
হিপ্তুধর্মের ভিতি, বেদে অবিশ্বাস হেতু হিন্দু ছাজের ধর্মে 
অবিশ্বাস হইতেছে । ধর্মবিশ্বাস না থাকিলে বিদ্যা বুদ্ধি নিক্ষল 





১৯ যোহন্ত জব্যক্ষঃ পর্পমে ব্যোমন্‌ 
২০ শ্রকং সদ্‌ বিপ্র! বহুধা বদস্তি 
ইজং ঘমং মাতরিশ্বান মাহঃ 
৪১ যোনঃ পিতান্ধনিত যে! বিধাতা! 
২২ তদেতং খচা খত্যুক্তং--প্রয্োপনিষৎ ১৭ 


৩৩৪ 


সিপিএ লিপি পি লি লাশ পতি পাপা পাস সিসি পলা সি এাস্সিপাসিতপসি-ল সস পাসটিস্সিতা সিপটি- বাসটি পালি পিলাসিন পাস ৯ 


হয়। জার এক কারণে বেদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা 
বিশেষ প্রয়োজন । বৈদ্দিক সভ্যতার অসাধারণ জীবনীশক্কির 
পরিচক্ব পাওয়া গিয়াছে । মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি 
প্রাচীন সভ্যত] বছদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, বৈদিক সভ্যতা এখনও 
জীবন্ত। কেবল জীবস্ত নহে, রামকৃষ্ণ পরমহুংস, ভাক্ষরানন্দ, 
তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষের এখনও আবির্ভাব হইতেছে 
ধাহারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন, পার্থিব জগতেও 


প্রবাঙগী 


পোস্ট পি পোস্ট লাস পি পি তি বসি পাস পরি শি লোন, লি, পরি, পি, পোস্ি পাসি পাঁি, পা বি লী লি পাটি পা পা, লািণ এ ৩৯ পাতি পি পেশি দি এটি শা 


সপ পি পিচ পালি পি লাস রিল তাস. সস সনির 


মহাত্ব! গান্ধী এবং রবীন্্রনাথ ঠাকুরের ভায় ব্যভির আবির্ভাব 
হুইয়াছে-_সমগ্র জগৎ ধাহার্দিগকে শ্রেষ্ঠ নেতা ও কবি বলিয়া 
বরণ করিয়াছেন। বলা ক্তীহুল্য বেদিক লভ্যত1 বেদের উপরেই 
প্রতিষ্টিত। সেই বেদের জন্মস্থান ভারতবর্ষে বেদসন্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণ! প্রচার মা হয় এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । 


শিস ০ শিশাপাাীশ্ীিপিশশীশশাশীািি 


ঝা লেখক কর্তৃক মান্জাজ ও পাঞ্জাব গাব বিশ্ববিভালয়ে প্রদত্ত প্রদত্ত 
বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বনে লিখিত। 


জাগে। দুর্গম-পথ-যাত্রী 


শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ চন্দ্র 


আলোক নিভেছে, আগপিতেছে নেমে নিবিড় 

আবধার-কালো বাতি । 
পথের নিশানা যায় মাক চেমা, ওগো! ছুর্গম-পথ-যাত্রী | 
সাহুসেতে বাধ বক্ষ তোমার, গতি হোক তব ছূর্ববার, 
জ্রকুটি-ভক্ষে পাষাণপ্রাচীর ভেঙ্গে কর তবে চুরমার । 
তোমার চোখের সহজ দীপ্তি আলোকেরে করে সন্ধান, 
সন্ধ্যা-তারকা বর্তিকা লয়ে করে তাই তোরে আহ্বান । 
বঙ্ধনীর কালে! যবমিক নয় পথের পরম ভয়-দাত্রী, 
বক্ষে আাগাও দুর্জয় পণ, ওগো! হূর্গম-পথ-যাম্্রী| 


নিবিড় ঘোরালে! আধার ঘনালো, হারায়ো' না! পথ হে পথিক! 
ছুর্মদ-গতি-চঞ্চল পদে, দলিত কর হে সবদ্দিক। 

বাধা ও বিদ্ধ হউক তীক্ষ, মুছে যায় যদি পথ-চিন্দ, 

মব পথ তুমি করিবে স্থত্টি সকল কুছেলি করি? ছিয়। 

তোমার আশায় আন্কি নিরাশায় নিখিল ভূবন উন্মুখ, 

আধারেকস পিছে প্রভাতের জালো! চেয়ে থাকে পথ সম্মুখ । 
কুর্ধ্যের মত বাজায়ে তূর্য করিয়! দী্ণ ছুখ-রাজি 

বরাভয় লয়ে জাগে! নির্ভয়ে ওগো ছুর্গম-পথ-যাস্ত্রী। 


অক্ষত পদ হবে বিক্ষত, কণ্টকে পথ জাছে কীর্ণ, 
কম্সলোকের বিভীষিকণ যত হয়ত ব! হবে অবতীর্ণ, 

হয়ত বা বাধা তুলে রবে মাথা আড়াল করিয়া তব পস্থা, 
ভূলাতে নিমেষে মায়া-ম্বগ-বেশে আলিবে কতই সুখ-হস্তা, 
মামিবে ঝ্চা অটহান্যে, ধুলায় ধরণী হবে পূর্ণ, 

জীবনের কত স্বপন-দৌধ কত যে সাধনা হবে চুণ, 
আশা-নিরাশায় ছুলিবে হৃদয়, তবু যেতে হবে ওরে যাআী, 
ঘ্বাধারের কেশ-গুচ্ছ ছিডিয়া দূর কর এই কের বাত্রি। 


দৈতা দানব নাচে তাওব, সুপ্তি-মগ্ন রছে শিব, 

বীভৎসতার গাছে জয়গান যত নিজিত নিব । 

অন্তরে তাই নুন্দর নাই, রস্ত-লোলুপ ধরাতল, 

সিন্ধু মিয়া! ওঠে নাক সুধা, ওঠে আজ শুধু হলাহুল। 
অলীকের পিছে সকলে ছুটছে, রহে তুচ্ছের মোহে মনত, 
দুর হতে তাই দুরে সরে যায় চির-নন্দর চির-সত্য। 

ত্রাণের গীতিটি আনো প্রাণে প্রাণে, দূর কর এই ছুখ-রামি, 
ছুর্বার বেগে হুর্য় বীর জাগে হুর্গঘ-পথ-যাত্রী | 





আর্য নিবেদিতার নারী আদর্শ 


স্যার যছুনাথ সরকার 


আমরা যদি কোন মহিলা বিদ্বালয়ের সঙ্গে তগিনী নিবে- 
দিতার নাম জড়াইয়] দিতে চাই, তবে জামাদের প্রথমেই জানা 
উচিত ভারতীয় নারী সন্বদ্ধে ঠাহার কি আদর্শ ছিল। 
আমাদের শিল্পকলা, বর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাহার মত ঠাহার 
রচিত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত নাবী 
শিক্ষা! সম্বন্ধে তেমন কিছু হয় নাই। এ বিষয়ে অনেক বার 
তাহার সঙ্গে এবং একবার তাহার লহুকণ্সিনী আমেরিকাবালিনী 
শিক্ষাব্রতী ভগিনী কৃিনের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ 
আমার হয়। 

কলিকাতা শহরের উত্তর প্রাস্তে বোসপাড়! লেনে কয়েকটি 
বালিক! লইম্া' একটি বাড়িতে 110)0 1100১6 01 6106১150015 
নাম দিয়া দেখানে বাপ করিয়া নিবেদিতা তাহার শিক্ষা 
কল্পনার কার্ধকরী স্থঅপাত করেন, কিন্তু অন্ত কাজের আহ্বানে 
কিছু দিন পরে তাহাকে এ ধিগ্ভালয় ছাড়িয়। যাইতে হয়, তিমি 
উহাকে পূর্ণ পরিণতি দিতে পারেন নাই। 

বতমান সময়ে শ্রেয় ও প্রেয়ঃ, সার ও অসারের ভেদ না 
বুঝিয়া আমর! বিদেশের বাহ্যিক চালচলন অথবা নব লব 
মতবাদের ছজুকে মন্ত হইয়া উঠি, তাই ভারতীয় নারীদের থান 
ও কর্ম সম্বদ্ধে তাহার মত এখানে বিস্তৃতভাবে ধর্ণমা করিব । 

নিবেদিত] সর্বপ্রথমে চাহিতেন যে বঙ্গনারীরা নিভীক হইবে, 
যেমন আমাদের জাতীয় জাগরণের অতি প্রত্যুষে দেশভঞ্জ কবি 
গাহিয়াছিলেন__ 

“অতএব জাগো, জাগ গে! ভগিনী, 
হও বীরজায়া, বীরপ্রমবিনী ।” 

আমাদের দ্বেশে আগেকার সাহিত্য ও অমান্ধে মহিলার 
আদর্শ ছিল যে তিনি পবিত্র হইবেন। সেটা ভাল কথা; 
কিন্তু তাই বলিয়! ঘে তিনি জতীব কোমল ও অবল] হইবেন, 
ঘরের বাহিরে ভয়ে জড়সড়, বিশ্বব্যাপক এক লজ্জায় অবসন্ন 
হুইয়া বাহিরের জগতের দিকে তাকান মাত্র যথাসম্ভব অন্তঃপুরে 
লুকাইয়! বাচিবেন, এইবপ ইচ্ছা করা তুল। এমন হইলে 
তাহার দারা পরের সাহায্য করা, বিশ্বজগতের কাজে যোগ 
দেওয়া! দুরে থাকুক, আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব হইবে । নিবেদিতা 
ব্লিতেন যে ইহা হিচ্দুনারীর পবিত্র আদর্শের সত্য সত্যই 
বিরোধী । এতদিনে আমর! অনেকে তাহার এই মত মানিয়া 
লইয়াছি। যেমন বর্মজ্রগতে বিবেকানন্দ আমাদের ঘুম ভাঙাইয় 
ঘোষণ। করিলেন__ন অয়ম্‌ আত্ম! বলহীনেন লভ্য£-_ অর্থাং 
ছুর্বল যেসে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাত করিতে পারে না, 
ুদ্ধক্ষেঅেও যেমন ধর্মনাধনায়ও তেমনি, বীর, সবল হওয়া! চাই। 
নিবেদিতা বলিতেন যে বাঙালী মহিলারা যদি ফুলের বায়ে 
ৃচ্ছ যাঁওয়টাকে আবর্শ মনে করেন, তবে তাহাদের নিত্য 
চকিত চঞ্চল চিত কখনও মহ্থষ্যত্বের উচ্চত্বরে উঠিতে পারিবে 
না, তাহার] গোবেচারা জীব হুইয়! থাকিবেন। প্রাচীন আর্ধ্য 
খ্মযরীগঞ যে পাছুস, স্বাবল্বন, কার্যদক্ষতা, প্রথর বুদ্ধি প্রভৃতি 
ভগেয় জ্ত বিখ্যাত ছিলেন সেই গুণখলি ঘি জান্কালকার 


মাতা ও কনার! হারাইয়া থাকে তবে তাহা সমস্ত জাতির 
ক্ষতির কারণ হইবে । এ্রইজনভ আমাদের পুরাপ, ইতিহাস 
আদিতে তিনি কোন কর্মঠ তেজশ্থিনী মারী-চরিজের কথ! 
পড়িলে জানম্দিত হইতেন, চাহিতেন যে আবার সেইকপ নারীর 
যুগ ভারতে ফিরিয়] আন্গক। বীর স্বাধীন-গতিশালিনী অথচ 
বিশুদ্ধ চরিআা কত কত শ্রী রাজপুত ও মারাঠা ইতিগাসে 
বিখ্যাত; তাহারা ভারতের কন! ছিলেন, এই আর্ধভুমি আবার 
সেরূপ সন্তান প্রদব করুক, ইহাই তাহার প্রার্থন ছিল। 

বোধগয়াতে একটি প্রকাগ্ড গোল পাথরের বেঘধী আছে, 
তাহার উপর জাগাগোড়া তিব্ব্তী বজ্রের চিহ্ অস্কিত | বৌদ্ধদের 
মধ্যে প্রবাদ আছে যে ভগবান বুদ্ধ যখন নুদীর্ধ কঠোর ধ্যানের 
পর মানবহিতকর তত্বজ্ঞান লাভ করিলেন তখন দেবরাজ ইন্জ 
তাহার বসিবার আঞ্ভ এই বজ্রালন পাঠাইয় ধেন। এ স্থানে 
বেড়াইবার সময় নিবেদিতা বলিলেন, “মানবের ছিতের জ্ত 
যে নিঞ্কে নিঃশেষে দান করে, সে দেবতাদের কাজের জঙ 
বজের মত কঠিন এক অজেয় শক্তি হয়।” লেইজভ এ 
বজ্রচিহ্ন তিনি ভারতের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং 
তাহাই ঠাহার গ্রছ্ছের উপর অঙ্কিত করেন। আচার্ধ জগদীশ 
বন্গুও এ চিহ্ন সাদরে লইয়াছেন । 

আধুনিক ভারতীয় নারীর নিকট এই উচ্চতর পুর্ণ 
মানবতার দাবি, জগতের প্রগতিতে সাহায্য করিবার দাবি, 
নিবেদিতা করিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে পুণিমার জ্যোৎস্কা, 
মলয় পবন, কোকিল কৃজ্ধন, বসস্তের ফুলরাশি, নৃত্যগীত এই- 
গুলিমাত্র গোপিনীদের ঘিরিয়া আছে। সেজন্ত নিবেদিতা 
তাহাদের বঙ্জন করিয়! কালীর উপাসন] প্রচার করিতেন । 
বাংলাদেশে পৌছিয়া তাহার প্রথম ইংরেজী বক্তৃতার বিষয় 
হইল---1911 (110 1101116]1 সে সভায় কোন নামজাদা 
হিন্ুনেতা সভাপতি পাওয়া গেল না, কালী নাম শুনিয়া! 
কলিকাতার সভ্য লমাজ চমকিয়]! উঠিলেন। 

কিন্তু কথাটা একটু ভাবিয়| দেখ! যা্টক। কালী নান্নী 
বটে, কিন্ত তিনি পাপের, অত্যাচারের, অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়! তাহাদের ধ্বংস করেন । এই সংহার-কার্ধ মানবের 
রক্ষার জন্ত, জগতের হিতের জন্ত, জানের উন্নতির জন্ত জাবস্ত ক, 
নুতরাং এই নারীদেবতা, এই শঞ্জিরূপিনী, তয্ম ব1 ঘৃণার বিষয় 
নহেন, তিনি এক রকমে মাত ও জগতরক্ষাকারিণী। অযোগ্যতা, 
ত্রাস্তবিশ্ব(স, অর্থাং অসতযকে ধ্বংস করিতে না পারিলে মানব 
সমাজের উন্নতি হইতে পারে ন1; সভ্যতার অভিব্যক্তি বা 
ক্রমবিকাশের ইছাই অলঙ্ঘনীয় মিম্মম । তাই বিংশ শতাকীর 
প্রথম পাদ্ধে যে বিশ্বযুদ্ধ হুয় তাহার শেষে বিখ্যাত বৈজ্ঞানি 
প্যার্টিক গেডিস এদেশে ্টীর এক বক্তৃতায় বলেন, __ 
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অর্থাং এ জগতে যাহ] কিছু অকর্ষণ্য অপটু বা দেকী ভাছার 


৩৩৬ ৃ 


বমাশ অনিার্ধ, কালের গতিতে তাছা! লোপ পাইবেই। 
ইছাই কালীর নির্মম কাজ । 

সুতরাং নিবেদছিতার আদর্শে বতমান ভারতের নারীকে 
লংসারক্ষেে যোদ্ধা! কমা নেতাদের পাশে স্থান লইতে হুইবে। 
জ্ঞানের জগতে ঘত অগ্রগাত, যত আবিফফার হইতেছে তাহা 
হুইতে ভারতনারী দুরে থাকিলে চলিবে না। যখন আমরা 
ভারতীয় নারীদের পতিসেবা, আত্মত্যাগ, দয়া, দাক্ষিণ্য আদি 
গুণের প্রশংসা করিতাম, নিবেদিতা বলিতেন, “এগু'ল ভাল 
বটে, কিন্ত যথে্ নহে । যোগ্য ভারতীয় মিল! মনীষী পতির 
গবেষণাকার্ধে সাহায্য করিবে, তাহার যথার্থ সহধর্মিনীবূপে 
তাহার নির্বাচিত সত্য-আবিষার-ব্রতে সজনী হইবে”, যেমন 
মাদাম কুরী ঠাহার স্বামী জধ্যাপক কুরীর সঙ্গে এক বিজ্ঞান- 
মন্দিরে কাক্গ করিয়! রেভিয়াম-জআবিফার করেন, এবং সেজত 
এ হুজ্জনে যুক্ততাবে নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিক্স পান | 

নিবেদিতা ভারতকে এত ভালবাসিতেন, এই আর্বভূমির 
প্রাচীন কীর্তি ও আধুনিক অবনতি ভাবিয়া! তাহার প্রাণ এত 
. কাদিত যে তিনি সর্থদ্ধাই চাহিতেন আমাদের কলেজ অধ্যাপক- 
গণ নিজ নিজ বিষয়ে উচ্চ শ্রেনীর গবেষণা করুক, ঘাহ্‌। প্রকাশিত 
হইলে বিশ্বজজগতে ভারতের নাম আবার পারচিত হইবে, 
গৌরবের স্থান পাইবে । নিবোদতা আচার্য জগদীশচন্ত 
বন্গুকে এত ভক্তি) এত সম্মান করিতেন তাহার কারণ, রবীন্দ্র- 
মাথের ভাষায় বলি, ভারত এত দীর্ঘ শতাবী ধরিয়া জগং- 
লভার মাঝে অজ্ঞাত অধ্যাত ছিল, কিন্তু জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান- 
জন্ষীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে সেই দুর সিঙ্কৃতীরে পিয়া নিজ 
প্রতিভাবলে বিদেশের মছোজ্জবল মহিমা মণ্ডিত পণ্ডিত-সভায় 
ভারতের জন্ত উচ্চ জাসন কাড়ির়া লইলেন, সেখান হইতে 
জয়মাল্য আনিয়া! লন্দানতশির ভারতজনমীর পদতলে তাহা 
অর্থয দিলেন। যেমন ১৮৯৩ সালে শিকাগো নগরের বিশ্বধর্ম- 
সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জগৎ- 
সভায় পারচিত করিয়া দিয়! এই ধর্ম ও সংস্কৃতির মহত্ব জগংকে 
দিয়া স্বীকার করাইয়া লন। 

নিবেদিতা বজিতেন, দর্শন, ধর্মশান্ত্র, কাব্য, উপঞ্জাস 
প্রভৃতি বিভাগে প্রাচীন ভারত অমূল্য কৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছে । 
এখন চাই 6380 50190099 (001)17108] 2110 11000180108] 
8৪, অর্থাৎ পদ্দার্থ বিজ্ঞানে, ব্রসায়নে, নব্য চিকিৎসা শাস্ত্রে, 
ইতিহালদে ও কার্যকরী বিভায় আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কমিগণ 
মৌলিক গবেষণ। করিয়! তাছার মূল্যবান ফল প্রকাশ করিয়া 
সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা! অর্জন করিবে । এইরূপ কাঙ্গের জন্ভ তাছাদের 
উপর দেশের দাবি সর্বাথ্ে, এর জন্ভ আমাদের অধ্যাপকগণ ও 
অঙ্ভা্ড গবেষকের] তাহাদের সব সময়, সব শক্তি ব্যয় করুন। 
যখন আমি বলিলাম যে আমাদের দেশের সব শিক্ষিত লোক 

হিত, তাহাদের অনেকটা সময় নিজ ছেলেমেয়েদের জন্ত 
ভাবিতে হুয়, তাহাতে নিবেদিতা ক্ষুব্ধ হুইয়! উত্তর দিলেম, 
“] 191) 8]1 000 011107910 610 0680১” “মরুক গে সব 
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হীন দশার জ্বত কত গভীর লঙ্দা ভাহার হৃদয় ভরিয়া ছিল। 
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পাস সিসি 


নিবেদিতা জাদর্শ হিপুদারীকে স্। &ঁকিং অর্থাং চশমাধারী 
বিরলকেশ, শুফহদয় পণিতানী কিনা! রণচণ্তী করিয়া তুলিতে 
চাছিতেন । তিনি তাহাদের জানচর্চ। দ্বার] মনীষী পতির উপযুক্ত 
সহচন্রী হইতে, পতির গবেষণা-কার্য সহজ করিতে, তাহাকে 
প্র্কত উৎসাহ দ্রিতে বলিতেন মাআ। 

দ্বিতীয়ত, নিবেদিতার আদর্শ ছিল যে জামাদের মহিলাগণ, 
কি ধনী কি দরিগ্র, কি বুদ্ধিমতী কি সরলা, সমাজের সব স্তরের 
মারীই সুকুমার কলাগু'লর নিজ মিজ লাধ্যমত চর্চা করিয়া ঘরে 
ঘরে আলোক আনন্দ ও সৌন্দর্য বোধ আনিয়া দিবে । এজন্য 
বহু যুলা ছবি বা কার্পেট, প্রস্তরমৃত্তি বা শৌখিন আসবাব 
দ্বরকার হয় না। যদ্দি নারী-হদয়ের শ্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ 
জাগ্রত ও বিকশিত রাখা যায় তবে কত দরিদ্রের গৃহিশীবাও 
আলিপমা, কাথায় ফুল কাটা, আসন বুনন প্রভৃতি সাধারণ 
উপায়ে এক অন্তুতপূর্ব শোভা বাড়ি বাড়ি আমিয় দিতে পারে। 
পুরুষ অপেক্ষা নারীরই এই লৌন্দর্ষান্ভূতি অধিক পরিমাণে 
থাকে। সুতরাং গৃছুসক্জার কাঞ্জ গৃহলক্ীরাই করিবেন। 
এইজন্য লৌকিক কাহিনী, লৌকিক সতি) 1010-106, 101- 
30105 এবং গ্রাম্যকলা নিবেধিতার এত জাদ্রের বস্ত ছিল, 
তাহার লেখার মধে ইহার সহাহৃভূতিপুণ উল্লেখ ও, প্রশংস] 
অনেক আছে। 

তারপর তিনি দেখাইতেন, ঘে, এই সাধারণ লোকের আজন্ম 
অস্তর-নিহিত সৌন্দর্য্য বোধকে যদি উদ্ধপ্ধ করা যায় তবে 
আমাদের জীবনযাআ্ার জন্য আবশ্ঠক শ্রমগ্জলির মধ্যে আর 
ঘ্বাসত্বভাব থাকিবে না, শ্রমিকের! বুকিবে যে 0101১ 0৭ 
৪101, শিল্প কাধ ঈশ্বর পুনের একটি পন্থা; শ্রমিক মজুরী পায় 
বটে, কিন্তসে একজন শিল্পী, একক্বন সৌন্দধ-স্তিকত৭, ঘণ্ট। 
হিসাবে ভাড়া করা মজুর নহে । তিনি বার বার বলিতেন যে 
প্রাচীন ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মুর্তিতে, আসবাব ও 
অলঙ্কারে ঘে কাককাধ্য করা হইত তাহ! এত ভাল হইয়াছে এই 
কারণে যে কারিগরগণ নিজ নিজ কার্ধকে দেব-উপাসনার একটি 
প্রণালী বলিয়া মনে করিত, নিজ নিপ্জ কান্ধ ভাল হউক, অপর 
শিল্পীর কাঙ্গকে ছাড়াইয়া টঠুক এই বলিয়! একটা অদম্য আগ্রহ 
ও উৎলাহ তাহাদের মনে থাকিত, সুতরাং গা টিল! দিয়া, ফাকি 
দিয়া, মেকি মাল চালাইয়] প্রতারণা করা তখন ঘটিত না। 
বত মান মন্ত্রশিল্লের যুগে শ্রমিকগণ ধনীর দাস মাঅ, অর্থলোক্তী 
জদ্ধমাজ হুইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহাদের জীবন এত শ্রীহীন, 
এত কলুধিত, এত বিষাদ্ষময়। ইহার প্রতিকার প্রধানত নারীর 
দ্বারাই কুঠীরে কুটীরে করিতে হুইবে 3 নারীর দ্বাক্লাই চারুকলার 
উৎকর্ষ সাধন সহজে হয়। 

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । সত্ত্রাজ্জী মমতাজ মহল, ধার সমাবি- 
স্থান তাজমহুলে, তাহার এক বন্ধু ও লহচন্ী ছিলেন একজন 
বিছ্ষী পারপিক রমনী, নাম সিদ্ধি উন মিসা। ইনি শাছ্‌- 
জাহানের কন্যাদের শিক্ষয়িভী হইয়া এদেশে আসেন; এবং 
বাদশাহের সংসারে সব জন্ুষ্ঠানে ঘর সাজান, জিনিস সাক্ষান, 


অলঙ্কার নির্বাচন প্রভৃতি ইনিই করিতেন শ্রধং এই কাছে 


গাহান্ব বিশুদ্ধ সৌন্দর্ধ্যজ্ঞান প্রকাশ পাইত। এই ওণবাগী 
মহিলার হ্বীবনী লিখি! [1১6 00711806070 0680 70030:689 


মাথ 
নম পিয়া আমি মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশ করি। নিবেদিত 
ত'হ! পড়িয়া যুধ হইয়া আমাকে এক প্রশংসাপত্র লেখেন। 
এই ত গেল বাহিরের কথা । তাহার পর বাঙালী শিক্ষিত 
ঘরের গৃহ্ণীর্দের লকলে মিলিয় গোছাইয়া লইয়। সমবেত চেষ্টা 
করার ক্ষমত। ও কার্ষে পট্ত' ধেখিয়। নিবেদিত] খুব আনদ্দিত 
হ্তেন। এক বার কোন এক বাড়িতে অথবা মঠে বৃহং 
জনভোঙ্গনের অর্থাং মহোতসবের দিনে আমাধেএ সাধারণ 
গৃহ্ঘঘরের মেয়েরা অদ্লি সময়ের মধ্যে বিনা তর্কে আবশ্যক 
কাঞন্জে লাগিয়! গেলেন, বড় গিশ্রী প্রতেঃককে নিজ দক্ষতা 
বা বয়গ অনুলারে এক একটি গ্িনিসের ভার দিলেন-_ 
আমুক মহিলা হিসাব করিয়া তরকারি ওজন করিয়া দিবে,অমৃক 
গযুক তাহ] কুটিবে, অমুক মশল!| পিধিবে, অমুক্ধ রাঁধিবে, অমুক 
পরিবেশন করিবে ইত্যাদি । ছু-কথায় সব নির্দেশ শেষ হইল, 
অমূনি সকল মহিলাই নিষ্ন নিষ্র নির্দিষ্ট কান্ধে লাগিয়া! গেল এবং 
বিন। গোলমালে বিন! ঝথাটে ধ মহাভোঞজজন ব্রতট হসম্পন্ধ হইয়া 
গেন। বাঙালী মেয়ের সত্ঘবন্ধ হইয়। এইরূপবৃহং কার্য করিবার 
স্াাবিক শক্তিকে নিবেদিতা বাপ বার প্রশংসা করিতেন । 
বত'মান ভারতের সন্তান আমরা যেন আমাদের পূর্বপুর্ষ- 
পের ভাবে ও মঞ্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া টঠি, অথচ নবীন 
বৈজ্ঞানিক যুগের যত জ্ঞান যত কৌশল যত সুনীতি তাহ! গ্রহণ 
করি ও আমাদের জীবনের সপ্রে তাহার সামগ্রম্ত ঘাপন করি, 
আমরা যেন জাতিভেপ বা! ধর্মভেদকে বড় না ভাবিয়া, একস 
ধধবন্ধ হইয়া দেশের সেবা করি, তবেই এই ভারত আবার 
দাধীন হইবে এবং সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে পারিবে, 
বিগৃঙ্গগতে মাথা তুলিতে পািবে, ইহাই নিবেধিতাধ আকাঙ্চা, 
ইহাই নিবোদিতার আদর্শ, এবং এই পথ অনুসরণ করাই 
হার ক্কীবনেরই সাধনা ছিল। 


শুভ 


শুর 


৩৩৭ 


জাতীয়তার মহাত্রত বিশ্বমীনবতার বিরোধী নহে, কারণ 
তিনি বার বার বলিতেন যে প্রাচীন ভারতের মন্ত্র ছিল সব 
শ্রেণীর সব ধর্মের মিলন, পরম্পরের প্রতি সহিফুতা, সর্বত্র গুণের 
আদব | এই ভ্বন্ভ তিনি বৌদ্ধধর্মকে হিন্ধুরর্মের বিরোধী 
বা পৃথক বস্ত বলিয়] কখনও স্বীকার করিতেন না, বলিতেন যে 
এ ছুটি ধর্ম একই গাছের ছুই শাখা মাত্র, ছুটির তজগণ পাঁশা- 
পাশি থাকিয়া শান্তিতে নিজ নিজ পথে চলিত। কেছি,কের 
অধাপক সিসিল বেওল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে 
নেপালে গিয়া যে কতকণ্চপ্লি মন্দিরের শিলালেখ আনিয় 
ছাপিলেন, তাহার একটিতে লেখা আছে যে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা 
ও ভূমিদাতার অভিপ্রায় যে হিন্দু ও বৌদ্ধরা পাশাপাশি গৃহে 
স্ভাবে বাস করিয়া নি নিষ্ধ ধর্মানুষ্ঠান করুক | এই সংবাধ 
যখন নিবেদি তাকে দিলাম তখন তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 
ঠিক ত] যে কথা আমরা এতদিন বলিয়া আপিতেছি 
তাহার এই প্রাচীন এঁতিহাসিক প্রমাণ। তুজিবেন না যে 
নিবেদিতা হিন্দু ধর্ম-সপ্রদদায়ের জয়গান বা কুসংস্কার জমর্থন 
করিবার জন্ত ভারতে আসিয়াছিলেন না) সমস্ত ভারতীয় জাতি 
ও ধর্মের মধো যেখানে সত্য কথ? প্রকৃত কলা, আদর্শ চরিত্র 
দেখিতে পাইতেন তাহারই পুজা করিতেন। ইহাই স্বামী 
বিবেকানন্দের সাধন! ছিল, এবং নিবেদিত! ধিবেকানন্দের মন্ত্র 
শিষযা, গুরুর এঁকাবাধী, গুরুর ধর্ম সময়ের তন্ত্র জগতে প্রচার 
করিয়াছিলেন । এই কার্ষে লোকশিক্ষা তাছার হাতের যন্ত্র 
ভিল। অতএব নিবেদিতার মাষে উৎসপাঁকিত, মিবেদিতার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্ধালয় সফল হটটক ইহাই আমাদের 
প্রার্থনা । তাহার আদর্শ বড় মহত, বড় কঠিন ছিল: আমরা 
যেন ইহাকে কখনও ভুলিয়! ন। যাই । 


রাত্রি 


শকরুণাময় বন 


আমারে ভুলিয়া যেও, বনাস্তের সু পথ ধারে 
করুণ চাদের মতো অস্ত যেও দিগন্তের শেষে; 
উড়িবে পথের ধুলি, চক্ষে মোর অশ্রজল ভারে 
আবার আসিব ফিরে জীবনের রৌদ্র মরুদেশে । 
কৈশোরের স্থতিখলি দেবদারু-পাতার কল্পনে, 
পার চাদের চোখে, আাবণের মেঘের আভালে৷ 
জেগে রবে মুর্তিমতী নব নব খাতু আবতর্নে, 
সোনার ফগল-ক্ষেতে, ছলছল মনের আকাশে । 
তোধারে ভুলিয়া! যাবো, সময়ের পাখী যায় উড়ে, 


পারুল মালধচবীথি ফুলে কুলে ভরি? ওঠে পুনঃ 
বসন্তের পাখী ডাকে উত্বস্থরে পরাণ-বন্ধুরে) 
তোমার বসস্তরাজ্জে তার ডাকে মোর বাণী শুনে] | 
জীবনের কথাগুলি মুছে দিক বিশ্বৃত অধ্যায়, 
নুতন পথের সুরু তারাশুস্ত আকাশের নীচে 
মেক্ুর দিগন্ত পারে গর্জমান ঝড়ের সন্ধ্যায়, 
অলন্্ী অলক্ষ্য হ'তে চিরকাল আমারে ডাকিছে। 
তুমি রবে স্পর্শাতুর রঙ্গনীর উত্তপ্ত শঘ্যার, 

মরুর প্রাস্তর হ'তে শুভরান্ি জানাই আমার। 


আন্তর্জতিক মুদ্র-ভাগার ও ভারত 


শ্্রীনিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


বিশ্ব-ব্যবস্থায় গলদ যখন প্রকট রূপ লাভ করে তখনই হয় 
যুদ্ধের স্চন1) আর সেই যুদ্ধের অবসানে আশাহত মানব নূতন 
ব্যবস্থা সষ্টির নেশায় ওঠে মেতে | গত যুদ্ধের সংঘাতে তৎং- 
কালীন বিশ্ববাবস্থার প্রতীক স্বর্মমান গেল ভেঙে; নিরফুঁশ, 
অবাধ মুদ্রা প্রপারই হ'ল রীতি । যুদ্ধকালীন অদ্ধাভাবিক অব- 
স্বার অজুহাতে ও বহির্বাণিজা পযুাদস্ত হওয়ার ফলে নিয়তির 
বিধান বলে একে মেনে নিতে কোন অন্ুবিধা হয় নি। কিন্ত 
যুদ্ধবিরতির পরই বিশ্বে স্থাঁয়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার গরজ যখন দেখা 
দিল তখনই এরূপ এক আন্তর্জাতিক পরিঞ্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজন 
হয়ে পড়ল যার ফলে নাকি বিভিন্ন দেশগ্চলে! মৈত্রীর বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে পারম্পরিক লেম-দ্রেন ব্যবস্থা দ্বার! প্রত্যেককে 
করে তুলবে শন্জ, সমর্থ ও জম্বদ্ধ। বহির্বাণিদ্ষে ওপর 
নির্ভরশীল দেশগুলো, যেমন ইংলও জান্মানী ইত্যাদি বহি- 
বাণিক্ের অবাধ অগ্রগতির জন্ভ ব্যাকুল হুয়ে সনাতনী স্বর্ণমানে 
গেল ফিরে, কারণ স্বর্ণমানই বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থের বিনিময়- 
হারকে খর রেখে পারম্পরিক লেন-দেন কারধাকে বাধাবিযুক্ত 
রাখে । কিন্তু বর্ণমানের স্বভাবজাত অন্ুবিপাগ্চলো বাতিরেকেও 
উচ্বার পুনঃ গ্রহণ প্রণালীর মধোই এত গলদ নিহ্ি'ত ছিল যে 
অচিরেই এই ব্যবপ্থা বিধায় নিতে বাধা হ'ল। ভুয়া প্রেষ্টিজ 
রক্ষার মোহে পড়ে ইংলও পাউও-্টাপ্সিডের মুল্য যুদ্-পূর্ববর্তী 
কালের তুল্য করে ফেলল; কিণ্ড উহার আভান্তন্বীণ অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার সঙ্গে (0951-])110. (101111111)11011)) ) এই 
ব্দিত মূল্যের কোন সামঞ্ত্ত রইল না। ষ্টািডের আভ্যন্তরীণ 
মূলোর থেকে পরদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজো প্রযুক্ত মূলাকে 
বেশী করে দেখান হ'ল; ফল হ'ল এইযে, ইংলগের প্প্তানী 
গেল কমে, এবং ঘাটতি পুরণ করার জগ্ঠ স্বর্ণের নির্গমন শ্রু 
হ'ল। প্রধানত: এই কারণেই ইংল্যাও থেকে স্বর্মানকে 
বিধায় দিতে হ'ল। তারপর শবর্মানের অস্তনিহিত বন্দ এর 
কাধাকারিতার পক্ষে বিশেষ বিদ্পপ্বরূপ হয়ে দাড়ায়। যেমুঞ্রা- 
বিনিময়ের হারের গ্িরতাই স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও অপ্রতি- 
হত বাণিঞ্জা প্রসারের আকর, সেই ধিনিময়-হারের খ্বিরতাই 
আবার পূর্ণ-নিযুক্তিূপ (10111 0101)105100)0) আধুনিক 
মুপ্রানীতির বিক্দ্ধাচাবী অথবা এর সঙ্গে সামঞ্রন্তহীন | 
বিগত যুদ্ধ-পরবর্তী কালে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয়ে উঠল, ভিন্ন ভিন্ত দেশ অথনৈতি ক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেক ক্ষেেই স্ব-স্ব মত- 
বাদ্দের ওপর ভিত্তি করে এক একটি সার্বভৌম ও স্বাবলম্বী 
রা গঠনে বদ্ধপরিকর হ'ল তখন পুণ-নিযুক্তিক্ূপ অর্থ- 
খটুনতিক উদ্দেপ্ত হয়ে দাড়াল চরম লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে 
পৌছবার জঙ্ট কোন রকম ত্যাগ স্বীকারই যথেষ্ঠ বলে 
মনে হয় নি। পৃথিবীর নামা দেশে দেখা দ্রিল সমাঞ্জতন্ত্রী 
শাসকদল _-যেমন ফ্রান্সে 71006 1১970018110 এবং ইংলগে 
1.909017) 0101, ; এবং এই দকল শাসকদলের লক্ষা হ'ল 
নির্ধারিত নিয় হারে সমস্ত শ্রমিককে কাজ জোগান। 
আভ্যপ্করীণ অর্থমৈতিক ব্যবস্থার চাহিদ! যখন এরূপ তখন 


এটা ্পষ্টতঃই বোঝা খায় যে, দ্রায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট মাঝেই 
বহির্জগতের আলোড়নকে খ্র্ণমানের স্থাবরীকত বিনিময়-হারের 
সাহাযো ভেসে এসে আভ্যন্তরীণ বাবস্থাকে পযুর্দস্ত করতে 
পিতে নারাজ । খ্রণমানের এই দ্বন্দকে দোষ-বিমুক্ত করে 
স্ব্মানকে, তথা] যে-কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থাকে, কাধ্য- 
করী করা সম্ভব হয় শুধু কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
দ্বারা যথ1-_ 

(১) উত্তমর্ণ দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশকে অবাধ খণ দান 
অথব]! আদামীকৃত অর্থ অধমর্ণ দেশে লগ্নি করা । 

(২) উল্তমর্ণ দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশ হতে প্রাপ্য টাকাত 
বিনিময়ে দ্রব্যাদি ক্রয় | কিছ্ত উপরি-উক্ত প্রণালী তারা ত্বর্মানের 
কার্যাকারিতা রক্ষার চেষ্টা সামগ্সিক ব্যবস্থা হিসাবে উত্তম, 
বিশেষত:, যুদ্ব-পরবর্ভী যুগে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষণস্থায়ী খণ- 
ভাঞ্ারের অবাধ সঞ্চরণ দ্রেশ-বিদ্েশে অনিশ্চমতা ও আশঙ্কার 
ষ্টি করে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উদ্ষেশ্পিদ্ধির প্রচেষ্টাকে 
বারংবার ব্যাগ করে দিতে লাগল । কিন্তু এট] বুঝতে হবে 
যে এ সকল উপায় শুধু সাময়িক বাবস্থাতেই পর্যবসিত হওয়া 
উচিত | দীঘস্থায়ী খণদান-বাবন্থা খণের মুলগর্ত কারণকে 
দুর শা করে শুধু খণের বোঝাকেই বাড়িয়ে তুলবে ক্রমবর্ধমান 
হারে। পরে আমর! বিশদভাবে আগোচন| করে দেখব কি 
ভাবে এই ব্যবস্থাকে ব্রিটন উডস্‌ পরিকল্পনায় খান দেওয়া 
হয়েছে এবং কি প্রকারে খঙ্শর পরিমাণ একটি »ণিশিষ্ট সীমায় 
আবদ্ধ রাখা হয়েছে। 

শর্ণমামের অজ্তশিহুত ধন্ব, উহার পুন; গ্রহণ-প্রণালীর 
ভিতরকার গঞ্দ ও যুদ্র-পরবত্তী কালের অগ্ধাভাবিক অবস্থা, 
যেমন রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি, অনিশ্চয়তা, ক্ষণঞ্থায়ী 
আত্মত্জাতিক মুদ্জাভাগারের অবাধ দঞ্চরণ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
মিটাবার চাহিদ! প্রভৃতির জন্ত পুনঃপ্রবত্তিত স্বর্ণমান ভেঙে 
পড়ল ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে । যেস্বর্ণমান জগদ্দল- 
পাথরের মহ চেপে থেকে বেকার-সমস্তা ও অঞ্ঠাঞ্ঠ সমস্তাকে 
জটিলতর করে তুলছিল তাকে বিদায় দ্দিয়ে লোকেরা মনে 
করল এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে এবং নিজেদের 
অথনৈতিক ভাগ্য নিয়স্তা হয়ে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকে 
পৃষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলবে । কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই 
ইংলগডের শ্টায় বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল দ্েশগুলে। 
বুঝতে পারল যে এ ধারণ! শুধু কল্পনা-বিলাসীর শ্বপ্র। 
খর্ণমীন ত্যাগ করে অবাধ মুদ্রানীতি গ্রহণ করার ফলে 
ধবংসোম্ুুধ শিল্প গুলে! পুনরুজ্জীবিত হতে লাগল সত্য, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে স্গট দেখা দ্রিগ কয়লা, লৌহ, কার্পাসঙ্জাত দ্রব্য 
প্রস্ৃতি শিল্পগ্ুলোতে, যার্দের উন্নতি নির্ভর করে বৈদেশিক 
চাহিদার ওপর । এখানেই হাল পৃথিবীর যুক্রাব্যবস্থায় 
উভয় সঙ্কটের শ্চনা ( 0001) 01101070801 009 
0017008) | দেশের প্রধান শিল্পের ঘখন এই শোচনীয় অবস্থা, 
এবং বহির্বাণিজ্য হ্রাস পাবার ফলে এছেন দেশগুলোর যন 
উপবাস করে মরবার উপক্রম তখনই দ্বর্ণমানের প্রকৃত রহমত সন্থন্ধে 


মাথ 


জন্মাল সম্যক প্রত্যয় এবং সুরু হ'ল বিগতের প্রতি শোকগাথার 
তজ্জত্্ বর্ষণ । বিলীয়মান স্বর্মানের ভৌতিক উপন্ত্রধেরও সুচনা 
হ'ল এধান থেকে । কারণ আপাতদৃষ্টিতে দুইটি পরম্পরবিরোধী 
উদ্দেক্তের মধো সামগ্রস্ত বিধানই হ'ল তখন মুদ্রা-বাবস্থার চরম 
লক্ষ্য । প্রত্যেক দেশই আবার নিক্ধ নিজ রাজনৈতিক আদর্শের 
সঙ্গে জামগ্তৈস্ত রেখে পরম্পরবিরোধী দুইটি উদ্ছেশ্টের মধ্যে সমন্বয় 
সাধম করল । এরূপ ফানি ভাবধারায় উদ্ধ দ্ধ জার্মানী স্বাবলম্বী 
হবার প্রয়াসে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকেই (150110106 0017070]) 
আশ্রয় করল, কিন্ত ইংলও, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রস্ভৃতির দায় বহি- 
বাণিঙ্গ্যে অধিকতর আগ্রহশীল দেশগুলো বিনিময় হারে সাম্য- 
রক্ষাকারী ভাগার (70118100110 08115210 450000100) 
নামক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করল যার ফলে নাকি বিনিময় 
হার ৪9)11%00? ন। হয়ে হ'ল 5(080১১ এবং সাময়িক ক্ষণন্থায় 
কারণগুলো কর্তৃক বিনিময়হারে দ্রুত পরিবর্তন সাধনের দরুন 
বহির্বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা স্রির গ্রণালীকে সংশোধন কণা 
হ'ল। কোন কোন দেশ আবার গ্রহণ করল পূর্বাগু বন্তা বিনিময়- 
ব্যবস্থাকে (17015811115 0178))1:0) | এ ভাবে সুরু হ'জ আত্ব- 
জাতিক ব্যবগ্থা ও দেশের জাতীয় জীবনের চাহিদার সঙ্গে 
সামপ্রস্ত রক্ষার চেষ্টা। 

কিন্ত এ ব্যবস্থায় সন্তোষ লাভ করা গেল মা। ব্যবশ্থী- 
গুলোর এরপ তাৎপর্যা যে তারা হ'ল ইংরেজীতে যাকে ধলে 
“]010)08 190] 1)7991 1191 100৮0 1)7001” আঁচরেই এ 
বাবস্থার অস্তনিহিত দোষক্রটি প্রকটিত হতে লাগল। “মুদ্রা- 
বিনিময়-হারের সাম্যরক্ষাকারী ভাঙার” গ্বাপনের ফলে বাণিজ্য 
সঙ্কোচন বন্ধ হ'ল বটে, কিন্ত দেশের রগডানী অধিকমাজায় 
বাড়িয়ে তোলবার ও বেকার-সমস্তা সমাধানের জন্জ যে প্রতি- 
যোগিতামূলক বিনিময়-ছার নিয় করার পহা! অবলপ্িত হতে লাগল, 
এই সাম্যকারী মুগ্রাভাগারের সহযোগিতায় তা পু হয়ে 
উঠল । ১১৩৬ সালে তৎকালীন ইংলগ্ডের অর্থসচিব নেভিল 
চেখারলেন এক বক্তৃতায় এ ভাগারের মহিমা কীত্তন করলেন, 
এবং ফ্রান্স কর্তৃক আনীত অভিযোগ খওনকল্পে প্রচার করলেন, 
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কিন্তু বিনিময়-হারের অবৈধ নিম্নকরণ ব্যতিরেকে অন্ত কি 
প্রকারে ৩২০ মিলিয়ন পাউও মূল্যের স্বর্ণ ইংলও জঞ্চয় করতে 
সমর্থ হ'ল ত1 আজও কারও বোধগম্য হ'ল না। 


এরপ প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়-হারের অবৈধভাবে হৃত্বতা 
সাধন, শুক্ষপ্রাচীর সৃষ্টি ইত্যাদি প্রতিহিংসা উদ্দীপক ব্যবস্থা 
অবলম্বনই হ'ল দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ববর্ভী কালের অর্থনৈতিক 
জীবনের স্বরূপ । আঞঙ্গ আর কারও অবিদ্দিত নেই কি ভাবে 
এই প্রতিহিংসামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক ব্যবসা- 
বাণিজ্যের পথকে রুদ্ধ করে, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়। 
জীইয়ে রেখে, মৈশ্রীর বন্ধনকে টু্টে ফেলে জানিয়ে গিয়েছিল 
» পৃথিবীর বুকে এই মহাপ্রলয়ফকর বিশ্বযুদ্ধের আগমন-বার্ডী। 
খ্ববংসপ্ীপ্ত অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার সমাধি রচিত হ'ল এই বিশ্ব- 


আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাগ্ার ও ভারত 


'হুবে। 
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যুদ্ধ শেষ হবার পুর্ব থেকেই পৃথিবীর চিস্তাখীল ব্যক্তির! 
গবেষণা করতে সুরু করেছেন যুক্ষোতরকালে কিক্পপ ব্যবস্থা 
অবলগ্থনের দ্বারা এই ফুদ্ধকে চিরবিদায় দিয়ে পৃথিবীতে 
শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে । কোন আন্তর্জাতিক 
বিধানই, সে ঘে রকমই হোক না কেন, যে বিশ্ব-শাস্তির নিদান 
এ সম্বন্ধে সঙ্গেহের অবকাঁশ খুব কমই আছে। অর্থনৈতিক, 
বিশেষতঃ মুদ্রানীতির ক্ষেতে যে আতর্জাতিক ব্যবহ্থার প্রয়োজন 
উপলব্ধি করা হ'ল সেট] রূপ পেল ব্রিটন উড.ল নামক পরিকল্পনার 
ভিতর দিয়ে। এ পরিকল্পনাটি এর পূর্ববর্তী তিনটি পপিকষ্ানা 
যথা__লর্ড কেইল্সের ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার মর্গাস্থানের ইউনিটাঁস 
পরিকল্পন! ও কানাভীয় পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনেরই ফল । 
এবার আমর] এ পরিকল্পনার ঈষৎ ব্যাথ্যা করে গিয়ে এর 
অস্তণিছিত উদ্দেশ্টের আলোচন! করব । 

আট হতে দশ বিলিয়ন ডলারের একটি ভাগার স্ষ্টি করা 
সভাদের চদার দ্বারা ভাগারটি হয়ে উঠবে পৃষ্ঠ । এ 
টাদায় প্রতোক দেশের আন্পাতিক অংশ নির্ভর করবে ছুটি 
বিষয়ের ওপর, যথ] £--১। দেশের বাণিজ্যের জেরবাকিতে 
(17011010601 10700) পরিবত্তনের গুরুত্ব; ২। দেশের 
সঞ্চিত সর্ণ অথবা স্বর্ণের খুণসম্পন্র বিনিময় সাহাযাকারী 
কোন মুদার (৮00 00]708:6 ) পরিমাণ । প্রথমটির 
উদ্দেশ্য সুস্প্ । দ্বিতীয়টি ধাধ্য করার কারণ ছ'ল এই যে 
প্রত্যেক দেশকে তার আমপাতিক অংশের শতকরা অন্ততঃ 
২৫ ভাগ অথবা টহ্বার মোট স্বর্ণসঞ্চয়ের ১০ ভাগ প্রদান করতে 
হবে স্বর্ণধারা এবং অবশিষ্ঠ ৭৫ ভাগ দেশীয় মুদ্রা কিংবা সর. 
কারের কাগন্ধ দ্বার! পুরণ করলেই চলবে । এভাগারের কাধ্য 
হ'জ প্রধানতঃ ছুটি__আমরা পূর্বেই দেখেছি কি ভাবে উত্তমণ 
দেশ কর্তৃক অধমর্ণ দেশকে খণদানের কার্পণ্য হেতু অধমর্ণ 
দেশের স্বনিয়ঙ্্রিত মুদ্লানীতির ওপর দেখা দেয় অশুভ 
প্রতিক্রিয়া, আর যার ফলেই নাকি খর্ণমানকে দিতে হয় 
বিদায় । এ অবস্থার প্রতিকারকর্জে উত্ত ভাগারের কাধ্য হ'ল 
অধমর্ণ দেশকে একট] নিদিষ্ট মাত? পরাস্ত বাণিজ্য সম্পর্কে এর 
উত্তমর্ণ দেশের মুগ্রা খণদান। মাত্রা ধার্ধ্য করা হবে এভাবে 
যে, কোন দেশই কোন অবস্থাতে মুদ্রাসজ্ঘের কাছে তার আহু- 
পাতিক অংশের (১0051 01100011010915 00018) চে্ে অধিক 
হারে খধী থাকতে পারে না। কিন্তু এরূপ অধমর্প দেশ 
অনায়াসেই আবার স্বর্ণের বিনিময়ে ভাগারের নিকট হতে যত 
ঘুশী বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে পারে। এ বিধানগুলোর 
উদ্দেষ্ঠ হ'ল অবমর্ণ দেশ কর্ডুক গুরু খণভার সৃষ্টির পথে অস্তরায় 
উপস্থিত কর1। 


প্রত্যেক দেশই মুদ্রীপঙ্বের মিকট হতে নিজ নিজ্গ আমু- 
পাতিক অংশের দ্বিগুণ পরিমাণ বিদ্বে্গী মুদ্রা ধারস্বরূপ পুতে, 
কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই ঘে, তাগারে গচ্ছিত কোন বিদেশী মুদ্রার 
পরিমাণের অধিক মুদ্রাভাগার কি প্রকারে অধমর্ণ দেশকে ধার 
দিতে অক্ষম হবে ? এটা সম্ভব একমান্জ যদি ভাগার মুদ্রা 
ঘাটতির দেশ হ'তে (90800 00190000016 ) সেই 
দেখীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় । এই সংগ্রহকরণ প্রণালী 


স্থই প্রকারের । প্রথমতঃ, তাগুার কর্তৃক এরূপ দেশের মিকট 


৩৪০ 
হতে মুদ্রাধার করণ । পরে আমরণ বিশদভাবে আলোচনা কণ্দে 
দেখব যে, যে মুক্রাভাগ্ারের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে শুধু একটি 
আস্ধর্গাতিক লেন-দেন মেটানোর যন্ত্শ্বরূপ কার্ধ্য করা (10017 
11910107081 0168110710200105), এ সংজ্ঞাটির দ্বারা তার 
ভিতরে ব্যঞ্চিং ব্যাবপাকে প্রবেশ লাভ করতে দিয়ে এন 
স্বক্পপকেই বদলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ভাগার কর্তৃক 
স্বর্ণের বিনিময়ে বিদেশী মুদ্র। ক্রুয়। 

আমর] দেখেছি, বিপিময় হারের অবাধ ওঠা-নামাই ছিল 
চতুর্থ দশকের মুদ্র]-ব্যবপ্ধার বৈশিষ্টা। আর যার ফলেই নাকি 
বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যধিক হাসপ্রাপ্ত হয়ে এ ব্যবস্থার পরি- 
বর্ভম জরুরি করে তুলল । কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের আনুকুল্যে 

স্বাধীন মুদ্রানীতি পরিচালনা করার তাগিৰ্ কম নয়। এ 
ছুয়ের সমহয় সাধন করা হ'ল যুধ্রাঁভাগারের দৌলতে । 
ভাগারের নিকট প্রাপ্য খণদ্বারাও যখন বছিধাণিজেের জের- 
বাকিতে ঘাটতি পুরণ করা সন্থব নয় তখনই বুঝতে হবে যে 
গুরুতর গলদ বিগ্কমাম রয়েছে দেশের অথনৈতিক জীবনে 
(01২1-1)1100 ০101111)1111)1)। গ্গুতরা শুধু সাময়িক বাবপ্থান্ধপ 
খাণদান প্রণালীই যথেষ্ট ময়) গলদ দুর করতে হলে বাপক ও 
নুদুর-প্রসারী ব্যবস্থা অবলখ্খন প্রয়োজন। ব্যবঞ্ধাটি হ'ল 
সার্বভৌম ও শাধীন মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের যাহা! প্রধান বৈশিষ্ট্য 
সেই মু্জা-বিনিময়-হারের পরিবর্ধনের সুযোগ । প্রতোক 
দেশেরই স্বকীয় মুদ্রা প্রথমাবস্থায় শ্বণের সহিত একটি নির্দিষ্ট 
হারে বাধ! থাকবে; কিঞ্তু কালক্রমে যধি আঙ্যন্তরীণ অর্থ- 
নৈতিক জীবন পগ্িচলনার তাগিদে, অথবা বৈদেশিক 
বাণিজ ভ্রবা-বিনিমন্-হারের পরিবর্তনের ফলে, অথবা এই 
্ত্রমোহ্র যুগে দেশ-বিশেষের যান্ত্রিক স্ংস্কার সাধনের 
আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্য, পুর্বনিদ্দি্ বিনিময়-হার সামঞচস্ত- 
হীন হয়ে পড়ে, তাহলে তার পরিবর্তন সাধনই হ'ল প্রকৃষ্ট 
পশ্থ!। সুতরাং ব্রিটন উডস পরিকষ্টনায় এ বাবস্থা করা হারল 
যে-কোন দেশ কতক বিনিমন্্-হারের শতকরা ধশভাগের 
পরিবর্তন হচ্ছে তা শুধু সেই দেশেরই ইচ্ছাসাপেক্ষ ; কি 
পরবর্তী দশ ভাগের পরিবর্তন নির্ভর করবে ভাগারের বিবেচনার 
ওপর । ভাঙার খ্ির করবে বিনিময়-হাঁর নিম্নকরণ প্রার্থনাকারী 
ফেেশের জেরবাকিতে ঘাটতি কোন সাময়িক কারণদ্ারা প্রভাবিত 
হচ্ছে কিনা, মুলধনের সঞ্চরণের সহিত এর কি সম্বন্ধ বিদ্যমান, 
অথবা উদ্ত দেশের আত্যপ্তরীণ ধন্চা ও মূল্যের ডারসামোর 
তুলনায় এর মুদ্রার ধৈদেশিক বিনিময়-মূল্য অযথা স্ফীত 
করা হয়েছে কি নাঁ। বিচার করে যদ্দি এসিষ্কান্তে উপনীত 
হওযু! যায় যেজেব্রবাকিতে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য 
বিনিময়-হার নিয়করণ প্রয়োজনীয়, তা হলে দুটি রাখতে হবে 
ঘেন ততটুকুই নিয়করণ সাধিত হয় যাহাদ্বাপ্না নাকি জেরবাকির 
স্প্ীটিতি ঠিক পুরণ করা সপ্তব হবে, কিন্ত কোন প্রকারেই তার 
অধিক নয় ।* এরূপে বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা একটি আত্ত- 
তি সঙ্গের বিবেচনাধীন হওয়ার ফলে, দিডিত নিন 

ক আষ্বা-11৩50৮--7020 10)89))186 10১13 9/% 1)167- 
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প্রযালী 
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মুরা- বিনিময়-হার নিয়করণ প্রণালীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া 
যাবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের পথে অবৈধ প্রতি- 
বন্ধকতা নিরাকৃত হয়ে একে করে তুলবে ছন্দোবদ্ধ ও 
সাবলীল ; কিন্ত ঘতি কসে আটতে হুবে বিবেচনা করে, খাম- 
খেয়ালির ওপর নির্ভর করে নয়। 

আমরা দেখেছি যে গৃঢ় জটিল অর্থনৈতিক বিধানে 
অধমর্ণ দেশের ওপর চাঁপ দেওয়! হয়েছে তার প্রাপা খণের 
পরিমাণ নির্দি্ করে দিয়ে ও সঙ্ঘের বিবেচনাসাপেক্ষ মুদ্র: 
বিনিময়-হার নিষন্রণের ক্ষমতা প্রদধানদ্বার! । কিন্ত খাটি স্বর্মমানের 
একটি গুণ হচ্ছে এই যে, এ বাবস্থার ফলে গৃঢ জটিলতা লাঘবের 
দায়িত্ব শুধু অধমর্ণ দেশের ওপরই নাস্ত না হয়ে উত্তমণ ও অধমর্ণ 
উভয়ের ওপরই নাত হয়; ফলে, প্রণালাটা উভয়ের পক্ষেই 
সহজসাধা হয়। এই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগারের আওতায় 
উত্তমণ দেশের ওপর জটিলতা লাঘবের ভার কতটা ন্যস্ত হয়েছে 
সেটাই হবে এখন আমাদের বিচার্য্য বিষয় । 

যখন কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্জা সংক্রাস্্ জেরবাকি 
ক্রমাগত অনুকূল থাকায় এর উদ্ধত অংশ বেড়েই চলে, তখন 
বিদেশী কর্তৃক উক্ত দেশের মুদ্রার চাহিদা মেটানে। ভাগার দ্বারা 
সম্ভব নাও হ'তে পারে । এরূপ অবস্থায় উত্ত দেশের মুদাকে 
6871011 0001180100 বলে ঘোষণ। করে ভাগার কর্তৃক এর 
লরবরাহ বন্ধ করাও দেনাদার দেশগুলোকে নিজ নিজ বিনিময়- 
হার হাস করার ক্ষমতাদানই হবে ভাগারের কার্যা। যে 
দেশের মুদ্রা ১7700 001170110৮ বলে ঘোষণা করা হবে, সে- 
দেশের ওপর প্রত]ক্ষ ও পরোক্ষ উত্তয় প্রকারের এনরাপ অর্থ- 
নৈতিক চাপ দেওয়া হবে যার ফলেই প্লেসব দেশের 
জেরবাকিতে উদ্চড অংশ কমে আসতে বাধা হয়। এ 
চাপ তিন প্রাকারের, যথা 2--(১) উদ্ধত্ত অংশের আধিক্যের 
ওপর ভাগ্ার কতৃক করস্থাপন । 

(২) মুদ্রা প্রসারের দ্বারা আভ্াত্তরীণ জীবনকে পুনরুজ্নীবিত 
করা, মূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস ও বেকার সমস্যার অবসান ঘটান । 
(৩) অধমর্ণ দবেশকর্তৃক বিনিময় হার হাসের ক্ষমতা প্রয়োগের 

প্রতিক্রিয়ায় ভীত ও অস্ত্রত্ত হয়ে উত্তমর্ণ দেশ কর্তৃক স্বীয় অর্থ- 
নৈতিক জীবনে ও জেরবাকিতে সাম্যাবন্থ! প্রবর্তনের প্রচেষ্টা । 

বর্তমান প্রবন্ধে শুধু এ ব্াবস্থার অস্তরণিহিত উদ্ছেষ্টেরই 
আলোচন1 করা গেল। কেট কেউ এ পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে 
স্ব্ণমানেরই পুনরুখানকে দেখতে পেয়ে সপ্তন্ত হয়ে উঠেছেন । 
কিন্ত স্ুক্ষভাবে বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে 
স্বর্ণমানের পুনরুদ্ধারের কোন সক্কল্পই এতে নিহিত নেই। এট! 
সত্য যে, স্বর্ণের বিশিষ্ট মর্ধযাদ। স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে 
একটি আন্তর্জাতিক যুদ্রা-হিসাবে ও আত্বর্জাতিক বাজ্জার- 
লশ্মানের (00010) ভিত্তিন্বর্ূপ, উভয়নতঃই । কিন্তু আত্তর্জাতিক 
খণ পরিশোধের উপায়রূপে এর গৌরব আন্ধ আর অক্ষুণ্ন নেই; 
সেই একত্র আধিপত্য ক্ষু্ন হয়েছে ভাগারে গচ্ছিত দেপীয় 
মুদ্রার উক্ত উদ্ষেষ্ঠে প্রয়োগ দ্বারা, দ্বর্ণের স্থান আজ 
বহুলাংশে অধিকার করেছে ভাগারে গচ্ছিত দেশীয় মুদ্রার সমটি 
এবং বাস্তবিক পক্ষে কোন আঘর্শ যুদ্রা-ব্যবস্থায় বর্ণে স্থান 
দাম সম্পূর্ণ বাহুল্য, কারণ আদর্শ জআন্তর্জাতিক সুজ্জাব্যবস্থার 


শি লাতিন পাস শাসিত লাসিন লাস যি পাস পাটি পাসি-রাসিতাসিশালানসি 


মাঘ 


২ সপশশিপপী তাপস, 


ভিতি হ'ল ল সমগ্িগত ক্রেডিট, আরযা নাকি সমস্ত্রিগত শুভেচ্ছারই 


বাস্তব রূপ । 
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লর্ড কেইন্সের ব্যাঙ্কর পরিকল্পনায় এরূপ একটি আদর্শ 
আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে আশ্রয় করেই বিশ্ব-মুদ্রাবাবস্থা গড়ে 
ঠলবার সন্কপ্প ছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ-সঞ্চয়িতা আমেরিকার 
চাহিদায় এবং এই শঙ্কাকুল ও ঝঞ্চাপূর্ণগতে-_ যেখানে 
শঠতা ও অবিশ্বাস পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান সে স্থানে আস্তঞ্জাতিক 
মুদ্রার একটা বাস্তব পপ অস্বীকার সহজসাধা নয় বলে শব্ণের 
স্থান হ'ল অবিসংবাদিতরূপে সত্য | ভাগারের আওতায় স্বণের 
বগুবিধ প্রয়োগ ও ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া নিশ্য়ো. 
অন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ঠ হবে যে, এ ভাঙার হটি 
ধারা স্ব্মমানের পুনরুথানের, অথব| বিভিন্ন দেশ কর্তৃক স্সাধীন 
মুর্দানীতির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ক্ষমতার ওপর অবৈধ অথব। 
ঠরুতর হশুক্ষেপের কোন সপ্তাবনাই এতে নেই। কারণ, 
স্বণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্ধয ব্যবস্থা! ছুটি £ 

১। একটা নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ও দেশীয় মুদ্রার ভিতরে 
একটি হতে অন্টিতে অবাধ রূপান্তর । 

২। দেশের মুদ্রা-প্রসার কিংবা] মুদ্রা-সঙ্কোচন পুরামাজায় 
নির্ভরশীল হবে দেশের ব্বর্পরিমাণের ওপর । 

উপরি-উক্ঞ কোন বিধানই প্রস্তাবিত অর্থভাগারের আওতায় 
আসে না। ধেশীয় মুদ্রা স্বর্ণের ওপর প্রতিষিত থাকতেও 
পারে, নাও পারে। দেশীয় মুদ্রাব্যবস্থাকারী যরৃচ্ছাক্রমে মুগ্রার 
প্রসার বা সঙ্কোচন লাধন করতে পারেন, দেশের জমাধরচে 
ঘাটতি পূরণের জন্ঠ ব| বেকার সমস্তা সমাধানকল্ে যে-কোন 
যুদ্রাব্যবন্ত। অবলম্বন করতে পারেন, মুদ্রাভাগারের আক্ষেপ 
করবার কিছুই নেই। দেশের আভ্যন্তরীণ মুদ্রানিয়ন্ত্রণের 
ওপর ভাগারের প্রভাব পরিলক্ষিত হুবে শুধু তখনই যখন নাকি 
সেই দেশের মুদ্রাকে ১৫91৮ (21676 বলে ঘোষণাদাপ্না 
ঞ্রমাগত উদ্ধস্তস্থষ্টি বন্ধ করবার প্রয়াসে ভাগার কর্তৃক করগ্বাপন, 
বিনিময়-হার উর্ধগকরণের অনুরোধ প্রভৃতি প্রতিকারমূলক 
বাবস্থা অবলহ্বিত হবে । 
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বিশ্বব্যবস্থা রক্ষার খাতিরে দেশের স্বাধীন মুদ্রানিয়ন্জ্র 
ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ । পরম্পরবিরোধী 
ছুই উদ্দেষ্টের কি অপূর্ব জমথ্থয় সাধম | স্বর্মানের পুনঃ- 


পাপপপশীপিপিপপশিশাতিটিশিশি 


এ. সদন লী সলাসিপ এলসি পাশ সস 





পপ পাকি পর সপ ২-০৯০০৯০৯ । ২ পিপিপি পাপা কাপ ৯ পপ 
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আন্তর্জাতিক মুস্তা-ভাগ্ডার ও ভারত 


৩৪১ 


প্রবর্তনের কোন প্রশ্নই এখানে গঠে নং, কারণ ভাগার সির 


ঘবার] ধে বাবস্থার গ্ুচনা কর] হয়েছে সে কোন মুন্্রামান্ই নয়। 
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কোনরূপ আত্তর্গাতিক বাঙ্ক ্গ্টির কল্পনাও এই পরিকল্পনার 
বিষয়ীভূত নয় । 
এবার ভারতবর্ধের দিক থেকে এ পরিকল্পনাটিকে বিচার 
করে দেখ! যাক। কোন আত্তর্গাতিক অথনৈতিক বাবস্বার 
পেছনেই নিহিত আছে অবাধ বাণিজ্া-স্ট্টির গরজ্, যে 
বাণিজ্া শুক্ষ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির বাধাবিষুক্ত হয়ে 
ছুব্বার গতিতে বেড়ে চলবে সমস্ত দেশকে স্বানিক শ্রম- 
বিভাগের অস্তনিহিত সম্প্ধ দ্বার! পুণ্টিসাধনের উদ্ছেস্ছে । এ 
ভাঙাবের ধারা রক্ষক হবেন তাঁদের অধিকাংশই শিল্প- 
জগতে শীধথাশীয় দেশলোর প্রতিনিধি ; ভারত কিংবা শিল্পে 
অন্ুনুত অগ্ঠান্স দেশের প্রতিনিধি এর কার্ধা-নির্ধাহক-সমিতিতে 
গান পান মাই। বাণিজোর অবাধ প্রসারই হচ্ছে এই 
শিল্লোন্ধত দেশগুলোর স্বার্থের পরিপোষক । কিন্ত, বর্তমানে 
শিল্পে অগননুত, কিন্তু শিল্র-সম্ভাবাতায় পরিপূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে 
অবাধ বাণিজ্য স্বাথের,পরিপন্থী। যতক্ষণ পর্ধযস্ত না এই উভয় 
প্রকারের দেশই একই অর্থনৈতিক স্তরে এসে উপস্থিত হয় 
ততক্ষণ পধ্যস্ত কোন একক দর্বজনীন ব্যবস্থাই পক্ষপাতিত্বশুজ, 
্াযা বিধান বলে বিবেচিত হতে পারে না। একই অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় যোগদানকারী হতে পারে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেঅজে 
সমপর্ধযায়ূক্ত ধেশসমহ | এটা অনধাবন করতে পেরেই বিখ্যাত 
সংরক্ষণ-ব্যবপ্থা-প্রচারকারী ফ্রেডারিক লিষ্ট শিল্পসপ্তাব্যতা- 
পূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে কতকগুলি সংরক্ষণ-ব্যবস্থার বিধান 
দিলেন যার ফলে এরূপ দেশগুলো বর্তমানের শিল্গোম্রত দেশ- 
খটলোর সমকক্ষ হয়ে কালক্রমে অবাধ বাণিজান্ধপ আতস্তর্জাতিক 
বাবস্থায় যোগদান করতে সমথ হয়। এমন কি, অবাধ বাণিজ্য- 
নীতির প্রবর্তনকারাদের শেষ ও শ্রেঠ মুখপাজ (অবশ্য, কার্ল 
মাব্ম বাতিরেকে) জন টয়া মিলও উক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন । 
পরিক্ষার বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের পক্ষে এ যুদ্রী-ভাগারের 
নীতি গ্রহণ করবার কল হবে ভারতের উদীয়মান মূল-শিল্প- 
সমূহের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছার্দিত হওয়া, নুতন শিল্পন্যির প্রচেষ্টার 
মূলে কুঠারাধাত ও ভারতকে একটি পরিপূর্ণ কষি-প্রধান দেশে 
পরিণত করার সাফল্যক্ষনক চক্রান্ত । 
এ যুদ্ধের দরুন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনসম্পদের মালিকানায় 
আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ।*% শিগ্পহীন দেশে নুর্তীঙ্গ 
শিল্পের গোড়াপত্বন, খণ-ইজারা সাহায্যে স্ান্তর্জাতিক খণরান 


[0108 7০০৫৪ ঘা 0700ঘ / 03016761000, রা 070717109, 
0৮০770061) রুরু, 
৭" বিশদ বিবরণের জন্ভ 13010101110 (010100196 
01091198206 01 18001795070 ৮1705800101) 1010 
ভা&া 00 :79506 810000105” অফ্ব্য। (09 1) 


৩৪২ 
দ্বার! যুদ্ধ পরিচালন, বৈদেশিক সম্পত্তি বিক্রয় প্রভৃতির ফলে 
ধনী দেশ হয়ে পড়েছে গরীব, আর গরীব দেশ নিজেকে দেখেছে 
বিশাল সম্পত্তির অধিকারা রূপে । এব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটন1 হচ্ছে ব্রিটেনের নিকট ভারতের খণ শোধ করার 
পরেও ভারতের ১২০০ কোটি টাক! প্রাপ্য । পরো ৪২ 
বংসরের ভারতের বাণিক্য্যের হিলাব করলে আমরা দেখতে 
পাই যে এ ল্ুদীর্ঘ কালের মধ্যে শুধু তিনটি বংসর বাতিরেকে 
ভারত এরব্য-বিনিময়ের জেরবাকিতে বরাবরই উদ্বত্ত দেশ বলে 
বিবেচিত হয়েছে; কিন্ত এর এই উদ্বভ অংশ নি:শেষিত হয়েছে 
“অপু আমদানীপ্র (10019)1011019010 চাহি মেটাতেই। 
কিন্ত আজ যখন যুদ্ধের কল্যাণে ভারতের আধিক ভাগাবিপর্যায় 
ঘটে গেল, তখন সে এই অর্ৃশ্য আমদানীর কারণ রূপ খণভার 
থেকে নিদ্ধেকে মুক্ত করল এবং তহৃপরি প্রভূত অর্থের অধি- 
কারী হয়ে ধাড়াল। সুতরাং এটা নিঃলন্দেহ যে যুদ্দ-পরবর্তী 
কালে ভারত শুধু প্রব্য বিনিময়ের জেরবাকিতেই নয়, পরস্থ 
সমগ্র লেন-দেনের হিসাব বিবেচনায় (1)711)06 011)7৮ 
1010106১) একটি উত্তমর্ণ দ্বেশে পরিণত হুবে। কিন্ত আমর! 
দেখেছি যে কোন দেশই ক্রমাগত উ«.ত্ত দেশ হিপাবে কায়ে 
দিতে পারে না, কারণ এর মুদ্রা 130:1100 00117010% বলে 
ঘোষিত হবার পূর্বেই উদ্ধ ও অংশ কমাবার জন্তে এর ওপর 
চাপ দেওয়া! হবে। ভারতের বাণিজ্যের স্বরূপ বিবেচনায় 


স্পা স্পা পা পিল সপ পিপি শালা পা সপ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


আমরা দেখতে পাই যে এর উপ্বত্ত অংশ কমাবার উপায় 
হচ্ছে ছুটি । প্রথমতঃ, অধমর্ণ দেশ হতে এর উদ্ব্ত মুদ্রার 
বিনিময়ে ভ্রবাধি আমদানী । দ্বিতীয়তঃ, ভারতের রগ্রানীর 
হাস সাধম। কিগ্ড আমধানী বৃদ্ধিরূপ উপায় অবলম্নের মধ্যে 
যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ বিদ্তমান। প্রথমতঃ, পুর্ণাবয়ব প্রাণ্ধ 
দ্রব্যাদ্ির (0070501107১ £0090১) আমদানী বৃি দার! ভারতের 
শিল্পোন্নয়নকে ব্যাহত হতে দেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্ভ যন্ত্রা্দি ও কাচামাল প্রয়োজনীয় 
হলেও ভারত অপরের বিবেচনা সাপেক্ষ কোন অকেজো 
(01১01019) যন্ত্রাদি গ্রহণে কিংবা অল্ঠায্য মূল্যে এর সংগ্রহণ 
নীতিতে রাজী হতে পারে না । উত্তমর্ণ দেশ অধমর্ণ দেশ থেকে 
কোন্‌ কোন্‌ ভ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে তা নির্ভঃ 
করবে উত্তমর্ণ দেশের অভিরুচির ওপর এবং কোনক্রমেই অধমণ 
দেশের ওপর নয়-যুদ্রা-ভাগারের মূল নীতিতে এ ধারাটি 
সন্নিবেশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । আমদানী বৃদ্ধির উপায়টি 
গ্রহণযোগা ন! হওয়ায় রপ্তানীর হাস সাধনই হ'ল অবশিষ্ট পন্থা, 
কিন্তু এ ব্যবস্থা! দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কোন অন্ত 
প্রতিক্রিয়া দেখা না ধিজেও বহ্বাণিজ্যের অধাধ প্রসারবূপ এ 
ভাগার সির অস্তনিহিত উদ্দেন্টের মুলেই কুঠাপাধাত কর 
হবে। কিন্ত ভারতের স্বার্থের পরিপোষক কোন ব্যবস্থা অব- 
লম্ঘন কি ভারতের ওপরই নির্ভপ্ন করবে? 


তীর্থযাত্রী 


শ্লীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


এইলব মানুষের ভীড়ে, 

জগতের মাঝে 

প্রত্যহের সাব্যস্ত কর্্মকাগ্ড.কাজে 
তবু তো আমরা চিনি তীর্থযাত্রীটিরে | 

মুক্ত নীলাকাশতলে 

যেখানে হুধ্যের দীপ্তি তেপাশুরে জ্বলে, 
ঘেখানে আকাশ 

শঙ্কা শুন্ঠ দ্বিবামুক্ত থাকে বারো মাস, 
অরণ্যের জটিল গতীরে 

লেখানেও চিনি এই যুগান্তর তীর্থযাত্রীটিরে 


রাত্রি হলে টা্জ এসে বাতায়নতলে 
গলিত পিণ্ডের মতে। ছলে। 
বপরমুগ্ধ স্তিমিত নয়নে 
তাল-তমালের ফাঁকে 

সে-রূপ দেখেছে বহুজনে ; 


তারপর ছায়াময় বণানীর পাতার ভীড়ে 
দেখেছি সে তীর্ঘযাত্রীটিরে। 

যখন নদীর ঢেউ প্লাবিত করেছে উপকূল, 
বাতাসের বেগ স্প্রখর ; 

উন্মোচিত তৃণদ্ল নদ্দীতীরে দুলেছে দোছুল 
জলে-জলে অশান্ত নির্কর,_ 

আমরা তখনো দেখি দুর নীলে বৃষ্টিঝরা তীরে 
যুগাস্তের তীর্ঘযাত্রীটিরে । 


আলন্ত-মস্থর দিনে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনে 
শৈশবে ও বার্ধক্যে যৌবনে 

আমরা বেঁধেছি বহু নীড় 

রজন্রাবী ক্ষণস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী বিচিজিত বিপুল গভীর ; 
সংসারের সমুদ্র-শিয়রে 

বনু বাসা ভেডে গেছে অশ্রজলে ঝড়ে, 

তবু সচকিত কোনে ক্ষণদীপ্ত মনের গভীরে 

দেখি লেই তীর্ঘযান্ীটরে ॥ 


যুক্তরাষ্ট্রে কষি-সম্প্রসারণে কাউন্টি এজেন্ট 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


মাকিন যুক্তরা্র আজ আর্থিক উন্নতির দিক দিয় সমগ্র পৃথিবীতে 
শর্স্বান অধিকার করিয়াছে । সেখানকার বৈজ্ঞামিক প্রতিভা 
এক দিকে যেমন নব নব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করিয়া শিক্জের উন্নতি 
বিধান করিতেছে, অক্টদদিকে তেমনি সরকারের আহৃকুল্যে 





ঘর. 


পূর্ব-যুজ রাষ্ট্রের বেরগেন কাউর্টির এজেট্ট বে ষ্টোন। পিছনে 
বেরগেন কাউন্টির মানচিন্র। 


ব্যাপক কৃষি-উন্নয়ন-প্রচেষ্ঠার ফলে দেশের ধন-সম্পদ প্রভূত 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদীজল নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষে্রে উন্নত প্রণালীতে সার প্রয়োগ, ইত্যাদি বিবিধ উপায় 
অবলম্বন পূর্বক আমেরিকাবাসী ভূমিলক্মীর নিকট হইতে 
অপর্যাপ্ত সম্পদ আহরখ করিতেছে । আষেরিকাবাসী বুঝিতে 
পারিয়াছে যে, দেশের সর্বাঙগীণ ্রীব্দ্ধি সাধন করিতে হইলে 
শুধু শিপ্পোক্নয়নই যথেষ্ঠ নহে কৃষির উন্নতি বিধানের জন্ভও সম- 
ভাবে মমোধোগী হওয়ণ অত্যাবন্থাক। যাহাদের ক র্শিষ্ঠতায় যুক্ত 
রা্রে দিন দিন এই প্রচেষ্টা অধিকতর জাফল্যমঙ্ডিত হইতেছে, 
তন্মধ্যে কাউনটি এজেন্টদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
যুজরাষ্রের গ্রামাঞ্চলের জোতদার চাষী হুষ্ধব্যবসায়ী এমন কি 
পল্লীবধৃদ্দের নিকেও কাউটি এজেন্ট একজন ছিতৈষা ব্যক্তি 
ব্ূপে বিশেষভাবে পরিচিত । পলীবাদীমাজজেই তীহাঘ্বারা 
উপকৃত হয় । 
* ওটভগ্ক্েন্টের সরকারী খেতাব হইতেছে-_“ইউর্ত এস. কৃষি- 
সন্দ্রসারণ এজেণ্ট”-_-তাহার আসল কাঞঙ্জ বৈজ্ঞা বিঞঞবেষণার 


প্রয়োগ দ্বার] কৃষিকর্ণের উন্নতিবিধান। চাষবাসের ব্যাপারে 
বিশেষজ্ঞ কাউন্টি এ্ষে্ট সরকারের সঙ্গে চাষী ও জোতদাপদ্দের 
যোগস্থত্র স্থাপনে প্রস্ভুত জহায়ত1 করেন, ব্যবহারিক ক্ষেভ্দে 
পরীক্ষণাধির অফুরস্ত সুযোগ লাভ করায় তাহার প্রচুর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা জন্মে সেই জণ্ত চাষীকে তিনি কৃষিকার্ধোর উন্নততর 
এবং অভিনব প্রণালীসমুহ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করিয়? তুলিতে 
সমর্থ হন। 

ফেডারেল এবং &্েট গবর্ণমেন্ট যৌথভাবে কাউন্টি এজ্ে্টকে 
নিযুণ্ত করিয়া থাকেন । শাসনকার্যোর সৌকর্ষ্যার্থে যুক্তরাত্রের 
৪৮টি ঠেঁটের প্রত্যেকটিকেই কতকগুলি সবভিভিসনে বিভত্ত 
করা হইয়াছে । এ সবডিবিসমগ্ডলিকেই বল] হয় কাউন্টি । 
সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে কাউ্টির সংখ্যণ ৩০৭৫ এবং মাআ কয়েকটি ছাড়া 
প্রায় সবগ্চলিতেই কাউন্টির বিভিন্ন সমস্তাসমূহ সম্বন্ধে 





কাষ্টটি এজেন্ট রে টনের নিকট একজন তরুণ কৃষি-কর্্মকান্নী 
কুন্ুট-শাখককে টিকাদান-প্রণালী শিখিয়। 
লইতেছে। 
অবশ্থাভিভ্ড এক এক জন স্থানীয় ব্যক্তি কাউন্টি এজেন্টের পদে 
নিমুক্জ আছেন। অধিকাংশ ্েটেই উদ্ত পদপ্রার্থীর নিয়োক্ত 
দ্বিবিধ যোগ্যতা থাকা আবহ্ক। প্রথমতঃ তাহাকে টের 
কোন-একটি কৃষি কলেজের ডিগ্রিধারী হইতে হইবে এবং 
দ্বিতীয়তঃ কৃষিকর্ সম্বন্ধে ঠাহার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা 
আবঙ্কাক। 
প্রথমে জোতদারমগুলী এজেন্ট নির্বাচন করেন তারপর 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্বষি-বিভাগ তাহাকে কার্যে নিযুক্ত করেম। কি 
বিভাগ কতকগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত,--স্প্রপারণ-বিভাগ 
(7000105100 50/5106) ত্মধ্যে একটি প্রধান । কাউন্টি এজেন্ট 
ইহার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাহার কর্ণতৎপরতায় উক্ত 
বিভাগের কারধ্য সমগ্র দেশে প্রদার লাভ করে । 
ফেডারেল গবর্ণমেন্ট কাউন্টি এজেন্টের মাহিনার অন্ততঃ 


৩৪৭ 





রে ষ্টোন একজন সহকারী সহ (বর্দিকে ) একটি তরীতরকারির ক্ষেত্রে 
উদ্ভাপ প্রয়োগে কীট পতঙ্গা্দি বিনাশ-কার্যয পরিদর্শন করিতেছেন । 


পিছনে বাম্প-উৎপাদক যন্ত্র । 


অদ্ধেক প্রধান করেন, বাকী খরচ বিভিন্ন ষ্টেট কাউন্টি- 
জোতদারসঙ্ঘ এবং ছ্রেট কলেজসমুহু বহন করেন । 

এজেন্টের উপর দিবিধ দায়িত্ব ভার অপিত। স্থানীয় 
লোকেরা জমি হইতে অধিকতর শন্ত উৎপাদন দ্বার! যাহাতে 
চূড়ান্ত উপকার পাইতে পারে সেই দিকে যেমন তাহাকে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়, তেমনি পৌনঃপুনিক কৃষিকর্মের দরুন জমির 
উৎপাদিকাশঞ্ি' যাহাতে হ্াসপ্রাপ্ত নাহয় সেই জন্ত কি ভাবে 
উপযুক্ত সার প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বার! ক্ষেত্রের তদ্বির করিতে 
হয় তৎসম্বপ্ধেও তাহাকে কাটন্টির কৃষি কর্্মকারীদের হাতে- 
কলমে শিক্ষা প্রদান করিতে হয়। 


এজেন্ট বংসরের প্রায় অর্ধেক সময় আপিসে কাজ করেন । 
তখন তিনি কৃষি-উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করেন, 
উন্নত ধ্ধণের কৃষি প্রণালী সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ যথাস্থানে প্রেরণ 
করেন, প্রশ্াির জবাব দিয়া লোকের কোৌতুহলনিত্বত্তি এবং 
জ্ঞানন্বদ্ধির সহায়তা! করেন এবং বহুলপ্রচারিত কুষিবিষয়ক 
পত্রিকাঁসমূহের জন্ত প্রবন্ধ লেখেন। তাহার কর্মব্যস্ত বৎসরের 
বাকী অর্ধেক অতিবাহিত হয় ক্ষেএকর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ! 
অর্জনে এবং ব্যবহাপ্িক ক্ষেঞজে তাহার প্রয়োগ-প্রচেষ্টায়। 
এ সময় তিনি জমি এবং চাষবাস সংক্রান্ত সমস্যাগ্ুলি সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচন। করিবার জন্ত জোতদারদের এবং চাষীদের 
সঙ্গে প্রায়ই মোলাকাৎ করেন । এমনিভাবে স্থানীয় জনসাধা- 
কতএ সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হুয়। 


বু কাউন্টিতে এন্েণ্ট কৃষিকলেজের একজন তরুণ গ্রাজুয়েট 
এবং “হোম ডিমন্গ্রেম্কন এজেন্টের পদে নিযুক্ত একজন মহিলার 
সহযোগিতা লাভ করেন। গাহৃস্থ্য অর্থনীতি, খাদ্যাদি সংরক্ষণ 
এবং টিনজাত করার আধুনিকতম প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে 
শিক্ষাদান করিবার ভার উত্ত, মহিলা-কর্পচারীর উপর হস্ত । 


১৩৫২ 


০ সিসি লাাপািতপত 


১৯১৪ হ্বীষ্াবে কষিসম্প্রসারণ বিড- 
গের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এঁকাস্ছিক 
চেষ্টার ফলে কাউন্টি এজেণ্টর। প্রত্যেক 
কাউন্টির অধিবাসীর্গিগকে বৃহত্তর স্বাথের 
জঙ্ত পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজ- 
নীয়তা সম্বপ্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছেন । প্রায়শই দেখা যায় 
যে, এজেন্টের কৃষিসন্প্রসারণ প্রচেষ্টায় 
জোতদার এবং কৃষকগণ সমবেতভাবে 
্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যোগদান করেন। 
স্থানীয় এবং জাতীয় এই উভভয়বিধ কৃষি- 
সমিতির অধীনে কাজ করার দরুন 
কাউনি এজেন্ট তাহার অঞ্চলের সমস্তা- 
গুলির সঙ্গে ঘনিঠভাবে পরিচিত হন 
এবং সেইজন্ ব্যষটি এবং সমগ্টি উভয়েরই 
কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হন। কি 
যুদ্ধকালে কি শাস্তির সময়ে অথবা বঙ্থ 
অনাবুষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যায়- 
জনিত ছুষেযোগের দ্রিনে,_-সকল অবস্থায়ই 
কাউন্টি এজেন্ট দেশ ও সমাজের প্রভূত 
হিতসাধন কিয়! থাকেন। 

কোন কোন ধিক দিয়া কাউন্টি একে তাহার অঞ্চলের 
অধিবাসীদের নিকট গ্রাম্য চিকিৎসকের মতই অপরিহার্ধা। 





রে ষ্টোন একজন কৃষি-কর্শুকারী সহ একটি কপিক্ষেতে কীট- 
পতঙ্গাদি বিনাশক তরলবিদ্দু নিক্ষেপ অবলোকন করিতেছেন । 


ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এদেশের কষি এখনও 
আদিম ও অনুন্নত অবস্থায় রহিয়। গিয়াছে । আমেরিকার 
ৃষ্টান্বে কৃষির উন্নয়ন ও সন্প্রসারণের জন আমাদেরও অবহিত 
হওয়া উচিত। সম্প্রতি আমাদের দেশে যুদ্ধোভর পুনগ'ঠনের 
জন্ত বছ পরিকল্পনা হইয়া] গিম়্াছে। কিছ মনে রাখিতে হইবে 
যে, এদেশের উন্নতিমূলক পরিকল্পনায় কৃষিকে মুখ্যস্থান না দিলে 
সব কিছুই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই প্রলঙ্গে সত্প্রতি বাঙ্গালোরে 
অনুঠিত,াশনাল ইনহিটিউট অব সায়েন্সেস জব ইঙ্ডিয়া”র ঘাদশ, 
বািক সাবা;ণশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে মিঃ ভি. এন, 
ওয়াদিকার নিচ ..কুধাগুলি বিশেষরণে প্রণিধানঘোগ্য ঃ 
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পাপা 


ওমর খৈয়ামের দেশে 


শ্রীনরেন্্নাথ মল্লিক 


নিশাপুর ওমরের জন্মভূমি-_একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে, 
এই খেষারেষি মাটির ঘর-ভরা সঙ্কীর্ণ শহর নোংরা, গেরুয়া 
রঙের ধুলায় ভরা সর, সরু রাস্তা, গ্রাম্য-সাপমেয়ের ভাকে 
মুখরিত গড শহর--কবির জন্বস্থীন। এই শহরের এমপি 
এক বুঁড়েতেই কি" কবিস্বপ্র পাপিয়ার ডাকে গোলাপের ঘুম 
ভাডিয়েছিল। প্রচণ্ড তাঁপে ভরা উষর ভূমির ধারে বি 
দ্রাক্ষাকুর্ণ, বুলবুলকৃজিত মিশ্ভ আকাশ, আর শ্রাস্ত পথিকের 
ক্লাস্ত দেহ আর সাকিতে ভরা পাস্থশালা রূপ পেয়েছিল |... 

আমাদের গাড়ি থামতেই এক দল ইরাণী ভিক্ষুক খিরে 
দাড়াল । এমন অদ্ভুত ভিক্ষুক আমি দেখিশি | তারা প্রত্যেকে 
হাত ধরাধরি করে আমাদের ঘিরে ফেললে । 

--এই নিশাপুর ।- আমাদের সঙ্গী দোভাষী বললে। 

আমরা এক হাটু পুলো-ভরা রাস্তায় ট্রাক থেকে লাফিয়ে 
নামলাম । অনুপদ্ধিংহু দৃষ্টি পলকে চতুর্দিক ঘুরে শ্বস্থানে ফিরে 
এল । 

লেতানের তু প্রাসা মিলিয়ে গেছে ধুধায়__ 
ধবংসন্তংপের মধ্যে ঘু'ময়ে পড়েছে সাকির লব্ুপদ- -নৃত্য-মুখরিত 
পাস্থশাপা ) কোন গোলাপ-বাগের চিষ্ধ মেই,-ধুলার নর্দী সরু 
পথের ছুই যারে । তথাপি এই শহর এক দিন গুঞ্জরিত হ'ত 
বুপবুশের গানে, মদালস ন্ষুন্মা-আখি ঘুরে বেড়াত এরই 
আকাশে, ত্রাক্ষাকুপ্রে। মনে পড়ে গেল আরবধাজীর রোজ- 
শামচায় এর বর্ণনা । ওমরের জন্ব-সময়ে বা তারই কাছাকাছি 
১০৬৬ গ্রীষ্টাবের রওনক | এই ধুলায় ভরা গঞ্জ শহুর বাগ- 
দাদ্দের চেয়েও খ্যাতি পেয়েছিল । এখানকার জ্ুম্দর পঞ্চাশটি 
রাস্তা! ছুনিয়ার সংবাদ বহন করত । তুরক্ব-শিলের আধার 
মসঞ্জিণ, বিশ্ববিখ্যাত গ্রস্থাগার, সুরক্ষিত নগরী তার সংস্কাতি, 
আর রওমকের জীবন যোগান দিয়েছিল কবির মধুবষাঁ কাব্য 
আর দর্শমের প্রেরণার । 


ভ্যাপসা] গঞ্জ আর কদর্যাত1 জানিয়ে দিল আমর! বাজারের 


কাছে এসেছি । নিশীপুরের প্রাণস্ব্ূপ এই বাজার যেন প্রাচীন 
এতিহের দোহাই দিয়ে ক্ষমা] চাইল। আমর! রুটির দোকান 
ছাড়িয়ে গেলাম, উল্টো তাওয়ায় পাতলা কাগজের মত রুটি 
তৈয়ারি করছে। তাঙা বেঞ্চ আর টেবিলের উপর গেলামে 
করে সাঙ্জানো, শুকনো! ফুলে-ভরাঁ, জনপূর্ণ কাফিখান! ছাড়িয়ে 
চলতে চলতে পথের পাশে গর্ভের মত ছোর্ট ্কানালার দিকে 
নজর পড়তেই দৃষ্টি থমকে গেল। এখন রয়েছে সেই কুমোর 
_আষি হলফ করে বলতে পারি এই কুমোর ওমরের সময় 
যেমন ছিল আক্গও ঠিক সেই রকমই আছে। পুরানে! আমলের 
ঈগন্তী বন্ধবণ্‌ করে ঘুরছে, তাঁরই ওপর কাদামাটচ্টি আও,লের 





পড়লাম, লক্ষ্য করতে লাগলাম মার বাসনগুলির দিকে। 
সাধারণ পারসিক ধাচের কলসপী আর গামল1, আর্দিম তাদের 
গড়ন, রংচটা বিবর্ণ পালিস-_আমার মনে কবির দার্শনিক 
তত্ব উ!কবুকি দিতে লাগল £ 
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কুমোরের সন্দির্ধ আর বিশ্মিত চাহনি এড়িয়ে নঙ্বর পড়ল 

দোকানে ওঠার সিঁড়িতে । সিড়ি বললে ভূল হবে-_-কারু- 
কার্য কঙা ফটকের ভগ্ন অংশ দরজার সামনে রাখা হয়েছে । এ 
ফটকের অংশ হয়ত কোন এক পাস্থশালার দুয়ার ছিল--ষে 
অগণিত যাজী আসত যেত, সেই ভাঙা] কাহিনীর টুকরো 
যেন লেখ] রয়েছে এই মণডনশিল্পের মধ্যে । গর্বে মাথা তুলে 
একদা দড়িয়েছিল-_-এখন সামাঙ্জ মাটির ঢেল1।., 


মনে দার্শনিক চিন্তার উদ্রেক হ'ল, মনে পড়ল কবির 
চিরস্তন বাণী £-_ 
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যাআ&ীদলের মুখরোচক গন্প, ইতিহাসের পুঁধির পাতায় 
নিশাপুরের কাহিনী-_সব কিছু ঢেকে দিলে এই ভগ্ন ফটকের 
টুকরোগুলে!_-এ যেন বলছে_-হে পথিক, সবই মিথ্যে এ 
ছনিয়ায়, পড়ে দেখ এই ভগ্রস্,পে_ অদূষ্ঠ অক্ষরে যে কাহিনী 
রয়েছে লেখা | কত গলতান বাদশাহের সৈল্ভদল রাঙা করে 
দিয়েছে এই পথ তাদের রক্তে ; প্রান্তিক ছুর্ধ্যোগ, ভূমিকম্প 
বারবার বিধ্জ্ত করে দিয়ে গেছে সোনার দেশ, লে কাহিশী 
কোন ইতিহাসের পাতায় নেই | যদ তোমার দৃষ্টি ুদুরপ্রসারী 
হয়-__তা হলে দেখতে পাবে অনেক অজ্ান1 ও গোপন কাহিনী 
লেখা রয়েছে, আমার ভগ্জীর্ণ প্রতি অঙ্গে। 


চমক তাল সঙ্গীদের ডাকে । তারা বাঙ্গারে টুকিটাকি 
সওদ! করে যাবার জন্ত প্রত্তত হয়েছে। 

পমের হাণ্ডেডওয়েট ট্রাক ধূলে। উড়িয়ে গ্ার্ট দিল। দৌ- 
ভাষীকে দ্জিজ্ঞাস1 করলাম- এবার কোথায় যাচ্ছি।, 

ওমরের সমাধি দেখতে-__ 

জ্বাকা-বাক' ধূলি আকীর্ণ পথে ঝাকানি দিতে দিতে ট্রাক 
নিশাপুরকে তিম মাইল পেছনে রেখে থামল । 

এখানে ওমর তার শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন ।__ দোভাষী 
বললে। 

ভূকি বাস্বশিন্ধের কাজ কর! ছিনার, খনসহরিবিষ্ট গাছপালানর 


পর পপ” লাস পাপা পাপ 


ভিতর দিয়ে উ'কি দিচ্ছে । মিনার দেখে মন খুঙীতে তরে উঠল 
আমাদের গাড়ি মিমারের কাছে খামল। 


আপনি যে মিমার দেখছেন এট মুহম্মদ মুহরুকের দরগা] । 
বড় সাধু ব্যক্তি ছিলেন তিনি ।__মিনারের সামনে মাথা হৃইয়ে 
জত্রদ্ধ ভাবে দোভাষী বললে । 


যাকে বলে খাটি পয়গন্বর,_সৈহীদ শুলতান জ্যান্ত 
পুড়িয়ে পরীক্ষা করেছিলেন । 


মুহরুকের সমাধির পাশ ছিয়ে, খানিকটা! পথ এগিয়ে ঈষৎ 
অন্ধকারাব্বত সমাধি-ঘ্বস্ভের সামনে দাড়ালাম । 
ওমরের সমাধি । 
স্বাদশ শতাব্দীতে যে ভাবে এ সমাধি তৈরি হয়েছিল, আজও 
তাঁসেই ভাবে আছে। কোন নক্সা! উৎকীর্ণ নেই, ছোট 
সাধারণ সমাধি, চুণের আত্মরণ দেওয়া। 


ওমরের মত দ্রার্শনিকের সমাধি এমনই নিহাভরণ হওয়াই 
উচিত। শুকনো! গোলাপ পাতার মর্রধ্বনি নেই, নেই দীর্ঘ 
ছায়া-ঘের! নাসপাতি বীথি । পোড়ামাটিতে ঢাকা বাগান 
যেন দুর-স্মৃতির চিতাভস্ম। স্মরণ হ'ল সমসাময়িক এক 
জনের রোজনামচায় উল্লিখিত কবির উদ্জি-_তার একাস্ত মনের 
কামনা । একদিন কবি তার বন্ধুদের কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 
“আমার সমাধি হবে এমন স্থানে, যেখানে বংসরে ছু-বার 
করে পথের ধুলি ঢাকা পড়বে ফুলের কুঁড়িতে।” 


পারস্তের নির্মেধঘ নীলাকাশের গায়ে, তুরস্ীয় নক্সা-কাটা 
মসজিদের পাশে-_সাধাসিধা চুণের আস্তরণ দেওয়! দার্শনিক- 
কবির সমাধি! সাধন-গর্বা মুহরুকের মাংসর্ধা-ভরা দত্ের 
সামনে কবির বাণীমুণ্তি। মনে পড়ে £_ 
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& দিনই সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
ছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় ডি, আই, এস-এর 
মধ্যস্থতায় । উতৎলব ঠিক নয়, নিহক আমোদের জন্ত এ ব্যবস্থা 
করেছিলেন । শিক্ষিত, সবে কলেজ ছেড়ে তিনি রোজগারের 
ধান্ধায় ঘুরছিলেন এমন সময় যুদ্ধ বাধল। সাঘ্লাইয়ে কণ্টাকটারী 
করেন। বাঙালীর প্রতি প্রবল অন্ুরাগ--মি: দের মারফতে 
তার সঙ্গে পরিচয়। সম্পূর্ণ বা্ঘশাহী চালে সমস্ত ব্যবস্থা! হয়্ে- 
ছিল। প্রচুর খাপ্ত ও পানীয়, উদ্রার আতিথেয়তা, জঙ্গী-জীবনে 
্বপ্র বলেই মমে হয়। 


গুরু হ'ল কবি-প্রসঙ্গ, ভদ্রলোক বললেন, “আপনি বড় শড্ 


বলিস করলেন । আধুনিক কবিদের মধ্যে এমন একজনও দেখতে 


| পাই না, যিনি সাদি বা হাফিদ্ধের প্রভাব থেকে যুক্ত। 
তুলযুলের মতই চিরকাল পারন্ডের গুলবাগে ধ্যমিত হবে সারি 
বা হাফিছ্জের ক£।” 


প্রবাসী 


পিল পিপিপি সস পপ 


১৩৫২ 


ওমরের স্বান কি লেখানে নেই ।-_বিন| তৃমিকায় মাঝ- 
খামেই প্রশ্ন করলাম। 

এক মুখ ধোয়] ছেড়ে নিলিগু তাবে উত্তর দ্িলেন-_পুওর 
পোয়েট, হু-একটা! রুবাইতের সের রচনা করেছিলেন । কিন্ত 
কাকে আমর! গণিত আর জ্োতিষ-শান্ত্রবিদ বলেই জানি। তার 
দার্শনিক তত্ব নান্ভিকত! ছাড়া! আর কিছুই নয়। আমি ভেবে 
পাই না, আপনার] ওমরের কাব্যপ্রতিত1 আর দর্শনজানের এত 
প্রশংসা কেন করেন, যাকে সাদি বা হাফিজের তুলনায় পূর্ণ- 
চন্তের কাছে মাটির প্রদীপ বলা চলে। 

সাদি বা হাফিজ সন্বদ্ধে আমার ভালরকম জবান! নেই, 
কিদ্ধ ওমরের কবি-প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না-_-বিশেষ 
করে এই যুদ্ধের পর পৃথিবীর ভাগ্যবিপর্ধযয়ে ওমরের মত কবি- 
দার্শনিকেরই প্রয়োজন । 

পকেট থেকে ওমরের রুবাইতের অন্বাদ্খান! তার হাতে 
দিলাম। 

বইখানি নিয়ে উদ্টে-পাণ্টে দেখে বললেন, এডওয়ার্ড ফিট- 
জেরান্ডকে অন্থরোধ করতে ইচ্ছে করছে সাদি বা হাফিজের 
কাব্যান্বার করতে । তাহলে আপনার পারস্তের আত্মার 
সঙ্গীত গুনতে পাবেন। ূ 

এ দেশীঘ্ন কালো পোষাকে সঙ্দিত এক মহিলা! প্রবেশ 
করলেন । 

_মাফ করবেন, আর এক দিন এবিষয়ে আলোচনা কর! 
যাবে। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দ্িই। সম্প্রতি এর স্বামী 
একে তালাক দিয়েছেন, ইনি এখন বড় নিঃলক্গ জীবন-যাপন 
করছেন। 

হাত তুলে অভিবাদন জানালাম । 

টেগোরের আগমনের পর থেকেই বাঙালী জন্বন্ধে আমার 
মনে বড় কৌতৃহুলের সঞ্চার হয়েছে, এই গরীবখানায় 
আপনাকে পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে ।_হুদ্যতার সুয়ে মহিলাটি 
বললেন। 

জাতীয় গর্বে বক্ষ স্বীত হয়ে উঠল, জঙ্গে সঙ্গে ঠাকে 
আস্তরিক ধঙ্ভবাদ জানালাম। 

একটু পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন-_আচ্ছা টেগোর 
কোধায় থাকেন, কেমনভাবে থাকেন, গুর সের হাফিজ না 
সারির মত। 

॥ উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম বাধা দিয়ে যুবকটি বললেম__জজ 
থাক এই লব আলোচন1, আঙ্জকের দিনটা] শ্রেফ আনন্দ করেই 
কাটানে! ধাক । 

মহিলাটি ম্বছ হাসলেন । জন্ধ্যার স্তিমিত আলো সেই 
হাসির ্পর্শে উদ্্বল হয়ে উঠল । 

খুব ভাল কথা, সাদির গঞ্জলে আন্গকের এই সন্ধ্যাটিকে 
মধুময় করে তুলুন । 

বিনীত কঠে মহিলাকে অনুরোধ জানালাম । 

সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি অনুরপিত হয়ে উঠল গঞ্জলের নুরে । 


সোভিয়েট শিক্ষার রূপ ও বৈশিষ্ট্য 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


প্রশাস্ত মহাসাগরের ছুই পাড়ে বর্তমান জগতের ছুই আজব দেশ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া! । আমেরিকার সব কিছুই 
বিরাট ; যেমন বিপুল তার অর্থ তেমনি ব্যাপক তার যন্ত্রশিল্প। 
অভ্রংলিহ তার এক একটা! প্রাসাদই এক ইন্দ্রপুরী। তার একটা 
জাতীয় পরিকল্পনার টাকার অঙ্ক গরীব দেশের লোক আমাদের 
মাথা ঘুরিয়ে দেয়। উড়ন্ত কেন্পা, হাওয়াই জাহাজ আর আণবিক 
বোমা আমেরিকাকেই মানায়। 

রাশিয়া প্রহেলিকাময় নুতন দৈত্যের দেশ। আরব্যোপগ্াসের 
ধীবর জালে-ওঠ| কলসীটার ঢাকুনি খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে 
প্রভাবমুক্ত দৈত্য বিশাল দেহ ধারণ করে আকাশ আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছিল । জারের শাসনমুক্ত সৌতিয়েট রাশিয়ার নব জাগরণও 
তেমনি ধারণাতীত, বিস্ময়কর । বর্তমান মহাযুদ্ধে বলদৃপ্ত নাৎসী 
জাম্মানীর সঙ্গে চূড়াস্ত শক্তিপরীক্ষায় রাশিয়। যে অদ্ভূত সহনশক্তি, 
অধ্যবসায় ও সার্থক রণনীতির পরিচয় দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে 
তা এক নূতন অধ্যায়। উৎকট স্বজাতিপ্রেমিক দাস্তিক রণনেতা 
চাচিল পযস্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, হিটলার রাশিয়ায় 
তার র্ণশক্তির যে প্রচগ্ড আঘাত হেনেছিলেন, ত| সামাল দিয়ে 
ওঠ1 রাশিয়া ভিন্ন অগ্ঠ কোন বাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর ছিল ন!। 

মাত্র পচিশ বৎসর পূর্বে ষে রাষ্ট্রের ঘৃণধর] কাঠামে। বভিঃশক্রর 
আক্রমণে ধ্বমে পড়েছিল সেই দেশ এই অল্পকালের মধ্যে এমন 
কি উপাদানে পুনর্গঠিত হয়ে উঠল যে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুদ্ধ্য 
ঘাস্ত্রিক বাহিনীর কঠোর আঘাত সহা করে ততোধিক প্রচণ্ডতার 
সঙ্গে ত আবার ফিরিয়ে দিয়ে আক্রমণকারীকেই ধরাশায়ী করে 
ফেলল? সোভিয়েটের এই অপ্রত্যাশিত শৌধের মূল উৎস 
কোথায়, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে । এর উৎস আত্ম- 
সচেতন দেশপ্রেমিক জনগণ বিয়েটিচ কিং 171/0180% % 


(১৭ পুস্তকে বলেছেন £ 
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বিশ্লবোত্তর যুগের তরুণের! প্রাণশক্তিতে উচ্ছল; দিকে দিকে 
তাদের কশ্মধারা ধাবিত হয়েছে । মেকুপ্রদেশে তার! গড়েছে 
উপনিবেশ, মক্ুত্ূমিতে ফলিয়েছে সোনা, উদ্ভাবন করেছে নূতন 
নূতন ফপল। তারা হয়েছে এক নব সভ্যতার রচয়িত1। 

মানুষের কল্যাণকে কেন্ত্র করে রাশিয়ান রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতি 
শিক্ষা--এক কথায় জীবনের প্রত্যেক র্রেত্রে যে বৈপ্লবিক পরি- 
বর্তন সাধিত হয়েছে, জগতে তা নিয়ে আলোচনার অস্ত নাই। 
এর উদ্দে্তে প্রশংসা বর্ষণ হয়েছে যেক্ধপ অজন্র, বিরূপ সমালোচনাও 
হয়ছে ভতোধিক | আমাদের দেশের মিঙ্থ মাসানিক্র্দিত উৎসাহী 
সমাজতান্িকও শেষ পর্যস্ত বলেছেন £ | 


“আগামী কালের এতিহাসিকর! হয়ত ১৯১৭ সালের রুশ- 
বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক জগতে “সুবাহ কজব" বা মিথ্য। প্রভাত 
আধ্য পিবে। আমরা ম্যাথু আরণত্ডের ভাষায় 
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এমনি একটি জগতে বান করছি।” 
অর্থাৎ, রাশিক্ায় ধনতঙ্তের উচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু সমাজতন্ত্রের 

সুচনা হয় নি। তার পরিবর্তে, বার্ণহামের কথায় হয়েছে 
ম্যানেজার বা পরিচালকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (170082011] 1300]- 
01011) । 

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কতখানি সার্থক 
হয়েছে সে আলোচনার মধ্যে ন! গিয়ে (যদিও সে আলোচন! খুবই 
বাঞ্চনীয়, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে) 
আমর! সোভিজেট শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ ও তার অভাবনীয় 
সাফল্যের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করব। 


প্রাকৃ-বিপ্লব শিক্ষার অবস্থা! 

জারতন্ত্রে রাশিয়ায় শিক্ষার অবস্থা! ছিল শোচনীয়। বিভিন্ন 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা! ৭* থেকে ৯৯৭ জন লোক 
ছিল অক্ষরজ্ঞানবর্জিত | উস্পেনক্কি, পিসারেভ, শাটক্ষি প্রভৃতি 
চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষাপ্রণাশীর উৎকধ সাধনের জন্ত 
শিক্ষাজগতে আলোড়ন সুরু করেছিলেন কিন্তু তখনকার রাষ্্রিক, 
অর্থনৈতিক অবস্থায় আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল 
না। রাষ্ট্রের উদাসীনত। এবং বিক্প মনোভাব শিক্ষাবিস্তারের 
পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা স্্টি করেছিল) শিক্ষক সপ্প্রদায় ছিল 
অবহেলিত, উতপীড়িত, লাঞ্চিত, অর্থাভাবে ক্রিষ্ট। পল্লী অঞ্চলে 
তগ্ন জীর্ণ গৃহে গুটিকতক ছেলে কোন রকমে বসে পাঠ অভ্যাস 
করত--এই ছিল অধিকাংশ নিম্ন শিক্ষায়াতনের অবস্থা । জারের 
মন্ত্রীরা বলেছিলেন £ ১২৫ বৎসর হচ্ছে ন্যুনতম সময় যার মধ্যে 
শিক্ষা আবশ্তিক করা চলতে পারে। অর্থাৎ বিংশ শতার্ধীর 
মধ্যে এ কাজ সম্ভবপর নয়। 

শ্বেচ্ছাচারের রথচক্র জ্ঞানাচ্ছন্ন মৃঢ় দেশবাসীর বুকের ওপর 
দিয়ে অবাধ গতিতে চলে। তাই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পক্ষে 
জ্ঞানালোকের পথ রুদ্ধ করে দেশে অজ্ঞানের অন্ধকারকে স্থায়ী 
করার প্রয়াই ম্বাতাবিক | কিন্তু বিপ্লবের শ্রষ্টারা বুঝেছিলেন ষে, 
দেশবাসীর সব স্তরে জ্ঞানের কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের জড়তা দূর 
করতে ন! পারলে, নৃত্তন জীবনাদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করদ্্ঃ 
ন। পারলে নববিধান স্থায়িত্ব লাভ করবে না। ফলত: জনগখের 
উদ্ভম, আদর্শানষ্ঠা, ত্যাগ ও কম প্রচেষ্টার ওপরই নির্ভর করবে 
নৃতন রাষ্ট্রের ভাবী রূপ। লেনিন বরাবর বলে এসেছেন উচ্চ- 
শিক্ষিত দেশবাসীই হবে সমাজতন্ত্রের ধারক এবং বাহক। | 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ প্রথম থেকেই শিক্ষাবিস্তারকে 


৩৪৮ 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


বপম্পাসিপশ। ম 
পন পাপ লাস পান শা পরল, লা পপ” লাস্ান্লন,ঠা ০, পি লতা, ১ ০৫৮৫ -৫১৫তএ পিল শা পাল পরিপাপ্পাশা পাপিশপিটীন্প সপ পরী ওর পপ পাপী পাপ স্পা পা শর লসর লি এ পপি এ তা শী পঠিত পি জপ সী সা পাপী 


তাদের আদর্শের জীয়নকাঠি হিসাবে মুখ্যস্থান দিযে আসছেন । 
বিপ্লবের পরের বৎসর ১৯১৮ সালে শিক্ষাকে সবজনীন ও আবশ্যিক 
করার আইন প্রণয়ন কর! হয়েছিল কিন্তু বিপুল ভাঙাগড়ার মধ্যে 
এ আইন কাধে পরণত করা ঘটে উঠল না। ১৯৩১ সালে, 
দেশের অবস্থা যখন শায়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু কর! হ'ল। সারা দেশে জেগে উঠল 
সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাময় বর্মুচাকল্য। সোভিয়েটের নুতন শাসন- 
বিধিতে (109 ০ 0978৮105691) 01 1936) "নাগরিকের 
মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য অধ্যায়ে আছে £ 


47000161212 01825005 01 009 0১১1 07৮6 0110 1161) 0০ 


90100811010. 


110)181101)0 75 61050790195 0010155] 


01)0 0৮০71101010 00001010001 ৪/800065  11) 


8110 10 010 0182801581101) 2) 08.0101108), 98৮6 


[119,01)1110-1100601811501008 8100 ৫011001৬0 
ঘা 01101) [)00])106,৯ 

রাষ্ট্রের একাস্তিক চেষ্টায় আশাম্ুকপ ফল যে ফলেছে তা 
শিক্ষা ক্রমপ্রসারতা দেখেই বুঝ যাবে । জাবের আমলে ১৮৯৭ 
সালে রাশিয়ায় অন্ষরজ্ঞানসম্পশ্ন লোকের সংখ্যা ছিল সমগ্র শোক- 
সংখ্যার শতকর। ২১২ জন) ১৯৩৯ সালে এই সংখা। দাড়ায় ৭* 
ভনে); ১৯৪৪ সাঙ্গে শতকর! ১*৭ জনে! ত্বার মানে সোভিয়েট 
ঝা্র ষখন ঘোরতর জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখনও তার শিক্ষা- 
বিস্তারের উদ্ধাম কিছুমাত্র শ্লথ হয় নি; বৰং এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার 
মধ্যেই নিরক্ষরত| দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবাসিত করে রাশিয়া 
অসাধারণ জীবনীশাক্তর পরিচয় দিয়েছে! আরও বিস্ময়ের ব্যাপার 
এই যে, যে যোলটি র'্রুনমবাষে সোভিযেট রাশিয়। গঠিত তাদের 
মধ্যেকার অন্ুনত সংখ্যালঘিষ্ট জাতিগুলির শিক্ষার জন] সোভিষেট 
শিক্ষাবিধ্দের ৮৬টি নুতন বর্ণমালা উদ্ভাবন করতে হয়েছে । 


শিক্ষার ক্রম 
জীবনকে সমগ্রভাবে ধবে তার বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন 
ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা সোভিয়েট বাষই্রী করেছে। রাষ্ট্রের কাছে 
প্রত্যেক শিশুই সম্পদ বলে গণ্য হয়। কে বলতে পারে তার 
মধ্যে ভাবী মহামানবের গুণাবলী নিহিত নাই? এরাই তে] 
রাষ্ট্রের ভাবী পরিচালক, ভবিষ্যতের নাগরিক । তার জন্মকাল 
থেকেই তাই রাষী হাথ কল্যাণ-চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। 
সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের তত্বাবধান 
কবে সরকারী শ্বাস্থ্যবিভাগ (0011)11)15587196 01 17109101)) | 


* রাশিয়ার কর্মী (০101) 1)901)16) বললে সমগ্র অধি- 
কশীকেই বুঝামু ; কেননা সেখানে নুস্থ দবল ব্যক্তির নিষ্ষশ্মা 
হয়ে অপরের অজিত খাঞ্ গ্রহণ করা আইনতঃ নাষন্ধ। কাজ 
নাগরিকের সম্মানজনক কত্তব্য। শাসনবিধির দ্বাদশ নিবন্ধ 
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১৯৩৬ সালে আইন করে কারখান। ও কৃষি সমবায়গুলিতে শিশু- 
লালসনাগার তৈথি কর! বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । এখানে মাত। 
ও তার সন্তানের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দের দিকে প্রখর দুটি রাখ হয়। 
তারপর আট ,বখসপ বয়স পধন্ত নাশারি স্কুলে শিশুর শিক্ষা । 
শিক্ষা-বিভাগের নিদেশে কারখানা এবং কুযিপ্রতিষ্ঠান গুলিই এ 
সতের পরিচালনা করে । আট বছর থেকে পনর বছর পর্স্ত 
আবশ্যিক শিক্ষা; এর মধ্যে ছুই স্তর--আট থেকে এগার বছর 
বুম পযন্ত প্রাথমিক, ১২ থেকে ১৫ অবধি মধ্য শিক্ষা (01019 
000002101) | এ পবস্ত সকল শিক্ষাই অবৈতনিক । তারপর 
পনর থেকে আঠার বছর বয়সের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষ। 
(5০০01)1গ7 98010211011) । 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ করার পর ছাঁত্রগণ নিজ নিজ সামথ্য 
ও অভিক্চি অনুধাযী সাপাদণ স্কুল (70000771024 ১])0০01) 
অথব। বিভিন্ন অর্থকরী বির পথ বেছে শিয্সে টেকৃনক্যাল ক্ষুল 
(1001)1)1091))), কুষি ঝুল, নানাঙাভীয় যন্ধশিজের প্রতিষ্ঠানে 
প্রবেশ করে। এ সব বিদ্যামুতনে বেতন দিয়ে পড়তে হয় কিন্তু 
মেধাবী ছাত্রের পক্ষে বিনা বেতনে সরকারী অর্থান্থকুল্যে পড়ার 
ব্যবস্থা আছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছু ছাত্রকে সাধারণ কুলে 
পাঠ শেষ করে গ্রবোশকা পরীক্ষা! দিতে হয়। বলা বাহুল্য, 
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জগ্য তীম্ষধী ছাত্রদিগকে খাচ্ছাই করে 
নেওয়া হয়ে থাকে । তবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমন একট 
সাবলীল সজীবতা আছে যে, যে-কোন উচ্চ!ভিলাধা যুখক জীবনের 
ষে-কোন কম্মক্ষেত্র থেকে হ্বচেষ্টায় প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ স্রযোগ 
পায়ু। 
সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৭ বছর পূর্ণ হবার 'সাগে পযন্ত অর্থাৎ 
আবশ্যিক শিক্ষা শেষ করে অভ্ত্রতঃ শিল্পবিগ্থালয়ে ছু-বছছৰ না৷ পড়ে 
কোন বালকবালিকাই জীবিকাঞজ্জনে নিযুক্ত হতে পারে না। 
ইংলগ্ডে আবন্টিক শিক্ষা মেয়াদ ১৪ বহর বয়স পধ্যস্ত। 
ইদানীং এই শিক্ষাকাল আরও দু-বছছর বাড়ষে দেবার জন্ত দেশমমু 
আন্দোলন চলেছে । সার রিচার্ড লিভিংষ্টোন 1716 77176 
78 11001/07/ গ্রন্থে বলেছেন £ 
00600800910 00008008614 15 93010700791 09 00 
৫10 ৮৮ 14. 
চৌদ্দ বছর বয়সে শিক্ষা শেষ কর চৌদ্দ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ 
করার মতই অস্থাভাবিক। 
বিলাতের নূতন শিক্ষ।-বিলে এ কথা স্বীকার করে ষোল বছর 
পধ্যস্ত শিক্ষা আবশ্যিক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। শুধু তাই 
নয়, রাশিয়ান যেমন কৃষক-মজুব। শিক্ষক, যন্ত্রচালক সকলেরই 
কন্মক্ষেত্রের সকল স্তর থেকেই শিক্ষালাভেন্ স্ুষোগ আছে, 
বিলাতেও সেইরূপ সুযোগ দেবার চেষ্টা হচ্ছে । শিক্ষাসংক্রাস্ত 
শ্বেতপত্রে (৬11৮৩ 1১710) উল্লিখিত হয়েছে £ 
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নি কৃষি বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কম্মরত ল্লোকদেক' 
শিক্ষার জু ৮. গা কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব কর! 
৭ হা 


মাঘ পিপাসা সিশাসাসি পাস 

হয়েছে; এখানে কম্মীর। সপ্তাহে এক দিন করে উপস্থিত হয়ে 
শিক্ষাঙ্াভ করতে পারবে । শ্বেতপত্রে বল! হয়েছে যে, 
কশ্মজীবনে প্রবেশকারী যুবকদের প্রথমে কিছুদিন অদ্রেক সময় 
কাজ এবং বাকি অদ্ধেক সমন এইরূপ কলেজে শিক্ষার বন্দোবস্ত 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


শিক্ষার ব্যয় ও পরিচালন। 


পূর্বে বল হয়েছে, রাশিয়ায় পনর বছর পধ্যস্ত যাবতীয় শিক্ষাই 
অবৈতনিক । 
কিন্তু তার পরিমাণ সামাগ্ত । মোট খরচের শতকরা ৯৬৪ ভাগ 
টাকা সোভিয়েট সরকার বহন করেন, বাকি ৩৬ ভাগ আদায় ভয় 
ছাত্র-বেতন থেকে । শিক্ষা বাবদ এদেশে ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ 
লোকের জগ বায় হয ৭৮৭ কাটি টাকার ওপর অর্থাৎ জনপ্রতি 
শিক্ষার খরচ পড়ে বাধিক প্রায় ৪৩ টাকা । শিক্ষার ব্যয় কেন্্রীমু 
সোভিয়েট ও স্বতন্ত্র রিপার্রিকগুলি একযোগে বহন করে। 
কারখানা বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গুলিও শিক্ষা-খাতে অর্থ সাহাষ্য 
করে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষান্ন খরচ উল্লেখ কর! যোতে 
পার । বর্তমান ভারতে প্রায় ৪* কোটি লোকে বাস। শিক্ষার 
জন্ট এখানে বছরে খবচ তম প্রায় ৩৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ জন- 
প্রত তার আনার মত সাবা বাংলাদেশে খরচ হয় অনুমান 
৩ কোটি টাক জনসংখ্যার মাথাপিছু আট আনা! সাজ্জেন্ট- 
পরিকল্পনায় সমগ্র ভারতের জগ্গ আঞ্জ থেকে ৪৭ বৎসর পরে ৩*০ 
কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হদেছে। এতে বড়লাট বাহাদুর 
জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের এত টাক খরচ করার সামর্থ্য নাই। 
ইংল আজ শিক্ষার জন্য সেখানকার লোকসংখ্যার হিসাবে 
জনপ্রতি ৫* শিলিং ব্যয় কর! হয়) আমাদের জগ্ঠ ৩০৭ কোটি 
টাকা খরচ করা হলেও মাথাপিছু আট টাকার বেশী পড়বে না। 
জনকল্যাণকর কোন প্রচেষ্টার জন্ রাষ্ট্র কতখানি অর্থ, উদ্যম ও 
অন্ুপ্রেণা নিয়োজিত করেছে তা দেখেই বুঝ! যায় শাসকগণ তার 
ওপর কতখানি গুরুত্ব আবোপ করেন। 

সোভিযেট রাষ্টরনায়কগণ শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের রাষ্রিক স্বপ্ন 
সফল করার, আদর্শকে রূপায়িত করে তোলার উপায়স্বরূপ গ্রহণ 
করেছেন। কাজেই শিক্ষা রাষ্ট্রনীতিঘেষা হওয়া স্বাভাবিক | 
এ'দের কাছে শিক্ষার এক অর্থ জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক 
জ্ঞান স্ধার | কেন্দ্রীয় সোভিয়েট শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু 
প্রত্যেক ইউনিয়ন এবং স্থা়ত্তশাসনশীল রিপাব্রিককে নিজ নিজ 
এলাকাজ শিক্ষাপরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে । এদের শিক্ষা- 
বিভাগ (001017)19581186 0 10808607.) নাশীারি, প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষ। শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে 
এক বিরাট, যন্ত্রের ছোটবড় চাকার মত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিত 
হচ্ছে। 1 

পাঠ্য বিষয় 


*৪৩ ভ্লীভিষেট শিক্ষার এক বিশিষ্টতা এর পাঠ্য রা “যর বৈচিত্র্য । 
খেলাধুলা, নাচ, গান-বাজনা, ছবি আ বুটীিজকম যন্্পা 





লোভিয়েট শি' (রূপ ও বৈশিষ্ট্য 


তার পরবর্তী শিক্ষায়তনে বেতন ধাধ করা হয় বটে, 


৩৪৯ 


এপ্রীন, উড়োজাহাজ প্রভৃতির মডেল তৈরি করান মধ্য দিয়ে 


শিশুর। আনশের সঙ্গে প্রাথখিক শিক্ষা লাভ করতে থাকে । এব 
সঙ্গে ক্রমে আসে ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ্বিগ্া, প্রাণীবিদ্যা, 
সাহিতা, বিদেশী ভাষা । 

ফুলের ব্যয়ে শিশুদের বছরের মধ্যে চার-পাচ বার দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে নিযে যাওয়া হয়। এ ব্যবস্থা! কারিকুলামের 
অন্তভুক্ত। উপযুক্ত শিক্ষকের সাহচয্যে দল বেঁধে দেশ ভ্রমণ 
যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ । ছাত্রদের দেশের সঙ্গে, 
দেশবাসীর সঙ্গে বাড়ে ঘনিষ্ঠতা, প্রকৃত্তির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের 
যোগন্ত্র গড়ে ওঠে । 

রাশিয়া বিরাট দেশ । এর সকল অঞ্চলে জনসাধারণের জীবন- 
যাপন প্রণালী বা জীবিকানির্ববাহের উপায় এক প্রকার নয়। 
শহরের এবং পল্লীর জীবনও বিভিন্ন । কাজেই সমাজ ও আবেষ্টনীর 
সঙ্গে ঘানষ্ যোগ গেথে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয়ের জগ্ঠ বিভিন্ন 
ধরণের পাঠ্যব্যিয় নিদ্ধীরিত হযেছে । মানুষকে জাবনের উপযুক্ত 
করে তোলার নাম শিক্ষা । প্রাকৃতিক অবস্থা ও পাবরপাশ্বকের 
তারতম্য অনুসারে ভাই শিক্ষার ব্যিমুবস্ত স্বাভাবিক ভাবে পুথক 
হতে বাধ্য। শভরাং পল্লী অঞ্চলের খুলে যেখানে কুষি লোকের 
উপজীবক1--ঠাতে-কলমে কুষিসংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা কর! বাধ্যতা- 
মূলক । 

সোভিযেটের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়। 1াসনেমাধন্ত্র 
ম্যাজিক লন, কা্চিত্র (২511105) প্রতাতির সহায়তায় শিক্ষকগণ 
ইতিহাস, ভূগে!ল, বিজ্ঞানপাঠ সরস ও প্রায়গ্রাহী করেন। তা 
ছা জীববিদা শিক্ষার জগ্ত খুলে নানারকম জীবজন্তু (1450 
(01780), মাছ প্রভৃতি জলচর প্রাণী (১017101)) রাখা হয় 
এবং উদ্তিদ্বিদ। শিক্ষার জঞ আছে সযত্ররচিত উদ্যান (80009 
(0700) | 

দেশের স্ুষ্থ এবং বিকলাঙ্গ বালকবাপকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা 
করেই নাই ক্ষান্ত হয় শি বয়ুক্ষদের জন্বা ব্যাপক শিক্ষাসত্র খুলে 
দেওয়া হয়েছে । ১৯৪* সালে পাচ কোটি বয়ন্ক ব্যক্তি শুধু সাধারণ 
জ্ঞান আহরণ নয়, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান এবং শিভবনে এক 
এক নূতন সংস্কীত গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিপ। 

আমাদের শাগ্রবচনে আছে “শঙীবমাদ্যং খলু ধন্মসাধনম্। ) 
যে-কোন কর্মলাধনের জগ্ঠই সুস্থ সবল কাধাক্ষম দে চাই । কিন্ত 
আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ের ক্রমক্ষীয়ুমান স্বাস্থ্য দারুণ উদ্বেগের কারণ 
হয়ে দাড়িয়েছে । শতকরা ৯০টি বালকের যেখানে পুষ্টিহীনতা। ও 
অপরিণত গডন, সেখানে তাদের কাছ থেকে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক 
চালনা আশ। করা নিক্ষল। সোভিয়েট বা ছাত্রদের স্বাস্থ 
সহ্থন্ধে তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছে । প্রতি স্কুলে আছে স্থায়ী ডা 
নাও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা! । তা ছাড়া প্রতিষেধক হিসাবে যাতে 
ছাত্রদের খান্ডে পুষ্টির অভাব ন! ঘটে সে দিকে স্বাখ্থ্যবিভাগ বীতি- 


মত সজাগ । 
ফুল ও গৃহ 
মানুষ গড়! রাষ্ট্রের কাজ। ছাত্রদের পিতামাতাও রাষ্ট্রেরই 


৩৫০ প্রবাঙদী ১৩৫২ 


পপ সস সপ পিপি, পিসি 


অঙ্গ । কাজেই অভিভাবকগণ শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে আস্তরিক 
সহযোগিত। করেন মানুষ তৈরির কাজে এবং ছাত্রদের দৈহিক, 
মানসিক ও নৈতিক বিকাশসাধনের অনুকূল পরিবেশ রচনায় যত্- 


বান হন। বিয়েটিচ কিঙের কথায় 
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শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


সোভিযেট শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ব্যাপকতা, সজীবত। 
এবং রাষ্ট্রের অপরিসীম আন্তরিকতা । যদিও রাজনীতি ক্ষেত্রে 
প্রবিত এক নূতন ব্যবস্থাকে (৪০০1811%0 099৫ ) প্রতিষ্ঠ! কর- 
বার প্রেরণ! নিয়েই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবন্তিত করা হয়েছে, তবু উন্নতির 
বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত এত বড় দেশের 
এত ব্যাপক পরাক্ষণের সাফঙ্য বিম্মম্নকর সন্দেহ নাই। দেশের 
আপামর জনসাধারণকে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ 
বড় কবে দেখতে শেখানোর কৃতিত্ব কম নয়। ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, 
নরওয়ে, ফ্রার্দে হিটলার পঞ্চম বাহিনীর সহাষুত! পেয়েছিলেন যারা 
ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে দেশের স্বাধীনত। বিকয়ে দিতে প্রস্তত 


ছিল, কিন্তু রাশিয়ায় তিনি কুইসঙ্সিং খুঁজে পান নি। 
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ত্বিতীয় বৈশিষ্ট্য--কতৃপক্ষের সমালোচনা-সহিষ্ণুত1! | শিক্ষ| 
বিভাগ পাঠ্য-ব্ষধ নিধারণ করে শিক্ষক এবং শিক্ষান্ুরাগীদের 
মধ্যে প্রচার করেন বর্জন, পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনমূলক সমালোচন! 
আহ্বান করে। তা ছাড়া সোভিয়েট পত্রিকাগুলি সর্বদাই শিক্ষা- 
ব্যবস্থার দোষ-ক্রুটি উল্লেখ করে সংশোধনের উপান্ন সম্বন্ধে 
সমালোচনা করে থাকে 1 সোভিয়েট বাষ্ট্রের বিশ্বাস দৌধ-ক্রটি 
চোখের সামনে না থাকলে তা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণতা অঞ্জন 
কর সম্ভবপর নয় । পরস্ত কোন সমস্যার সমাধানে বছুজনের 
মস্তি নিয়োজিত হলে উপায় আবিষ্কার কর। সহজ হয়ে আসে। 


বিযেটিচ কিং বলেছেন 
90৮16 60000610318 06000100811 010101860. 0 2৪ 
81)01/0010011165 20 006 90৮10 07685, 00০0৮) 81060191156 80৫ 


সিসি বািািপস-পসস  সিোনাসিপাসিপপস পাস পা পোস্ট পলিসি পি পিসির ৯. 








পিসি পলি লো সি পি পপি পম, কাস সিসি সস 





সিসি 
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ইংরেজ মহিলা ভিয়েনা! নেভিন সোভিয়েট স্কুলে শিক্ষকত! 
করতে গিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পরের দৌষ-ত্রটর খোলাখুলি 
সমালোচন। করতে দেখে প্রথমে বিশ্ময়ে সঙ্কুচিত হয়েছিলেন 
কিন্তু পরে তিনিই অকুণঠ প্রশংসায় এ প্রথাকে অভিনন্দিত 
করেছেন। কারণ কাউকে অপরের চোখে হেয় প্রতিপন্ন 
কর! অথবা কারো! প্রতি ব্যক্কিগত বিদ্বেষ নিষে বিরূপ সমালোচন। 
করা হয় না; পরস্পরের সহযোগিতাম্ন নিজ নিজ দোষ-ত্রাট 
সংশোধন করে নিজে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আত্মনিয়োগ 
করাই সেখানে শিক্ষকের কর্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে । 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য-_শির্ষকের সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য । এরাই জ্ঞান- 
জ্ঞশালার খত্বিক--ভবিবাৎ জাতির শ্ট।। এদের উপযুক্ত পারি- 
শ্রমিক, আত্মোনুতির সুযোগ, বসবাসের সুবিধা প্রভৃতি বিষজষে বাষ্্ 
অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে । শ্শিক্ষক সোভিয়েটতম্ত্রে একজন অতি 
প্রয়োজনীয় সম্মানিত ব্যক্তি এবং বাষ্্রীয় আদর্শের প্রচারক | ভাল 
কাজের জন্য সবৌচ্চ শাপন-পরিযিদ কর্তৃক এরা পুরস্কৃত এবং সম্মানে 
ভূষিত হন। মাসিক ৩২৫ রুবলের কম কোন শিক্ষকের বেতন 
নাই); শহবের মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মাহিনা ১** * 
কবল পধ্যস্ত হতে পারে। 

চতুর্থ ঠবশিষ্ট্য--ছাব্রছাত্রীদের বাস্তব কন্মক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়ে 
জীবন-সংগ্রথমের জন্য প্রস্তহ করে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যাপক 
ব্যবস্থা । ডিয়েনা নেভিন 0/2/14)0)) £)৮ ১০১৪৪! 12/487% 
পুস্তকে বলেছেন £ 

“ছোটদের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ৩৯টি স্বতন্্ লাইট 
রেলওয়ে আছে, এই বেলওয়েগুলি সম্পূর্ণভাবে তাদের অধীনে । 
এই রেল চালনার জন্যে প্রায় এক লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিযুক্ত 
আছে-তারা নিজেরাই ষ্টেশন মাষ্টার, টিকিট কলেক্টার, 
এঞ্রীন-চালক, এগ্রীনিয়ার সমস্ত কিছু । শুধু রেলওয়ে নয়, নৌ- 
বহরের বাবস্থ'ও তাদের জন্যে কর! তয়েছে। অর্থাৎ সোভিয়েটের 
কিশোর-কিশোরী দেখছে, শিখছে নতুন জিনিস। বড় হযে 
তার! রাষ্ট্র চালাবার ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠবে এতে আর 
আশ্চধ্যের কি আছে ?” ( অনিলকুমার সিংহ অনুদিত : “সোভিযেট 
রাশিয়ায় শিক্ষা-বাবস্থা"। পু. ১৯০) 

এ সব ব্যাপারে সোভিযেট রাশিয়। অন্যান্য সকল সভ্য দেশকে 
ব্ছ পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে; একথা সকলকেই স্বীকার 


করতে হবে। 





মাটির মায়া 


প্রীজগদীশচন্দ্র, ঘোষ 


ইন্্রমাথ বিছানায় পড়িয়! বৃথাই এপাশ-ওপাশ করিয়াছেন__ 
সারারাঘ্ির ভিতরে একটুও দুমাইতে পারেন নাই। র্রাজ্ি 
তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে_-গাঁ় অন্ধকার ক্রমে তর্নল হ্ইয়! 
একটা! কুয়াশার মত অবস্থায় আসিরা দাড়াইয়াছে। দীর্ঘ 
কুড়ি বংসর পরে আজ এই গ্রাম ছাড়িয়! যাইতে হুইবে। কুড়িটি 
, বংসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাহার সকল কর্ধবপ্রচেই্ট। এই গ্রামটিকে 
কেন্দ্র করিয়া আশেপাশের আরও কয়েকটি গ্রামে ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। ডাক্তার ইন্দ্রনাথ, আই. এম- এস | ইন্্রনাথ 
+২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে জেল খাটিবার পর তাত ও 
চরকা লইয়! সেই যে এই গ্রামে আশ্রম গড়িয়! বসিয়াছেন 
আর কোথাও এক পা নড়েন নাই । নিজের হাতে একদল কন্মা 
গড়িয়। উঠিয়াছে সেবাব্রতে ব্রতী হুইয়া, গ্রামে গ্রামে ছঃস হিন্দু 
মুসলমানের বাড়ীতে দিন রাত চরকার গুঞ্ধনধ্বনি উঠিতেছে। 
অসহায় পল্লীবাসীপ্রের চিকিৎলার ভার, শিক্ষা্ণ ভার, সকল 
প্রকার আপদ্ব-বিপদের তার, ইন্দ্রনাথ নিজের হাতে তুলিয়া 
লইয়াছেন। বাধা-বিপত্তিও যে না পাইয়াছেন এমন নয়। 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ভিতরে কেহ কেহ তাহাকে হনজরে 
দেখেন নাই। ধনী শিক্ষিত মুসলমান সেরাজুল হোসেন সব 
সময় সাহার বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে উদ্ভেজিত করিতে চাহিয়া 
ছেন। সমস্ত ঝড়ঝাপ ট1 হাসিমুখে সহ করিয়া একান্ত মনে 
জাতি-ধর্্ নির্বিশেষে সেবা করিয়া গিয়াছেন। আব এমনি 
করিয়। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার এই আশ্রম কোথায় 
ভাডিয়া যাইবে-__-আশেপাশের যে সমস্ত অধিবাপীর সহিত 
তাহাদের আত্মীয়তা গড়ির1 উঠিয়াছে নিবিড় ভাবে_-আজ 
বানের জলে খড়কুটার মত তাহাদেরও কে কোথায় ভাসিয়! 
যাইবে কে জানে ? হঠাৎ বাছির হইতে কে যেন ভাকিয়! 
উঠিল__ডাক্তারভাই জেগে আছেন? ইন্দ্রনাথ তড়াক করিয়া 
বিছানায় উঠিয়| বসিয়! জবাব দিলেন-কে? 

বাহির হইতে হ্ৃবাব আসিল-__ আমি-_আমি লেরাভুল 
হোসেন। 

_ সেরাজুল তাই ? এত রাজে ?__ইন্্রনাথ চট করিয়! উঠিয়া 
ফাড়াইয়। দিয়াশলাই ঘালাইয়া একটি মোমবাতি বরাইলেন । 
দরজণ খুলিতে খুলিতে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন__হুঠাৎ কি মনে 
করে এই তোরবেল1? সেরাছুল হোসেন বিছানার এক পাশে 
আসিয়া বপ. করিয়া বপিয়! পড়িয়া ঝর ঝর করিয়া কাদিয়। 
ফেলিলেন-_কাহার পাকা লব্বা দাড়ি বাহিয়া কয়েক ফট? 
অশ্রু বিছানার উপরে গড়াইয়া পড়িল। ইন্ত্রনাথ কাহার 
একখানি হাত মিক্ষের হাতের ভিতরে টানিয়া লইয়া সহাহুভূতির 
হরে বলিলেন_-কি হয়েছে তাই? সেরাভুল হোসেন 
সামলাইয়। লইয়া বলিলেন-_সত্যি ?করেই কি ভাই গ্রাম 
আমাদের ছেড়ে যেতেই হবে ? কথাটা ভাবলেই যে আমার 
বুকের তিতরে হাতুড়ি পিটতে থাকে--ছই চোখ বেরে ঝর 
* রর করে পানি পক্ষতে থাকে ? জমার এত লারা গাম_এত 
লাধের বাড়ী? 


ইত্রনাথ বলিলেন_-কাল নোটিশ দ্রিয়ে যাবার পর থেকে 
আমিও যে শুধু এই কথাই ভাবছি ভাই-_সারাটা! রাত্রি একটুও 
দুমোতে পারি নি-__কিত্ত কোন কুলকিনারাও ত পাচ্ছি নে] 

সেরাজুল হোলেন বলিলেন_কাল ছুই বার আপনাকে 
ধু'জতে এলেছিলাম__রাত বারটার সময় শেষ বার জাপনাকে 
ন1 পেয়ে ফিরে গেছি । অন্ত কথা বলব কি ডাই--কাল পাঁচ 
ওকৃত নমাজ পধ্যস্ত পড়তে পারি নি। আচ্ছা আমার্দের গ্রাম 
নিয়ে ওরাঁকি করবে ডাজ্ঞারভাই। ইন্দ্রমাথ জবাব দিলেন 
হয়ত সৈস্তের ছাউনি করবে কিন্বা ভিটেমাটি সমতুমি করে 
গাছপাল! কেটে “এরোড্রোম' তৈরি করবে-__এমনি একট] কিছু 
হবে । খোদা, খোদ] | সেরাজুল হোসেন দীর্খানশ্বাস ফেলি- 
লেন__ আমার সাতপুরুষের ভিটা । আমার সাতপুক্ষষের কত 
লোক যে আছে এই মাটির তলায়ই ঘুমিয়ে । তাদের ছেড়ে 
আঙ্জ আমি কোথায় যাব ডাকঙ্জারভাই? পুনরায় সেরাজুল 
হোসেনের গলা ধরিয়া আসিল । কিছুক্ষণ পরে বলিলেন--_ 
দ্বেশকে যে কি জে আপনারা মা বলে তাবতেন তা এতদিনে 
বুঝতে পেরেছি ভাই | এই গীয়ের মাটি যে আজ মার চেয়ে 
আমাকে বেশী করে টান্ছে। 

ইন্রনাথ বলিলেন_-আমার ছুঃখটাই কি কম ভাই, জআন্ষ 
বিশট| বছর ধরে যে ্সাশ্রম গড়ে তুললাম-দে আশ্রম যাবে 
কোথায় টুকরো টুকরো হয়ে, যাদের আপনার ভাই মনে করে : 
সেবা করলাম, তার যাবে কে কোথায় বিচ্ছিম্ন হয়ে । আমার 
সারাট। জীবনের সাবনা যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাই। 

সেরাজুল হোলেন বলিলেন__একটা কাঙ্ম করুন না ভাই, 
একবার আপনাদের বড় বড় কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে যুক্তি করে 
দেখুন না যদি কোন উপায় হয়। ইন্রনাথ নিরুৎসাহের সুরে 
বলিলেন_কিন্ত কোন ফল হবে না, পাশের গ্রাম আর মাঠটা 
এরই ভিতরে “একোয়ার' করে কান আরস্ত হয়ে গেছে, রাশি 
রাশি মিলিটারীর মালপত্র এসে পড়েছে । আমাদেরও ওর! 
নিশ্চয়ই উঠিয়ে দেবে । তার পর অনেকক্ষণ ছুই জনের চুপ- 
চাপ কাটিয়া গেল। দিনের জালো! ততক্ষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে-_ 
আশ্রমের কন্মীরা ভজনগান নুরু করিয়! দিঘাছে। সেরাজুল 
হোসেন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাছির হইয়া ফুলবাগানের 
পাশ দিয়া আম-কাঠালের গাছের সারির ভিতর দিয়া নিজের 
বাড়ীর দ্রিকে অগ্রসর হুইয়! গেলেন । ইন্দ্রাথ অস্কমমন্ক ভাবে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । সারাটা আশ্রম আব্গ যেন তিমি 
নুতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছিলেন। বিশ বংসর পূর্ব্বে ক্বাকা 
মাঠের উপরে থান ছুই চাল1 ঘর লইয়া হয় আশ্রমের পতন | 
তখন মা ইন্্রনাথ আর জনতিনেক কম্মা মহা উৎস 
আশ্রমের কাজে লাগিয়! যান--তারপর বংসর কয়েকের মধ্যে 
ঠাহার সহকারীরা আশ্রম ছাড়িয়! রীতিমত সংসারী হুইয়] 
আর দশ জন অংসারী লোকের ভিড়ের ভিতরে একেবারে 
মিশিক্া গেলেন। তথু কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এত ঘড় 
আশ্রম গড়িয়া উঠিল-_পচিশ বিঘা জমি) খাম কুড়ি ঘর, বাগান, 


৩৫২ 


পুকুর আর জ্িশ জন কর্মী লইয়া আদ্িকার এই আশ্রম যেন 
ইন্্রনাথের নিকট একট! পরম বিশ্ময়। নিজের শিশুসন্ভানের 
সার! অঙ্গে পিতা যেমন করিয়া মেহদৃি বুলাইয়! থাকেন-__ 
ইন্্রনাথ তেমনি করিয়া ছুই চোখের দৃত্ি দিয়া সারা আশ্রমটি 
দেখিতেছিলেন। আশ্রমের প্রতিটি তরুলতা! যেন আজ 
ভাছাকে হাতছানি দিয় ডাকিতেছিল-_মৌন ভাষায় কত কি 
বলিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ টস্‌ টস্‌ করিয়া তাহার ছুই চোখ 
বাহিয়া কয়েক ফোটা! জল গড়াইয়! পড়িল। 

ইন্্রনাথ তাড়াতাড়ি সকলের অলক্ষ্যে ছুই চোখ মুছিয়া 
ফেলিয়া পুকুরের ধারে গিয়া দীড়াইলেন। অংসারত্যাগী 
ইন্দনাথ, কামিনী-কাঞ্চনের মোহমুজ্ত ইন্রনাথ আক্গ এমনি 
করিয়া এই আশ্রমের মায়ার বাধনে বীধা পড়িয়া আছেম। 
সার] আশ্রম কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ভঙজ্জন শেষ হইবার 
পর কাটাই ঘরে স্ুতাকাট! চলিতেছে_-বুনানীর ঘর হইতে 
ঠকাঠক মাকু চলার শব্ধ ভাসিয়া আসিতেছে । অপেক্ষারুত 
অল্পবয়ক্ষেরা সকালবেলার পাঠ লইবার জন্ভ বিদ্ভামন্দিরে 
সমবেত হইয়াছে। প্রতিদিনের কাধ্যস্থচীর আজও এতটুকু 
বাতিক্রম হয় নাই--গুধু খিনি সকল কর্টের মুলাধার তিনিই 
আজ পালাইয়া বেড়াইতেছেন। 

শু 

আরও দশ-বারট1 দিন কাটিয়া! গেল। একমাসের নোটিশ 
কিপ্ত তবু সারাট| গ্রামের মধো পাচ-সাত ঘর লোকের বেশী 
উঠিয়া যায় নাই। সেদিন হইন্দনাথকি একট কাঙ্জে ঘেন 
পাশের একটি গ্রামে যাইতেছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি 
এ কয়দিন ইন্দ্রনাথ আশ্রমের চারি পাশে সারাটা গ্রামে এবং 
আশেপাশের গ্রাঘ ও মাঠগ্চলতে বৃথাই ঘুরিয়া! বেড়াইতে- 
ছিলেন। আশ্রম ছাড়িতে হুছবে, এই গ্রাম ছাড়িতে হইবে, 
এই দিগম্তপ্রসারী মাঠ ছাড়িতে হইবে--তাঁই এ কয়দিন ষেন 
অতি প্রিয় আবেষ্টনীকে প্রাণ ভগ্রিয়া দেখিয়া লইতেছিলেন। 
সনাতন বাগদীর বাড়ী একেবারে পথের ধারে । তাহার দ্বশ- 
বার বংসরের ছেলে মাধা ঘরের পাশের ছোট একটুকৃর! জমিতে 
রাতদিন খাটিয়! গুটি কয়েক ফুলের গাছ লাগাইয়াছিল। মাধ! 
কি একটা গাছের গোড়া থুঁড়িয়া জল ঢালিতেছিল-_ইন্জনাথ 
সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন_-কি করছিস রে মাধা। মাবা 
মাথ! তুলিয়! বলিল--টগর গাছটার গোড়ায় জল দিচ্ছি গো! 
ইন্দরনাথ মাধাত্ ফুলবাগানের বেড়া ধরিয়া দাড়াইয়! বাপানটির 
ভিতরে দৃষ্টি মেলিয়! দ্রেখিলেন-_ছো্র বাগামটি মানা ফুলগাছে 
একেবারে ভরয়া উঠিয়াছে । মাধ! বলিল--একটু দাড়ান 
ডাক্তারবাবু, একট! বড় পোঞ্চমুখী জবা লিয়ে যান। বলিয়া 
ছেলেটি নাঠিতে নাচিতে গিয়া একটী পঞ্চযুখী জব! তুলিয়! 
আনিয়া ইন্্রনাথের হাতে দিল । 
জজহুন্দনাথ বলিলেন-_কিন্ত এ বাগানে আর শুধু শুধু জল ঢেলে 
করবি কি মাধা--এ সব ছেড়ে যেতে হবে যে। মাধা আশ্চর্য্য 
হইয্ব! বলিল-_কুথায় ডাজ্ারবাবু? 

_যার যেখানে ইচ্ছে, এ গীয়ে আর কেউ থাকতে 
পারবে শা। 

সমাধা পুনয়ায় বলিয়! উঠিল__আহার কুলবাগান ? 


প্রবার্ী 


পক্ষ সিশসি পাসি্সি পিপিপি লিপ পিটিসি তত লাস পিসি সি ৯৯ সাইলো ৯ নিপাত সি শি পাস 


১৩৫২ 


সি কাপ সিসপিসিজ 


ইঞ্জনাথ জবাব দিলেম--ওসব কি আর রাখবে রে-_ 
বাড়ী-ঘর-দোর-বাগান সব চষে ডলে দেবে। 

মাধা বিচলিত হইয়া উঠিল । ইস্‌ তা আর লয় ডাজ্ারবাবু। 
আমি দিনরাত ঘর ঘাব মি-_ভাত খাব নি, শুয়ার মার] ফাল! 
লিয়ে পাহারা দিব । বলিয়া মাধা একেবারে মিলিটারী তঙ্গী 
করিয়া! াড়াইল। 

সমাতন একখানি খড়ের ঘরের চালের উপরে বলিয়া ঘরে 
খড় দিতেছিল, ইন্দরনাথ এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। সেখান 
হইতে সে বলিয়া উঠিল ভাক্ঞারবাবুর যে কু! লুটিশ দিলেই 
হলো? ঘরবাঁড়ী ছেড়ে কেউ কখন যায়? 

ইন্দ্রনাথ অবাক হইয়া শুধু চাহিয়া বহিলেন, যেমনি বাপ 
তেমনি বেটা, এক জন ফুলগাছের গোড়ায় অতি যবে জল 
ঢালিতেছে আর এক জন নির্বিকার ভাবে ঘরের চালে খড় 
গুজিতেছে। 

সেরাজুল হোসেনের বাড়ীর পশ্চিম পাশে একটি আম- 
কাঠালের বাগান--তাহার পরেই ছোট একটি মাঠ । রাস্তাটি এই 
বাগানের কাছে আসিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পরেই আল” 
পথ। ইন্দ্রনাথ রাস্তাটি ছাড়িয়া আল-পথ ধরিয়া! চলিয়াছেন 
এমনি সময় একটি দঘশ-বার বছরের ছেলে পৌড়াইয়া আসিয়া 
তাহার পথরোধ করিয়া ফাড়াইল। 

_-বুভামিয়া ছায়েব আপনার ভাকৃতিছে ভাক্তার বাবু! 
সেরাজুল হোসেনকে এ অঞ্চলে সবাই বুড় মিয় সাহেব বলয় 
জানে । ইল্রনাথ ছেলেটির দহিত চলিলেন | ছেলেটি আসিয় 
সেই আম-কীঠালের বাগানে টুকিল। ্ীজ্মাথ জিজ্ঞাসা করিলেন 
বুড়] মিয়া সাছেব কোথায় খোক1? 

-_-এই তো বাগানের মধ্যি । বাগানের ভিতরে অনেকখানি 
ফাক জায়গণ, এটি এদের বংশের কবরস্থান । ইঙ্জরনাথ বাগানের 
ভিতরে ঢুকিয়া দেখেন পাশাপাপি প্রায় পনর-কুড়িটি কবর পর 
পর রহিয়াছে । সম্ভবতঃ কয়েকদিন পূর্ষেবে কবরের স্বানগুলির 
উপরের খাল ও আঁগাছ' পত্রিষ্কার করিয়া দেওয] হুইয়াছে। 
এক প্রান্তে একটি কবরের পাশে সেরাজুল হোসেনকে বসিয়া 
থাকিতে দেখা গেল। ইন্দ্রনাথ কাছে যাইতেই সেরাজুল 
হোসেন ধীাড়াইয়া বলিলেন, আসুন ডাক্তার তাই | ইন্দ্নাথ 
সেরাজুল হোসেনের মুখের দিকে তাকাইয়! বলিলেন, এ কি 
আপনার কোন অনু করেছে নাকি ? 

লেরাজুল হোসেন জবাব দ্রিলেন, কই নাতো? 

-এখানে বসে বসে কি করছেন ? 

এটা আমাদের বংশের গোরস্থান। আমার ঠাকুরদার 
বাবা, তার বাবা এমনি করে পাচ পুরুষের কবর আছে 
সাজানো । এটি আমার বাপকজ্জানের কর । এরর পাশের 
জায়গাটায় যে আমার অধিকার ডাক্তার তাই! আমার নিজের 
জায়গ! ছেড়ে, আমার পীচ পুরুষের কবরস্থান ছেড়ে আমি মাটি 
পাব কোন গো-ভাগার্ে বলুন তো? সেরাজুল হোসেমের 
গল রিয়া আসিল |--ইন্দ্রনাথ তাহার কথার কোন জবাব মা 
দিয়া বলিলেন,--আপনার শক্মীর সত্যি ভাল নাই তাই, এমন 
করে এই ঠীড়ী, বাতাসে ঘুরে বেড়াবেন না । একটু গুরু « 
পত্রের বেন” . টের চার । দেখি হাতটা! ।-_-ঘলিয়া ইঞ্রনাথ 





নাথ 


ঠাহার হাত বরিয়াই বলিয়া! উঠিলেন, একি এ যে বেশখর 
চলছে । চলুন বাড়ী চলুম বুকটা একবার দেখতে হুবে। 
বলিয়া ইন্্রনাথ তাহাকে জোর করিয়া] বাড়ীর দিকে টানিয়া 
লইয়া গেলেন । 
১. 

আরও সপ্তাহ খানেক পরে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। 
সে দিন গভীর রাজে মাইলখানেক দুরে একটি গ্রামের পাশে 
কয়েকবার জাপানী এরোপ্লেন বোমা বর্ধণ করিয়া! গেল। 
নিপ্রিত গ্রামবাসিগণ বজ্রধ্ধনিরবে একেবারে আতঙ্কিত হইয়! 
উঠল। যেব্যাপার ইহাদের কল্পমারও অগোচর ছিল তাহাই 
গেল ঘটয়া। প্রাতঃকাঁলে খবর পাওয়। গেল পাশের গ্রামের 
কয়েকখানি কুঁড়েঘর ছঙ্জিয়! গিয়াছে এবং কয়েকজন নিরীহ 
গ্রামবাধী হতাহত হইয়াছে । কিন্ত ক্াপানীদের লক্ষ্য ত্র 
হইয়াছে, মিলিটারী কোন লক্ষ্য-বস্তর উপরেই তাহারা বোমা- 
বর্ষণ করিতে পারে নাই। সরকারী নোটিশে ও প্রচারে 
যাহা হয় নাই, এই জাপানী বোমা বর্ষণে তাহাই হইল-__ 
প্রত্যহ দলে দলে লোক প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল । পাঁচ- 
সাত দিনের ভিতরে সমস্ত এাম এক প্রকার জনশুঞন্ভ হইয়া! উঠিল । 
মাইল কুড়ি দুরে একটি নদীর ধারে আমের স্থান মনোনীত 
ইইয়াছে। এই কয়দিন ধরিয়! গরু-মহিষের গাড়ী বোঝাই 
করিয়া! আশ্রমের আসবাবপত্র সেখানেই প্রেরিত হুইতেছিল। 
আশ্রমে তরুণ কম্মীর] মহা উৎসাহে বীাধাঙাদা করিতেছিল। 
ইন্্রনাথ মিজে ছিলেন জনে কখানি নির্লিপ্ত কোন কাজে কোন 
প্রকার উৎসাহ পাইতেছিলেন না। 

আজ কয়েকখান| গাড়ীতে অবশি& আসবাবপত্রগুল1 বোঝাই 
করিয়া এইমাত্র নুতন স্থানের উদ্দেষ্তে রওনা হুইয়! গেল। 
আশ্রমের কর্শিগণকে গাড়ীর সহিত অগ্রসর হইতে বলিয়া 
ইঞ্জনাথ উদাস ভাবে একটি পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দায় স্থির 
হুইয়। বপিয়াছিলেন। দৃঠ্টি ছিল নুর আকাশের নীলিমার 
দিকে নিবন্ধ । মনের কোণে একে একে কতকি ভালিয়া আবার 
মিলাইয়া। যাইতেছিল। দীর্ঘ কুড়িটি বংসরের একটান। ইতিহাস 
দীর্ঘ কুডিটি বৎসরের সাধনার পর এই প্রতিষ্ঠা । এ যেন চারা 
গাছকে অতি যত্বে লালন-পালন করিয়া ফলবান করিয়া তুলিবার 
পর তাহার সূলোচ্ছেদ করা। বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করা 
চপিবে না? তাহ। হইলে পন্তব্যস্থানে আজ্জ আর পৌঁছানো সম্ভব 
হইবে ন1। ইন্্রনাথ উঠিয়া ফাড়াইলেন। কয়েকবার এদিক 
ওদিক দুরিলেন, সারাট1 আশ্রমে আঙ্গ এ কি গতীর নীরবতা | 
পরিত্যন্ত ঘরখুল! খ! খা! করিতেছে, কোম দিকেই যেন আঙ্গ 
দৃ্ি ফেরানো যায় নাঁ। পর পর কুড়ি-পচিশখান| ঘর । ইন্জনাথ 
বিস্ভাষঙ্দিরটির নিকটে আসিয়া! ধাড়াইয়াছেন, এই যাত্র গত 
বংলর গৃহখানি শেষ হুইয়াছে। নেক অর্থ বায় করিয়া! নিঙ্গের 


পছন্দমত তৈরি করিয়াছিলেন ঘরখানা। উচু করিয়া পৌতা 


বাধাইপ়াছে, পুরু কছিয়া দেওয়াল দিয়াছেন। ভাল ইট, 
ভাল বালি, আর তাল সিমেন্ট যোগাড় ২ 
জি তের | উজান ঘরটর ভিতরে হক | এ 





মাটির মায়া 


আর কোন খবর তাহান্স জানেন না। 


তে কত বেগই না 


৩৫৩ 


চুপ করিয়া বারান্দার গ্লেলিতের উপরে ভর দিয়া দাড়াইয়! 
থাকিবার পর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন কুলবাগানেক 
ধারে। সমস্ত আশ্রমের কল্মীরা কত যত্বে গড়িয়া তুলিয়াছে এই 
বাগান, বাংলাদেশের দূরদূরাত্ত হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নার্শান্বী 
হইতে কত ফুলের চারা ও কলম জানিয়া বসানো হইয়াছে। 
ইচ্ছার প্রতিটি গাছের সহিত আছে ইন্ত্রনাথের নিবিড় পরিচয়। 
আকাশের দিকে মুখ তুলিরা দেখিলেন__ন সুর্য তো আকাশে 
অনেকটা] দূর উঠিয়া আসিয়াছে, আর দেরি কর? চলিবে না। 
তাড়াতাড়ি বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন । 
হঠাৎ শেষপ্রান্তের একটি বেলফুলের গাছের দ্রিকে তাহার দৃষ্টি 
গিয়া পড়িল। এ কি এই ফাল্তুনের প্রথম দিকেই গাছটায় এবার 
ফুল ধপিয়াছে] আগাইয়া আসিয়া কয়েকটি শ্বামল পাতায় 
অস্তরাল হইতে আবিষ্কার করিলেন ফুলটিকে। মস্ত বড় ফুল, 
চমংকার সুগন্ধ ছাড়িয়াছে। ইন্্রনাথ অত্যন্ত খুশী হইয়া ফুলটি 
তুলিবার জগ্ঠ হাত বাঁড়াইলেন, কিন্তু ফুল তোল] হইল না, হঠাৎ 
তাহার হাতথান| থামিয়। গেল। ফুলটি না! তুলিয়া! সম 
ঝাড়টিকেই নিত্বের বুকের ভিতরে চাপিয়া ধরিলেন, নিজের 
মাথা ফুলটির কাছে আগাইয়া লইয়! কয়েকবার ভ্রাণ লইফেম, 
নাকে-যুখে স্পর্শ লইলেন। তারপপন উঠিয়! দাড়াইয়] দ্রুতবেগে 
পথ বাছিয্ব! আশ্রম ছাড়িয়] চলিলেন। 


সেরাজুল হোসেনের বাড়ীর কাছে আলিয়া খামিলেন। 
সেই যে সেদিন সেন্াজুল হোসেনের সঞ্িত দেখা হইয়াছিল, 
বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ 
করিতে যেন সব ফাকা ফাক! ঠেকিতে লাগিল। ভিতয়ের 
দিকের একটি ঘরের বারান্দায় সেরাজুল হোসেনের ছোট ছেলে 
আহম্মদকে দেখিতে পাইলেন । আহম্মদ মুখ বাড়াইয়! বলিলেন 
এদিকে আনুন ডাজ্জারবাবু। ইঙ্্রনাথ জাগাইয়! আসিলে 
বলিল, বাপজান গত রাজে মার1 গেছেন । 

--মারা গেছেন ? 

_স্থ্যা! কিন্ত কই কোন খবর তে! আর জানি না, সেই 
যে ধিন__ | 

আহম্মদ বাধ! দিয়া বলিল, সেই থেকেই অন্ুখ। কত 
বার আপনাকে খবর দিতে যেতে চেয়েছি তিনি কিছুতেই ওযু 
খাবেন না বলে ছি করেছেন। কাল সকালবেল! বড় ভাই 
বাড়ীর মেয়েছেলেদের নিয়ে আমার ভর্মীপতির বাড়ীতে রাখতে 
গেছেন, এদিকে আজ এই বিভ্রাট । 

সেরাজুল হোসেনের দবীর্ঘদ্বেহ একখানি পাতল। চাদরে ঢাক... 
দেওয়া ছিল। ইন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ সেই ঘিকে তাকাইয় ধীরে 
ধীরে নামিয়! আসিলেন। ঘাঁড়ীর বাহিরে আিলে সেই আম- 
বাগানের দিক হইতে কথাবার্তার টুকর! ভালিয়! আলিতে 
লাগিল। ইন্্রনাথ বুঝিলেন, লেরাজুল হোসেনের জঙ্ত কৃত 
খোঁড়া হইতেছে । আগাইয়! আপিলে দেখিতে পাইলেন সত্যই 
লেই দিনের সেরাভুল হোসেনের গেই নির্দেশিত স্বানটিতে 
কবর খোঁড়া হইতেছে । অবশেষে দেরাকুল হোসেনের শেষ 





ই পি ডন ॥ দাগ সেখান হইতে ধার টে রর | 





গবেষণার প্রণালী 


স্যার যুনাথ সরকার 


কোনো একটি পরিকল্টমাকে কার্ধে পরিণত করিতে হইলে 
তাছায় জভ একটি বিশেষ প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, 
তাহার বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে । আর এ কাছের 
অন কারিগরগুলিকে, তাহাদের আবন্টাক বিশেষ গুধগুলি আছে 
কিম! দেখিয়া লইয়া, তাহাদের এ কাজের ভ্বন্ত আবগ্ঠক 
বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিয়! তুলিয়া তবে কাজটি 
আর্স্ত করিতে হুইবে। এন্সপ গোড়াপতন শক্ঞ কদিয়! 
ন! গাধিলে, কাজটি সম্পরন হইতে পারে না। 
মৌলিক গবেষণার উদ্ষেগ্ত, জগতের এ পর্বস্ত সংগৃহীত 
জানের উপর আরও কিছু নুতন তত্ব যোগ করিয়া দেওয়া, 
আমাদের পূর্ববতাঁ পণ্ডিতগপ যাহা জানিতেন তাহা হইতে 
আমাদের আরও একটু অগ্রসর করিয়া দেওয়! | যেমন বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে, তেমমি এতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে সত্যই বল] হয়, 
90106110004] 50101505810) 19 1179 1010 01101087055, অর্থাৎ 
আমাদের কবির ভাষা একটু বদলাইয়| বলি, “ওরে লবুজ, ওরে 
দুবুঝ, শুকনে! পাতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার জায়গা নে ।” 
অতএব আমাদের «থম জানা আবন্বাক যে, জানের বিশেষ 
ক্ষেত্রে, যেমন ইতিহাস, সমান্গতত়, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ব' দর্শনের 
কোনও একটি শাখায়_-আজ সভ্যঞ্জগৎ কতটা জামিতে পারি-: 
সাছে। এইটি বেশ করিয়া ঝুঝিয় জ্ঞাত তত্বের শেষ লীমান। 
হুইতে জঙ্গল কাটিয়। জজ্ঞাতের রাজ প্রবেশ করিতে হইবে, 
লত্যের রাজ্য আরও একটু বিস্তৃত করিতে হইবে । এন্বন্ত পরি- 
পূর্ণজ্ঞানমুক্ত পুধগত বিভায় পঙ্চিত আসি আমাদের গবেষণী- 
পিপাসী ছাত্রকে বলিয়া দিবেন, “ঠিক এইখান থেকে তুমি কাজ 
আরম্ভ করবে।” মহা ভুল হইবে যদি আমর! সদ্যপালকর! 
একজন মেধাবী ছাত্রকে একট! বৃতি দিয়া, লাইব্রেরির ঘার 
থুলিয়! বলিয়া দিই, “্য] ভিতরে গিয়ে মনের সুখে চর্‌ গে। 
স্ুবংসর পরে রিপোর্ট দ্রিস কি পেয়েছিল ।” ধর্মলাধনায় যেমন, 
ঠিক তেমনি জ্ঞানযোগের সাধনার কাজেও সদৃগুরু চাই, নচেং 
সিদ্ধি হইবে না। 
বত'মান জগতে গবেষণার সব ক্ষেত্রে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অনুস্ত হয় এবং যে পঞ্িমাণে আমরা এই পদ্ধতি বিচলিত 
ভাবে অক্লান্ত চেষ্টায় অনুসরণ করি, তাহার উপর গবেষকের 
নিজ আরম্ধ কাজে সফলতা নির্ভর করে, শ্রম প হয় মা। 
বিশেষ কাজের জঙ্ত উপযুক্ত ছাত্র পাইলে তাহাকে আরম 
করিবার ঠিক স্বানটি দেখাইয়া দিয়া এবং কোন্‌ অনৃষ্ঠ লক্ষ্যে 
বিশেষে পৌছিতে হইবে তাহ যুবাইয়া দিয়া, তাহার জানগুয 
একটি উপকরণপত্ী অর্থাং 01011028175 রচমা করিয়! দিবেন। 
ইহার আবন্তকত] দেশে অনেকেই জানেন মা, বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
মন্থার্থ চেয়ারে আসীন প্রধান প্রোফেসয়ও জনেক সময় ইহাতে 
অবহেল! করেন। হয়ত বলেন, অমুক ঘড় ইতিহাসের অমুক 
অধ্যায়ের শেষে যে এন্পঞ্জী ছাপ] আছে তাহা ফেখিয়া পড়। 
জপ ভাল! ভালা উপদেশের মত বিভ্বনা আর মাই। আদি 





অনেক ডষ্টরেট ধাঁসিস পরীক্ষা করিবার সময় এই অবহেলার 
বিষময় কল দেখিয়া, ব্যর্থ ছাত্রদের ছুর্ভাগ্য ভাবিয়! কাদিয়াছি। 

এইরূপ উপাদানপঞ্জী রচন1 করিবার জন্ত প্রত্যেক বিভাগের 
প্রত্যেক ক্ষুদ্র শাখায় এক এক জন বিশেষপ্ত গুরু আবশ্যক, এক 
ভ্রম সার্বভৌম পণ্ডিত জ্ঞানের সব ক্ষেত্রফে সমান সফলতার সছিত 
আয়ত্ব করিতে পারেন না। শুধু এখানকার গবেষণামঙ্গিরে 
নহে, মহাধনী প্রদেশবিস্ৃত বিশ্ববিস্ভালয়েও সব বিষয়ে, অথবা 
একটিমাত্র বিষয়েরও সব শাখাগ়, বিশেষজ্ঞ প্ডিত পাওয়া সম্ভব 
নছে। কিস্ত তাহাতে কোন ক্ষোভ মাই, ক্ষতি নাই। মধু 
অন্বেষণে ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যায়, তেমনি প্রকৃত 
জ্ঞানপিপান্থ ছাত্র এক গুরু হইতে অন্ত গুরুর নিকট যাইযে। 
ছাঅটি নিঞি& বিষয়ে বিশেষছ্ছের খোজে লাহোর, পুনা বা লক্ষে 
যাইবে, এবং তথা হইতে উপদেশ ও উপাদানপঞ্জী আনিয়া 
শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া শাস্ত মনে নিজ কাজ করিবে, বাহু! 
লাহোর, পুনা বা লক্ষৌয়ে তাহার পক্ষে তত সহন্ধ নছে। 
জ্ঞানের বড় বড় সব ক্ষেত্রে গবেষণার পথপ্রদর্শক এখানে নাই 
বলিয়া গবেষণার কাজ ঠেকিবে না। আমাদের ছাজআ্গণ প্রাথ- 
মিক শিক্ষায় তৈর়ারি হইয়! অঙ্ঞত্র ভ্রমণ করিবে, যেমন মধ্যযুগে 
এবং এখনও ইউরোপের গ্রাজুষ্থেটগণ বিদেশে পঙ্ডিতদের চরণে 
বলিয়! জানতাগার পূর্ণ করিত ও করে। 

আমন দেখিলাম যে প্রথমে চাই ছাত্র ও বিষক্বনির্ধাচন, 
তারপর চাই গুরু বা! বিশেষজ্ঞ পথপ্রদর্শক ; তৃতীয় আবশ্যক 
উপকরণনংগ্র | 

গবেষণার ক্ষেত্র বাছিয়! লইবার পর দেখিতে হইবে যে 
তাহার জন্ঠ আবন্তক গ্রস্থ-উপকরণ এখানে আছে কি না। না 
থাকিলে সেই বিষয়টি নির্যাচন করা অতি হান্তকর বিড়ত্বম 
হইবে। ধরুদ ভারতের মধাযুগের ইতিহাস সমান ধর্ম শিজপ- 
বাণিজ্য কল। এগুলির বিষয়ে গবেষণ1 করিবার সংকল্প হইল। 
তখন এ এ বিষয়ে অত্যাবন্থক প্রামাণিক গ্রন্থ, অভিধান, ম্যাপ, 
হত্তলিপি, মুদ্রা ও শিল্পদ্রব্যের ছবি, এ সবগুলিতে এখানকার 
লাইব্রেরি পূরণ করিতে হুইবে। যাছা এখানে আছে তাছার 
তালিক1 পড়িয়া! এক এক বিশেষ ঠাছার মিজ গবেষণার 
বিষয়ের জন্ভ ঘে যে বই বা হস্তলিপির ফটে! আবস্টক তাহার 
মাম ও ঠিকাম! লিখিয়! দিবেন, এবং সেগুলি এখানকার জন্ত 
সংগ্রহ করিতে হইবে, এক বংসরে মা হউক পাঁচ ছয় বংসরে। 
ম্যাপ, মুদ্রার তালিকা, প্রত্বতত্বেয মিদর্শনগুলার হবি--এ সব 
আবন্কক, এগুলিকে মূল্যবান তাবিয়! ছাড়িয়া! দিলে চলিবে 
মা, কান্ধ হইবে না। (প্রত্যেক বিষয়ে জর্ধশ্রেষ্ঠ অভিধান ও 
এমদাইক্লোসীডিয়ার নৃতম সংস্করণ আনানো আবন্তক | 





$ 


তি বুর্বাতসর আশ্রমিক জংখের  লন্তাগ 





বন্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী-চরিত্র 


শ্ীন্বধাংশুকুমার হালদার 


ভ্ায়-অন্তায়ের বোধ সকল দেশে, সকল কালে সভ্য মানুষের 
মজ্জাগত। অসভ্য সমাজে চিন্তাধারা সন্বীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ, 
দেখানে তাই এই ভালকে মন্দ থেকে পৃথক করে দেখবার 
ক্ষমতা,-_-এই বিবেক-বুদ্ধ বিকশিত হবার সুযোগ পায় ন1। 
সভ্য লমান্জেও দেখা গেছে মাহুষের যুক্তির উৎসমুখ যখন বদ্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে হয় ধর্প্ের নামে, নয় সামাজিক অথবা 
রাষ্ত্রক অনুশালনে, হয় ক্ষমতা লোলুপ প্রমন্ততায়, নয় ভোগ- 
বিলাসজনিত অবনতিতে, তখন অসভ্যদের মতই চিন্তার গণ্ডী 
চক্কীর্ঘ হয়ে এসেছে, বিচারের স্বান অধিকার করেছে আচার । 

মানুষ জন্ম হতেই কতকগুলি সংস্কার নিয়ে বেড়ে ওঠে । 
এগুলি বহুলোকের বহুদিনের অভিজ্ঞত। হুতে সফিত। এর 
মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে। দুসংক্কারও আছে, কুলংস্কারও 
আছে। কিন্ত চিস্তার ক্ষেত্র মানুষকে সব জায়গায়তেই বাড়াতে 
হবে তা সে ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই হোক, অন্শাসনই হোক আর 
সংস্কারই হোক । মুক্তি দিয়ে, বোধ দিয়ে প্রতে;ক ব্যবস্থা, 
প্রত্যেক সংস্কারকে পরখ করে দেখতে হবে যাঁ রক্ষণীয় তাকে 
রাখতে হবে, যেট| বর্জনীয় তাকে ছাড়বার সংসাহস যেন 
থাকে। ধীশক্তি দ্বিয়ে এই যে বিশ্লেষণ এই হ'ল প্রাণের 
পরিচয়, প্রাণের প্রমাণ । যেখানে ধীশজি অনগ্রসর, বিশ্লেষণ 
রুদ্ধ, সেখানেই মৃত্যুভীতি, সেখানেই জড়ত্ব। 

কিন্ত পুরানো! ব্যবস্থার প্রতি মানুষের এমন একট। প্রবল 
আকর্ষণ আছে যে তা মন্দ বুঝেও ছাড়তে কষ্ঠ হয়। অভ্যাসের 
দ্বালত্ব থেকে মনে জড়ত্বের সঞ্চার হয়, তাই সে দ্বাসত্ব থেকে 
বেরিয়ে আসতে সেই জড়ত্বকে চূর্ণ করতে এই কষ্ট । সতীদাহ- 
নিবারণের বিরুদ্ধে তাই তো! উঠেছিল প্রবল আন্দোলন, চীনার। 
একদিন আফিং ছাড়তে ভীষণ হৈচৈ করেছিল । আদ্ধ আমাদের 
দেশে জাতিতেদের কঠোরত! প্রায় বিলুগ্ত হলেও সামা যেটুকু 
আছে তাকে হেড়েও ছাড়তে পারছি না। জাতীয় মঙ্গল 
ব্যাহত হচ্ছে, জাতীগ্ঘ খক্যে বিলন্ব হয়ে যাচ্ছে, তবু চৈত 
নেই। পুতানে৷ অগ্জায়ের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এ হ'ল এক 
রকমের মোহান্বতা। বিষয্ী লোকের বিষয়াসঞ্তিত মতই এও 
মান্গষের বন্ধনের কারণ হয়, মুক্তিকে দুরে ঠেলে রাখে । 

মন একা! যে সব বিধান দিয়েছিলেন তখনকার কালে হয়ত 
সে সবের দরকার ছিল । লে সব বিধানের কতকগুলিয় প্রয়োজন 
আজও যে শেষ হয়ে যায় দি তাও স্ীকার্ধ। কিন্তু তাইবলে 
যে বিধান আজ যুক্তিতে টেকে না, যা অন্ভায় তাকেও অবনত 
শিরে মানতে ছযে, এ মনোভাব দালমনোরৃ্িরই সামিল । 

এমনি এক বিধান হচ্ছে নারীর সম্বন্ধে, যে নারী চেষ্টাসত্ত্বেও 
তার স্বামীকে দ্বালবালতে পারে দি | এ নানীর কি কঠোর 
ঘবিবান অন্ধ করেছেন ত1 আমরা দ্রাবি। কিন্তু উনবিংশ 
শতান্ী একজন ক্রেষ্ঠ মনীষী এ নানীর ফি বিচার করেছেন 
সেটা বেখা থাক ॥ শৈধলিনীর বিচার 
বাছেছেপ। মা. 'বহকে বিচার ন 








শৈশব হতে শৈবলিনী প্রতাপকেই ভালবাসত। প্রতাপের 
সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল না, সে তার দোষ নয়। বিয়েহ'ল 
সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং বয়সে অনেক বড় চন্দ্রশেখরের সঙ্গে । 
শৈবলনী বিশেষ একটা অছিলায় লরে কষ্ঠারের সঙ্গে 
পালিয়েছিল, সুযোগ পেয়েও ফিরে আসে নি, সে কেবল 
প্রতাপকে পাবারই জশায়। লরেন্স ফণ্টারকে সে থে 
চোখেই দ্রেখুক, ভালবাপার চোখে নয়। প্রতাপের সঙ্গে 
মিলিত হবার জঞ্চেই সে মিথ্যা করে মীরকাশিমকে জানিয়ে- 
ছিল ষেসে প্রতাপের স্ত্রী। প্রতাপের সঙ্গে যখন তার দেখ! 
হাল, সে সত্য গোপন করেনি, বলেছিল প্রতাপকেই 
ভালবাসে । প্রতাপ তাকে পরিত্যাগ করলেন, কারণ সে 
পরী । প্রতাপ তাকে স্বামী-অন্রাগিনী হবার উপদেশ দিলেন, 
শৈবলিনী ঘে উপদেশ পালন করতে প্রতিজ1 করল, কিন্তু পারল 
না। এই সব হ'ল শৈধলিনীর অপরাধ, তার বিরুদ্ধে এই 
নাপিশ। এই অপরাধের জন্তে, এবং এ অপরাধ থেকে উদ্ধার 
করবার জন্তে তাকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে সেকি ঠিক হয়েছে? 
কেউ যেন না মনে করেন “বঙ্দেমাতরম' মন্ত্রের খণ্ বস্কিম- 
চক্রের প্রতি লেখকেত আন্তরিক শ্রদ্ধাতক্তি কিছুমাত্র কম। 
বঙ্ষিষেত্র খপ আমরা কোন দিই শোধ করতে পারব মা। 
স্বজাতির যু'্জ-মন্ত্রদাতা তিনি, সাহিত্যক্ষেত্রে তশীরথের মত 
সাধনা করেছিলেন তিনিই, তাই ত রবীন্দ্রমুগ লন্তব হয়েছে, 
তাই তো বঙ্গভাষায় তাবমদ্দাকিশীর এমম ন্ুবপুল সমারোহ । 
কিন্ক মমে রাখতে হবে ভঞ্চিভাজনের প্রতি যতরকম উতপীড়ন 
আছে, অহৈতুকী ভঞ্জিই তশ্মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎশীড়ন। . 
একই দোষ যঞ্জি পৃরুষ ও নাণী হনেই করে তাছলে 
উভয়েই সমান দোষী এবং সমান শান্তির যোগা, এ কথ আজ 
জর্বদেশে শ্বীকত। আমাদের দেশের 'পীনাল কোডের ভাষায় 
40, বলতে ০10” ও 5179 ছুই-ই বোঝায়, তবু সচরাচর 
দেখতে পাই সমান অপরাধে অপরাধী হলেও পুরুষের চেয়ে 
নারীই কষ দও পায়। তার কারণ বিচারক পুরুষ, নান্বীর প্রতি 
গুরুদণ্ড বিধান করতে এই যেতার বাধে, এ তার ভদ্রমনের 
পরিচয় । কিন্তু পুক্ুষবিচারকের হাতে এর উপ্টোটা ঘটতে 
দেখলে কি মনে হয়? যদি দেখি পুরুষ ওনান্ী একই দোষ 
করেছে, কিন্ধ বিচারক পুরুষকে দিলেন সম্মান আর বিধান 
করলেন নানীর জনক প্রচণ্তম শান্তি, তা ছলে কি মনে হয়? 
প্রতাপ আর শৈবলিনী, ছুজধনে ছুক্ধনকে ভালবাসতেন । 
ভালবাস! যদি অপরাধ হুয় তা ছলে হ্ষনেই সমান অপরাধী । 


প্রতাপ থে শৈবলিনীকে ভালবাসতেন, জপপা যেমাদে, ম্ 


কার স্বী ছিলেন, ভার প্রেমের সিংহাসনে যে মৃত প্রতিটিত ছিল 


লে: সৃ্ঠি যে শৈবলিনীর, এ কথ! প্রভাপের মত্যুকালের উদ্ডি 
পেকে পপ বোঝ! যায়| কিন্তু পরস্রীকে যনে মমে ভাজ- 
বাসার অপরাধে প্রতাপকে তে! কোন শান্তি পেতে ছাল না| 
 পরপুরুযকে মনে মনে ভালবাসার জনে শৈলিমীর হ্ হাল 

আব নকত্তোগ। একি কম বিছা 1. ্ 


৩৫৬ 

চন্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহে শৈবলিনীর কোন 
হাত ছিল না। চন্দ্রশেখর ছেলেমানষ নন, শান্ত্রজ ত্রাঙ্মাণ। 
যে অবপ্ায় তিমি প্রতাপ ও শৈবলিনীকে গঙ্গায় ভেসে যেতে 
দেখেছিলেন, তাতে কি একবারও তার মমে হয় নি তাদের 
ছু্ষমের মধ্যে ভালবাসা! থাকতে পারে? একটু জন্গুসন্ধানও 
তোঁ করতে পারতেন। বিবাছে বন্তার মশ্মতি তখনকার 
সমাঙ্ধে সম্পূর্ণ অবান্তর ব্যাপার, কেমমা, মেয়ের তে! বিয়ে 
করে না, তাদের বিয়ে হয়। তবু শুপগ্িত চন্দ্রশেখর সকল 
অবস্থ! দেখে একটু অবহিত হতে পারতেন নাকি? তা তিনি 
হন নি। গ্রন্থকার ছুম্পষ্ট ইঞফিত করেছেন, চন্দ্রশেখর তখন 
সণমুদধ। তার হ'ল মোহ, আৰ শাস্তি হ'ল শৈবলিনীর, এটা 
ফিঠিক? 

প্রতাপ ইন্দরিয়জয়ী, দ্বিতীয় বার গঙ্গাবক্ষে তিমি শৈবলিনীকে 
প্রত্যাখ্যান করে তাকে স্বামী-অনুরাগিণী হতে উপদেশ 
দিয়েছিধেন। এতে প্রতাপের মহত্ব নুপরিক্ষউ, কিন্ত 
ইন্ডিয়ঙ্জয় কি প্রতাপ একাই করেছিলেন? শৈবঙগিনী কি 
করেন নি? এক জম করেছিলেন হ্বেচ্ছায়, কর্তব্যবোবে, আর 
এক জন হয়ত কতকটা অনিচ্ছায়, কতকট! আদেশ-উপদেশে । 
কিন্তু শান্তি পেতে হ'ল শুধু শৈধলিনীকে | সে কি যেমন-তেমন 
শান্তি | তার ফলে সে পাগল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতাপ যে 
রূপসীকে ভালধাপতে পারেন নি, মনে মনে চিরদিন তিনি 
যে শৈবলিনীর প্রতি অনুরঞ্ঞ ছিলেম, কই তার জন্ঠে কোনও 
যমদত, কোন মরকের দূত ত তাকে তাড়ন। করলে না? এই 
কি সুবিচার ? একে মনুর ধিচার বলুন, কিছু বলবার নেই। 
কিন্ত এই কি মনশ্বী বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার? যিনি দ্েবীচৌধুরাণীর 
মধ দেবতার প্রতিচ্ছায়! দেখে যুক্তকরে স্তব করেছিলেন “যদ! 
যদ্ধাহি ধর্মন্ত” ইত্যাদি, এ বিচার কি তার? 

কেউ হয়ত বলবেন, কেন প্রতাপ ত জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত 
করলেন, তবে আর তার দঙ্ড কম হ'লকিসে? বঙ্চিমকিন্ 
প্রতাপের মৃত্যুকে প্রায়শ্িন্ত বলেন নি, বলেছেন এ বীরের স্বত্যু 
প্রতোক বীরের একাস্ড প্রারথিত এ ম্বত্যু। 

আবার কেউ কেট হয়ত বলবেন দাম্পত্য প্রেমের অভাব 
স্রীলো!কের পক্ষে যত বড় অপরাধ, পুরুষের পক্ষে তত বড় নয় 
এবং সকল অবস্থাতেই পতি পরম গুরু, অতএব শৈবলিনীর 
প্রপীড়িত বিবেক অনুতাপের্র অনঙে দঞ্ধ হয়ে এই নরক- 
বিভীষিকা, এই মস্তিফবিক্কতি টি করেছিল এবং এ তারই 
আত্বো্তির জন্থে। এর উত্তরে প্রথমে বলি, দাম্পত্য প্রেমের 
ক্মভাব স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান জপরাধ, তাত্র মধ্যে 
তারতম্য কত্াটা গাঞ়জের জোরে, এতে যুক্তি নেই। আর 
আত্মোক্সতি ? স্বাধীকে যখন ভালবাসতে পারল মা তখন 
গ্রটর অনুতগ্থ বিবেক (অথবা গ্রন্থকারের বিধান) তাকে পিটিয়ে 
পিটিয়ে ঠাডা করল, এটা! ফেমনতর আত্মোক্রতি ? এ যদি খুব 
ভাল আত্োন্গতির ব্যবস্থা হয় তবে পুরুষের বেলা এ ব্যবস্থা 
নেই কেম? এই আত্মোন্লতির় ফলে শৈবলিদী ফোমদিন কি 


প্রবানী 





১৩৫২ 


পনি 


স্বামীকে ঠিক তেমনি করে ভালবাসতে পেরেছিল, যেমন ভাল 
গে প্রতাপকে বাসত ? তা ত মনে হয় না। মনের ওপর জুলুম 
করলে ভালবাস! মন থেকে সরে গিয়ে অবচেতন মনের ভিতর 
লুকিয়ে যায়। এ ত রোগ সারানো হ'ল না, ফ্লোগ লুকানো 
হ'ল। আর কেউ না বুবুক, চেষ্টা করলে চন্্রশেধর নিজেই 
বুঝতে পারতেন, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তোতর স্বামীপ্রেম অনেক, 
খানিই ছলনা,_তার নিজের অজ্ঞাতসারে ছলনা! । মছ্থ যাই 
বলুন, ভালবাসার ওপর জুলুম চলে না, জবরদপ্তি করে প্রেম 
হয় না। 

কেউ কেউ হয়ত আতকে উঠে ভাববেন) তা বলে শাসন 
থাকবে না? শাসন না থাকলে ঘে ঘর ভেঙে যাবে | তারা কি 
জানেন না, ভালবাসার অভাবেই ঘর ভাতে, জুলুম-জবরদত্তির 
অভাবে ভাঙে না। যেখানে সত্যিকারের ভালবাসা নেই, 
সেখানে কোর থাটিয়ে ভালবাসা আদায় করতে যাওয়! মূর্ঘতা। 
ভুলুম করে আর-যাঁঁকিছু কেড়ে নিতে পার, কিন্ত অগ্থরের 
ভালবাসা আদায় করতে পার না। নরকাগ্নতে ঝলদে মারা, 
ডাঙসের পিটুনি, এ সবই ত জুলুম । | 

ছোট্ট একট! তুলনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । শাসক 
ও শাসিতের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক য্দ না থাকে, বা 
তাহলে ভন্ুর। জোর করে শ্রদ্ধা জাগাবার চেষ্টা ইতিহাসে 
প্রতিবারই ব্যর্থ হতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রে যা সত্য, গৃহেও তাই, 
কেননা, রাষ্ট্র যে বৃহত্তর গৃহ । দ্দুল হস্তে সকল কিছু পিটিয়ে 
ঠা করার পক্ষপাতী যারা ভার্দের কথা ধর্তবা নহে, কিন্ত 
এ শুদ্ম অনুভূতি যুগশ্রেষ্ঠ মনীযীর রচনায় পেলুম না, এ ছুঃথ 
রাখবার স্থান মেই। 

ভালবাস1 অন্ধায় নয়, অংযমহীনতাই তঞ্জায়। গরস্থকাঁর 
একথ! প্রতাপের চরিত্রেই বুঝিয়েছেন | তা! হলে শৈবলিনীকে 
তিনি অন্ত পথে নিয়ে যেতে কি পারতেন না? যেপথেনিয়ে 
গেছেন দেই কি তার একটি মাত্র মুক্তি-পথ? যথেষ্ট সংশস্ন 
আছে তাতে । 

নরনারীর ভালবাস] যখন দেহকে অতিক্রম করে অস্ত 
লোকে প্রতিঠিত হয়, তখন হতে তাতে আর গ্লানি নেই, শ্লেধ 
নেই, তখন থেকে সে জম্বতের বার্তা বন করে। প্রেষা- 
স্পদের প্রেতি এই কামনা-বিহীন নিফলুষ প্রেম ভ্রমে আপনার পথ 
দেখতে পায়, সকল প্রেমের আধার ধিনি তারই দিকে সঞ্চারিত 
হতে থাকে । ক্ষুত্র একটি বাতির গায়ে গা লাগিয়েই তো প্রথম 
আগুন ভ্বালাতে হয়। তারপর যতই সে এ ক্ষুদ্র বাতিটিকে 
অতিক্রম করে, ততই আপন শক্তিতে আপন তেজে আকাশের 
দিকে তার সহত্র শিখায় সমুক্ছল অগ্জলি তুলে ধরে। শৈবলিনীর 
প্রেমকে প্রতাপের চিতায় অপ্রিন্নাত পবিত্র কমে সকল প্রেমের 
উৎস যিমি তারই মধ্যে কি অপরূপ তূপে ফুটিয়ে তুলতে 
পারতেন, কিন্ত ব্িমূচন্জ সেই গুযোগ ছারিয়েছেদ। যা 





রাসায়নিক নাগার্জন 
শ্রীদিলীপকুমার মালাকার 


বতর্মান মুগে বিজ্ঞান নুতন নৃতন উদ্ভাবন দ্বাব্র মন্ুস্ত-সমাজকে 
বিশ্ময়িত করিয়া দ্রিতেছে। এক দেশ হুইতে আর এক দেশে 
বিমান হইতে বোম] বর্ষণ এবং আণবিক বোমার আবিষ্ষার 
ইত্যাদি মানুষকে দিন দিন আশ্চর্ধ্যান্বিত কন্পসিতেছে। সাধারণ 
ধাতুকে হ্বর্ণে পরিণত করা তাহা হুইতেও বিন্ময়জনক অন্দেহ 
নাই। নিকৃষ্ঠ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাকে বলে “আলকেমি” | 
প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের এই “আলকেমি' বিষয়ক চর্চায় 
অনেকটা অগ্রসর হুইয়াছিলেন এবং ইহার ফলে রসায়ন- 
শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল । বতণমান যুগেও রপায়ন- 
শাস্ত্রের যে এতখানি উন্নতি হইয়াছে তাহাও পূর্বেকার 
ভারতীয় রাসায়মিকদ্দের এ সম্বন্ধে চর্চার ফলে সম্ভব হইয়াছে। 
রাসায়নিক নাগাুনি উক্ত আলকেমির প্রধান আবিষর্ভা। 
তিনি যে শুধু আলকেমি বিদ্যার চচ্চায় অনেক দূর অগ্রসর 


হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিমি ধাতুর জারণ, মারণ এবং তির্যক 


পাতন প্রক্রিয়ায়ও পারদ ছিলেন ।১ ইহা! ব্যতীত শরীরের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পারদের প্রয়োগ সন্বন্ষেও অবগত 
হিলেন। নাগাজুণকে শিঃদ্দেহে ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা 
বল! খাইতে পারে।২ আমরা ইতিহাসে একাধিক নাগানুনের 
উল্লেখ দেখিতে পাই । বৌদ্ধ দার্শনিক নাগাজুন এবং বাসায় 
নিক নাগাজুনি একই ব্যক্তি দহেম এবং সন তারিখেরও মিল 
নাই। দার্শনিক নাগাজুনি বতমান ছিলেন কণিক্ষের সময় ।৩ 


বিখ্যাত এতিছাপিক কহলন লিখিয়াছেন, নাগা্ুন ভগবান 
বুগ্ধের নির্বাণ লাভের দেড় শত বংসর পর বত'মান ছিলেন এবং 
তাহার সময় বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রাধান্ত লাভ করে। তিনি ষড়- 
হদ্ববনে বাগ করিতেন ।৪,৫ যাছা হউক ইনিই বৌদ্ধ মহা 
যানবাদী। ইনি বোধিসত্ব লান্ড করেন ।৬ ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, 
পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহগ করেন এবং তাহার গুরুর মাম রাহুল ভগ্র 
এবং শিষ্যের নাম আর্ধ/দেব ।৭ লতীশচন্ত্র বিভাতৃষণ বলেন, 
নাগাভুন গ্রা জন্মের ৩৩ বৎসর পূর্বে বত'মান ছিলেন ।৮ 
নাগাজুনের লিখিত পুস্বকগুলি (ক) মাধ্যমিক স্ব, ইহা 
সুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতাগের নাম “সম্প্‌তি সত্য” এবং 
দ্বিতীয় ভাগের নাম পরমার্থ সত্য। “অন্পৃতি সত্যে 
মায়ার ব্যাখা! এবং পরমার্থ সত্যে আছে জমাধি বা চিন্তা। 
(খ) মাধ্যমিক ,কারিক11৯ (প) ধর্মসংগ্রহ।১০ (ঘ) শত 
সাগারিক] প্রজাপারমিক্তা ।১১ (৪) দুরকোধ ।১২ (৪) প্রজ্ঞা- 
মূলক শান্বটক11১৩ (হু) বিবাদ সমন (1) শাম্।১৪ 
(ক্ষ) নিএহবটাবত'নী 1১৫ (ক) মছাধাম ধিংশক।১৬ 
(4) নুঙ্বক্লেখ ৷ গই গ্রন্থে ক্কাজ! সাপ্তবাহুনকে প্রত তাহাকস 
দহ্ুপক্ষেশা-জিপিরদ্ধ আছে । এই নথি এখন তিব্বতী আন্কু- 
বাদে ভিববতে লংকক্ষিত আছে ।১৭ (6) | 
রধাহৃচ্জোম 1১৯ সেখ রন 4২৩. কষদার্শনিক)না? 







মাগার্ুনের জীবনী পাওয়া যায়।২২ যাহ! হউক, পূর্ব্রে ষে 
লকল গ্রন্থের নাম দেওয়! হইয়াছে তাহা সম্ভবত সবগুলিই 
মহাযান দার্শনিক নাগার্জুন পিখিত। অবশেষে আরও একটি 
পুস্তকের নাম পাওয়া] যায় তাহ] সংক্কত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুদিত “শে রব. ডং বু? (সংস্কত নাম প্রজ্ঞানদ্থ)। এই পুস্তক 
যিনি লিখিয়াছেন তিনি একজন লমাজতাত্বিক এবং নীতিশাস্র- 
বিদি। এই তিব্বতী পুণ্তকটি সম্পাদনা করিয়াছেন ". 1. 
00006]. | তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন নাগার্জুন বর্ধমান 
ছিলেন খ্রষ্টপূর্ব ১০০ শতকে 1২৩ যাহ! হউক, এই নাগার্জুম 
স্ন্তবতঃ পুর্ববোন্সিখিত নাগার্জুন হইতে ভিন্ন । শাহার পুণ্তকের 
প্রথম কথাগুলি 


ছষ্$লোকদ্ের আযতে আনিবে । 

জ্ঞানীর! বোধিসত্ব লাভ করিবে | 

তোমার ধনভাগার মহৎকার্ধ্য দ্বারা পুর্ণ কর। 

এবং নিদ্ষের দেশবাসীকে রক্ষা কর। 

ইনিও বর্মেবৌদ্ধ ছিজেন। আরও এক জন নাগার্ডুনের 
নাম পাওয়া যায় তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং 
তিনি নালন্দা বিহারের অনেক উদ্নতিসাধন করেন 1২৪ [8017 
[0100)8 (10-৯২-7427) ) ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে 
মঞ্ুত্রী তাহাকে উপদেশ দেন--“যাও ভারতবর্ষে যাও, সেধানে 
যাইয়া! নাগার্জুন, অতীশ প্রত্ৃত্ির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া] 
আইস ।”২৫ ইনি বৌদ্ধ ছিলেন। বিক্রমশিল1 বিহারে 
প্রধান প্রবেশ পথের ছুই দিকে প্রাচীর-গাত্রে নাগার্জুন এবং 
অতীশ দীপঙ্করের মৃত্তি খোদিত ছিল।২৬ এই নাগার্জুনই 
চর্যাপদ রচয়িতা ।২৭ তিনি একটি চর্যাপদ রচন] করেন 
নাগার্জুন গীতিক1।২৮ বিধুশেখর শার্ী সপ্তম শতাবীর এক জন 
নাগার্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন ।২৯ বোধ হয় ইনি পূর্বোক্ত 
নাগার্জুন। বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণ। রাসায়নিক নাগাদ্ুমিকে 
লইয়]| ব্রাসায়নিক নাগাজুন দার্শনিক এবং অজ্ঞাঞ্ত নাগাুন 
হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি এবং তাহাদের মধ্যে সন তারিখেরও অনেক 
পার্থক্য আছে ।৩০ 

নাগার্ভুন ছিলেন নাগ বংশের এবং সম্ভবতঃ ছিশুদাগ 
বংশের | নাগ-অভুনঃ আসল নাম অর্জন এবং জাতিতে 
নাগ । শেষ পর্য্যস্ত নাগার্থ,ন নাম উপাধিতে ফ্ড়ায়। তাই 
আনেক নাগাভুনের নাম পাওয়া ষায়। 

রাসায়নিক নাগার্জুন ছিলেন একজন । ভো'তিক শানতবিদ্‌, 
তত্শান্বিদ্‌ ও লৌহশান্রখিদু নাগাভ্নের দাম পাওয়া যাযুএট 
এ্রতগ্চলি নাগার্দন একই সময় বিদাযান ছিলেন । এক এফ 
এঁতিষ্থালিফ এক এক নাগাদুমের অবস্থিতি-কাল নির্ণৰ করিয়া- 
ছেন। কাঁলাক়নিক: নাগাভূনি বর্তনান ছিলেন গ্রীতীয় তৃতীয় 


য় শতাব্দীতে । স্তাার রচনা এবং বিভিন্ন উতিহাসিকের বর্ণনা 
ফের: সির | 





৫৮ 








পপ পি 


ঘাহম 1৩২ সাবান রাজবংশ নুরু হয় ২৫৬ ত্রীষ্ট পূর্ববাঝে এবং 
শেষ হয় সম্ভবতঃ ২২৫ অথবা ২২৬ খ্রীষ্টাবে ।৩৩ নাগার্জ,ম 
লন্ভবত লাতবাহুদ রাজবংশের শেষ রাজার বন্ধু ছিলেন। 
মাদ্রাজের গুণট,র জেলায় নাগার্জ নি কোগার (অর্থ নাগার্গ মের 
স্থান) পাহাড়ের গায়ে যে সমস্ত শিলালেখ পাওয়া! যায় 
তাহ! তৃতীয় শতাবীর বলিয়া মনে হয় ।৩৪ ফোগল বলেন 
মাগান্ভুমি কোগার পূর্ব মাম ছিল স্ত্রীপর্ত। তিব্বতীয় 
উপাখ্যানে পাওয়া যায় নাগার্জম শেষ বয়সে এখানে অব- 
স্থাম করিতেন। এই সময়েই পর্ধবতগান্তরে নানা প্রকার 
ভাক্বর্ধযা ও ক্ষোদিত লিপি পাওয়া ঘায়। তাহা দেখিয়া 
মনে হয় যে ইছ! তৃতীয় গ্রীষ্টাবের ।৩৫ পর্য)টক যুয়ান 
চুয়াং-এর বিষ্বতিতে পাখয়া যায় ষে, নাগার্জন এক পর্বতকে 
আলকেমি বিভার প্রভাবে শ্বর্ণে পরিণত করিয়াছিলেন ৩৬ 
দন্তবত সেই পর্বতটি নাগার্জনি কোওা। তাহা ছাড়া 
ঘুদ্ান চুয়াং লিখিয়াছেন যে, নাগার্জম ১০০ খ্রীষ্ট পূর্ববান্দে 
বর্তমান ছিলেন এবং ৫২৯ বংসরেরও বেশী বাচিয়াছিলেন ।৩৭ 
অনেকে বলেন তিনি আগে জৈমধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার 
পর বৌদ্ধধর্ম অবলঘ্ধম করেন 1৩৮ কিন্তু তিনি যে প্রথমেই 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হম তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ আছে এবং 
তাছার বাসন্বান ছিঙ্গ বিদর্ভ (বেরার ) নগরে ।৩৯ কথা- 
সরিংসাগরে নাগার্জ ন সম্বত্থো ইহ! বিঘ্ৃত আছে £__ 

চিরাঘ়ু নামে এক প্রাচীন নগরে, চিরায়ু নামে এক রাজ 
ঘর্তমান ছিলেন। তাহার আয়ু ছিল দীর্ঘ । তাহার মন্ত্রীর 
মাম নাগার্জম। তিনি ছিলেন রাসায়নিক | নাগার্জ,ন রাজ 
চিরাঘুকে একরকম রাসায়নিক পদার্থ সেধন করাইয়াছিলেন, 
ঘাঙাতে রাজ! দীর্ঘজীখী হুইতে পারিস্মাছিলেম | নাগার্জ নেক 
জন্স হয় বোধিসত্বের অংশে | এক দিন তাহার ছোট ছেলে, 
যে তাহার সব সম্তানদের মধ্যে বাচিয়াছিল, বাজনা ধরিল যে 
তাছাকে ওষধ সেবন করাইতে হইবে যাহাতে সে অমরত্ব লাভ 
করিতে পারে । স্বর্গ হইতে যখন ওষব আসিতেছিল তখন ছন্তর 
ভাবখিলেন যে ইহ! কি লইয়। যাইতেছে, তাই দেবরাজ ইন্দ্র অন্যার্ত 
দেবতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া! অশ্বিনীকুমারদ্বরকে বলিলেন, 
“যাও ন'গার্জনকে আমার বাত? ছাও, তুমি সাধারণ মন্ত্রী হইয়া 
এক বিপ্লব বাধাইয়া তৃ'লতেছ দেখিতেছি ? তুদি হৃঠিকর্তাকে 
জয় ক্িতে চাও নাকি? “জগ প্রাণ আথব! “সিম্বু রসায়ন" 
দিপ্না কিতুমি ধিপ্লব বাধাইতে চাও? যদি তুমি পৃথিবীর 
সমস্ত লোককেই অমর করিয়! দাও তবে ফ্লেবতা আর মানুষে 
ক্রি প্রত্ছে থাকিবে? তাহা হইলে মানুষ ছ্েবতাবের নিকট 
আত্মবিপর্জন দিবে না; মানিবে না । তবে আমার উপদেশমত 
গল্লীলপ্রাপ তৈয়ারি রি কর, না ছইলে তোমাকে ঘবধ কর! 
হইবে। তুদি তোমার পুত্রের জগ ঘে ৬ঁধধ তৈল়ারি করিয়াছ 
তাহা! এখন স্বর্গে।'? শ্রই বলিয়া ইন্দ্র জঙ্বিণীকুমারদ্ব়কে 
পাঠাইয়া দিলেন। অস্বিনীকুদারঘযর় আপিয়া 'নাগার্দ,নকে 
বার্ড! ছিলে নাগার্ন মনে মনে, ভাবিজেন, “যদি তিনি 
ইত্রের ক্ষধ! মা শোনেন তবে তাহাকে বধ কর1হইবে। 
গ্ৃৃতরাং 'জলপ্রাণ অথব। 'পিশু যসায়ন' তৈয়াঙি বন্ধ করা 


প্রধাদী 


ঘনত্ব ছিল। লাতঘাহন রাজবংশের অপর এক নাম ছিল শালি- 


দেবরাজ ইন্ত্রকে মানত করি। দুতরাং আমি আমান “্বল- 
প্রাণ তৈরারি করা বন্ধ করিলাম। আপনার ঘঞ্জি না 
আসিতেন তবে পাঁচ দিনের মধ্যে 'জলপ্রাণ' তৈয়ারি করিয়া 
জগতের মানুষদের অমর করিয়] দিতাম ।” ইহার পর অঙ্বিনী- 
কুমারঘয় স্বর্গে যাইয়া এই সুসংবাদ দিলে দেবরাজ ইজ অত্যন্ত 
সন্ত হইলেন । এ সময় সম্রাট চিরায়ু রাজপুঅ দ্িবহুরকে 
যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করেন। রাজপুত্র জিবহর যুবরাজ-পদে 
অভিষিক্ত হইবার পর আনন্দে উৎকুল্প হইয়া প্রণাম করিবার 
জন তাহার মাতার নিকট গমন করেন। তাহার মাত! রামী 
ধনপরা বজিলেন, “ছে ! জিবহর তুমি বিনা কারণে কেন এত 
উৎফুল্ন হইতেছ? তুমি মনে ভাবিও নাষে, তুমি ভবিষ্যতে 
রান্ধা হইবে | কারণ রাজা অমর | বৃদ্ধ মন্ত্রী নাগার্জ,ন প্াঙ্জাকে 
তাহার উদ্ভাবিত রাসায়নিক পদার্থ সেবন করাইয়া অমরত্ব লাভ 
করাইয়া! ধিয়াছে। রান্ব! আট শত বংসর ধরিয়] রাজস্ব করিতে- 
ছেন। এই আট শত বংসরের মধ্যে কত যে রাজপুত্র আসিল 
ও মরিল তাহার হিসাব নাই। তাহার মধ্যে কেহই সিংহাসন 


পায় নাই । আরও কত শত বংসর বাচিবে তাহা কে ঙ্জানে ।” 


তখন রামী জ্িবহরকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন, “যদি তুমি 
সিংহাসন লাভ করিতে চাও তে! আমার কথা শুন। আমাদের 
রাছোর মন্ত্রী নাগার্ড,ন প্রতিদিন পুক্ধ! শেষ করিয়া আহারের 
পূর্বে দান করিবার ময় বলেন, “এখানে কি কোন প্রার্থী 
আছে? কে কোন্‌ জিনিষ চাও? কাছার কি জিনিষ 
দরকার ?” ঠিক সেই সময় তুমি লেখানে যাইয়া বলিবে, “আমি 
আপনার মাথাটি চাই', সে অত্যন্ত সত্যবাদী ও বাণিক ুতরাং 
যে যাহা চায় সে তাহাই পায়। সেতাহার প্রতিজ্ঞা রাখিবে 
এবং তোমাকে তাহার মাথাটি দিবে। ইহা! ছ্রেখিয়! এবং 
শুনিয়া রাজ! তাহার বন্ধুর ম্বত্যুতে ছুঃখে হয় মারা যাইবে না 
হয় রাজ্য ত্যাগ ককিয্মা বমে যাইবে । তখন তুমি সিংহাসনে 
বপিতে পারিবে ।” গ্িবহুর তাহার মাতার নিকট এ সব শুনিয়া 
অতান্ধ আনন্দিত হুইল এবং মাতার কথামত তার পর দিন অঙ্জী 
নাগার্জ নের বাড়ীতে গেল। মন্ত্রী নাগার্ড ন জাহারের পুর্ধে 
চেঁচাইয়! বলিতে লাগিলেন,“কার কি প্রয়োক্ষন জানাও |” ঠিক 
দেই সময় রাজপুজ তায় বাড়ীতে চুকির! তাহার মাথাটি প্রার্থনা 
করিল। নাগার্জন বলিলেন, “ছে প্রিয় সম্ভান, আমার মাথা 
দিয়া তোমার কি প্রয়ো্গন বল। এ ত শুধু মাংস, রক্ত এবং 
চুলে ভ্তি। ধদ্দি তোমায় কোন ফাজ্জে লাগে তবে কেটে নিয়ে 
যেতে পার ।” এই কথ! বলির! তিনি তাহার ঘাড় ঘাহির 
করিয়। দিলেন । কিন্ত রালায়শিক ওধধের গুণে তাছাক্স ছাড় 
এত শক্ত ছিল ধে রাজকুমার কিছুতেই তাহ! কাটিতে পারিল 
না। নেক তরোয়াল ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ঘাড় কাটল না? 
ঠিক সেই সময় রাজ! এই লধ ব্যাপার জানিতে পারিস 
তৎক্ষণাৎ নাগার্জ দেখু, (ঘরে টিতে ছে মাখা উড 





আমার কোথ প্রার্থীকে ফিরাইয়া দেই নাই। নুতরাং জমার 
প্রতিজা রক্ষা হউক ।” এই বলিয়া সে রাজাকে আলিঙ্গন কমিয়া 
তাছার রলায়নাগার হইতে এক প্রকার ওষধের গুড়া লইয়! 
তরোয়ালে মাখাইয়া! দ্রিলেনম। এইবার রাজকুমার আসিয়া 
এক কোপে নাগার্জমের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন যেমন 
করিয়া পল্প ফুল কাটা হয়। তখন রান্কা তীষণ উচ্ৈস্বেরে 
কাদিয়া উঠিলেন এবং তার নিজের জীবন দিতে চাহিলেন। 
ঠিক সেই সময় স্বর্গ হইতে বাণী আলিতে লাগিল, “ওহে সম্রাট 
এমন কাঙজ্জ করিও না। তোমার বন্ধু নাগার্জ,ন এহন ছুঃখ করে 
না। সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না। সে এইবার বুদ্ধের স্থিত 
মিলিয়! গিয়াছে ।” ইহা! শুনিয়! রাজ? চিরায়ু আত্মহত্যা হইতে 
নিবৃত্ত হইলেন এবং তংক্ষণাং রাক্ক্য তাগ করিয়া বনে চলিয়! 
গেলেন । বনে যাইঘ়! রাজ! আধ্যাত্মিক চচ্চা করিতে লাগি- 
লেম। যুবরাজ জিবহর সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু নাগার্জ,নের 
পুরা গ্রিবহরকে হত্যা করিয়া তাহাদের পিতৃহত্যার প্রতি- 
পোধ গ্রহণ করে। রামী ধনপরা পুজ্জরশোকে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। রাজ! চিরায়ুর আর এক পত্বীর সন্তান ছিল 
মাম তার শতাযু। সে তারপর সিংহাসনে বসিল।৪০ 
পর্ধযটক উয়ান-চুয়াঙের লেখা হইতে নাগার্জ,ন সন্বদ্ধে 
কিছু জানা যায় £“... নাগার্জন বিদর্ভবাসী রর কাশল) 
ছিলেন 1৪১ সেখানকার রাজ! ইয়েনচেঙ (অথবা লাতবাহন ) 
ছিলেন শতায়ু এবং রাত্ষার আয়ু বর্ধিত হইয়াছিল রাসায়নিক 
নাগার্জনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বার] । সেই রাজার পুজ রাজ- 
পিংহাসন পাইবার অভিলাষে তাহার মাতার নিকট রাঙ্জার 
বনের গোপন রহন্ভ জানিল। ইহ! জ্বানিয়া রাজপুত্র 
নাগার্জনের অথবা পুউসের নিকট গেল নাগার্জ,নের প্রাণ 
লইতে । নাগার্জন শুফ ঘামের তলোয়ার দিয়া নিজের মাথ। 
কাটিয়া] ফেলেন এবং তাহার মৃত্যুর পর রাজারও ম্বত্যু হইলে 
রাজপুত্র সিংহাসনে বসেম। রাঙ্গা ইয়েনচেঙ তাহার রাজ্যে 
মানা পার্থর কাটিয়া! সুন্দর পথ এবং বাসস্থান তৈরি করিয়! 
দিয়াছিলেম । নাগার্জম এই সমস্ত পাহাড় আলকেমি বিভার 
দ্বার স্বর্ণে পরিণত করিয়াছিলেন । তিমি যে লব পাহাড় 
সোনায় পরিণত করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার জালকেমি- 
জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া] যায়। তিনি ছিলেন আলকেমিবিদ্‌ঃ 
পদার্থবিদ, ভোঁতিক বিজ্ঞার পারদর্শী এবং তিনি চীনে পরিচিত 
ছিলেন পদার্থবিদ ও চচ্ষু-রোগের চিকিৎসক ছিলাবে 1৪২ 
কামিংছাম বলেম যে, প্রাচীন বিদর্ত জথব| বেরার বর্তমান 
নাগপুষ্ 1৪৩ তিব্যতী উপাধ্যানে মাগার্জ,ম সম্বন্ধে জানা ঘায়, 
“বিদর্ত নগরে এক ধনী ব্রাক্ষাণ যাস করিত। অনেক দিম 
যাবং তাহার সন্ভামাদি হয় মাই। এক রাতে সে শব দেখেবে 
সে ঘর্দি এক শত ভ্রাক্ষণকে ভোঙ্গন করায় তবে তাহার এক 
পু রিড রি (জোগান ) টে! করিলে তাহার 


তাহাক়া সিল: ে গার, নের পি তা 
ঠুক পড় জগ ভোজন করান বে গা দের ায়ু 







রাসায়নিক নাগর 


 লেখানকার কাজ? তখন. দাবাঁলক মাত। 
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মাতা নিজের চক্ষের সামনে পুজের মৃত্যু দেখিষেন না বলিয়া 
তাহাকে কয়েকজন লোক দিক এক নির্জন বনে পাঠাই! 
দ্রিলেম। বালক মাগার্জম অনেক দিন ঘাবং ছঃখে 
কাল কাটাইতেছিলেন ; এমন সময় এক মহাবোধিলত্ত 
অবল্লোকিতেম্বর ঘমরপণ তায় কাছে আঙিয়া! উপদেশ দিলেন 
যে, তিনি যদি স্বত্যুত্র হাত এড়াইতে চাম তো! তিনি যেন 
মগবের প্রধান নলেন্দ্র বিহারে যান। তিনি মলেন্্র বিহানে 
গেলে বিহারাধ্যক্ষ শ্সরহতর্র নাগার্ধুমকে ভিক্ষু-পদ্ে 
দীক্ষিত করিলেন। ঠিক সেই সময় লেদেশের উপর দিয়া 
এক দুর্ভিক্ষ চাঁলয়! গেল। এই হর্ভিক্ষে তাহাদের বিহাতে 
অর্থের টানাটানি পড়িল। অধ্যক্ষ ইছাতে ভীষণ চিন্তিত হইয় 
পড়িলেন। এই অর্থাভাবে তাহাদের অন্ভঅ জর্থের সন্ধান করিতে 
হইল। নাগার্ নঠিক করিলেন যে, মহাসমুদ্রের অপর পারে 
যাইয়া সেখানে থাকিরা আলকেমি বিভা শিখিয়। আসিয়া 
এই ছুর্ডিক্ষ দুর করিবেন। মহাসমূদ্রের অপর পারে এক 
কষত্র ্বীপে এক সাধু ছিলেন যিনি জালকেমি বিভা তাল 
করিয়! জানিতেন। কিন্তু লে মহাসমুদ্র পার হওয়া! সহজ 
ব্যাপার নয় । নাগার্ঁ ন তার সন্মোহন-বিস্তাবলে ছুইটি গাছে 
পাতার উপর চড়য়৷ সমূদ্রের অপর পারে সেই ছোট ঘীপে 
উঠিলেন। গেখানকার সাধু নাগার্জ নকে দেখিয়! সমস্ত ব্যাপার 
বুঝতে পারিলেন। নাগার্জ ন আলকেমি বি শিক্ষা করিবার 
কথা বলিলে সেই সাধু সন্মোহন বিগত শিখিতে চারহলেন। 
নাগার্জন তাহাকে উক্ত বিদ্যা শিখাইলে সাধু নাগার্জনকে 
আলকেমি শিক্ষ। দিলেন । জলকেমি শিখিয়] নাগার্জ ন শেন 
বিছ্বারে চপিয়। আসেন । নলেজ বিহারে ফিরিয়! আসিয়! 
তিমি নিকট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিয়। ছুর্ভিক্ষ নিবারণ করি- 

লেন। কিছুদিন পরে তিনি সিদ্ধিলাভ কারলেন। তিনি নানা 

যুক্তিতর্কের দ্বারা শব্ষরাচার্যের মত খণগডন করিয়াছিলেন । 

নাগার্জন উত্তর কুরু দর্শন করিয়া নিজ গ্রামে ফিরিয়া আলেম, 

সেখানে নম তৈয়ারী করেন নানারকম চৈত্য ও মন্দির । বিজ্ঞাম, 

তেষজবিদ্যা, জ্যোতিববিত1 এবং আলকেমি শাস্ত্রে গবেষণা! ও 
প্রচার করেন নি গ্রামে। সরহের ম্বত্যুর পর তিনি হইলেন 
মলেন্্র বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ । সেখানে তিমি প্রতিষ্ঠা 
করিলেন মাধ্যমিক দর্শন ।8৪ নাগার্জন সম্বন্ধে আরও একটি 
উপাখ্যানে আছে, এক দ্বিন ঢাঢ় দেশে উত্তর কুকুতে এক 
নঙ্গীতে গান করিতেছিজেন, এমন সমর দেখিতে পাইলেন থে, 
সেখানকার এক অধিবালী তাহার কাপড় লইয়। চলিয়! 
যাইতেছে । তাহা দেখিয়া তিনি তাহার নিকট াহার কাপড় 
ভিক্ষা করিলে সেই লোকটি একেবারে জশ্চর্ঘযান্বিত হইয়া! গেল, 
কারণ সেখানে ব্যঞ্জিগত সম্পত্তি বলিব! কিছু ছিল না, সকল 
সম্পত্তির উপরেই ছিল সফলের লমাম অধিকার । যে যখন 
থুশি ব্যধহার করিতে পান্গিত। তিমি সেখানে প্রায় তিন মাস 
থাকিয়া তাহাদের রাজ্যে সুব্যবস্ব| কছিতে লাগিলেন, কারণ 
নাম ছিল তার 
আাতক। রাজ! জাতক বড় ছইলে নাগার্দনকে প্রভূত অর্থ 


 ধখন ২ সূ ছান, করেন ছাগার্জ ন দি শাদে কিয়া সিরা মানা 


(-নিষ্াগ করে|: 
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জোতিথি্া ও আলকেমিতে পারদর্শা হইতে লাগিলেন । লয়হ- 
ভদ্রের স্বত্যুত্র পর তিনি প্রধান অধ্যক্ষ হন।৪৫ 


প্রসিদ্ধ এতিছাসিক আলবিরুনি বলেন, নাগান্্ন তারতের 
গ্রসি্ধ রাসায়নিক এবং তাহার বাসন্থান লোমনাথের নিকট 
ছুর্গ দাইহকে আলবিরুনির এক শত বংসর পুর্বে বর্তমান 
ছিলেন ৪৬ হুয়ত হিদ্ু রসায়নের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন 
হইয়াই জালবিকুনি মাগাভদনের অবস্থিতি-কাল গ্ঠাছার এক 
শত বংসর পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছেন। ব্রজেজ্রনাথ শীল 
তিন জন নাগাছুনের নাম দ্রিয়াছেন। প্রথম জন লৌহশান্র- 
বিদু াগার্ধ্ম, দ্বিতীয় জন সিদ্ধ নাগার্জন, যিনি আলকেমি- 
বিদ্‌ এবং তৃতীয় জন হুইতেছেন মাধ্যমিক স্থ্ের দার্শনিক 
নাগাঞ্জুন।৪৭ সিদ্ধ নাগা্থুন৪৮ সম্ভবত পূর্ব্বোক্ত নাগানু নেই 
নামাস্তপ্ন। ভন্বনাচার্ধ্যের মতে নাগাজুন নু শ্রমতের সংক্ষর্ভা এবং 
উত্তর ভাগের রচয়িতা ৪৯ বৃন্দ ও চক্ষপাণি বলেন নাগাভুনের 
রাসায়নিক স্থজ সকল পা্টলিপুত্রে প্রস্তর-ফলকে ক্ষোিত 
আছে। “নাগাভুনেন লিখিতা তশ্মৈ পাটলিপুঅকে” ৫০ 
নাগা্ছুন তিথকপাতন প্রক্রিয়া এবং ধাতুর জারণ ও মারণ 
প্রক্রিম্ার আবিষ্বর্ত। বলিয়! উল্লেখ আছে ।৫১ গুম শতাব্দীর 
হুধচরিতে নাগাজুরনের লৌহশী স্তর বিষয় আলোচিত হয় এবং 
পাতঞ্জপির পুর্বে বলিয়া অন্থমিত হুয়।৫২ 
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(৮1) (00707091707) [951098), 
এইখুলির তিনি আবিষ্কত্ভী ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন ।৫৩ নাগা- 
জুনের লিখিত পুস্তকের মধ্যে এইগুলির নাম পাওয়া যায়, 
(১) আরোগ্য মঞ্জরী।৫৪ (২) রসেম্্র ভঙ্গ 1৫৪ (৩) রস- 
রত্বাকর।৫৪ (৪) বরসার্ণব।৫8৪ (৫) সিদ্ধ নাগান্ধুনীয়।৫৫ 
(৬) যোগসার ।৫৬ (৭) কোকশাস্ত্র বা রতিশান্ত্র।৫৭ (৮) সিদ্ধ- 
নাগার্ুন কক্ষপুটম্‌।৫৮ (৯) যোগশতক ।৫৯ মগুকজের শেষ 
কয় পঙ.ভিতে নাগাজুনের লেখ! পাওয়া যায়_ 
নম! বুদ্ধায়। নাগার্জনং মহাপ্রাজং সর্বশান্্রবিশারদ্ং 
নুসংক্ষিগ্ চিকিৎসাখ আধ্যদেবা মহাতপাঃ ॥ কারুল্তাতু নর্বব- 
সজবাঙ্গাৎ দানিক্রানাম্‌ তথ! পরম্‌। প্রণম্য পরমা ভক্তাসান্সং 
সম্পরিপৃচ্ছতি ॥ কথামন্ো! পচরেণ রোগোপশমমৎ ভবতু। 
ইতযাহু ভগবান মওকল্পং পর্বনুখাবহম্‌ ॥ ক্ষীরেণ সঃ কিবেছু 
মং মাসমাঅং নিরন্তরং। রসায়নগুণেম্তত্ত ভবতেব্য ন সংশয়ং ॥ 
জীবেতুং বর্ধশতং পূর্ণং সর্বরোগবিবজ্িতঃ | ছি পুষ্টি মতঃ মান 
বৃলি পলিত বর্জতঃ॥ পিবেতু জিকৃট চুর্ণেন লধ্যোজর! 
বিনাশনমূ। লীতবা বিডিঙ্ষ চূর্ণেম দন্তপ্লোগং বিনাশয়েতু | 
তবা এরওচুর্ধেন হৃদয় শুলবিনাশনম্‌। গুহ শুলংগুডেনৈর শর্কর 
শরিতাং পিবা॥। জ্বীবা অতিলার মুপশাময়েতু ॥ গোসুজং 
মি্সিতবা লান্গিপাত বিনাশনম্‌। কণ্টকারি চুর্দেন লহ্কুক্ষি'**৬০ 
রসার্ণব অমূল্য গ্রন্থ । ভন্্-শান্ের অভাভ গ্রন্থের ভাষ 
ববগার্ণবও হয-পার্বতীর কথোপকথন ছলে লিখিত । রাসায়নিক 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত নাশাপ্রকার বন্দির দদোজ বিঘরণ রসার্ণষে 


প্রবা্ী 


১৩৫২ 


বিশ্বত করিতে গিয়া ভগবান ভৈরব প্রথমেই বলিয়াছেন-_ 
বস, উপরষ, খাতু ; একখণ্ড বস্ত্র, এক জোড়। হাপর, লৌহ্‌- 
যন্ত্র” পাথরের খল ও পেষণ যন্ত্র; একটি কোঠি-যন্ত্র ; একটি 
বাকমল-*..*.কিছ্রু গোময়; কাঠ; বিভিন্ন প্রকার ম্বত্বিকা 
নির্ষিত যন্ত্র, এক স্ধোড়। সীড়াশী, নানা ধরণের লৌহ এবং 
স্ংপাআ, তুলা ও ছোট-বড় ওজন) বংশ এবং লৌহনল, 
চর্বি; অন্ন, লবণ, ক্ষার, বিষ, এই সমস্ত পদার্থ প্রথমে সংগ্রহ 
করিবে এবং অতঃপর রাপান্ননিক প্রক্রিয়! আরস্ত করিবে 1৬১ 
রসার্ণব তন্ত্রশান্্র সন্বন্ধে বলিতেছেন-_ 

“বিশিষ্ট সাধকের জীবনের সর্ধ্বোচ্চ কামনা পুরণে ইহার 
ব্যবহার করেন বলিয়া ইহার নাম পারদ । 

জামার অঙ্র হইতে ইহার উৎপত্তি, ছে দেবি | ইহা আমারই 
সমান । আমার দেহের ইহা! ধর্ম, সুতরাং ইহাকে বলে রস। 

ষড়দর্শনের মতে মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এব্সপ 
মোক্ষ করতলন্তত্ত আমলকীবৎ অনুভূত হুয় না। নুতরাং পারদ 
ও ওযবাদির দ্বারা দেহকে রক্ষা] কর্তব্য ।”৬২ 

রসরত্বাকর রাজা! শালিবাহন, রত্বুঘোষ ও নাগাজুনের 
কথোপকথন ছলে লিখিত। আচার প্রকুল্লচন্্র ইহার রচন]- 
কাল দিয়াছেন সপ্তম হইতে অষ্টম গ্রষ্টাঝের ভিতর ।৬৩ 


রসরত্বাকরে নাগার্জন বলিতেছেন_-“আমি এখানে 
পারদের (রস) শুদ্ধিকরণ লন্বন্ধে বলিব । আহ্া!কি আম্চর্ষের 
বিষন্ন যে রাজাবর্ত (890193111১8 ) গঞ্ধক পলাশ নির্যাসের 
দ্বার] পরিশোধিত হয় এবং রৌপ্যকে ঘুর্টের আগুনের উপর 
তিন বার সেঁকিলে সোণায্ পরিণত হয় ॥২। 
08180170101 এবং তাত্র তিনবার একঝ্রে মিশ্রিত করিয়া 
সেঁকিলে সোনায় পরিণত হুয় ॥৩॥ 
রৌপ্য ও সীসক মিশ্রিত করিয়া ভ্বাল দিলে রোপ্য 
বিশুদ্ধ হয় /১৩।” ইত্যাি ইত্যাদি। 
সে সময় ছাআগণ কিন্্রপ যত্রশীল ছিল তাহা মাগার্জ ন 
প্রীত রসরত্বাকর গ্রন্থে রসশাস্ত্রের অধিষ্ঠাজী দেবীর উদ্দেন্টে 
লিখিত নিয়োক্জ প্রার্থনাটি পাঠ করিলেই জানা যায়। যথা 
ছাদশানি চ বর্ধাণি মহাক্েশেঃ কতো ময় 
যদি তু&াসিমে দেবী সর্বঘ1 ভক্তিবংসলে। 
ছুর্লভং ভিযুলোকেয়ু রলবন্ধং দস্থমে । 
অর্থাৎ, আমি ঘ্বাদশবর্ধব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি । ছে 
দেবি যদি আপনি সন্ভষ্ঠা হইয় থাকেন, তাহা হইলে মাকে 
এ তিন লোকের হর্ন রলায়ন-দ্ঞান প্রধান করুন ।৬৪ 
এই গেল রসরত্বাকর সন্বদ্ধে। “যোগসার? পুত্তকটি রসায়ন 
ও ঁষধবিষনক | তাছার প্রথম ও শেষ কয়েকটি স্লোক এই | 
ধান্জীং কলানাং লবয়সে ষড়ক্ষে বিপচতুত্বত শর্ক] সৈষ্ধবোপেতৎ 
তন্ছুসিদ্ধং লর্ববগুল্মিন1। ধাঁজীং'''লকং স্বতম্‌।-__-শেন পরোক্ষ; 
পুষ্টি রর্ণবলোতুলাহুমাগিনীগতরতন্মিতাহ্‌। ৃ 
করোতি ধা |গাম্যক নিপ্রাকালে মিষেধিত্তা 1৮৫ 
কোকশান্র অর্ধা উর বাঁ ৮ রথের ঠা 
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ডা নারী-জাতির বর্ণনা । কত প্রকার নারী, তাহ ৃ 
টব রা তা রে রে ্ তা ও 205 শলীভূষণ বিভালঙ্কার_ জীবনীকোধষ পৃঃ ১১৪৫ 
৫ ঃ €দেছের আক্কাত, বগিত আছে! ::88109118) 2. 7072715607896786% 01 119107,1৫, 0. 16. 
এই পুস্তক যৌনবিষয়ক | 1001000179-7101,0/0726, 0720. 1127,01/070. 277 07178801414 ০7০- 


পঞ্চানন ভাষায় 11470, 0. 117 10820) 5.71৫07//01 01 17001 13/901817, 
অধ্যাপক পচা নিয়োগীর ? 0. 112. 80507 01 997,001, 801600 05 01810700091) [১,059 


“এই মহাপুরুষের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ জম্যক্‌ তথ্য 7. 848, 78০0৪, 1943. 
যাহাতে অবগত হইতে পার] যায় তাহার চেষ্ঠা করিতে সুধী. ৮1 ৮1158150890, 9, 0--7580608 850৮ 0848 ০৮ 


বন্দকে বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি । আমর1 গেরার ) এ রঃ বা 10 0101 01 01১6 01531 
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1807, 7. 228. 10109, 27)0 08008188905 2১100 উ170151)805085 800 087079 
2 ৃ ডা) 4১1), 541.) 10 0010 টি 5101108 0021090%8 ০1 07৮/989 
সিদ্ধ নাগা কক্ষপুটম্_বন্থুমতী, ১৩৩৯ পৃঃ (ছ) 8782 /101707086, 5) 
0791507) 16740665 010৮6 4036 01: 40০201 486167 ১৫101080009 1০007611009 13800115607. 1,081 


1008 00 0৮6 476 91 40১0 [00000000101 00 88০0 ৩ [02000009806 90101008-091]55808 07167,501 19/%293, 0. 
110৮) 1), আছ, 800 000, 7574) 14024021930, 011) 10, ৃ | 


শঙগীভূষণ বিভালঙ্কার_জীবনীকোষ পৃঃ ১১৪৫ । ১৬ | 13112161001 [3৮11 07501/101 71770301601 2৫007 


981000118) নল. 10--119 70701967571 01 1010106) [0, 16. ৭] : সর 
[1100177৮104 01501/0170 070. 17 £502/07,0, 2720 00770 ০) 14 01)0- 2707 08649919817 € এই পুস্তিকাধানার মুল সংস্কত এখনও 
70৮ 7. 11. (5197100, 0. ৮৮065 001551891 পাওয়া যায় নাই 1) 
1519009 10 100191) 70150107550 49890701, 800161%, 
৬0]. আত, 026. রর 0. 133, 0006, 1944. [১ঞচ, ব. বি-- ক্ধাপানের পঙ্িত দুন্ুযু সমগুচি ১৯২৭ সালে 77/6 174367% 
বি 6 17৫07 ডি 270 21 170-171. 7177707156 ( 91. 16 00. 1-2 0). 50-চ51, 167-176) 
9008) 3. 0 109৮66)6 130010070%,2 ০1 11057% 9০9০91901, তে 
০]. ], 7. 265, ৪00 07601899 17080, 09. 39. [061, 48 377 প্িকায় স্বক্কত ইংরাজী তর্জমার লহিত ইহা'র তিববত্ী ও চীনা 
13/007756 77:/001 17076. 06৫. 0০%107, 7. 229. অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাযান বিংশকের তিব্বতী ও চীনা 


[3175008078159) 2৫ 070%/07%00)2280120 01 2 20077726) 1), নাম যথাক্রমে হইয়াছে__মেগ, প. ছেন. পো. নি, খ্রি. শ. 


[710- 8-. এবং চীনা অনুবাদে ত1 শা এর-শি নুঙ হুঙ ; ইহার আক্ষরিক 
দার্শনিক ছিলেন হইজন-_প্রথম | 
ইনি বলেন বৌদ্ধ মহাযান অর্থ মাহাযান গাথা ( অথবা কারিক1) বিংশক শত্র। বোঁ্ধ 


ব্যকজি দ্বিতীয় ধ্রষ্ঠাঙ্ষে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সপ্তম শতাকীতে । 
11010745046 11077015090, 903660 100 107. 9. ৮. 1021ভো গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই মামের অথবা ঠিক এইরূপ মামের আরও 





। এ 


81111119-1: 07-17-0515 80118008, তিঞ৪৮াছ। 05 88৮৭ 


৬০, 16, (1925), ছুইখামি পুস্তিকা আছে মহাযান বিংশতি ( তিব্বতী নাম থেগ্‌, 
৪৫1 কহলন-__রাছগতরঙদিণী, প্রথম খও-_প্োক ১৭২ প, ছেন, পৌ, ঝি, ) ও তত্ব মহাযান বিংশক ( তিষ্বতী নাম 
১৭৩ বং ১৭৭ কলিকাতা, ১৯১৭ । মেঃ খো, নঃ ফি, প, ছেশ, পোঃ পচ ও) । মহাযান বিংশকেনু ও 


৬ | 176 7470102% ৩1 ৫] 7০%৫, 9০1. ৮. 108, রচয়িতা যে নাগান্থুনি তাহ! তিকাতী ও চীমা উভয় অহ্বাদ 
11/670120%, 2. 210, ৃ হইতে জান! ঘায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে একাধিক নাগাভুনের উল্লেখ 
৭ 180208%1) 8. 9৮477075776 17/0811-14018756 40588, দেখা যায় । মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিজ্ঞাপক মাগার্থুন প্রসিদ্ধ | 
8৪. 140 £% 7096, 90160 105 107, 1068 | | 
14 0107698/0. 47207015080 5 ও চয়াশি গন লিষ্বের মধ্যে অত নাগাঞজু , এই প্রলিদ্ধি 


. ছা, ০, 16 (1925). | | 
৯ অটৈজনাখ বন্ু-বিশ্বকোধ (5171০) 5০]. আাছে। তিজ্বতী তকুরের প্রন্থ-তালিকার তন্ন্বতি (5 গ্রেল) 
বড... | ... শ্রকরণে নাগাঙ্ছুনের রচিত বলিয় বহু পুস্তক উদ্নিখিত ছইয়াছে। 







৩৬২ 


735 পাস পি পা স্াস্সিনরা পলা সা নি িব প৮ প পা সি লনা 


.*প্রথম নাগান্চুনকেই ইহার রচিয়তা বলিয়া মনে করিবার 
পর্য্যাপ্ত কারণ পাওয়া যায় না। প্রথম নাগার্জুন আছুমানিক 
্রষ্ীয় দ্বিতীয় শতকে ও দ্বিতীয় নাগা্জুন সপ্তম শতকের মধ্য- 
তাগে ছিলেন বলিয়া! বরা যায়। এই ছই মাগাভুনের কে এই 
পুস্তকের রচয়িতা তাহা মীমাংসা! করা বড়ই কঠিম। প্রথম 

পুস্তকথানি অন্বাদ করেন কাশ্মীরের পঙ্চিত আনন্দ (জয়ানন্দ) 
ও তিব্বতের তিক্ষুকীর্তি ভূতিপ্রজ্ঞ দেগে-লোঙ, সাম (?) (ব্যার 
শেস হুর) আর দ্বিতীয় পুস্িকাটি অনুবাদ করিয়াছিলেন 
ভারতের প্িত চন্দ্রকুমার ও ভিক্ষু শাক্যপ্রত (দেগে লোঙ-শা, 
ক্য'ওদ)। চীন! অনুবাদ করেন দীনপাল (শি) ইহা গ্রীষটীয় 
দশম শতকে ( ৯৮০-১০০০ ) করিয়াছিলেন । চীন! অনুবাদের 
মাম তা-শান'ড়-শি-লুন (মহাধান গাম! বিংশতি-শান্্) | চীনা 
অনুবাদ হইতে জানা যায় ইছা দশম শতকে এবং তিব্বতী 
অনুবাদে জানা যায় যে ইহা! অষ্টম শতকে প্রচলিত ছিল । প্রথম 
ও শেষ প্লোকের অনুবাদ দিতেছি । “যাহা বাক্যের ভ্বারা 
প্রকাশের যোগ্য নছে এমন বিষয়কেও যিমি দয়া করিয়া 
উপদেশ দিয়াছেন সেই বীসম্পন্ন অচি্ধ্যশভ্ি, বীতরাগ, 
বৃদ্ধকে নমন্কার” (১1 “যিনি জানেন যে, এই লোক অবিদ্য। 
হুইতে উৎপন্ন তাহার এই সমস্ত কল্পনা কোথা হইতে উৎপন্ন 
হইবে” ॥২৩। (বিধুশেখর শান্ত্রী মহাযান বিংশক-_হরপ্রসাঘ 
সংবর্ধনা লেখমালা, প্রথম ভাগ পৃ. ১৯০-২২৯। ) 


১৭। ইহ] ভাবিবার বিষয় যে সুহৃক্পেখ গ্ন্থধানি দর্শনের ন 
রসায়নের | প্রবোধচন্ত্র বাগচী-_“বোদ্ধধর্ম ও সাহিত্য” পৃ. 
৪৪-৪৫। 

১৮ 11088) 9. 0৭56 870. [66600 0৫ 17800100 20 
1051180] 4482040 3০059% 01 139701, ]). 119, ০]. 151) 1১৮, 4 
1882. 

১৯107. ০2, 0. 118, 

২০ । 01). 0.১ 0. 119, 


২১ 1 1301010220310--0040190%6 01 0755759560৫ ৫1)010850 
7300]3 710 11075077769) 10 [30001120, 15107275) ১00০001 
[1], ০. 89. 


বিনোদ্বিহারী চক্রবস্থা__“চীনের সভ্যতা গঠনে ভারত- 
বাসীর ক্কৃতিত্ব”-__পৃহস্থ, আষাঢ় ১৩২০। হরিমোহন দাস 
--“আয়ুর্যেদ বিষয়ক কয়েকটি কথা” গৃহস্থ, ভাত্র ১৩২৪ । 


২৯ 197:0770 16178 1310£19077108] [0106100%2-- 
9710101 ]19010511, 1340101190110-- 006010079০1 010/889 
'17707168, ৬০]. ]. 

ই৩ | 00800700011, 0. 31. 
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১৩৫২ 
২৮। যোগশতক 75 15£870008) 12 ১৫122000068 101 
28 1710106015৪, 17016 60910. 00616 1109) 5 02. ৪ 02 
81088 800, [)9৮০--13.9. 452-1332 440. 0080896500৪] 
10 11, নন. 0. 99860-4 0210190%6 ০0) 7৫177৮41601 1153 1 
70009] 11, 0. 78. (1৮, &. চ৮252560% ০) 8০911 1 
10670616, 0, 51]. 


২৯ । [31086901125 %), 
1/00071/2, 000. 84, 


শীবনীকোষ পৃ.. ১১৪৮ (ইনি বলেন চর্যাপদ রচয়িতা 
মাগাঙ্ছুম সপ্তম শতা্ীর ) 


৩০৬7). নল, 1, 985৮1-767078 0709159070৮ 0 
/07910721 11 07/%5011), 1), 9. 


৩১10৮, 72. 0৮275601101 1180 07,670, ০]. 1, 
0. 100, 101-1৮, ৮01. []) 0. 10670, 5201), 98৮028১0707 
[/07,07/%06705 77991 %৮ 17086, ০01. []। 0. 207, 9981, 1. 
[ঘ--7০8177)6 73001071070 ০1 47,091 £5£:08, 00. 6364. | 


পঞ্চানন নিয়োঈী- আয়ুর্বেদ ও নব্যরসায়ন পৃ. ৪৮ ূ 

৩২ 179706)180019 18107 079000087, 03178009, 28 
0-17671% 705607% ০01 199000%) [). 29, 1895. 11420070071 
0.-4750861% 17,707, 25607), 0. 156. 1090800, 1. খ. 
-71,6 04777780069 17501 91 17,076) ৮০], 11, 0. 691. 

৩৩ 11192100061 0৬. 07415076776 17,080 223101%/) 0. 190. 
3101102)) ৮. 77701 115097% 01 1768) 0184, 1904. 
1৮800) 0. 71156 06757006 2123407%/ 01 17540, 
৬০]. [7], 0. 000. 

৩৪ 11160179279 91 7১০ 4701,609109202) 18/)8% ০1 17087, 
13০. £4) 1938, 19. 2. 00০02281579105) 4৯. 2 তিিজঞম]মা)। 
[00008 9100 4১177879590” 10 13%0079) 1929, 0০9. 3839, 0. 79. 


৩৫ 11৬. 4৯. 9. 1507. 0505 0১5. 

৩৬ 18619) 2701 চ7%৫1507,2)07018 756060 £৮ 175086) 
ড01. ]া, 00. 204-204, 206. 1088, 9. 0. 0. 4.8. 85 ০1. 17, 
0). 49. 

৩৭ | [911918, 1'--07% [7%0767,/07%075 77069] £৮ 17,274) 
01. 1], 0. 202. 

৩৮ | [080 9. ৬-1407,07050790 47072010082) % ০]. 16. 


৩৯1 11%560 78165 ০1 10770. 7070707৮--0820915690. [010 
06200. 107 101 03, ১ 308৮৮৮১ 0-9, 


শশীভূষণ বিদ্যালফার-_ স্বীবনী-কোধ-_পৃ. ১১৪৫ 

[610 9. ড৮7467,0650190 77,0701508, ০] 16, 
[58], 11717501915 4475051%, ৬০1. [৮১ 60, 141-142. 
1১০৮, 1৮, 0৮255697% ০9150401978, ০], 120. 
10010, অতো, ড়া 


পঞ্চানন নিয়োগ্লী- বৈজ্ঞানিক জীবনী 


1085, 9. 0--1065 04 1,68900 01 1388871009৮ 20 
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001690 109 পি. 0. 108৪. ০ 


৪০ | সোমদেব তট-__কথাসরিৎসাগর 6063 2০ পরা 


০৯ পি পি পাটি পি পাটি. এলি 


03.--1401201/010 7777550106০] 


২৪ 40015018110 1] 80010010019 20 10701 01 10819170880 8110. 19510800) 0১911001806 8190১ 00, 2167 


11/007758 17626 ৫70. 186560701% 1906124%, ৮০1. ড1]]) 0১6. 1৬, 
0. 21) 190১. 


রজমীকাত্ত চক্রেবর্ভতী-_গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খওঁ, পৃ. ৯৩ 
২৫1 ])83, 9. 01516 800 1:68000 01 39121079129 


([,0-5890-188009)% 10 701৮7৮01101 48860 806$9/ ০1 
1367001, 01. 1], 1১৮, [0 84) 1882. 1089) ৯, 0,029. ০৮০ 2 


107/77,01 23007867628 19090866%, ৬০1. 4১ 0১ 10, 


২৬198108008, এ. 01095 01 14000120১00. 150-151. 
০17801, ০1. 


২৭ 117193)0170087, 0৮ 026560% 
0,188, ড5৪৬ 6, 


ধ্বঃ 


219, 800 00119) ৮8051800005 0, নু, বজছা06), 
00. 276-379, র 


( কথাসরিংসাগর সম্পাদনা করেন সোমদেব তউ ১০১৩ 
প্রাক | কিদ্ব এই সমস্ত উপাখ্যান সংগ্রহ করেন জার্ধ 
সংঘসেন 9৫০ গ্রীক হইতে এবং তাহার শিষ্য গুণত্বদ্ধি 
ইহা চীনা ভাষায় অরুদিত করেন । নাগার্জন সন্বদ্ধে লিখিত 
উহ] সংঘসে্টজারা 
কার্য তাস০২৬:.. ২এঘটিত হয় ।,) 







াধুনিক মন্তাতার 
_ ্রভিগাগ 











উ যন্ত্রণাদায়ক-_ ইনফ্রুয়েজী। 
বুকব্যথ। 
কাসি 
গু প্রাণঘাতী-__ নিউমোনিয়া! 
ফুম্ফুস ও 
অন্ধপ্রদাহ 
শ্বীসরোধকর-_ হাপানী 
্রস্ক'ইটিস্‌ 
ভউ মৃত্যদত-_ ক্ষয়রোগ 
ত্যুূত রস 
প্রস্ততি রোঢেগ 


পেন্ট্রোযোলসন 
38 গেট্রোমালমন প্ং 


দ্রুত ও নিশ্চিত স্বাস্থ্যলাঢচভর নিও্ডরঢষাগ্য ওষধ 
ইভা ল্িগ্র, অন্গুততিজক, স্ুম্বাদ ও সদ্গন্ধযুত্ত 
সমন্ত সন্বান্ত উষধালয়ে পাওয়। যায়। 





আবৃত্তিঃ সর্বশান্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী 
অ্দী 
$8$ মেধাই শ্রেয়তর 


লুললললএকদ। বাঙালী সন্তান সমগ্র ন্যায়শীন্্র মেধায় ধারণ 
করিয়। স্বদেশে সেই শাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছিলেন. 
আজ তাহ! স্বপ্ন বলিয়৷ মনে হয়। কারণ সেই 
অসাধারণ স্ৃতি-শক্তির পরিচয় একালে অতিশয় ছুল্প ভ! 























মেধাশক্তির পুনরুজজ্ঞশবঢেন একমাত্র সহায়ক 
ন্ায়ুদৌর্বল্য 


ততহীনতা 
অনিদ্রা প্রতি রাগে বিশেষ কার্যকরী 


মমস্ত সন্ত্ান্ত ওষধালয়ে পাওয়। যায় 
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পর গার্রিঃয় 


জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজির অর্থনীতি-_ 
অনাধগোপাল সেন। ইতডয়ান এাসোপিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, 
৮ সি রমানাথ মজুমদার স্রাট, কলিকাতা । পৃষ্টা ১১*। মূলা দেড় টাকা। 


বর্তমান যন্ত্রযুগের আয়ু দেড়শত বৎসর বলা চলে । কলম্বসের 
আমেরিক!। আবিফষার (১৪৯২-৯৮) হইতে পশ্চিমের জয়যাতা। হরু 
হইয়াছে । ঘত দিন কুটীরশিল্প ও পালের জাহাজ ছিল তত দিন এই 
উন্নতির গতি মন্দা ছিল। কিন্তু শিল্পে বাম্পশক্তির প্রয়োগ্ন হইতেই 
উন্নতির গতি খুব দ্রুত হইতেছে । অতঃপর বিছ্বাৎশক্তি মানুষকে আরও 
গতিবেগ দান করিয়াছে । ক্রমে শৃঙ্গ হইতে নুক্মৃতর শক্তি মানুষের আয়ত্তে 
আসিয়াছে । অভাবের হৃষ্টি ও তাহার পুরণ বর্তমীন সভ্যতার রূপ। কিন্ত 
এত যাস্ত্রিক উন্নতি সন্্বেও মানুষের সুখ বাড়িক্াছে কি? ধনতন্ত্রের মব্জীগত 
অস্তবিরোধ তাহাকে ধ্বংসের দিকেই লইয়া] চলিয়া ছে। এই কারণে ভবিষ্যতেও 
যুদ্ধ অনিবার্য । সমাজতন্ত্রের আবিতরাবই এই জন্থা স্বাভাবিক । কিন্তু 
পথেই আবার ফাঁসিজমেরও উত্তৰ । কেহ কেহ বলেন ইহা! ধনতম্ত্রে 
নগ্রমুর্তি। কিন্তু ফ্যাসীবাদীর ইহীকে জাতীয় সমাজতন্ত্র বলিয়! পরিচয় 
দেয়। ধনতন্্র, মার্কসীয় সামাবাদ, গণতান্ত্রিক সাঁমাবাদ এবং জাতীয় 
সামাদ প্রতোকটিই নিজ নিজ আদর্শে মানবের আর্থিক সমস্তার সমাধান 
করিতে চীয়। কিন্তু ইহাদের কোনটাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত 
অর্থনৈতিক বিধানের হব্যবস্থা! করিয়1 কৃষক শ্রমিক কিন্বা! বঞ্চিত দুর্গতদের 
দুঃখ দুর করিতে পারে নাই। এইখানেই গ্রা্দীবাদ জগতকে নূতন 





মানবের পাঁরম্পরিক সহযোগিতার সার্থকৃতীর আদর্শ প্রচার করিতেছে। 
এই যন্ত্রে একমাত্র মহাত্াই আবার চরকার বাণী শুনাইতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। মানুষ যন্ত্রের দাস হইক্লাছে, স্বাধীতনতার নামে মনুষা- 
জাতিকে কলের পুতুলে পরিণত কর! হইয়াছে, গান্ীজি তাহা! সতযতৃষ্টিতে 
দেখিয়ছেন। এ জন্যই দ্বিধাহীন ভাবে এই চলমান বিরাট. সম্ভাতাকে 
তিনি সত্যকার মানবতার পথে ফিরাইয়া আনিতে চান্েন। মানুষের 
মহত্ব, তিনি যেমন বুবিয়াছেন এক্সপ কেছ বুঝে নাই এ জন্যই মহীত্বার 
নিকট আজিকার জড়-জগতের সকল উন্নতি ছোট হইয়া গিয়া মানুষের 
মনুষাত্বই গরীয়ান্‌ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ শহর অপেক্ষা গ্রাম, 
কারখানা অপেক্ষা কুটার, জনসমুদ্র অপেক্ষ1 মানুষের ব্যক্তিত্ব, অর্থোপার্জন 
অপেক্ষা দান, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্বীকৃত হইতেছে । 


অনাথবাবুর অনমুকরণীয় ভাঁষায় বিষয়বস্তু সুন্দর ভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। বর্তমান জগতের জটিল 'বাদ'গুলি এরূপ পরিষ্কার ভাবে বুঝানে। 
হইয়াছে যে, কি কারণে মহাত্মা গান্ধীর পথই শ্রেষ্ঠ তাহ বুঝিতে 
পাঠকের কিছু মাত্র কষ্ট হইবে ন1। আজ এই অহিংসা-ত্রতী কুটার-শিলের 
বাণীগ্রচারক ক্ষুরকায় মানুষটির বাণী রণক্লীস্ত পৃথিবীর বুকে সতাই শাস্তি 
আনিতে পারিত যদি পাশ্চান্তোর জাতিসমূহ “গতির? মোহ এড়াইয়। 
মুহর্তের জন্য ভাবিয়া দেখিত তাহারা কোন্‌ ধ্বংসের দিকে ছুটিয়াছে। 

এইবপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্নীয়। 








আলে। দেখাইয়াছে । এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ বন্মময় জগতে গান্ধীবাদই শ্রীঅনাথবন্ধু দণ্ড 
_ ভ্ভাঁলল ভ্ভাঁল ভষ্পন্্াহ্ল__ 
ডাঃ:নরেশ দেনগুধ &শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার বায় 





































স্ভী ২০ | ঞ্চণোয় )0০| নানারগী ১২ 
পুণুচ্চ্ছেদ টি উপেন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বূতপর অভিশীপ ২২ পে কী মর রি 
অন্ভরায় ২৪০ | অভিশাপ ২. 
লুগ্তশিখা! রক্তুচেলখা ২১ দীনেন্ত্রকুমার রায় 
লঙ্গ্ীছাড়া প্রবোধহুমার সান্তাল রহন্ম্যের খাসমহল ২০ 
তাখিজ ১1০ | প্রেতপুরাী ২২ 
প্রেমেন্দ্র মিজ্ লোনার পাহাড় ২০ 
প্রমোদকুমার সা পঞ্চশর চারটি ১1০ | নানাসাঁঢহৰ ্ 
বহু প্রশংা নত গ্রস্থ চর্ণপাল 
নৃতন উপন্যাঁস অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় 
্রাভিনাযীর মাধুম ততেপাস্তর পৃথিবীর ০প্রম ১1০ 
দাম: সাড়ে তিন টাক র প্রচুল্পকুমার সরকার অতঙ্ছ গুপ্ত 
ন্‌ বালির ব্বাধ ১৮০ আন্বতি-ধারা ১৯০ 
সৌরীন্ত্র মুখোপাধ্যায় ভারী ও বাংলা, ইজি, হিন্সীর আবৃতি বই। 
গরীতেবের ছেলে ২॥০ | অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ | ভয়ঙ্কর ভুল্দরবন ১ 
বহিভশিখ। ২০০ | কূপের বাহিত সেরা এডে্চারের বই। 





প্রকাশক-__মার, &ই৮ শ্রীমানা && ম ? 
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“রূপং দেহি, জন্নং দেছি”-_রূুগের এই আরাধন! বিলাস-প্রচেষ্টা নছে। হুন্দর 
/হবার স্থনিবিড় আহ্বান মানুষ পেরেছে তাঁর অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে। ভাই 
কোটর ছেড়ে প্রাসাদ-_বন্কল ছেড়ে সে স্থটটি করেছে বিচিত্র বসনতৃষণ। এ তার কড 
বড় গর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন ভ্রবাও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেকদুর এগিয়ে এসেছে। 
তার পরিচয় পাওয়া,ঘায়?ুঘরেপ্ধরে পরাজ্রাজবা”র নিত। বাবহীরে। বিশুদ্ধতা 
ও বর্ণসম্পদ্দে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃত্তি। তাই আজ প্রতি উৎসবে 
পরাক্রীজবা”র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম ও বয়স নিবিরশেষে তারতনারীর 
শ্রি্নতম প্রসাধন--সি, আর, দাশের রান্রীজবণ সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা । 


অনুল্পা 
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৬৮ 
১৯৬০৯ পপি সি পাস পাসিপাসিসসাসি 


দিবানিদ্রা__ প্রা দে পোঁষাল। এম, মি, সরকার এ্যাণ্ড স্ন্দ 
লিঃ, ১৪, কলেজ স্থৌয়ার, কলিকাতা । দাম পাঁচ সিকা। 
এই গল্পের বইয়ের পরিচয়-লিপিতে লেখক বলিয়াছেন, 'গঞ্জ সাহিত্যের 
প্রথম উপাদান হ'ল আবহ। এই কাহিনীগুলিতে বদি দিবাঁনিদ্রীর 
একটি আবিষ্ট অনুভূতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়ে খাকি-_তো এই সমষ্টির 
নাম 'দিবানিদ্রা" সার্থক হয়েছে বলতে হবে। সে কথা পাঁঠকও স্বীকাঁর 
করিবেন। বাস্তব-বোধ ও কল্পনা-দৃষ্টি কোনটিই লেখকের নন নহে; 
খুঁটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও দক্ষ লেখনীর মুথে ধর পড়িয়াছে। 
'ফ।উলকা রী; ও “মাংস) গল্প দু'টি করুণরসে অভিষিক্ত । কাধকাঠের কোন 
কোন কাহিনী ও 'ব্রজেশ্বরীর দিবান্বপ্ন' দিবানিদ্রার আবেশে ও অন্থস্তির 
ভারে মনকে আবিষ্ট ও পীড়িত করিয়া! তুলে । 


প্রাচীরপত্র__-গ্রীঅনিলকুমার মিংহ। ইন্টারন্থা'শনাল পাঁ- 

লিশিং হাউস । ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাত।। দাম--ছ টাক)। 

অধিকাংশ গঞ্জেই তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ছবি ফুটাইবার চেষ্ঠা কর! 
হইয়াছে। পু'জিবাদীর লালস।--দরিদ্র ও মজুর শ্রেণীকে যে কি ভয়াবহ 
ধ্বংসের পথে টানিয়। লইয়া! যাইতেছে, সমাজ মনুষ্ত্ব ও নীতিধশ্ন অস্ত্রে 
জন্য কি ভাবে বিকা ইয়াছে--তাহার বীভৎস ও করুণ ছবি এই গল্পগুপিতে 
পাওয়। যায়। 

বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ চমৎকার । 





৯৯ 








শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

বাঙালীর পরিচয়-_শ্রীমীনেন্ত্রনীথ বন, এম-এসসি; পি 
আর-এস। জেনারেল প্রিন্টাস” র্যা পাবিশার্স লিমিটেড, ১১৯, 
ধন্মতল! দ্রীট, কলিকতা। মুল্য এক টাকা | পৃ. ৬৬+২খানি ম্যাপ+২ 


পৃষ্ঠা ছবি । 


প্রবাসী 


সিসি সপি্প পসপ অপ সপ পোস্াক সস সিল পাস সিসিপাসিলািলস ০স্র। 
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বাগালী জাতির উৎপত্বি, ইতিহাস এবং অন্ঠান্ত জাতির সহ্ছিত্ত তাঁহার 
রক্তের কি সম্পর্ক, এ সন্বদ্ধে কৌতুহল শিক্ষিত বাঁডালী মাত্রেরই পক্ষে 
হওয়। শ্বভাঁবিক। অধাঁপক মীনেন্ত্রন।থ বনু আলোচা পুস্তিকা খানিডে! 
উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুচনায়। 
তিনি মানবজাতির উৎপত্তি এবং ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
ইতিহাসও কিছু আলোচন। করিয়াছেন । বাঙালী জাতির রজ-সম্প,ঞ 
বিষয়ে আজ পরাস্ত যে-সকল গবেষণ। হইয়াছে, তিনি তাহার সহিত: 
সুপরিচিত এবং পাঠককে আধুনিকভম গবেধণার বিষয়ও জানাইতে কহ: 
করেন নাই। 


বিষয়টি ছুরহ এবং সংক্ষেপ করিবার ফলে কোথাও কোধাও 
আলোচনাও কঠিন হইয়াছে । তাহ] হইলেও তিনি যে গবেষণাগার, 
হইতে অবতরণ করিয়] সর্বজনলমক্ষে বিজ্ঞানের ডালি ধরিয়াছেন, এ জন্য 
অধ্যাপক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। বাঙালী পাঠক বইখানি পড়িয়া 
লাভবান হইবেন, ইহাতে শিখিবার জিনিষ অনেক আ 


শ্রীনিন্মলকুমার বনু 
অতসী---গ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ চট্োপাধায়। বেঙ্গল পাবলিশাস? 
১৪, বন্ধিম চাঁটাব্ি গ্রীট, কলিকাঁত।। মূল্য দেড় টাক1। | 
অতসী কবিতার বই। গীতিকবিতার নয়, গল্প-কবিতাঁর বই। 
অতসী, মগ্তুপ্রী, মন্দাকিনী, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি দশটি গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ 
কাঁধা-নাহিতো একদ] গল্প-কবিতার প্রবর্তন করেন । গল্প-কবিতার সেই 
ধারা স।বিত্রীপ্রসন্ন ক্ুধ করেন নাই । সাধারণতঃ গপ্পগুলি গদ্যচ্ছন্দে রচিত। 
রচনার গতি শ্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং বেগবান ! ূ 








একগানগ গ্া্থ্যবঞী সায়রা 


--ঞুঙ্ছ সথল (শর গরন্ন] শে পাধেন ৃ 


অশোকিনা 


জরামু সংক্রান্ত সমস্ত স্্ীব্যাধির ওষধ। 
খতু ব্যতিক্রম, নাড়ীর দোষ বাধক 
প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ত্ীব্যাধি আরোগ্য হয়। 


আ্পোন্াত্্রো মাসে 
একাধিকবার অনিয়মিত খতু 
ও শ্্রাবাল্পতীয় সেবনীয়। 
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২ পেল ০ পিপিপি পপ 
১০০০ ০টি 


“দেবতার পুজায় লাগে যে ফুল 
ঠাই ধার পুজার সাজতে 
ঠাই পেলে না মে মানুষের ঘরে ।” | 
গল্প বলিবার পদ্ধতি মনকে আকর্ষণ করে। মন এবং প্রকৃতির ঘন- 
 সপ্ত্রিবেশ অনেক সময় বক্তবাকে স্ফুটতর করিয়1 তুলিতে সাহীধ্য করিয়াছে । 
শ্রল্পও কাবোর মধ্য দিয়া 'য সামাজিক সমগ্যাসমুহ শ্বতই ফুটিয়া উঠিয়াছে 
সেগুলি আমাদের চিন্তাকে উদ্জিক্ত এবং বিচারবোধকে জাগ্রত করে। 
'অতমী,র অনেকগুলি গল্স-কবিতার করুণ অ।বেদন পাঠকের চিত্তকে 
আন্দোলিত করিবে। 


পুনরাবৃত্তি -আ্রীবাণী রায় । জেনারেল প্রিণ্টা্স এগ পাৰলিশাঁস” 
লিমিটেড, ১১৯ ধর্মাতল! দ্রীট, কলিকাত1 | মুল্য দুই টাক1। 
এখানি ছোট গল্পের বই । লুক্রেশিয়া, মীভিয়া, কামেলিয়, নাশিসাস, 
সেমেলি, মহাঙ্বে তা, সাঁফো- এই সাঙুটি গল্প আছে। নামগুলি দেখিলেই 
বুঝ! যাইবে সাধার' গল্পের বই যেমন হয় পুনরাবৃত্তি তেমন শয়। গ্রীক- 
ঝোমক পুরাণেতিহ।মের আলোকসম্পাতে বর্তমান কালের নারকনাগিকার 
কাধা এবং মনোভাব সইসা উজ্জ্বল হুইরা উঠিয়াছে। যাহাকে তৃত্তি- 
বিধায়ক বলে গল্পগুলি সে প্ধা।য়ের নহে, পাঠের পর মনের উপর এগুলি 
বরং একট উত্তাপ ও অভৃপ্তির স্প রাখিয়া যায়। লেখিকার শক্তি 
আছে । চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বন নাঁ করিয়া একটা নুতন ভঙ্গীতে 
গল্প বলিবার যে প্রধান লেখকা করিয়াছেন সে চেষ্টায় [তনি সফল 
ইউয়াছেন। আবেগ ও অনুভুতির তীক্ষতায় চরিত্রগুলি তীব্রৌজ্বল হইয়] 
উঠিয়াছে ৷ দু-একটি গল্পে লেখিকার যে ছুঃসাহস প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। রচনাপ নুতন রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত 
গল্পগুলির প্রতি আকৃষ্ট করিবে । 


। 


প্রীশৈলেন্দ্কঞ্ণ লাহা 


জাগেনি যে নীতি-শ্রীপ্রভাস ঘোষ। পি, ঘোষ, ১৭ ঝাঁমা- 

পুকুর লেন, কলিকাতা | পু. ২৫৪, মুলা তিন টাঁক1। 
আলোচা গ্রস্থথানি একখানি আদর্শমুলক সামাজিক উপন্তান। যে 
সকল দুণীতি বঙ্গদমাঞ্জের বিভিন্র অঙ্গকে পঙ্গু করে তাঁর অগ্রগতি রোধ 
করে দাড়িয়ে আছে, তাদের সমূলে উচ্ছেদ করে জাগরণের নুতন নীতি 
প্রবর্তন করবার উ:দদগ্টযে গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করেছেন । এই জন্য উপন্ঠাসে 
তিনটি চরিত্র বিশেষ করে শৃষ্টি কর! হয়েছে £ বৈজ্জোনিক পি, চৌধুরী, তদীয় 
প্রথমা স্ত্রী নীতি ও কনিষ্ঠ পুত্র অপীষ ৷ অসীম অব্ঠ পি. চৌধুরীর 
দ্বিতীয়! স্ত্রী সমতির সন্তান । স্রনীতি বিদুধী, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক1। 
নিরস্কুশ ভাবে বিজ্ঞান সাধন1 করবেন বলে ন্ুনীতি চৌধুরী বংশধর সম্ত'নের 
জননী হতে রান্তীহননি। সেইজন্ই পি. চৌধুকার [হ্ৃতীর দারগ্রহণ। 
শরণীম ইঠ্িনীয়ার, বিহারের সপ্তগ্রামে কন্মরত--অনুসপ্ধিং্ তার মন, 
পেনফ্রেণ্ডের' চিঠির প্রভাবে হিন্দু-শান্ত্রের মূলতন্ব জানতে উংস্ক । হঠাৎ 
এক ধিন পিভৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে সে বাঁড়ি এল কিন্ত প্রচলিত বিধি 
মানলে শ।। ফলে প্রাচীনপন্থী সংগ্কারান্ধ অনেকের সঙ্গেই বাধল তার 
সংঘর্ষ । এ সকল সংঘাতের ভিতর দিয়ে লেখক এক দিকে সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর দু্নীতিকে উদঘাটিত করে দেখিয়েছেন, অন্ত দিকে 
বৈজ্ঞানিক পি. চৌধুরী, সুনীতি, অদীম ও পল্লী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 

বীরভদ্র তাঁর নবনীতির আদর্শ । 

* আদর্শ নরনারীর মুখ দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখক যে বন্তৃত। 
শুনিয়েছেন তা পড়তে গিয়ে পাঠকের ধৈর্যচুতি ঘটবার আশঙ্কা 
ক্লাছে। অসীমের বড় মা (হ্নীতি ) ম্যাদাই্র কুরীর সসগোত্রা। কিন্ত 
'ম্যাদাম কুরী যে শুধু বৈজ্ঞানিক! নন, তিনি ত সম্্রীনের জননী, রক্তমাংসের 
মানব-নুতন নীতি জাগানিয়া বড় মা শুধু অবর্রিং 
ও গলেখ&কর ভাষা সতেজ ও সরল, মন দরদী সকার 
বিষয-বন্ অনেক পাঠকের মনে জানলা ও জান্েনিাতাবে। 





৭1৬ 


বস দিলি 





সরি লা রশ লা সপ রী রস রসি জর ৯৮৯৭৭ পাল পশলা 


রবি-তর্পণ-__ই্ীত্যে্রনাধ জি প্রবত'ক : পাধলিশিং 
হাউন, ৬১, বহুবাজার ছাট, কলিকাত1। দেড় টাকা। 


পচটি কবিতা এবং তিনটি নাঁটিকা লইয়। এই সু গ্রন্থ । সব- 
কয়টিতেই লেখক কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন! রচনায় 
অসাধারণ কাব্যপৌন্দধ না থাকিলেও আন্তরিকতা পরিস্ফুট । 
চয়ন-্জ্রীবাদলকুমার মুখোপাধায় ৷ ব্যামা-বে! গ্রস্থনবিভাগ, 
কলিকাত1। মুল্য দেড় টাক1। 
কয়েকটি কবিত| ও গদ] কবিত1। সম্পূর্ণ কবিত্বহীন নহে । কিন্তু 
যখন “মদের বোভল সামনে রেখে, পাগ্ডারা সব 1)771)00)11107-এর স্বপ্ন 
দেখে" তখন আমাদের রমবোধ বিদ্রোহ করে। 
শেধচুড়া- রী অশো।কবিঞয় রাহা । মডার্ণ বুক ডি:পা, আহট। 
দাম বার আনা। 
সমতলের দেখে কবি আনিয়াছেন পাহাড় ও সমুদ্রের গান। সেগান 
সর-মধুর | দুই-এক স্থানে ছরের প্রবাহ বাঁধ। পাইয়।ছে ভাষার ভূর্বলতায়। 


পলিমাটি-_প্িসোমনাথ বন্দোপাধায়। জভারঠী ভবন, ১১ 
বঙ্কিম চাটুঙ্জো ট্রাট, কলিকাতা । মুল্য এক টাঁক1। 
এখনও পলিমাঁটিতে ফনল ফলে নাই । 'দগ্ধদিন উটপাখী', 'লাগা 5 
'জাপানী বোমার”, পর্ণ ঈগল প্রভৃতি আধুনিক শব্দবিষ্ঠাসে কবি 
নৃতনত সৃষ্টির প্রয়।সী। 
শাশখতা-_প্লীথগেক্জনাথ মালাকার । 
চ1টুঙ্গে ্রট, কলাকাঠা। মুলা দশ আন|। 
রূপক-নাটক1। কয়েকটি মতবাদ বা ত্বকে টরিত্ররূপে কল্পনা কর! 
হইয়াছে। রস-হৃইি হয় নাই। 


শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ভারতী ভবন, ১১ বন্ধিম 


প্রবালী 


শত শা পটিতশ টিপ ্পলাসিত ও ত৯পাসিতপ উত৯ তি সি 


১৩৫২ 


পালা তপতাস্পিলীসটিপা পা তলা উপাসিপলি সিসি 


মহিম ডাকাত-__্্র্যে গেল্সনাথ গুপ্ত। পি ৬৫-১-এ মহী- 
নির্বধাণ রোড, রাঁসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা | মুল্য দুই টাক1। 


এক শত বর্ষ পুর্বে কোম্পানীর রাজত্বকালে দেশের সর্ববন্র অরাজকতা 
ও বিশৃঙ্খলার মধে সমগ্র বাংলায় ভীষণ ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হুইয়াছিল। 
দেশের প্রসিদ্ধ জমিদার ও গণামান্ ব্যক্তিগণের পুর্ববপুরুধগণের অনেকেই 
ডাকাতি একটি লাভজনক বাবস1 বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । থানার 
ফাড়িনার ও দারোগ1 এবং জমিদারগণ অধিকাংশ স্থলে ডাঁকাতগণের 
পুষ্টপোষক ছিল। মহ্ণরাণী স্বহন্তে রাজত্ব গ্রহণ করিলে গবর্ণমেন্ট 
ডাকাতি ও অরাজকভ। দমনে মনোনিবেশ করিয়া একজন (027108- 
৪8101701101 000 9010)7098101) 91 1)60105 নিযুক্ত করেন। 
সাম্গ্রদায়ক গুণ্ডা মি দমনে গবর্ণমেন্টের দুনাম না থাকিলেও কৃতিত্ব নহকারে 
ডাকাতি দমনপুর্ধবক প্র জাগণের ধন প্রাণ নিরাপদ করিয়া তৎকালে গবর্ণমেন্ট 
বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন । এই উপন্যাসথানি 1১0 1১01)181 01017)1ম- 
(78001) 1301)0:৮ 189১-00 অবলম্বনে এই সময়ের পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ 
মহিম ডাঁকাতের কাহিনী লইয়। রচিত হইয়ছে। রখু ডাকাত, ভবানী 
পাঠক প্রভৃতির ন্যায় এই ডাঁকীতিগণ দরিপ্রের বন্ধু ও ধনী অত্যাচারীর যুম 
ছিল না, পরস্ নরহত্য, ভৈরবী সাধনার জন্য নারাহগণ ও অসহথ।য় পথিকের 
সব্বৎলুষঠন এাভৃতি ঘৃণিত কাঁষো লিপ্ত ছিল, ইহাদের নৃশংস কাধ্যাদলী 
পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়! উঠে । পূর্ববঙ্গের নদীবহুল জলপথে ইহাদের 
প্রধান আড্ডা ছিল । দুদধর্ধ ও কৌশলী মভিম ডাকাতের কাধাকলাপ 
বর্তমানের ডিটেকটিভ উপস্য।ন অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর ও কৌতুহগজনক | 
কিশোরঠণ আতঙ্কমিশ্রিত উদ্দীপনার সহিভ এই এীতিহাসিক উপন্তাম- 
থানি পড়িয়া বাংলার ইতিহাদের এক শোচনীয় অন্যায়ের সহিত 
গরিচিত হইবে । 


পাত উপরসিশিল পালন পাপী সি শাসালা সন 


শবিজয়েন্দ্রকুঞ্চ শীল 





আমাদের গ্যারাটিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 


নিয়লিখিত সুদের হ 


হারে স্থামী আমানত গ্রহণ কর। হইয়া থাকে 


৯ খৎ্সঢরর জন্য শতকর। বাঁষিক ৪০ টাকা 
২ বতসঢরর জন্য শতকরা বধষিক ৫৪০ টাকা! 
৩ বত্সতরর জন্য শতকরা বাষিক ৬০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাক বা ভতোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাটিভ প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫*২ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমর! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 


তাহা সুদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। 


সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 


আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । অনু গ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ই৪ ইঞ্ডিয়। টক && মেয়ার ডিলার ঘিষ্জিকেট 
ভিল্মিভেত্ভ | 
৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌ কলি 'কাতা। 





মাথ রর পুস্তক-পরিচয় ৩৭১ 


অন্তরাল---শ্রীদিগিন্সচন্ত্র বন্দ্যোপাধায়। বেঙ্গল পাঁধলিশ(স$ 
১৪ বঙ্কিম চাটুজো দ্রীট, কলিকীতা।। দাম দুই টাকা। 

একটি গুরুতর সামাজিক সমস্তা লেখককে এই নাটক রচনায় 
প্রণোদিত করিয়ছে। নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে এ বিষয়ে দ্বিমত 
নাই। কিন্তু বিবাহবন্ধনহীন অবৈধ মিলনের ফলে কোন কুমারী যদি 
নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কাঁমা সন্তান লাভ করেন তাহা হইলে সমাজের নিকট 
তিনি অপরাধিনী বলিয়! গণ্য হন এবং ভীহ।র গঙজাত সপ্তানও সমাঁজে 
যোগ্য মর্যাদা লাভ করে না। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, এই 
মামীঞ্জিক বিধানের মুলে মুখাভাবে রহিয়াছে অধনৈতিক কারণ। তাহার 
মতে সম্পত্তির উত্তরাধিক।র মাতৃক থেকে পৈতৃকে পরিণত হওয়ার দরুনই 
একপতিত্বের আদর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, ভাহ অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্যেই 
তিনি এই সমন্ত।র লমাধান খু'ঁজিয়াছেন। কিন্তু 10, ৬০877010এর 
116 11259) 0/ 11774? 114)77496 গুভৃতি নৃতত্ব বিষয়ক 
পুস্তক আলোচনা করিলে দেখা যায় একপতিত্ব গুথা প্রবর্তনের প্রধান 
কারণ হইয়াছে একনিষ্ঠতীর প্রতি আদিম জতিসমূহের এঁকান্তিক 
শরন্ধা । আসামের থাসীয়াদের মধ্য [08110256105 বা মাতৃতপ্র প্রচলিত, 
কিন্ত তাহাদের সমাজে এক নারীর বহু পতি গ্রহণ প্রথা কোন কালে 
ছিল ন1। খাসিয়াদের সম্বন্ধে যাহার মত প্রামাণিক বলিয়৷ গৃহীত হয় সেই 
দন লাহেব তাহার 17 //%575 নামক পুশ্তকে বলিয়াছেন- 

£410087818220&5100000 609 810৮ (0৮ 1)01)81015 ৫৮6 
(19660. 80101010200 131015815-) 

যাহ। হউক, বিষয়টি বিতকমুলক এবং ইহ[র আলোচনার স্থ।ন এখানে 
নয়। 

এ তে! গেল নাটকের তঙ্বের দিক এবং 'এহ বাহ” ১ আমল দিক অর্থা 
রসস্থগির দিক দিয়] নাটকটি আমাদের ভাল লাখিয়াছে। নংজাপ রচণায় 
লেখক যেমণ নংধমের পরিচয় দিয়াছেন তেমন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন 
চরিত্রের ঘাঁত-প্রতিঘাত হষ্টিতে । ভবতৌধ, রমেশ, মাধবী আর ঝরণ! 
এই কয়টি চরিত্রকে রক্তমাংসের জীব বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় বাস্তব- 
জগতে ইহাদিগকে ঘেন আমরা দেখিয়াছি। এই তথাকধিত শি্ষিত 
এব: অ.লোকপ্রাপ্ত নরনারীদের কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক বাংলার 
মমাজ-জীবনের শ্রোতোধারা জটিল পথে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। 
সিচুয়েশ্ঠন স্ষ্টির ক্ষমতা লেখকের আছে বলিয়া--'তা ছাড়া উপায় কি-- 
আর উপাকসকি। আমি যে আজ.*'মা। ঝরণার এই আকুল ভক্তি 
একেবারে মন্্স্থল স্পর্শ করিয়! তাহার অনহায় অবস্থ। সম্বন্ধে আমাদিগকে 
সচেতন করিয়! তোলে । 


আশার কথা সাম্প্রতিক বাংল! নাটকের মোড় ফিরিতেছে। কল্পন। 
ও রোমান্সের সুদূর নীহারিক1-লৌক হইতে বাস্তবের ধুলিমলিন পরিবেশের 
মধ্যে নামিয়া আদিয়! তাহা মতাশ্রযী ও প্রাণবন্ত হইয়। উঠিতেছে। 
“অস্তরাল' ন।টকে দিগিক্্রবাঁবু আধুনিক কালের সেই বাস্তব ও নুতন দৃষ্টি- 
ভঙ্গী এবং সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। 
তপণ টু'চুড়া, অক্ষয় শতকোতৎসবের বাবস্থাপকমণ্ডলী কর্তৃক 
প্রকাশিত | পৃঃ ৯০, মুলা শট আনা। 
সম্প্রতি চু'চুড়ায় সাহিতাচার্ধ্য অক্ষয়চন্্র সরকারের শতকোংসব 
অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । অর্পণ, পুস্তক্খানি এই উপলক্ষোই প্রকাশিত 
ইহাতে অক্ষয়চন্ত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ভীহার বু রচনাংশ সম্রিবেশিত 
হইয়ছে। লুক্তি-মমুষ্ঠয় নামক অধায়ে তাহার অনেক মুলাবান উক্তি 
'হুত্রে মণিগণা? হব' একত্রে গ্রধিত হইয়াছে। সাহিত্াশ্রষ্টা এবং 
সাধারণীর সম্পাদক রাপে অক্ষয়চন্্র বহ্কিমযুগের বাংল। সাহিত্যে অসাধারণ 
প্রঙব বিস্তার করিয়াছিলেন। ঠাহার সম্বপ্ধে বিপিনচন্ত্র পাল এক সময়ে 
ব্লিয়াছিলেন--আচাধা অক্ষয়চন্্র শুধু আমার সাহিত্য-গুরু নহেন -" 
উহার সাধারণী পড়িয়াই রাজনীভির কখ হইতে আরম্ভ করিয়া! শেষ- 
পড়া পদান্ত শিখিয়ছি 1, অক্ষয়চন্্র যে কত বড় মনীষার অধিকারী 
ছিলেন বিপিনচন্ত্রের কথাগুলিই তাহার প্রমাণ | “তর্পণ” হইতে এই বিরাট, 
পুরুষের অসাধারণ বাক্তিত্ব, বহুমুখী কর্মাপ্রতিডা সাহিতা-সাধনা এবং 
রচনা-নৈপুণোর আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে । 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
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বঙ্গান্ধী ইন্মিএবন 
_ভিলহ্িতেতভ- 
৯এ, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 


চেয়ারম্যান সি, সি দত এক্কোম়ার 
আই, জি, এস ( রিটায়া ) 
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টাকের গ্রথমাবস্থায় যে কোন 
কারণে কেশপতন, বাসে অনিদ্রা 
শিরোধূর্ণন, অকালপক্কতা 
মাথা দিয় আগুন ছোট! প্রভৃতি 
যাবতীয় শিরোরোগে অব্যর্থ । 


অতিমনোরম গন্বযুক্ত এই তৈল কর ফল ও পল্লব, করবীর পত্র, কুঁচপত্র, কুচফল, কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, আপাংমূল, 





প্রভৃতি টাকৃনাশক, কেশবৃদ্ধিকাঁরক, 


চিন 


কেশের পতন নিবারক, -কেশের অল্পতা দুরকারক, মস্তি প্িপ্ধকারক, এবং 


কেশভূমির মরামাস প্রভৃতি রোগবিষ্টীশক বনৌষধি সমূহের সারাংশ দ্বারা আযুর্ধেদোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত হইয়াছে। 
টাক নিবারণার্থ হুশ্রুত কুঁচের পাতার ঞু্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন। অধিকস্ হন্ডিদন্তভম্ম মিশ্রিত থাকৃতে খালিত্য 


ধাঞ্টাক্ বিনাশে ইহার অদ্ভূত কার্ধ্যকা 






দু ইয়া থাকে । ৃ 
িবিভাগ--১৭০, বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । ফোন; বি, বি, ৪৬৯১ 
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দেশ-াথিদেশের থ্থা 


কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের 
তৈলচিন্র প্রতিষ্ঠা 


গত ২রা ডিসেম্বর কাশী বিশ্ববিষ্ভালয়ের ফনভোকেশন সভায় পাঁচ 
সহন্র বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের একথানি পূর্ণাবয়ব তৈল- 
চিত্র প্রতিতিত হয়। কলিক।ত!র আট সোসাইটির পক্ষে মেয়র প্রীদেবেন- 
নাথ মুখোপাধায় মহাশয় চিত্রখানি উপস্থাপিত করেন। সর মীজ্জ 
ইসমাইল দীর্ঘ বক্তৃতায় রবীন্রনাথের গুণবীর্তন করিয়! চিত্র উন্মোচন 
করেন। ধুপ, ধুনা, চন্দন, সুগন্ধপুরিত আবহাওয়ার মধো কলিকাতা 
হুইতে আগত কুমারী রমা ঘোষের নেতৃত্বে মাঙ্গলিকসম্ভার লইয়া! পঞ্চ 
কন্ঠ ( পুষ্পকুলকারধী, হুগীলা টেগ্ডান, সবিত। মুখোপাধায়, বি-এ, রাঁজ- 
কুমারী বেড়য়া, অরুণ! বাগচী ) চিত্র বরণ ও পুষ্পাঞ্জলি রবীন্্র-সঙ্গীভস 
প্রদান করেন। , 

সেই দঙ্গে কপিকাঁতার শ্রীযুক্ত জোতিষচন্্র ঘেষ গ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের একটি প্রতিকৃতি ( শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর প্রদত্ত ) এবং ঠাকুর- 
বংশের লেখক ও লেখিকাঁদের ২২৭ খানি পুন্তক সম্বলিত “টেগোর 
ফেমিলি কলেকৃশন” হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন। সার মীও্জা ইসমাইল দিক্ষেন্রনাথের চিত্রও উদ্মোচন 
করেন। এই পুস্তক সংগ্রহে বিশ্বভ(রতী ১৭২ খানি পুণতক (তাহার মধো 
রবীজ্রনাথেরই ১৫৬খানি দ।ন করিয়াছেন) সর রাঁধাকৃঞ্ন রবীন্দ্রনাথ ও 
স্বিজেম্াণাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া চিত্রদ্বয় ও পুস্তকসংগ্রহ 
সাগ্রহে হিন্দু বিশ্ববিগ্থালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। 


বাংলায় মুক-বধির কল্যাণ-প্রচেষ্টা 

বাংলাদেশে মুক-বধিরদের কল্যাণ-গ্রচেষ্টার সুত্রপাত হয় ১৮৭৩ 
খ্ীষ্টাকে। এই মময়েই কলিকাতীয় তাহাদের জন্য একটি বিগ্ভালয় 
প্রতিষিত হয়। ক্রমে, রাঁচধানী হইতে মফম্বলে এই কাঁধা প্রসারলাভ 
করে এবং বরিশাল, কুমিল্লা, ব্রাঙ্গণবাড়ীয়। প্রভৃতি শহরে যুক-বধিরদের 
জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ কলিকাতার মুক- 
বধির বিদ্যালয়ের বাড়িটি দখল করায় সম্প্রতি ৭১ নম্বর তারক প্রামাণিক 
রোডের একটি ভাড়াটে বাড়িতে ইহার কাধ্য পরিচালন] হইতেছে। 

বাংলাদেশে মুক-বধির বি্যালয়গুলি আশামুরীপ উন্নতি লাভ করে 
নাই। এখানে তাহাদের শিক্ষার জন্য বৎসরে মাথাপিছু এক শত টাক! 
মাত্র খরচ করা হয়। ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় এতদ্বিষয়ক ব্যয়ের পরিমাণ 
মাথাপিছু বাক্রমে ১** পাউওড ও ১,১৪* ডলার । বাংলাদেশে ত্রাঙক্গণ- 
বাড়ীয়! এবং কুমিল্লার মুকবধির বিছাধুলয় দুইটি সরকারের নিকট হইতে 
একটি পয়লাও সাহাধা পায় না । 

ভারতীয় যুক-বধির শিক্ষক মহাসজ্য (07/5670100 ) ১৯৩৪ খ্রীষ্টান 
হইতে প্রদর্শনমুলক বক্তৃতাঁদির বাবস্থা! করিয়া এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার 
কাধা করিয়া আদিতেছেন। তাহার! অধিকাংশ দৈনিক এবং মাসিক 
পত্রের সহযোগ্সিত। লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
.. ১৯৪* গ্রীষ্টাব্ডের ডিসেম্বর মাসে যুক-বধিরদের হাতের কাজের একটি 
প্রদর্শনী সাফলের সহিত অনুষ্ঠিত হন়্। লেডি লিনলিথগে। এই প্রদর্শনীতে 
উপস্থিত হইয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহবর্ধীন করিয়াছিলেন । 

বহু প্রাচীনকাল হইতেই মুকবধিরগণ সমাজ কর্তৃক লাঞ্চিত ও নিপীড়িত 
হইয়া আসিতেছে । হিন্দু আইন তাহাদিগকে ম্যাধা উত্তয়াধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিয়াছে, ইহাদের সম্বপ্ধে রৌমান আইনের বিধানও তখৈব চ। 
ফ্যাক্টরী আইনের বিধানে যোগ্যত| এবং শিক্ষাসত্বেও তাহার! পৈতৃক বৃদ্ধি 


পর্ধান্ত অবঙ্গম্থন করিতে পারে না। স্পার্টীনদের মধো তাহাদ্দিগকে 
নির্দিয়ভাবে হত! করিবার রেওয়াজ ছিল। কিন্ত যুক-বধির শিক্ষকদের 
প্রচেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতিদ্বারা ইহছাদিগ্কে মানুষ 
করিয়া তোলা অসম্ভব নয়। ক্ঠাহাদের প্রযত্তে বন্ত মুক-বধির ছাত্র 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়ছে। নানা কারুশিল্প 
শিক্ষার ফণ্ুল তাহারা আঞ্জ স্গাবলম্বী হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে । 
১৯৪৪ খ্রীষ্টাবে ৭১ নং তারক প্রামণিক রোডে মুক-বধির কারিগরদের ষে 
শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাহার উদ্বোধন করিতে গিয়া! লাটপত্রী মিসেস কেসি 
উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠা এবং কম্মিষ্ঠতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন । 

মুক-বধির সমস্তা দেশ ও সমাজের একটি গুরুতর সমস। ইহার 
সমাধানকল্পে সরকার এবং দেশবাসী উত্তয়েরই সজাগ হওয়া উচিত। 
সার্জেন্ট কমিটির নিখল-ডারত যুদ্ধোততর শিক্ষা-পরিকঈগন। সন্বত্বীয় 
রিপোর্টে মুক-বধিরদের বাঁধাতীমুলক অবৈতনিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব 
ও আলোচনা ছিল তাহ! সরকার কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য নহে 
বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুজ্বরূপে বিবেচনা করিয় 
মুক-বধির শিক্ষক মহাসজ্ৰ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে স্মারকলিপি 
দ্বাথিল করেন তৎসম্বক্ধে সরকার এখনও উদাদীন। হিন্দু আইনের 
সংশোধনকল্পে রাও-কমিটি যে বিশ্ব প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে পিতৃবিত্তে 
মুক-বধির সন্তানের দাবি স্বীকৃত হইয়াছে । মানবতার দিক দিয়! কাহারও 
এই বিলের বিরে।ধিতা কর! উচিত নয় । 

মুক-বধির মহা সজ্ব বয়গ্ক মুক-বধিরদের জন) একটি শিল্প-শিক্ষণকেছের 
(17088101181 [ন্‌ 0০0৩ ) শ্রয়ৌজনীয়ত। দীর্ঘকাল যাবং অনুভব করিয় 
আসিতেছেন। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে ভীছাঁদের পরিকল্পন! তাহারা দেশবাসীর 
সমক্ষে উপস্থীপিত করিবেন । “মুড ব্লান মুক মুখে ভাষা” দিবার এ সকল 
বিভিনমুখী কল্যাণ-গ্রচেষ্টাকে সাফলামণ্ডিত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের 
প্রয্নোজন | বাঁধিক দুই টাকা চাদ দিলে মুক-বধির মহসজ্বের সংশ্লিষ্ট 
সভা ( ৬৪501010 1101801)01) হওয়া যায় । বিস্তারিত বিবরপ ৫*, বণ্ডেল 
রোড, বাঁলিগঞ্জ, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রীযুত্ত নৃপেন্সমোহন 
মজুমদীরের নিকট জ্ঞাতবা। 


কিরণচন্দ্র রায় স্মৃতিভাগ্ার 


যাদবপুর এপ্লীনিয়ারিং কলেজের বর্তমান উন্নতির মূলে উহার কাধ্- 
নির্বাহক সমিতির প্রাঞ্তন সম্পাদক পরলোকথত কিরণচন্ত্র রাঁয়ের কৃতিত্ব 
কমনয়। তিনি এক জন সমাজহিতৈষীও ছিলেন। বর্ধীম।নের বন্যার 


ঠিকানাটা লিখিয়! রাখুন 


1, 1, 0. 50808 
798৮ 730৯ 7878 
€0810006%,. 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 
শরাযুক্ত পি. সি সরকারকে 
91055 করিতে হইলে 
এখানেই পত্র দিবেন। ূ 
ট্রেডমার্ক 308,041 বানান 
লিখিতে তুল করিবেন নাণ+ 








মোহন কি দস্থ্য, ন! তন্কর। না পুরুষকারের জাজল্য প্রতীক পরহিতব্রতী পুরুষলিংহ ? কেহ 
বা মোহনকে নরাধম বলিয়। ঘ্বণ। করে, কেহ বা ভাহাকে দেবতা-জ্ঞানে পুজা করে। বিশ্বসাহিত্য- 
| কল্পনায় এমন বিচিত্র চিত্র-স্থঙ্টি অগ্ভাবধি সম্ভব হয় নাই। মোহন-চরিত্র বিশ্বের সকল কল্পনাকে 
পরাভূত করিয়াছে । 


রচনন_শ্ত্রীশশধর দর্ত 


(১ মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা 


প্রতি খণ্ডের মূল্য এখনও পুর্ববব ২২ 


(৪) বমার বিয়ে 


(৫) আবার মোহন (৬) রমা-হারা- 


মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মানী অভিয।ন (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন 
(১১) নারী-ত্রাতা মোহন (১২) ব্রহ্ম-সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোস মোহন (১৪) মোহনের তৃর্ধনার্দ (১৫) মোহন ও 
জল্লাদ (১৬) দস্তা মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহান্ত-দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত-সংঘর্ষ (২০) গেষ্টাপো- 
যুদ্ধে মোহন (২১) নেতা মোহন (২২) মোহনের প্রথম অভিযাঁন (২৩) মোহন ও পঞ্চম বাহিনী (২৪) ফাসির মঞ্চে মোহন 


(২৫) রমার দাবি (২৬) মোহন ও গুপ্ত 
শাসক (২৭) মোহনের প্রতিদ্বন্বী (২৮) 
বালিনে মোহন (২৯) স্বপন ও দন্থ্য 
(৩*) বন্ধু মোহন (৩১) মোহন ও হই 
(৩২) তরুণ মোহন (৩৩) জার্ান- 
ষড়যন্ত্রে মোহন (৩৪) ছদ্মবেশী মোহন 
(৩৫) স্বপনের ব্রহ্ম অভিযান (৩৬) 
রাজ্যেশ্বর স্বপন (৩৭) মোহনের অভি- 
নয় (৩৮) নিশাগ্রামে মোহন (৩৯) 
মোহন-চপল! সংঘর্ষ (৪*) মোহনের 
অনুরাগ (৪১) প্রিয় মোহন (৪২) সর্বজ্ঞ 
মোহন (৪৩) মোহনের তিনশক্র (8৪) 
্রয়ী-যুদ্ধে মোহন (৪৫) অফিসার মোহন 
(৪৬) মোহনের প্রতিদান (৪৭) স্বপনের 
এাডভেঞ্চার 
(৪৯) মোহনের নৃতন অভিযান (৫৫ ॥ 
| হ্বাতা মোহন। 


শিশির 





(৪৮) নবরূপে মোহন 






সচিত্র গিশির 


(মাসিক) 
মোহন সিরিজের নৃতন উপন্যাস ও 
বিখ্যাত লেখকদের গল্প-গ্রবন্ধে সমৃদ্ধ 
হইয়া আষাঢ় হইতে মাসিক আকারে 
গ্রকাশিত হইতেছে । ২০২২ বৎসর 
পূর্বে বিনয়বাবুর যে ব্যঙ্গ-চিত্রাবলি 
পাঠক-মহলে অভূতপূর্ব চাঞ্চলোর স্যরি 
করিয়াছিল, 
বিশেষ অন্থরোধে পুনমুদ্রিত হইতেছে। 
উক্ত ব্যঙ্গ-চিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া 
রাখিবার এই শেষ হযোগ । 

এখনও গ্রাহক হইলে আযাঢ় হইতে 
সম্পূর্ণ সেট পাইবেন। মুল্য প্রতি 





সেইগুলিই পাঠকদের 


| সংখ্যা" সভাক বাধিক মৃল্য--৫২ 
ব লি শং হাউস-_২২১, কর্ণওয়ালিস প্রীট, কলিকাতা! । 


৭ই সাঘ পাইতবন 


(৫1) দুদরবনে মোহদ 

(৫২) যুবক মোহন 

(৫৬) মোহন ৪ আগাবিক বোম! 
(৫8) মোহনের গ্রতিশোধ 


বিশেষ সুবিধা সাধারণ পাঠকেরা 
মোহন সিরিজের যে কোন পাচখানি 
বা তদধিক বই একত্রে ভি, পিন 
লইলে পুত্তক-মূল্যেই বইগুলি পাইবেন 
অর্থাৎ পুস্তক পাঠাইবার খরচ আমর 
বহন করিব। 





৩৭৪ 


নিপল পপ পা এ ০৯৯ পাস সপ পপ আলা সক লাস 


সময় দুর্গতদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন । তাহার শ্মৃতিরক্ষাকল্পে ডাক্তার 
বিধানচ্্র রায়, ডাঃ ঠ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার প্রভৃতিকে লইয়। একটি কমিটি 
গঠিত হইয়াছে উক্ত সমিতি তাহার স্মৃতিরক্ষার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন 
তাহাকে কার্ধো পরণত করিতে হইলে এক লক্ষ টাঁকার গ্রয়োজন। 
কিরণচন্রা যাদবপুর এগ্রীনিয়ারিং কলেজের প্রীণশ্বরূপ ছিলেন। তাহার 
স্মৃতিভাগারে সাধামত অর্থাহাযা কর! প্রতোকেরই কর্ীবা। টাকাকড়ি 
কিরণচত্্ রায় মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদকের নিকট কলেজ অফ. 
টেকনোলোজি, যাদবপুর, কলিকাত1--এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । 


হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিহারে যে-সব প্রবাসী বাঁডালী, বিহ্বারবাসী বাড়ীলীদের হুখহৃবিধা 
ও শিক্ষার্দীক্ষার বারন করিয়া! যশম্বী হইয়াছেন ক্টীহাদের মধো 
মজংফরপুরের হরিবিলান বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগা । 

তিনি মজ/করপুরের বিখ্যাত উকিল ছিলেন ও মৃত্যু পর্যান্ত বেতিয়া- 
রাঁজ এষ্টেটের উকিলের কার্যা করিয়। গ্রিয়াছেন। তাহার মত আইনজ্ 
পণ্ডিত সেখানে আর কেহ ছিল না। আইন ছাঁড়াও নানা বিষয়ে এবং 
বিবিধ দেশী ও বিদেশীয় ভাষায় তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ভাঁষাগলির 

. মধো সংস্কৃত, আরবি, জার্মান, ফরাসী ও গ্রাক ভাষার নাম উল্লেখষোগা। 

তাহার কার্া শুধু ওকালতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিভিন্ন 
সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন । তিনি বনশকাল পর্যান্ত 
স্থানীয় মুখাড্জি দেমিনারী স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উহার চেষ্টায় 
এই প্রতিষ্ঠানটি খুব উন্নতি লাভ করে। এখন এটি শহরের অন্যতম উচ্চ 
ইংরেজী ক্কুল। বহু বাড়ীলী ও বিহারী ছাত্র এখানে শিক্ষালাঁভ করিতেছে। 
স্থানীয় হরিনভ! স্কুলটির সেক্েটারীর কাধাও তিনি কিছুদিন করিয়াছিলেন । 
উক্ত স্কুলটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলার মাঁধামে শিক্ষালাভের 
একমাত্র ্কুল। ইহা ছ।ডা তিনি কিছুকাল বাঁড!লী সমিতির ম্ঃফরপুর 


প্রবাসী 


১৩৫২ 





হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শাখার সহকারী সভাপতির কীর্ঘা করেন। বাঙালীদের ওরিয়েন্ট ক্লাবের 
প্রতিষ্ঠাতাদের মধো তিনি এক জন। 
গত ১৭ই পৌষ সন্ধায় তাঁহার কন্দময় জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়ন চুয়ান্তর বৎসর হইয়াছিল। তীাতীর মণ ধম প্রাণ 
সরল ব্যক্তি আজকাল বিরল। 


ইন্দুপ্রভ1 দেবী 
'বন্ছমতী গাহিতামন্দির। ও দৈনিক বহুমতী'র শ্বত্া।ধকারী হবগাঁয় 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধায় মহাশয়ের সহধশ্মিণা ইন্দুপ্রভা দেবী সম্প্রতি 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদান ভট্টাচার্য্য 


রোজ; অফিস-_আখাড়। 


(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) 


চীফ অফিস--আগরতল। 
(ত্রিপুরা ষ্টেট) 


ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যান্ক লিমিটেড্‌ 


(স্থাপিত ১৯৯৯) 


 কলিকাতা। অফিস--৬নং ক্লাইভ ট্রাট, ২০১ নংহারিস রোড, 
১*৯ শোতাবাজার ট্রাট ও ৫৭ নং ক্লাইভ ্রীট (বু 
আসাম ও বাংলায় সর্ররত্র আ্রাঞ্চ আঘথু 

টি বেনারস ব্রাঞ্চ খোলা হইয়ানেধা বি 







মাখ 


'কাঁশীধামে ৪৬ বংমর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বহুকাল 
ধাবংই তিনি নীন। অন্ুথে ভূগিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক মীস পূর্বে তাঁহার 
একমান্র কৃতী পুত্র রামচন্ত্রের অকীলমৃত্যুর পর তিনি একেবারে শষ্যা- 
শায়িনী হইয়া পড়েন। পুত্রের মৃতার মাস দুই পরে তাহার স্বামী 
পরলোকগত হন। উপযুপরি এই ছুইটি প্রচণ্ড শোকের আঘাত 
নামলাইয়! উঠ। তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না, কিছুকাল জীবন্মূত 
অবস্থায় থাকিয়। তিনি ইদ্দীনীং সকল ছালাধন্ত্রণার হাত হইতে শিষ্কৃতি 
লাভ করিলেন । 

ইন্দুপ্রভা একজন সাধবী, ধর্মপরায়ণা, এবং দাঁনশীল। মহিল1 ছিলেন । 
ঠাহার শ্বশুর বস্থমতী সাঁহিভামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ম্ব্গীয় উপেশ্রনাথ 
মুখোপাধায় ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য। ইন্দুপ্রভাও 
রামকুষদেবেব প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি ভাহার পুত্রকন্ঠার 
গ্তিরক্ষার্থে রামকু্ মিশনকে তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, দশ 
হাজার নগদ টাক। ও প্রায় ৪* হাজার টাঁকা মুল্যের আসবাবপত্র «বং 
একটি অনাথ-আ শ্রম প্রতিষ্ঠার জন্ খড়দহের নিকটবত্তী রহড়া গ্রামের 
৪ খানি বাগাঁনবাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন। তদুপরি শ্বশুরের শ্মৃতিরক্ষাথে 
ততকর্তৃক উপেন্ত্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাডাল প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছে। 
এ জঙ্ট তিনি ছয় লক্ষাধিক টাকা দান করেন। 


টক্কুমার দে 
পলীগীতিকার অক্লান্ত সংগ্রাহক চঞকুমার দে সম্প্রতি পরলোকগমন 
করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ময়মনসিংহ-গীতিক। রচনায় 
৮ম্বকুমারের সংগৃহীত উপকরণ হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
প্রবাসী প্রভৃতি মাপিক পত্রিকায় তাহার 'ময়মনপিংহের পলী কবি কন্ক? 
ঠহাদি কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 


দেশ-বিদেশের কথা 


০০ লালআাপিপলকাপীশীশিিপাপীপা্পিস্পীপপিনপী পরপীনতিপীপাপনপাপাশী পাঁপিপনপা পাপ্পস্পীপামপ পাপন পাপী পম্পাপানপা পাশাপাশি 
স্পা শালপিপীপল ভা 


৩৭৫ 


আলা পলান্পীানপীপ পিপল পিনীপিপরশিশপতপিপন সপন পা পপনাপিনপী শিপ পাম্পি পপ পাস পাশ পাপা পা 


_ অনাথগো পাল সেন 


বিগত ১খই ডিসেম্বর তারিখে বিখাত লেখক, কাঁশিমবাজারের মহা 
র(জের প্রাইডেট সেক্রেটারী অনাথগোপাল সেন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। 
কিছু কাঁল যাবৎ তিনি হৃদরোগে ভূগিতেছিলেন। মৃত্যুর দিনও তিনি 
যথারীতি দৈনন্দিন কাঁকম্ম করিতেছিলেন, হঠাৎ বিকালের দিকে বিশেষ 
অস্থস্থতী বোধ করেন এবং রাত্রে অকন্মাৎ হাংপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়! 
তাহার প্রাণবায়ু বহিরত হয়। 


অনাথগোৌপালের পৈতৃক বাসগ্কান ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রাম 
নামক স্থানে । কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ে তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত 
ছিলেন। “টাকার কথা” নামক অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তকখানা লিখিয়াই 
ভিনি সাহিষ্িক মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। রবীন্তরনাথ, 
প্রমথ চৌধুরী এবং বাংলার অন্যান্ত বহু বিশিষ্ট সাহিতাক পুত্তকখানির 
উচ্ঠ দিত প্রশংসা করেন। অর্থনীতির ছুরছ এবং জটিল তত্বসমুহকে 
প্রলভ'বে বুঝাইবার তাহার আশ্চযা ক্ষমত। ছিল। তাহার বক্তৃতাও বেশ 
উপভোা হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের কমান” বিভাগে তিনি 
অর্থনীতির অধ্যাপনা কছিতেন। 


অনাথবাধু একজন নীরব দেশসেবক ছিলেন। প্রথম ময়মনসিংহে, 
আইনজাবী রূপে চিনি ভাহার কঞ্খজীবন সুর, করেন। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় আটইন-বাবনায় পারত]াগ করিয়া তিনি দেশসেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন, ফলে ্টাহাকে কারাবরণ করিতে হয়। "জাগতিক 
পরিবেশ ও গ্রান্ধীজীর অথনীঠি' নামক তাহার সম্প্রতি প্রকাশিত 
পুশ্তকথানাও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে । প্রবাসী, 
মডার্ণ রিভিয়ু, শশিবানের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় অনাখব|বুর বন্ধ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। | 
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অনুপম উপহ্থার সম্ভার 

০বনারসী সিল্ক সড়ী 
ও নানাপ্রকার ভাতেন্ ধুতি 

ও সাড়ী ইত্যাদি 

২টার পর, লৌমবার [7 





খা সিট 
ঢা ৃ 





৯১২১০ হি 
201: দু 
ঃ তারি, 
রি ই মর 


ফোন--বি, বি. ১২৭১ 


আয়োজন 


স্শীভিনত বাত্লোম্লানিও 
ভত্লেন €ভ্হাচিলন্সান্ত্রী 





জ্7াহা১ও শ্ন্জ্১ তলঙ্প 
ও সর্বপ্রকার উলেন পোষাকের 
বিপুলতম আয়োজন প্রত্যক্ষ 


করুন! 
চেয়ারম্যান জ্রীপতি যুখাপাধিয 





৩৭৬ 


জি দিম তা লট পা? নাতি টি ক পি, ৩প ৪৮ শপ লী লি ৭৪৯৫ 


ডাক্তার স্বরেন্দ্রনাথ সেন: 


কানপুরের জন্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ সুরেন্ত্রনাথ সেনের মৃত্যুতে 
এক জন কৃতী প্রবাসী বাঙালীর তিরোধান হইল। প্রার অর্ধশতাব্দীকাল 
চিকিৎসাবাবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া! কানপুরে তিনি যে প্রতিষ্টা ও সুনাম 
অর্জন করিয়াছিলেন তাহ! যে-কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের পঙ্ষে গৌরবে 
বিষয়। কিন্ত তাহার কর্মশক্তি শুধু চিকিৎসাক্ষেত্রের সঙ্ীর্ণ গণ্তীর 
মধোই সীমাবদ্ধ ছিল না, বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা। দ্বারা তিনি বাঙালী- 
অবাঁঙালী সকল সম্প্রদায়ের নিকটই প্রভূত জনপ্রিয়তা অঞ্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার প্রধান কীর্তি প্রবাপী বঙ্গসাহিত্া-সম্মেলনের 
প্রতিষ্ঠা। ১৭২২ সালে প্রধানতঃ তাহারই উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটির 
প্রবর্তন হয় এবং ইহ] যে প্রবাসে আজ সকল বাঁডীলীর প্রধান মিলন 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে তাকা'রও মুলে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে ডাঃ 
সেনের কর্দতৎপরতা। তিনি ছিলেন ইহার প্রাক্তন সভাপতি । স্বদেশী 
লীগের মভাপতিরূপে তিনি মাতৃত্ুমির সেবা করিয়। গিয়াছেন। শিক্ষা] 
বিস্তারেও তিনি ষে বিশেষ উৎদাহী ছিলেন কানপুরে ততপ্রতিষ্ঠিত দুইটি 
বিদ্বালয়ই তাহার প্রমাণ। প্রবাসে বাংলার অন্যতম মুখোজ্ছ্বলকাঁরী 
সম্ভানরূপে সুরেন্দ্র নাথ শ্ররণীয় হইয়] খাকিবেন। 





জাবন-ভার 
জ্রীভবা নীগ্রসাদ মিত্তল 





এপাশ পাস ৯ পা খপ পাস পশী শিশির 


১৯০২ পার সায়কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী খ্রেস হইতে গ্ঁনিবা 


১৩৫২. 


পল শশা সি? পিতা ২:৩3 এপ লা? শে পল লা নশকিনি৩৯, “এ্পাগপকাপপপ০ স্পা শক পল 


অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মশতকোৎ্সব 

বিগত দশই ও এগারই পৌষ চুঁচুড়ায় সাহিত্যাচার্ধা অক্ষয়চন্্ 
সরকারের জন্মশতকোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । প্রথম দিন সকালে 
কদমতলায় সাহিত্যাচার্য্ের পৈতৃক বাঁটাতে পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব স্ায়তীর্ঘ 
এম এ মহাশয় মঞ্জলীচরণ করিয়! উৎসবের উদ্বোধন করেন। এ 
দিনকার উৎসবে সাহিতা-পরিধদের পক্ষ হইতে শ্ীশৈলেন্ত্রকৃ্ণ লাহা 
জীযোগেশচজ্্র বাঁগল, গ্রীধোগেশচন্ত্র ভট্টাচাধয এবং প্রবাসীর তরফ 
হইতে প্রীনলিনীকুমার ভদ্ঘ যোগদান করেন। উৎসবস্থলে প্রদর্শিত 
অক্ষয়চন্জ্রের বাবহত দ্রবাসস্তার, তাহার রচনার পাগুলিপি এবং তাহার 
নিকট লিখিত দেশবিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিকদের পত্রাবলী দর্শকদের 
নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়ছিল। 


অপরাহে হুগলী মহসীন কলেজে এক বিরাট জুননভার অধিবেশন 
হয়। নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত থগেক্্রনাথ মিত্র অন্ুস্থত। নিবঞ্ধন 
সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। স্ভাগ্থলে অক্ষণচন্ত্রের 'ভাই হাততালি প্রভৃতি 
কয়েকটি প্রদিদ্ধ রচনা পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃঞ্ লাহ। প্রমুখ সাহি- 
তাকের। অক্ষয়চন্ত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধাপ্রলি নিবেদন করিয়া বক্তৃতা 
করেন। খগেত্্রনাধ মিত্রের প্রেরিত অভিভাষণটি সভাস্থলে পঠিত হয় । 

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উত্ত কলেজেই যুক্ত হেমেন্্রপ্রনাদ ঘোষের 
পৌরোহিতো উদ্যাপিত হয়। 


শতকোতদবের উদ্যোক্তারা এই উপলক্ষে 'তর্পণ' নামে অক্ষয়চঙ্্রের 
জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি তথা পূর্ণ পুশ্তক প্রকাশ করিয়াছেন। 





রজনীকান্ত গুহ 
(ইহার সব্ষদ্ধে ১৮ বিবিধ প্রসঙ্গে ভ্রব্য ) 
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পালা 





বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিগত মহাযুদ্ধের কারণ 


ঘরে ও বাহিরে এখন যে হাওয়া বলের চিহ দেখ! যাই- 
তেছে তাহাতে মনে হয়, যে যুদ্ধ শেষ হুইয়! গেল তাহার ঘাত- 
প্রতিঘাত হয়ত বা অন্তভাবে চলিতে আরম্ভ হইবে। এই 
যে মহায়ুদ্ধ শেষ হইয়া গেল এবং ইহার ২৭ বংসর পূর্বে যে 
মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছিল সেগুলির সম্পর্কে পু'জিবাদী দেশগুলির 
ইতিহাসে অনেক রকম ফোেখা হইয়াছে এবং হুইবে। প্রথম মহা- 
যুদ্ধে যত দিন জার্মানীর জয়পতাকা অগ্রসর হইতেছিল তত দিন 
সারা প্রগতে দিবারাআ গণতন্ত্রবাধী মিজ্রপক্ষের অধিকারীবর্গের 
সামা মৈত্রী ও স্বাধীনতার তত্বকথা সম্পর্ণকিত তারস্বরে চিৎকার 
শোনা গিয়াছিল, যুদ্ধের হাওয়া যখন ফিরিল তখন তাহাদেরও 
বন্ততার ধরণ ফিরিয়াছিল। এই্বারও এ প্রকারই ব্যবস্থ! হইয়া- 
ছিল কিন্ত এখন মনে হইতেছে বুঝিব! কালনেমীর লঙ্কাভাগে 
কিছু গলদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গতবারে যুদ্ধের শেষে 
বিজেতার ঘল-__বিশেষতঃ ইংরেজ ও ফরাসী-_যে ভাবে একদিকে 
স্বাধীনতা ও সাম্যের মন্ত্র জপ করিতে এবং অন্ত দ্বিকে পরন্বাপ- 
হরণ এবং ছুর্বলের স্বাতস্ত্রা লোপে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন 
এবারেও লেইভাবে কার্য্যারস্ত হইয়াছে। কিন্ত এখন গোল 
বাধাইয়াছে সোভিয়েট রুশ। সোভিয়েট রুশ যে এখনও সম্পূর্ণ- 
ভাবে ইউরোপীয় “সত্যতা”র চরছে উঠিয় প্রকৃত বিড়ালতপন্বীর 
ভেক গ্রহণ করিতে পারে মাই তাহার নিধর্শন স্টালিনের মক্ষো 
হইতে বেতার বন্তৃতায় পাওয়া যায় । জ্বগৎ এতদিন শুনিয়া 
আপিয়াছে ঘে জগতে স্বাধীনতা ও শাস্তিস্থবাপনের অন্তরায় যে 
সকল দুস্কৃত তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া! পৃথিবীতে বর্ঘরাজ্য 
স্থাপনের জঙ্তই এই ছুই মহাযুদ্ধে মিআ্পক্ষকে নামিতে হুইয়াছিল। 
আজ কিন্ত স্টালিনের মুখে অন্ত কথ! শুন! যায় যথা £ 

“যুদ্ধ আকন্মিকভাবে ্ধালে নাই-_অর্থনৈতিক শক্তির প্রতি- 
ঘন্থিতাই যুদ্ধকে অবস্ঠস্ভাবী করিয়া তৃলিয়াছিল। উহা এক- 
চেটিয়। স্বার্থবাঘের পরিণতি । কতকগুঞ পু'জিবাধী দেশ 
কাচামালের ব্যাপারে নিঙ্গকে অপেক্ষান্কত কম সৌভাগ্যবান 


মনে করে এবং বলপ্রয়োগ স্বারা অবস্থার ! রিবর্তন-প্রয়াপী হ্য়। 






উহার ফলেই যুদ্ধ দেখা দেয়। ্ 
“মার্কসপন্থীা বারবারই ৃিযাহেদ। ১ 


পথে চলে না-_সঙ্কট ও বিপর্ধযয়ের মধ্য দিয়াই উহাকে অগ্রসর 
ইইতে হয়। 

“আসল কথা এই যে, পুর্ধিবাদী দেশগুলির মধ্যে অসাম্য 
সাধারণত: সমগ্র বিশ্বের অবন্থাকে বামচাল করিয়া ঘেয়। 
কাচামালের ব্যাপারে যাহার] কম সৌভাগ্যবান, ষ্ঠাহারা 
অস্ত্রের সাহায্যে অবস্থা নিজেদের অনুকূলে আমিতে চে$ 
করেন। যুদ্ধকালে পুঁজিবাদী বিশ্ব বিভিন্ন বিরোধী দলে বিতক্ত 
হুইয়! পড়ে। রপ্ানী বান্ধার যণ্দ বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ 
করিয়া! দিবার সম্ভাবন1 থাকিত, তবে হয়ত যুদ্ধকে এড়াইয় 
যাওয়া সম্ভব হইত কিন্তু বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে 
যে পুঁজিবাদ রহিয়াছে, তাহাতে টহা! অপত্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
পু'জিবাঁধী ব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে এমম এক অবস্থার সৃঠি হয় 
যাহা প্রথম মহায়ুস্বকে ডাকিয়।৷ আনিয়্াছিল। পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ফলে ধ্িতীয় মহাযুদ্ধও সংঘটিত, 
হয়। যাহারা দেশ, গবন্মে্ট ও পার্টির সামনে নিজেদের মুখ- 
রক্ষা করিতেই চেষ্ট। করিয়াছিল, তাহাদের সকল মুখোল সাল্্র- 
তিক যুদ্ধের ফলে খসিয়! পড়িয়াছে এহং তাহাদের সকল দোষ- 
ক্রটি নগ্ন হুইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে।” 

স্টালিনের এই উঞ্জি তাহার যুদ্ধের মিহছের কর্ণে মধু বর্ষণ 
করিবে না ইহা সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও লন্দেহের স্থান 
নাই যে সোতিয়েটের মুখপাত্রপণের এইরূপ বেখাপ্না। খাটি কথা, 
ও বেয়াড়া জাচরণের ফলে পান্চান্ধ্য “সত্যঙ্গগতে” বেশ কিছু 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে । হেটারমিষ. ও মাকিয়াতেলির 
কৃটরাজনীতির লীলাতৃমি ইউরোপে এতদিন সাত্রাজ্যবাদের 
যে একতান আনব দেড় শতাব্দী যাবৎ জমানে বাদ্িতেছিল 
তাহার মধ্যে এই প্রথম তঁলিলয় ভঙ্গের চিহ দেখ! দিল। এই 
প়সতঙ্কের শেষ নিমষ্পভিতে তৃতীয় মহায়ুদ্ধ প্রায় নিশ্চিত, তথে 
সেটা এখনও ভবিষ্যতের গর্তে । সব্প্রতি ইহার কলে দুর্বল 
ও টংগীড়িত ক্বাতিবর্গের অল্পবিপ্তরর অনৃষ্ঠের ফের হইবেই এবং 
যে যে দেশের নেতৃবর্গ লক্কাগ ও সাহসী সে সকল দেশই স্থান 
ভাবে সুফল অর্জনে সমর্থ হইবে । জঙ্জ দ্িকে যে সকল ভাগ. 
দেশের নানক অদুরদ্া, অবিবেচক বা তীরু তাহাদের ভবিষ্যং 
তিমিাচ্ছন্র থাকিয়াই যাইবে, কেননা, ইতিহাসের চাকা এত 


দিনে নুত্তম দ্বিকে তুরিতে আরম করিয়াছে একথা যে কুপন ক 
মুতে অঙ্গ লে পখ দর্েশ কবে কি কবি? 


বা 
বলপ্রয়োগের পরিবর্তে বুদ্ধিপ্রয়োগ 
সোভিয়েট রুশের এইরূপ আচরপের ফলে ছুন ভবিষ্যতে 
যাহাই খটুক সপ্্রতি দেখা যাইতেছে যে সাান্্যবাদী ও পুজি- 
ঘাদী জাতিবর্গ অন্রবল ছাড়িয়া বুদ্ধিবল জাশ্রয় করাই শ্রেয়; মনে 
করিতেছেন । ইন্দোনেশিয়ায় ওলদ্দাজ গবন্মেন্ট সাত দফা শত 
লইয়া শ্বাতন্্্যবাধী ইন্দোনেশিয়গণের সহিত বুদ্ধি পরীক্ষায় 
অগ্রসর হুইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই লাত দফার প্রত্যে কটির-__ 
বিশেষতঃ চতুর্থটির, যাহাতে রাজ প্রতিনিধির কয়েকটি বিশেষ 
অধিকারের কথ! আছে-_বিচার ঠিক ভাবে না করিতে পারিলে 
ইন্দোনেশিয়গণের অবস্থার উন্নতি নুদূরপরাহতই থাকিবে। 
ফ্রাব্সও তাহার সাম্রাঙ্জ্যে এরূপ এক ব্যবস্থ! করিতে চাহিয়াছে। 
আমাদের কর্তৃপক্ষ এখনও ছুই নৌকায় পা দিয়াই চলিতে- 
ছেন। এক দিকে উচ্চতম অধিকারিবর্গ জান্তর্জাতিক অবস্থা 
দেখিয়া জন্ত্র চালনা যুক্তিযুক্ত নহে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া বুদ্ধি- 
কৌশলের প্রয়োগের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন, অন্ত দিকে এদেশে 
জমননীতি চালক রক্তপিপান্ সারমেয়কুল এই সুদীর্ঘ চার বংসর 
কাল নিরগ্র জনসাধারণের রক্ঞাস্বাদন করিবার পর হঠাৎ পুরাতন 
অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহাদের ধারণা এদেশের 
জন্তরবেরোধের আগুনে ঘৃতাছতি দিয়া এবং স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্্যের 
চেষ্টা রঙ্গপ্লাবনে ডুবাইয়! তাহারা লাত্রাঙ্জা শাসনের বাগভোর 
পূর্বের জায়ই হাতে রাখিতে পারিবে । 

লিখিবার সময় কলিকাতায় জাবার গুলি চলিয়াছে, আবার 
মিরস্্ব বালক ও শিগুর রক্জে “ইউনিয়ন জ্যাক” রষ্রিত করা 
হইয়াছে । যত দিন এদেশের কর্তারা তাহাদের “রক্ষক” দলকে 
সভাজগতের নিয়মকানুন মানিতে শিখাইতে না পারিবেন, 
তত দিন এদেশে শাস্তির আশা] করা বৃথা । এবং এদেশে শ্াস্বর 
স্থাপনা ন। হইলে 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যে সু) অন্তাচলের পথে ভ্রুতই 

চলতে থাকিবে একথ। এখন জগান্দিত। 

লর্ড ওয়াভেলের বঞ্জ তা 

লর্ড ওয়াভেল কেনায় বাবস্থা-পরিষদে যে বক্তৃতা করিম্া- 
ছিলেন, তাছাতে ঠাহার মনের ইচ্ছা ম্প&ই বুঝ গিয়াছিল। 
তিনি চাহেন যে এদেশের প্রাতনি'বিবর্গ এখন তাহার ও তাহার 
লহুকম্মিবৃন্দের সাঁহুত সংযোরগতা করে এবং শান্ত ও সৌজন্ছের 
হাওয়া চংলয়া ব্যবষ্কাপক সম্ভার জাতীয়বাদ'দলের উত্মা নিবারণ 
করে। কিন্তু এই বিষয়ে তাহার প্রধান ও বিষম তুল এই যে 
তিনি এই অলহযোগিত ও উদ্মার মূল কারণ ধারতে পারেন 
মাই। যত দন ব্রিটিশ গবন্মেগ্টের স্থায়ী কর্মচারীবর্গ এদেশের 
প্রতিক্রিয়াঈীল দলগুলির সাহত প্রচ্ছন্ন বা প্রকার সহযোগ 
রাখবে, যত দন এদেশের পুলস বিনা বাধায় দেশের লোকের 
উপর অত্যাচার উৎগীড়ন করিবে, তত দিন বড়লাটের পক্ষে 

-শান্ির আলেয়া পল্চাঙ্জাবন বৃথ।। 

.. এই সেন কলকাতায় মুভাষ-ধিবসে এই নগরীর ইতি- 
হাসে বুহভভম শোভাযাত্রা বিন। বিবাদ-বিসম্বার্ধে অতি শান্ত ও 
দুটুতাবে নপর পরিক্রমা করিল। পুলিস *শাস্তিরক্ষা” করে 
মাই, সুতরাং শ্াস্ততঙ্গ হয় নাই। আন্ধ অকম্মাৎ আবার সেই 
হরতাল হটগোল, চতুষ্ধিকে বিদ্ছুদ্ধ জদতার বিক্ষোত। লর্ড 


৮৯৭ 4 ০ ২াসিপিস্িপীসিতাশিলীসটিলিস্সিলাস্সি সত 


 প্রধাগী 


শিপ পলি স্পরিীসিিপী পাস তাস্পিলাসিলসপী সিল সপ ৯৯ পিক ৯ পাস.০০৯৯৯ লা ভা উল 


ওয়াতেল যদি সত্যই এদেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা ঘেখিতে চাহেন 
তবে অর্ধপ্রথমে তাহাকে এদেশে শাসকের যথেচ্ছাচার নিবারণ 
করিতে হইবে । সত্যজগতে অনুরূপ অবস্থায় কি ব্যবস্থা! হয় 
তাহ! সবিশেষে দবেখিয়। অনুরূপ ব্যবস্থা এদেশে করিতে হইবে। 
দেশশাসনের নামে নিরস্ত্র উপর এরূপ আক্রমণ কারথে 
অকারণে যেন না ঘটে এই ব্যবস্থ। যত দিন না হয় তত দিন 
এদেশের অশান্তি ও জান্গোলন কোন মতেই ক্ষান্ত হইতে 
পারে না। 


নির্বাচনে সরকারী পক্ষপাঁতিত্বের অভিযোগ 


মুসলমান নির্বাচনকেজ্জসমূহের নির্বাচনী প্রচারকার্ধ্যে 
সরকাতী কর্মচারীদের ব্যবহারে পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এরূপ অভিযোগ 
উঠিয়াছে। অভিযোগ বিশ্বাস করিবার মত ঘটনাও অনেকগুলি 
ঘটয়াছে। গত কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্ধ্ধাচনের প্রাঙ্কালে মুসলিম 
লীগের মুখপজ “ডম” লিখিয়াছিলেন যে লীগ-বিরোধীর! যেন 
ই$কঘহির দ্বারা অভাখিত হইবার অন্ত প্রপ্তত থাকেম। সেই 
সময়েই ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল । লীগ-মুখপ্র এই উক্তি 
প্রত্যাহার করেন নাই। ইহা? অপেক্ষ! অনেক কম প্ররোচমা- 
দ্বানের অভিযোগে জাতীয়তাবাদী লংবাদপত্রসমূহ সরকারের 
হাতে লা্ছত হইয়াছে, কিন্তু 'ডনের এবং লীগের অভান্য 
পঞ্জিকাসমূছে অনুন্ূপ ব! ততোধিক উদ্ভেজ্কনামূলক মন্তব্য বন্ধ 
করিবার কোন চেষ্ট' গবন্মে্টে করেন মাই । 

এক্েশে গবন্মে্ট বলিতে লোকে লাট বড়লাট বুঝ না, 
গবন্মেন্ট বলতে জ্বনসাধারণ চেনে ম্যাজিস্জেট, পুলিস সাহেব, 
মহুকুমা হাকিম ও খানার দারোগা গ্রভৃতিকে । গবণর কেসি 
নির্বাচনে গুগা“ম বন্ধ করিবার আশ্বাস 'দয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
পরও লীগওয়ালাঞ্রের গুগামি বন্ধ হয় নাই। ম্যাজিঞ্রেট ও পুলি 
দেব সায়তায় উহা? অব্যাহত ভাবেই চলিয়াছে। প্রায়ই এ 
সঙ্থদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, আমরা শুধু ছইটি ঘটনার 
উল্লেখ কর্রয়াই 'নবৃত হইব । 

মৈমন“সংহ জেলার গফওগাও গ্রামে ল'গ সম্মেলনের বিরুদ্ধে 
মিরন্ত্র কষকেঘা বিক্ষোভ প্রকাশ কাঁরলে পু'লস তাহাদের উপর 
গু'ল চালাইতে ইতস্তত; করে নাই । নবাবজাধা জায়াকং 
আ'ল, সার নাজিমুক্ধীন প্রভৃতি লীগনায়কেরা ট্রেন হইতে অব- 
তরণের সময় 'বরোধা দল বিক্ষোত প্রকাশ করিলে পুলিস 
তাহাদের উপর গু'লবর্ধণ করে। লাগ মেতাদের জীবন বপন 
হুইয়াছিল জথবা ঠাহাদিগকে জনতার আক্রমণ হুইতে উদ্ধার 
করিবার স্ব খুলি চালাইতে হুইয়াছিল এমন কথা পুলিস 
বলিতে পারে নাই। বিক্ষোভ প্রদর্শন কারীদের ছন্ত্রতঙ্গ কতিসা 
দিবার পর লীগের অধিবেশন পুরু হয় এবং পুলিস বশন্বদ ভূত্যের 
ভায় বাহিরে প্যাগাল পাহারা ঘেয়। অপর পক্ষে এই জেলাতেই 
সর আব্দ,ল হালিম গঞ্জনবীর নির্ববাচনের লময় লীগওয়াল) 
গুগার! লাঠি, রামধাও |ইত্যাজি লইয়া! তাহার কল্মাদের আক্রঘণ 
করিয়াছে মৌলবী যৃঁ্জলুল হুক যে বাসে যাইতেছিলেন তাহা 
ভাক্গিয়া দিয়া লোকজনকে মারপিট করিয়াছে, সর. জাব্যজ্‌ 
হালিমের পক্ষের ছক লোককে মারাত্মক. ভাবে আহত, 






ফান্তন 


আসিনি লী লাস পালিশ পি লিন পর 


করিয়াছে, অথচ এই লকল ক্ষেত্রেই পুলিস নিরপেক্ষ দলগ্গর়পে 
বিরাজ করিয়াছে । মৈমনলিংহের অতিরিজ্ঞ জেলা ম্যান্িগ্রেটের 
বিরুদ্ধে প্রকাস্ঠ পক্ষপাতিত্তথের জভিঘোগ হইয়াছে তথাপি জেলা 
ম্যাঞ্জি&্রেট অথবা গবণর ইহাকে সংযত করিবার কোন চে 
করেন দাই । এই বাক্তির সাহস এত দূর বাড়িয়া 'গয়াছে যে 
গফরগাঁওয়ে উপরোক্ত ঘটনার পর ইনি কৃষকপ্রজ্া দলের বছ 
বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীদের কোন না কোন আঅছিলায় মামল! 
সোপর্দ করিয়া এমন ব্যবস্থা করিয়াঙ্েন যাহাতে আগামী 
নির্ধাচনে মামলা লইয়াই হহাদ্রিগকে বেছী ব্যতিবান্জ থাকতে 
হয়। ক্ষমতার অপব্যবহারের ও উহ্হার প্রকান্ঠ প্রশ্রয় দানের 
এরূপ দষ্ট'স্ই আজকাল নৈ'মণ্ক ব্যাপার হুইয়' উঠিয়াছে। 

দিত'য় ঘটনাও এই জ্েলারই অপর একটি স্বানে ঘাট ভৈরব- 
বাজার &্ঁশনে অধাপক ছ্মাঘ্ধন কবীরকে রেলগাড়ীতে চড়াও 
হইয়া লীগের গুগ্তাব্র মারপিট করে ও তাহাকে আহত করে। 
এক্ষেজেও ঠেঁশন কর্তৃপক্ষ ও পুলিল নীরব ঘর্শণকরূপেই বিরাঞ্জিত 
“ছল । | 

প্রাঙ্গেশিক মির্বাচন আসন । জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা 

কয়টি আসন দখল করিতে পারেন তাহার উপর বাংলার 
ভাবী মন্ত্রমগ্ল গঠন নির্ভর করিবে । জাতীয়তাবাদী মুসঙ্গমান- 
দের শ্রেষ্ঠ কর্ম্বকেন্্র পূর্বববস্ত, এই অঞ্চলে মুপলমঘাম আসনের 
সংখাও সব চেয়ে বেশী । শ্রীহটে জর্ময়েত উল উলেমার 
সৎত লীগের প্রতিদ্বন্্তায়ও দেখ' গিয়াছে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট 
অঞ্চলেই ঠাহাদের প্রভাব সবচেয়ে বেদী । ন্ুতরাৎ লীগের 
ব্তধামে লক্ষ্য পূর্ববঙ্গ, এবং এইজক্জ এই অঞ্চলেই জীগের 
গক্া'ম সবচেয়ে বেশী । কুষক-পরজ1 দল, জছিয়েত-উল উলেমা 
প্রভৃতির এক একট। কর্ধস্থচী আছে, লীগের তাহা মাই। এই 
নির্বধাচনে লীগের একমাজ বক্তব্য “লড়কে লেঙ্ষে পাকিস্থান” । 
ইহার জজ কলিকাতায় প্রকাশ্ত দিবালোকে অবগ্ডঠমমঞ্ডিত 
পুলিসের সম্মুখে ছোরা, লাঠি ও টিমের তলোয়ার নাচানও 
হইয়] গিয়াছে । গ্রামাঞ্চলে ইহারই জের চলিবে তাহা! জান! 
কথা, বিশেষতঃ লীগ যেখানে জ্ঞানে পুলিস ও গবঙ্গে ন্ট 
কর্মচাত্বী তাহারই দলে আছে। 





পর্দা পপি 





গবন্মেটকে আমরা একটি সোজা প্রশ্ন করিতে চাই। 
ভারতে ইংরেঙ্ধ সাত্রান্য কায়েম রাখিবার জগ লীগকে 
জীয়াইয়! রাখা প্রয়োজন, কাহাদ্ের এ মনোভাব বুঝ| যায় । 
কিন সেই স্বার্থ সাঘম করিতে গিয়া তাহার] প্রকান্তে পক্ষ- 
পাতিত্ব অবলম্বন করিতেছেন কিনা? এখনও কি তাহারা 
বলিতে চান ধে নির্বাচন ব্যাপারে গবন্েন্ট নিরপেক্ষ ? 
জাতীয়তাবাদী মৃসলমাদের! যেখানে লীগের বিরুদ্ধে শান্তভাবে 
মৌখিক প্রতিধাদ জামাইতে আসিয়াছে সেখানে তাহাদের 
উপন্ধ গুলি চালাইতে গবন্ষেন্ট মুহূর্তের তরেও কুতিত হুদ নাই, 
অথচ জাতীয়তাবাদী দলের লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে 
লীগের গুগার ছাতে মারাত্বক ভাবে আয়ুত হইতে দেখিয়াও 
পুলিস হুতক্ষেপ করে মাই। অপরাধীকে থ্রেন্তার করা! তো 
দূরের কথা, লীগ গুগাদের হাতে উপরতি লোককে উদ্ধার 
₹রিবাস্ অন্ত পুলিল অগ্রসর হইয়াছে এম কথাও আমর! শুনি 

1 গবন্ে্টের স্থায়ী কর্চারিজিগের উ1যাগ্যক্তা, অপবার্থত! 
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৩৭৯, 


এমনকি হুনীঁতিপরায়ণত বহক্ষেতর প্রকাশিত হইয়াছে) 
অবশি্ঠ আছে স্বাতঙ্ত্রাবিরোধী প্রচ্ছরন চক্রান্তে পটুত্ব। এই 
ভগ্ডামির যুধোস যত শী খসিয়া পড়ে ততই তাল। 


যশোহরে সৈয়দ নৌঁশের আলির উপর আক্রমণ 
যশোহর হইতে আবার এক ভীষণ গুগামির সংবাদ আলি 
য়াছে। এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে উচ্চপদে অধিঠিত স্থানায় 
কোন কর্মচারী এই গা মর গ্রশ্রয়দ্রাতা। গত কয়েক বসকে 
বছু জীগওয়াল মুসলমান কর্শাচারী অণতরিক মাছিপ্রেটি, মহকুঘা 
হাকিম প্রভৃতি দা'যত্বপূর্ণ পদে অধঠিত হইয়াছেন । লীগের প্রতি 
বৃহাদের প্রকান্ঠ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বহুবার বহুক্ষেঞ্জে 
উঠিষাছে, কিন্ত গবশ্মেন্ট উহার প্রতিকা'রর কোন ব্যবস্থা করেন 
মাই। যেসব লোককে অ্বলম্থে পদচ্যুত করা সরকারের 
কর্তব্য ছিল, দেই সব কর্ধচাণীর অত্যাচার তাহাদের প্রশ্রয় 
আরও বাড়িয়া উঠিতেছে । সরকারী কর্মচারীর বিরদন্ধ রাজ- 
নৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কোনক্রমেই উপেক্ষ য় হওয়া 
উদিত নয়, অথচ এদেশে তাছাই ঘটিতেছে। ২৮শে মাঘ 
তারিখের দৈনিক বন্থমতীতে সংবাদটি প্রকাশিত হুইয়াছে। 
যশোহর জেলার মাঞ্চরা মহকুমার নহাটা গ্রাম হইতে 
মুশ/লম লীগের দলবদ্ধ গুগামীর আতর এক সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে । গত ৫ই ফেব্রুয়ারী লাগের পেশাদার গা ও 
ভাড়াটিয়। ল'ঠিয়ালগণ বঙ্গীয় বাবন্থা-পর্ষষের স্পীকার 
বঙ্গীর পঞ্ষদের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস মমোনীত 
প্রার্থী সৈয়দ মৌশের আজির সমর্থকদের উদ্চোগে অনুচিত 
এক সভায় ঢাল, সড়কি ও লাঠিসহ ছান'দেয় এবং সমবেত 
শান্ত জনসাধারণকে যথেচ্ছভ'বে মারপিট ক'রতে থাকে । 
তাহাদের মারপিটের ফলে বছ লোক সাংঘাতিক তাবে 
আহত হইয়াছে এবং সম্পত্তির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। 
সৈয়দ নৌশের আলি সভায় কয়েক মিমিট বক্তৃতা 
করিবার পরই এই আক্রমণ আরম্ত হয় এবং প্রায় এক ঘণ্টা 
কাল যথেচ্ছ মারপিট চলে । রাজ-কাছারীর প্রাঙ্গণে এই 
সভা হইতেছিল। সৈয়দ মৌশের আলিকে রাজ-কাছারির 
অভ্যন্তরে জাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । 
রাজ-কাছারিও লীগ গুগাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হই- 
যাছে। সৈয়দ নৌশের 'আলির সমর্থক মৌলবী হুবিবর 
রহমান মাগুরা হইতে একখানি মোটর গাড়ী ভাড়া কৰিয়! 
আপিয়াছিলেন । গুগার1 সেখানি ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নদীতে 
নিক্ষেপ করে। পূর্ব পরিকল্পনা ও পূর্ব ব্যবস্থা 
অন্থপারেই এই আক্রমণ চলিয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 
কোন কোন মলের ধারণা যে, কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে 
অবিঠিত সরকারী অফিসার এই ব্যাপারের লছিত সংশিষ্ট 
আছেন । 
প্রকাশ, লীগ গুগাদের আক্রমণে মিঃ নৌশের আলিরীজ 
সমর্থকগণও উত্তেজিত হইয়া] উঠে এবং গুগাদের আক্রমণের 
উপযুক্ত প্রত্যুত্বর দিবার জন্ত পু; পুনঃ তাহার অনুমতি 
্রার্থমা করে। কিন্তু তিমি তাহাদিগকে শাস্ব কছিস 
বলেন থে, তাহার! কংগ্রেসের সেবক । হিংসা! ও খাম 
. ক্াহাদেন শীতিবিরুদ্ধ । 





০2 পাস্তা ৮৮ ৬ ০৫ 


২০৮৬ 


কিনা মসিল আরিসির সন ৬০ পাস পাটির পিস ১ সা পিস সস লিপি সবল লস স্পা সনির, 


মিঃ নৌশের জালি ঘে মোটরলঞ্ে নহাটায় গিয়াছিলেন, 
গগার! তাহার উপরও চড়াও হয়; কিন্তু লঞ্চের চালক 
প্রাণভয়ে লঞ্চ লই পূর্ণ বেগে পলায়ন করে। গুগারা 
কতকগুল নৌক1 লইয়া মোটবলঞ্চের পশ্চান্ধাবন করে) 
কিন্ত লঞ্চ পুণ বেগে চলিতে থাকায় তাহারা ব্যর্থকাম হইয়! 
ফিরিয়। আসে । 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যশোহরের অগ্াঙ্ঞ 
মছকুষায় এইপ্রপ কোন গুণ্ামী ম! হইলেও মাগুর! মহু- 
কুমান্স দলবদ্ধ তাবে লীগ দলের এই দ্বিতীয় গুগামী । 
সিন্ধুতে লীগ মন্ত্িত 
সিদ্কুর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইখার পর লোকে 
যাহা বশক্ক। করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত তাহাই ঘটিয়াছে। 
সিদ্ধু-লাট অর্ আ্গান্সিল মুধী সংখ্যালঘু লীগ দ্লকেই মাস্ত্ত্বের 
গদ্দীতে বসাইয়] দিয়াছেন । 
গবর্ণরের এই কাজ যেমন অপন্দপ তেষনই নিয়মতন্ত্রবহি্ভূত 


হুইয়াছে। পরিষর্ধে লীগ দল ও কংগ্রেস কোয়ালিশন দল 
সংখ্যায় সমান সমান, উদ্কয়েরই সদম্তসংখয। ২৮। একজন 
শ্রমিক লগ্ন্ত আছেন, তিনি কংখেস-সমর্ক। অতএব 


কংগ্রেসের পক্ষে ২৯, লীগের পক্ষে ২৮ জন সদস্ত পরিষদে 
থাকিবেন। তিন জন ব্রিটিশ। 


লীগদলকে মন্ত্রি্থ গঠনে আহ্বান করায় নিয়মতান্ত্রিক 
রীতি তিন বার ভাঙ। হুইম্াছে। প্রথম, সংখ্যাগরিষ্ঠ হলকে 
বাদ দিয়া সংখ্যালঘু দলকে মন্ত্রিত্ব গঠনে আহ্বান) দ্বিতীয়, 
হিন্দু-মুপলমানের সম্মিলিত দলকে বাঁদ দিয়া উহ! অপেক্ষা 
সংখ্যায় কম নিছক সাম্প্রদায়িক স্বার্ধসর্বন্থ দলের একটিমান্ত্ 
সত্প্রফায়ের হাতে মন্ত্রিত্ব গঠনের ভার অর্পণ; তৃতীয়, মন্ত্রি- 
মগ্ডলে সংখ্যালঘু শক্িশালী দলের প্রতিনিধি গ্রহণের জঙ 
রাজকীয় উপদ্ধেশ-পজজে যে নুম্প& নির্দেশ আছে, তাহার 
বিরুদ্ধাচরণ । কংখ্জেসকে ধাপ দিয় হি্ছু অন্ত্রী সংগ্রহের যে 
চাল লীগওয়ালার! চালিতে গিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। 

গবন্মে্ট ও লীগ উভয়েরই চক্রাস্ত ও নিয়মতান্ত্রিক ষ্ঠায়- 
নিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশিত হইয়াছে । কিছু দিন পুর্বে নবাব- 
জাধ! লিয়াকং আলি বলিয়াছিলেন, কোন প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা না পাইলে লীগ মন্ত্রিমগুল গঠন করিবে না! । আসামে 
লীগের মন্ত্িত্লাভের আশা চিপতরে ধূলিসাৎ হইয়াছে । 
সীমান্ত প্রদেশ ও পপ্াবের শির্্বাচন ফল যত দূর প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে এ ছট প্রদেশেও জীগ অস্ত্িত্ব গঠনের আশা 
বাতুলত', লীগকর্ভারা ইহা বুঝিয়াছেন। সিদ্ধুতে লীগ ২৭টি 
আসন খল করিলেও ভোটসংখয] বিবেচনায় দেখ! যায় লীগ 
ওজাতীয়তা-বারদী দল প্রায় সমান শক্তিশালী । নির্বাচন কেন্জ 
ভাল ভাবে চা নু জাতীয়তাবাদী দলের যেখানে অন্ততঃ 


যা ৮ট। সুতরাং রা সংখ্যাগরিষ্ঠতা আশ! পরিত্যাগ 
করিয়া লীগনায়কের! এবার ইংরেজ লাটের সহিত চক্রান্তের 
সাহায্যে মস্ত্রিমগুল গঠনে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


ভারতব্যাগ ছুভিক্ষের আশঙ্কা 
লর্ড ওয়াতেল হইতে নুরু করিয়া খা বিকাগের সেকেটারী 


লোপা সালা 


তব 


৯ সিমপিসপিপ পসিও 


মিঃ বিনয়রঞ্জন সেন পর্ধযস্ব লকলেই একবাক্যে দেশবাপীকে 
জবার এক তয়াবহ ছুর্ডিক্ষের জন্ত প্রত্বত হইতে বলিয়াছেন । 
সংবাদটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, ভয়াবহ তো বটেই। 

সর্ধ্বপ্রথমে সংবাদটি প্রর্কাশ করেন মিঃ বিময্বরঞ্জন সেম । 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পণিষদ্দে বন্তৃত -প্রসঙ্গে তিনি যে বন্তৃত1 করেন 
তাহার মূল কথা এই যে, (১) ঘৃর্ণাবাত্যা ও অনাবৃষ্টির দরুণ দেশে 
এবার ভীষণ খান্াভাব ঘটবে, (২) যে সব শ্বানে রেশন চা্ু 
হইরাছে সে সব স্থানের কর্তৃপক্ষকে বরাদ্থ খাগ্চ কমাইয়! দিতে 
আদেশ দেওয়া হইয়াছে, (৩) খাত্শস্তের রিজার্ভ তাহারা 
মজুত করিতে পারেন নাই, এবং (৪) গত বংসর ঘে পগ্ি- 
মাণ খাগশশ্ত তাহার! আমদানী করিয়াছেন প্রয়োজনের তুলনায় 
তাহা নিতান্ত অকিফিংকর | আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমসের 
সংবাধদাত1 দিল্লীর কর্তৃপক্ষের ভাবগতিক দেখিয়! স্বদেশবাসী- 
দের জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ধে এবার যে ছুর্ডিক্ষ হুইবে, 
বাংঙ্সার গত ছূর্ভিক্ষ তাহার কাছে চড়,ইভাতি বলিয়া মনে 
হইবে। ছুর্ডিক্ষের প্রকোপ এবার দাক্ষিণাতা অঞ্চলেই বেশী 
হইবে। জর্ড ওয়াডেল স্বয়ং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াও আসিয়াছেন। 

বাংলার গত দুর্ভিক্ষের দার গবন্মেন্ট প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাই- 
বার যথালাধ্য চেষ্টা কিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা আজ সর্ধজন- 
বিদ্িত যে ছূর্ভিক্ষের জঙ্জ সরকারের অদুরদর্িতা, অযোগ্যত] ও 
কর্মচারীদের অসাধুত! প্রকৃতপক্ষে দাঁয়ী। আবার যে দুর্ভিক্ষ 
আসিতেছে তাহার জন্ভও দেশবাসী প্রধানতঃ ভারত-লরকার- 
কেই দ্রায়ী করিবে । 


১৯৪৩ সালের ১৫ই জুলাই গ্রেগরী কমিটি ছুতিক্ষ নিবারণের 
ব্যবস্থা করিবার জন্ত ডারত-সরকারকে যে সব মুল্যবান সং- 
পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহার একটিও তাহার! প্রতিপালন করেন 
নাই। এই সব পরামর্শ অনুপারে গত আড়াই বংসর কাজ 
হইলে আসন্ু দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারিত, ইহ! জোর 
করিয়াই ভারতবাসী বলিবে। 


গ্রেগরী কমিটি প্রথমেই বলিয়াছিলেন দেশে কদলবৃদ্ধির 
ব্যবস্থা কর! যেমন দরকার, বাছির হইতে প্রতি বংসর দশ লক্ষ 
টন খাছ্শস্ত আমদানী করাও তেমনই প্রয়োহ্ন। তাহা ছাড়া 
ভারত-সরকার সব সময়ে নিজের হাতে পাঁচ লক্ষ টন খাগুশন্ত 
মজুত না পাখিলে থাজসমস্যা পমাধানের কোন কৃল-কিনারাই 
পাইবেন না। কমিটি ভাল করিয়াই বুঝাই! দিয়াছিলেন যে 
এই রিজার্ভ গঠন করিলেই ভারত-সরকারের কর্তব্য শেষ 
হইবে না, এই পাঁচ লক্ষ টন ফসল হাতে থাকিলে তবেই 
তাহাদের পক্ষে রেশন এবং খান্ড সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল করিয়া 
চালান সম্ভব হইবে । এই রিপোর্ট রচমার সময়, ১৯৪৩ সালে 
যুদ্ধ ধুব তীব্র ভাবেই চপিতেছিল, তথাপি সব দিক বিবেচনা 
করিয়াই কমিটি বঙিয়াছিলেন, এই পরিমাণ ফসল সংগ্রহে 
ভারত-সরকারের অক্ষমতার সঙ্গত কারণ নাই। এ বংগনস 
পৃথিবীর সবদেশেই ফল কম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই সফলেপ্ই 
কিন্ত গত ছুই বংলর এযপ হয় নাই। 
'সর্বকার আত্তরিক চেষ্টা কছিলে 'আঅট্্রেলিয 
বা কানাডায় অভিষ্গিঞ্জ গন্দের চাষ করাইয়া তাহা আদিম 


পাস পীস্টিতীসসসিকফিরসসিল তি এসসি অবসর পিপল সস পসি পস িস 









ফাস্তীল 
ব্যবস্থা করিতে পারিতেন বলিয়াও আমরা ধনে কতি। 
ভারতবর্ধে বে সব বিদেশী সৈল্ত মোতায়েন ছিল তাহাদের জুই 
প্রতিবংদর প্রায় ৮ লক্ষ টন খান জোগাইতে হুইয়াছে। ভারত- 
সরকার চেঞ&! করিলে এই পরিমাণ খান্ভ সরবরাহে ব্রিটিশ 
আমেরিকান কম্বাইও বোর্ডকে বাধ্য করিতে পারিতেন। এ 
সম্বন্ধে তাহার! কিছুই করেন মাই। 
গ্রেগরী কমিটির দ্বিতীয় পরামর্শ, ফসল উৎপান বুদ্ধি। 
ফসল বৃদ্ধি আন্দোজজনের নামে তারত-সরকার ও প্রার্ধেশিক 
সরকারের! লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করিয়াছেন। গ্রেপন্ী কমিটির 
মূল বর্তব্য এই ছিল যে বেদী জমিতে আবাদ করার চেয়ে যে 
মি চাষে আছে তাহার উৎপাদ্দিকা শক্তি বৃদ্ধির চে! অবিলঙ্গে 
করা দরকার । জমির সারের ব্যবস্থা ও সেচ-প্রণালীর উন্নতি 
হইঞে ধুব শীঘ ফদল উৎপাদন বাড়িতে পারে ইহা তাহারা 
দেখাইয়াছিলেন। সার সম্বন্ধে তাহার! পরামর্শ দিয়াছিলেন যে 
বার্ধক সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট ভারতবর্ষে 
তৈরি করার বন্দোবস্ত খুব শীঘ্রই করা খায় এবং এরূপ কারখান! 
প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মন্ত্রপাতি ভারত-সরকার খণ ও ইঞ্জার! চুক্তি 
অনুসায়ে আমেরিক! হইতে আনাইয়। দিতে পারেন । ভারত- 
সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে না, কারণ ইহাতে ইম্পি- 
রিয়াল কেমিকাল কোম্পানীর ক্ষাত হইবার কথা । প্রস্তাবিত 
কারখানার মাজিকান! লইয়া! বছ দরকষাকষির পর ব্যাপারট। 
প্রায় ধামচাপা পড়িয়াই রহিয়াছে । যে বড়লাটের আমলে ইহা 
ঘটয়াছিল, সেই লর্ড লিনগিথগে| দেশে ফিরিয়া ইম্পিরিয়াল 
কেমিকাল কোম্পানীর ডিতেইর নিযুক্ত হইয়াছেন । সেচবিষয়ে 
ভারত-সরকারের পরামর্শদাত1 জর উইলিয়াম ষ্টাম্প বলিয়াছিলেন, 
বড় ঝড় পর্দিকল্পনা কার্ধ্যে পরিণত করিতে সময় লাগিবে কিন্ত 
নলকুপের সাহায্যে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া সেচ-ব্যবস্থার 
উন্নতিসাধন সহ্জ্জ, অবিলম্বে দেশের বছু স্থানেই উহ1 করা যায়। 
কুপ এবং পুকুর খুড়িয়া ও পরিষ্কার করিয়াও ক্ষেতে অল সেচে 
অনেক দাহাধা কর! যাঁয়। গ্রেগরী কমিটি প্রস্তাবটি সমর্থন 
কতিয়্াছিলেন কিন্তু ভারত-সরকার উহ কার্যে পরিণত করিবার 
চেষ্টা পর্ধ্যস্ত করেন নাই। 


গ্রেগরী কমিটির তৃতীয় পরামর্শ, অবিলম্বে গে-হুত্যা নিবারণ । 
ভারতীয় কৃষিতে গবাদি পণ্ডর আবস্ঠ কতা মূর্েও বুঝিতে পারে, 
বুঝিতে পারেন মাই ভারত-সরকার। পসৈষ্ভদলের উদরপুত্তির 
অন্ত নির্ব্বিচারে গো-হত্যা নিবারণার্থ অবিলম্বে আইন করিতে 
কমিটি পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন অভান্ 
আইনের ভার এই আইনে ফাকি দিবার কোন ছিদ্র ষেন 
রাখ] না হয়। ইহার পর প্রা্থেশিক সরকারেরা একট] লোক- 
দেখান হুকুমমাম| জ্বানী কিয়াছেন কিন্ত উহাতে বেশী কাজ 
হয় নাই। ইহা! ছাড়া গবাদি পঞ্জর খাদ্য সরবাহের প্রয়ো- 
জনীয়তা লবকার একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন । বাংলায় 
লবণের অভাবে বহু গবাদি পপর মৃত্যু ঘটয়াছে। সৈজ্জদলের 
কবল হইতে যে সব পণ্ড রক্ষা পাইয়াছে! গো-মড়কে তাহারাও 
মনিয়। উদ্জাড় হইয়াছে । 
৯৩ এ্ারী কমিটির চতুর্থ পরামর্শ, রি কাল, কোদাল, 
কাছে প্রনথক্ষি ক্ষকেছ প্রয়োজনীয় লোহ॥ বন্পাতি স্ব দুলে 





বিবিধ প্রস-_ভ্রীমতী অরুণ! আসফ আলির জাত্মপ্রকাশ 


৩৮৬ 
প্রয়োজ্গনানুসারে সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হটক। ইহার 
গুরুত্ব বুঝাইবার জন্ত কমিটি বলিয়াছিলেন ব্রিটেন মিজ্ধে 
কৃষকের যন্ত্রপাতিকে মুদ্ধের সরঞ্জামের ( মিউনিশনসের ) 
তালিকাভুক্ত করিয়াছে । এখানে ভারত-সরকারের ইন্পাত 
কণ্ট্োলের দৌলতে কৃষকের যন্ত্রপাতি ছুন্প্রাপ্য ও ছুর্ঘমুল্য 
হইয়] কৃষিকার্ধ্যে বাধাহঠি করিয়াছে । 

গ্রেগরী কমিটির পঞ্চম পরামর্শ, পাট ও তুলা প্রভৃতির 
চাষ কমাইয়! খাভশস্যের চাষ ব্ৃদ্ধি। তুলা লম্বন্ধে সামান্ত 
কিছু করা হইলেও পাটের চাষে বিপরীত ব্যাপারই ঘটয়াছে। 
যে জমিতে পাটচাষ হইলে ঘযথে& হইত তাহার বছ বেশী 
জমিতে চাষের লাইসেন্স দেওয়া! হইয়াছে । ইংরেক্ষ-আমে- 
গ্লিকার স্বার্থে ভারত-সরকারের নির্দেশে এরূপ ঘটয়াছে। 

উডহেড কমিশন গ্রেগরী কমিটির সুপারিশগুলি সময়োপ- 
যোগী এবং কার্যকরী বলিয়া মমে করিয়াছেন এবং দেখিয়া" 
ছেন উহ! কাধ্যে পরিণত হয় নাই। উডছেড কমিশনও 
বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার আগুরিক চে করিলে বার্ধিক 
দশ লক্ষ টম গম আমদানী এবং পাচ লক্ষ টন রিজার্ভ গঠনের 
আবন্থকতা ব্রিটিশ গবন্মেন্টকে ধিয়া স্বীকার করাইতে ও 
তদ্ছুসারে কাজ করাইতে পারিতেন। তাহা! না করিয়া 
ছুদ্দিন ডাকিয়া জাশিয়! শেষমুহুর্ডে ভারত-সরকার কস্বাইও 
বোর্ডের মিকট চাউল ভিক্ষার জ্ একজন আপিসেব্র কেরানী 
পাঠাইয়া কর্তব্য সমাধান করিতে চাহিয়াছেন। ইহার ব্যর্থত। 
অবশ্যস্তাবী। 


ভারতবাসার থাদ্ত*সরবরাহের দায়িত্ব কাহার ? দেশের 
আভ্যন্তরীণ ব্যবস! ও বরির্ববাণিজ্য উভয়েরই স্বাভাবিক গতি 
সরকারী কন্টেলের দৌপতে কণ্টকিত ও বিপর্যস্ত । বাহিবের 
খা আমধানী করা দেশবাসীর পক্ষে যেমশ অসম্ভব গ্রেগ্ী 
কমিটির পরামর্শানুসারে কাদ্ধ করাও তেমনি অসাধ্য । সামান্ত 
চেষ্টা হয়ত সম্ভব হইতে পারে, ন্বাধলখখনের কুদ্রতম চে&াও 
প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় ঈহাঁও শ্বীকার করি, কিন্ত সমস্তার 
ব্যাপক সমাধান সরকারী চেষ্ট! ভিন্ন সম্তব নয়। 


শ্রীমতী অরুণ আদফ আলির আত্মপ্রকাশ 

ঘীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর গুপ্ত জীবন যাপনের পর ্ীমতী 
অরুণ! আসফ আলি আত্মপ্রকাশ করিয়া কগিকাতার দেশবদ্ধু 
পার্কে বক্তৃতা করেন। তাহার নামে যে ওয়ারেন্ট ছিল স্কারত- 
লরকার তাহা! প্রত্যাহার করাতেই এই আত্মপ্রকাশের হুযোগ 
ঘটে। তাহাকে বরিবার জন্য পুলিস চেষ্টার ভ্রুট করে নাই, 
কিন্তু তাহাদের সকল চে ব্যর্থ হয়। 

দেশবদ্ধু পার্কের সভায় ্রীমতী অরুণ] ছুই লক্ষ নবরনারীকে 
সম্বোধন করিয়া ঘে বন্তৃতা করেন তাহার কতকাংশ নিয়ে 
উদ্ধত হইল : 

“নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ গবন্মেন্ট কামাল, ধর 
ক্ষমতা তাদের মেই এবং আমাকে ধরার ক্ষমতা নেই 
বলেই জাজ ব্রিটিশ গবর্খেন্ট জামার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
তুলে দিয়েছে । কিন্ত নিষেবাজঞা! তোলার পরে বাইরে 

এসেও নিগ্ষেকে গ্বাধীন বলে মনে হচ্ছে না। তার 
* চনে যে রকম জীবন এতদদিম যাপন করছিলাম সেই 


৮২ 


কাজ করেছি । আমার কাজ দেখে ব্রিটিশ গবশ্থ্ে্টে জাবার 
আমাকে ধরতে পারে । যার! বাইরে বাইরে বেড়িয়ে 
বেড়াচ্ছে তাদেরও স্বাধীন বলা চলে না । ঘত দিন ন! 
মাগরিক স্বাধীনত] স্বীকার করে নেওয়া! হয় তত দ্বিন 
স্বাধীন বে মানব না। 

যে গোলামি ন& করার জনা এই স্থিত করে বেক্িয়ে- 
ছিলাম ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদ চুরমার করে দিয়ে ঘরে ফিরব 
সেকাঙ্জ সফল হয় নি। স্বাধীনতা আমর] পাই নি। 
ক্ধেলে বন্দীদের উপর কি রকম বাবছার করা হয় তা 
আপনার! প্রত্যহই গুনছেন। চট্টগ্রাম অক্ত্রাগার লুন 
মামলার বন্দিগণ ও কাকোরী। মামলার বন্দিগণ এবং 
ভারতের 'বভপ্ কারাগারে যে সমত্ত বন্দী আছেন ঠাদের 
সকলকে যত দিন আমাদের যধযো ফিরিয়ে আনতে না 
পারব তত দিন ভারতের স্বাধীনতা আগতগ্রায় লে কথা 
আমন] বলতে পারব না ।” 


১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের মর্পঘ্মবিদারী অভিজ্ঞতার কথ 
উল্লেখ করিয়া শ্রীমতী আসক আলা বলেন, 

“সে সময় আমি কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেভাতাম। 
এক দম রাত্রির অন্ধকারে একটি মৃতদেহে আমার পা ঠেকে । 
সে অভিজ্ঞত] এখনও আমার মনে স্প& হয়ে আছে । শিশু- 
ক্রোড়ে মাতার কাতরোক্ি, ক্ষুধার্ত শিশুর কাতর ক্রন্দন-__ 
মা একমুগ্রি ভাত-_সেই কাতরোক্তি আমি কধনও ভুলতে 
পারব না। সে কেউ তুলতে পারবে না । তার প্রতিশোধ 
দেশবাসী মেবে। ৩৫ লক্ষ লোক মা খেতে পেয়ে মারা 
গেল। তাদের বাঁচান গেল ন1। এই ছুর্তিক্ষের কথা গুনে 
নেতাজী বাংলায় চাল পাঠাতে চেয়েছিলেন । কিন্ত ব্রিষ্টশ 
গবর্ণমেন্টের প্রাণে এতটুকু করুণার উদ্রেক হুল না। নে 
চাল আমার কোশই ব্যবস্থা হ'ল না।” 

ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হইবে ত্রিটেন কর্তৃক সেই তারিখ 

নির্ধারণের কথ! আলোচন। করিয়া শ্রীমতী জরুণ। বলেন, সে 
ভার ব্রিটেনের নছে। ভারতে জনসাধারণ যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত 
হইবে তখন তাহারাই দেই তারিখ স্থির করিবে । বৈশ্বিক 
তারত সুগঠিত ভারত সেই তারিখ নির্ধারণ করিবে । সে প্রশ্নের 
মীমাংসার জন্ভ ওয়াভেলের প্রস্বোজন হইবে না। 

জ্ীমতী অরুণ। অক্লান্ত কন্ধর্ট। সঙ্ঘবন্ধ ভাবে কাজ করিবার, 
পল্লীবাসীদের মধ্যে সংগঠনের কান্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তার 
কথাই তিনি বিশেষভাবে সকলকে ন্মরণ করাইয়| দেন । আগ&- 
আন্দোলনে মেদিনীপুর, বালিয়া, সাতারা, অস্ভি চিমুর প্রভৃতি 
রুমের জনসাধারণ সাড়া দিয়া বুঝাইয়! দিয়াছে স্বাধীনতা! সং 
গ্রামে তাহারাও আর পিছনে পড়িয়া নাই। তিনি বলেন এই 
এসান্দোলমে জনতা যে পথে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে 
কংগ্লেলকেও সেই পথেই চলিতে হইবে। কারণ জনতার দ্বারাই 
কংগ্রেস গঠিত । বিদ্বেশী বর্নেক্র উপর বিশেষভাবে জোর দিয়] 
তিনি গ্রামে গ্রামে শ্বদেশী প্রচার চালাইতে বলেন । 


বিনাবিচারে আটক বন্দীদের অবস্থা 
আগ! দেপ্টাল জেলে আটক্বন্দী ডাঃ রামমনোহর লোহিয় 


| প্রবাসী 
জীবনই বেশী স্বাবীদ বলে মনে হচ্ছে । সেই জীবনে ভাল 


ব্রিটিশ শ্রমিকদলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হযারল্ঞ লাস্কির কাছে 
এক পন্জ লিখিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের ছঃলহ অবস্থার 
কথ বিবৃত করিয়াছেন । কারাগারের অত্যাচার সন্বঙ্ে ডাঃ 
লোহিয়! বলিতেছেন £ 

“আমাকে প্রহার অথব1 আমার পায়ের মাথায় গ্মুচিবিদ্ক 
কর। হয় নাই সত্য; কিন্ধ গুধু প্রহার ও বেছ্ভাধাত ছারা স্বত্যু 
ঘটান অথবা ম্বত্যুর উপক্রম করা এবং মানুষের মূখে বলপূর্বক 
বিষ্ঠা নিক্ষেপ যদি অত্যাচার বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে এই 
প্রকার অত্যাচার এবং তদপেক্ষাও কঠোর অন্যাচার অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । আপনাকে আমি ডই একটি ঘটনার কথা জানাই- 
তেছি। বোস্বাই প্রদেশের এক পুলিস ঘাটিতে এক ব্যক্তি 
বিষ খাইয়া এবং যুজ্ঞ প্রদেশের এক ভেলে অপর এক ব্যক্ি 
কুপে ঝাপাইয়া পড়িয়া অত]াচার হইতে চির অবাহতি লাভ 
করে। কতঙ্জন গ্রেপ্তারের পরে প্রহার অথব' নিাতনের 
ফলে মমতা বরণ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তবে দেশের তিন 
শতাধিক কারাগারের মধো উড়িয্যার এক জেলেই ২৯ অথব' 
৩৯ জন রাজনৈতিক বন্দী ম্বতামুখে পতিত হয়-ঠিক সংখ্যাটি 
আমার স্মরণ হইতেছে না।” 

তরুণী বন্দী কুমারী উষা মেটা সম্বন্ধে ডা; লোহিয়া 
লিখিতেছেন £ 

“বোম্বাই প্রদেশের এক জেলে কমারী উষা মেটা শায়ী 
এক তরুণী স্বাধীনতা বেতার পরিচালনার অপরাধে চারি 
বৎসরের কারাদ ভোগ করিতেছেন । এই তক্মী স্পেশীয় বাঁ ' 
রুশ হইলে আপনার দেশবাশীরা তাহাকে বীরাঙ্গনী বলিয়া 
পুজা করিত। কুমারী মেটাকে এক বংসর আটকবন্দীক্ষপে 
এবং আরও কয়েক মাস বিচারাধীন বক্দীরূপে রাখা হয়; 
বিচার ব্যবস্থার এইকপ ক্রটি না হইলে এতদিনে তাহার পূর্ণ 
দণ্তকাল উত্তীর্ণ হইয়া] যাইত | এক্ষেত্রে আমি আরও জানাইতে 
চাই যে, তাহার এবং তাহার সহকম্মারদদের বিচারের কথ! 
সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 

“আট হইতে দশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে 
বহুসংখ্যক ব্যঞ্জিকে সাধারণ অপরাধীন্ধপে শ্রেনীভুক্। করা 
হইয়াছে, তা ছাড়া, প্রায় সকলকেই কারাগারে আটক করিয়া 
রাখা হইতেছে । কয়েক ধিন পুর্বে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত দশ ব্যঞ্জিকে মুক্তি দেওয়! হয়, কারণ এলাহাবাঘ 
হাইকোর্ট বিচার করিয়! দেখিতে পান যে তাহাধ্িগকে একজন 
ভাহ! মিথ]াবাদীর সাক্ষ্যের উপরেই দণ্ডিত কর! হইয়াছে ।” 


স্বভাঁষচন্দ্র বস্তুর পঞ্চাশত্তম জন্মতিি 

গত ২৩শে জাহুয়ান্মী ভারতবর্দের সর্বগর দুতাষচন্জ বনু 
পঞ্চাশত্বম জন্মতিথি উৎস প্রতিপাঙিত হয়। এই উপলক্ষে 
কলিকাতা ও বোহাইরের অনুষ্ঠানদ্বয্ন বিশেষ ভাবে উল্লেখ. 
যোগ্য । কলিকাতার প্রায় সমস্ত গৃহে সে দিম জাতীয় পতাকা 
তোল! হয়। সন্ধ্যায় আলোকসঙ্জায় মহানগন্ী অপূর্ব শোক 
ধারণ করে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দেশপ্রিয় পার্ক হইতে ৮ 
মাইল ঢূরে উত্তর প্রাহুণ্ত ঘেশবদ্ু পার্কে একটি ছুই মাইল ব্যাপী 
দীর্ঘ শোভাযাঅ! গমন]কযে। ইতিপূর্বে কলিকাতায় এড স্ব, 
ও দুশৃ্খল শোভাবারঁ? আর বেখা যায় নাই। লক্ষ কক্ষ লোক, 






কান্তন 
রাজপথের ছুই পার্থে স্থির তাবে দাড়াইয়া শোতাযাজার প্রতীক্ষা 
করিতে খাকে। পথিপার্খ্থ গৃহসমূহের ছাত্র ও বারান্দা! প্রস্ৃতি 
স্থান জনাকীরণ হইয়! যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধীর ভাবে একই 
খানে দ্াড়াইয়া ও বসিয়া! থাকিয়া জনতা অসীম ধৈর্যের 
পরিচয় দেয় । 

শোভাঘাত্রাটিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতি ধর্ম 
নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক উহ্বাতে ধোগদান করে। পুরো- 
ভাগে থাকে অশ্বারোহী একদল শিখ, তার পর খাকসার দল। 
মাথা হইতে পা পর্ধ্যস্ত শ্বেত বদনে ভূষিত স্বেচ্ছাসেবক ও 
শ্বেচ্ছাসেবিকা দল পূর্ণ শৃঙ্খলার সহিত আট মাইল পথ অতি- 
ক্রম করে । শোভাযাআার সঙ্গে নুভাষচন্দ্রের ছুইটি বৃহদাকার 
প্রতিকৃতি ছিল, একটি আবক্ষ ও অপরটি পূর্ণদেছ । শোভাযাআর 
শেষে ছিলেন আজাদ হিন্দ, ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ 
নওয়াঙ্গ । একটি লনীর উপর ধাড়াইয়! জনতাকে প্রত্যতিবাদন 
জানাইতে জানাইতে তিনি অগ্রসর হন। 

কলিকাতার শোভাযাত্রায় পুলিশ কৃতিত্ব জাছির করিবার 
চেষ্টা করে নাই, কোন গোলযোগও তাই হয় নাই। বোদ্বাইয়ে 
ইনার বিপরীত ঘটিয়াছে। বোস্বাইয়ের শোভাধাআটি পথি- 
মধ্যে আটক করিয়া! পুলিশ জানায় মুললমান প্রধান জঞ্চলের 
মধ্য দিয়া উহ! যাইতে দিলে অশান্তি ঘটিবার আশঙ্কা আছে 
দ্ুতরাং উ€] ভিন্নরূপে চালিত করিতে হইবে । শোভাযাত্রীরা 
পুলিশের এই অসঙ্জত জিদে আপত্তি করে। পুলিশের এই অভায 
হস্ত'ক্ষপের প্লতিবাদে শহরের সর্বজ্ঞ অশান্তির আগুন ঘলয়া 
উঠে । ২১শে মবেশ্বকের গুলিচালনার পর পুলিশের কাধোর 
প্রতবাদে কপ্িকাতায় যে তীব্র গণবিক্ষোভ দেখা দেয় 
বোস্বাইয়েও তাহারই পুনরারদ্ভি ঘটে। মুসলমান নেতারা 
ছান'ইয় দেন যে শোভাযাত্রা মুসলমান পাড়ার ভিতর দিয়া 
গেলে ঠাছাদের আপনর কোন কারণ ছিল মা, তাহারা উহ1 
বন্ধ করিবার জক্গও পুজিশকে বলেন নাই। পুিশও শেষ পর্যস্ত 
আমেরিকানদের কাছ স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে বোদ্বাইয়ে 
যে রবজপাত হইয়াছে তাহার কারণ সাম্প্রদায়িক নয়, উদ্থা 
সরকারে বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ । কর্লকাতারন্যায় বোদ্বাইয়েও 
কংগ্রেল কম্মীব্ের চেষ্টায় শহরের শান্ততাব ফিরয়া আসে। 


পালামেন্টারি প্রতিনিধি দল ও গ্রামবাসী 

ব্রিটিশ পার্ল'মেপ্টারি প্রত ন'ধ্ল শুধু শহরে বড়লোকদের 
সহিত আলোচনায় সকল কাজ না সারিয়া কয়েকটি গ্রামে গিয়া 
গ্রামবাসীদের সহিত মাঝে মাঝে কথ! বঙ্গিয়াছেন। পঞ্জাবের 
একটি গ্রামে স্ভাধারা ফেজবাব পাইয়াছেন তাহাতে দেশের 
প্রকৃত অবস্থা! সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান হওয়া উচিত। নিরক্ষর 
গ্রামবালীর মুখে মুজ্ধিকাম তারতবাসীর মনের কথা কি ভাবে 
ফুটিয়া উঠিম়্াছে নি্লিখিত বাক্যালাপ হইতেই তাহা বুঝা 
যাইবে ঃ 

মিঃ সোরেমসেন---আপনি কোম্‌ ঘলের লোক ? পাকিস্থান 
সম্বন্ধে আপনায় কি কোন ধারণ] আছে? | 

শিখ কধক-. আমাদের গ্রামে হিচ্ছু মুললযান ও শিখ 
সদ্যাবস্চি সপ্তাবের সহিত বাস করিতেছে । আমরা পাকিহান 
বা পিখস্থাবের ফোম্টাই চাই না। " 


বিবিধ প্রসঙ্গ _- নোট অডিনানা 
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মিঃ সোরেনসেন- আপনি কি স্বাধীনত' চান? 

শিখ কৃষক-_ নিশ্চয়ই চাই । আমরা ব্রিটিশদের ফুদ্ধজয়ে 
সাহায্য করিয়াছি । তাহারা আমাদের নানারূপ প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল এবং এখন পর্ধ্যস্ব তাহার মধ্যে একটাও রক্ষা করে 
মাই। 

মিঃ সোরেনসেন-- আপনি কি পাকিস্থান চান? 

শিখ সৈনিক--না। পাকিস্থান আপিলে দেশ বহুধ1 বিভক্ত 
হইবে । আমরা দকলে একঝে বসবাস করিতে চাই। 

মিঃ লোরেনসেন-_আপনি কি স্বাধীনতা চান ? 

শিখ সৈনিক-__নিশ্চয়ই চাই। স্বাধীনতা কে ন! চায়? 

মিঃ সোরেনসেন__আপনার গ্রামের মুসলমানগণ কোন্‌ 
দলের? 

শিদ্ধ সৈনিক-_তীাহছাদের অধিকাংশই 
মুসলমান । 

মিঃ সোরেনসেন-_ আমাকে শ্রমিক সরকার এখানকার 
তথ্যানুসন্ধান করিয়] তাহাদের জানাইবার জন্ত পাঠাইয়াছেন। 

গ্রামবাশী-_ আপনি তথ্য বিক্কত করিয়া জানাইবেন ত? 

মিঃ সোরেনসেন-_না | 


নোট অডিনান্ন 

ভারত-সরকার অকম্মাং এক অর্ডিনান্স গ্জারী করিয়া পাত 
শত টাকা ও তদুর্ঘ মূল্যের নোট অচল করিয়া! আদেশ দেন যে 
কতকগুলি শর্ত সাপক্ষে নিপ্দিষ্ সময়ের মধ্যে এগুলি ভাঙাইতে 
হইবে। এই আদেশের কারণ স্বরূপ ঠাহারা বলেন যে বছ 
কোটি ষূল্যের হার্খার টাকার মোট লোকের হাতে হাতে 
রহিয়াছে এবং শ্মাক মার্কেটের মূলধন রূপে খাটিতেছে। এই 
সব মোট ব্যাঞ্ধে জমা ন। পড়ায় উহ্বার উপর ট্যাক্স আদায়ও 
সম্ভব হইতেছে ন।। সরকারের ছিসাবে ইথাতে প্রান্ম ২** কোটি 
টাকা টাক্স অনাদায়ী রহিয়াছে । অগিনাকাটি জামী হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাক্জারে জাতঙ্ক সৃতি হয় এবং বহু লোকে 
হাজার টাঞ্চার নোট অর্ধেক মূল্যে বেঁচয়া ফেলে। শাক 
মার্কেট বন্ধের মামে সপ্রকার যে আদেশ দেন সেই ছুকুম- 
মামাকে কেন্দ্র করয়াই আরঙ কম্েকটি নুতন নন) মার্কেট 
সি হয়। 

দেশে যুঙ্ধের সময় যখন জবাধে শ্ল্যাক মার্কেট চলিতেছিল 
সরকার তখন তাঞ্ছা 'নবা৪ণের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, 
অধিকঞ্জ নানা প্রকাথে মুনাফাখোর চোর্াকারবারীদেএ প্রশ্রয়ই 
দরিয়া আলিয়াছেন। উক্ত আর্ডপাপ জারীধ পর তাহাদের 
কাধ্যের মান! সম্বালোচন] সংবাদপগ্সবূহ্থে হয়। কেহ কেছ 
অভিযোগ করেন, ব্র্যাক মার্কেট ণিবাহণ আ্নান্সের উচ্দেম্ত অয়) 
লুঠের বখরা ট্যাম্বরূপে জাদ্বায় করাই সরকারের আসল অর্ডি, 
প্রায়। আতঙ্কের কলে বড় ও চালাক মুনাফাখোরের] ছোট- 
খাট মুনাফাথোরছের লাঁঞ্ত নোট অল্প দাষে [কনিরা লইয়া 
আরও এক দক! লাভ করিম্বাছে। বহু লোক ও প্রাতষ্ঠান 
উ্ধাতে সহায়ত! করিয়া ভাগ পাইয়াছে। - 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট অর্ডিমাল জাতীর নিয়লিখিত 
হিসাবটি দেখিলে তারত-সরকার অবাধে হান্জান টাকার নোট 
বাহিন্ব করিতে ঘিরা ব্র্যাক মার্ধেটের মূল ধন লরবঙ্ছাছে 


জাতীয়তাবাদী 
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কি ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহ] বুঝা যাইবে। ছিসাবটি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাধিক বিবরদী হইতে 
গৃহীত । 

পাচ টাকার দশ টাকার একশত টাকার হাজার টাকার 


নোট নোট নোট মোট 
৩১, ১২, ১৯৩৯ 
৪৫"৬৩ ১৮২৯ 1৫৫৭ ১৩৭৯ কোটি টাকা 
৩১. ১২. ১৯৪৪ 
১৪৮৮০ ৩৬৩৩৮ ৩৮২৫১ ১০১৯৩ গ ৮৪ 
বদ্ধির হার 
২৩০ */০ ২৭০ */০ ৪৯৪ ০/৬ ৬২১ */, 


১৯৪৫ সালের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই, যত দুর 
সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতে মনে হয় হাজার টাকার 
নোটের পরিমাণ প্রায় ১৬০ কোটি টাক! হইবে । পাচ শত ও 
দ্রশ হাজার টাকার নোট এই হিসাবে আমর] ধরিলাম না এই 
জন যে উহাদের পরিমাণ কম। এপর্যন্ত হাজার টাকার 
নোটের বৃদ্ধির হার অন্ততঃ দ্শগ্চণ অর্থাৎ ১০০০*/, ইহ মনে 
করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। এই নোটগুলি ব্যাঙ্কে জমা ন পড়িয়া ব্ল্যাক 
মার্কেটে খাটতেছে ইহা জানিয়াও ভারত-সরকার সেগুলিকে 
ব্যাঙ্কে আমিবার ব্যবস্থা করেন মাই । উহা করা কিন্তু কঠিন ছিল 
মা । নোটের চেহার1ব্লাইয়! দিয়! লোকের বাড়ী সফিত নোট 
ব্যাঙ্কে দাখিল করিতে বাধ্য করা যায় বদ্ধেশের যুদ্রাপরিচালক 
কর্তৃপক্ষ ইহা করিয়াছেন । হাজার টাকা এদেশে নম্বরী মোট, 
উবার ভাক্কানী বা বদলে নূতন নোট দেওয়ার সময় নাম ঠিকানা 
ব্যাঙ্কে টুকিয়া রাখিলেই চোরাকারবানীরা সতর্ক হইত, ট্যাক্স 
আদায়ের পক্ষেও সহায়তা হইত। ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করা 
সরকারের প্রকৃত উদ্ছেষন্ট হইলে তাহারা সতর্ক ও ধীরভাবে 
অগ্রসর হইতেন | এ ক্ষেে তাহা করা হয় নাই। 

ব্ল্যাক মার্কেট জন্বন্ধে সরকারের মনোভাব আজক্গকাল 
অনেকট! স্প& হইয়া আসিতেছে । নিজেদের প্রয়োজনে তাহার! 
উহার স্টি করিতে দ্বিধা করেন না। প্রয়োজন যত দিন 
থাকে ততদিন যুনাফাখোর ও দুষখোর বদ্ধুদ্ধের বাচাইয়! রাখিতে 
াহাদ্দের আগ্রহ যথেঞ& থাকে। ব্লাক মার্কেটের বিরুদ্ধে 
জমমত বড় বেশা তীব্র হইয়! উঠিলে হঠাৎ এক একটা গৈ চৈ 
সৃষ্টি করিয়া! দেশবাসীর ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়। দিয় তাহার! 
প্রমাণ করিতে চাহেন যে সরকার একাস্ত সাধু, দেশের 
লোকের! সব অলাধু ও চোর, অতএব সরকার আর কি করিতে 
পারেন? নোট আর্ডিনান্সের বেলায়ও ইহাই দেখা গেল। 


সেলস্‌ ট্যাক্স বৃদ্ধি 

* বাংলাসরকার জেলস্‌ ট্যান্সের পরিমাণ আর এক দফা 
বাড়াইয়াছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের বিমা অনুমতিতে বিদেশী 
গটপাহ্ব তাহার বিদেশী পরামর্শদাতাদের সহিত আলোচম! 
করিয়! এই ফাজ করিয়াছেন | দেশের প্রতিনিধিদের বিনা ছন্ু- 
মতিতে ট্যাক্স বসানে। অঙ্ঞায়-_রাজনীতির এই মূল তু উপেক্ষা 
করিতে গিয়া ইংরেজকে আমেরিকা] হারাইতে হইয়াছিল, 
এই অঙ্জায় আমাদের উপর চালাইতে গিয়া ইংরেজ শাসকেরা 

বাংলাদেশকে জনাচাতক্ষেভে পরিণত করিতেছে । 
লেলস্‌ ট্যাক্স পৃথিবীর বছ দেশে আছে, ভারতবর্ষের অজ্ভা 


১৫২ 


প্রদেশেও আছে, কিন্ত বাংলাদেশের সেলস্ট্যান্সের জায় বীতৎস 
ও বিরঞ্িকর ট'াক্স পৃথিবীর আর কোথাও মাই। প্রধানতঃ 
বিলাসদ্রব্যের উপর এই ট্যাক্স বলে, বাংলায় উহ1 চাপানে! 
হইয়াছে দৈনন্দিন প্রয়োজ্ছনের প্রায় প্রত্যেকটি প্রব্যের উপর-_ 
ধূতি, শাড়ী, ভূতা, জামা, তেল, সাবান, দাতের মাজন ইত্যাদি 
হইতে শুরু করিয়া! হোমিওপ্যাথিক ওষধষ্ট পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। 
ট্যাক্সের হার সকলের বেলায় সমান, পঞ্চাশ টাকার কেরানীকে 
যেহারে উচু! দিতে হইবে পাঁচ হাজার টাকা বেতনের ইংরেজ 
কর্মচারীর বেলায়ও সেই একই হার। সেল্স ট্যাক্সের আনু- 
পাতিক চাপ বড়লোকের তুলনায় গন্মীবের উপর অনেক বেশী 
পড়ে। 

বাংলা-সরকারের ঘুষখোর ও অযোগ্য কর্শ্চারীদের দোষে 
কোটি কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে, এখনও হইতেছে । এই 
বিপুল ঘাটতি পূরণ করিতে টাকার দরকার, তাই গরীবের উপর 
ট্যা্স। গত কয়েক বংসরে দরকারী কর্শচারীদের অসছুপায়ে 
সঞ্চিত সম্পতির ছিসাব লইবার জণ্ত বহুবার দেশবাসী দাবি 
করিয়াছে, সরকার উহাতে কর্ণপাত করেম নাই । সাহাবুদ্ধীন, 
সতীশ মিত্র প্রস্ৃতির সভায় সরকারের প্রিয় পোয্যদের 
হাত দিয়া সরকার চোখ বু'জিয়া কোটি কোটি টাক নষ্ট হইতে 
দিয়াছেন, এবত্বিধ অপচয় এখনও চলিতেছে । লাভের 
টাক] ইন্পাহানির, লোকসানের কড়ি করদাতার, এই মূলমন্ত্র 
অবলম্বন করিয়া চাউলের কারবার অবাধে চলিয়াছে, টডহেড 
কমিশনের বিরূপ সমালোচনার পরও বাংলা-সরকাঁর সংযত হন 
নাই। ব্যয়সক্কোচ ব1 মিতব্যয়িত| বাংলা-সরকার কোন মতেই 
অবলম্বন করিবেন না, তাহাদের যথেচ্ছে ও অন্যায় কাধ্যের 
লোকসানের টাক! দ্বেশবাসীকেই গণিয়া! দিতে হইবে, এমনি 
একট! অনমনীয় মনোভাব বাংলা-সরকারের প্রত্যেক কাঙ্ছেই 
যেন ফুটিয়] উঠিতেছে। 


চট্টগ্রামে সৈনিকদের অত্যাচার 

চট্টগ্রাম শহরের কয়েক মাইল দুরে কসাইপাড়া নামক 
গ্রামে সৈসুদলের সংশ্লিষ্ট কয়েক শত শমিক হানা দিয় ঘরবাড়ী 
পোড়াইয়৷ দিয়াছে, নাব্রীর সন্রমহানি করিয়াছে এবং সম্পত্তি 
লুঠ করিয়াছে । চট্টগ্রামের মৌলাঁন1 মনিরুজ্ঞমান ইসলামাবানী 

এ সম্পর্কে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহার একাংশ এইন্সপ £ 
থান! পাচালাহশ গ্রাম কসাইপাড়া নিবাসী বাদ্‌শ! 
মিঞার স্ত্রী এক বৃদ্ধাসহ নিকটবত্ঁ পুকুরে জল আনিতে 
গিপ়াছিল। আই, পি, সি, অর্থাৎ সামরিক পাইওনিয়ার 
কোম্পানীর কয়েকজন শ্রমিক গেনিক উক্ত গ্রামে পারচারি 
করিতে পিয়াছিল। তাহার! কৃজভিপ্রায়ে উক্ত যুবতীকে 
আক্রমণ করে। ম্ুবতীর চিৎকারে খ্রামবালী কয়েকজন 
দৌঁড়াইযা গিয়! উত্ত সৈনিকদিগকে উভম-মধ্যম দিয়! উক্ত 
যুবতীটিকে উদ্ভার করিয়া আনে। সৈনিকের! তাড়া খাইয়া 
অনতিদূরস্থ তাহাদের ক্যাম্পে গিয়া অজ্ঞ মিলিটারী 
সাহাযা লইয়! পেট্রোলসহু সন্ধ্যার পর গ্রামে প্রবেশ পূর্বক 
খামের ৩০।৪০ খানি বাড়ীর গৃহাদিতে পেট্রোলের সাহা ঘ্যে 
[আগুন বরাইয়! দেয়। সেখানে তাহার! জুটপাটেকক ঘথেধ 
হুবিবা পাইয়াছিল | ইহাতে ৫০1৬০ খানি ছোট বড় পু, 
ভশ্বীতুত হইয়াছে । এ লময় তাহারা ভ্রীলোক্ষের উপন্ধ 


পাশবিক অত্যাচার করিতেও কুঠিত হয় নাই। লোক 
যাহাতে বাড়ীর সীমার বাহিরে যাইতে না পারে, তঙ্জপ্ত 
রীতিমত পাহারা দিতেছিল | বহু গরু, ছাগল, হাঁস, মৃরগী 
পুড়িয়! পিয়াছে। একজন বয়স্ক লোক পুড়িয়া মারা 
গিয়াছে । কয়েকজন আগুনে ঝলপিয়া জাহত হুইয়াছে। 
গৃহসামর্রী কিছুই রক্ষা পায় নাই। সামরিক ও মিলিটারী 
শ্রমিক কোম্পানীর কয়েকশত লোক আগচন লাগাইবার 
জত গিয়াছিল। 
এই ঘটনার লংবাদ প্রকাশিত হইবাধাত্র কংগ্রেস, মুললিম 
লীগ, র্বৃষকপ্রজাদল, কমুযুনিষ্ট প্রভৃতি সকল দজের লোক একত্র 
হইয়া উহার প্রতিবার করেন এবং ছুর্গতর্দের সাহায্যে অগ্রসর 
হন। প্রতিবাদের ব্যাপকত ও তীতরত] দেখিয়া সব্রকারেরও 
টনক নড়ে, তাহারা শ্রমিকদ্দিগকে খ্রেণ্ডার করিয়া বিচাার্থ 
চালান দিয়াছেন । 
সৈনিক কর্ভৃক সাধারণের উপর অত্যাচার শুতন নয়। 
আগষ্ট আন্দোলনের সময় সৈচদল মেদদিনীপুরে নারীর উপর 
অত্যাচার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়াও সরকার অপরাধীদের 
রিয়া দ্চিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, জনমত তীব্র না 
হওয়া পর্যাস্ত এই পাশবিক বাবহার বন্ধ করিতে অগ্রনী হুম 
নাই। সৈন্ভ ও পুলিশ জনসাধারণের ধন প্রাণ ও সপ্তম রক্ষার 
পরিবর্তে উহার হস্তারকই হইয়৷ উঠিয়াছে। 
বুদ্ধ ও ছুভিক্ষের পর উট্গ্রামের অবস্থা 
যুদ্ধের সময় জাতিধর্ নিব্রিশেষে চট্টগ্রঘের অধিবাসী- 
ধিগকে যে নিদারুণ ছুর্ভোগ ভূগিতে হইয়াছে তাহার জের আঞ্জও 
শেষ হয় নাই। যুদ্ধের দরুণ সমগ্র ভারতবর্ষ যে ছুর্ডোগ 
ভুগিশ্াছে চট্টগ্রামের লাঞ্ছনার তুলনায় তাহাও অকি্চিংকর 
বলিয়| মনে হইবে | সেম্গরের কড়াকড়ির জন্ক চট্টগ্রামের অবস্থার 
কথ! জনসাধারণ জামিতে পারে মাই। চট্রগ্রাসের কংগ্রেস- 
কম্মার] গান্ধীজীকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলে পর দেশবাসীও 
উহা! এখন জানিতে পারিয়াছে। আতঙ্কগ্রস্ত গবন্মেন্ট কর্তৃক 
বঞ্িতের বন] সুরু হওয়ার পর চট্টগ্রামের কি অবস্থা হইয়া- 
ছিল, রিপোর্টের নিয়োজ্ঞ অংশ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়। 
যাইবে ঃ 
১৯৪২ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বড় বড় সরকারী 
আপিস ৩ ব্যবসাদার প্রতিষ্ঠানের আপিলগুলি চট্টগ্রাম 
হইতে সরাইয! ফেল! হুইল । জেলা ম্যাজিট্রেঁট ব্যবসায়ী- 
দের হুকুম দিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের মালপত্র 
সমস্ত চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়। ফেলিতে হইবে । কেমন 
করিয়! যে সরাইতে হইবে তিনি তাহার কোন উপায় 
নির্ষেশ করিতে পারিলেম না| নৌকাগুলি সব সরকার 
দখল করিয়] চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া ফেলিলেন। মোটর 
গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী ও সাইকেল সমস্ত 
নিঃশেষে কুমি্লায় সরাইয়া ফেলা! হুইল। পথে কত 
ঘোড়! মরিয়া গেল, গাড়ী ভাির1 ধ্বংস হইয়া গেল তাহার 
ইয়ন্া নাই চাউল, দ্বাছল, চিনি ও.তৈল . এবং জীবন 
৯৬ বার্রণের পক্ষে এয়াপ অন্ভান্ত অতি প্রয়োজগবীয় থে 


বিবিধ গ্রপঙ্_যুদ্ধ ও ছুত্তিক্ষের পর চট্টগ্রামের অবস্থা 
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জিনিস দ্রুতগতিতে চট্টগ্রামের বাহিরে পাঠাইয়! দেওয়। 

হইতেছিল। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া 

যাওয়ার দরুণ এ সকল জিনিসপত্র এবং সামান্ভ যাহ] কিছু 
ছিল, তাহা আর শহর হইতে সরান গেল না। 

১৯৪২ সালের ১০ই এপ্রিল জেলা ম্যাজি্রেট শহরের 
সমস্ত ব্যবসায়ীকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করিয় 
তাহাদ্দের বলিলেন, “আর কেন? শত্রু তো আসিয়! 
পড়িল। আকিয়াব এখন তাহাদের হাতে, যে কোন 
মুহুর্থে তাহারা চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে পারে । কাজেই 
আপনাদের খাদ্যশস্ত প্রভৃতি যাহা এখানে আছে তাহা 
লইয়! অবিলম্বে রওনা দিন। আগামীকালের অপেক্ষায় 
জার বগিয়া থাকিবেন না; কারণ সে কাল আর হয়তো! 
কোন দিনই আঁপিবে না। যাহা ধলিবার বলিলাম, 
ইহাতেও যদি আপনার! জ্িনিষপত্র না সরান তবে আমি 
সমস্ই নষ্ট করিয়া ফেলিব, কারণ শর্রুর হাতে খ্ভলামত্রী 

' পড়িবে ইহ তে! জামি হইতে দিতে পারি ন1। 

এই কথাগুলি একেবারে হুবহু জেলা মাগিষ্রেট সাছেবের 
শিজের মুখের কধ1। ম্যাজিগ্রেটের এই সকল কথার পর 
যে আতঙ্কের স্টি হইল তাহ! বর্ণনার অতীত, এবং পরদিন 
চট্টগ্রাম শহর মরুভুমিতে পত্িণঠ হুইল এবং যানবাহনের 
অভাব যাহা হুইল তাহা ধারণা কণা অসন্তব | | 
ইহার অবশান্তাবী ফলন্ব্ূপ ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসেই 

চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দ্িল। এ সময় কক্সবাজার মহকুমায় 
চাউলের দর ছিল ঠাকায়'আধ সের, অর্থাৎ আশী টাকা মণ। 
স্থানীয় সংবাদপঞ্জে জিনিষপঞ্জের দর | গ্বানীয় অবস্থা সম্বন্ধে 
কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে দেওয়! হইত না। বাহির হইতে 
চট্টগ্রামে এই সময় লহম্র সহম্র ভাড়াটিয়া শুমিক জামদানী 
করা হইয়াছিল। স্থানীয় সফিত চাউল হইতেই ইহাদের খাদ্য 
সরবরাহ হইত । সামরিক বাহিনীর খচ্চরগুপিকে খাওয়াইবার 
জন্ত মিলিটারী কন্রাউরের বহু ধান ক্রয় করে, ইহার বিরুদ্ধে 
জনৈক ভারতীয় ডেপুটি কালেক্টর প্রতিবা৭ জানাইলে জনৈক 
ব্রিটিশ কর্রচারী নাকি মন্তব্য করেন যে স্থানীয় অধিবাসীদের 
জীবন অপেক্ষা মিলিটারী খচ্চরগুলিয় জীবন অধিক ৃল্যবান। 
যুগে ও ছুর্ভিক্ষে চট্ট ামে যে-সব কুফল দেখ! দিয়াছে তাছ। 
মোটামুটি এইরূপ £-- 

(১) সামরিক লোকজনর্ধেনর দ্বারা বু অত্যাচার অন্থু- 
চিত হয় কিদ্তু তাহার তদস্ত বা বিবরণ প্রকাশ কনা সম্ভব 
হয় না। 

(২) সৈনিকদের সহিত সংস্পর্শজমিত কুৎসিত ব্যাধির 


প্রলার এবং এই সব ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসার জঙ্ত চিকিংস৮ 
গারের অগাব। 


(৩) বহু নারী অনশনের তলার বিপথগামিনী হই তে 
এবং সৈনিকদের সংন্পর্শে আসিতে বাধ্য ছয় । ইহার কুফল 
সহজ্জেই জনুমেয় । 

(৪) আামরিক কনট্রাই ইত্যাদির দ্বারা কতিপয় ব্যজি 
বু অর্থ টপার্ছম করিয়া থে কোম দূল্য ভূমি ও সম্পন্ধি ক্রয় 
কয়ে। ইহার কলে কতিপর ব্যক্ষির হস্তে বিপুল সম্পন্তি হ্!- 
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স্বরিত হয় এবং অরিদ্রের লংখ্যা অস্বাভাবিকদূপে বৃদ্ধি 
পায়। 

(৫) পুষ্টিকর খানের অভাবে বহু ব্যাধির প্রলার হয় 
এবং জনসাধারণের জীবনীশঙ্জি লাধারণভাবে কমিয়! যায় । 

(৬) জহুশ্র সহত্র অনাথ বালক-বাপিকার উত্তব। ইহা- 
দের ঘত্ব করিবার পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেহই 
মাই। ইহাদের ভবিষ্যং শিক্ষার বা অঙ্লাত ভবিস্তৎ জমন্তার 
বিষয় তাবিবারও কেছই নাই। ইহছাছ্ধের ভিতর বালিকার 
সংখ্য। বালক অপেক্ষা অধিক । 

(৭) খাছ, আশ্রয়, জীবিকা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিবার 
মাম করিয়া জেলে লন্প্রদায়ের বহু নরমারীকে খ্রীষ্ঠান মিশনরী- 
গণ গ্রঞ্টবর্মে দীক্ষিত করিতেছে । 

ধানীয় কন্মীদের উদ্ভম ভিন্ন প্রতিকারের কোন উপায় নাই 
এই কথা মনে রাখিয়াই কার্ধ্য আরম্ত করা উচিত । সব্রকারের 
উপর নির্ভর করিয়া! বসিক্স! থাকা বৃথা। 


সাহেবনগর কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠান লুঠের মামলা 


সৈল্ভ ও পুলিসের হাতে অপরিমিত কমতা থাকে বলিয়া 
ইছার! যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারে তাহার 
জন্ত গবন্মেণ্টের তীক্ষ দৃষ্টি থাকা আবশ্তক এবং এরূপ ঘটন' 
ঘটলে ইহাদের আদর্শ দঙ হওয়া উচিত। অথচ আমাদের 
দেশে ইহার বিপরীত ব্যাপারই দেখা যায়। গুরুতর অপরাধের 
সহিত জড়িত পুলিসের প্রতি অনুকম্পার পরিচয়ও পাওয়া! 
যায়। সম্প্রতি সাহেবমগর কৃষিশিপ্প প্রতিষ্ঠানের দম্পতি পুলিস 
কতৃক লুঠের মামলা কলিকাতা হাইকোর্ট যে রায় 
ফিয়াছেন তাহাতে ভায়বিচার হইয়াছে বলিয়া দেশবাসীর 
পক্ষে মমে কর! বিশেষ কঠিন। এই লুঠন ব্যাপারে 
একজন দারোগ! এবং একত্ধন কনেষ্বল জড়িত ছিল। 
একজন উকীল এবং আরও কয়েকজন আসামীও ছিল। 
আর্লপুরের সেসন জঙ্জের জাদালতে তিন মাস ধরিয়া 
বিচার চলিবার পত্র জুত্রীবা ইহাদিগকে অপরাধী সাব্যগ 
করেন এবং আজ দ্বারোগাকে পাঁচ বৎসর, কনেষ্টবলকে 
চারি বংসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ দেন এবং অগ্ান্ভ 
আসামীদেরও কারাতে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে আপীলে 
বিচারপতি রক্সবার্গ ও ধিচারপতি এলিস ইহাদের কারাদও 
কমাইয়! দাকোগার ছয় মাল ও কনেষ্টবলটির চারি মাস করিয়ু! 
দ্বিয়াছেন। ঘটনার যে সংক্ষিণ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাছা হইতেই উহ্বার গুরুত্ব বুঝা! যাইবে । প্রীমুক্ত হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায় তখন এ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ছিলেন। 
_ আগ$-আন্দোলনকাঁলে এ অঞ্চলে গৃহদাছের ঘটনা ঘটে 
এবং একটি ডাকঘর, আবগারী আপিস এবং মেদিনীপুর 
জমিদারী কোম্পানীর কাছাদির উপর আক্রমণ হয় | ১৯৪২ 
সালের সেপ্টেম্বর মালে প্রতিষ্ঠান ভবনে খানাতঙ্াদ করিয়া 
প্রীঘুক্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তাহার পত্বী্র যাসগৃ আট- 
চালাঁট শীল করা হয়। ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণে বল] হয় 
ষে,দাকোগ! প্রতিষ্ঠানের চাকর-বাকরগণকে বিতাড়নের 
মির্দেশ ফেয়। ১৭ই হইতে. ৩,শে অক্টোবরের মধ্যে 


প্রবাসী 


পাস সিল তাস তি পি স্টিল জল সত পাপ ৯ পি লী সত লে 
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কয়েকটি সভা হুয়। এ সমস্ত সভায় প্রতিষ্ঠানটি লুষ্নের 
বিষয় আলোচনা! করা হয়। ২৮শে অক্টোবন্ন শ্রীযুক্ত হত্ি- 
পদ্দ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার ছন এবং ৩*শে অক্টোবর ও ওরা, 
৪ঠ1 ও ৫ই নবেম্বর প্রতিষ্ঠান এবং আটচাল। লুঠ কর! হয়। 
প্রতিষ্ঠানের ধান চুরি করিয়! বিক্রয় করিয়া ফেল! হুয়। 

মুদির পর হরিপদ্বাবু ১৯৪৩ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বরে 
অভিযোগ দায়ের করেন। এ অভিযোগের উপর ভিত্তি 
করিয়! এই মামল! রুজু করা হুয়। দারোগাকে ১১৪৩ 
সালের কোন এক সময়ে সাসপেগড করা হয়। 

অভিযুক্ত ব্যকিদের বিরুদ্ধে গৃহ ভাঙ্গিয়! চুরি করার ষড়- 
যন্ত্র করিবার এবং এ ষড়যন্ত্র অনুসারে এ সমস্ত অপরাধ 
করিবার অভিযোগে অভিমুক্ত করা হুয়। 


বাহাছুরগড় বন্দীশিবির 
বাহাছুরগড় বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী জৈষ্- 
দের উপর থে বর্ধবর অত্যাচার হুয় তাহার প্রতিবাদকল্লে দেওয়ান 
চমনলাল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পর্রিষদ্দে একটি মুলতুবী প্রস্তাব 
আনিয়াছিলেন। ব্রিটিশ, মুসলিম লীগ ও সরকারী অদস্াদের 
পোটের জোরে প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া! গিয়াছে, কিন্তু এই 
উপলক্ষে যে ঘটন' প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝ যায় বন্দী- 
শিবিরের ইংরেজ অধ্যক্ষগণ বর্ধবরতায় নাংসী বা জাপানী বঙ্গী- 
শিবিরের অধ্যক্ষদের চেয়ে কোন অংশে কম খান ন1। শিবিয়ে 
বছ মুসলমান বদ্দীও ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে আহত 
হইয়াছে । তংসত্বেও ব্রিটিশ ও সরকারী সদশ্তদের সহিত 
মুসলিম লীগ হাত খিলাইতে কুষ্টিত হয় নাই। ঘটনাটির যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল তাহা হইতেই উহ্থার নৃশংসতার 
যথেষ্ট পরিচয় মিলিবে £ 
বাহাছুরগড় বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৮০০ 
লোককে কাটা-তারের পিঞ্চরে পৃথক করিয়া রাখা হয়। 
তাহাদের মধ্যে জনৈক অশ্ুস্থ ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ শ্রমসাধ্য 
কাজ করিতে বল! হইলে সে এ কাঞ্জ করিতে অক্ষম হুয়। 
জনৈক গ্ুবেধার মেজর তাহাকে সঙ্গীনের ছার! খোচ। 
মারিবার আদেশ দিলে গার্ড সেই হুকুম পালন কনিতে 
অস্বীকার করে। জনৈক ব্রিটিশ মেজজরকে উহার কথা 
জানান হইলে তিনি আসিয়া পিগ্ররস্থ লোকদিগকে অপ- 
মান করেন। অতংপর জনৈক ব্রিটিশ কর্ণেল আসিয়া 
ছিয়াতর জন ভারতীয় অশ্বারোহী সৈনিককে তলব করেন 
এবং পিপগ্রের লোকধিগকে বেয়নেট চার্জ করার জাদেশ 
দেন। অশ্বারোহী সৈভদের প্রত্যেকেই সেই জাদেশ পালন 
করিতে অস্বীকার করে। কর্ণেল তখন একদল গর্ধাকে 
তলব করেন। তাহার! পর্ধ্স্ত বেয়মেট চার্জ করিতে 
অসম্মত হয়। পরদিন পিঞীর হইতে তিন শত লোককে 
একটি শু পিগ্ুর়ে লইয়! তাহাদিগকে ছই হণ্টাকাল মাথা 
নীচু করিয়া দাড়াইয়! থাকার জেল দেওয়া হয়। তাহাল্া 
যখন র্লাস্ত হইয়] পড়ে তখন আরও প্রহরী তলব কর] হয় 
এবং তাহার! ক্লান্ত লোকদিগকে বেয়নেট চার্জ করে: 
কলে চৌজিশ হন খন হয়। এক ব্যক্চির দেহের না 
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এ এত পলিপ পিপি পর পাধিনাপাশি টিবনি উনি ছি লোক পিস ল তেস্না সপ সম স্টিল লিপি 


স্থানে আঘাত লাগে | শিল্পের লোকদের মধ্যে বহুসংখ্যক 
মুপলমানও ছিল । বীরের মত তাহার! সমস্ত নির্ধ্যাতন জহ 
করে। বেয়নেট চার্জ যখন চলিতেছিল তখন বন্দীরা 
“জয় হিন্দ ধ্বনি করিতে থাকে | তখন এক অভভূত ধরণের 
শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিন ফুট দুরে হুইটি খুটি 
পৃতিয়া তাহাতে এক ব্যক্তিকে হস্তপদ্দ বাঁবিয়া বুলাইয় 
রাখা হয়। এক ব্যক্তি এই ব্যবস্থায় সংস্ঞা! হারাইয়া ফেলে। 


আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের উপর এই শ্রেষ্টর অত্যাচার 


মৃতন নয়। গত ২৫শে নতেম্বর নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরে সাত শত 
বন্দীর উপর গুলী চালান হয়) তম্মধ্যে পাচ জন মার। ঘায়। 
দেওয়ান চমনলালের অভিযোগের উত্তরে সমর বিস্তাগের 
তবয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন স্বীকার করিতে বাধ্য হম যে 
শিবিরের নিরস্ত্র লোকদের উপর বেয়নেট চাজ্জ করা হুইয়াছিল। 
বিয়ালিশ জম বন্দীর গাঘে ক্ষতচিহ দেধা গিয়াছে, নয় অনের 
পিছনের চামড়া] বেয়েনেটের খোচায় ছি'ডিয়! গিয়াছিল। 


নেত্রকোণা মহকুমার গ্রামে পুলিসের অত্যাচার 


গ্রামবাসীদের উপর পুলিলের দলবদ্ধ অত্যাচার যে এখনও 
চলিতেছে তাহার সর্বশেষ প্রমাণ নেআজকোণার ঘটনা । রংপুর 
জেলার বৈদধ্যের বাজার গ্রামে পুলিসের বর্ধরতা গবশ্মেন্ট 
অত্যাচারীদের পক্ষে সাফাই গাহিয়' ধামাচাপা দিয়াছেন । 
নেত্রকোণার ঘটনাটি ১৬ই জানুয়ারী ঘটিয়াছে, গবন্মেন্টি এখনও 
পর্যস্ত কর্তব্যজ্রষ্ট পুলিস কর্মচারীদের গ্রেগ্ার করিয়াছেন বলিয়া 
অ[মরা সংবাদ পাই নাই। ঘটনাটি নিয়ে প্রদন্ত হইল। 
দেনিক স্বাধীনতা পঞ্জিকায় উহ] প্রকাশিত হয়। 

গত ১৬ই জানুয়ারী সকালে কালমাকান্দ থানার ভারপ্রাণ্ত 
অফিসারের অধীনে প্রায় ৩৬ জন সশস্ত্র পুলিস বারহাট্টা ধানার 
চিরাম গ্রামে হান! দিয় অমানুষিক জত্যাচার করে। ফলে 
২২খানি বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে; পুলিস ঘরদার ভাডিয়া ধাম, 
চাউল, কেরোসিন লমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া হুড়াইয়া ফেলিয়া 
দিয়াছে । কাপড়-চোপড় পোষাক ছিড়িয়া টুকরা করিয়া 
ফেলা হুইয়াছে। নগদ টাকা সমস্ত লুঠ হুইয়! গিয়াছে। 

মাছ বরা লইয়া! ঘটনার স্থঅপাত। একটি বিল কোন এক 
ইঞ্জারাদারকে ইজার! দেওয়া! হইয়াছিল । গ্রামবাসীরা যথারীতি 
বিলে মাহ ধরিতে গেলে, ইন্জারাদার পুলিস ডাকিয়া আনে। 
পুলিসবাহিনী জাসিয়া উক্ত চিরাম এীমে হান! দেয় এবং প্রায় 
পাচ হাজার টাকার ক্ষতি করে। গ্রামে আতঙ্কের কুটি ছওরায় 
গ্রামবাসীর গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়। যায়। 


ফুড কমিটির ছুর্নীতি 
লীগ মন্ত্রিষ্ল বাংলার এরামে গ্রামে কুড কমি নামে এক 
অপূর্ধব বন্ধ গড়িয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ড প্রতৃতির 
মুপলদান মাতবার়ের| লাধারণতঃ ইহার প্রধান পাখা । গ্রাম" 
বাসীর অন্ববন্ত্র সরবরাহের ভার কতকগুলি মমোমত লোকের 
হাতে তুলির দিয়া! গ্রামে শ্রাদে জীগ লংগঠন এবং লীগওয়াল। 
হাতে ঠীকা বেওর|. এই লব কমি গঠনের 


প্রধাম উদ্ধেস্ত ছিঙ এধং সে উদ্দেন্ঠ অনেক প্জিমাণে লাখকও 


বিবিধ প্রলঙ্--ফুড কমিটির দুর্নীতি 


পিপি শিপ 
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হইয়াছে । ফুড কমিটি গঠনের সময়ই উহাদের বিরুদ্ধে যথে 
অভিযোগ হুইয়াছে, গবঙ্থেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন মাই। 
উহ্বাদের হুমীঁতিপরায়ণতা ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে পদে পদে 
লোকে অভিযোগ করিয়াছে, গবন্মেন্ট তাহার কোন প্রতিকার 
করেন নাই | ধীরে ধীরে উহাদের বিস্তৃত কার্ধা কলাপ প্রকাশিত 
হইতেছে এবং স্বরূপ আরও ভাল করিয়া প্রক্টিত হইতেছে। 
দৈনিক ভারতে প্রকাশিত নিয়লোন্ধত জংবাদটি এ সম্পর্কে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা £ 





দুনীতির জন্তু ভেগারগণসহ কাঠাদিয়! শিমুলিয়া ইউমিয়দ 
ফুড কমিটির সভাপতি, লম্পাদক। সভ্য ও ভেঙগারগণের 
গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । প্রকাশ, কাঠাদিয়া 
শিমুলিয়া ইউনিয়ন ফুভ কমিটির লভাপতি কাঙ্গেমালী 
হালদার, সম্পাদক আবছুল আক্জী এবং অনিল ও নুরে 
নামে ভুইজন ভেগার হুনতি, অতিলাড ও নিয়ন্ত্রণ আইন 
ভক্ক করার অপরাধে ভারতরক্ষা আইনের ৫০৩ (৪৫) ধারায় 
খেগ্তার হইয়াছে । উক্ত অভিযোগে সাধারণ ফুড কমিটির 
সভাপতি লালমোহন পাল, সম্পাদক একলাজুদ্দিন হালদার 
এবং বেচু কাঁজী, অমরচান স্থত্রধর ও ওমান | নামে তিন 
জন সভাও ২ (৪৬) ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছে । উতয় দলই 
জামিনে খালাস আছে] শ্বানীয় দংবাদে জানা যায় যে, 
ফুড কমিটির জন্মাধধি এ পর্যন্ত ছিসাঁব পরীক্ষাই হয় নাই, 
হিসাবের রেজেছ্রী ও কোনরূপ ছিসাঁব নাকি নাই, প্রায়রিটি 
তালিকা না থাকায় বিতরণে চুড়ান্ত ঘথেচ্ছাচার চলিতেছে, 
আধকাংশ স্থানেই সরকার. প্রবন্তিত রেশন কার্ডে জিনিষ 
বণ্টন না করিয়া হাতে লেখা গ্লিপে বণ্টন করা হুয়, ছুই- 
শতাধিক মিথ্য! রেশন কার্ঠে প্রিনিষ বিতরণ কর! হইতেছে, 
কোনরূপ ক্যাশ-মেমে। দেওয়া হয় না। রিজার্ভের জিনিষ- 
পঞ্জের বিতরণে পক্ষপাতিত্ব ও ছুনতি রহিয়াছে এবং শ্লিপ 
দিয়! একই পরিবারের সকলের নামে একবারে শতাধিক 
গজ কাপড়ও বিতরণ করা হইয়াছে, নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা 
বেশী ঘরে জিনিষ বিক্রী করা হয়, সম্পাদক ও সভাপতির 
আত্মীয়গণের মধ্য হইতেই তেগার নিযুক্ত কর! হইয়াছে ও 
চতুরতার সহিত ব্যবসা! করা হইতেছে এবং সর্বোপরি 
সম্পাদকের বহু রকমের নামে বক ব্বাখার জুযোগ জইয়। 
ছর্নাতিপরায়ণ লোকেরা চোরাবাজাত্ীী ও হুমাঁতির রাজদ্থ 
চালাইয়া! যাইতেছে । এই সব গুরুতর আঅভিযোগসমেত 
পর পর ১৮খান। গণ-দ্বরখাত্ত কমিটি পরিবর্তন ও উপযুক্ত 
তদস্তের দাবি করির। এই ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান হইতে 
বিভিন্ন সময়ে বুলীগঞ্জ মহকুমা ম্যাজি্রেট, সার্কেল অফিসার, 
মহকুমা কণ্টোলার প্রভৃতির কাছে পাঠান হুইয়াছে। প্রকাশ, 
ঠাহার! তদন্তের কোন প্রয্বোজনই বোধ করেন মাই . 
অবিকন্ধ অধিকাংশ দরখাত্তই নাকি আপিস হইতে চুরি 
গিয়াছে বা হারাইয়] গিয়াছে । এমন কি পুলিশ এজাহারেও 
গুরুত্ব না মেওয়াতে কোর্ট কফি দাখিল করিয়া হয়খাত্ত 
করিলেও মহুকুম ম্যাজি ্েঁট কর্তৃক তাহা অগ্রাহথ হুইস়াছে। 
আবশেষে জনসাধারণ মহকুমার সকল দ্বাস়িত্বগীল কর্গাানীয় 


৩৮৮ 


কাছে ব্যর্থ হইয়া! এনফোস'ষেন্ট ভিপার্টযেণ্টের সাহায্যে 
উপরস্ব কর্মচারীদের গোচরীভূত করে। ফলে এই লম্পর্কিত 
ব্যকিদের গ্রেপ্তার সন্ভব হইয়াছে এবং জোর পুলিদ তদন্ত 
চজিতেছে। লংবাঁদে আরও প্রকাশ যে, ইউনিয়ন ফুড 
কমিটির মধ্যে ছইভন সররকাতী কর্মচারী ভিলেজ ভেভেলা- 
পমেণ্ট অফিসার ও এসিসট্যান্ট ইমৃন্পেক্টার একূদ-অফিসিও 
(হুসাবে থাক! সত্বেও সাহারা এই ছুনতির প্রতিরোধ 
করিতে পারেন নাই, বরং তাহারাও এই ছু্নাতির সঙ্গে 
সম্পর্কিত জাছে বলিয়' বছ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হুইয়াছে। 
গত ছুই বংসরাধিক কাল যাঁবং জন্নবন্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে 
গ্রামে গ্রাষে এই ব্যাপার চলিতেছে । ইহ শুধু বাংল! দেশেই 
সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারতে এই পাপবিস্ৃত হইয়াছে । আমে- 
রিকান এল্দোসিযেটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশের 
রেশনিং বিভাগের প্রধান ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর কে দেশপাণ্ডে 
গবর্ণরের নিকট পদত্যাগপঞ্র দাখিল করিয়াছেন । পর্রত্যাগের 
কারণ এই যে, অতিলাতের জন্ত তিনি যে সব ব্যন্তির অপরাধের 
সন্ধান প1ইয়াছিলেশ, সংশ্লি্ অফিসাররা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার 
করিয়া আদালতে হাঞ্জির করিতে দেন নাই । 


থাছ্বান্রব্যের অপচয় 
দৈনিক কুষকে নিয়গিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 
ফরিদপুর শহর হইতে অনধিক দুরবন্তাঁ অদ্বিকাপুর রেল- 
ওয়ে &্েশনের সংঙ্পগ্র খধামসমূহে গবন্মেপ্টের পূর্বাসফিত 
প্রচুর পরিমাণ আটা, ময়দা প্রভৃতি খাপ্রব্য ছিল। বলা 
বাছল্য, এই সমস্ত দ্রবা গত ১৩৫০ সালের ছুর্ডিক্ষের সময়ে 
রক্ষিত ₹ইয়াছিল | হুর্ভিক্ষপীড়িত মরণোদ্বুখ মানুষের ভাগ্যে 
তখন উহা মিলে নই । দীর্ঘকাল গুদামে থাকার ফলে সেই 
সমস্ত আটা ও অয় পচিয়। শষ্ট হইয়! গিয়াছে। ইতিমধ্যে 
কর্তৃপক্ষ এ দুষিত পচা আটা ও ময়দ' নিকটবর্তী স্বল্নসলিল! 
ক্ষীণশ্রোতা মদীতে ফেলিয়া দ্বিয়াছেন। 
দ্রবাগ্তজি এতই প্রচুর ও ঢুষিত ছিল যে, তাহার ফলে 
অন্নকাল মধ্যে নদীর জল নষ্ট হুইয়া যাওয়ায় মতস্তসমূহ 
মরিয়া ভাসিয়া উ্রঠিয়াছে। নদীর তীরবস্তাঁ অধিবাসিগণ 
তাহাদের নিত্য ব্যবহাধ্য জলের এই ছুরবস্থায় বিপন্ন ও 
ভীত হুইয়] পড়িয়াছে। 
সরকারী গুদামের খাগদ্রব্য অপচয় এখনও বদ্ধ হইল ন1। 
দুর্ভিক্ষের বংসরেও অনেক হাজার মণ খান অযত্ধে ফেলিয়] রাখার 
জনক ন& হইয়াছে | খোলা রেলওয়ে প্রেশমে হাক্জার হানার মণ 
ধান ব্বপ্রিতে পচিয়া ন& হইয়াছে । অথচ একটু তৎপর ও মনো- 
যো হইলেই এই সব অপচয় বন্ধ করা যায়। বিক্কৃত খান্সপ্রব্য 
'্রথমে পশুর খাদ্তরপে বিক্রয় করা সুরু হুইল, দেখ! গেল 
মুনাফাখোরেরা এলি কিণিয়া আবার চোরাপথে সাধারণ 
প্রহজোককেই উহ! বিক্রয় করে। তারপর নুরু হইল খাভত্রব্য 
দিয়। কম্পো্ঠ সার তৈরি, হাওড়ার যে ময়দানে হাজার হাজার 
মণ খাদ্য ঢালিয়া! সার দেও] হইয়াছে সেখানে কত কলল 
গজাইয়াছে গবর্ণর কেসির গবন্মে্ট তাহা জানাইলে ভাল হইত । 
অতঃপর গর্ণন্মেটে নংন্ভকৃলের জন্ত দরদী হইয়া উঠিয়া! বিকৃত 
খাদ্য পুকুরে ঢালিতে জারস্ত করিলেদ ফলে যে মাছ এমনি 


বাসী 


১৩৫২ 
বাচিত সেগুলিও মরিল। এবার শুরু হইয়াছে নদীতে ঢালা । 
ছুর্ভিক্ষে লোক আহাধ্য পাইবে না ইহা তে বলিয়। ফেওয়াই 
হইয়াছে, পানীয় জলও যাহাতে না পায় সে দিকেও দেধিতেছি 
গবন্মেন্ট এবার দৃষ্টি দিয়াছেন । 


রেশনের চাঁউলের নষুনা 
কুমিল্লার একটি বিংশতিবধীয্া তরুণী বধু রেশমের করর্য 
চাউল খাওয়! উপলক্ষ্য করিয়! কি ভাবে বিষপানে আত্মহত্যা 
করিয়াছেন তাহার বিবরণ জান গিয়াছে । কদর্ধ চাউল সর 
বরাহের ফলে স্থানীয় ধিবাসীদের কি হুর্দাশা হইয়াছে 
নিয্লোদ্ধত সংবাদটি হইতে তাহাও জানা যাইবে 2 
ঘড়ি-ব্যবপাম়ী শ্রীপ্রফুল্প ভৌমিকের পত্তী প্রিয়বাল। 
ভৌমিক রেশনের চাউল খাওয়াতে অন্ু্থ হইয়া! পড়েন 
এবং তাহার স্বামীকে ভাল চাউল জংগ্রহের জন্য বলেন। 
স্বামী চাউল সংগ্রহে অক্ষমতা জানাইলে মহিলাটি ঢঃখে ও 
ক্ষোঙ্ডে নাকি সকলের জজ্জাতসারে ফটোগ্রাফির বিষাঞ্জ 
ওষধ সেবন করেন। সঙ্কটাপন্ন অবঞ্থায় তিনি হাসপাতালে 
শীত হইলে সেখানে তাহার ম্বত্যু হয়। 
কুমিক্ল। শহরে রেশন-প্রথা, বিশেষে করিয়া পল্লী অঞ্চল 
হইতে চাউল আমদানী নিষিদ্ধ ককিয়া আদেশ জারীর 
ফলে নাগরিকগণের মধো বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার 
হইয়াছে । রেশনের নিক চাউল পল্লী অঞ্চলের চাউলের 
তুলনায় ৩২।৪২ বেশী অর্থাৎ আশীর মাপে ১৫২ েওয়! 
হইতেছে । শহরে রেশমের চাউল খাওয়ার ফলে পেটের 
পীড়। ব্যাপকভাবে দেখ! দিয়াছে । 
সম্প্রতি পুলিস সুপার কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকের উপর 
বে-আইনীভাবে চাউল আমদানীর অভযোগ করিয়া তাহা" 
পরের কৈফিয়ৎ দাবি করিয়াছেন । তন্মধ্যে সিভিল সার্দরম 
হইতে আরঘ্ত করিয়া ৫ জন ডাক্তার, ডেপুটি সিডিল 
সাপ্লাই অফিসার, টাউন ফুড কমিটির সেঞ্চেটারী, কন্ট্রাক্টার 
রায় সাহেব শুামদাস ক্ষেত প্রভৃতি এবং ছুইজন পুলিস 
সাব-ইন্স্পেইউর আছেন। 
রেশনের চাউল যাহাতে কদর্য না হয় ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা 
গবস্মেণ্টের একাস্ত কর্তব্য, এজন্য দুঘক্ষ ইন্সৃপেক্টর থাকা 
উচিত, আড়াই বংসর আগে গ্রেগরী কমিটি ভারত-সরকারকে 
ইহ স্মরণ করাইয়া! দিয়াছিলেন। ভারতবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রতি দৃকৃপাত কর! ভারত-সক্কার কোন সময়েই তেমন আবশ্তক 
মনে করেন নাই, এ ক্ষেভ্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই! গ্রকান্ত 
বাজারে উচিত মূল্যে আহার্ধ্য ক্রয়ের অধিকার যাহাদের নাই, 
ঘাহাদের খাদ্য সরবরাহ সরকারের উপর সম্পূর্ণজপে নির্ভর 
করে, তাহাদের প্রতি সরকারের দ্া়িত্ব অসীম, এই মূলনীতি 
ব্রিটেনে স্বীস্কত হইয়াছে ও তদনুসারে কাজ হইয়াছে । এ 
দেশে ব্রিটিশ গবদ্ষেন্টের অধীনস্থ ভারত-সরকার এবং তাহাদের 
অধীনস্থ প্রাদ্ধেশিক সরকারসমূহ জনসাধারণের স্ুখ- 
সুবিধাবিধান ত দুরের কথা, রোগীর পথ্য পর্য্যস্ত সয়বরাহেরও 
যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই। 
বুদ্ধিমান ও বিভ্তঘাদ লোকেরা আপন পথ সু 
ইহ! অবধাত্রিত। কুমিল্লাতে তাছাই বটরাছে। 


ফান্তন 


দেশে রেশনিং মানুধকে যে কি ভীষণ জলহায় ও স্বার্থপর 
করিয়া তোলে আমাদের দেশে বহু ঘটনার তাহা দেখ! গিয়াছে । 
যাহার ঘরে পুক্াম চাউল বা মিশি বা সাঞ্চদানা প্রভৃতি রোগীর 
পথা আছে, অপরের প্রয়োজঘে তাহার ভাগ দিতে সেও 
কৃঠিত হয়। নিজের প্রয়োজনে হঠাৎ সে উহা পায় কোধায়? 
দেশের সহিত সম্পর্কহীন অসাধু, দাপ্তিক ও স্বার্থদর্বন্থ বিদেশী 
এবং তাহাদের ক্রীতদালদের হাতে রেশমিং-প্রথা চুড়ান্ত ক্লেশ 
ও লাঞ্ছনার কারণ হইয়! উঠিয়াছে। 


খানাকুল থানা বোরে। বাঁধ কমিটি 


খানাকুল থানা বোরে। বাধ কমিটির প্রথম বার্ধিক কাধ্য- 
বিবরনী পাঠে আমরা আনন্দিত হুইয়াছি। হঁহাদের কার্ধ্য 
বিবরধীতে দেখ' যায় স্বল্পমা্ছ সংগঠন শক্তিও ঠিক ভাবে 
প্রয়োগ করিতে পারিলে বাংলার বহু স্থানে নদী-নালার সামা 
সংস্কার লাধন বা সাময়িক বাধ নির্মাণ প্রভৃতির দ্বারা শঙ্তোৎ- 
পান বনু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে । বিখ্যাত সেচ- 
বিশেষজ্ঞ এবং নবীন মিশরের প্রাণদাতা সর উইপিয়ম উইলককস 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ঞালয়ে শ্রদণ্ত বক্ততামালায় বাংলার নিজন্ব 
সেচ ব্যবস্থার শতমুখে প্রশংল1 করিয়াছিলেন । তিনি দেখাইয়া 
ছিলেন, বাংলার চাঁধী নিজ নিজ এলাকাম্ন মদীত্র সংস্কার শিক্কেরা 
করিত এবং এই কাজ পত্র কর্তবা বঙ্গিয়া মনে করিত । 
ইংরেজ শাসনে ইংরেজ ট্রাণ্টীরা আমার্দের অন্নবন্ত্-সংস্থানের 
ভার গ্রহণ করিবার পর বাঙালীর স্বাবলঙ্গন ঘুচিয়াছে, ছূর্তিক্ষ 
তাই আজ আমাদের নিত্য সঙ্গী । 

খানাকুল কমিটির কার্য দেখিয়া আমাদের ভরস! হইতেছে 
অবদ্থা হয়ত এধনও একেবারে আরগ্ের বাহিরে যায় নাই। 
অন্ধের জঙ্প ইংরেজ লরকারের উপর ভরসা করিয়া! বসিয়া 
থাকিলে ছুর্থিক্ষে মরাই সার হইবে এই কথা বুঝিয়া বাঁচিবার 
ইচ্ছা! থাকিলে এখন হইতেই ফসল উৎপাদন সম্বন্ধে বাঁঙালীকে 
লম্পূর্ণ কূপে স্বাবলম্বী হইতে হইবে | গবন্মেণ্ট যেখানে পদে 
পদে অক্ষমতা দেখাইয়্াছেন, কংথেন-কর্মীর1! সেই ঘন জন্ধকারে 
আশার আলে! প্রতিফলিত করিয়! দেশকে বাঁচিবার পথের 
সন্ধান দিয়াছেন এজ্ন্ভ বাঙালী তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ 
থাকিবে। 

বাধের সাহায্যে জল সেচ করিয়া হঁহার! অর্থব্যয়ের ৮1১, 
এমন কি ২* খপ পর্যন্ত অধিক মুল্যের ফল পাইয়াছেন। 
দেখ! গিয়াছে কৃষকের! স্বেচ্ছায় খরচের টাকা আদায় দিতে 
সর্বদাই প্রত্বত থাকে। শুধু নিঃস্বার্থ কর্মগ্রচে্ঠার দ্বারা 
তাহাদের বিশ্বাস অঞ্জন করিতে হয়। এই পথে কৃষক সংগঠন 
ও আর্ধিক কল্যাণ উত্তয় দিকেই অগ্রসর হুওয়! যায়। 


বাঁধ কমিটির কাজ 
খানাকৃল থান। ছগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত 
এই অঞ্চজের কয়েকটি গ্রামের বভাপীড়িত ও অজস্বালিষ্ঠ অধি- 
বালিগণ ছঃলনয়ে কংগ্রেস-কম্মা্ধের নিকট জানান ঘে কর্ণ 
& যেন ওরুখডরস্বরী দ্ধীতে বাঁধ বাঁধিয়া যোরো বাত উৎপাদনের 


বিবিধ গ্রসজ-_বীধ কমিটির কাজ 


সা রাস লা পানি শেষটা সি ০৯ পা পো কা সি পি রো এত জম, ক পা ৪০-০ লস লাক্স পিস ৯৯ পা সস ০ পলি এ শসা পো ৮ সা পি লি পো পা নান লা? ও ঠা সস পা সস পি স্টিল এ পপ পা 


৩৮৯ 


তদছুসারে হুগলী জেল বন্ত-সাহায্য-সমিতির উদ্ভোগে ইং 
১৯৪৪ সনের ২২এ অক্টোবর তারিখে রাজহাটি গ্রামে জনসভায় 
এই খানাকুল থান! বোরে] বাধ কমিটি গঠিত হয়। 

কমিটির সভাপতি শ্ত্রীগৌরহরি রক্ষিত (সেনহাট গ্রাম ) 
৬৯০০২, কোষা্যক্ষ ্রধীরেজনারায়প মুখোপাধ্যায় ৯১০০২ এবং 
তগলী জেলা বঙ্ঞা-সাহাধ্য-সমিতির সম্পাদক রীক্সতমণি চটো- 
পাব্যায় ৫০০০২ মোট ২১হাক্কার টাকা ধার লইয়! বাধের কার্য 
আরম্ভ, অগ্রসর ও সম্পূর্ণ হয় । বীধ মির্্মাপকল্পে ৮৮৫২ টাকা 
এককালীন দান সংগ্রহ হুয়। 

১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৩ই জানুয়ারী (১৯৪৫) তারিখের 
মধ্যে ভূয়েড়া ও গোপালদহে প্রধান বাঁধ ছুইটির নির্্দাণ কাধ্য 
শেষ হয় এবং তাহার ফলে অধকাংশ গ্রাম ধান্ক্ষেন্সে বোরো 
চাষের প্রথম জল পাযর়। 

দৈব-ছুর্ব্িপাকে ১৬ই জাহুয়ারী তারিখে ছোটনাগপুর- 
পাহাড় অঞ্চল হইতে হঠাৎ বেশী জল নামিয়] ভুয়েড়া ও গোপাল- 
পহের বাধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেচ কর্ধের ব্যবস্থা! বিপর্যস্ত হইয় 
পড়ে। জল দেওয়ার প্রথম মুখেই বহু ব্যয়ে নির্গত প্রধান বাধ 
ছুইটি এইকূপে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কর্ম্িগণ মহা! পরীক্ষার মধ্যে 
পড়েন। যাহ! হউক, বৈর্যা, সাহুদ ও উপায়কুশ়্তার বলে 
পুনরায় ৮ হাজার টাকা ব্যয় করিয়। বাধগুলি পুনর্শির্দমিত হয় । 
গোপালদহ বাঁধের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া] ৭৭৫ ফুট দীড়ায়। | 

ভুর়েড়ার প্রথম বাধ হইতে কারকদছের শেষ বাধের মধ্যে 
নদীপথে ব্যবধান আন্দাজ প্রায় ১* মাইল ।ভুয়েড়া ও গোপাল- 
দরে বাধ বাঁধিয়া] ঘে পেচের কাজ সুরু হয়, এ অঞ্চলের ৫০ 
খানি গ্রামের মাঠে জল দিয়! লেই কার্ষা সম্পূর্ণ করিবার জঙ্ক 
কম্মিগণ আনুষঙ্গিক আরও ১৩টি বাধ বাধেন। 

ইহার ফলে ৫০টি গ্রামে প্রায় ১১ হাজার বিঘা জমিতে 
সেচের জলে বিঘাপ্রতি কম পক্ষে ৫ মণ বরিয়া ৫৫ হাজার মণ 
বোরো ধান উৎপন্থ হয়। এ অঞ্চলে এই ধানের ৮২ টাকা মণ 
দর ধরিলে উৎপর বাঞ্চের মূল্য হয় ? লক্ষ ৪০ হাজার টাক]। 
ইহা ছাড়া! সেচের জল পাইয়া এ অঞ্চলের পিয়াজ, আলু, আক, 
তিল প্রভৃতির ক্ষেতে ঘে ফলন বেশী হয় তাহারও আুমানমিক 
মূল্য হয় প্রায় এক লক্ষ টাকা । 

নদীর জল এইরূপে প্রণালী বাছিয়| বছ বিল ও নদীতে 
পড়িয়। মতস্তবৃদ্ধিরও সহায়ক হয়। 

এই সম্পর্কে ্ররণ রাধা প্রয়োজন যে ৫০খানি গ্রামের মাঠে 
মাঠে বোরো বাধের জল-পাওয়া জমির পরিমাপ যে ১১হাঙ্গার 
বিখ| দেখান হয়, আসলে তাহা! আন্দাঙ্গ ১৫ হাজার বিঘা 
হুইবে। কারণ নানাগ্থানে বিক্ষি্ড এ সকল হমির ঠিকমত 
মাপ লওয়ার সুবিধা! ছিল না। 

কমিটি বিঘাপ্রতি ২০ ট্টাক1 চারানী ধার্ধ্য করেন। ইহা 
বিষ্বা-কর! উৎপযন ফসল-নৃল্যের শতকরা মাত ৬২। ২৬ হাল 
ঠাক চায়ানী জলকরের মধ্যে প্রায় ২১ হাজার টাক! চাষীর! 
স্বেচ্ছায় কমিটিতে আদায় দিয়াছেম। 

প়যুখাপেক্ষী দা হই! নি্জেষ্ধের সঙ্ঘবন্ধ চেষ্ান্ম এই কার্য 
সম্ভব করিয়। তোল! কণ্মাদেক ও চাষীদের ক্কতিত্ব। এ.ক্ষেকে 


৩৯৪ 


সি পাস পাটি লাস পা জালা লাল লীন, লী ১০ এ পা পিল সালা পি পিছ ০৭, েস্তএ। পাস্টিত? 


মিজেদের দেয় চারানীর বেশীর ভাগ শোধ করিয়া সাহার! 
আপন কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন । 
কংথ্রেস-কণ্মিগণ অসীম উৎসাহের সহিত অপরিন্টত এই 


নুতন কাজে খাপ দেন এবং অশেষ শ্রম ও ততোধিক বৈধ্য: 


শ্বীকার করিয়া বহু অন্গবিধার মধ্যে আরন্ধ কার্ধয সুসম্পন্ন 
করেন । মধদীর চনে “কেশের' কুঁড়েতে মালের পর মাস বাস 
করিয়া হহারা কাজের তত্বাবধাঁম করেন। 

এই বাঁধের দ্বারা পঞ্চাশষ্ট গ্রামের মোট ৪৭০০টি গৃহস্থ 
পরিবার উপকৃত হইয়াছে । হঁহাদ্ের আয়ব্যয়ের হিসাব ও 
উদ্বর্ত পত্রে দেখা যায় প্রথম বংসরেই কমিটি স্বাবলম্বী হইয়' 
উঠিয়াছেন ও যোট ২১ হাক্গার টাক খণের মধ্যে ১৬ হাজার 
টাকা পরিশোধ করিয়াছেন । আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
বিষয় এই যে কমিটির সভাপতি, কোষাধাক্ষ এবং অঙ্ান্ 
উদ্দ্যোজারাই সর্বাগ্রে নিজেরা খণ দিয়! সেই টাকায় কাজ 
আরস্ত করিয়াছেন । 

লব তাল কাজেই বাধা-বিপতি ও অন্থবিধা থাকে, এ 
ক্ষেঅ& আছে। কিন্তু হুঃখের বিষয়, এখানে বাধা সবচেয়ে 
বেশী আসিতেছে জমিফার) গ্রামের মোড়ল ও শিক্ষিত বাঙিণদের 
নিকট হইতে । যাটি লইবার অস্থমতি দামের অন্ত জমিদার ও 
দায়েব ঘথানীতি টাক] আদায় করিয়াছেন। সম্পন্ন লোকের" 
বাধ কাটিয়া! ভেড়ীতে জল লইয়াছেন কিন্ত টাকা দেন নাই। 
কুমারহাট নামক গ্রামের শিক্ষিত জন্প্রধায়ের জমিতেই বেশী 
ধান হইয়াছে কিন্ত তাহাদের নিকট হইতে অর্ধেক টাকাও 
আদায় হয় নাই। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, “যে টাক বাকী 
পড়িয়া আটকাইয়! আছে তাহা সমন্তই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দিকট। কমিটর লম্পাদক গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ঠ ব্যক্তিকে 
বহু তাগাদা দিয়াও টাক আদায় করিতে পারেন নাই ।” অথচ 
সাধারণ চাষীর স্বেচ্ছায় লমত্ত টাক] দিয়াগিয়াছে। দেশ স্বাধীন 
হইলে এই সব হীনচেতা' স্বার্থপর লোকদের নিকট হইতে 
টাকা আদায়ের উপায় হইত। ঘুষখোর-মুমাফাখোর শাসিত 
বর্তমান বিছ্বেশী গবন্বেন্ট ইহাদ্িগকেই সমর্থন করিলে আমরা 
আশ্চর্য্য হইব ন1। 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রশ্নপত্রে ক্রটি-বাহুল্য 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষায় প্রতি বংসর যে পরিমাণ 
ছা অক্কৃতকার্ধ্য হয়, তাহাদের অধিকাংশই অকুতকার্ধ্য হয় 
ইংরেজীভাষা পরীক্ষায়। ইহার কারণ ও প্রতিকারের উপায় 
অনুলন্ধামের জন্ত বিশ্ববিভালয়ের ইংরেজী শিক্ষা বিভাগ একটি 
কমিট নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটর যে রিপোর্ট প্রকা- 
শিজ্হ্ইয়াছে তাহ। বিশেষভাবে প্রণিবানযোগ্য । রিপোর্টটর 
লায়মর্ এই-_ 
গজ, গত পাঁচ বংসরের বিতির পরীক্ষার ইংরেজ প্রশ্নপন্জ 
বিশ্লেষণ করিয়া! কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
প্রশ্নাবলী যথাযথ হয় নাই। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার 
ইংরেনী প্রশ্নপ্জ সম্পর্কে কমিটি তীব্র লমালোচন। করিয়া- 
ছেম। উক্ত প্রশ্নপত্রের রচনার ভ্রুটিই এত অধিকসংখ্যক 
হাজের ইংয়জৌতাষায় অক্কতকার্ধ্য হইবার কারণ বঙ্গিয়] 


গ্ুবাসী 


পোল সি পাক্ছপৌি পতি লস এসএস পি পাছত তত ৩৬ তাক 


১৩৫২ 


কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন; গত পাচ বংসরের প্রশ্ন 
পত্রগ্থলি এইরূপ ক্রটিবছুল যে উহার মধ্য হইতে উপযুক্ত 
প্রশ্নাবলী বাছাই করিয় বাছির কর] এক ছুরূহ ব্যাপার । 
দৃষ্াত্তস্বরূপ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ইংরেজী কবিতা লম্প- 
কিত প্রশ্নপজের উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই প্রশ্নপঞে 
এইরূপ সমস্ত প্রশ্ন সন্নিবিধ্ হইয়াছে যেগুলি সাধারণত: 
বি-এ অনার্স কোর্স অথব1 এম-এ পরীক্ষার প্রশ্ন ছিলাবে 
মনোনীত করা হয় । 

অস্ঠাষ্ড বিষয়ের মধ্যে কমিটি প্রবেশিক] পরীক্ষার ইংরেক্গী 
প্রশ্নপত্র অন্বাদ অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। বাংল! 
হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্ত যে সমস্ত অনুচ্ছেদ 
নির্ষিষ্ট হয় সেগুলি খুবই কঠিন । ইহ] ব্যতীত অন্ভাত ভাষা 
হইতে ইংরেজী করিবার জঙ্জ যে সমস্ত অনুচ্ছেদ দেওয়া হয় 
তাছার তুঙ্গনায়্ বাংলা অনুচ্ছেদগুলি অত্যবিক কঠিন হইয়া 
থাকে । এই কারণে অক্কান্ত ভাষাভাষী পরীক্ষা ধাঁ অপেক্ষা 
বাঙালী পরীক্ষার্ধথার অধিক অন্থবিধা! ঘটে। উপরোক্ত 
কারণেই হয়ত বা আলামী ছাজ্জগণ পরীক্ষায় শীর্ষ ধান অধি- 
কার কনিয়া! থাকে । 

বি-এ পাশ ও অনার্স এবং এম-এ প্রশ্নপজ্জ সন্বন্ধেও কমিটি 
সমালোচনা করিয়াছেন । কমিটির মতে নির্বাচিত পাঠ্য- 
তালিকা হুইতে মাযুলি ধরণের প্রশ্ন সন্িবি্ না হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । সমালোচনামূলক প্রশ্নের ধরণ, রচনার বিষয- 
বন্ত, ব্যাকরণের প্রশ্ন ও জারমর্দ বিখিবার জন্ভ যে সমস্ত 
অনুচ্ছেদ ঘেওয়] হুয় সেইগুলির পরিবর্তন করার অনুকূলে 
কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন । 


প্রশ্নপত্র রচনায় প্রশ্নকতারা যেন আর একটু সময় ও মম 
দেন তার জন্জ কমিটি অনুরোধ করিয়াছেন এবং তাহাদের 
পারিশ্রমিকের হার স্ব্ধি করিতেও বলিয়াছেন। রিপোর্টের 
উপসংহারে কমিটি প্রশ্নকতর্ণদের কার্ধ্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব 
স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 

প্রশ্নপন্জ রচনায় কলিকাতা বিশ্ববিালয়ের পারিশ্রমিকের 
হার নিয়্োক্তরূপ £-- 


শত পি বাপি, 0 


ম্যাটি কুলেশন _-২৫২ টাক! 
ইন্টারমিডিয়েট ৩২২ * 
বি-এ ও বি-এসলি ৩৯২ » 
বি-কম টি 
এম-এ ও এম-এসসি --৬৪২ ৮ 
এম-এল ০৭৫৯ 


পারিশ্রমিকের হার বেগী নয় ইহাতে সঙ্গেহ নাই, কিন্তু 
সহত্র সহম্র ছান্রছান্্রীর ভবিষ্যং যে-সব পরীক্ষার উপর নির্ভর 
করে তাহাদের জঙ প্রশ্রপঞ্জ রচনার দায়িত্ববোধ বলিয়া কি 
কিছু থাকিবে না? ছাত্রছাঁভীদের গত কয়েক বংসর যাবং 
যে ভীষণ অনুবিধার মধ্যে লেখাপড়া! করিতে হইতেছে তাহা 
কাহারও অজানা ময়। বই নাই, খাতা নাই, কাগজ নাই, 
মফলে রাজে পড়িবার জালে! নাই, একটা! পেশিলের দাম 
দশ ওণ বাড়িয়াছে-_এই লব অবস্থার মধোও যাহারা পল্াঙজদা 
করিয়! পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হুয় তাহাদের প্রতি কর্তব্য পালবে 





১ ১্িলা পপির সিলসিলা পিল সি 


রশ্নরচরিতারা সামা কয়েকটা টাকার লোতে পরাযুখ হন, 
বিশ্ববিভালর কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত না হইলে আমর! ই? 
বিশ্বীস করিতে পারিতাম না। 

এ দেশে শিক্ষা বিস্তার ইংরেজ চায় না। শিক্ষ! বিস্তারের 
পথে যত রকমে বাধা সৃষ্টি কর! সম্ভব তাহা করিতে সরকারের 
চেষ্টার ত্রুটি কখনও দেখ| যায় নাই। সরকারী প্রতিবন্ধকতার 
মধ্যে সর আগুতোঘ বিশ্ববিভালয়কে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র 
রূপে গড়িয়! তুলিয়াছিলেন। গবন্মেন্ট ইহা! পছন্দ করেন মাই, 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়কে অর্থ সাহায্যদ্রানে কু! ও ঢাকা বিশ্ব 
বিদ্ভালয়কে টাক1 দেওয়ার আগ্রছে তাহা বারবার দ্রেখা গিয়াছে। 
কমিটির রিপোর্টে মনে হয় বিশ্ববিদ্তালয়কে জাতীয় শিক্ষা প্রতি- 
ঠানরূপে গড়িয়া! তুলিবার যে স্বপ্ন সর আগুতোষের জীবনের 
দাধন! ছিল তাহ সম্পূর্ণরূপে ধুলিসা হইয়াছে । 

ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রতি বিশ্ববিভালযের উদ্দাসীনত। 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। শুধু প্রশ্নপজজ রচনা নয়, পাঠ্যতালিক 
প্রণয়মেও ছাত্রদের শিক্ষার চেয়ে টাকা রোজগারের দিকেই 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বেহী আগ্রহ দেখা যায়। ইংরেজী, বাংল প্রভৃতি 
রচমাবলী স্থির করিধার সময় কাহাদের জন্ত উহ বাছা! হইতেছে 
সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া! হয় না ইহার ভুরি ভূরি 
প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রতি বংসর ছুই-তিনটি রচনা 
বদলাইয়] দিয়া ছাত্রদের নৃতন বই ফিমিতে বাধ্য করা হয়। 

কলিকাতা বিশ্ববিালয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আনুপৃর্ব্বিক 
তদপ্ডের সময় আপিয়াছে। 


জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পন! 

নিখিল-ভারত জাতীয় গ্রস্থাগার সম্মেলনের সহ-সভাপতি 
প্ীয়ুক্ত রঙ্গমাথন ভারতবর্ষের গ্রস্থাগারসমূহের পুনর্গঠনের জ্বাতীয় 
পরিকল্সন] সম্পর্কে এসোসিয়েট্টেভ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট 
এক বর্ণন! দিয়াছেন | 

পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্বা হইতেছে অন্যাম ৫০ হাঞ্জার লোক- 
সংখ্যা বিশিষ্ট ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শহরে এক একটি করিয়া 
সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন কর!। এই হিসাবে রঙ্গনাথন মনে 
করেন যে, প্রদেশের রাজধানী এবং দেশীয় রাজ্য মিলাইয়া 
২০টি কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার, শহর অঞ্চলের জত ৫ হাজার এবং 
গ্রামাঞ্লের জন্ত পাচ হাজার, এই মোট সংখাক এঙ্থাগার 
স্থাপনের প্রয়োজন হইবে । এই সকল গ্রন্থাগারের কাজ- 
কর্ম ষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জঙ্জ মোট ৪৫ হাক্কার শিক্ষিত 
লাইব্রেতীয়ানেরও ঘরকার হইবে । প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার স্থানীয় 
লোকদের এবং আংশিকতাবে প্রাদেশিক সরকারকে বছুন 
করিতে হইবে । ঘে জনদংখ্যা গ্রস্থাগারগুধির সুবিধ| পাইবে 
তাহাদের মাথাপিছু বছরে এক টাক করিয়া সরকার যদি ব্যয় 
বরাদ্ধ করেন তন্ধারা এস্থাগারসমূছ্ের ব্যয় সহজ্জেই নির্ববাহ 
হুইতে পায্জে। | 

পরিকম্পমাটিতে আরও বল! হুইয়াছে ঘে, প্রতিবংসর পরি- 
কম্সিত এস্াগারগলির বায়নির্বাহের জন্য আনুমানিক ১৪ 
কোটী টাকার প্রয়োঞ্জদ হুইবে। কর প্রত্থৃতি খার্ধ্য করিয়া 
* জলানীনধ গবনেপ্টের তহবিল হইতে লাত কোট টাকা উঠিবার 


কাত বা পি রি কলি পা সাসটিস্লিপনপারীদ পিন শী পাস্সি-া নিশো পি লাস লাস লিপি সিল পি পাছি কা? 


বিবিধ গলঙ্গ_কবি নবীনচজ্জ সেন জন্ম-শতবার্ষিকা 


৩৯১ 


সম্ভাবনা রহিয়াছে । বাকী সাত কোটী ঠাকা ফেডারেল 
গবন্েন্টের তহবিল হইতে মঞ্জুর করিবার প্রয়োজন হইবে। 

পরিকল্পনা কার্ধোয পরিণত করা মোটেই কঠিন নয়। 
গ্রন্থাগারের সহিত জাতীয় শিক্ষার সন্বদ্ধ অতি মিবিড়। জাতীয় 
শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনার সহিত গ্রন্থাগার যোগ মা করিলে 
অর্থের পূর্ণ সধ্্যবহার না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সাধারণ 
গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়াই দেশের জনসাধারণ দ্বাতাবিকতাবে 
বিভিন্নরূপে জানলাভ করিতে সহজেই সমর্থ হইবে এবং ইছার 
দ্বারা নিরক্ষরত] দুররীকরণে প্রচুর সহায়তা হইবে। 


কবি নবীনচন্দ্র সেন জন্ম-শতবাধিকী 

কবি মবীনচন্ত্র সেনের জন্শতবাধিকী উপলক্ষ্যে গত ১০ই 
ফেব্রুয়ান্সী রবিবার কজিকাতা বিশ্ববিধ্যালয়ের সিনেট ছলে সর 
যছুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান হুয়। 
কবি নবীনচন্ত্রের কবি-প্রতিভা ও দেশাতমবোধের উল্লেখ করিয়া! 
শ্রীমুক অতুল গুপ্ত, শ্ীমুস্ত হেমেন্জপ্রসাদ ঘোষ, প্রীমুজ সম্ভোষ- 
কুমার বস্ন, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যঞ্িগগ 
সভায় বক্তৃতা করেন । শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেম্ত্র- 
কৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার নন্দ নবীনচন্ত্র সম্বন্ধে কবিতা 
পাঠ করেন। আীযুক্ত অতুলচন্্র গড কবির কাব্যের একটি নুতন 
সঙ্কলন প্রকাশ করিবার জন্ত উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করেন । 

সভাপতি সর যহ্ছুনাথ সরকারের অভিভাষণের লারমণ্ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

“চট্টগ্রামে মুসলয়ান রাজত্বের সময় হইতে বাংলায় অতি 
উৎক্ক& কাব্য রচিত হইয়া আধিতেছে। মধ্যমুগের বাংলা ভাষার 
চচ্চা যাহার! করিয়াছেন তাহার! এ কাব্যগলিকে অত্যন্ত 
আদর করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় লিখিত কতকগ্লি পুথি 
চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে । এই পুধিগুলি বাংলা-সাহিত্যের 
এশ্বর্ধ্য বুদ্ধি করিয়াছে । বর্তমান যুগেও চট্টগ্রামে ছইজন প্রথম 
শেণীর কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 

“প্রায় ৬৫ বংসর পূর্বে হেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ব্যঙ্গ 
কবিতা লিখিয়াছিলেন __ 

"হায় কি হল দেশের দশ] 
হেম-নবীনের আর নাইক জানীছুতী”__ 
কিন্ত সে কথা যদ্দি সত্য হয়, যদি বাংল! নবীন সেনকে 
ভুলিয়া থাকে, তবে বাংলার শিক্ষিত সমান্জের অত্যন্ত ক্ষতি 
হইবে । 

“সে যুগে আমর] রবীন্্রনাথকে বাংলার শেলী ও নবীন- 
চঞ্্রকে বাংলার “বাইরন? বলিতাম। ইহার কারণ এট! নয় ঘে 
“বাইরনে"র মত নবীনচন্্রও ক্রিওপেউউ। জাতীয় স্বাধীন মায়িকার 
গৌরব গান গাহিয়াছিলেন। ইহার ক্ষারণ এই মহ্থে" যে, 
“পলাশীর যুদ্ধে'র স্থানে স্থানে বাইরমের “চাইল্ড হ্যারজ্ড' হইতে 
নিছক অস্থবা্দ বলান হইয়াছে যদিও তাহাতে কিছুর 
অসামঞ্জন্ড দেখা যায় না। ইহার মুল কারণ নবীমচজ্র ঠিক 
বাইরনের চক্ষে বাহ্য প্রকৃতিকে দ্েখিতেন। নিলর্গের দৃশ্য 
এবং মানব-হাদয়ের সঙ্কে যে ঘনিষ্ঠ লম্বদ্ধ আছে তাহা! তিনি 
সর্ব! মামিতেদ অবং তাহার দৃষঠাস্বও দিতেদ । 


চা 


৩৯২ 


শনবীনচজ্রের প্রতিভার কি আশ্চর্য ক্ষরণ ॥ দেখিতে পাই! 
ভাষার জোরে “পলাশীর যুদ্ধ? কাব্যধানি ষেন পূর্ণ বেগবতী 
শ্রোতদ্ব তীর মত মৃত্যপর1 | 

“মবীনচজ্জ বাঙালীর ছাদয়ে সহানুভূতি জাগাইবার জন্ত 
সিরা চরিজ্জ মিথ্য! করিয়া অস্কিত করেন নাই । তিনি নবাধের 


অব দোষ, সব পাপ শ্বীকার করিয়াছেন। হিচ্ছুদের মধ্যে 


পতিভক্তির আদর্শ সীতা ও লাবিী; নবীমচন্ত্র পরম পতিব্রতা 
বেগমেয় চিঅ জাকিয়া আমাদের ক্ষণেকের জন্ত সিরাঞ্জের সব 
ছক তুলাইয়়াছেন। নবাবকে যেন উচ্চতর সোপানে তুলিয়া 
ছেন। অথচ সব কথা বলিবার পর কবি ছ্ায় বিচারকের 
মত এ ঘটনাটির উপর ঠিক এঁতিহাপিক মস্তবাই প্রকাশ 
করিয়াছেন । পলাশীর মুগ্ধ হইতৈ ভারতে যে নবযুগের ত্ুচন] 
হয়, একথ। ভুলিলে ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্বা করা হইবে: 
নবীনচন্্র তা! তুলেন মাই। তিমি তাহা তাহার কাব্যে 
শ্বীকান্ধ করিয়াছেন । 

“নবীনচন্রের প্রতিভা এই একখানি গ্রথ “পলাশীর যুদ্ধেংই 
মিঃশেষ হয় নাই । তাহার “রৈবতক”) “প্রভাস' ইত্যাদি মহা- 
ভারতীয় কাব্যগুলি শেষ বয়সের রচনা ৷ তখন হৃদয়ের রক্তের 
উচ্ছাস কমিয়] গিয়াছে, কিন্ক মস্তিষ্কের চিস্তা আরও গভীর আরও 
গদ্য হইয়াছে । 

“নবীনচন্ত্র শুধু কবি ছিলেন না। তাহার গন্ভ রচনাও 
অতি উপাদেয় । গাহার আত্মজীবনী দীর্ঘ হইলেও অতি পাঠ্য 
এবং সেই যুগের সমাজ ও নেতাদের ডি মূল্যবান চিজ অস্কিত 
হইয়াছে ।” 


যতীন্দ্রনাথ বস্থু 

ভারতীয় উদারনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেত। ও বিশিষ্ট এটনীঁ 
শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রনাথ বস্তু ৭৪ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়া 
ছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাহা স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল । 
তিনি একরূপ শধ্যাগত ছিলেন । 

বতীন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় ব্রেলোক্যনাথ বনু কলিকাতা 
হাইকোটের এডভোকেট ছিলেন । ক্রৈলোক্যনাথের কনিষ্ঠভ্রাত! 
ছিলেন স্বনামধন্য ভূপেন্ত্রনাথ বন্গু। এটনী হিসাবে যতীন্দ্রনাথ 
ধথেষ্ট খ্যার্তি অঞ্জন করিলেও জাতীয়তাবাদী নেতা .এবং 
রাজনীতিবিদ হিসাবে তাহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। 
তিনি রাষ্রগুক লুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য এবং উদারনৈতিক 
দলের নেতা ছিলেন। বনু বৎসর যাবৎ তিনি লিবারাল ফেডারেশন 
অফ ইগ্ডিয়ার সভাপতিপদে অধিষিত ছিলেন । জাতীয়তাবাদী 
নেতা হিসাবে তিনি জাতীয় কল্যাণকর সকল কাজে যোগ 
দিয়াছেন । বাংলায় পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন-প্রণেতাদের 
মঞ্যে তিনি ছিলেন অগ্যতম। ১৯৩* সালে আইন-অমান্ত 
আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর পুলিস ঘে অমানুষিক অত্যাচার 


গ্টালাইয়াছিল তাহার তদপ্ভের জন্ত একটি বে-সরকারী কমিটি 


গঠিত হইলে তিমি গ্তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। 
তদস্তের পর স্থীয় স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতিতে তিনি মেদিনীপুরের পুলিসী 


অত্যাচারের তীত্র নিলা! করেন । সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা এবং 


পৃথক নির্বাচন প্রণালীর তিনি “তীত্র বিরোধী ছিলেন এবং সব 
সময় তাহার গরতিবাদ করিয়াছেন । 


প্রবাসী 


৮ পাপা সি সিসি ৯ পা সী লা তা সস আপা সপ পা সা পিপি পাপ পাপী সিসি শিলা সস পিস পপি ক সি সস লোপ সী অসি 


১৪৫২ 


যতীন্্রনাথের জীবনের বিশেষত ছিল তাহার মধুর অমায়িকতা, 
নিশ্বল চরিত্র ও আদর্শ সাধৃতা। কখনও কোন কাঙ্জে তিনি 
সন্রকারের অন্থুগ্রহ প্রার্থনা! করেন নাই। নিষ্ধলঙ্ক চরিত্র এই 
মহা প্র।ণ ব্যক্তির তিরোধানে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল । 


হ্বরেজ্রনাথ হালদার 


বাংলার স্বদেশী মুগের একনিষ্ঠ কন্দী ও বাংল! দেশের শ্রমিক 
ইউনিয়নের অন্ততম সংগঠনকর্ত। শ্রীযুক্ত নুরেন্্রনাথ হালদায়ের 
স্ত্যুসংবাদে আমর! ব্যথিত হুইয়াছি। শ্বদ্ধেশী যুগে আভি- 
জাত্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া যে সব বিলাতফেরত ব্যারিষ্ঠার 
স্বদদেশীব্রত উদযাপনে ব্রতী হুইয়াছিলেন, সরেন্রনাথ তাহাদের 
মধ্যে অঞ্ততম | এদেশে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হইবার পর্ষে 
সেই স্বদেশী যুগেই কতিপয় বন্ধুর সহযোগে প্রিণ্টার্ল ইউনিয়ন, 
ট্রামওয়ে ইউনিয়ন, রেলওয়ে ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠন করিয়। তিনি 
এদেশে সঙ্ববন্ধ শ্রমিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শন করেন । 
আলিপুর ষড়মন্ত্র মামলায় ্রীঅরবিদ্দ প্রমুখ বিপ্লবী নায়কেন। 
অভিযুস্ত হইলে তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জঙ্ত যে আয়োজন হয় 
সুরেজ্জনাথ ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোজ্1। ইহা ছাড়া! বহু 
স্বদেশী মামলায় পক্ষ সমর্থনের আয়োজন তিনি করিয়া 
দিয়াছেন। অমায়িক, নিরহঙ্কার বাংলার এই নুসস্তানের সংম্পর্শে 
যাহারা একবার আসিয়াছেন, তাহার স্মতি তাহারা কখনও 
ভুলিতে পারিবেন না। 


সর উপেন্দ্রনাথ ব্রন্মচারী 


সর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সহুস] হাদখন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হুইল 
পরলোকগমন করিয়াছেন । স্বক্যুকাজে তাহার বয়স ৭০ 
বংসর হইয়াছিল । 

তারতীয় চিকিংসকদের মধ্যে সর উপেজনাঁথের স্থান অতি 
উচ্চে। কিন্তু একটি বিষয়ে তাহার স্থান সকলের উর্দে। সর 
উপেন্্রমাথই সপ্ভতবতঃ প্রথম ভারতীয় চিকিংলক যিনি একটি 
রোগ ধরিয়া] তাহার মূল পর্ধ্যস্ত অনুসন্ধান করিয়া রোগের প্রতি- 
ঘেধক ওষধ আবিষ্কারে রোগ বিস্তার বন্ধ করিয়াছেন। 
কালারের জায় একটি মারাত্মক ও ব্যাপক রোগ সর উপেন্র- 
নাথের ব্যঞ্িগত গবেষণার ফলে প্রায় নির্খুল হইয়াছে । যে 
গবেষণা! কর! উচিত ছিল গবন্মেন্টের, তাহা! একাকী তিনিই 
সাধন করিয়া! সাফল্য অর্জন করিয়াছেন । ইহার পূর্বে ভারত- 
বর্ষে কুষ্ঠ রোগ ও ম্যালেরিয়! লইয়! বহু গবেষণা হইয়াছে কিছ্ধ 
তাহাতে জারতবাসীর বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নাই। চিকিংলা- 
বিজ্ঞানে সর উপেক্জনাথের দান অবস্থ এই গাবিফারের মধ্যেই 
সীমাবন্ধ নয়; চিকিংসক ও রাসায়নিক ছিসাবেও তিনি বিপুল 
সন্মান ও মর্ধ্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯৩৬ সালে 
তিনি ভারতীয় বিজান-কংখেলের সভাপতি নির্বাচিত: হুম। 
বহু বংসর তিমি কলিকাত বিশ্ববিভালয়ের সিঞঙ্চিকেটের সপ্ত 
এবং ফ্যাকান্টি অব সায়েন্স এও মেভিসিদেয় ভীম ছিলেন । ছুই 
বার তিনি এশিয়াটিক সোগাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। 
তিমি ইঙিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাপ্টিতেশন অফ ০১ 
লভাপতি ছিজেন। | 


ক্ষি. এস, ধিলন | ( দক্ষিণে ) লেঃ কর্ণেল বুরহান উদ্ধীন, 
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উপরে ; (বামে ) মেজর জেনারেল জে, কে. ভোসলে, ( দক্ষিণে ) কর্ণেল কে, বায় | 
নীচে; (বাঘে) কর্ণেল এস. এম. হোসেন ও কর্ণেল হবিধুর রহমান, ( দক্ষিণে) কর্ণেল এস, এ. মগ্িক। 


[ বিখভারতীর অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত ] 
রবীন্দ্রনাথ, সি. এফ. এগুজ ও অধ্যাপক ফদুনাথ সরকারের পত্রাৰলী 


রাখী-বন্ধানের রাখী-সহিত কার্ড 
16 00০. 190) 
মধ্যের ডীনদিকের পৃষ্ঠার-_ 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার 
কর প্রকোষ্ঠেযু 
ভাই ভাই এক ঠাই 
ভেদ নাই, ভেদ নাই। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৩*শে আশ্বিন ১৩১২ 
১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ । 
তাহার বামদিকের পৃষ্ঠায়-_ 
বন্দে মাতরম্। 
এক দেশ এক ভগবান 
এক জাতি এক মহাপ্রাণ। 
বাহিরের পৃষ্ঠায়-বাংলার মাটি ইত্যাদি ১৬ পংক্তি। 


ও 
বোলপুর 
[0485 1910] 

অন্ধাম্পদেষু 

বিনয় সম্ভীষণপূর্ববক নিবেদন 

আপনার প্রেরিত বইগুলি ও পত্র কিছুকাল হইল 
পাইয়াছি--নানা ব্যস্ততায় এ পধ্যন্ত প্রাপ্ধি স্বীকার করিতে 
পারি নাইস্-ক্ষম] করিবেন। 

রাসমালা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি । দেখি যদি কিছু 
সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু মুদ্দিল এই, মনটা ওদিকে নাই 
আবার এ সব কাজ জবরদন্তি করিয়া হয় না। [ টীকা ১] 

মাঝে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল আবার সেই দিকে 
চলিয়াছি। ছুটিতে স্থির হইয়া বসা ঘটিল না। কোথাও 
যাইব মনে করিয়াছিলাম__-এইখানকার এই মাঠ ছাড়িয়া 
কোথাও -যাইডেও মন সরে না। 

রথীন্্র বিছ্যালয়ে একটি বেশ ভাল 71881018066] 
দিয়াছে-কবে ইহার মধ্য দিয়া আর একদিন আপনি জ্ঞান 
ও সৌন্দধ্যের দৃশ্য উদঘাটন করিয়া দিবেন ? মাঝে মাঝে 
এক একবার দর্শন দিয়! যাইবেন।[টীকা২] 

অজিত [চক্রবস্তী) ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তি পাইয়া আগামী 
মেপ্টেধরে অক্সফোর্ডে যাত্রা করিবেন। 


আপনার এখানে পরিচয় ঘটিয়াছিল। ফিরিয়া আসিম! 


এখানেই তিনি অধ্যাপনার কার্য করিবেন ৷ ইতি--২৫শে 


ধৈখাখ ১৩১৭)  তবদীয় 


নান চর 





তাহার সহিত 


টীকা! ১।--আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করি যে “কথা” (প্রথম 
সংস্করণের ) এ কটি ব্যালাড. লিখিয়া তিনি কেন ক্ষান্ত হইয়াছেন, 
ওগুলি ত অতি উপাদেয় এবং যেকোন সাহিত্যেই অতুলনীয় 
বলিয়া! গণ্য হইবে । তিনি উত্তর করিলেন, বৌদ্ধ অবদান, টডের 
রাজস্থান প্রভৃতি আধার গ্রন্থ তিনি ব্যবহার করিয়! শেষ করিয়া 
ছেন) ফর্বসূ সাহেবের বচিত 1205 11215 ০07 76 47978200 
44777201501 (00৯60 হইতে কতকগুলি ঘটনা লইয়া আবও 
কটি ব্যালাড লেখার ইচ্ছ। ছিল, কিন্তু তাহার দাদা সত্যেত্নাথ 
ঠাকুরের এ বইখানা এখন হারাইয়া গিয়াছে। পাঠক শরণ 
রাখিবেন যে “জয় পরাজয়” গল্পের নায়ক কবি-শেখরের নামটি এ 
কাসমালা হইতে লওয়।। তখনও অক্সফোর্ড ছাপাখান। রাসমালা 
পুনসু'্পণ করে নাই, কিন্তু আমার কাছে যে পুরাতন সংস্করণ 
ছিল তাহাই রবীন্দ্রনাথকে ডাকে পাঠাইয়। দিই। কিস্তকুতিনি 
আরও নৃতন ব্যালাড লিখিবেন, আমাদের এ আশ! পূর্ণ হইল না, 
কেন হইল ন! তাহার কারণ এই পত্রে দিয়াছেন। 

টাকা ২।--আমি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও 
মুসলিম সৌধ ও দৃশ্যের প্রাঘ্ধ এক শঙ্ত মাজিক ল্যান্টান” মলাইড 
নিজের খঃচে প্রস্তত করাইয়া! শান্তিনিকেতনে উপহার দিই, এবং 
এই পত্রের পূর্ববঞার বোলপুর-প্রবাসের সময় তাহার কতকগু/ল 
দেখাই! ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করি। কবি উপস্থিত ছিলেন। 


৮ 
বোলপুর 
10078691910 

বিনয় সম্ভাষণপূর্ববক নিবেদন 

দীনেশ বাবুর পুত্র শ্রীমান অরুণ সহসা বাড়ি ছাড়িয়া 
পানা অভিমুখে কোথায় আসিয়াছে। সে আমাদের 
আশ্রমের ছাত্র--সম্প্রতি এফ, এ পাস করিয়াছে । তাহার 
ভাই ও ভঙ্দীপতি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে । আপনি 
দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন। পত্রবাহকদের 
মুখে সমস্ত কথা শুনিতে পাইবেন। 

আশা করি আপনার খবর ভাল। বিদ্যালয় খুলিয়াছে 


»অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩১৭। 
ভবধীয় 
শ্ররবীন্্রনাথ ঠাকুর 
১৫1 
 বোলপুর 
:0% 1010 
র্ধাম্পদেযু 


শকুস্তলার অনুবাদের প্রুফ কয়েক দিন হইল পাইয়াছি | 
[টাকা ৩]. 

 বিসা়ে ছুট আস পরায়। ছেলেরা অভিন্ন করিবে 
ভাহারই আয়োজন করিতে অত্স্ত ব্যস্ত আছি বলিয়। এত 








৩৪৪ প্রবাসী | ২৫৭ 
দিন আপনাকে চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ ও বাঁজিন্দাতি 
একটা অভিনয় হইবে এবং আগামী কল্য আর একটা [1)6০. নি 


অভিনয় হইয়া বিসষ্ভালয়ের ছুটি হইবে। 

আপনি যে ভাবে তঞ্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার 
কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার 
শোভা পায় ইংরাজিতে তাহা কোনো মতেই উপাদেয় 
হয় না এই জন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই 
শ্রে়। ইংরাজিতে সর্বপ্রকার বান্ল্যবর্জিত বক্তব্য বিষয়- 
টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়। 

আপনি গুনিলাম কোথায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। 
একবার মনে করিয়াছিলাম আমাদের অভিনয়ে আপনাকে 
আমন্ত্রণ করিয়। আনিব কিন্ত আপনার আসা সম্ভবপর হইবে 
না আশঙ্কা করিয়া এবং নিশ্চিত দিন স্থির না হওয়াতে 
আপনাকে ডাকিতে পারি নাই। 


আশ্রমে আবার কবে দেখা দিবেন? ইতি রঃ 
আশ্বিন, ১৩১৭। ভবদীয় 
শ্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


টীকা ৩।--কবি শকুস্তলার যে সমালোচন! তাহার "প্রাচীন 
পাহিত্য" গ্রন্থে প্রকাশ করেন তাহারই (মাঝে মাঝে কিছু বাদ- 
সাদ দিয়া) ইংরেজী অনুবাদ আমি 11929)7 186076১/এ 4381007- 
(818 :165 01091 119811100” এই 'নামে (69707881911 
109£65 171 ৪০) ছাপাই । এ বৎসর এ বিষয়ে আমার আর 
একটি অনুবাদ “13680 ৪0 99170020801 নামে 9906610- 
9৪: 1911 সংখ্যায় (09295 225 610.) বাহিক হয়। 


গড 


শিলাইদ, নদিয়। 
[0৫৮ 1910] 


সবিনয় গ্রীতি সম্তাষণপূর্ধবক নিবেদন 

আমি কিছুদিন পূর্বের বিষ্ালয়ের জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের 7106929 0০৪0 ০808 সংগ্রহ করিব বলিয়া 
সঙ্কল্প করিয়াছিলাম_-আপনি যে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ 
করিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছেন ইহাতে বড় আনন্দ লাভ 
করিলাম । [টীকা ৪] 

আমি ছুটির কমটা দিন শিলাইদহে পদ্মাতীরেই কাটাই 
বার আয়োজন করিয়াছি । 
» ৭ই পৌষের উৎসবে বিস্তালয়ে আপনার নিমন্ত্রণ 
রহিল--তখন বোধ হয় আপনাদের ক্রিষ্টমাসের ছুটি 
»আরস্ত হইবে । ইতি »ই কার্িক, ১৩১৭। 

ভবদীয় 
প্ররবীজ্জনাথ ঠাকুর 

টীক1 ৪1-স-বেলজিয়ম ও লুক্সেম্বুর্গে ছাপান ভারত সন্বদ্ধে 
অতি উৎকৃষ্ট পিকৃচার পোষ্টকার্ড প্রায় তিন শত বন্ছেতে কিনিয়। 
আমি শান্তিনিকেতনে দান করি। 


বিনয় সম্ভাষণপূর্ববক নিবোন-_ 

আপনার প্রেরিত ছবিগুলি আজ পাইয়াছি। সে- 
গুলিকে সাজাইয়া৷ একটি ফ্রেমে বীধাইয়া! লইবার জন্য শীই 
কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। 

ক্রিষ্ট মাসের সময় জগদানন্দ, ক্ষিতিমোহন বাবু প্রভৃতি 
কয়েকজন অধ্যাপক এক্জিবিশন দেখিবার জন্য এলাহাবাদ 
যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন__কিস্ত আমার এখান হইতে 
নড়িবার ইচ্ছা নাই। আপনি মে সময়আদিলে আনন্দ 
লাভ করিব। 


ময়মনসিংহে বোধ হয় আগামী সরঘ্বতী পৃজার সময় 
সাহিত্য সশ্মিলন বিবে। ডাক্তার বস্থ সভাপতির পদ গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইয়াছেন_তিনি আমাকে সঙ্গে লইবার 
চেষ্টা করিবেন--সহজে নিষ্কৃতি দিবেন বলিয়া আশা করি 
না। উত্তরবঙ্গ সশ্মিলনীর সঙ্গে তাহার দিনক্ষণে কাটাকাটি 
হইতেও পারে। ভাঙা শরীর লইয়া অধিক নড়াচড়া 
করিতেও পারি না। এই সকল কারণে এখনো কিছু স্থির 
করিতে পারিতেছি না। আপানার সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
আলোচনা হইতে পারিবে । ক্রিষ্ট মাসের ছুটিতে ডাক্তার 
বস্থ শিলাইদহে পদ্মার চরে আমার সঙ্গ ইচ্ছা করিয়াছেন-_. 
কিন্তু মাঘোৎ্সবের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই 
জন্য সে সময়ে কোথাও যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব হইবে 
বলিয়৷ বোধ হয় না। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭, 

ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

[ টাকা--এ সম্মিলনের জন্ড সমস্ত বাত্রি জাগিয়া সভাপতির 
অভিভাবণ লিথিবার পর প্রাতে রবীন্দ্রনাথের চেহারা কেমন হয় 
তাহার একখান ফটে!। অজিত চক্রবর্তীর নিকট হইতে পাই, 
স্তাহ! এখনও আমার নিকট আছে।] 


ঙ 


শা্িনিকেতন 
[400] 1911] 


প্রিয় সম্ভাষণপূর্ববক নিবেদন-_ 
আপনার শরীর ভাল নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। 
১লা বৈশাখের উৎসবে আপনার প্রত্যাশায় ছিলাম! 
আসিলেন না দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম হরর ২৫শে 
বৈশাখ আসিবেন। 
মহারাজ মণীন্দ্র ন্দী লিখিয়াছেন তিনি নি দিনে 
আধাঢ মাসে এখানে আসিবেন। অতএব এই গরুষে এখন, 
আপনার গতিবিধির কোন পরিবর্তনের আবশ্তক হইবে না 
এখানে কলেন্ব স্থাপনের পরামর্শ করিতে কনিকাভাক্ক 


লপাসিপা্পিলিসিলস্পিস্লিসপিসি: লী 


আগ্জ মুখুষ্যে মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম তিনি বিশেষ 
উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন আমাকে 
টাকা জমা দিতে হইবে না--জামিন হইলেই চলিবে । 
অবশ্য ক্লাসের ঘর ও সাঙ্জসরপ্জামে টাকা লাগিবে। এ 
টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব কিনা 
সন্দেহ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । মনে 
ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হইলে পরামর্শ করা যাইবে। 

আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব এখানকার ছেলের 
করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। 
সাহিত্য পরিষদ্দের সভ্যগণ যে উৎসব করিতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছেন তাহা সম্ভবত তাহাদের বাধষিক অধিবেশনের দিনে 
মে কবে আমি জানি না। সেসভায় আমি উপস্থিত 
থাকিতে ইচ্ছা করি না-যদি কোন মতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়া কোথাও পালাইতে পারি সে চেষ্ট/া করিব। 

আমার জন্মোৎ্সবের ভার যদি সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ 
করেন তবে সম্ভবত চাদার টাকা লইয়। তাহারা সাহিত্য 
সম্বন্ধীয় কোন একট] কাঁজেপ ভার নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। 
ও দ্রিকে দৃষ্টি দিয়া কোনে। ফল হইবে মনে করি না। এই 
সমস্ত বাহা আড়ম্বরের উদ্যোগ আয়োজনে আমি যে কিরূপ 
সঙ্কোচ অন্গভব করিতেছি তাহা! অন্তর্যামীই জানেন। 
আপনার নিরাময় সংবাদ পাইলে নিশ্চিন্ত হইব। নববর্ষের 
সাদর অভিবাদন জানিবেন। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১৮। 


ভবদীয় 
শ্রীরবীজ্রনাথ ঠাকুর 


শান্তিনিকেতন 
[7086008 31 408. 1911] 


প্রিযবরেযু-. 
এবার আমাদের পুজার ছুটি সম্ভবত ৮ই আশ্ছিন হইতে 
আরম্ভ হইবে। ৬ই অথবা ৭ই আশ্বিনে শারদোৎ্সব 


হইবার কথা। সে সময়ে আপনি যদি আসিতে পারেন 
তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। তখন রামানন্দ বাবুও 
আসিবেন কথা আছে। ছুটির পূর্ব পধ্যস্ত নিতাস্ত দায়ে 
না পড়িলে আমি কোথাও ষাইব না--অতএব আপনি 
যখনি আসিবেন দ্বেখা হইবে । বামু পরিবর্তনে আপনি কি 
বিশেষ উপকার পান নাই? আমার শরীরটাও ভাল 
চলিতেছে ন1। বিটিভির বিকল হইয়াছে। ইতি 
সিভি 





রৰীজ্জনাথ, সি. এক, এণ্ড জ ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পত্রাবর্সী - 


৩৯৫ 





শান্তিনিকেতন 
| 0, 191 
প্রীতি নমস্কার পূর্বক নিবেদন-- 
পাইওনিয়র আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি । ইহার জবাব 
দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি । আপনার সহিত সাক্ষাতের 
জন্য উৎ্স্থক হইয়া আছি। ৭ই পৌষের পূর্বেই আসিবেন। 
ছেলেরা ৮ই পৌষে অচলায়তন অভিনয় করিবার প্রস্তাব 


করিয়াছে দেখা হইলে অনেক কথা হইবে। ইতি ৭ই 
অগ্রহায়ণ ১৩২০ । 
আপনার 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 
শ্রদ্ধাষ্পদেষু 


এতদিন কলকাতায় ছিলেম। বিশেষ কাঁজের তাড়ায় 
আগামী কাল মঙ্গলবার ভোর বেলায় বোলপুরে রওনা হতে 
হবে। শুক্রবার পধাস্ত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব । 
অতএব আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের এই সুযোগ হারাতে 


হল। ইতি সোমবার 
আপনার 


প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শ্রন্ধাম্পদেষু 
বোটে চড়িয়া জলে জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি--১১ই 
মাঘের পূর্বের নিশ্চয়ই ডাঙায় নামিতে হইবে । তাহার 
পরে কবে পশ্চিমে যাত্রা করিব এখনও নিশ্চয় বলিতে পারি 
না_কারণ, বিদ্যালয়ের কাজে অনেকদিন গাফিলি করি- 
যাছি কিছুদিন সেখানে স্থির হইয়! বসিতে না পারিলে ক্ষতি 
হইবে। হয়ত ফাস্তন চৈত্রে কিছুদিনের ছুটি মিলিতে পারে 
তখন আপনাকে খবর দিব- কিন্ত আমার প্রতি নির্দিয় 
আচরণ করিবেন না--সম্মান আমার£ুপক্ষে বিভীবিকা হইয়া 
উঠিয়াছে। ইতি ২৯ পৌষ [ টাকা ৫] 
আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

টাকা ৫।-_পাটনায় যে হেমচন্্র লাইব্রেরি ও বাঙ্গলা সাহিত্য 
সভ1 আছে, তাহার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একবার পাটনা 
আনাইয়। স্থানীয় সাহিত্যপ্রেষীদের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া 
দিতে চাই; উনি কতকট। সম্মত হন। উহার একখানি ভুদায় 
ফটোগ্রাফ আনিয়া কলিকাতায় ৩**থান। প্রিন্ট প্রস্তত করাইয়! 
জামার কাছে যাখি, & ন্মেলনে বিতরণ করিবার জন্ত। সে সভ! 
খর আমার মঙ্গয়ে হইল না । কয়েক বৎসর পরে বদলি হইবার 
সময় এ লুল্দর ছবিগুলি এমনি বিতরণ করিয়। দিলাম | 


৩8৮ 


আজ অনেকটা ভালো আছি কিন্ত দুর্বলতা আছে। এ 
জায়গাটি ভালো লাগচে। ইতি 





আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হ্ামকাস্ত সরদেশাই একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে 
প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের 
বিদ্যালয়ে অন্ত প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্ত 
সেযেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে 
এবীতৃত হয়েছিল এমন অন্য কোন ছাত্র আমরা দেখি নি। 
পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার 
উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়__ 
কিন্তু বোধশক্তিবান যে-চিত্রবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারিদিকের 
পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জদীভূত ক'রে সজীব সততায় পরিণত 
করতে পারে তা অল্পই দেখা যায় । সেই শক্তি ছিল 
হ্যামকান্তের। তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে 
উঠেছিল,_-কিছুই তার কাছে বিদেশী ছিল না। সে 
আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্টিত 
করেছিল, এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। 
আমরা তাকে সকলেই ভাল বেসেছিলুম । 

তার সময়কার এমন কোনে ছা আমাদের ওখানে 
ছিল না বাংল! ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল। 
তা! ছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল 
স্বাভাবিক । এই ছুই পথ দিয়াই তার মন আমাদের 
আশ্রমের আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই 
বিস্তারিত করতে পেরেছিল । দূর গৃহ থেকে এসেছিল 
শ্যামকাস্ত, কিন্ত আপন হৃদয় মনের শক্তিতে সে আমাদের 
একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল, এবং এখনে! নিকটেই আছে। 
ইতি ১০ই জুন ১৯৩৩ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রবালী 


টাকা । বিখ্যাত মহারাস্রীয় এঁতিহাসিক গ্রোবি্দ সখারাম 


সরদেশাইএর জ্যে পুর শ্যামাকান্ত ; জন্ম ৫ই মে ১৮৯৯, শ্রাস্তি- 
নিকেতনে বান (১ ডিসেম্বর ১৯১২--১* মার্চ ১৯১৬, ম্যাটিক 
পরীক্ষ। পাস করে), পরে বন্ধের 9.০. এবং বালিনের 1২.1), 
হয়-_মৃত্যু ২৮ নবেম্বর ১৯২৫। 


00688 %0 
981710109081), 060£81, 
[10015 26 400 1934] 
রন্ধান্পদেষু 
ঘীসিস সম্বদ্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য 
নেই। সেই কারণে নাম সই করে দেওয়া গেল। 
এবার চলেছি সিংহল অভিমুখে সে সংবাদ বোধ করি 
খবরের কাগজে পেয়ে থাকবেন। জাহাজে চড়ে সমুদ্র 
পার হয়ে যাৰ তার পরে সেখানেও তীরে বসে সমুদ্রের 
হাওয়া খাবার স্থযৌগ ঘটবে। এই হাওয়া খাওয়াটার 
সঙ্গে* সবলতর অন্নের সংযোগ সাধন করতে হবে। সেই 
কথাটা চিন্তা করলে মন ক্রিষ্ট হয়--কিস্তু ভিক্ষুকের ভাগ্য 
কিছুকাল ধরে পশ্চাতে থেকে তাড়না করছে--ঝুলিটা 
গ্রশংসাবাক্যেই বেলুনের মতো ফুলে ওঠে 
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিম্থ হায় 
তাই ভাবি মনে 


বলতে বলতে দীর্ঘপথ বেয়ে ফিরে আনি। দুঃখের কথা 
আর দীর্ঘতর করব না। 

নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ইতি ১৩ 
বৈশাখ ১৩৪১ 


আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
টাকা। কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের একখানা 721.1), 0099184 
আমর! ছুজনে যুক্তপরীক্ষক ছিলাম। 


০০৮ ৬৯ পাপা ৮ 
০ 


উর্ু-কবি ও দেশহিতৈষণা 
্রীন্ধ্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


ফারলী কবিদের খ্যাতি এক লময় ঘেশ-দেশাস্বরে ছড়িয়ে পড়ে- 


ছিল শখ লাদী, হাফেজ, ওমর খৈয়াম এবং আরও অনেকে 
জগতের কাব্য-সাহিত্যের ভাগারে বছ যুল্যবা অবদান 
ছে গেছেন ঘা আন্গও জামাদের নিকটে সমাদৃত হয়ে থাকে। 

ফারসী কবিগণ প্রধানতঃ ছটি বিতিন্ন বায়! অচুসরণ করে 
কবিতা রচমা1! করতেন। স্াদের কবিতায় প্রেম ও ভাল- 
বাসার কথাই বিশেষ রূপে ব্যক্ত হয়েছে । কেউ কবিতা রচনা 
কষ্পেছেন ইশ.ক হুবীকী নিয়ে, জার কেউ করেছেন ইশক 
মনজাজী নিয়ে। 


“ইশক হুকীকী'কে বিষয়বস্ত করে অয থে কয়টি কবিতা 
রচিত হয়েছে তা অনুপম । আর “ইশক মঙ্ধা্জী' মিয়ে বছ 
কবি অজশ্র কবিতা রচনা! করেছেন, ঘ! ক্ষণিকের জ্ড প্রভাব 
বিস্তার করে মিপ্পন্ত হয়ে গেছে। বাংলায় তারে 
প্রকৃত প্রেম” ও “ক্কজিম প্রেম ।' 

বল! বাহুল্য উদ ভাষার কবিগণ উতয়বিধ ধারার কাব্য-. 
রচদানেই তাদের ফারসী কবিত্রাতাষের প্যাক. ূ 
করে চলেছিলেম। | 





কানন 


হিম্ী ভাষার মহাকবি চদ্দঘরঘাই অবস্ত তার রচনায় 
বছ আরবী, ফারসী ও তুকাঁ শক ব্যবহার করেছিলেন, কিন্ত 
মুসলমানগণ যখন প্রদেশে এসে স্থায়ী তাবে বসবাল করতে 
আর্ক করলেন তখন থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে এ সব ভাষার 
অন্তর শবসস্তার হিন্দী ভাষায় প্রযেশ করে উক্ত ভাষাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত করলে । ক্রমে কথ্য হিন্দী ভাষার 
সঙ্গে এসব শব্দের সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষ1| সি ছল যার 
নাম উর্ভ। শান্ধাহান বাদশার সময় এই ভাষার উদর এই 
নামকরণ হছয়। 

আরবী ভাষায় উচ্ কথাটির মানে হ'ল “লক্করের বাজার” । 
এই মিশ্র ভাষা ব্যবন্ধত হ'ত লক্ষরের বাজারে, যেখানে দেশ- 
বিদেশের লোক সমবেত হ'ত । এই হাটুরেছের ভাষারই নাম 
হয় উদ্্ভ। উদ আর এক নাম হ'ল 'রেখতা"। হরফের 


দিক দিয়ে এবং অনা বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও হিন্দী ও উর 


ভাষার ব্যাকরণ-বিধি একই প্রকার । 

উত্ঘতাষায় জারসী কবির কবিত! “ইশ.ক হুকীকা' ধার! 
অনুযায়ী রচিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে । কবি আজ 
উর্ছ কবিতায় আধুনিকত। ও বিশুদ্ধ রুচির প্রবর্তন করেন। 

গালিবকে উর্ঘ ভাষায় কবি-সত্রাট বল হয়ে থাকে। 
তার সময় থেকেই উর্ছ সাহিত্যেও দেশাত্মবোধ-উদ্থীপক 
বিষয়বস্ত মিয়ে কবিতা-রচনার নৃতম ধারা প্রবর্তিত হুয়। 
গালিবের সমলাময়িক কবিদের কবিত1 আলোচনা করলেই 
দেখা যায়, তখনকার প্রত্যেক উদ্কবিই পাঠকের মনে এই 
বিশ্বাসই জাগাতে চেষ্টা করেছেন যে, দেশসেবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
কর্তব্য মানুষের আর কিছু নেই। তারা ফারসী ও আরবী 
সাহিত্য থেকে রচনার উপকরণ আহরণ না করে ভারতীয় 
মহাকাব্য ও পুরাণ এবং ইসলামের অতীত গৌরব-কাছিনী থেকে 
জাখ্যানবস্ত সংগ্রহ করে কবিত]। রচম! করতে আরম্ভ করেন । 
আরব ও পারন্ত দেশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা- 
গুলে! আধুনিক নয়। জ্বাতীয় টন্নয়ন, সংস্কভির আনর্শ 
এ সকল কথাই আধুনিক কবির! তাদের রচনার তিতর 
দিয়ে প্রকাশ করছেন। তাদের কবিতার মার্জিত রুচি এবং 
উ্নত রলবোধের পরিচয় পাই জার দ্বিন দিনই ত] অধিকতর 
সমাদৃত হুচ্ছে। 

কবি হাফিজ বলছেন 


জিঙ্গগী, জিন্দাধিলী ক] দাম হার 
সুরা! ছিল খাক্‌ জিয়া করতে হ্বায়। 
কি ওজস্বিনী ও গল্ভীর ভাবপূর্ণ বাগী! 
এর অন্থযা্ অভ ভাষাতে করতে গেলে মূলের রলটুকু হুবহু 
রক্ষা কর! কঠিন।..'"্বাচতে হলে মাহযষের মত বাঁচতে 
হবে, অদধ্য লাহুস ও বীরপনায় তা যেন পরিপূর্ণ থাকে । 
১৮ হজ ব্বখাই জীবন ধাত্রণ করে ।” 
আর একজন উ্ছু-কবি লৌদ!। উনি ভিনিহিা 
১৮৬5 8৮ 
*০ লবন নিব আর উনকা লাক বনে বায রি, কর. 
হরে থে জষা কূহ জাত বেস আখে। লে বহ,বহ. কর। 


উদ্ুকবি ও দেশ হিতৈবণ। 


৩৪৪ 


লমূত্রে যে অপার জলরাশি, সে ত আমারি চোখের জল ) 
বথাই লোকে তাকে সমুদ্র বলে। 
কবি মোমিনের কবিতায় ভভ্িন্লসের প্রাবাত দেখ! যায়। 
তিনি বলছেন 
তুম মেরে পাশ ছোতে হো গোরা, 
জব কোই হুস্র! নহ্ী হোতা । 
আমাকে ঘখন সবাই ছেড়ে যায়, তখন তুমিই আমার একমাজ 
সার্থী__চিরসাধী | 
কবি মীরতফী বলছেন-_ 
তারে তো! থে নহী, মেরী আহে যে রাত কী; 
সুরাখ, পড় গয়ে হায়, তঞ্জাম্‌ আসমান মে । 
আকাশে তো তার! নেই ; আমার দীর্ঘনিশ্বাসে ও হাঁ-হুতাশে 
রাজ্ির কালো আবরণে কতকগুলি ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। 
কবি নসীর বলছেন-_ 
জিসে তু শীর্গ সমবে হো, ওহ হায় খার্‌। 
লগে হার পাও মে, নিকলে হায় সর্‌ মে। 
যাকে তুমি মাথার শিং মনে করে জানন্দ পাচ্ছ, ওদ্ধত্য প্রকাশ 





করছ তাতে! শিং নয়--লে যেপায়ের বেড়ী-_নদ শৃঙ্খল মাঅ। 


কবি মোমিনের আর একটা কবিতার দুটি চরণ-_ 
উত্তর সানী তো কী, ইশক বুত1 মে' 'মোমিন'। 
আসিরী ওক্ত মে' ক্যা, খাক্‌ মুসম্যা স্থোগে। 
সমস্ত জীবনটাই তে1 ভোগ-বিলাসে কাটালে এখন শেষ 
লময় কি শুধু চিতাতন্মেই পরিণত হবে? 
কবি জ্ৌোকের কবিতাও অতি উচদরের। তার একটি কবিতা, 
থুলতা নহী দিল বন্দ, হী রহুতা হায় হমেশ।) 
ক্যা জানে কি আ জাতা হায়, তু ইস্‌মে কিধর লে। 
শৃঙ্ঘলিত, অবরুদ্ধ মন তোমাকে (যুদ্তিকে) খোজে কিন্তু 
পায় না; কিন্তু এই অবস্থায়ও তোমার দর্শন অপ্রত্যাশিত 
ভাবে পেয়ে থাকি। 
গালিবের কথা পূর্বেই বল] হয়েছে । তার প্রকাশ-ভঙ্গী 
মিজন্ব। অপূর্ব ভাবব্যঞ্চনাময়, রসমাধূর্য্যপূর্ণ ঠায় কবিতা” 
গুলি প্রতিতার দবীন্তিতে সমুজ্বল । 
দিল কে ফ ফোলে ছল্‌ উঠে, সীন! কে দ্বাগ সেঃ 
ইস্‌ ঘর কো জগ লগ. গই ; দ্বর কে চিরাগ সে। 
অন্তরে অন্তর বেদন! হুলত্ অগ্নিশিখার ভার প্রদীগ্ড হয়ে 
উঠেছে; গৃহের দীপ-শিখা সমস্ধ গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। 
গালিব প্রমুখ কবিদের পূর্বে এ ধরণের কবিত| উদ্ধভাষায় 
রচিত হ'ত না। তখন বর্ণনার বিষয় ছিল মিতাস্ব মাম়ুলি 
ধরণের__যেমন, দুঙ্গরীর কেশের বাহার, নর্ভকীর সজ্জা, তোমরা 
ও কুল এই সমস্ত অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে “লচ্ছাদার' কাহিনী 
কবিতা রচিত হ'ত, কিন্তু কবি আজাদ তার মোড় 
কিন্বিয়ে দেন ও তাকে আহুনিক রুচি ও রসবোধ পরিতৃ্ি 
উপযোগী করে তোলেন।, 


আমর! বাংলাদেশে প্রথম শ্রেধী় কষিজের ঘন 
পড়তে পাই না, খা পাই তা! অতি পুরাতন ও গচা--বটতলার 
বাংলা-লাহিত্যের ্গেই বরং তার মিল আছে । এক প্রধান 
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মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ । কবি ইকৃষালের “হিল্ত্তান হ্মারা" নামক 
উ“চ্দরের গানটির রসোপতোগের সৌভাগ্য হতেও অধিকাংশ 


বাঙালী পাঠক বঞ্চিত। গানটি নিয়ে উদ্ধত কর! গেল-_ 
সারে জহাম্‌ লে জচ্ছ! হিন্দুস্তান হুমার1) 


হুম্‌ বুলধুলে হায় ইস্‌কে ; এই গুলিস্তান হমারা!। 

গুরবং মে হম্‌ অপর হায় রহতা হয় ফিল রতন মে) 

সমঝে] ওহী হমে তী দিল হো জহ। হুমার]। 

পরবত. জে সবসে উ'চ1 হুম্পাঁয়! আশমান কা) 

ওহ সন্তত্নী হমার!| ওহ পাশওয়ান হমাব] | 

গোর্দী মে' খেলতী হয় জিস্কী হজারে দরিয় 1; 

গুলমন হয় জিসকে দস্মে রশ.কে জ্িনাহ হুমারা। 

এ আবরুদ্‌ গঙ্গা) ওহ ্িন হয় য়াদ তুনকো; 

উত.রা তেরে কিনারে, জব কারাঙয়া হমারা। 

মজহব নহী শিখাতা, আপস মে বৈর করনা; 

হিম্সী হায় হম্‌ ওতন হয় হিন্দুত্তান হুমারা। 

সুনান মিশ্র রোম! সব মিটগয়ে জ হান্সে ) 

অব তক মগর হয় বাক্ষী নামে নিশান্‌ হমার]। 

কুছ বাত. হয় কী হস্তী যিটৃতী মজী হুমারী; 

সঙ্জিয়ে! রহ হয় ছুশ.মন দৌড়ে জম! হুমারী। 

ইকৃবাল কোই মহরম অপনা নী! জান মে; 

মালুম ক্যা কিসী কে দরদে জীন্দ! হুমার]। 

শুধু এই একটি মাত্র গান রচনা করে গেলেও ইকৃবাল অমর 

হয়ে খাকতেম। অত্যন্ত সহজবোধ্য ও প্রাঞ্চল ভাষায় গানটি 
লিখিত। কবি কি দরদ দিয়েই না লিখেছেন-_-“মজহব্‌ নহু 
শিখাতা আপস্‌ মে বৈর্‌ করনা) হিন্দী হায় হম ওতন (রতন) 
হয় হিন্দুস্তান হমারা” ।__ভাই- ভাই ও পাড়া-পড়শীর বিরোধ 
কবিকে কতই ন. মণ্্বেদন! দিয়েছে] তাই তিনি বলছেন, 
“ভায়ে ভায়ে ঝগড়। কর! আমাদের সাজে না। আমর] হিশ্মু- 
স্থানের বঅধিবাসী__হিক্দু্ানই আমাদের “ওতন'-__( রতন - 
আবাস) জামাদের জন্মতুমি। এই গানটিতে কবির অতুলনীয় 
দ্বেশতক্তি ও হিন্দু-মুপলমানের গভীর মিলনাকাজ্ষার কি স্বতঃক্ষৃণ্ত 
অনায়াস অভিব্যক্তি । 


কবি হালী ও কবি আকবরের এক বরণের প্রসিঙ্ধ কবিতা 


আছে ধাকে বলা হয় “অস্আর? | 
হালীর উক্তি-__ 
জহান্‌ মে “ছালী' কিঙীপর অপনে সিবাল ভবযোসা 
| .. মাকিঞিয়ে গা, 
এছ ভেদ হয় কছলী ছিদসী কাবস্ইস্কার্্চ! 
না কিঞ্গিয়ে গা। 
এর মর্ঘার্থ রবীত্রনাধের ভাষায় বল! যেতে পারে--“যদধি 
তোর ডাক গশুমে কেউ না আসে, তবে একজ। চল চলরে” | 
. আবার হালী বলছেন-_ 
_ হোগী ন কত জানৃকী কুরবান্‌ কিরে বগের। 
আত্মবলি ও সর্বস্বত্যাগ ব্যতিরেকে জনগণের নিকটে 
এঁকাস্তিক শ্রদ্ধা পাওয়া! যায় দা। 
আমাদের বিলাসিতা, অপব্যর-প্রথণতা! ও পরাস্থকরণ স্পৃছ! 
কৰি আকবরকে অপরিসীম বেছ্ন1 দিয়েছে । তাই ফেশবাসীকে 
অবহিত হবার জতে অহথরোধ করেছেম-” 


প্রবাসী 
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কোই মনে তো! পুষ্ছো! কি ক্যা লে গয়া ওহ লাখ । 
বিলকুজ কমুল বহুল হয়, ওহ ছোঁড় ক্যা গয়া। 
যে মরে গেছে সেকি নিয়ে গেল তা কেউদ্ধিজেস করে 
মা-_কারণ তা করা স্বথা ; কিছ্ধিয়ে গেল আমাদের, তাই 


জিজ্েস করে। 
আবার বলছেন-- 


ইশফ নাজুক মিজাজ হয় বেহচ্ছ.) 
অক্ল ক! বোবা উঠ! নহী সকৃতা। 

বিলাসী ও ভূর্বলচিভ লোকেরা গভীর ও জটিল সম্া 
সমাধানের ভার বইতে পারে ন1। 

“কাঠ-মোল্প1'দেরও তিনি ছাড়েন নি। 
বলেছেন-_ 

মৌলবী গে! কি হায় সামহৃল উলেমা ফির তী হায় সুস্ত 

ব্েগগতে ফিরতে হা, পরবানয়ে এ জার কী তরহ। 

মস্ত বড় বিদ্বান সামন্ল-উলেমা খ্যাঁতিপ্রাপ্ত মৌলবীদের 
আজ একি সকরুণ দশা! দেখছি-_তেজ বীর্ধ্য সবলুপ্ত হয়ে 
গেছে। শবের ভায়, স্বতের ভায় এর। অক্ষম অকর্মণ্য । এদের 
সঙ্গে মোলাকাং হয় যেখানে-সেখানে । 

বর্তমান ব্রিটিশ শাসমতম্বকেও কবি ধিকার দিচ্ছেন-_ 

কাকী হয় আকীবে 1 কে। কবানীন্‌ গবরমেন্ট 
মজহুব কী জরুরত তো! গর্ীধৌ কে লিয়ে হয়। 
বড়দের জনেই দুখ-ন্ুবিধা দ্রিতে গবর্ণমেন্ট ব্যস্ত, কিন্তু 
গরীবদ্ধের প্রতি তার কর্তব্য শুধু আইন ও শৃঙ্খল] বজায় রাখার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 

এ জ্বাতীয় কবিতা শ্তধু কল্পনা-বিলাস ময় ; দেশের হর্দশা, 
ছর্গত জনসাধারণের কঠোর দারিদ্র্য কবির অন্তরে গতীর 
বিষাদের সঞ্চার করেছে, এই উক্তিগুপি সরল ভাষায় ঠার 
অন্তরের আকুল আকৃণ্তি। 

আজ্গাদের পরধস্তা কবিদের কবিতা পড়বামাত্রই ঠাদের 
অপূর্ব স্বদেশহিতৈষণার তেজোগর্ভ বানী পাঠকচিভকে দেশাত্ম- 
বোধে অনুপ্রাণিত করে তোলে । 

বামমাধুর্য্যে ও আধ্যানবন্তর মহনীরতায় উর্ত শারকীয় 
ক্রমবিকাশ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ভাব ও ভাষার অপূর্ধর্ 
সমন্বয় তাতে হয়েছে। 

ব্রিটিশের দেওয়া শাসন-সংক্কারের প্রসঙ্গে আকবর ব্যঙ্গ 

করে বলগলেন-__ 
মেহের বাধী সে সৃঝে গোদাম কী কুজীতো দী; 
লেকিন জব গেহ' নগী, বাকী ফকৃত দুন ক্যা করে। 
অনুগ্রহ করে গুদামের চাবি তো! আমায় দিলে; কিন্তু 
গুদামে পম নেই-__তা শুধু ভুণে তর] এ নিয়ে আমি কি করব। 
এমনিধার! উদ্ধ' ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বের কবিত] অনুধাবন 
করলে দেখ! যায় য়ে ঠাদ্ধের নেকেই ভারতীয় সত্যতা ও 
সংস্কতির জয়গান করেছেন এবং ভারতবর্ষকে স্বদেশ ঘলে 
বঙ্দগন] করেছেন।& 


«এই প্রবন্ধ লিখতে আহি সমু জর্জ নীরা সাহেবের, 
হিন্দী ভাষাক্ব ইতিহান, রামমরেশ ভ্রিপাঠীর প্রবন্ধাবলী ঙ মি 
বন্ধু বিনোগ গ্রন্থ থেকে পাহছাধ্য নিয়েছি । . 


তাদের সম্বন্ধে 





অন্ধকার রাত্রি। 

কলকাতা! শহরে এ রকম অন্ধকার কখনও কেউ ভাবতে 
পারে নি। 

আলোক নিযুন্ত্রণের অন্ধকার নয়, ব্র্যাক আউটের নিরেট 
অন্ধকার 

কনওয়ালিস গ্রীটের একটি বাড়ি। অন্থান্ত বাড়ির মতো এ 
বাড়িটিও কলে! আবরণে আফ্মগোপন করে আছে। খুব কাছে 
গিয়ে দেখলে তবে বোঝা যায় এটি একটি দোকান, দশ-বাঁরোটি 
তাপ! বুকে নিযে রহশ্তুময়ী রাত্রির হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে । 
কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই, যেন বিভীষিকাময় কঠিন 
কালো নিস্তব্ধ সমুদ্রে ভাসমান একখানি ভৌতিক জাহাঙ্ত। 

একটু দুরে গলির মোড়ে অন্ধকার আরও নিবিড়। 

চারদিক থম থম করছে । আশেপাশের বাড়িতে কোথাও 
কোনে! আলোর চিহ্ন নেই, কিছুক্ষণ আগেও ছিল, কিন্তু রাত্রি 
এখন একটা | অনেক দিন সাইরেন বাঁজে নি, কিন্তু কখন বাজবে 
কে জানে? এক বছর আগের অভিজ্ঞত! আছে সবার। সাইরেন 
বাজলে ঘুষ ভেঙে যায়---হানাদারী বিমান চলে গেলেও আর ঘুম 
অ।সতে চায় পা, তাই সবাই আজ্কাল যত মাগে পারে ঘুমিয়ে 
পড়ে। 

কিন্তু গলির মোড়ে এক জোড়! চোখ তখনও জাগ্রত । 

চোখের মালিক একটু দূষ্বে ঈাড়িয়ে। তার চোখে ঘুম নেই । 
তার দেহ মনে ক্লান্তি নেই। তার ভাতের কঠিন পেশী কখনও 
ফুলে উঠছে, কখনও শিথিল হচ্ছে। 

ঠৃং ঠাং শব করে বড় রাস্ত! দিযে একখান! রিকশ চলে গেল। 
মধুর শব । সমস্ত শহবের বুকে যেন এ একটুখানি প্রাণপ্রবাহ। 
ও যেন শেলীর স্কাইলার্ক, আর ওর শব্দ অনন্ত শৃন্তে অশরীরী 
একটি পাখীর গান। 

কিন্ত সে ধ্বনি গঙিতে অপেক্ষমান যুবকের কানে পৌঁছল 
না। তার সমস্ত ইন্জিয় এসে জড়ে। হয়েছে ভার দৃহিতে | হয়তে। 
তে। মুহুতের ভূলে তার এড সাধনা ব্যর্থ হবে ।--'কিন্তু সেকি তখন 
গাইবে--ছিল তিথি অম্কৃূল, শুধু নিমেযের ভূল, চিরদিন তৃযাকুল 
পরাণ জলে 1 না সে প্রেমিক নম । তার মনে কবিত্ব নেই। সে 


সকল রধ্য ভাবের বাইরে । এখানে যেটুকু রোমান্সে হাটি 


*হযেছেনসে ও প্রহা রোষাল। 





৪6*৩ 


এর প্রশংসায় 
করব, মুনাফ! 


চর 
৮৮৮২ 


খট ক'রে শব্দ হ'ল না বাড়িটির আশের দরজায়? যুবকের 
দৃষ্টি আরও তীক্ষ হয়ে উঠল, তার সমস্ত পেশী লোহার মত 
শক্ত হ'ল। 

সে দেখতে পাচ্ছে দরজাটা একটুখানি খুলেছে । ওকি 
টর্টের আলে|? তবে এত নিপ্রভ কেন? টর্টের মুখ রুমাল দিয়ে 
ঢেকে আলোর জোর কমান হয়েছে । তাছাড়! টর্চের লেক্সটিও 
নীচের দিকে ফেরানে।। যুবক দেখতে পাচ্ছে দু-তিন জন লোক 
বগলদাবা ক'রে এক একট! বাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে 
আসছে। 

আর দেরি নয়ু--জাগরণ তার সফল। 

যুবক হিংস্র বাঘের মত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি লোকের 
ঘাড়ে। বাকী লোকগুলে! হুপদাপ শব্দে ছুটে পালিয়ে গেল। 


ধৃত ব্যক্তির মুখে কোনো কথা নেই। সাহাষ্য প্রার্থনা ক'রে 
চীৎকার নেই । ভার সমস্ত গ। কাপছে যুবকের কঠিন স্পর্শে । 

এই যুবক আর কেউ নয়, ভবানীচরণ। সে এ পাড়ীর 
তকণদের নেত।। 

“কেন জাপনি গোপনে মাল চালান করছেন এ ভাবে টি 
ভবানী ধৃত ব্যক্তিকে এক ঝাকানি দিয়ে প্রশ্গ ঝরল। 

কে এই ধৃত ব্যক্তি? ৪. ও 

 ইনিও 'জুপরিচিত। দাম শশধর দাম। বিখ্যাত ব্বদেশী 

কাপড়ের ব্যব্সান্ী। সে ভবানী নিষেধ সন্থেও এই পাপের 





পর সর নি 


মধ্যেই তা সী, শশধর ভবানীকে কথ! দিয়েছিল করবে না, 
উচুদ্পের গানগারের সঙ্গে তার নাকি সম্পর্ক নেই। 
বাঙালী পাঠবকবারে অশিক্ষিত নয়, বি-এ পর্বস্ত পড়েছে । কিন্তু 
চাকরির মোহ তার ছিল না। এককালে আদর্শবাদী ছিল, এবং 
সেইজগ্রেই গোলামি না ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ে ঢুকেছে। নে 
আজ দশ বছরের কথা । শ্বদেশী কাপড় ছাড়! আর কিছুসে 
বিক্রিকরে না। বিপিতি কাপড় সেআজ পর্যস্ত ছেয় নি। 
সে শ্বদেশী কাপড়ের এই সীমাবদ্ধ পণ্য নিয়েই শুধু প্রেতিভাবলে 
অনেক উন্নতি করেছে । সে এমন চমৎকার কথা বলতে পারে, 
বড় বড় আদর্শের সব কথা, যাতে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় 
--এবং তাকে শ্রদ্ধা করে। অথচ আজ তার মুখ নীচু হ'ল 
ভবানীর কাছে । অন্তত ভবানী স্কাই মনে করল। 

ভবানী কিছুদিন ধরে শুনছে শশধর চোর! কারবারে নেমেছে । 
সবাই বলছে এ কথা । তার চাঁলচপগনে যে বেশ একটা পরিবর্তন 
এসেছে সেটা লক্ষ্য না কারে পারা যায় না। আগের মত থদ্দেরের 
সঙ্গে সে প্রাণধুলে আলাপ করে না। আগে তার ব্যবহার 
অমায়িক ছিল) এখন হয়েছে কৃত্রিম, কর্কশ, এবং প্রায় অভগ্র। 

তার অধংপঙনের কথাটা সবার কাছেই অবিশ্বাস্য মনে 
হয়েছে হঠাৎ । হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে সবাই | কিন্তু কোনে। ব্যক্তি 
সম্পর্কে-বিশেষ ক'রে কোনে। সৎব্যক্কি সম্পর্কে কোনো অনৎ 
কথা প্রচার হ'লে গ্লোকের মনের একটি দিক যেমন তাকে হেসে 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, আর একটা দিক তেমনি কথাটাকে 
বড়ই পছন্দ ক'রে বসে। গুজবেকি কোন সত্য নেই? 


তা ছাড়া ঠি$ সেই সমগ্পেই গবণমেন্ট থেকে কাগজে কাগজে 


বিজ্ঞাপন প্রচার হতে লাগল, গুজবে বিশ্বাস ক'রে। ন! এবং তাতে 
শশধরের ক্রেতাদের মনে গুজব বিশ্বাসের জণ্জে উপযুক্ত ক্ষেত্র 
প্রস্তত হয়ে গেল। লোকে যেণুধু বিশ্বাস করল তাই নয়, 
অনেকে প্রত্যক্ষদশা সাজল, এবং বলতে লাগল চোর।বাজারে 
মাল বিক্রি করতে তার! নিঙ্ষে চোখে দেখেছে । 

ভবানী চুপ করে রইল না। মেগোপনে গোপনে সন্ধান 
নিয়ে জানতে পারল কথাট। কিছু পাঁরমণে সত্য। কিন্তু এর 
প্রতিকার কি? শশধরকে সে শ্রদ্ধা করে। চোরাবাজাএকে লে 
ঘুখ। করে। ওকে বদি পুলিসে ধরিয়ে দেওয়! যায় তা হ'লেসে 
নিজেই মনে শাস্তি পাবে না, কিন্তু প্রশ্রয় দেওয়া আরও কঠিন। 
ছাই মে একাদন তার বাড়িতে গিয়ে গোপনে তাকে সতর্ক কারে 
দিছে এল। শশধর হেলে উড়িষে দিয়েছিল কথাটা? কিন্তু ভবানী 
হাসে নি, ধলেছিল সাবধানে থাকবেন। এ রকম একবার নয়-- 
ছু-তিন বার তাকে শশধবের কাছে যেতে হয়েছে। 

পকস্ধ কিছুদিন যেতেই আবার জোর গুজব রটল--শশধর 
গোপণে কাপ$ চালান করছে । ভবানী বড় দমে গেল। 

কিন্তু প্রমাণ তে। কিছু নেই, অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় 
নেই॥ পেঠিক কল্ল নিজের চোখে দেখে তবে সে তার সঙ্গেহ 
ভঙ্জন করবে। দিনের বেল! শৃশধরকে অনুসংণ করার জঙ্গে সে 
নিধুক্ত করল তার এক অস্থচরকে, রাত্রের জন্যে নিযুক্ত হ'ল 
সে নিগ্ধে। 


প্রবাসী 





১৬৫২ 


সিসির 





ক'দিন পয়ে আজ সে কে হাতে হাতে ধরেছে। 

গায়ে ভার ভীষণ শরক্তি। শশধর তার হাতে যেন শশকের 
মত অসহায় হয়ে পড়ল। ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমত! নেই তার, 
প্রবৃত্বিও আছে বলে মনে হ'ল না। সেশুধু বিজ্ঞান করল, 
*তুমি-"'ভবানী ?” 

“হ্যা, আমি ভবানী, কিন্তু তাতে আপনার কিছু হুবিধা 
হবে ন1।” 

“সুবিধার কথ! ভাবছি না, তুমি কি করতে চাও বল।”-_শাস্ত 
ভাবে শশধর বলল। 

“আমি কি করতে চাই মে কথা পরে হবে। আপনি কেন 
গোপনে মাল চালান করছেন এ ভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর চাই 
আগে। তাঁর পর আপনার ব্যবসার পাট উঠিয়ে দিতে চাই 
চিরদিনের মতো! । কারণ আপনি সমাজের শক্র, ভালমানুষের 
মুখোশ পরে বেড়াচ্ছিলেন এত দিন, সেই মুখোশট। খুলে দিতে 
চাই।” 

শশধর বলল, “তা হ'লে হাত ছাড়, পালাব না, আলোট! 
আলি--আমাকে আগে আলোট! জালতে দাও ।” 





ভবানী হাত ছেড়ে দিয়ে দরজা আগলে দীড়িয়ে রইল। 
শশধর আলো! জাগল। ঢাক-দেওয়। মহ আলে গোল হয়ে 
ছড়িয়ে পড়ল ফরাসের উপর। 

শশধর বলঙ্প, “দরজাটা বন্ধ ক'রে কাছে এসে বসো। 
তোমাকে আমি তোমার প্রশ্থের উত্তর দেব।” 

ছু-জনে পাশাপাশি বসল। 

শশধর একটুখানি নীরব থেকে বলতে লাগল, “তোমার বয়স 
কম, ধৈর্বও কম, কিন্তু একটু ধৈর্ধ ধর” 

শশধবের নিধিকার ভাব দেখে ভবালী অবাক হয়ে গেল। এই 
তত্র মুখোশধারী লোকটার কি চক্ষুলজ্জাও নেই? ভবানীর 
চোখে মুখে তখনও বিজয়ীর দৃঢ়তা । 

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ । শশধর তীক্ষ দৃষ্টিতে ভনীম দিকে 
নর বলল, “শুনবে আমার কথ! ?” 

“সংক্ষেপে হয় তে| গুনব। কিন্তু এর পরেও কি কিছু বলবার 

আছে জাপনার 1” 

“বাছে। শোন । 


ফাস 
্ শশধর বলতে লাগল, “ছেলেবেল। থেকে গুনে আসছি 
বাণিজ্যে বসন্ধে লক্ষ্মী: _-” 

ভবানী বাধ! দিয়ে বগল, “ছেলেবেলার কথ! থাক।” 

*না। অভিযানে এলেছ যখন সবই শুনতে হবে। শোন, 
বাঙালী বাবসা করতে জানে ন।, বাঙালীর। চাকরি করতে পেলে 
আর কিছু চায় না" 

ভবানী আবার বাধ! দিয়ে বলল, "কে বলেছে এ কথা 1” 

“বলেছে তোমাদেরই দেশের লোকের! । বঙ্গেছে-কিস্কু যাক 
শোন। সামাগ্ণ মূসধনে অনেক টাক! লাভ কব যে কত গৌরবের 
এ কথা “য আাম'র নধু, এ কথা স্বীকার কব? অমূক হিন্দৃস্থানী 
তু-আানাব ক্ষিনিষ কিনে রোজ ছু টাকা মুনাফা করে, আর বাঙালী 
(ব এ, এম-এ পাপ করে তিরিশ টাকা মাইনের গোলামি করে-_-এ 
কথা কে শুনিষেছে এত দিন? বাঙালীই শুনিয়েছে। ছেলে- 
বেলা থেকে এই কথা শুনতে শুনতে আমার মনে ধিক্কার জন্মে 
যায়। তাই [তব এলেছি ব্যবসার পথে ।” 

ভবানী এ কথায় বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, “আপনার 
জীবনী শুনতে আদি নি--কি বলতে চান সোজ। ভাষায় বলুন।” 

“বলতে চাই যে তোমাদের দেশেরই মনীষীরা ব্যবসার মোট। 
লাভের কথা কি সগৌববে প্রচার করেন নি এত দিন?” 

ভবানী বিরক্ত ভাবেই বলল, “হ্যা, করেছেন ।” 

শশধর (বিদ্রপের ভঙ্গীতে বগল, “করেছেন! 
জান দখছি |”? 





ছ--তা হ'লে 


বলতে বলতে তার মুখে চোখে একট! অস্বাভাবিক দুঢ়ত! 
ফুটে টঠল। সে ধেন অধর্ধে ছটফট করতে লাগল আরও কিছু 
ব্গবার জণ্টে। কটমট ক'রে ভবানীর দিকে চাইতে লাগল, ষেন 
তার মুখ থেকে আর একটি কথ। উচ্চারিত হলেই সে ফেটে 


পড়বে । কিন্তু ভবানী কোনে। কথাই বলল না। সেও অপেক্ষা :3----0 


কবে রইল শশধর কি বলতে চায় শোনবার জন্তে | 


শশধর আর ধেরধ রাথতে পারল না । সেগন্তীর স্বরে বলতে 
লাগল, “চারদিকে বাঙালী পেয়েছে কেবল বিদ্ধপ আর ধিক্কার। 
কেন? না, বাইরের লোকের! এসে টাক! লুটে নিয়ে যাচ্ছে বাংজ! 
দেশ থেকে । বাঙালী তরুণেরা কেবল শুনেছে, বাঙালী নিবোধ। 
শুনে শুনে মন বিদ্রোহ করেছে । সে সব কথ! মনে কেটে কেটে 
বসেছে । আজও তান দাগ মেলায় নি। আজও সেই সব শুভা- 
থাঁদের ধারালে। কথার ধ্বনি কানে বাজে মাঝে মাঝে। কিন্ত 
শোন ভবানী, তোমরা তরুণের দল, তোমাদের আমি ভালবাসি । 
আমিও এককালে তরুণ ছিলাম--তোমাদেরই মতো দৃঢ় সন্বল্প 
নিয়ে ব্যবসার পথে এসেছি । কিন্তু ব্যবলা মানেই তো৷ লাভ কর! 
--আর লাভ করার মধ্যেই তে। আছে জদাধুতা। কখনও তে! 
ভাবি নি যে ব্যবস! করব অথচ লাভ কন্ছর না। ভাবিনি তে! যে 
লাভ করব--অথচ সাধু থাকব। হত লাভ তত বাহবা! যত 
বেশি লাত, তত বেশি খাতির ! পাই নি খাতির এতদিন আমার 
ক্রুত লাফল্যে? পেয়েছি । তোমক়াই খাতির করেছ। এখন 
জুল চজবে কেন? তুমি ভবানী আজ চোরাবাজার দমনের 
অভিযান চালাচ্ছ, তৃমিও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের গুগগান করেছ। 


সফল অভিযান 





৪*৩ 





আমারই কাছে বসে কত ফোঠ--কত্ত রকফেলারের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়েছ । তা আমার মনে আছে। ব্যবসা! করব, মুনাক। 
করব, এই হ'ল ব্যবসায়ীর ধর্ম। এ ধর্ম তার রক্তে, তার মজ্জাষ়। 
আক্ত হঠাৎ আইনের বলে সে পথ যদি বন্ধ হয় তবে আইনটাকেই 
বড় ক'রে দেখ! তোমার মতো! শিক্ষিত লোকের পক্ষে কি সত্যই 
বাড়াবাড়ি নয়?” 

"ভবানী স্তত্ত হয়ে শুনন্িল শশধরের উচ্ছ লিত বক্তৃত।। 
তাহ এই প্রশ্নে সে যেন চমকে উঠল। মে সংক্ষেপে বলল, 
"লোকে যে কাপড়ের অভাবে আজ মারা যাচ্ছে, এ অবস্থায় 

শশধর বজ্বকঠে বাধ! দিয়ে বলে উঠল, “লোকের মারা বাবার 
দুঃখ কবে থেকে অম্ৃভব করতে সরু কবেছ? যুদ্ধ তো সেদিন 
বেধেছে-তাব আগে চিরখিনই এ দেশের লোক ভাত কাপড়ের 
অভাবে মারা গেছে । কোন্‌ ব্যবদায়ী তাদের দুঃখে গ'লে কাপড় 
আর চাল বিতরণ করেছে দেশের কোটি কোটি লোককে ? কোনো 
অবস্থাতেই, ব্যবসায়ী তার ধর্ম ছেড়েছে ? লজ্জ! করে না বলঙে? 
আজ হঠাৎ তোমাদের এই নীতিজ্ঞান দেখে আমি বিচলিত ভচ্ছি। 
বঞ্ছ কালের অন্ুখ। কিন্তু অনুখের মূলে না গিয়ে এসেছ তার 
সহম্্র লক্ষণের একটিকে আইনের ওষুধে সারাতে । বলছি, পারবে 
না। কিছুই পারবে না। শুধু নিক্ষেকে ভোলাবে।” 

শশধর উত্তেপ্তিত্ত ভাবে এক অদ্ভু্ধ প্রেরণার বলে আধ ঘণ্ট। 
ধরে ভবানীর সম্মুখ তার সমস্ত কথা বলে ফেলঙ্গ। ব'লে 
্াফাতে লাগল । তবানীর সমস্ত সাধু সঙ্কল্প সেই শ্োতে ভেঙে 
গেল। মে কোনো কথাটি না ব'লে নীরবে সেখান থেকে মোহা- 


বিষ্টের মতে। উঠে গেল। 


চু 


পপ পরশে 






চি 
এরা পাপা পা 
পারা পাসপ্পাদ ৮ 
সপ পাল শ্িপিশপপীপপশী পীপদ পশি 
সিসি শট 
পপ পা সপ পপ 
৯৯০ সপ পপ 
৯১০ পতি 


রা ০ ০.. 
০ সস এ লা 





পা 
পিস 


৪৪ 
সমস্ত রাত তার ঘুম সাল না! 
পরদিন সকালে উঠেই সে শশধরের সঙ্গে দেখা করতে গেল ! 


বিকেলে আবার দেখ! হ'ল তাদের ! 


এই ভাবে মাসখানেকের মধ্যে দু-জনে ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হয়ে 
উঠল! 








এ মিস রা সর সা সস 





১৩৫২ 


এর পর আরও কয়েক মান কেটে গেছে । ভবানী এম-এ 
পাদ ক'রে বেকার ছিল, এখন তার আয় মাসে ছু শ' থেফে 
পাচ শটাক।। 

শশধরের কাপড়ের গাট সে একাই রাত্রে চালান করে। তার 
দৈহিক শক্তি এত দিনে সার্থক হ'ল এইটে বুঝতে পেরে সে খুশি 
আছে। 





০০ 


সিরহার টু 


খাগ্ের উপকরণ ও দেহের পরিপুষ্টি 


শ্রীগণেশচন্দ্র কর্মকার, এমএসসি 


বিভিন্ন উপকরণ সম্বন্ধে কিছু বল। হইয়াছে । এখন আমাদের 
জানা দ্ররকার যে দৈমিক আমরা যে খাদ্য খাইতেছি তাহ! 
জামাদের শরীর ধারণের পক্ষে যথেষ্ট কি না আত যদি যথেষ্ঠ 
নাহয় তাহা হইলে কোন্‌ কোন্‌ উপকরণের অতাব আছে। 
ইহা? জানিতে পারিলে আমর! সেই অভাবের দ্দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে পারিব এবং সম্ভব হইলে সেই অভাব পুরণ করিবার 
চে&াও করিতে পারিব। এই বিষয় ঠিক করিবার পূর্বে 
আমাদেয় জানিতে হইবে যে আমরা যে লমস্ত খাদ্য খাইতেছি 
তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন উপকরণগুলি কত পরিমাণ 
আছে এবং তাহা পর হিসাব করিয়া বলিতে পারিব যে 
আমাদের খাঁ সুষম কি না। . সেই কারণে খানের বিশ্লেষণ- 
তালিকা দেওয়া! গেল । (৬নং তালিকা! দ্রষ্টব্য)। 


আমর! বাজারে যে ভাইটামিন ওধধ কিনিয়! থাকি 
তাহার পরিমাণ ইন্টারষ্ঠাশমাল ইউনিটে থাকে | সুতরাং 
পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন ইন্টারভাঁশনাল ইউনিট 
ও মিলিগ্রামের সঙ্গে বিভিত্ব ভাইটামিনের কি সম্বন্ধ তাহা 
বলিয়। দেওয়। ভাল। 


ভাইটামিম “এ'_-১ মিলিগ্রাম ৮৩২০০ ইন্টারঞাশনাল ইউনিট 


ভাইটামিন “বি ১ ৮৮ সম ৩৩৩ $? 
ভাইটামিন “সি? ১ 28 ৮৯৩ ৫ 
ভাইটামিন “ভি” ১ ১. *৪০১০০০ 9 


এখন এক জন সাধারণ অব্যবিভ বয়স্ক ব্যজির খাদ্য বিশ্লেষণ 


করিয়া দেখ! যাউক । সে দৈনিক যে পরিযাঁণ খান খায় তাহার 


তালিকাও দেওয়া হইল । (৭ ও ৮নং তালিকা! ভ্রষ্টব্য)। 

প্রদত্ত তালিকায় ক্যালরীর পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন 
কতকগুলি খাদ্যোপকরণের পরিমাণ কিছু বেশী বলিয়া 
মনে হইবে । ইঞ্ার কারণ মাত্র কয়েকটি খান এ তালিকায় 
“ফেওয়! ছুইয়াছে। একই ভ্ত্রব্য আমরা প্রতিদিন খাইয়া 
থাকিতে পারি না। প্রতিজ্জিমের খাদ্যে কিছু না কিছু বৈচিজ্য 
থাকিয়াই যায়। মাছ যেদিন কম খাই সেদিন হয়ত ডিম, 
মাংস, ছানার তরকারি বা এইরূপ কোন প্রোটিম-প্রধান খান্ত 
খাওয়ায় আমাধের মাছের পরিমাণ কম থাকা সত্বেও প্রো্টদের 
অভাব ঘটে না। ুতরাং তালিকাতুক্ত পরিমাণগুলি জন্ু- 


মানিক ? খাদ্য নির্বাচনের লময় শুধু উপকরণগুলির মোটামুট 
ওজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে। 

আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যত বিডির প্রকারের 
খাদ্যদ্রব্য হইতে সংগ্রহ কর! যায় ততই ভাল। কারণ এমন 
কোন থাদ্যোপকরণ থাকিতে পারে যাহা এখনও হয়ত 
আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আমনব্রা নান? প্রকার খান্ড খাই বলিয়! 
তাহার কোন অভাব উপলব্ধি করিতে পারি না। উপরস্ত 
ইহাদের অভাবজনিত লক্ষণ হয়ত অনেকদিন পরে প্রকাশ পায় 
--হয়ত শত শত বংদর পরে। সুতরাং যাার! বেশী কৃত্রিম 
খান্ত আহার করে তাহাদেরই ভয়ের কারণ বেশী । 


উপসংহার 

বৈজ্ঞানিক পরিপুষ্টি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান জন্মাইবার পূর্ব 
পর্ধ্যস্ত আমাদের এইকপ ধারণা ছিল যে রোগ লাধারণত; 
বীজ্গাণু হইতেই হয়। কিন্তু উপরে যাহা বঙিয়াছি তাহা! 
হইতে প্রমাণিত হইল যে বীন্বাণু ভিন্ন অন্ত কারণেও আমরা 
অনেক প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে পারি। সময়ে সময়ে পুঠির 
অভাব-জনিত রোগ আমাদের দেহকে এইরূপ হুর্বাল করিয়া 
দেয় যে তন ইহা! সহজেই বিভিন্ন প্রকারের বীজ্জাণুর আশ্রয়স্থল 
হইয়া! দাড়ার । তখন বীজাণু-ঘটত যে সমন্ত রোগ হয় তাহারই 
চিকিংসা চলিতে থাকে । দুতরাং ভাক্তারগণও রোগের 
লঠিক কারণ সকল সময়ে নির্ণর করিতে পারেন মা এবং 
আমরাও চিকিৎসায় গুফল পাই না। পুঠি সম্বন্ধে আমাদের 
জান অত্যন্ত স্বল্প বলিয়া রোগের প্রক্কৃত কারগ অনেক সময়ে 
প্রচ্ছন্ন থাকে । 

পুির দ্বতাবজনিত যৌগ অনেক কারণে হইতে পারে । 
প্রথম হইতেছে উত্তরাবিকারঙ্গ্ে প্রাপ্ত শারীরিক বিকলত। । 
ইহা! জন্যাইবার পূর্বব হইতেই শরীয়ে জাশ্রয় পায়, ও জন্মাইবার 
পর উপযুক্ত খাদ্যাদির নুব্যবস্থ সত্তেও চিকিংলাদ্বার! সারাইতে 
যথেষ্ট বেগ দিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে সন্পূর্ণভাবেই 
চিকিংসার বাছিরে থাকিয়া] যায় । পুষ্টির অভাবজনিত রোগের 
দ্বিতীয় কারণ হইতেছে শরীরের কোন বিশেষ অবস্থা। 
বাল্যকাল এবং গর্ভাবস্থায় ভাইটামিন, জামিয জাতীর, পোদ, 
শ্বেহদ্রধ্য ও থনিজ পদার্ধের প্রয়োজন খুব বেশী। খাদ্যে 





ফানুস 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


সিড়ি দিয়া! নীচে নামিতে নামিতে অনুপম ভাবিল-__ 
সত্যই কি রেখা দ্রেবী আমার লেখ! পড়িয়াছেন, না সাছিত্যে 
সর্বজ্তত1 বঙ্গায় রাখিবার জন্ভ আমায় আপ্যায়িত করিলেন ? 
ত্য হউক আর মিধ্যাই হুউক-_মনের মধ্যে ধে আনন্দ 
ও গর্ব বোধ হইতেছে-__সেটি অকৃত্রিম । প্রশংসার অর্থ 
প্রশংসাই-__তা যে রূপেই সে আন্মক। 

সুনীল বলিল, গুডবাই, বাসে আর যাব না 

একটা ভিথারী আসিয়া হাত পাতিল । স্মীল তাহার 
প্রার্থনা শুনিয়াও গুনিল না। আজকাল 'মাঁপ ক? বলিলে 
গেঁয়! ভিখানীগুল শহুরে বিনয়ের মর্ষচাদ| রাখে না । নির্বাক 
্রশুরমৃত্তির মত দড়াইয়া কোন ছায়াছবির কোন নাচের__ 
কোন মেয়ের ভাবনায় তশ্বয়চিন্ত হইলে ( অগ্ততঃ এন্জপ ভান 
করিলেও) ওদের কোলাছুল কানে পৌছায় না। ওরাও 
ক্লান্ত হইয়|-_অঙ্কত্র চলিয়া যায়। ট্রামে উঠিয়া সুনীল 
চলিয়া গেল। 

অন্ুপম আব ট্রামে উঠিল না_হ্থাটিয়াই চলিল। নুমিত্রা- 
দের বাড়ি কতটুকুই বা! আর হাটিতে বেশ লাগিতেছে। 
ঈযৎ শীতল প্রকৃতির হদ্যতা__প্রশংসা-উত্তপ্ত মস্তিফের তাপ 
জুড়াইয়া দিতেছে । মাঁ_-একটু জোরে না হাটিলে-__-যথাসময়ে 
সাহিতা-সভায় যোগ দেওয়] সম্ভব নয়। সুমিজ্রা নিশ্চয় রাগ 
কখিয়া আছে। সুমিআার রাগের মৃল্যও অস্বীকার করা চলে 
না। ধক্ষিণ কলিকাতার অভিজাত সমাজের প্রবেশপজ ও | 
অন্গপম ছিল বাগানের কোন কোণে কোন এক গাছের 
ফোট। ফুল__যার গন্ধ উত্তরমুখী বায়ুকণায় ছিল পরিব্যান্ত। 
সেই বায়ু-প্রবাহকে দক্ষিণমুখী করিয়াছে সুমি এবং ফোটা 
ফুলটিকে বাগান হইতে তুলিয়া বৈঠকখানায় আনিয়া 
বসাইয়াছে। 

কিন্ত গীতার সঙ্গে পরিচিত হুইয়] মনে হইতেছে-__বাযুর 
দাক্ষিণ্যটাই এ ক্ষেত্রে ড় কথা। সর্ব ধুতে বায়ু এক 
মুখেই প্রবাহিত হয় না । এই সংস্কতি-পিপাস্থ সমাজকে__সুম্দর 
ও প্রতিভাযুক্ত জিনিষের সন্ধান রাধিতেই হয়। যুদ্ধের মরণুমে 
ভূগোল না-জ্কানা্টী যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, তেমনি 
সংস্কতিবান প্রতিভাকে পরিচিতি করাইয়া নিজ্বেকে মহুনীয় 
করা । অঙ্গপমকে ফুলদানিতে সাক্জাইস্া আসলে গোত্র-গরিষ্ঠে 
ঈমিআার বৈঠকখানাই উদ্্বল হইয়াছে 

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথে আছে 
টা জাছেম। নগরীর নঠিরপের ৭ 
কযোংস্বায়ও কিছু কিছু মিলিতেক্ছে্ি পথ চলিতে গেলে 
অনিবার্ধ্য সংঘাত-আশঙ্ষায় দ্বেহ হিসারটি্্দক্ষোচে আড় হইয়া 
উঠে না। ব্র্যাক-আউটের শহর নু্রীলে জ্যোতসার রূপ 
ধয়াও ত কঠিন! | 

স্বতঃই তুলনা! আলে সেই পরিমনি অন্ধকার ঠেলিয়া 


(১০১৫ 
না এ 


আলো ছেখানে স্বাছ্যে ঈ্ের বত 












তে পায় না। তুলন! 


আসে-গোলকরধাধার মত কবধ্ধমৃত্তি বাড়িটার, মোনা- 
ধরা বোবা দেওয়াল-_বহুয়গ সঞ্িত নিরানন্দ যেখানে স্যাং- 
স্টেতে মেঝের মতই মনের উপর গুরুঙারে চাপিয়! আছে। 
তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়না অথচ সে তুলনাকে ঠেকাইয়! 
বরাখাও চুফষর। ইচ্ছা যেখানে অন্ধকারে পথহারা--আশ! 
স্মিত, উদ্ধম পু আনন্দ রুগ্ন এবং তৃপ্তি আকাশকুন্ুম-_ 
সেখানে মানুষ থাকে কোন্‌ সাহসে? নিরুপায় মানুষ 
নির্িধাদে আলস্তে কেন মানিয়া লয় ভীরু অবৃষ্ঠটবাদকে | 
কত অনায়াসে না পোষণ করে কোনমতে বাঁচিয়! থাকার 
লাভকে | কিন্তু এসব চিন্তা অনুপম করে না। চাকরির বরে 
আঙ্রকাল তার দেহ সুরক্ষিত। দক্ষিণ-কলিকাতার দাক্ষিণ্য 
প্রকাও এক অতলপ্পর্শ গহ্বরের কথা ভূলাইয়া দিয়াছে, অদৃ&- 
বাদফে পে সমন্তড মন দিয়া ঘ্বণাকরে। তবু মাঝে মাঝে 
ভীরু আশঙ্কার মহ পদশব শুনা যায়। চিস্তা মাঝে মাঝে 
বিশ্বাঘাতকতা করে। নুমিজারা সহজে যে হূর্গ দখল 
করিয়া আছে-_রপে-প্রপাধনে-গন্ধে-গানে, মর্দ্রধবনিতে ও 
সংগ্কতির সৌন্দর্য্য-প্রলেপে যে ছুর্গের কক্ষ-অলিন্দ-চত্বর-প্রাণণ 
শঅলঙ্কৃত-_সেখামে বিপ্লবের বহ্িকণা অবৃষ্থা ভীতির কম্পনায় 
মাঝে মাঝে স্ষলিঙ্গ ছুড়ায়। আধ্যামির স্থক্স মস্লিনের পর্দার 
ওপিঠে অনাধ্যন্ুলভ মসীবর্ণ দেখা যায়। অনুপম জোর 
করিয়া অস্বাকার করে--সেই ভিত্তিকে 1! ট্টপার্জন | তাহার 
মত প্রতিভা কি অর্থ উপার্জনের নিজ্ঞাঁব রূঢ়তায় নিঃশেষ হইয়া 
যাইবে? গানের পথ ধরিয়া পাছিত্যের কমলবনে পৌছিবার 
এইযে ইঙ্গিত-__-এর অর্থ আজ অনুপমের কাছে- অস্পষ্ট 
নহে। সুধা না হউক-_নুভোক্গ্য ত বটেই। 

সহল] একট] মিশর কোলাহল কানে আমিল-_বহু দুরের 
উত্তাল জনশ্রোতের ক্ষীণ ঢেউ ফুটপাথের এই প্রাস্তেও 
আছড়াইয়া পড়িল। 

ওদিকে যাবেন না মশাই--ফিরুন | 

কেন বলুন তে1? 

একটি যুবক অন্পমের সম্মুখে গ্াড়াইয়াছে। মিটিং হচ্ছিল 
--কোণ! থেকে একদল ছোকর! এলে চীৎকার সুরু করলে__ 
তারপর--ইয়! ইয়! থান ইট । ই'টিয়ে মিটিং ভেঙ্ষে দিলে-_ 
মশাই । 

কিসের মিটিং ? 

যুবক আর একটু আগাইয়! আসিয়। তীক্ষ দৃষ্টিতে জনথপমের 
মুখের পানে চাহিয়া] কহিল, জাকের কাগজে দেখেন নি, 
গান্ধী-জিন্না আলোচনার জতে-_ 

ওঃ। ত' ইট মারলে কার! ? 

যার! ওসধ আন্দোলন সন্থ করতে পারে না। ভূ'ইঞফৌোড় 
সব পার্টির অভাব নেই তো বাংলায় । | 

_গুধু বাংলায় | আর এক এম প্রৌচ মন্তব্য করিল, সায়া 

ভারতবর্ষ এই পার্টি-বাদ নিয়ে মশণ্ডল। এক একটি পার্টির 


জিডি 


সা পাস পেীত পেস্ট পিসি লি পপি পাস তাস পলিশ একি ০৮ 


নৌকায় চং চড়ে_ এক এক জন ন্তুবিধাবাী নেত! সংসার-নদী 
পার হবার উদ্ভোগ করছেন । তরেও যাচ্ছেন বেশ। 

জামরাঁও বেশ দেখছি--বলে বসে । যুবকটি মন্তব্য করিজ। 

আর এক জন যুবক বলিলেন, আমাদের করবার আছেই ব1 
কি। কখন ওরা ওঠে_-কখন ওরা বক্তৃতা স্বর করে- আমর! 
তাটের পাইকি। 

পট বলিলেন, পাই বই কি--ভোটের একটি! টুকরো-_ 
একদিন ছুঁড়ে ফেলি--ওদের দিকে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে । একদ্রিন 
গাড়ি চড়ি-.পোলাও খাই--ছিংবা মানের যহিমায় স্ফীত 
হয়ে ভোট ভিক্ষ! দিয়ে অহঙ্কত হই। ওরা সে ছুযোগ পূর্ণ 
মান্তায় গ্রহণ করে। 

সবাই তো ভোট জুটিয়ে ভবনদী পার হম মি। 

তাদের সঙ্থা আমাদের তথাকথিত র্যাশঙ্কাল মন। 
জাদের সঙ্গল-ধর্দের জিগির-জাতিত্বের ভূয়ো ভববিলাদ 
সাংসারিক সখনুবিধা-লাভের দিঙীক1 লাড্তয প্রলোভন। 
অথ ভারতের কল্পনায় এঁহুক লাভের অঙ্কট বড্ড ছোট 
দেখায় যে! 

অভপম বক্তার পানে চাছিল। 

আপনি কংগ্রেসের লোক বুঝি? 

দোহাই আপমার-কংখ্রেস বলতেও অধ একটি 
জিনিসকে বোঝায় না। তারও শাখা-উপশাখা আছে। 
লী মনোভাব-মিটিং--ইট মারামারি আছে। আদর্শ 
দিয়ে আধর্শকে চাপা দেখার অপকৌশল আছে। 

তাঙ'জোেও কংগ্রেস একমাজ শঞ্জিশ'লী প্রতিষ্ঠান__ 

বেশি শঙ্িটা ভাল নয়। 

অনুপম অগ্রলর হইতেই যুবকটি কহিল, একটু সাবধানে 
যাবেন | 

প্রো হালিযা কহিলেন, ইটের পালা অতরুর পৌছবে মা । 
মুখ ফিরাইতেই চাদের আলোয় প্রৌড়ের ললাটের রক্তর়েখা 
পরিস্ফৃট হই্ক। 


অনুপম অক্ষুট টীংকার কিয়! উঠিল, আপনিও--ইস্‌ 
কপালে আপনার রক্ত | 


শন এসপি শনি লো শি সি লোন পাসিতাস পি 


হ।--খদ্ধরের জামাটা! দ্েখে--ওরা আসল নক চিনতে 
পারেনি। হাসিয়া প্রৌট আছগুল দিয়! কপালের রস্তবার! 
মুছ্িয়) লইলেন । 


ইহারা চলিয়! গেলেও-_অনুপম খামিকক্ষণ দাড়াইয়! রছিল 
লেখানে। এই রগ্চরেখা নাচের ছন্দকে সেই মুছুর্ডে হরণ 
করিয়া লইয়াছে। বৌবাজ্জারের মাথায় বাঙালীর পাঠার 
দ্রোকাদে_-শিকে গোছল্যমান জদ্রাহত পশুদেহনিংস্ত 
শৌপিত ধারা ট্রাম লাইনের ছুর্থটনাপ্রন্থত শোণিতার্্ সেই 
.দেয়েট--এবং কংখেস সভায় প্রহত এই তত্রলোকটির ললাটের 
শোণিতধার!-_সব রজ্জের রক্তই এক। ওর মধ্যে সংস্কৃতির 
চিহ্ছমান্জ নাই-__পশুত্বের প্রচারটাই প্রবল। প্রভে্দ মান 
কোনট। সকালের প্রথম স্র্ষেযোষয়ের মহ্মাব--কোনটা অপ- 
রাষ্ের বর্-বিলালে-__কোন্ট। ন্লাতিথির বপালী জ্যোতস।র 
চজ্জ-কলক্ক রেখার চিহ্যিত। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


পিপি মিলা লা পাস পাস পাপী পোস্ি ছি এসি, লা ৯ পি তিন লা লাস পট সি লি কপ পাস সী পিন, এপি পতি ০ পাস ললিপপ সি 


আরও একদল পথিক চলিয়া গেল। তার পর আরও এক 
হল। 

সভাপতি ঘায়েল হয়েছে ? 

ই'__আযামুলেন্দ এলো--দেখলি না। 

ছেলেরা এই রকম গ্ুগামি করে কেন? 

বাইরে--পার্টি গড়তে হলে শির দরকার হয় মা? 
হিটলারের জীবমচরিজ পড়িস নি? 

সেই আদর্শ__ আমাদেরও যে নিতে হবে -- 

ওরে বিবেকানন্দ বলেছেন-_ রজোথণ-_ 

বণ) দুরে চলিয়! গেল--শেষট! শোনা গেল না। না 
গেলেখ বুঝ! গেপ--রাজদিকতার ধুয়া উঠিয়াছে। বাহিরের 
যুদ্তই বাঙালীকে উত্তপ্ত করে নাই-_-এর বীজ অনেক আগে 
হইতেই জমিতে ফেলা ছিল। লারহীন জমি এবং বীজ রুগ্র-- 
তথাপি তাজা ফসলের স্বপ্ন দেখার বিরতি নাই । 


্নূপম চলিতে লাগিল । লেখার মধ্যে পলিটিকূসের ঝাল 
মিশাইব কি? শুধু মিইত্বে পাঠকের মুখ মাপ্লিয়া গিয়াছে-_ 
ক্বাদ ব্ূলানো দরকার। কিন্তু রাজনীতি আমাদের ধাতে 
সইবে তে? যাহাদের রাঞ্্য নাই তাহাদের নীতিটা কি? 
তাহাদের কাছে কাপিবাদের আর মর্কপবাদের ভাঁলো-মন্দের 
স্থদ্ধ প্রভেদট' সহজে চাখে পড়লেও কর্মগ্রাহা তো? উপত্রের 
সতর্ক দৃষ্টি কখনো! জকুঠীতে __কথনে! প্রদন্নতায়--পর প্রত্যা- 
শায় পাল্লাকে একবার টানিতেছে-_-একবার বাঁ ঝুঁকাইয়া 
দিতেছে । সেই দৃষ্টির ছায়ায় আমাদের সমভ্ত শ্লোগান--নীতি 
আঘর্শ--বার বার বিপর্যান্ত হইতেছে--এ সত্তা! আর অন্প্ক 
নহে, বরং নগ্রপে প্রতিঠিত। তবু কিসের মাতনে এই 
চীৎকার_-হত্পাত ? পথ চলিতে চলিতে নিক্কেকে বারংবার 
প্রশ্ন কিল-_-অনুপম। 

একি-_দ্বাপনি কোথা থেকে ? 


সু'মন্জাঘের বাড়িতে ঢুকিবার মুখে কে প্রশ্ন করিলেন। 
অনুপম মুখ ফিবাইয়া দেখে-_ফুটপাথের ধারে একখানি চকৃ- 
চকে মোটর ধ্াড়াইয়া আছে? প্রশ্রটা মোটরে€ গর্ভ হইতেই 
আগিল। 

কে? ও আপনি-_ 


অনুপম অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়] মাথা নামাইল। গ্রৰাহা- 
দের অফিসার বাবু সাহেব সঙন্ত্রীক মোটরে বসিয়া আছেন। 
টার্দের আলোয় ভিতরটা ভাল কমিয়া! দেখা যায় না মোটনেন 
পালিশ-পিছল নুপ্রসাধিত দেহট| শুধু সম্পদের ইলিত দিয়! 
মনকে শ্রদ্ধামুস্ত করে। তাছাড়' আপিস-প্রভু বলিয়া সগ্ত্রমট! 
উগ্রভাবেই অদ্গপম প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। মাথা শীচু 
করাটা জশোতন নছে-যুজ্তকর জলাটে ঠেকানোও হয়ত 
মানাম্ব-_কিন্তু ভিতরে দীনতা মাখানো লঞ্ষোচ নিজের 
সম্রমকে ক্ষুন্ধ করিতেছে। 


বাবু সাহেব হাপিক। মিষ্ট শ্বরে তা পার্টি 
জাছে--সেখান থেকে যাব লিমেমায়। হট ভাল কথা 
অপনার! চলে ধাবার পর ছে আপিস থেকে একট! টেলিগ্রাম 
এলে1--বড় সান্ষেষ আজলচেম। আপনার লক্কে যাধেছ মেশ? 


ফান্ভুন 


৬.০ ২. পিপাপিসপাকপীতি পিপি, রশ শিলা 


হবে-লকিধবা কাছে-পিঠে যাদের পাবেন--বলবেন কাল 


পাঞ্চুয়ালি যেন তারা আপিস যান। 

যে আজ্ঞে, মাম! বাবু-_বলিয়াই অনুপম উত্তর দিল । 

চালাও ।--ফটু করিয়! একট শব হইল-_এপ্তিনের অস্পষ্ঠ 
গোরানির শবে মোটরের মহ্থণ দেহ নড়িয়া] উঠিল। অনুপমের 
কানে গেল ভিতর হইতে কচি মেয়েলি কণে প্রশ্ন হইতেছে, ও 
লোকটা কে বাবা? 

আ:-_তুই এমন বোকা। ও বাবার আপিসের কেরালী। 
্ুনলি ন1--. 

মোটর অল্প ধোয়! ছাড়িয়া ও প্রচুর শব করিয়া চলিয়া 
গেল। সেই ধোঁয়া ও শক অন্ুপমের বুকে আপিয়া আশ্রয় 
লইজা | 

হাঁ খুকী--আপিসটা তোমার পিতৃদেবেরই বটে এবং 
আমি সেখানকার বশঙ্বদ ভূত্য। চব্বিশ ঘণ্টার চাকর নহিলে 
প্রমোদ অভিযান মৃধে ন্ন্যাক আটটের রাস্তায় আমাকে চিনিয়। 
আদেশ দিতে পাথিলেন কোন্‌ অধিকারে ? গুর কোন্‌ রাজসিক 
মহিমায় আমার স্বাধীন নাগন্রিকত্ব সঙ্গুচিত হইয়া গেল। 
মোটরের অিনবত্থে না পদমর্যযাদার গুরুত্বে? নাঁমানিব 
নাগুর আপেশ--এই অসমযোচিত অভদ্র আদেশ । মাথ] 
শাড়িয়া অধ্থীকুতির ভঙ্গিতে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিল 
অনুপম । তার পর চার দিকে চাহিল। অররেই সুমিজাদের 
বাড়ি। বাড়ির বাহির দ্বিকের ধরগলির জানালা বন্ধ। আর 
একট বড় বাড়ি দক্ষিণ দিকট! সম্পূর্ণ আড়াল করিয়াছে । আর 
দানাপা খোলা থাকিলেও অন্পষ্ট চাদের আলোয় দুরের মাহষকে 
চেনা সহজ নহে। স্বন্তির নিশ্বাস ফে'লয়া অনুপম ভাবিল, 
পিসের প্রভৃঙ্চলা কি অহন্কৃত। ওই সাদা বাড়িটার বাছিরে 
যে এত বড় জগং রহিয়াছে সে সম্বদ্ধে ওরা সম্পূর্ণ অচেতন । 
তাহার আপিসের লেজার াটিয়! ফাইল ছরতস্ত রাখিয়া চিঠি 
পঞ্জের জবাব ঠিকমত দিয়! দশটা পাঁচটার উপর ছুই এক ঘণ্টা 
ফাউ খার্টিয়া যে কেরাণীর দল অপযশ হতে তাহার সুশাসনকে 
(1) অব্যাহত রাখে-_তাহাদের তিনি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু 
মনে করেন মা? তাহাদের গুণপনার বার্ত--ওই সঠিক 
নিয়মের নিরিখেই নির্ণীতি। বাহিরের সভ্যতায় সংস্কতিতে-__ 
ভ্ঞানে মনীষার যে জগং বিস্তৃত তাহার সংবাদ গুরা রাখিতে 
জানেন না। কৃপ] হয় ওই দাস মনোভাবাশ্রিত জীবগুলিখ 
উপর | গুরা বাছিরের জগংকে বড়জোর জ্রানেন_ মোটরের 
চাকচিক্যে- পাটির জাকজমকে-_সিনেমার সন্ধা কালচার 
বিলাসে--এবং শাড়ি গহমা পিয়ানো র্েডিয়োর কৌচ সোফা 
টেবিল ছবি আয্না অয়েল পেন্টিঙের সুবিষ্তত্ত অলঙ্করণে। 
সত্যিই গুদের ওপর ক্কপা হয়। 

উমিকে? চিন্তাগ্রত্ত অনুপমের কীাবে হাত রাখিয়। সমীর 
প্রশ্থ করিতেছে। 

অন্গুপম মমে মনে অন্বস্ভিবোধ করি] সহসা কোন উত্তর 
দিতে পারিল না । | 

সমীর হাপিয়! বলিল, ভন্রলোক হাত নেড়ে এত কি বল- 
ছিলেন ? নিমন্ত্রণের কথা নয়-_নিশ্চয়। 

অহইপদ শক করিয়া ছালিয়া উঠিল, হা দিমন্রণের কথাই-_ 


ফানুস 


নইলে অত ঘট! করে পথের মাঝে ধরবেম কেন। একটু 


৪০৩ 


থামিযা বলিল, উনি আমাদের অফিসার । 

সমীর আর কোন প্রশ্ন করিল না। শুধু কহিল, আশ] 
করি সাছিত্যসভায় যেতে পারবে | 

নিশ্চয় । চলিতে চলিতে বলিল, চাকরিটা মনে করছি 
ছেড়ে দ্বেব। 

এই যুদ্ধের বাজারে ? 

সমীরের প্রতিপ্রশ্নে অন্ুপমের স্বল্প শিথিল হুইয়! গেল। 
তবু মুখে হাসি টানিয়া কিল, যুদ্ধের বান্ধারে অনেকেই তো 
অনেক কিছু করছেন। 

ই"--সেটা মতর্থক নয়। এখন অর্থের সচ্ছলতা হয়েছে-_ 
চাকরির দৌলতে, কালে! বান্বান্রের দৌলতে | শেষেরট! 
নিশ্চয় ধরবে মা! । 

ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। 

এবং সাহস নেই । মাষ্টার কেরাধী এর! মীতিবার্দের ভীকু- 
তাকে আশ্রয় করে মাটি হয়ে গেল--এত বড় যুদ্ধটার কোন 
সপ্ধাবহারই করতে পারলে না! । 

আচ্ছ' সমীর_-পাবফিশিং বিজ্রনেল এ বাজারে ভাল চলে 
না? 

পেপার কণ্টেলের জুজু দেখানো আছে। অবন্ঠ আমাদের 
মত ভাল ছেলেদের জদ্গই জুজু জীয়োমো 'আছে--যার1 ডেয়ার- 
ভেভিল গোদ্ের__ 


কারু সাধুত্বে আমি আহা! রাখি না_হতে পারেন অনেকে 
অঞ্জ পথের পধিক। সে অ% পথটাও তোমার পক্ষে সুগম 
হবে কি | 

অনুপম কহিল, চে] করে দেখতে দোষ কি | 

তাছলে চাঞ্রির খুটিতে হেলান দিয়ে চে চালাও । 
নতাই যাদের নিয়ে গল্প ফেঁপে বসেছ-_তাদেত্র মাঝখানে 
$াড়িয়ে-_-তাদের এক জন হয়ে যাওয়া সম্ভব লয় তে |] 

মে কথা অন্থপম মনে মনে স্বীকার করে । তেরশো পঞ্চাশ 
_গলের--প্রবন্ধের অনেক রসদ সরবরাহ করিতেছে-_এবং 
করিবে, কিন্ত তেরশে পঞ্চাশের ছুর্গতদের ভাঙাইয়! যে উপার্জন 
যুষ্ধের চড়া বাজারেও জীবনধারপকে খানিকটা স্ুসহ করিয়াছে-_ 
তাহার সামান্ততম অংশও হুর্গত-লাহায্য ভাগারে দিবার কল্পন 
তো! মনের কোপে ঠাই পায় নাই । যাহাদের অঙ্গ এই ভয়াবহ 
ছবি লাছিত্যে বর্ণাঢ্য ভাষায় আকা হইল তাহার! এর উত্ভাপটুকু 
অন্ভুতব করিবে মা (অনুপয প্রশ্ন করিল--আমরাও করিতেছি 
কি?) এর রঙ ও রেখাকে কলান্বর্গতও করিবে কিন! সন্দেহ-_ 
শুধু আপনাধের বিষ্ঞা বুদ্ধির মাপকাঠিতে ও অনুভূতির রসায়নে 
তেরশে! পঞ্চাশকে ননঢ়তাবে বিশ্লিষ্ঠ করিয়া এই মুদ্ধের হাদয়হীন 
বর্বরতার কু-শাসনের এবং অর্ধ-সন্ভতার উপর ধিক্কার দিয়া 
নিজেদের সৌভাগ্যবান বোধ করিবে । হছিয়াভ্ভরের মন্বস্তবে:৯ 
বণনায় তেরশে! পঞ্চাশ ন! আলা পর্য্যস্ত আমরাও তা করিয়াছি । 
দিক্ষেকে দিয়া উদ্ভর পুরুষদের তুলনা করিল অন্পম। একই 
গাছের ছুই রকম বীঙ্গ হয় না, যদিও জমিবিশেষে কসলের 
তারতম্য ঘটে । 


সস 


8১8 


লি লরি পরিপন্থি পি সরি পিস পিসি পা লারা পি পাতি পিল লাস লী? 


সুমিজা সাঙজসন্জা! শেষ করিয়া চায়ের টেবিলে অপেক্ষা 
করিতেছে । নুষিআর পিত1 এইমাজ চা পান করিয়া উপরে 
চলিয়া গিয়াছেন | র্রান্রিতে তাহার খাইবার হাঙ্গামা কিছু 
নাই। ফল ও মি& আনা আছে, আাল-দেওয় ছুট! গরম 
করিয়া দিতে হইবে। ছুটি কমলালেবু, একটি আপেল ও 
আধখানা! বেদানার দানার সহিত ওই গরম দুধে কিছু খই 
মিছরীর গুড়ার সঙ্গে মিশাইয়া তিনি রাজির লঘু আহার 
সারিয়! শযা। আশ্রয় করিবেন । সভা হইতে ফিরিয়া! আসিতে 
কিছু দশটা বাজিবে না । আসিবার সময় ভীম মাগের দোকান 
হইতে চারটি টাটকা সন্দেশ আনিলেই চলিবে । 

আপনি বড্ড দেরি করেছেন । 

হী নৃত্য-বিতানে এক জন বন্ধু ধরে নিয়ে গেল। 

রবিবারট] পুরো এখানে কাটাবার কথা ছিল, 
দেরও তে ফেলা যায় ন!। 

পুমিআর মন্তব্যে অনুপম লক্ষিত হইল না, খুশীই হইগ। 
ক্রমবর্ধমান বন্ধুর সংখ্যা গৌরবেরই দ্ধিনিস। 

আমরা অবস্ঠ পুরোনো বন্ধু । সমীর মন্তব্য করিল। 

অনুপম বলিল, পুরনে চাল ভাতে বাড়ে । 

ত1 বাড়,ক, স্বাদে কম । আমরা কোয়ান্টিটির ভক্ত নয়, 
কোয়ালিটির | 

সমীরের মন্তব্যে অনুপম কহিল, সোনার চেয়ে চকৃচকে-_ 
হলেই__ 

আহ1--দামের কথা কে ভাখছে--জোলুসের কথাই আগে; 

দামের কথাটা বুঝি--- 

অগ্পমকে বাধা দিয়! সমীর বলিল, ও কথা বুঝুন যাদের 
বণিক-মনোব্বভি। আমরা তে। আর সমুদ্রের ঢেউ নই-_তার 
মাথায় ফেনা । যেফেনায় চাধের আলো পড়ে কাশফুলের 
মত দেখায়। 

দাদা লীগপির চ1 খেয়ে নেবে কিনা? 

স্থমিজ্ঞার রোষকটাক্ষে সমীর চায়ের কাপ টানিবার অস্ত 


প্রবাসী 


পাপা পাস্টি কা পরি তীনছি পীসিীসি লাস সত তাপস লািাসিপী সিন লাস তসিসিলা সপ্স্পরাসিঠসি পসিাস্পিলসিাশিত রসপীসসিপাস্সিলািন বাসি লস স্পা রসি ওসি সিসি পি পপর সস সি পরস্পর 


কিন্ত বদ্ধু- 


১৩৫২ 


ভঙ্গি করিয়া কহিল, ঢেউ ভেঙ্গে গেলেও ফুল মিলিয়ে যায় না 
_মনে রাখিস। 

কোথায় যায় ফুল? 

কোথায় ঘায় হে অন্থপম? তীরেই জম হয়---এবং ঘা 
খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়। তখন তা থেকে ওষুধ তৈরি হয়ে আর 
একদিক থেকে মানুষকে রক্ষা করে। 

ভারি তো ওযুব | ন্ুমিত্রা তাচ্ছিলাভরে কথাটা উড়াইয়। 

দিল। * 

ডারি তো! যদ্দি সেকালে অজ পাড়ার্গায়ে জন্মাতিস-__ 
আর গাল ফুলতো]_আর ভাঙা ওষুধ না মিলতে -.-- 

অনুপম বাবু আপনার হ'লো ? 

সমীর কথাটা বলছে মন্দ নয় | 

“শে।ভা দেখে মন-_-তার বয়স আলাঘধা, 


আর-- ওয়ুধ থোঁজে দেহ তার বয়লও আলাঁদ।” 


হোক আলাদা__ও নিয়ে আর এক সময় কবিত্ব করবেন । 
সুমিজ্রা ঘর হইতে বারহর হুইয়! গেল । 

আশ্চর্যা অন্ুপম--_সাহিত্য সভায় যাবার আগে একটু 
দার্শনিকত্বও করতে পারব না ।--আজ সুমিজার যুদ্ধং দেহি 
ভাবটা প্রবল। 

অনুপম নিঃশবেে চা ও খাবার শেষ করিল। 

রেডি? বারান্দায় সুমিআর কথস্বর | 

সমীর লাফাইয়! উঠিয়। কহিল-_-এ-টেন-সন এবং মার্চের 
ভঙ্গিতে ভিতরের পর্দা ঠেলিয়। অর্দন্ত হইয়া গেল | 

সুমিএাও হাসিতেছিল। কহিল, দাদ! আজ মুডে আছে। 
যাবে বলে বোধ হচ্ছে না। 

না না, যাবে বেকি। 

ওয়ান মিনিট প্লীজ । সিড়ি দিয়া সমীর তপন তর করিয়া 
মামিয়! আসিল। বাধ আব ট্রাম? 


হণ্টন। সুমিদ্র! অগ্রঞ্গীর হইল । ( ক্রমশঃ) 


জল 


রবীন্দর-সাহিত্যে ব্বদেশসেবার প্রেরণা 
প্রীতারাপদ দাশ 


প্রথম স্তবক 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন এক মহ্থাসমুক্রবিশেষ । তাহার 
বিশ্ববিজ্যযিনী লোকোতস্তর প্রতিভার আছি অন্ত নাই-_-উহা 
সমুক্্রের মতই অতলম্পর্শ। বঙহ্লাহিত্যোস্ভানেও ররবীন্রনাথের 
নব নব উদ্মেষশালিনী স্থজনীশক্তি পদলালিত্যে, ভাবের গভীর- 
তায়, শবযোজনায় এবং ব্যপ্জনা-শক্তির স্বজক্ষংতত বিকাশে 
অপরূপ স্বর্ণচ্পকের মত পাপড়ি মেলিয়া রস্ক টত। উহার 
ক; কপ ও লুবাস ঝুগুগাত্তর হরিয়। সাহিত্যামোদী বিশ্বত্নের 
মনোহরণ করিতে থাকিবে । 

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্্রনাথের বিরাট জাহিত্য-স্থত্ির শুধু 
একট দ্বিক দেখাইতে চে করা যাইতেছে । আমাদের দেশের 
একদল লোকের বারণ! রবীজনাথ আজন্ম এশ্বধ্যের মব্যে 


লালিতপাঙিত ধনীর ছুলাল। দেশের অভিজ্ঞাত জন্প্রথায় 
বাইয়াই ছিলেন তিনি মশগুল। তাই তাহার লাহিত্য-স্ট্িতে 
দ্বেশের জনসাধারণের প্রতি সেন্দপ দরদ ও সাহুতূতি দেখা 
যায় না। কিন্তু যাহারা রবীন্দ্রনাথের নুধীর্ঘ জীবনের কার্ধ্য- 
কলাপ গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়াছেন, তাহাদের নিকট 
এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা । বস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় খ্বদেশ- 
প্রেমিক, জনসাধারণের বন্ধু এবং তাহাদের আশা-আকাজ্জার 
প্রতি সহাহুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সমস্ত ভারতেও থুব কম ছিলেন 
এবং আছেন । 


বাংল। লাহিত্যে প্রথম দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয় উনবিংশ 
শতাবীর ইংরেজী সাহিত্যের অনুদীলনে | রঙগলাল ও হেমচজা 
প্রথমে কাব্যে এই খদেশ-প্রেরণার আবাহন করেন । “কিন্তু 


০৯ দিতি পাশিলাপাসিপিসিলসথ পাপ সিসি 


তাহারা এইজন্য বাডালী-চরিজ্র অবলম্বন করেন নাই-_ 
রঙ্গলাঙ্গের অবলম্বন ছিল-_রাজপুত জাতি । নবীনচন্ত্র পলাশীর 
যুদ্ধে? প্রথম বাঙালীকে কেন্দ্র করিয়! স্বদ্দেশগ্রীতির অবতারণ। 
করেন। যাহা! হউক, একথ] সর্ধবাদিসল্মত যে সাহিত্যসআট 
বস্কিমচন্দ্রই বাংল! সাহিত্যে জাতীয়তাবোধকে প্রন্ধষ্টভাবে রূপা 
ফিত করিতে প্রয়াল পাঁন | তবে দ্রীনবন্ধুর “নীল-দর্পণে'ই জন দাঁধ- 
রণের মর্খ-বেদনা সাহিত্যের ভিতর দিয়! প্রথম প্রকাশ পায়। 

এইবার আমর! দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কিন্ধপে জাতীয়ত1- 
বোধের এই প্রেরণ! উত্তরোত্তর রবীন্ত্র-সাহিত্যে পরিস্ৰ,ট হইগ। 
এই প্রসঙ্গে বিদেশী রা্রশক্তির অধীনে থাকিয়। দেশাত্মবোধক 
সাহিত্যস্থপ্িতে ঘে কত বাধাবিদ্ব, তাছা আমাদের ভুলিলে 
চলিবে ন1। 


এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়াও রবীজ্জনাথ জাতির 
উদ্বোধনে যেরূপ অকুতোভয়ে লেখনী চাপনা করিয়াছিলেন, 
তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাহার পক্ষে যুগধর্ধ 
পূর্বববন্তা পাহিত্যাচার্ধ্যগণ অপেক্ষা কিছু অনুকূল ছিল সন্দেহ 
নাই-_কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্থচম1 হইতে যখন 
দেশের মধ্যে সমাঞ্জের উচ্চশিক্ষিত স্তরে রাদ্বীয় চেতনা নীরবে 
ধীরে জাগ্রত হইতেছিল, তখন কবির পূর্ণ যৌবনাবশ্__ 
রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও মধ্যবয়সে জাতীয় আন্দোলনের ক্রম- 
বর্ধমান পরিপুষ্ির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাগ্যবিধাতাদের রুদ্ররোষ 
ও শ্যেনদৃষ্ি দিনের পর দিন প্রথর ও তীক্ষ হইয়া উঠিতে- 
ছিল। এতৎসত্ত্বেও স্বদেশী যুগের বাংলা তথা সারা ভারতে 
ববীন্দ্রনাথ তাহার গল্প, কবিত] ও প্রবন্ধের ওজন্থিনী ভাষায় ও 
সঙ্গীতের উদাত্তম্বরে জাতির প্রাণে যে উন্মাদনা, যে প্রেরণ! স্থটি 
করিয়াছিলেন তাহার তুলনা মাই। কবিনিজ্রের বংশমর্ধযাধা, 
আভিজাত্যের সংক্ষান্প বিলর্ন দিয়াছিলেন এবং স্বদেশের জন- 
সমুদ্রের যৌবন-জল-তরঙ্গের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাপ দিয়াছিলেন। 
এই সময়ে তিনি শ্বষেচ্ছাসেবকর্জের সহিত কলিকাতার রাস্ভাঁয় 
রাস্তায় দেশের জন্য সাহাযা ভিক্ষ। কারতেন ও গান গাহি! 
বেড়াইতেন। যাহার] বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কম্মিন কালেও 
দেশের সাধারণের স্থিত যোগাযোগ গ্বাপন করিতে চান নাই, 
তাহারা সত্যের অপলাপ করিয়। থাকেন । যদিও স্বদেশী যুগে 
জাতীয় ভাবধারা দ্রেশের পর্বস্তরে পৌছায় পাই, তবু কবি 
কতকট! অস্ত্টিবলে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে জ্ধাতির 
জীবনম্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করিলেন। তখন তাধার 
সত্যিকার জীবনের উপলব্ধি হইল--কবির মনোজগতে আসিল 
আশ্চর্ধ্য পরিবর্তন-__ফলে ত্ঠি হইল “কথা ও কাহিনী'র 
অনেকগুলি সুন্দর কবিতা । 
এই সময়েই ঠাহার রচিত গ্বদেশী গান দেশের সর্ব 

ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে পথে, 
ঘাটে, মাঠে ধ্বদিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাপিল-_ 

মিলেছি আঙ্গ মায়ের ভাকে 

ঘরের হুয়ে পরের মতন 

ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে 

*৬ ৬-**যেখায় থাকি ঘে যেখানে 

বাধন আছে প্রাণে প্রাণে 


রবীন্দ্-সাহিত্ে স্বদেশসেবার প্রেরণা 


৪১৫ 
প্রাণের টানে টেনে আনে 
প্রাণের বেন জানে নাকে॥ 
এই সময়েই কবি গাহিলেন-_ 
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাল 
আমার প্রাণে বাজায় বাশী। 
তিনি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যেন নিজের 
জীবনের সার্থকতা খু'ক্ষিয়া পাইলেন । তাহার হৃৎকন্দর থেকে 
তই উৎসারিত হইল্প-__ 
সার্থক জনম আমার 
জন্মেছি এই ধেশে। 
সার্থক জনম মাগে। 
তোমায় ভালবেসে ॥ 
দেশের এই সময়কার নবঙ্গাগ্রত হৃংস্পন্দনের অভিব্যঞ্ডি 
রবীন্ত্রনাথের অমূল্য জাতীয় সঙ্গীত । 
“অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী নির্্ল স্যযাকরোজ্ছল ধরণী 
জনক-জনমী-ছ্ধননী ।” 
ঝা ঝা রা 
“একবার তোরা ম! বলিয়া ভাক, 


জগত জনের শ্রবণ জুড়াক্‌, 
ছিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক". 

মুখ তুলে জাজি চাহ রে]” 

“এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 

জয়.মা বলে ভাসা তরী”... 

এই সকল গান এখনও প্রত্যেক শ্বধধেশভভ্ত সন্তানের প্রাণে 
অপুর্ধব প্রেরণা জাগায়। কবি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া 
ছিলেন, দেশসেবককে “অভী” হইতে হইবে । কাপুরুষের দ্বারা 
দেশের বা) জাতির কোনও কাজ সন্তবেমা। তাই তিনি 


গাহিলেন, 
“আমি ভয় করব মা, ভয় করব না। 


ছ-বেল! মরার আগে মপরব না, ভাই, মরব মা॥” 
দেশসেবকেন শুধু সাহস ও উদ্যম থাকিলেই চলে ন1। 
তার স্বাবলম্বনও দব্রকার। এখানে শ্বাবলম্মন বলতে শ্বদেশের 
দ্রব্যজাত ব্যবহার অর্থাৎ স্বদেশী এহণও বুঝায়। শ্বদেশের 
পাধাসিধে পরিচ্ছদও বিদেশী স্ন্দর ও মুল্যবান পরিচ্ছর্দের 
চেয়ে উৎকৃষ্ট । এই স্বদেশী গ্রহণ অন্তরে আমাদের দীক্ষা চাই। 
কবির কে তাই ধ্বনিত হইল-_ 
“ছে ভারত, আক্ধ নবীন বর্ধে, 
শুন এ কবির গান। 
তোমার চরণে নবীন হর্ষে, | 
এনেছি পুজার দান . * 
ভিক্ষাতুষণ ফেলিয়] পরিব তোমারি উত্তরীয় ॥ 
দেক্তের মাঝে আছে তব ধন, 
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন 
তোমার মন্ত্র অগ্রিবচন, 
তাই আমাদের দিয়ো! |" 
এইজ পণ করিয়া, দৃঢ় সংকম্পে কাজ আরম করিতে 
হইবে। ভাই 
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“মব বৎসরে করিলাম পণ 
লব স্বদেশের দীক্ষা) 
পরের ভূষণ, পরের বসন 
তেয়াগিব আঙ্গ পরের অশন 
যদ্দি হই দীন, না হইব হীন 
ছাড়িব পরের ভিক্ষ1 |” 
কবি এতেও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই । তিনি দেশজ্ননীর প্রতি 
জনগাধারণের হদয়ে ভণ্তি ও প্রীতির উদ্রেক করিবার জঙ্ 
তাহার অপন্ধপ রূপ বরাতয়দায়িনী মৃণ্তি, তাহাদের মানসচক্ষের 
সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। কবির কল্পিত এই প্রতিম! বাঙালীর 
নিকট বহু পুর্ব কাল থেকেই পরিচিত । এ আমাদের শঞ্জি 
সাধকের কালী করালী বন্ধাতয় মু্তি। 
“ভান হাতে তোর খড়া অ্বলে, 
বাহাত করে শঙ্কাহরণ 
ছুই শয়নে সেছের হাসি 
ললাট-নেআ আগ্ন বণ ।” 


দ্বিতীয় স্তবক 

বাংলা ১৩০০ সালে রচিত “এখার ফিরাও মোরে” শীধক 
কবিতাটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পা যায় যে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের দশ-বার বৎসর আগেই কবি-ছুদয়ে দেশের ডাক 
পৌঁছিয়াছিল। তিনি উহাতে সম্পূণ ভাবে সাড়া দেওয়ার জঙ 
প্রস্তত হইতেছিলেন। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর 
মধো ভাখেঞ্ উৎকর্ষ, সাবলীল বধখনায় এবং ব্যঞ্জন-শণ্তিতে 
অনবন্ত কি আমর উহাতে নিভৃতে সাহিত্য-সাধনায় রত কবিশ্ 
বাহিরের জীবন ও জগতের '্স কাপে? অর্থাৎ দেশের সত্যিকার 
জীবদে আত্মসমর্পণ করিবার অন্ত হৃপয়ের প্রবল আফুলি- 
খিকুলি স্প&ঈ অগ্ভব করিতেছি। ইহার আগ্যণ্তড দুর্গত, 
শিখাতিত অবমানিত মাশব-সন্তানের দীমতা-হীনতা ও প্লাণির 
প্রতি কবিচিগ্ডের সহাহুভূতিতে ভরা। কবি অঞ্ভাঞ্ড শ্রেষ্ঠ 
কবিতার মত উহার মধ্যে এমন একটি ছুরস্তর গাঁতিবেগ সঞ্চান্দিত 
হইয়াছে যে সহদয় পাঠকের চিত্ত উহা লহিত আনবাধা বেগে 
ছুটিতে থাকে এবং কবির সঁহত তাহাপ্রও প্রাণে দবেশসেবার ও 
বাছিরের কশ্মশ্রোতে ঝাপাইয়। পড়িবার প্রবল আকুতির সৃষ্টি 
হয়। কবিতাটি হইতে কয়েক পঙ্জি এখানে উদ্ধৃত হইল। 
দ্বেশের মৃক জনসাধারণকে শক্ষ্য কণিয়া কবি উদ্দাত্তশ্বরে 
বলিতেছেন-- 

“ওই যে জড়ায়ে নত শির 

মক সবে, মান মুখে লেখা শুধু শত শতাবীর 
বেধনার করুণ কাহিনী, গন্ধে যত চাপে ভার, 
বছি' চলে মন্দ গতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার, 
তার পরে লন্ভানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি 
মাহি ভংলে অপৃষ্ঠেরে, নাছি নিন্দে দেবগার়ে স্মকি? 
মানবেরে নাছি দেয় ঘোষ, মাছি জানে অভিমান, 
সুধু হুট অন খুঁটি কোনে! মতে কষ্ট কি প্রাণ 
রেখে ছেয় বাচাইয়া। লে অন্ব যখন কেছ কাড়ে. 


ধা 


১৬৫২ 
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ববান্ধ নিুর অত্যাচারে 
নাহি জানে কা'র দাত ধাড়াইবে বিচাপ্পের আশে, 
রিত্রের ভগবানে বারেক ভাকিয়! জীর্ঘস্বাসে 
মরে লে নীরবে ।” 
পরক্ষণেই কবি এই মর্পপ্তব পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কর্তব্য 
নির্দেশ করিতেছেন__ 
“এই পব মূ জান মৃক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রাম্তর শুফ ভগ্ন বুকে 
ধবনিয়া তুলিতে হবে আশা | ডাকিয়া! বলিতে হবে 
মুহুর্তে তু্গিয়া শির একত্র দাড়াও দেখি সবে 
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অষ্ঠায় ভীক তোমা চেয়ে 
যখনি জাপিবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে ।” 
তার পর কবি এই হুর্গতদ্বের লেবায় দেশবাসীকে উদ্বোধিত 
করিবার জরন্ তাহাদের ছুঃখময় জীবনের হব আকিয়াছেন । 
“বড় দুঃখ, বড় ব্যথ।, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার 
বড়ই দরিদ্র শুর্ঠ, বড় ক্ষুত্র, বন্ধ অদ্ধকার-_- 
জন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলে! চাই, চাই মুঞ% বায়ু, 
চাই বল, চাই শ্বাস্থা, আনন্দ-উত্দ্বল পরমায়ু, 
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট । এ দৈষ্ মাঝারে কহ্ছি 
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি ।” 


রবীন্দ্রনাথের কাবা-স্থগ্রির ইতিহাসে “কথ ও কাহিশী'র 
যুগ স্মরণীয় হইয়া এছিয়াছে। “কথ! গ্রন্থখানির অধিকাংশ 
কবিতাই ১৩০৬ সালে লিখিত । কবির বয়ল তখনও চঙ্জিশে এ 
নীচে । হাদয়ের গভীরে তাহার দেশসেবার জঞ্ত প্রবল আগ্রহ । 
কিন্ত জাতীয় আন্দোলন তখনও বস্তগত হইয়া! উঠে নাই 
এই অবধধায় তাহার দেশাত্ববধোধ অভিনব উপায়ে নিজে 
পথ করিয়া লইল। যেন ন্বপেশী যুগের পূর্ববাঙাস বুঝিতে 
পারিয়্াই কবি বাংলার নরনানীযর় ভন্ত ভারত-ইঙিহাসের 
'াধীনতার কতিপয় যুর্ত বিরহের উচ্চ জাদর্শ তাহাদের 
সম্মুখে ধরিলেন। রান্ধপুত, মান্রাঠা ও শিখ, ভারতের এই 
তিন সমব্রকুশল বীর-জাতির অপূর্ধব বীরত্ব-কাহিনী ও স্বর্দেশ- 
প্রেমের অতীত কাহিশীগুলি কবি ইতিহাসের পৃষ্ঠ] হইতে উদ্ধার 
করিয়া সরস ও জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। 

দেশী যুগ হইতে অগ্তাবধি রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত বীরত্ব- 
গাথ! সহম্র সহস্র দেশবাসীর হদয়ে দেশগ্রীতির প্রেরণা যোগাই- 
ঘাছে। বাংলার তরুণদের উপর ইহার প্রভাব অত্যান্ত বেশী। 
“কথা'র কবিতাপমঠির অধো “গুরুগোবিন্প শীর্ষক কবিতাটি 
অনেক পূর্বের রচিত। ইহাতে যমুনার নির্জন তীনে শিখর 
ভবিস্তং দ্েশসেবার আশায় কি কঠোর দৃঢ় সঙ্গ লইয়! সাধনায় 
রত ছিলে, তাহাই অপরূপ ভাবে বণিত হইয়াছে। অনুচর 
দের কর্সাগরে ধাপাইয়া পড়িবার আকুল আহ্বান, দেশব্যাগী 
অতযাচান্ের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধ করিবার জন নিজ ছুদয়ের 'ধীর 
উদ্মাদনা, সমস্ভই শিখগুরু অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন এই 
বলিয়া যে, তাহাত্স দ্বেশসেবার উপমুক্ত সময় আসে মাই। 
নেতার যোগ্যতার অভাবে পৃথিবীর সকল দেশেই বড় বড় কাজ 


শা পালান্পিনণ পপি জাপা পা+০ লা ই রি একি পলিপ এ। এটি শন অলি অলী ক জিকা? জা লীলা পা পাপীপিসিল ৪৭৫৯ পা? 


পঙ হইয়াছে । এই অঘোগ্যতার অন্গতদ, ফারপ-_.পক্ষের 
সফলকাম হইতে হইলে যে জাস্মিক সাধনা ও. মদোবল 


ফান্গান 


নলাপিিানসসিনপিসপিলা লি ৯ পাস্িপীশিজ লরি পাস সস পচা কো ৪০ রক উপ সই রোজ লি এপস শি শসা ৯ লস পা পা পাস সাজা 


সঞ্চয়েয় দরকার সে সন্বদ্ধে অনেক নেতাই সম্যক অবহিত মন। 
সেইজন এই কবিতাটি নেতৃত্বকামীদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য । এইবার কয়েক পও.ক্তি উদ্ধত কর] যাক । জহুচর- 
দের আকুল আহ্বানে শিখগুরু বলিতেছেন-__ 
“তোমাদের হেরি চিত্ত চঞ্চল, 
উদ্বাম ধায় মন। 
রক্ত অনল শত শিখ! মেলি? 
লর্প সমান করি উঠে কেলি 
গঞ্রন! দেয় তরবান্বী যেন 
কোষ মাঝে ঝন ঝন। 
হায় সেকি মুখ, এ গহন ত্যজি, 
হাতে লয়ে জয় তুনী 
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে 
রাজ্য ও রাজ ভাডিতে গড়িতে 
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া 
হানিতে তীক্ক ছুরি ।” 
'শিবাজী-উৎসবে" রবীজ্নাথ ছত্রপতি শিবাজীর-__. 
“একধর্্ম রাঙ্্যপাশে খগছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত 
বেঁধে দিব আমি”-_ 
এই মহান্‌ আদর্শের জয়গান করিয়াছেন। 
“সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণির একধারে 
নিঃশব চরণ 
আনিল বণিকৃলক্ষ্ী সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে 
রাজসিংহাসন। 
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি 
নিল চুপে চুপে 
বণিকের মানদও দেখ! দিল, পোহালে শর্বারী 
রাজদওরপে |” 
বণিকের মানদও রাতারাতি রাজদণ্ডে পরিণত হইল, এ 
এক অঘটন ঘটন--কিন্ত যে হতভাগ্যেরা ইহা! লম্ভব করিয়া! 
তুলিয়াছিল কবির বর্ণনাচাতুর্যো তাহার! চিরকাল দ্বণার পাঅ 
হইয়া থাকিল। 
“***বিদেশীর ইতিত্বত দন্থ্যু বলি' করে পরিহাস 
জটহাস্ত রবে-- 
অয়ি ইতিবভ কথা ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ 
ওগো ঘিথ্যাময়ী 
তোমার লিখন 'পরে বিধাতায় অব্যর্থ লিখন 
হবে আঙ্গি জয়ী।” 
শিবাজীর মত এক জন ক্ষণজন্মা! মহাপুকষকে 'দন্যু' বলিয়া 
বিদ্রপ করায় কবি এই কয়েক ছঝ্জে বিদেশীয় ইতিহাসকে 
“মিখ্যাময়ী' বলিয়| সঙ্খোধন করিয়াছেন এবং সেই অসাধারণ 
স্বদেশপ্রেমিকের সত্যকার চিজ জনসাধারণের নিকট উদ্দ্বল 
ভাবে চিঞ্রিত করিয়াছেন-_-শিবাজীর সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত 
ধারণার হরি না হয় এই উদ্দেন্তে । উপসংহারে কবি বাঙালীকে 
শিখা্জীর জাতীয় ভাবের আদর্শে উত্ধদ্ধ হইয়া মারাঠী্দের 
লহিত এক্ষজে জাতীয় জীবন গঠম করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
সবীন্রনাথের দেশও্রীতির উচ্চাহর্শের কথা জালোচন। 


রবীজ্-সাহিত্যে ঘছেশজেবার প্রেরণা 


৪১৭ 


করিতে গেলে আমাধিগকে প্রাচীন ভারতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে 
হুয়, কারণ উহ্থার আব্যাত্মিক আঘর্শের উপর তিনি বর্তমান 
ভারতের খ্বাদদেশিকতার বনিয়ান্দ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়- 
ছিলেম। বাল্যকালেই কবিন্বদয় তাহার পিতার জাদশে 
উপনিষদের গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়া উঠিয়াছিল। উহার 
অনুরণন তাহার চিত্তলোকে আশ্চর্য প্রভাব খিজ্জার করিয়া 
ছিল। ইহার মূর্ত বিকাশ তাহার চ্জিশ বংসর বয়সের রচনা 
“মৈবেদ্যে” দেখিতে পাই । প্রাচীনের সেই জাদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া কিরূপে তিনি বর্তমানের আত্মবিম্বত ভারতকে প্রেরণ! 
যোগাইতে চাহিয়াছিলেন তাহ! এই কবিতাঞ্চপিতে বুঝা যায়। 


কবি প্রার্থনা] করিতেছেন, 


“এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে ছে মঙ্গলময় 
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয় 
লোকভয়, রাজতয়, ম্ত্যুতয় আর 


পি সা পাস পি, ক্ষ পান লা পি 


এই নিত্য অবনতি ঘণ্ডে পলে পলে। 
এই জাত্বু-অবমান অন্তরে বাহিরে 
এই দাসত্বের রজ্ছু-.....চরণ আঘাতে 
চুর্ণ করি” দূর করো ।” 


বস্ততঃ ব্রবীন্্র সাহিত্যে ওজন্বিনী ভাষায় শ্বদেশলেবার 
প্রেরপামূলক রচন1 বছ স্থানে বিচিঅ ভঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে। 
উহার যে কোনও হত হইতে আমর] শ্বদ্দেশলেবার যাত্রাপথের 
পাথেয়,মনের বল সঞ্চয় করিতে পারি। 
সুপ্রভাত? কবিতায় একস্থানে রছিয়াছে-- 
“উদ্যয়ের পথে শুনি কার বানী 
ভয় নাই, ওরে তয় মাই 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।” 


“সবুজের অভিঘান? শীর্বক কবিতায় কবি স্পষ্ট উদাস্ত শ্বরে 
দেশের মুক্তিপথের অগ্রদূত মুবকর্দিগকে আহ্বান করিয়াছেন । 
তিনি ভীরু, বরাগ্রস্ত দেশবালীকে নির্দয়ভাবে আঘাত করিবার 
জঙ্) জামাদের অচপায়তন সমাজের পুজাবে্ীকে জাডিয়া 
ফেলিবার জন্ত, তাহাদিগকে আহ্বান কিতেছেন-__ 

ওরে নবীন, ওরে আমার কাচ। 
ওরে সবুজ, ওয়ে অবুঝ, 
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাচ1।” 


জগগল পাথরের মত যে জন্ভায়, ঘে মিথ্যা আচার-বিচার 

হাজার ছাজার বংসর ধরিয়া আমাঙ্গের সমাজ-আীবনের বুকের 
উপর চাপিয়! আছে, যাহার অক্টোপাশ বন্ধনে আমর] অহনিশ 
জর্জরিত, তাহার ভার কবি আর লহ্য করিতে পারিতেছেম 
না। তাই আকুল জাবেগে তিনি বলিতেছেন-_ ৬৯ 

“শিকল দেবীর এ যে পৃঙ্ধাবেদী 

চিপ্নকাল কি রইবে খাড়া 

পাগলামি তুই জরে ছুয়ার তে |” 


তারপর “ভারততীর্ঘ ও “জপমানিত' কবিতার ছত্রে 
ছয়ে জাঙদর! ভায়ত সক্যতাক উদ্ধার ও শাশ্বত ধারা এবং হিচ্ছু 


৪১৮ 
লমান্ধের তথাকথিত অপ্পৃশ্যতার ফলে উদ্ধার বর্তমান ছুর্ঘশার 
চিত ম্প্ প্রত্যক্ষ করি। 
এইবার কাব্যসাহিত্য ছাড়িয়া কবিগুরুর লিখিত কতক- 
গুলি ভাষণ ও চিঠিপত্রে তান্ার ন্বদেপপ্রেমের কথা 
'আলোচন! করিয়া আদার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে 
চাই। ববীন্রনাথ হ্বদেশী আন্দোলনের যুগে ছিলেন অনেকটা! 
ভারতীয় তথ বাংলার সমন্তা নিরাকরণে ব্যস্ত। তবে 
ঠাহার জাতিপ্রেমে পাশ্চাভ্য 18001811510-এর উগ্র খাঝ 
কোনও দিনই ছিল নাঁ। পশ্চাতের সর্বনাশ! জাতীয়তাবাদের 
ফলে জগতের ঘে অপরিষেয় ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহার 
উল্লেখও তিনি বহুবার করিয়াছেন। তারপর পাশ্চা্য 
দ্বেশভ্রমণ করার পর, পৃথিবীর নানা জাতির নান! বর্ট্মের 
লোকের সহিত মিশিয়! কবির মনোজগতে কিছু পরিবর্তন 
ঘটিল। তাহার দৃি তখন সমস্ত বিশ্বে সন্সারিত হইল । তিনি 
বুঝিতে পারিলেন, তারতীয় সমন্তা জাগতিক সমন্তার সহিত 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । তখন হইতে নুর হইল তাহার 
বিশ্বমৈআ্রীর উদ্দারবাণ] প্রচার । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সত্যতার 
সাংস্কতিক সহযোগিতার ভিডি উপর বিশ্বত্রাতৃত্ব ও বিশ্ব- 
মানবতার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার পরিণত বয়সের স্বপ্ন । 
শাস্তিনিকেতনকেও তিনি অনেকটা এই আদর্শে বিশ্ববিদ্াপীঠে 
পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেম। 
যাহ? হউক, শেষের দিকে তিনি যখন স্বদেশী খুগের মত 
জাতীয় আন্দোলনে আর সক্রিয় ভাবে ঘোগদান করিতে পারি- 
তেন না, তখন অনেকে তাঞ্থাকে আমাদের জাতির সুথ-ছঃখের 
আশ1-আকাঙ্ফার প্রতি উদ্দাসীন বপিয়া মনে করিতেন, কিন্তু 
এই ধারণ! সম্পর্ণ ভূল, তিনি আজীবন জাতির ছুদ্দিনে, 
তাহার সংশয়-লন্কটের মধ্যে সমস্ত বাবাবিদ্ঘ, ঝড়বঝঞ্ধা উপেক্ষা 
করিয়া অকুতোতয়ে দেশের পুরোভাগে আলিয়া ঠাভাইয়াছেন 
এবং বন্ত্রনির্ধোষে বিরোধীপক্ষকে সে যত বড় শত্তিধরই হউক 
না কেন, জাতির মর্মকথা তালাময়ী ভাষায় শুনাইয়! গিয়াছে । 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি তরানীস্তন 
ভারতের রাহ প্রতিনিধিকে যে নিভাঁক চিঠি পাঠাইয়' “সর্‌? 
উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তার পর রামঞ্জে মাকডোনাজ্ডের 
সান্্রধায়িক বাটোয়ারার সময় কলিকাতায় টাউন হলে যে 
বক্তৃত1 দ্িয্লাছিলেন এবং স্বত্যুর কিছু আগেও “সভ্যতার সঙ্কট? 
এবং মিস্‌ র্যাখবোমের চিঠির প্রত্্তর ছিসাবে যে বজ্রগর্ভ বাণী 
ভারতবাসী তথা স্বগন্ধাসীকে শুনাইয়াছেম, তাহাই চিরদিন 
লাক্ষ্য দিবে ভারতীয় জাতীয়তার নিতাঁক পুরোছিতরূপে তাহার 
অমূল্য অবদানের | তাহার “সর্‌ উপাধি ত্যাগের চিঠির এক 
স্থানে লিখিযক়াছেন__ 
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কবি তাহার অভিভাষণে “সভ্যতার সক্কটে' সভ।লা'ডমালী 
ইংরেজকে লক্ষ্য কয়া তাহাদের ভারত-শাসন তথ' প'শ্চা্ডা 
সভ্যতার অন্তঃসারহীনতার স্বরূপ উদঘাটিত কক্রিয়াছিলেন তাহার 
প্রতিধবমি প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের হানাহানি মধ্যেও আমরা 
শুনিতে পাইয়াছি। যতদিন এই ধ্বংসলীলা, এই ভদ্রবেশী 
বর্বরতার অবসান পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন ন1 ঘটিতেছে, 
তত্চিন কবিগুঞ্র বাণী বিশ্বের শাস্ভিকামী নরনাত্রীকে অনু- 
প্রাণিত করিবে ৷ তিমি উঞ্জ৷ প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন-- 
“সভা শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে হুর্গতি 
মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অগ্নবস্ত্র, শিক্ষা এবং আরোগ্যের 
শোকাবহ অভাবমান্জ নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি 
নৃশংস আত্মবিচ্ছেত্র-**1” ্‌ 

***“পাশ্চান্য জাতির সত্যত1 জতিমানের প্রতি শ্রদ্ধারক্ষ 
অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিন্প আমাদের দেখিয়েছে, 
সুক্তিরপ দেখাতে পারে নি।” 

***“মামব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার 
ভেতর থেকে জাগ্রত হুয়ে উঠে আজ্গ মানবাত্মার অপমানে 
দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্স্ত বাতাস কলুধিত ক'রে দ্রিয়েছে |” 

আন্গ আমর! কি এই বাণীর লত্যত বাস্তব জীবনে প্রতিপদ 
অচ্কুভব কন্ধিতেছি না ?% 

টার্ন 


* নিউ দিল্লী ইউনিয়ম একাডেমী হলে পঠিত। 


আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
শ্রীনলিনীকুমার ভন্্র 


১৮৯৩ প্রষ্টান্ধে স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন মহিলাদের মধ্যে 
উচ্চশিক্ষার প্রলার দেখিরা! মুগ্ধ বিশ্ময়ে তাহাদের উচ্ছৃলিত 
প্রশংসা করিয়া মাস্ত্রান্তী শিষ্যদের নিকট এক পত্রে লিখিয়া- 
ছিলেন-_ 
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বাস্তবিক বহু বংসর ধরিয়াই 
কি রাই্র-সেবায়, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, 
কি লমাজ-সংস্কারে সকল বিষয়েই 
মাকিন নারী-সমাজ্জ ছুনিয়ার আর 
সকল দ্রেশের নারীজাতিকে পিছনে 
ফেলিয়া দ্রুত প্রগতির পথে 
আগাইয়া চজিয়াছেন । তাহাদের 
এর 'ব্য়কর অগ্রগতি সঙ্বন্ধে 
পাখজী মহীশুরের মহারাঞজাকে 
'পধিয়াছিলেন, “তার পর আমেরি- 
কান অহিলাগণের অবধার দিকে 
সংজেই পৃঠি আকৃষ্ট হয়। পৃর্থবীর 
আপ কোথাও গশ্রালোকের এত 
অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা 
লব আপনার হাতে লইতেছে, 
আর আশ্চর্যের বিষয়, এখানে 
শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত 
পুরুষ হইতে অধিক ।” ( পত্রাবলী, 
১ম ভাগ পৃ. ৭২)। 

স্বামীজী যখন এই কথাঞ্চলি লেখেন তাহার পর অর্ধ 
শতাবীরও উর্ঘকাল অতীত হইয়াছে । এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে 
মাকিন মহিলারা আরো বিবিধ অধিকার অর্জন করিয়াছেন। 
এমন কি, ইদানীং গবর্ণমেন্টের কোন কোন উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ 
পদ লাভ করিতে পর্যন্ত তাহার! সমর্থ হইয়াছেন। কিরূপ 
অস্ত প্রচে্া এবং তুমুল আন্দোলন দ্বার মাত পচিশ বংসর 
আগে মার্কিন মারী সমাজ ভোাধিকারিনী হইয়াছেন তাহ 
শীয়্ যোগেশটন্র বাগল মহাশয় বিগত পৌষ মালের প্রবাসীতে 
“রাষ্রের সেবায় দার্ফিন নারী” নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন । 

মাকিন-মছিলা-প্রগতির মূলে রহিয়াছে উচ্চশিক্ষার প্রতি 
ভাহাদের এঁকাত্তিক আহ | এই উচ্চশিক্ষার দোঁলতেই মার্কিন 
ন্বরুসমাজ নিজেদের কল্যাণের পথকে বাহিয়! জইয়. জাত্ম- 
প্রতিঠিত হইতে পারিয়াছেন। 


মছিলাদের জঙ্ড জামেরিকায় যে-সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
আছে সেগুলির বিতিন্নমুরখখী ব্যাপক বর্ধপ্রচেষ্ঠার কথা 
ভাবিলে বিস্মিত হুইতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আমেরি- 
কার যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কথ! আলোচনা করিতেছি তাহার 
উদ্নত আদর্শ, শিক্ষাদান-প্রণালীর ধারা ইত্যাি হইতে আমাদের 
দেশে মহিলাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ব্যক্িগণও 
প্রচুর ভাবিবার খোরাক পাইবেন । উক্ত কলেজটির নাম 
ভাসার কলেক্ধ। মার্কিন মুক্তরাষ্্রের পুরনে! বেসরকারী কলেজ- 
সমুহের অন্ততম এই বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষায়তনটি নিউইয়র্ক হইতে 
৭৫ মাইল দৃরবন্তাঁ পাউকিপসি নামক শহুরে অবস্থিত। 

ঘাবতীয় বেসরকারী মহিলা কলেজের মধ্যে ইহাই সর্বা- 
প্রথম প্রচুর অর্থান্কুল্য লাড করিয়া ধীরে ধীরে একটি সর্ধবা্- 





মাঞ্কিন স্থপতি জেমস বেনউইক কর্তৃক নিশ্মিত ভাসার কলেজের আদি ও 
প্রধান অট্টালিক! 


সম্পূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মেথু ভাসার নামক 
জনৈক মার্কিন মানব-ছিতৈষী ১৮৬১ শ্রীাবে ইহার ভিদ্ধিপস্ভন 
করেম। কলেজটি্টকৃতপক্ষে খোল হয় কিন্তু ১৮৬৫ এ্রষ্ঠাবের 
সেপ্টেম্বর মাসে | ১৯১৫ প্রীষ্ঠাবে ভক্টর হেনরি মোবল ম্যাক- 
ক্রাকেন ইহার প্রেলিডেণ্ট নির্বাচিত হুম। তাহার আমল 
হইতেই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির কর্পপ্রচেষ্ঠা বিশেষভাবে 
লন্প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার অর্থবলও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমানে ৯৫* একর জমি এই বিভ্ালয়ের চতুঃ১-১ 
সীমার অস্তভূর্ডি এবং বিভিন্ন সুতে ইহা যে আর্থিক লাহায্য পায় 
তাহার পরিমাণ প্রায় ১,১৮**,** ডলার । আধিক সচ্ছল- 
তার দরুদ এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে ছাত্রী এবং কর্তৃপক্ষ 
(78091 ) উভস্বকেই মানাবিধ বত প্রধান এবং টাক ধার 
ধিয়! সাহায্য করা সম্ভব হুয়। দ্িতিম্ব বিষয়ে গবেষণার ছত 


জাপান 


৪২৬ 





৮০৪০২ 





সপ 


বৃত্তি প্রদ্দানের ব্যবস্থাও এখানে 
আছে। এখানকার গবেষণা- 
সাহায্য-ভাগারটি বছ জনের দানে 
দিম দিন অধিকতর পুষ্ট হইতেছে। 

১৯৪২ খ্রীষ্টাকে ঘুক্তরাষ্রের 
বিভিন্ন বেসরকারী মহিলা কলেজ- 
সমূহে অধ্যরনকারিণী ছাত্রীর 
সংখ্যা] ছিল মোট ২২৩৮৩, জন। 
প্রতি বংসরই সমগ্র যুক্তরাধ্রের 
বিপুল ছাত্রীসমাজের মধ্যে অনেকে 
ভাসার কলেক্ে স্বান পাইবার জন্ত 
আবেদন করিয়া থাকে । উক্ত 
কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহাদের শিক্ষা 
এবং যোগ্যত] সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
বিবেচনাপূর্বক আবেদন-পত্র মঞ্জুর 
করিয়া থাকেন। 

১৯৪২ ্রীষ্টাকে যুজ্রাহ্ের 
সকল স্তরের এবং . বিদেশাগত 
যোল হইতে বাইশ বংসরবয়ন্ক বার শত তরুণীকে ভাসার 
কলেজে ভণ্তি করা হয়, তাহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল 
কলেজদংলগ্ন বহু কক্ষবিশিঞ্$ ছাঁজীনিবাসে । ১৯৪৩ খ্রীাবে 
কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্রুত উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করায় 
আবেদনকারিণীর সংখ্যা আরে! বাড়িয়। যায় এবং যোগ্যত! 
অনুসারে তন্মধ্যে অনেককেই এই 'বিগ্ভালয়ে ভদ্তি কর! হুয়। 
এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেক ছাজীর! আত্মকর্তৃত্বের ক্ষমতা ভোগ করে 
এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষা-সমস্ত] সম্বপ্ধে খোলাধুলি ভাবে 
আলাপ-আঙোচন। করিয়া থাকে । 

ভাসার কলেজের ছাত্রীরা যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম পুরাপুরি 








কলেজ-প্রাঙ্গণে বৃক্ষচ্ছায়'তলে প্রেসিডেন্ট হেনরি নোবল ম্যাকক্রাকেন ছাত্রীদিগকে 


ইংরাঞ্জী পড়াইতেছেন। 
কথ প্মবণ করাইয়। দেয় 


এই বাবস্থ। বিশ্বভারতীর শিক্ষাদান-প্রণালীব 





অনায়াসে ব্যবহাধ্য ভাপার কলেজের গ্রন্থাগার 


ভাবে মানিয়া চলে সে বিষয়ে কড়া! নঙ্বর রাখা হয়। 
ইহার সচিত সংশ্লিষ্ট কেনীয়ন হল নামক ব্যায়ামশালায় কসরত 
এবং সম্বংসরব্যাণী ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
আছে। টেনিস খেলায় অন্ুরাগিণী ছাজীদের অন্য বিগ্ঠালয়- 
প্রাণের মধ্যেই টেনিস-কোর্ট নির্দাণ করা হইয়াছে । স্কুয়াস, 
বাস্কেটবল এবং ব্যাডমন্টম ইত্যাদির কোর্টগুলি পরস্পর 
সন্বিছ্িত ভাবে অবস্থিত । কেনীয়ন হলটি এক বিরাট ব্যাপার। 
তাহাতে কন্দুক ক্রীড়ার অন্ত স্থড়ি পথ, তীর ছোড়ার ফাঁকা 
জায়গা, বেড়া-ঘেরা! একটি কক্ষ এ সমস্ত তো আছেই, তদুপরি 
আছে ব্যায়াম, যৌথ ভাবে কান করিবার প্রণালী এবং নৃত্যাদি 
শিক্ষা দিবার জন্ত বিভিন্ন কক্ষ। 
রৌগ্র-স্নানের জন্ত একটি উন্মুক্ক স্বান 
এবং একটি ঝুলানে। জলাশয়ও এই 
বিরাট হলেরই অঙ্গ । যাবতীয় 
ব্যায়াম এবং ক্রীড়াদি অনুঠিত 
হয় শরীরচচ্চাশিক্ষা-বিভাগের 
তত্বাবধানে । স্বাস্থ্য-বিভাগের সহ- 
যোগিতায় উপরি-উজ্ত' বিভাগের 
কর্তৃপক্ষ, ছাত্রীরা যাহাতে অটুট 
স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারে সে 
বিষয়ে লক্ষ্য ব্রাথখেন। 


ভাষার কলেছের কর্তৃপক্ষ 
ছাত্রীদিগকে গণতাম্ত্িকতা এবং 
নাগরিক জিবনের জামর্শ সন্বক্ধে 
শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর 
দিয়া থাকেদ। কলেজের শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদিগকে এবি 
ডিগ্রী প্রদ্দান কর হুইকচ। থাকে, 
তা. ছাড়া! কল! (45) এবং 


ফাস ন 


এত এ পাসে ৪৮-রিসসি পিক 


বিজ্ঞানে (30101109 ) যথাক্রমে 


এএম এবৎ এম এস নামক 
আরে! ছুইটি ডিগ্রা ছাত্রীরা 
লাভ করিতে পারে। ব্যাপক 


অর্থে কলা বলিতে যাহ বুঝায়, 
যদিও কলেজের শিক্ষাদান-প্রণ1লী 
মুখ্যতঃ তাহার মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
তাহা সড়েও ইহার পাঠ্যতালিকা 
প্রণয়নে এবৎ শিক্ষা প্রদানে 
এবিধ পদ্ধতি অনুস্থত হয়, 
যাহাতে শিক্ষার্ধিনীরা সমসামস়িক 
জীবন এবং চল্তি ছনিয়ার বিচির 
ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত 
হইতে পারে । যুক্তরাষ্ের 
ক্রমবিবর্তন এবং দংগ্কতি, রোমক 
ভাষা, গ্রীক জঅভ্যতা, স্পেশীয়- 
মার্কিন সংস্কৃতি এ সমস্ত বিষয় 
ভাসার কলেজের পাঠ্যতালিকার 
অস্তভূক্ত। ছাত্রীদিগকে পুনর্গঠন- 
বিষয়ক সমস্তা এবং ইহার মৃলনীতিসমূহ বিশ্লেষণ-প্রণালী সন্বদ্ধে 
খিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিতে হয় এবং উত্তর জীবনে 
শিক্ষ'-বিভাগ, এমীনিয়ারিং, চিকিংসাঁবিভাগ, পৌর-শসন 
বিভাগ, বৈদেশিক সরকারী কর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেঙে কাজ 
করবার প্রাথমিক প্রস্ততি তাহাদের এই শিক্ষাতনেই হয়। 
[10111041105 এখানকার শিক্ষার একটি বিশিঃ্ অশ্গ। এই 
বিভাশিক্ষার্থার! দৈননিন জীবনে কলা এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ- 
পূর্বক কি ভাবে জীবনযাজ্জা-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করাযায় 
ছাঁজীর] সেই বিষয়ে বুৎপন্ন হয়। 12111011105 শিখাইবার জন্ঠ 





ঙ্ভাসার কলেজের বিরাট ব্তৃত1-ভবন “রকফেলার হলে'র একটি কক্ষে বক্তৃত 
শ্রবণ ও নোট লিখনরত ছাক্ীগণ রা 


আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান 





ভাসার কলেজের, ্ট ডিওতে মডেল দৃষ্টে চিত্রাঙ্কনরত ছাত্রীগণ 


এই কলেজ্জের অন্তর্গত একটি এ্রীম্ম কালীন শিক্ষাভবন আছে। 
ইহাতে ছাভীদের পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষরিত্রী, নার্স এবং 
সমাজসংস্কাপকগণ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১১৪৩ 
গ্ষ্ঠাব্ে চীন দেশে শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তনে 
ইচ্ছুক একদল চীন] ছাআী এই শিক্ষাভবনে যোগদান করেন। 
১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ে কানাডা এবং ঘক্ষিণ-আমেরিকার ছাত্রীদের এই 
শিক্ষা়তনে আমন্ত্রণ করা হয়। 

ভাসার কলেজের ছান্জীগণ লাইব্রেরিতে পুস্তক-পত্রিকাদির 
খোলা-তাক (0101) 51101) ব্যবস্থার বিশেষ পক্ষপাতী, কেননা 
এই পদ্ধতির দরুন পুস্তকাগারের 
যাবতীয় পুষ্তক-সংগ্রহু জনায়াসে 
তাহাদের অধিপম্য হুয় এবং যখন 
প্রয়োজন তখনই চট্‌ করিয়া 
যে কোনে পুস্তক এবং পঞ্জিক1 
তাহার] সরাসরি তাক হইতে 
পাড়িয়া আনিয়া! কাজ চালাইতে 
পারে । সাহায্যপ্রার্থণ -শিক্ষা- 
ধিনীকে শিক্ষিত গ্রস্থাগারিক 
সর্বতোতভাবে সহায়তা করিয়া 
থাকেন। 


যুদ্ধের সময় আপতকালীন 
ব্যবস্থ! হিসাবে ছাআদের এ-বি 
ভিগ্রী লাতের জল্প তিন বতসহত্দা 
একটি আলাদ1 কোস' নির্জারিত 
হুয়। ইঞছার শুচনা হয় ১৯৪৩ 
্ীষ্টাৰ হইতে । ইহার পাশাপাশি 
পুরানো! চার বংসরের কোষ 
চালু রহিয়াছে,কলেন্ের পরিবর্তিত 


৪২২ প্রধাসী 





পাউকিপসি শহরের উপস্ুঠস্থ কলে'জর চাত্রবন্ধুদের সঠিত ভাসার কলেজের 


একটি সান্ধ্য আদরে নৃহ্্যরত। ছাক্রীগণ 


১৫২ 


মঞ্চে । মবনা্্যকলার প্রতি 
সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই 
এই অভিনয়ের উদ্দেস্ট | 


ভাসার কলেছে মামুলি পাঠ্য- 
তালিকার বহছিভূতি আর যে- 
সমস্ত কলাবিদ্যা শিক্ষা-দানের 
বন্দোবস্ত আছে হৃত্যকলাও 
তন্মধ্যে একটি । এইজন্ত আধুনিক 
নৃত্যকলায় অনুরাগিনী ছাআদের 
লইয়! একটি নৃতা-সঙ্ঘ প্রতিঠিত 
হষ্্য়াছে। এই সমিতির উদ্ষেস্ঠ 
হইতেছে নৃত্য-কলার আক্চিক 
এবং নৃতা-পন্রিকল্পন1 (1)1109 
০00101)0১111017) লম্বন্ধে অধ্যয়ন, 
অনুশীলন এবং ইহাদের বিকাশ 
গাধন । ছাত্রীর! শুধু যে নৃত্যকলার 
ওপপত্তক (01700161181) দিক 
লইয়াই আলোচনা করে তাহা 


কারিকুলাম এই উভয় বাবস্বাকেই ম্বান দিয়াছে) তছুপরি নয়, নৃ'্ানুষ্ঠানগুলিতে তাহাদিগকে স্রয়ভাবে যোগদ্দ'ন 


সমর-বিভাগের কোনে কোনে চাকুরির উপযোগী শিক্ষাদানের 
জন্ত নুতন নুতন নানা কোসে রও প্রবর্তন হুইয়াছে। 


ভাসার কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা উদার, সঙ্কীণতার স্থান 
সেখানে নাই এবং শুধু পুথিগত বিছ্চা আর্হগত করার মধ্যে 
ছাজ্রীদ্দের শিক্ষাগ্রহণ পরিসমাপ্ত নহে । আনন্দর ভিতর দিয়" 
জ্ঞানলাভ সেখানকার মূলমন্ত্র। ফ্ইজন। ছাত্ীদের জীবন 
রলাদ-রুম আর গবেষণাগারের সক্ষীণ গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে । 
শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের এক অপুর্ব্ব লমন্বয় সাধন হইয়াছে ভাসার 
কলেজে । তাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা, কনসার্ট 
পার্ট, কলা-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিবিধ আয়োজনের জার 
অস্ত নাই। শিক্ষাবিষয়ক অবাক পরিকল্পনার আহ্যঙ্গিক 
সমবায় বসবাস-পদ্ধতি (0০-01১67861৮0 11$0100 55 86010) 
অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রীকে ছাতী-নিবাসে প্রত্যহ একটি ঘণ্ট 
গৃহকর্থে নিযুক্ত থাকিতে হয়, কিন্ত তাহা! সত্বেও খেলাধুলা, 
নাট্যাতিনয়, সঙ্গীত-্লম্মেলন ইত্যাদি বিস্তালয়েন্র পাঠ্যবিষয়ের 
সঙ্গে ঘেখলির সংস্পর্শ নাই, এক্রপ মাম] অনুষ্ঠানে ঘোগদান 
করিবার সময়ের অভাব তাহাদের হয় না। 


মা্যকলার অন্ুলীলনও এই কলেজের অভতম শিক্ষণীয় 
বিষয় । নাট্যকল! কো” অধ্যয়নকারিসীরা! [11)6111161112] 
[ৃখ।889 ( পরীক্ষামূলক রঙ্গালয়) নামক উ্ধারপস্থী মার্কিন 
মহিলা-নাট্য-নিকেতনের অভিনয় প্রচেষ্টায় অংশভাক্‌ হুইয়। 
এক | আজ্ঞান্ড ছাজীর!, নাট্যকলা! যাহাদের পাঠ্যবিষয়ের 
অন্ততূক্ত নহে কিন্তু নাটক ও অভিনয়ের প্রতি যাহাদ্ের অনুরাগ 
আছে-_ফিলালেখিক নামক ছাত্রী-নাট্য-লমিতির সভ্য শ্রেণতৃক্ত 
হয়। উত্ত সমিতির উদ্যোগে বংসরে তিনটি নাটক অভি- 
নীত হুয়। ॥ তন্মধ্যে একটি নাটকের অভিনয়-জনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হুর বিদ্যাক়তনেয় বাহিরে সাময়িকভাবে নির্মিত কোনে! রঙ্- 





ভামার কলেজের গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা রত্ত 
একজন ছাত্রী 


কান্তন 
করিতে হুয়। নৃত্য-শিক্ষাকে গণ্য করা হয় দেহাহ্ঈলন শিক্ষার 
অন্ভতম অঙ্গ বলিয়া] | ইহাতে দুইস নুরকার এমিল জ্যাক ডাল- 
ক্রোক্গের উত্তাবিত ভালক্রোজ-পদ্ধতি অনুস্থত হুয়। ছন্দোময় 
অঙ্গচালনার সঙ্গে দুরের সমন্বয় এই নৃত্যকলাকে অনির্ববচনীয় 
মাধুর্ধ্যে মত্ত করিয়া তোলে। সমিতির সভ্যগণ সপ্তাহে এক 
বার একআ সমবেত হুইয়! একতান সম্বলিত নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ- 
দান করে। বসস্তকালে এক বার ইহারা কলেজের যাবতীয় 
শিক্ষক এবং ছাজীপের আমন্ত্রণ করিয়া সকলের সমক্ষে মিজেদের 
পর্িকলিত নৃতাকলা! প্রদর্শন করে । 
সঙ্গীতশিক্ষ! ভাসার কলেন্ধে একটি বিশিষ্ট স্থান অবিকার 
করিয়া আছে। ভারতীয় সঙ্গীত-শান্ত্রে সঙ্গীত বলিতে নৃত্য ঈীত 
বাদ্য এই তিনটিকেই বুঝায়__-“সিতং বাদ্যং নর্তনঞ্চ অস্বং সঙ্গীত- 
মুচ্যতে |” এক কথায় ইহাকে বল! হয় তৌধ্যন্িক। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বংসর হইল স্কুল-কলেজে সঙ্গীত-শিক্ষার 
ব্যখস্থা করিয়াছেন কিন্ত নৃত্যকে অপাও.ক্কেয় করিয়! উক্ত বিদ্াকে 
অঙ্হীন করিয়া রাখিয়াছেন। ভাসার কলেজ কিন্ত তোর্য্যত্রিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রীদের জর্ববাঙ্গ-সম্পৃণ সঙ্গীত 
শিক্ষার পথ শ্গগম করিয়া দ্রিয়াছেন। 
অশাতি বংসরেরও জধিককাল পুর্বে ভাসার কলেজের 
প্রতিষ্ঠাত। মেথু ভাসার এই প্রতিষ্ঠানটির ভাবী বিপুল সন্তাবন! 
এবং শিক্ষা-সম্প্রসারণের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিলেন আজ তাহা 


অন্তরালে 


৪২৩. 
বাস্তব কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই 
প্রতিষ্ঠানটি শুধু যে বাহিফ উপকরণ-বাহুল্যে দুসম্বস্ধ হইয়া 
উঠিয়াছে এবং ইছান্ কর্শতৎপর্তা যাড়িয়াছে তাহা! নয়, ইহার 
শিক্ষণীয় বিষয্বসমূ্ের তালিকার মধ্যে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত 
কলা-বিদ্যা এবং চলৃতি ছনির়ার সঙ্ষে সমানতালে পা! ফেলিয়া 
চলিবার উপযোগী শিক্ষা এই ছুইটির অপূর্ব সমন্বয় 
সাধিত হওয়ায় ইহার শিক্ষাদ্দান-প্রচে্া সার্থকতা লাত 
করিয়াছে । 

ভাসার কলেজের কথ! বলিতে গিয়া! আমাদের দেশের 
একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা ত্বতঃই মনে উদ্দিত হয়, যেখানে 
শিক্ষার সঙ্ে আনন্দ অক্রাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সেটি কবিগ্তরু 
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্িত বিশ্বভারতী, সেখানকার হাআ- 
ছাআীদের নৃত্যগতবাদ্য এবং অভিনয়-কলায় দক্ষতার কথা 
শিক্ষিত সমান্ধে নুবিদিত। ূ 

এদেশের মেয়েছের মধ্যে মার্কিন মহিলাদের ভায় উচ্চ 
শিক্ষার প্রসার হোক ইহা! ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেন্ন 
অন্তত প্রধান স্বপ্ন । দ্ীর্ঘকালাত্তরেও আজ পর্যন্ত ঠাহার সে স্বপ্ন 
সফল হয় নাই। উত্তরকালে হয়তো তাঙার কোনো যোগ্য 
উত্তরসাধকের সাধনায় তাহার সেই স্বপ্প কর্থে রপায়িত 
হইয়া উঠিবে, ভাসার কলেজের মত বিরাট মহিল।-শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান এদেশেও গড়িয়া উঠ! সেদিন অসম্ভব হইবে না। 


অন্তরালে 


শ্লীসব্যসাচী রায় 


মাস ছয়েক সরে কাল হঠাৎ তোমার সঙ্গে দখা হয়ে গেল 
ব্যারিষ্টার সনের বাড়ীতে, পাটিতে। 

এত দিনের ব্যবধানেও প্রথম দর্শনেই যে পরস্পরকে চিনতে 
পেরেছিলাম মবলীলাক্রমে তাই আশ্চধ্য মনে হচ্ছে। 

ছয় মাস আগে তোমাকে প্রথম দেখোছলাম, মাত একবার) 
কালকেব মত সেও অম'ন এক পার্টিতে -জ্ছান্টিস্‌ মিত্রের কনিষ্ঠ! 
কল্টার জন্মোৎসব 

তার পর আর দেখা হয় নি--কালকেই হ'ঙ় আবার । আমাকে 
মনে করে রেখেছ দেখলাম--না হলে বহুদিন আগেকার ক্ষণিক 
আঙ্গাপ মনে থাকবার তে! কথ! নয় ।**. 

খুব আশ্চধ্য নয় অবশ্থা। খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক বিপ্রোহী 
লেখক আমি--আকুতিও শ্দুঙ্গ্ বুদ অন্ন এবং অভিজাত বংশের 
ধনৈশ্বধ্য, সবকটিরই অকৃপণ সমাবেশ আমার মধ্যে--প্রথম আলাপ 
থেকেও আমাকে অনেক দিন মনে করে স্বাথবার মত যোগ্যতা 
আছে বই কি আমার। ৃ 

আক ভোমাকে আমি মলে ক্ষারে রেখেছিলাম, কারগ-*। 

“পার্টির ভীড়, কৃত্রিম সায়াজিকত! আর কারদামীফিক চাল- 

চলন অনেকক্ষণ বরদাস্ত করেছিলাম ফাল-করে চলতেই হুয়। 
কিন্তু কতন্ষণ আর চালান যায় তেমন করে। ছু-জনেই তাই এক 
ফাঁকে সরে পড়েছিলাম--ফত্ব করে ছ'ট! সবুজ কচি কোমল খাস- 
কব্ানে। লনের ওধারে, পাতাৰাহারের ঝাড়ের ওপাশটায়। ওদিকে 
ছিল নল! লোকজনের ভীড়, গোলমাল । 


শুরু পক্ষ | পুণিমার কাছাকাছি কোন একটা তিথি ছিল বুঝি 
কাল। পাশের ইউক্যালিপটাসের সারিগুলি আব সেন সাহেবের 
বাড়ার বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের বাইরের ঘনবৃক্ষসমাবেশ ; ভিতরের 
সাজান বাগানের 'িপ্ধমধুর ফুলগন্ধ; বসস্তের অগ্রদূত, শীতাবসানের 
স্বল্াশহরণ জ্াগান মুদুমন্দ দখিন। বাতাস--এ সবের উপরে 
নির্জনে দুজনার সানিধ্য--কি রকম একট আবেশমধুর মায়! 
যেন কৃষ্টি করেছিল। 

তম অশ্ম্টম্বরে বললে, “কি সুন্দর লাগছে চারদিক, 
একটা রূপকথার রাজ্য ।” 

একটু থেমে আবার বললে তুমি, 
কত ভাল লাগে। চা, 
তারী ভাল লাগে আমার ।” 

আমি কোন জবাব দিইনি, হেসেছিলাম একটু । 

তুমি এবার একটু আছুরে, একটু আবদেরে, একটু অভিমান 
অন্থযোগভর! কে বললে, “আদ্কাল কেউ আর রূপকথা 
লিখতে চায় না। পরীর গল্পও নয়। কেন যে লেখে না, বুঝি 
না আমি। আমার ক-জ-তে। ভাল লাগে যে--* ডাগর চৌঁধ 
দুটি তুলে আমার দিকে তাকালে তুমি এবার । 

চোখে বুঝি কাজল দিয়েছিলে--তোমার চোখের মোহিনী 
শক্তি অন্থুপেক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল । 

“আচ্ছা, আপনি লেখেন না কেন নি অন্তত; কট 
পদ্বীর গল্প?" 


“বূপকথ। পড়তে আমার 
পরীদের গল্প--এই সধ। সত্যি; 
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“আমি যে রিয়ালিষ্ট লেখক ।” অল্প হাসির সঙ্গে বললাম । 
“ইস্-_রিয়ালিষ্ট। বস্তির মত নোংরামির বর্ণনা ছাড়া বুঝি 
জার রিধালিজম্‌ হজ না? জীবনে কি আর কিছু নেই?" 
হৃতাযচক্ল তোমার নয়নতার! | 
গন্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, “আর কি আছে বলুন?” 
শর কি আছে? আর কিছুর সন্ধান পান না জীবনে ?” 
তোমার চোখে যেন অনস্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল, “আচ্ছা-আজ- 
কের এই সমষটুকু-__-_ঠিক এই মুহুত্টটুকু, এই চারপাশের দৃশ্য গুলি 
এই যে আমরা এখানে রয়েছি দু-জনে, এই আকাশ, এ চাদ, ফুল- 
গন্ধবাহী বাতাস, এ সবের মাঝে কিছুই পান না আপনি? এ 
সবের কোন সত্য অর্থ নেই বলেন ?'..আমার তো বপকথার মত 
ুজার লাগছে । অথচ এ সবের একটিও তো মিথ্যে নয় ।” 
উচ্ছ 1সমক্ী তরুণী নারীর যৌবন-চা্চজ্য। আমি বললাম না 
কিছু । শ্মিত হাসির সঙ্গে তোমার ওভারকোটটা-_-সেটা আমার 
হাতেই ছিল, তুলে ধরলাম । বললাম, “আচ্ছ।--এবার এটা গায়ে 
দিয়ে নাও দেখি--এখনও ঠাখু। যায় নি।” 
হঠাৎ “আপনি' ছেড়ে “তুমি' বলার তাৎপর্য বুঝতে পারলে 
বই কি তৃমি। তুমি কোন কথ। বললে না_-আমি তোমার দেহে 
ওভারকোটট। সযত্বে অতি ধীরে ধীরে চড়িষে দিতে লাগলাম । 
বা হাতটা হাতার মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে তুমি বললে-- 
আবার--খানিকটা তরল চপপ কগনম্বরে--“লিখবে একট! রূপকথ।, 
একট] পত্নীর গল্প? বলনা? অস্তরতঃ আমার খাতিরেও লিখবে 
একটা ?” অপ্রশ্ন দৃষ্টি তোমার স্বপ্লালু। 
আমার মুখে কথা নেই । 
শাড়ীর অশচলটা তোমার সরে গিয়েছিল থানিকটা বুক 
থেকে। অতুলনীয় দেহের রহশ্তমধুব গোপনতা! স্ষ্টিকাবী ভোমার 
ত্বচ্ছ ব্লাউজের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছিল তোমার অস্তর্বাসের 
মদিবতাময় অস্পষ্ট আভান। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল- ক্ষণিকের 
জন্ত মান্র--স্ুলার, সুগম, অতি শুক্র, এমব্রমুডারী করা চাবটে 
ফুলের অপূর্ব সুন্দর নক! তোমার ব্লাউজ্জে । 
পরীর গল্প শুনতে চাও, প্রচুর এশ্বধ্যে লালিতাপালিতা হে 
ধনী কন্ত।! শুনতে চাও বূপকথ। ? 
তোমার ব্রাউজের এমত্রয়ডারী করা এ চারটে ফুল দেখে মনে 
পড়ে গেল একটা রূপকথা আমার । 
ছ্যা, পরীর গল্প ! এ এমত্রযুডারীর ফুল কটি তার সঙ্গে জড়িত। 
+ুনবে তুমি ? 
গল্পটর আরম্ভ কিন্ত অতি সাধারণ । কশ্মচঞ্চল, কোলাহল- 
মুখর শহর থেকে বন্ধ দূরের কোন এক ছ্ায়াশীতল পল্ীগ্রামের 
মাঠে ঘাটে বাটে, প্রকৃতির ক্রীড়াঙ্গনে বদ্ধিতা একটি মেয়েকে কেন্দ্র 
করে গল্গের স্রক। পাড়াগায়ের মেষ সে। 
পাড়াগেয়ে মেয়ে বটে, কিন্তু দৌন্দধ্যবোধ দ্থিল তার যথেষ্ট। 
তোধীদের মত আেব্রো-ফিরপো-গার্ডেনপার্টি-চা্িণী কায়দাদ্রস্ত 
শিক্ষিত! মেয়ে সে ছিল ন1 বটে, কিন্তু তবুও তার ছিল শিল্পী প্রাণ, 
ঘুর্খরের আরাধন। করবার অদম্য স্পৃহা ! 
শুনে বোধ হয় আশ্চর্য হচ্ছ--নযু কি? 
ভারী সুন্দর কাথা সেলাই করতে পারত সে, শুনার নক্সাকাট। 
কাথা, ফুল-লতা-পাত্া, এই সব কত কি। 
_ কুপামিশ্রিত হালি হালছ বুঝি? ত1কি করবেবল? গরীব 
গ্রাম্য মেয়ে সেঃ বহছুমূল্য, অতি হুপ্ম হলমল কিনে তাতে রং- 
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বেরডের দামী রেশমী সুতোর কাজ ক'রে প্রিযুতমকে উপহার 
দেবার তার সামর্থ্য কোথায় ভোমাদের মহত? পুরানে। কাপড 
শাড়ীর রডীন পাড়ের সুতো তুলে তুলে সে তাবই সাহায্যে নিজের 
শিল্পসাধনার পরিচয় দিয়ে তৃপ্ত হবার চেষ্ট। করত। গ্রামের মধ্যে 
নাম ছিল তার খুব এইজগ্র। এই ধরণের কাজ্জ অনেকেই তাকে 
দিয়ে করিয়ে নিত; সেও ভালবেমে করাত। 

ঘটনাক্রমে মেকেটির বিয়ে হয়ে গেল এক শহরবাপীর সঙ্গে, 
বৌবাঞজাবের কোন এক বড় দোকানে হিসেব লেখার কাজ করত 
বুঝি তার স্বামী । মাইনে অল্পই। 

বিষের পরে মেয়েটি জীবনে প্রথম রেলগাড়ি চাপল । প্রথম 
শহর দেখল । যে পে শহর নয় আবার একেবারে সবচেয়ে সেব। 
শহর--তোমাদের কলকাতা! ্ 

মেয়েটির কষ্ট হতে লাগল খুব । তুমি শহুরে মেয়ে-_খোলা- 
মেল! জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত, পাড়াগেঁষে মেয়ের সে বন্দজীবনের 
দুঃখ কি তুম ঠিক বুঝতে পারবে? ভোমরা তো তোমাদের 
রবিঠাকুরের কবিতা পড়েই গ্রাম্য বধূর উদ্দেশ্যে আহ1-উহ্ু কর 
আর অশ্রুবিগলিত হও ! ঠিক কি রকম লাগে তা কি আর ধারণ। 
করতে পার? 

কালক্রমে হয়ত মেয়েটির সে অস্টবিধা সয়ে যেত, শ্বামীকে 
পেয়ে হয়ত সখী জীবন যাপন করতে পারত পে, কিন্ত 

অল্প দিন পরেই তাৰ স্বামী পড়ল অসুখে | অন্থখের হঞপাত 
হয়েছিল বোধ হুম বনু পৃর্ধেই । য হয়ে থাকে সাধারণত: স্বপ্স 
উপাঞ্জনকারী অস্বাস্থ্যকর স্থানের বাসিন্দা, অপ্রচুর অন্তুপযুক্ত 
আহাধ্যপ্রাপ্ত কণ্মজীবীদের__ঘুস্ধুসে জর আর কাপসি! শেষে 
অল্প অল্প রক্তের ছিট! সেই সঙ্গে! 

প্রথম প্রথম অন্ুস্থ শরীর নিয়েই সে কাজে যেত। কামাই 
হত প্রায়ই তবু; মাইনে কাট। যেতে লাগল) আয কমে গেল, 
তবু সে কাজে যেতে ছাড়ে না। 

মেয়েটি শঙ্কিত! হয়ে উঠল । কিই ব! বয়ল তার, কিই ক] 
অভিজ্ঞতা--নাগরিক জীবনের সঙ্গে কিই বা পরিচয় তার। বেচ'রী 
অহরহ মানসিক অশাস্তিউদ্বেগজনিত নিদারুণ যাতন। ভোগ 
করতে লাগল । টাক! চাই-টাক।। স্বামীর আয় কমে যাচ্ছে 
--হয়ত শেষে একেবারেই চাকরি থাকবে না। যা কামাই হচ্ছে 
আজকাল-- মনিবের ত খিটিমিটি লেগেই আছে। টাক। চাই--- 
সংসারযাত্তানর্বাহের জন্। স্বামীর চিকিৎসার জন্য, ওষধপধ্য 
আহাধ্যের জন্ত টাকা চাই--টাক।। 

কিন্ত টাক। আপবে কোথ। থেকে ? মেয়েটি অস্থির হয়ে উঠতে 
লাগল । 


শেষে একদিন একটা স্রবিধ। হয়ে গেল। প্রতিবেশী 
প্রতিবেশিনীর। মেছেটির সুচিশিল্পনক্ষতার কথ! জানত। তারা 
জানত মেষেটির সাংসারিক অবস্থ!-এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে 
ওরকমটা স্বভাবত;ই হয়ে থাকে । তারাই কেউ কেউ বুদ্ধি দিল 
ওর শিল্পক্ষমতাকে কাজে লাগাতে । তারাই আবার নানা রকম 
সাহায্য করে সুবিধা করে দিল তার! প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজ- 
সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এনে দিল কেউ ) কেউ বা মেয়েটির হাতেন 
তৈরি কাজ বিক্রী করে দিতে রাঙ্গী হ'ল। 

আশ্চধ্য হচ্ছ তুমি-_-নয়? আন্তরিকতার গুরকম অযাচিত 
আদান-প্রদান কিন্তু সত্যি সত্যিই হয় এ শ্রেলীর লোকদের খাবে++ 
আরও আশ্চর্যের কথ। বলে মনে হবে হ্বত, তোমর| যখন শুনবে 





৯টি পা অসি পপ পরি পপ লস পার 


গাগল । নিঙ্গন্ব স্বাভাবিক প্রতিভ' ছিল মেখেটির সে কথা ত আগেই 
বলেছি। তা! ছাড়। ভাল সরঞ্জাম উপকরণ পেয়ে, সৃষ্ট জিনিষের 
বিনিময়ে অর্থোপাঞ্জন করতে পারার উৎসাহে, তার শিল্পক্ষমতা 
আরও উন্নত, মার্জিত সুন্দর শিল্পসন্মত হয়ে উঠতে লাগল। 
অনেক থেটেখুটে নানান জায়গ। থেকে সে নানারকম সেলাই, 
বোনা, এমব্রয়ূডারী শিখে আপত। তার হাতের কাজের চাহিদ| 
আর মর্ধ্যাদ। বেড়ে যেতে লাগল । তার হাত এক দিনের জগীও 
ফাঁক। থাকতে পারে না৷ আর । বরং অনেক সেলাইয়ের কাজ জম। 
হয়ে পড়ে থাকে | মেয়েটির হাতেরও বিরাম নেই সারাদিন । 

কিন্তু এদিকে তার স্বামীর অবস্থা উত্তরোত্বর খারাপ 
হতে লাগল। অস্তথখ বেড়ে চলল তার। দিনের পর দিন 
একাদিক্রমে বেচার। শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হ'ল। 
কাজে যেতে অপারগ হয়ে পড়তে লাগল । সেই সঙ্গে অবশ্যন্তাবী 
ভাবে আয় কমে যেতে লাগল তার। 

মেয়েটি উদ্বিগ্ন শঙ্কাকুল নেত্রে তাকায় 'তার স্বামীর দিকে ; 
উদগত অশ্রু চেপে রেখে হাতের কাজে আরও বেশী মনঃসংফোগ 
করে) রাত্রি জেগে কাজ করে। এইভাবে কোন রকমে স্বামীর 
ক্ষীয়মান উপার্জন নিজে পুষিষে নিতে লাগল। 

তুমি বোধ হয় এতক্ষণে নিতাস্তই অধৈর্ধ্য হয়ে উঠেছ। 
ভ্রকুঞ্চিত করে ভাবছ বোধ হমু--বা রে, এর মধ্যে আবার পরী 
কোথায়? রূপকথার নাম করে কি সব আজেবাজে বকৃছে দেখ। 
কিন্ত আ বেশী দেবি নেই । স্িগ্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়ান, মধুর 
চাদিমায় নেচে বেড়ান তোমার পরী, আর তোমার কল্পনামাথান 
স্বপ্নহড়ান মায়াজড়ান রূপকথার দেশ এই এল বলে সব--বেশী 
দু নেই আবর। 

সেকথা থাক এখন 1" 

***এদিকে মেফেটির স্বামী শেষ পধ্যস্ত পৃরোপুরি শয্যাগত 
হয়ে পড়ল। চাকরিও গেল তার। 

মেয়েটি পড়ল একা । সেই অনভিজ্ঞা। অশিক্ষিত! পাড়াগে়ে 
মেয়েটি এবার একা স্তর করল যুদ্ধ তোমাদের শবে সভ্যতার 
বিকুদ্ধে। বিরামহীন চলল তার কাজ । 

সবচেয়ে আশ্চধ্য কিজান 1? য! তোমার রূপকথাতেই ঘট! 
সম্ভব সেই রকম এক আশ্চধ্য ঘটনা । মেষেটিব স্বামী কায়েমী 
ভাবে শধ্যাগ্রহণ কর্ধবার সঙ্গে সঙ্গেই ধন্মতল। টের যে বনেদী বড় 
পোষাক-পরিচ্ছদ বিক্রেতা ও নিশ্মাতা দোকানটিকে তুমি এত কৃপা 
কর, তোমার সাঙ্গসজ্জার যাবতীয় চাহিদা মেটাবার জন্ত যে 
প্রকাণ্ড দোকানটি সর্বদা উদ্মুখ, তৎপর হযে থাকে, সেই 
দোকানটিরই এক কন্মচারী এই মেষেটি কাছে হাজির হ'ল 
সেলাইয়ের অর্ডার নিয়ে। দৈবাৎ কি ভাবে বুঝি মেয়েটির হাতের 
কাজ কন্মচারীটির চোখে পড়ে গিয়েছিল। রকম বড় বড় 
দোকানে তোমার মত অনেক আছুরে ধনীর দুহিত। নিজেদের 
খেয়ালমাফিক যে-সব বিশেষ রকম শুক জিনিষের চাহিদা 
উপস্থিত করেন, সে-সব মেটাতে. সমর্থ, হুচীশি্গে পারদ কন্মীর 
িরস্তর প্রয়োজন হয়। দোবাপের এজেপ্টর! খুঁজে-পেতে এ 
রক শিল্পী কী সন্ধান আনে, তাদের দিয়ে কাজ বহি নেয়? 

রর 


রা 
(বপন পাস সস সি পট্টি সমস 
এই রকম করে ক্রষ্গে ক্রমে কিন্তু মেষেটির বেশ অর্থোপাজ্জন হতে 


৪২৫ 
বিনিময়ে তাদের যা দেয়, তার চেয়ে তোমার মাত জামাকাপড়ের 
পিছনে অজ অর্থব্যয়কারিণী ধনীকগ্তাদের কাছ থেকে বহুগুণ 
বেশী অর্থ তার! নিজের! লাভ করে। বুঝল্লে হে চিত্তবিমোহিনী 
প্রভূত এখবধ্যশালিনী কুমারী | তোমার নানাবিধ চিত্চমংকারী 
সাজপোবাকের জন্ট তুমি খুশীমনে অকাতরে যত টাকা এ দোকানে 
অকুষ্টিত হস্তে বিলিয়ে দাও। তার শতাংশের এক ভাগও বোধ হয় 
তাদের হাতে গিয়ে পৌছয় না, যারা বাত জেগে, টিম্টিমে বাতির 
স্বপ্প আলোতে, সাবধানে থেটে খেটে, বনু পরিশ্রমে, উপযুক্ত 
আহারাভাবে জীর্ণ হয়ে, নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে তোমার সাজ- 
পোষাকগুলিকে অপৃর্ধ হুন্দর, শোভন করে তোলে । তুমি বোধ 
হয় স্বপ্পেও কল্পনা কর না যে, গত এক বছরেরও বেশী সময় তুমি 
যেসব মহাথ, সুক্মকারুকাধাময় পোধাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে 
তোমার অতুলনীয় দেহসৌষ্টব আরও শতগুণে সুযমায়গিত করে 
পার্টিতে, সভাতে, আদরে, নানা জায়গায় আমার মত কতত- 
শত যুবকের চিত্তে বিক্ষোভ হুষ্টি করেছ, কত মধ্যবয়স্্ের 
মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিয়েছ, কত প্রৌড়বয়ক্ষের মনে অন্ুুরাগপঞ্চার করেছ, 
সেই সব বেশবাসের স্থক্গা এমব্রম্রডারী যা মেশনে হয় ন!, তান 
বেশীর ভাগই করেছে এ মেসেটি, গভীর বানদ্র বজনীতে, স্বল্প 
প্রদীপালোকে, কণ্ন স্বামীর শিয়রে বসে বসে! দোকান £থকে ঠিক 
নিদ্দিষ্ট দিনে তোমার পোষাক এপে না পৌছছলে হুপুস্ুল কাণ্ড 
পড়ে যায়, একদিন বা একবেল। দেরি হয়ে পড়লেই অনুযোগ 
অভিযোগের আর লেখাজোক1 থাকে না; দোকানের মালিক স্বয়ং 
ব্যতিব্যস্ত হযে পড়েন, বারবার ক্ষমা-প্রার্থন। করেও হয়ত তোমার 
বিরক্তির অপনোদন করতে পাবেন না, ভবিয্যতে আর কখনও 
এরকম হবে ন। বারবার এই প্রাতশ্রাতি দিষেও শিশ্চিন্ত বোধ 
করেন না। কিন্তু তুমি কি কচিং কপ্পনা করতে পার ওহে সুনারী, 
এ রকম বিলম্ব ঘটবার প্রকৃত কাঞ্ণ? মাঝে মাঝে মেয়েটির 
স্বামার হয়ত অন্গথ বেড়ে ওঠে, তার পাএচর্ধ্যাতেই সময় কেটে 
যায, মেয়েটি সময় পায় ন। সেলাই-এ হাত দেবার । হয়ত ৰ| 
মাঝে মাঝে অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ তার (নজেবই শরীর ভেঙ্গে 
পড়ার দরুণ কাজে ব্যাঘাত ঘটত কিনা কে জানে । এ কথ।গুলি 
কি রূপকথার চেয়েও কম আশ্চধ্য মনে হচ্ছে তোমার 1? 

আর মাঝে মাঝে ওরকম এক্টু দারতে তোমার আর ক্ষাতি 
হয়েছে কতটুক? হয়ত থা কোন পটিতে পৌছতে আধঘন্টা 
দেরি হযে গেছে অথব। হয়ত থে জামাট। তুমি জীবনে দুই ছুহ বার 
পরেছ। সেটা আবার তৃতীয় বার পরতে হয়েছে (অবশ্য 
একট। জাম। জীবনে তিন তিন বার পরা একট। নিদাক্ষণ ঘটন! 
সন্দেহ নেই ), কিন্তু এ [বিলগ্ের স্তর মেয়েটিকে কত লাঞ্ছনা ভোগ 
করতে হয়েছে ত। কি তুম জান? তোমার পোধাকানম্মাভ! 
দেকানের কণ্মচারীর কাছে কি কম কু-কথা গুনতে হয়েছে 
মেঞচেটিকে? চু[কি-অন্থযামী সময়মত কাজ শেষ করে দিতে না 
পারায় উচিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে কত সময়। 

নাঃ, তৃমি এবার আত হয়ে উঠেছ। তোরমীর পরী কোথায় 1 
তোমার রূপকথা ? | 

কালকে রাত্রে, ব্যারিষ্টার সেনের সৌর যে ব্রাউজজটি সবার! 
তোমার লেতনায় তকে আবৃত করেছিলে, হঠাৎ এটির অর্ডার 


৪২৬ 


ছা পল সপ সানি 


তুমি দিয়েছিলে, বিশেষ করে এই পার্টির জন্তই। সময় ছিল 
আঞ্জই ) বারবার করে তুমি বলে দিয়েছিলে ধেন সময়মত পাওয়া 
যায় রাউগ্জটি, আর্জে্ট কাজ বলে অগ্রিম ডবল মজুরী দিয়েছিলে, 
তুমি বলেছিলে যেন ছুটি ফুল এমত্রয়ডারী করে দেওয়া হয়, অতি 
গৃ্স কাজ হওয়া চাই কিন্তু। এই ছিল তোমার ইচ্ছা, আদেশ, 
অনুযোধ। 

কিন্তু তুমি ত জান না, তোমার অর্ডার মেয়েটির হাতে গিয়ে 
পড়বার ঠিক পরেই তার স্বামীর অন্গথ আবার সাময়িকভাবে 
বেড়ে গেল । মেয়েটির মনের অবস্থা কি করে বোঝাই তোমায়, 
দোকানের কণ্মচারী বারবার করে অ্ডারটির গুকুত্বসন্বদ্ধে বিশেষ 
ভাবে মেষেটিকে সচেতন করে দিয়ে গিয়েছিল । সময়ও ছিল বড় 
অল্প, এদিকে এই অবস্থা । 

পার্টির দ্িন সকালবেল। ব্লাউজটি তোমাকে দেবার কথ| ছিল। 
আগের দিন সন্ধ্যাবেল! দোকানের কন্মচারী গেল মেয়েটির কাছে 
এমত্রয্ডারী কর! শেষ হয়েছে কি ন! খোজ নিতে। 

মেয়েটি তখন পর্ধ্স্ত ভাতে হাতই দিতে পারে নি। 

কি করে পারবে! স্বামীকে নিয়েই সে ছিল বাস্ত অহনিশি | 
এই সবেমাত্র স্বামীর অবস্থা একটু ভাল হয়েছে । এইবার দে 
কাজে হাত লাগাবে ভাবছিল। 

দোকানের কম্মচারীকে সে কিন্তু এসব কিছুই বলল ন!। 
বলল কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । অল্প একটু বাকী আছে 
মাত্র। পরদিন ভোরেই এমে নিন যায় যেন। 

 কশ্মচারীটি চলে গেল বন িষবাবার করে আবার জানিয়ে 

য়ে গেল যে ভোরবেলাই বা চাই আত অবশ্য; খুব 

ভোরে দে আসবে নিয়ে যেতে 1". 

লোকট! চলে যাবার পর মেয়েটি বসস সেলাই নিয়ে। 
করল কাজ। 

কিন্তু এবার সে আর পারছে না) ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে 
পড়তে চাটছে । দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গ! খাটুনী, রোগীর সেবা, 
রাজিজ্জাগরণ, আশঙ্ক।, উদ্বেগ, সব মিলিয়ে তাঁকে জীর্ণ করে ফেল- 
ছিল) গভীর অবসাদে অবনমন ইয়ে পড়েছিল সে। 

আজকে তার চৌখে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে কাজ করবার সময়। 
কষেক মাদ থেকেই তার চোথের ব্যাঝাম দেখ। দিয়েছে রাত 
জেগে অল্প আঙ্গোতে সৃক্ম কাজ করার ফল আর কি--শারীরিক 
দুর্ববলত1 ত' দেই সঙ্গে আছেই । চোখ দিয়ে জল পড়ে, যন্ত্রণ। 
হয়। আজ যেন বেশী হচ্ছে মনে হয়। 

মেয়েটির মাথার ভিতরট। কিরকম করছে যেন। শরীরটা 
থেকে থেকে কেপে উঠছে । আকুলভাবে সে প্রার্থন৷ জানাতে 
্গীগল ভগবানের কাছে--শক্তি দাও, শক্তি দাও, হে ভগবান ! 
অন্ততঃ আজকের রাতের মত কাঁ্জ করবার ক্ষমতাটুকু আমার 
কেড়ে নিও ন। প্রভূ ! এই কাজটা আজকের রাতের মধ্যে আমাকে 
শেষ করতে দাও ভগবান। 





সক 


১৩৫২ 


ই পান পাসপপপাসপিপাস্পাশাপরসরিনপস স্পিন তাস আপি সি লা ৯২০ সন ০. লাস পিসি লারা সিসি সিসি লস ০০ পে, 


হঠাৎ মাথাটা তার খালি খালি হযে গেল। বোধশক্তি 
হারিয়ে ফেলল বুবি মেয়েটি! হাত পা বোধ হয় অসাড় হয়ে গেল 
তার। শূন্ত দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে কিন্ত গে হতবুদ্ধি 
হয়ে গেল। 


একি! সেলাইয়ের কাজ তার দ্রুত হয়ে চলেছে! কি করে 
হচ্ছে এটা? আপনাআপনি 1 নাকি তার আঙ্গুলেরই কাজ হয়ে 
চলেছে? সে নিজে ত কিছুই অন্ুতব করতে পারছে না । হাত 
পা আঙ্গুল, সমস্ত দেহ তার অপাড় হয়ে গেছে ষেন। 

তবু কাজ এগিয়ে চলেছে। দ্রতবেগে-অতিদ্রত ! একি 
আশ্চরধ্য ব্যাপার ? মেয়েটি জ্ঞানহার। হয়ে পড়ল !... 

কাজ এগিয়ে চলেছে ।--. 

পরীর হাতের অঘটন-ঘটন-পটায়সী পরশমণির সন্ধান তুখি 
পেলে কি এবার--গগো কপৈষ্ব্যগরবিনি ?.*. 

'**ভোর না হতেই দোকানের কর্খচারী ব্যস্ত হয়ে ছুটে 
এসেছে । দরজার কপাট ঠেলতেই খুলে গেল। দেখতে পেল 
মেয়েট নিসাড়ে ঘুমুচ্ছে-হাতের কাছেই ব্রাউঞ্সটি রয়েছে দেখা 
যাচ্ছে। 

কশ্মচারীটি তাড়াতাড়ি সেটি তুলে নিল শেষ হয়েছে কিনা 
দেখবার জগ । তুলে ধরেই সে বিন্ুয়ে স্তভিহ হয়ে গেল। 

কি স্তদদর! কি অপূর্ব, অনির্ববচনীয জুনার! এ রকম কাঙ্জ 
এর আগে কোনদিনই কোনখানেই পাওযষু। যায নি মুগ্ধনেত্রে 
কম্মচানীটি দেখতে লাগল। 

কিন্ত একি? এমত্রডারীর ফুল করার কথ! ছিল দুটি মাও 
এখানে যে চারটি কর! হয়েছে দেখা যাচ্ছে । বোধ হয় মেয়েটি 
ভূল করে ছুটির জায়গায় চারটি করে ফেলেছে । 

তা হোক--ছুটির জায়গায় চারটি । জিনিষটা কিন্তু তারী 
আুনার হয়েছে। বোধ করি এতে আরও মুলার জমেছে । 


সত্যিই তাই । ভুল করেই ছুটির জায়গায় চারটি হয়ে গেছে। 
তাতে কিন্তু তুমি অখুশী হও নি মোটেই । এত সুন্দর কাঁজ দেখে 
বরং আরও আনন্দোংফুল্প হয়েছ । 


দোকানের কর্মচারী নিদ্দিতা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল। 
শাস্তির কালিমামাখা পার মুখখানি দেখে মায়া হ'ল তার__ 
ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছা করল ন|। ব্লাউজটির প্রাপ্তি-স্বীকার একটা 
লিখে, আর মেয়েটির প্রাপ্য য। মজুরী, একসঙ্গে রেখে দিল মেয়েটির 
কাছে এমন ভাবে যাতে ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেললেই সে দেখতে 
পায়। 


কিন্ত হান্ধ ঘুম তাঙ্গলেও মেয়েটা ত| দেখতে পারে ন।। দৃষ্টি 
সম্পূর্ণ হারিয়েছে সে চিয়তরে। 
ধনীর ছুলালী! তোমার রূপকথার লোকে কিওই ঘটনার 


মত ঘটন। কল্পনায় আনতে পারে? পারে না! 
কিন্তু তবু এট! সত্যি। 


বাঙালীর ব্যাঁয়াম-চর্চ 


শ্রীশান্তি পাল 


ধাহার! প্রাচীন লোকদ্িগের মুখে বাংলাদেশের সেকালের 
কথ! শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাহারা প্রায়ই শুনিয়। 
থাকিবেন যে, সে যুগের তুলনায় এ যুগের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য 
থুবই খারাপ | সে যুগে পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা ও কুস্তির 
আখড়া ছিল । লোকে দৌড়-বাপ, জোরে হাটা, সাতার কাটা, 
বাচ খেল! প্রভৃতি রীতিমত অনুশীলন করিত। কলিকাতার 
কথা ধরাযাকৃ। এক ছয়ের পল্লী ও তাহার উপকণ্ডে কত 
লাঠি খেলা, কুত্তি ও ব্যায়াম-টচ্চার আখড়া ছিল তাহার 
অন্ত নাই। শহরের অলিতে-গলিতে কুন্তি ও লাঠি খেলার 
অনুশীলন হইত । অন্বিক1 গুহ, অতীন বন, হরিশ দাস (হরে 
জেলে ), গোদাই পাজ্জ, কালী দত্ত (ল্যাংড়া কালী ), মীতারাম 
দোবে, ভুতনাথ দে, হপ্সিদাঁস বঙ্গ ( বাঘা হরে ), মাঝি, সাগর 
ভট্টাচার্য্য, দিতেন মিআ, নীন সিং, জিফু ঘোষ (নেড়া) প্রভৃতি 
কুপ্তিগারদিগের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব কুত্তির আখড়া! ছিল। 
সেই সকল জাখড়ায় সকাল বিকাল নিয়মিত কুত্তির চচ্চা হইত । 
কোন কোন আখড়ায় লাঠিখেলারও অনুশীলন হইত। 
তখনকার দিনে মল্লযুদ্ধ ব্যাপারে অদ্বিক1গুহ মহাশয় একা- 
ধারে প্রচাপ্নক ও আচার্ধা ছিলেন । মপব্জিদ বাড়ী গ্রাটে তাহার 
বসতবাড়ীতে একটি বড়রকমের কুঞ্ছি্র আখড়] ছিল । সেকালে 
অনুবাবুরর নির্দেশমত সকলেই নিজ নিজ আখড়ায় কুস্তির চর্চা 
করিতেন । অধুবাবুর অনেক ছাত্র পালোয়ান বলিয়। খ্যাতি- 
লাও করিয়াছিলেন। তশ্বধ্যে তুলসী পাঠক, গৌসাই পাঞজ, 
ঘামপাস পা, ত্রেলোক্য বসাক, অতীন বনু, কামাই দেন, 
নগেন দত্ত, বমমালী ঘোষ, রজনী দত্ত, যোগীন দণ্ড, ক্ষেঅ গুহ, 
যতীন গুহ্‌ প্রভৃতি মল্লবীরদিগের খ্যাতি সমগ্র ভারতে, এমন 
কি ভারতের বাহিরে পর্যযস্ত গিয়া পৌছিয়াছিল। ক্ষেত্র গুছের 
আখড়াটি মোহুনবাগানে অবঙ্িত ছিল । যতীন গুহের আখড়! 
ছিল বিভন রো-তে | পঞ্চাবের বিখ্যাত মল্সবীরগণ এখানে 
প্রায়ই আনাগোন] করিতেন । যতীন গুহ ও বনমালী ঘোষ 
ইউরোপ এবং আমেরিকার নামঞ্জাদ! কুগ্ডিগীরদিগকে পরাজিত 
করিয়া বাঙালীর মুখোজ্বল করিয়াছেন । এই আখড়ার 
ছান্রদের মধ্যে খধি ঘোষ, প্রকাশ ঘোষ, নগেন ঘোষ, মাণিক 
গুহ, রতম গুহ প্রভৃতি কুস্তিবিদ্তায় যথেষ্ঠ উৎকর্ধলাভ করেন। 
দেখা যায় যে এক লময় বাংলাদেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
ধনী-নিধ'ন, সকলেরই মধ্যে কোন মা কোন প্রকার ব্যায়ামের 
প্রতি আসজি ছিল। এখানে পাঠকদের কৌতুহল নিবৃতির জনভ 
প্রাচীন সংবাদপঞ্জ হইতে খানিকটা] জংশ উদ্ধত করিতেছি-_ 
"১৩ আগষ্ট ১৮২৫।৩* শ্রাবণ ১২৩৭ কুত্তি লড়াই”_-বর্তমান 
মাসে নবম ্শম দিবসে বৈকালে মোং ধর্ধপুরের শ্রীযুক্ত বাবু 
আীনাথ জমিধারের বাগানে মঙ্ঘুধ হইয়াছিল । স্বদেপীয় বিদেশীয় 
মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালী তাহার! ছুই ২ জন এক ১ 
বার মযুদধ করিয়াছিল । যত লোক লেখানে কুদ্ধি করিতে 
আইসে তাহার] পারিতোধিক পায়। যে হ্যতি জন্বী হয় 


তাহার অধিক প্রান্তি হয়। এই কুন্তি দর্শনে হাষ্ঠঘনে এ স্থামে 
শ্রীযুত বিচারকরা সাহেব লোকেরা ও আর আর ইংবেজ 
শলোকেরাও উপখিত হইয়াছিলেম । তাহাতে জমিধার মহাশয় 
সকলের উত্তমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন।” 

“৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬1১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩। নবীন কুদ্তিগীর”_ 
“শ্রীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । বিহিত বিনয় পুরঃসর 
নিবেদন মিদ্ং | সংপ্রতি শহর কলিকাতার সন্নিহিত ৬ভাগী- 
রথীর পশ্চিম তীরবর্তী বালি নামক গ্রামে অভিনব জনৈক 
কুন্তিগীর মহেশচন্দ্র চটোপাধ্যায় নামক যাহার ভোঙ্নের বৃতাস্ত 
ইহার পূর্বে শ্রাবণ মাসীয় চন্ত্রক] ও পৃর্ণচজ্োদয় পত্র প্রভৃতিতে 
উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ এ কুস্তিগীর 
বিদ্যায় নিপুণ হুইয়াছেন তথ্িস্তর বর্ণম বাহুল্য ধে হউক কিন্ত 
এজজদ্রপ বলবান ও গ্রণজ্ঞ ব্যঞ্জিকে সর্বসাধারণকে বিশেষ এ- 
লক বিদ্যাতে সুপগিত জনগণকে জ্ঞাত করা অবস্থা কর্তব্য । 
জশ্মদার্দির বোধ হয়যে এত প্রদেশন্থ অতি বিখ্যাত ব্রাধা- 
গোয়াল। ও তাহার পুত্র এবং আর আর বিলক্ষণ বঙ্গবান ও 
যাহার এমত কুস্তিগীর কার্ধ্যে প্রকৃত দক্ষ এমত ব্যক্ষিদিগকেও 
তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া ছুই তিন বংসর পর্ধাস্ত শিক্ষ! 
দিতে পারেন এবং যে সকল কর্ম বিষেয় তাহা! তিনি প্রকক্গপে 
অবগত আছেন এইক্ষণে যে কেহ উত্জ বিদ্য। শিক্ষা করিতে 
অথবা এতদ্বিষযয়ের কোন বিশেষ উপদ্দেশ লইতে প্রার্থম। রাখেন 
তবে তিনি এ নবীন কুগ্িগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
গমন কৰিলে অথব! লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্ঠ তাবছস্তাস্তাবগত 
হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহানগরস্থ তাবধৈশ্বর্ধ্যশালী মহ1শয়- 
দিপের অন্মদা্ধির বিনয় পূর্বক নিবেদন এই যে কোন মহাশয় 
স্বীয় ২ বহিদ্বারে সমুহ বলিঠ ও কুস্তিগীর ব্যক্িদ্বিগকে 
দ্বারপালত্ব কাধ্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন যদ্যপি তাহারদিগের বার! 
এ পুর্ববোস্ত নবীন কুদ্ধিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরীক্ষা 
লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহপূর্বক এ বালিগ্রামের দক্ষিণ 
পল্লীস্থ চক্রবর্তী মহাশয়ের মিকট লিপি প্রেরণ করিলে আমর! 
অত্যন্ত বাধিত হুইয়] এ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ 
তম্মহাশয়ের সমীপস্থ করিব । অতএব হে সম্পাদক মহাশয় 
আপনি অন্ুগ্রহপূর্বক এই বার্তা দর্পণে অর্পণ করিয়া বাধিত 
করিবেন। ইতি--কন্তচিং বালি নিবাসী দ্িক্জাদিসমূহ সঙ্জন 
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কুস্তি ও লাঠিখেলা ছাড়া সে সময়ে জিমনাঠিকের অন্ষু- 
শীলনও কম ছিল না। যোগীনচজ্ পাল, নবগোপাল মিআ, 
বেধীমাধব ঘোষ, স্তামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল বন্ধ প্রিয়-& 
লাল বন্ধু, রাধিক] রায়, ভোলানাথ মিআ, বিজ্বারীলাল মি, 
কফমোহন বগাক, মারাপচন্্র বলাক, রাখালদাস প্রামাণিক, 
গৌরমোহম মৃখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্‌ 


* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খঙ পৃঃ ২১২-১৩। 


৪২৮ 


মিচ্গ নিজ আখড়ায় বাঙালীর ছেলেমেয়োদর রীতিমত ব্যায়াম 
শিক্ষ' দিতেম। অনেক বাঙালী শ্রী-পুরুষ সে সময় জার্কাপ 
পার্টিতে যোগদান করিয়া! দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়া 
ছিলেন। তন্মধ্যে সত্যনিজয় সা, বিপিন ঘোষ, রমণ যুখে- 
পাধায়, ক্কফমোহম বসাক হতাইন্রণাল বারের থেলায় অভভূত- 
পুর্ব মৈপূণা প্রকাশ ক'রয়াছিলেন। ঘোড়ার উপর খেলায় 
হরিদাস পাল, মন্মঘনাথ দে ও ফণীশ্রনাথের জুড়ি সেকালে 
ছিল না। ব্যাগ্রএড়া বীর বাদলটাদের ও শ্যামাকান্তের 
কথা বোধ হয় জনেকেই এখনও বিস্মৃত হন নাই। বাদল- 
চাদ এক চু তিমটি বড় বাঘ লইয়' খেলা দেখাইতেন। খেলা 
দ্বেখাইতে দেখাইতে কখনও সেই বাঘের মুখের মধ্যে নিজের 
মাথা পুরিয়া দিয়া দর্শকের মনে ভীতিমিশ্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
করিতম। সার্কাসের পার্টিতে যোগদানকারিমী বাঙালী 
মেয়েদের মধ্যেও -আমত্রা যথেষ্ঠ জাহসিকতার পরিচয় পাই। 
দ্লীলান্ুন্দবী ও মুন্নী দ্রন্দী সার্কাসের হাতীর পিঠে বাধ 
তুলিয়। দিয়! তাহার উপর মানারপ ক্রীড়াকৌশল দেঞাই- 
তেম এবং খেলার শেষে জগঞ্চাত্রী কপে বাঘের পিঠে বসিয়া 
গান গাহিতেন। সেই গানগুলি মতিলাল বন্ধু মহাশয়ের 
রচন।। তাহার কয়েকটি এস্বলে উদ্ধত কর্রবার লোভ 
লংবরণ করিতে পারিজাম লা । 
“বিবি বিধান, বাগালীর সন্ধান 
ইতমান প্রাণ আজি তুবনে 
াহার দয়াতে পে শা ঘুচাতে 
এ লীলা দেখাতে ব্রত জীবনে । 
যার! জজীবন-_যুঝে আমরণ 
হুল মিলন ব্যাপ্র-বারদে। 
দেখ তাহা ভুল জগতে অতুল 
দ্বিরদে শার্দজা-বন্ধু বন্ধনে । 
কাদায়ে কমা, গে বাধাসম। 
বঙ্গ বীরাঙ্গনা বরে মরণে। 
যাতন। ঘবে ন। পুরিবে বাসনা 
উদ্ধাম সাধনা দমে শমনে |” 
বমমসীনুম্দরী যে কেবল বাঘ লইয়। খেল। দেখাইতেন তাছা! 
নছে, তিনি যুগল অশ্বপৃষ্ঠে তাহার অদ্ভুত ক্রীড়ামৈপুণ্য 
দেখাইয়া! সকলকে চমতকৃত করিতেন । কৃুযু্দনী ও রাজলক্ী 
দোছুলামান ট্রাপিজের উপর নাশাব্দপ খেল প্রদর্শন করিয় 
দর্শকদের যুদ্ধ করিতেন। প্রমীলা স্রন্দরী বুকের উপর একখগ 
তাম্ী পাথর চাপাইয়া তাহার উপর হাতী তুিতেন। স্বশষয্ী- 
ভুঙ্গরী যে সময় খেলা দেখাইতেন সে লময় এই পানখানি 
দত হইত--- 
“উদ্দিল আনন্দ রুবি মেঘমুক অস্বরে 
ঘুচিল বিষাদ ছবি মুদ্ বু অন্তরে । 
পেয়েছ জমেক ছুঃখ পেতে পার কিছু সুখ 
যদি দেখ তুলে যুখ তলাইয় তিতরে। 
ধাইছে তুরক্ষ দ্রুত নাচিছে বিহ্্ধ মত 
চকিছে চপলা কত ঘেন চক্র চত্বরে। 
বঙ্গবীর তপরি সঙ্গে করি বঙ্গনারী 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


যেরঙ্গ করিছে হেরি অন্ত উঠে শিহরে 
বঙ্গ ভাত সঙ্গে নানী শাস্তিডৃঙ খঞজরে।” 
মতিলাল বাবুর জর একথাণি গান সমন খেলার উপ- 
সংহারে শীত হইত । গানখানি এই 
“দেশের সন্তান হতে বাড়ে যদ্দি কিছু মাপ 
সহায় হইয়া সবে উৎসাহ করগে। দান। 
তমপা হাদয়ে জোছন। ফুটায়ে 
নিরাশ] নাশিয়ে রাশ ছুটায়ে 
লুটায়ে দিতেছে প্রাগ | 
প্রাণ আহুতি দিয়ে দেশ উন্নতি সাধে 
বাঙ্গালীর মেয়ে অখযারোহী কাধে 
ছেলে কাধে বীর চলছে অবাধে 
তারের উপর ভুচাকাপ যান। 
গরত্ে বিকট মটর শকট 
চাঁহছে ছুটিতে করিয়ে দাপট 
রোধে তাছে ভীম না ক'র কপট 
ভীম বলে বলীয়ান্‌ 1 
মে ময় কলিকাতায় বিশেষ কথিয়া এক ও জয়ের 
পন্লীতে ব্যাপকস্ভাবে বায়ামের অন্শীলম হইতি। অক্চাঞ্জ 
পল্লীতে যে হইত না এমন মে, সিমলা, শু ড়িপাড়, 
দর্দিপাড়, চোরবাগাম, নেবুতঙ্গা, বেমেটোলা, আহিরীটোলা, 
বাগবাজার জঞ্জেও ব্যায়াম-বিষ্ঞাঙয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া'ছল। 
সে যুগের বাঙালী দেহাম্ুশীলনে এতদূর অবহিত ছিল যে 
অভিজ্ঞাত পরিবারের ছেলেরাও পিয়মিতজাবে ব্যায়ামচচ্চা 
করিতেন । এমন কি নরেন্রামাথ পন্ত (শ্বামী বিবেকানন্দ) এবং 
রবীন্রনাথও যে ছোটবেলায় গায়ে মাটি মািয়া রীতিমত কু 
লড়তেন তাহ? অনেকেরই জানা আছে। সে লময় ঠাঝুর- 
বাড়ীতে একটি প্রকাঁও কুষ্তির আখড়া ছিল । এই সম্বন্ধে মহেন্দ- 
নাথ রায় বিভানিধি “অক্ষয়কুমার দতের আীবনবৃস্তাস্তে” 
(পৃ. ১২১) পিখিয়াছেন £ 
“তত্ববোধিনী পঞজ্জিকাতে শারীরিক নিয়মার্দির বিষয় 
প্রচারিত হুইবার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্্রমাথ ঠাকুরের 
নিজ বাটিতেও অঙ্গ চা্নার এক প্রকার প্রণাঞ্ী আরন্ধ হয়। 
তথায় দেবেন্্রবাবু, অক্ষয়বাবু, ডাক্তার ছুর্গাচরপ বঙ্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাল করিতেন ।” 
বাসির যে অংশে আখড়াটি ছিল সেই অংশটিকে সকলে 
গোলাবাড়ী বলিতেন। সেই আধখড়ায় বাটার প্রায় কল 
ছেলেই ব্যায়ামচ্ড| করিতেন | এরই ব্যায়ামচর্চার রেওয়াজ 
রবীন্দ্রনাথের কিশোরকাল পর্যন্ত ছিল। কবি কৈশোরে 
পেশাদার পালোয়ানদ্ের কাছে নিয়মিত কুগ্টি শিক্ষা করতেন । 
ঠাকুর পরিবারের মধ্যে হেমেশ্রমাথ ঠাকুর ওক্যাদ কুাঙ্খগীর 
ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধ-লেধকের গৃহেও সেকালে ব্যায়াম চর্চা 
হইত। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ পাড়ার 
ছেলের! প্রতিদিন সকালে জঙ্থিকাবাবুর আখড়ায় [গয়া নিয়মিত 


* স্বর্গত মতিলাল বন্ুর পু শ্রীযুক্ত দ্েহলাল বনগুর সৌজকে 
রই গান তিনথানি প্রাণ্ড। 


ফাস্কুল 


5 নিপা বাস্পিস্পিলাসপা সা সপ পা 


কুস্তির চর্চা করিতেন এবং বৈকালে লেখকের পিতৃদেব স্ুরেশচন্জ 
পাল মহাশয়ের নিকট লাঠিখেল] ও সাতারের তালিম লইতেন। 
আমাদের গৃহসংঙগ্ন পুফরিলীতে পল্লীর প্রায় সকল ছেলেই 
সাতার কাটিতেম। আমাদের আত্মীয় যোমীন পাল ছিলেন 
লাঠিখেলায় ওস্ভাপ | নরেন্দ্রলাথ প্রমুখ মুবকগণ তাহার নিকট ও 
লাঠিখেলা! শিখিতেন। 

যোগন পালের পরবদ্ধাকালে হুগলীর কাঞ্চন জর্দারের 
সুযোগ্য শিষা অতুলরুষ ঘোষ বড়-লাঠিতে যথেঃ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেন | পুলিন দাস, শৈলেন মিঅ) অমর বনু প্রমুখ লাঠি- 
লালের নাম বাংলাদেশে কাহারও অবিদ্দিত নাই। হহারাও 
বড়-লাঠির রং, ছুট, মার ও হারোয়া খেলাম সিদ্ধহত্ত। 
হায়দ্রাবাদের লৈয়দ মার্তাজের (শষ্য নিত্যামন্দ গোস্বামী, যছু- 
গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লাঠিয়ালেরা ছোট-লাঠিতে যথেষ্ট 
খ্যাতি অঞ্চন ক্রেন | সরল দেবী প্রবর্তিত বীরাষ্র্মীর উৎসব- 
অনুষ্ঠানে গাঠিধেলার বিশেষ আয়োঞখন ছইত | সে লময় সৈয়দ 
আত্ত'জ ধাজ্ধগঞ্জের আখড়ার ছেলেদের শিক্ষা দিতেন | এ 
আখড়!র হাজেরা ওলোয়ার ও ছুরি খোলতেন। যোগিন বাবুর 
জিমনাঠিকের আক্ড়ায় লাঠিখধেল', ছুরিখেলা, আঁস-চালন। 
প্র$তির নম্মত উচ্চ হইত। এ আখড়াটি বর্তমানে কর্ণওয়াজিস 
ঘাটের যেখানে আমাণী বাঞ্খার অবধখিত, সেইথানে ছিল। 
আহিরী,টাঙ্গায় শ্ামাকান্ড বাবুর কোন আখড়া ছিল না। তিনি 
কঙ্গিকাতায় আফিজেই লাধারণতঃ মহৎ আঅমে উঠিতেন এবং 
তাহার ভামযমাণ সার্কাস পাটির সাঞ্জপরক্কামগ্ডলি পাস্তির মাঠে 
বর্তমানে যে গুজে বিতাধাগর কজেজের হোষ্টেল রহিয়াছে__ 
রাখিতেন । মহৎ আশ্রমে থাকাকালীন গ্ামাকাস্ত বাবু এই 
অঞ্চজের ছেজ্েদের ব্যায়াম সন্থন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেন । 

বাডাখন সার্কাল লগ্ধদ্ধে যোগন পালের কথা পুর্বে একবার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । প্ররুতপক্ষে তিনি এবং শ্বনামধঞ্জ নব- 
গোপাল মিঅ মহাশয়ই বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে বজ্জান- 
সম্মত শরীর-চর্চ] প্রবর্তন করেন। যোগীনবাবু নীরব কম্মা 
ছিলেন বলয়! ঠাহার কন্মি্ঠতার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ পায় 
নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তিনি সর্ধাপ্রথম সার্কাস পার্টির 
সৃষ্টি করেন । যোয়ীনবাবুর গ্রেট ইয়ান সার্কাস সে সময় 
সকলের দৃঠি আকর্ষণ করিয়াছিল । সেই আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া 
পরবস্তকালে মতি বনু, প্রিয় বহু, অতীন্্রনাথ বনু প্রমুখ 
ব্যায়ামবিশারদেরা! আনেক বাঙালীর মেয়েকে স্বাস্থয-চর্চায় 
সহায়তা করিয়াছিলেন । সেই সকল মেয়ে ট্রাপিঙ্গ ও তারের 
উপর কসরং, লক্ষ-ঝম্প, লাঠি ও চু'রখেলা, অসিক্রাড়া, তীর 
বল্পম এমন কি বন্দুক ছোড়ায়ও সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
অতানবাবু এক সময় খুল-কলেজের মেয়েদের মধ্যে এ প্রকার 
ব্যায়ামের প্রবর্তন করেন । কিন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়ত 
হইয়। পড়ায় ঠাছার সেই সাধু সঙ্কল্প অদ্কুরে বিন হয়। জে 
কালে ব্যায়াম সম্বন্ধে দেশের মনীষীর1 ঘে কিনূপ চিত্ত! করি- 
তেন তাহ! ধিশ্গু মেলার নিয়োক্ত অনুষ্ঠানটির বিবরণ পাঠ করিলে 
বুঝতে পারা যায় £ 


“মহ! ব্যায়াম প্রদর্শম--জাতীয় মেল] ও জাতীয় সন্তার . 


* উদ্ব্যক্তাঘের একটি বিশেষ কার্য তারতবাসীদের মধ্যে ব্যায়াম 


বাঙালীর ব্যায়াম-চর্চ। 


৪২৯ 


চর্চা প্রবর্তন। জাতীয় উন্নতির পক্ষে ঘে এইটি একাস্ত আবহ ক 
তাহা তখনকার শিক্ষিত সমাজ এককপ তুলিয়াই গিয়াছল। 
মেলার প্রধান উদ্দ্যোজ্জা দবগোপাল মির মহাশয় বিশেষভাবে 
উক্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া! মেল! প্রতিষ্ঠার সঙ্রে সঙ্গে জাতীয় 
ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন ।”১ 

জাতীয় বিদ্যালয়ে ও অগ্চান্ত শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ব্যায়াম চর্চা 
ক্রমে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল ব্যায়ামবিত্ত। 
প্রবর্তনৈ জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার সহকারী সম্পাদক 
নবগোপাল মিতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে “মধাস্থ' (৭ই বৈশাখ ১২৮০) 
লেখেন--- 

“ম্বদ্রেশভিতৈষি সহকারী সম্পার্ক বাবু মবগোপাল মিন 
মহাশয়ই বঙ্জদেশে বায়াম বিদ্যার প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক 
তাহার অবিচলিত অধাবসায় বলেই কয়েক বদর মধো ইভ] 
এতদুর উত্্ হইয়া! উঠিয়াছে যে জেফনেছাণ্ট গবণর প্রভৃতি বড় 
বড় ইংরাজেরাও হিন্দু ছাজধুন্দের অঙ্চালনা কৌশঙ্প দর্শনে মহ] 
মহ! তুষ্ট হইয়াছেন । অধিক কি জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের 
একজন উদ্ধীণ ছাত্র [ষ্টামাচরণ ঘোষ] মেং ক্যাম্পবেল সাহেবের 
প্রতিঠিত দেশীয় পিবিল সাধ্বিস শ্রেমুর ব্যায়াম শিক্ষকের পদল 
লাভ কণিয়াছে |” 

আর এক স্থলে আছে--“৪॥ টার সময় ব্যায়াম আরক্গের 
কথা ছিগ, কিছ্ত অভ্ান্থ উচ্চতা জন্তু এক ঘন্টা পর্পে হইল । 
লোকের জ্বনতা বিশুর হ্ইয়াছিল। সাধারণতঃ ব্যায়ামের 
বৈচিজ্তা মধ নব কৌশল আশাততঞ্প অঙ্গচালনের পানগিপাটা, 
নুপ্রণালীবদ্ধ জঙ্ষ-বদ্ষ, কুর্দন। উহ্ধাম, পতন, জগারোহগ, 
জাবন্তন, গ্বান পরিবর্তন, ক্ষিপ্রতা, খাবন প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া 
ঘর্শক মাত্জেই পরম গ্রীতিলাভ করিয়াছেন । এবং পুনঃ পুনঃ 
আমন্দ একাশ ও বধঞ্চ ধ্বনিতে রঙ্গস্ছুমি নিনার্ধিত হুয়া 
উঠিয়াছিল। 

“ছুগল!র শিক্ষক হ/ামাচরণ ঘোষ সমুদয় ব্যায়ামের অধ্যক্ষত। 
করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের (শক্ষক বাবু দীননাথ 
ঘোষ এবং স্মযোগ্য ছাজ যোগন্রনাথ পাল ও শাজেন্্রলাল সিংহ 
ইহার সামার গুণপণা প্রদর্শন করেন মাই। শুঁড়িপাড়ার 
স্ুরথচ্জ দে, যোগেন্্রনাথ মগুল এবং বিপিনবিহারী মণ্ডলের 
কৌশল দশনে দর্শকগণ মহা সন্ত হইয়াছিল ।”৩ 

হিম্বুমেলার প্রধান উদ্যো ৬1 নবগোপাল বাবুর উদ্যমের 
সম্বন্ধে সেকালের সংবাদপত্রই সাক্ষা দিতেছে । তিশি ধুঝিয়া- 
ছিলেম ঘে, বাঙালী জাতি দৈছিকবাপারে দিন দিন ছুর্বাল 
হুইয়া পড়িতেছে। স্বাধীদত। অর্জণ বা ব্রক্ষা করিতে গেলে 
আতিকে সুস্থ, সবল হইতে হইবে । জাতিকে সুস্থ ও সবল 
করিয়। তৃজিবার জভ ব্যায়ামচচ্চার প্রয়োন্ষন। তাই তিনি শত 
শত বাধা-বঘ্ঘ ও সামাজিক সমন্তা উপেক্ষা করিয়া! অনুতিয় 
কল্যাণ-কাজনায় নিজের লমস্ত শঙ্ভি নিয়োজিত করেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমেলায় নানাবিধ বীরো চিত ব্যায়ামেরও প্রবর্থু 
করেম। পে সময় মেলায় লাঠিখেল1, লাঠিতে ভর করিয়া 
লাকাইয়া উঠা বা পড়া, কুণ্ডি, এক কাধ হইতে অন্ত কীথে ঢেঁকি 


জইয়া তাহ! ক্রমাগত ঘুরানো, চেঁফিতে কাপড় বাঁৰিয়া তাহ! 





১,২৩। জাতীঘতার নবমন্ত্র_-যোগেশচন্ত্র বাগল প্রমত। 





6৩৩ 


দাত দিয়! ধরিয়া মাথার উপর দিয়! ঘুরাইয়া দূরে মিক্ষেপ 
করা, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়া ডিগানো, বাচখেলা, ছুরিখেলা, 
তীর ছোড়া, বন্দুক ছোড়া, বল্পম ছোড়া প্রদর্শিত হইত । মেলার 
কর্তৃপক্ষের দোষ-ত্রট দেখিলে দেগীয় সংবাদপত্রগুলি কিরূপ 
তীব্র সমালোচনা করিতেন তাহার নমূন! কিঞিং এ স্থলে উদ্ধত 
করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম নম! । শরীর চর্চা 
সম্বন্ধে অস্বতবাজ্ার পঞ্জিকা বলিতেছেন,__ 

“আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হই- 
তেছে। শারীরিক বল বীর্যের, ব্যায়াম ও শগ্র শিক্ষা 
প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিভভ আমা- 
দের এত হীনত1। যদি কেহ দ্রেশের মঙ্গল চান, তে 
যাহাতে এপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ করুন। আমরা 
বোধ করি ক্ষ্কামিনীর চারু কার্যযের পারিপাট্যতার কথ! 
গুন! অপেক্ষা অনেকে মেলায় ঘোড়দেৌড়ে ছুজন বিকলাক্র হই- 
য়াছে, লাঠিখেলায় একজনের মাথ! ভাঙ্গিয়াছে, বষ্পুক ছড়াতে 
একজন মপ্রিয়াছে শুনিয়! অলংখা গুণে সন্ত হইতেন।”৪ 

আর এক স্থলে ধলিতেছেম,_-"আমরা যখম দেখিব হিদ্রু- 
মেলার নুখিস্ভীর্ণ রঙ্গভূমি মল্লবেশধারী হিন্দু সম্তানগণে পরিপূর্ণ 
হয়ছে, বাডালীপা তেজস্বী অশ্থগণকে অবলীঙ্গাক্রমে ও অশেষ 
কৌশলে সঞ্চালন করিয়া] দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, 
যখন দেখিব হিন্দু লক্জানগণ বন্দুক তলোয়ার প্রস্ততি বিবিধ 
অনস্ত্রশঙ্কে সুসব্দিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহপুর্বক ঘন্যুদ্ধে 
পরন্পর প্রাবৃত হইতেছে এবং পরম্পর পরস্পরের আঘাতে 
আধঘাতিত হইয় রভ্ভশান্ত। কলেবরে, কেহ আহত পদে, কেহুবা 
আহত হন্সে, ক্হেবা আহত মন্ডকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতে- 
ছেন ও ততুপলক্ষে পুলিশ আসিয়া নবগোপাল বাবুর হস্ত ধরিয়া 
টানাটানি কর্সিতেছে, সেইবার জানি হিন্ুমেলার মহৎ উদ্দেন্ত 
অনেকাংশে স্ুুসিপ্ধ ও সফল হইয়াছে ।”৫ 
পূর্বেই বলিয়াছি যে তখনকার দিনে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি" 
রাও নিয়মিত ব্যায়াম চচ্চা করিতে ভুলিতেন নাঁ। দেশপুজ্য 
ছুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিতেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচজ্জ 
পাল, শন্দরীমোহন দাস প্রমুখ নেতারা নবগোপাল বাবুর 
প্রতিিত গ্াশনাল গুজে ব্যায়ামশিক্ষ! করিতেন । সেকালে 
দেশের জমিদারের ছেলেরাও পিছাইয়! ছিল না। ঘোড়ায় চড়া, 
লাঠি খেল, ধাড়-টান1, শিকার-শিক্ষ! প্রভৃতি ভাহাদের নিত্য 
নৈমিভিক বাপার ছিল। পার্শনাথ সেন, জগংকিশোর আচার্য্য 
চৌধুরী, মম্মধনাথ মুখোপাধ্যায় ( মন্ুবাবু) শিকারে অনেক 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন । নড়ালের রাইচরণ রায় সম্পর্কে 
অস্বতবাজার বলিতেছেন__“রাইচরণ বাবু বাল্যকালাববি 
ব্যায়ামচর্চা করিয়! শ্বহস্তে অন্যুন দেড়শত মছুত্তহস্ক! ব্যাঙ 
বধ করিয়াছেন । তিমি পূর্বের তলোয়ার দিনা সনমুখ যুদ্ধে ব্যা্ 
বধ করিতেন ।”৬ শ্ঠামাকাস্ত বাবু বনের বাঘের সহিত মন্লমুদ্ধ 
কারতেম। তাহার বীরত্বের কাছিনী এখনও প্রাচীনদের মুখে 
শোনা যায়। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস এক সময় ব্রেঞিলে সার্কাস 
পার্টিতে খেলা দেখাইতেন | তিনি একটি খাচায় জআট-দশটি বাধ 


৪১৫১৬ | জাতীয়তার নবমন্ত্র। 


প্রবাসী 


৯ স্মি িসি-সসিকাসছি এন এসি লতি সক ক্স 


ঠা 


ও সিংহের সহিত এক খেলিতেন। হরিদাস বাবু বনের বাঘের 
সহিত লড়াই করিয়া! “বাঘা হরে? নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
শান্তিপুরের আঁশানন্দ টেঁকির কথ! অনেকেই শুনিয়] থাকিবেন, 
উনবিংশ শতাব্বীর মধ্যভাগে ইমি জীবিত ছিলেন। সেকালে 
লাঠিখেলায় তাহার জুড়ি ছিল না। চোর ডাকতেরা ক্তাহার 
ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত। শোন] যায় থে এক সময়ে তিনি 
লাঠির অভাবে টেঁকি ঘুরাইয়] ডাকাতদের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। 
সেই সময় হইতে সকলেই তাহাকে আশানন্দ ঢেঁকি বলিয়া 
ডাকিতেন। জ্াসলে ইনি ব্রাক্ষণ সম্ভান। হুগলী জেলায় 
বালি গ্রামে রাস উৎসব উপলক্ষে শপী সর্দারকে এন্প ঢেঁকি 
ঘুরাইতে আমরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি । তিনি লাঠি দিয়া অনেক 
বন্ত বরাছ মারিয়াছেন। 





সেকালে নদদীতীরবর্ভাঁ পল্লীর ছেলের! দাড়-টান', হাল-ধরা 
ও সীতান্রের নিয়মিত চর্চা রাখিতেন। গঙ্গার ধারে পল্লীর 
ছেলেমেয়ের যে বহুকাল ধত্রিয়া সাতার ও বাচ খেলার চট্চ! 
করিতেন তাহার যথে্ প্রমাণ প্রাচীন গ্রস্থগুলিতে পাওয়া 
যায়। পণ্ডিতপ্রবর রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ মহাশয় তাহার 
শ্ীআগৌর বিষুণপ্রিয়া শামক প্রসিদ্ধ গ্রষ্থের এক খানে বলিতেছেন 
--“জস্তররণে কেহ নিমাই পিতের সমকক্ষ ছিল না। তিনি 
অপাধারণ দশ্ুরণপটুতা প্রদর্শন করিতেন । গঙ্ায় তিনি*-" 
বেগে সম্ভরণ করিতেন,"*.এই কূপ বহুবার তিনি গঙ্জায় এক পার 
হইতে অপর পারে সাতার দরিয়া যাইতেন। তাহার গায় দ্রুত 
সস্তরণপটু আর কেহ ছিল নাঁ। তাহার মত ধৌড়িতে কেহ 
পারিতেন মা। সম্তরণে তিনি স্ককে পরাটচিত করিতেন 1” 

মেয়েদের সাতার সম্পর্কে সমাচার দর্পণ বলিতেছেন-_-“শ্রী- 
লোকের সাহস-_-কএক দ্বিবল হইল অগ্রাদশ ব্ধীয়! এক সতী 
কলিকাতাব্র নিমতঙার ঘাটে ম্নানার্থ আসিয়াছিল! তাহাতে 
ক্রীড়াচ্ছলে কুতুহলে সম্ভরণ দ্বারা অবলগীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া 
গেল, ইহ] দেখিয়া অনেকেই চমতকৃত হুইয়াছে।” 


হিম্ুমেলার উদ্যোগে গঞ্জায় বাচ খেলা সম্পর্কে মোম- 
প্রকাশ বলিতেছেন £--“শনিবার মেলার উদ্দে)াগপর্ধ রবিবারই 
মেলার দিন। প্রাতঃকালে বাছ থেল৷ হইয়াছিল। কোন্নগর 
ও দক্ষিণেশ্বরের নৌকাই বাছ খেলায় এককালে গঙ্গার অপর 
পার হইতে চিৎপুরে কালী সিংহের ঘাটে উপস্থিত হয়। এই 
ছুই মৌকাই পুরক্ষার পাইবে গ্থির হইল ।”৭ হি্কুমেলার সেই 
অনুপ্রেরণ। আছ্ধিও ক্ষীণ হুইয়] যায় নাই। বাঙালীর ছেলের! 
মিজেদের দৈহিক শঞ্ভিতে পুন:প্রতিষ্ঠার উদ্যমে বিরত হন 
মাই। জাতীয় আদ্দোলনও তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। 
বঙ্গব্যবচ্ছেদ্ের কিছুকাল পরে কলিকাত। ঢাক! প্রভৃতি বড় 
বড় শহরে নূতন উদ্যমে ব্যায়ামচর্চা চলিতে থাকে । কলি- 
কাতার অনুশীলন সমিতিতে প্রত্যহ তিন চার শত বাঙালীর 
ছেলে লাঠিখেলা, ছুরিথেলা, তলোয়ারখেল শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। ইহা! ছাড়। চল্লিশ পঞ্চাশ জ্বন সুবক নাম সিং 
পালোয়ানের কাছে কুণ্তির তালিম লইতেন। 

১৯২০ গ্ীঠাবে ওয়াই-এম-সি-এর কলেজ বিভাগ লর্বগ্রথম 


৭। জাতীয়তা নবনন্তর। 


এল পা সিল পপির সির পা 


বাঙালী, ছেলেদের মধ্যে ু্টিযু্ধ প্রবর্তন করেন। এ সঙ্গের 
কর্তৃপক্ষের বোস্ছাইয়ের প্রলিদ্ধ মুগ্টিযোদ্ধ! মিঃ মিল্টন কিউবকে 
নিযুক্ত করেম। তখন বলাই চট্টোপাধ্যায়, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
দস্ভোষ দত ও জগৎ শীল প্রমুখ কয়েক্ধন উৎসাহী বাঙালী 
যুবক এই ব্যাপারে যোগদান করেন । 

তারপর ১১২৩ শ্রীষ্ঠাবে ইংলঙের বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ন 
প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধ! মিঃ পি এল রাক্ষের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এই 
খেলা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লক্ষম হয়। এ বংসর 
তিনি তাহার বালীগঞ্জের বাড়ীতে একটি আধুনিকতম ক্রীড়ক্ষেঅ 
তৈরি করেন । এই শিক্ষায়তনে প্রাচ্য ভূখণ্ডের চাম্পিয়ন প্রশিত্ব 
মুষ্টিষোদ্ধ! মিঃ কিভ. ডিমিলভাকে আনাই ঠাহারই সহযোগি- 
তায় মি: রায় সকল জঅন্প্রদায়ের লোককে অতি যত্বের সহিত 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি 
অনেকগুলি বাঁডালী, আর্দেনিয়ান ও এ্যাংলো-ইিয়ান 
ুষ্টিযোধা স্বত্রি করিলেন । তন্মধ্যে ফণীমিএ্জের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

এই ঘটনার অব্যধহিত পরেই ক্যাপ্টেন জ্িতেন্দ্রনাথ বন্দেয- 
পাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুল অফ ফিঞ্জিকাল কালচার এই বিষয়ে 
উৎসাহী যুবকদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা প্রসিদ্ধ পেশাদার মুট্টিযোদ্ধ| মিঃ অলপ্িভাস কে নিযুক্ত 
করেন । অলরিভাঙ” এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ছয় বংসরের 
অধিককাল যুস্ত থাকিয়া সফল সম্প্রপধায়ের যুবকদের শিক্ষা 
পেন । 

এই সময়ে কলিকাতায় নানাতানে মুগ্টিযুদ্দের প্রতিযোগিতা 
অগঠিত হয়। তারপর ১৯৩১ কিছ, ১৯৩২ গ্রষ্টাবে মি: পি 
এল রায় করুক “বেশ আমেচার বক্সিং ফেভারেশন লিঃ? (বর্ত- 
মানে ইহ1 উঠিয়] গিয়াছে ) প্রতিঠিত হয়। ছুই বংসর পরে স্কুল 
অফ ফিজ্জিকাযাল কালচার এ ফেডারেশনের সঙ্গে সার রাজেজা- 
নাথ মুখোপাধ্যাক্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নেতৃত্বে আত্তঃস্কুল- 
কলেন্ব যুগ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন 

১৯২৬ প্রীষ্ঠান্ষে মিঃ জে. কে, শীল মাপ্রান্ে ব্যায়ামচচ্চা 
শিক্ষা সমাণ্ড করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আলেন এবং কয়েক- 
অন উৎসাহী মুবকের সহযোগিতায় স্কুল অফ ফিন্িক্যাল 
কালচার প্রতিষ্ঠা করেন | পঙ্কজ গুপ্ত, সঙ্োষ দত, বিশ্বনাথ 
দাস, সন্তোষ মল্লিক, পাচুকালী সাছা, পৃষ্বীশ্বর মিশর, ডাঃ শড়ু 
মুখোপাধ্যায়) শরৎ দত্ত ও বর্তমান প্রবন্ধ জেখক এ লক্ঘের 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য হুম। পৃষ্বীশ্বর বাবু সমিতির সর্বপ্রথম 
সম্পাদকের পদে মিযমুক্ত হন। 


১৯৪৩ প্রীষ্টাকে পুনরায় বেঙ্গল আযামেচার ফেডারেশন নব 
কলেবর ধারণ করিয়া আবিভূত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশ- 
নের প্রধান কর্মপচিব যুক্ত শৈলপতি চট্োপাধ্যায় এ সঙ্মের 
সভাপতি হন। এই সময়ে কয়েকজন উৎলাহী বাঙালী যুবক 
বাঙালীদের মুগ্রিযুদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ানের অভাব পুরণ করিবার জঙ্ভ 
বে্গলী বন্ধিং আযাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। 

১৯২৬ প্রীষ্টান্ হইতে ফিজিক্যাল কালচার নামক প্রতি- 
ঠীন্রটর ঈত্যযন্দ মুগরিযুদ্ধ প্রচার ও প্রপানের জ্বষ্ভত কম চেষ্ঠা 


২ স্্পি উিশ সী সপা 


বাঙালীর ব্যায়াম চর্চা 


৪৩১ 


করেন মাই |  গ্তাহারাও দেশ-বিদেশে রি বাঙালী ৫ ছেলেদের 
এই বিষয়ে উৎসাহিত করেন । ১৯৩০ গ্রাষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান 
১১৫মং বর্মতল! গ্রীটে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে কলিন্স ইন্ঠি- 
টিউটে যায়। তারপর ১৯৩০ জ্রী্াকে স্কুলটির কর্তৃপক্ষ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ওয়েলিংটন ক্ষোয়ারে 
এক খণও জমি লাভ করেন । বর্তমানে স্কুলটি এ স্বানে অবগত । 

অলরিভ।সের শিক্ষকতা য় প্রতিষ্ঠানটির সভ্যগণ যথেষ্ট উন্নতি 
করেন । ছুই বংসর শিক্ষা করিবার পর তাহারা জ্যাক কর্জন 
সাঁকাসের মুঠিঘোদ্ধাদের সছিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রতি- 
যোগিতায় অবতীণ হুম এবং প্রত্যেক প্রতিত্বন্বিতায় জয়লাভ 
করেন। সার্কাসের খেলায় জয়লাভ করিবার পর জে, কে. শীল 
বাঙালী ছেলেদের মধ্যে যুষ্রিমুত্ধের প্রচার ও গ্রলারের কত 
উঠিয়া পড়িয়া! লাগিয়া যান। তিনি নিজে এক শত সাইগ্জিশটি 
ুগ্টিযুদ্ব-প্রতিযো গিতায় অবতীর্ণ হুইয়! পর পর একাশিটিতে জয়ী 
হুন; কুড়িটি অমীমাংসিত থাকে । জগৎ শীল সাউথ আফ্রিকান 
চ্যাম্পিয়ন মিঃ পারসী ভেগ্তানের সহিত দশ রাউও, বোঙ্াইয়ের 
প্রসিগ্ধ মুষ্টিযোদ্ধ! পারসী ওয়েলকামের সহিত দ্রশ রাউও এবং 
মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ মু্িযোদ্ধা সাঙডো মাস ব্যারিনোর সহিত ছয় 
রাউগ্ড মুগ্টিযুদ্ধ করেন। তিনি এথমোক্ত ও শেষোক্জ প্রতি- 
যোগিতায় জয়ী হুন। এ সঙ্ঘের আর একটি ছা ব্লাথাল 
বাড়,জ্যে সিভিল মিলিটারী বক্সিং-প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেন । রাখাল বাবু এমেচার মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে 
ব্যান্টম ওয়েটে অল-ইগিয়। চ্যাম্পিয়নশিপ পাইরা বাঙালীর 
মুখোজ্ছবল করেন। 

বশ্ুমানে বাঙালী মুষ্টিযোগ্ধাদের মধ্যে নলিনী চট্টোপাধ্যায় ও 
পি. কে, ভট্টাচায়েত মাম উল্টোখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে 
শীমুক্* অশোক চট্টাপাধায়ের মামও উল্লেখ কর! আবশাক। 
অশোকবাধু ইংলে থাকাকালীন এই বিদ্যায় বিশেষ ক্ুতিতব 
অর্জন করেন। তিনি অনেক বাঙালীর ছেলেকে নানাবিধ 
ব্যায়াম অনুশীলনে উৎলাহিত করেন। এই দিকে বিষু, ঘোষ, 
নীলমণি দাস, বিজয় মল্লিক, রণজিৎ মজুমদার প্রমূখ, ব্যায়াম- 
বিদের ধানও কম নহে। 

একালে যদিও বহু গ্বানে স্থাশীয় মিউনিপলিপালিটি ও স্ুঙা- 
কলেজের কর্তৃপক্ষদ্রেম সহায়তায় ব্যায়ামাগার স্থাপিত হুইয়াছে 
তথাপি দেখা যাইতেছে যে মাত্র কতিপয় লোক বা ছাত্র-ছাত্রীর 
মধ্যেই দৈহিক ব্যায়ামচচ্চ। সীমা বন্ধ রছিয়াছে। দেশের অধিকাংশ 
লোক ব1 হাঞ্র-ছাজী এবিষয়ে এখনও তেমন মনোধোগী হন 
নাই, ইহা বড়ই ছঃখের কথ।। পৃথিবীতে দৈহিক ও মানসিক 
এই উভয়বিধ শক্তিতে উন্নত জাতিরই প্রভাব বেশী । তাই 
আমাদিগকেও আঙ্গ পৃথিবীর অনা শত্তিমান জাতির মৃত 
দৈহিক শক্তি অর্জন করিবার জন্ত মনোযোগী হইতে হইবে। 
হিন্বুমেলার উদ্্যোভাদের ভায় আবার ব্যাপকভাবে ব্যাক়্ামেত্র 
পুনঃপ্রবর্তন ও প্রচার করিবার জন আমাদিগকে চে্টিত হইতে 
হইবে। রাঁক্ষেজ্ে যোগ্য মর্ধ্যাদ! ও অধিকার লাভ করিবার 
জন্ত দেশব্যাপী ঘে আন্দোলন চলিতেছে তাহাকে সফল করিতে 
হইলে এবং স্বাধীনতা লন্ধ হইবার পর তাছাকে রক্ষা করিতে 
হইলে জাতির হত স্বাস্থ্য আবার ফিরাইয়! আনিতে হইবে । 


আমেরিকার কথা 
শ্রীন্বনীলপ্রকাশ সোম 


ক্রিষ্টোকর কলম্বস ১৪৯২ মালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। 
পরে যুগ্রাহ্র ও আমেরিকান জাতির স্ঠি হয়। মাজ্জ কয়েক 
শতাব্দীর মধ্যেই আমেরিক1 শিল্পে বিজ্ঞানে জাশাতীত উন্নতি 
লাভ করায়! গৌরব ও সন্থুপ্ধির টন্রততম শিখরে আরোহণ 





ওষ্জালুয়! অলল্রপাত- হাওয়াই ঘীপপু্ধ 


করিয়াছে । আধুনিক যাগ্রিক সভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছে 
আমেরকায়। সেখানকার এশ্বধ্ের বিপুল সমারোহ হাদয়কে 
বিশ্ময়ে অভিষ্ভুত করে । সমগ্র দেশটি কলকারখানা, ট্রাম রেল- 
লাইন ইত্যাধিতে সমাচ্ছম্র। আমেরিকার প্রধান শগর নিউ- 
ইয়র্কে লোকসংখা! এতই বেশী যে, ম্ব্ডিকার নিয়ে সুড়পথ 
দিয়া এবং উদ্ধপথে মঞ্চের উপর ধিয়াও রেলগাড়ী গজনস্রোত 
খছন করিয়া থাকে । আমেকিকার গৃহ শি কেবল যে বৈষ্্যতিক 
আলোকযালায় উদ্ভাসিত ও উত্চোলন-যন্ত্র (116) সমদ্বিত 
তাহ! মে, এখানকার অনেক বিপণিতে চলস্ক সোপানাবলী 
জনতার ভ্রত চলাচলের পহায়তা করে। আকাশশ্পর্শা 
অট্টালিকাখচলির প্রতি অবাক বিশ্ময়ে চাহিয়া! থাকিতে হুয়। 

৬. পৃথিবীর অগ্তাপ্ত দেশগুলির তুলনায় আমেরিকার সভ্যতা 
অপেক্ষান্ৃত আধুদিক কিন্ত কি অথনৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি 
স্লানৈতিক, সকল দিক দিয়াই এই মহাদেশটিই সকলের 
অগ্রগামী । আমেরিকায় সমন্তই বিরাট ব্যাপার | এ জেশের ধন- 
সম্পদ এতই অপর্যাপ্ত 'যে অগ্তাক দেশের জায় ক্রোরপতিগণ 
এখানে ধনকুবের বলিয়া গণ্য হম না। এখানে ক্রোরপতিক 


সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া বিশেষ ধনশালী বাষ্তিকে বুঝাইতে 

হইলে 10011 11111101)9170 (বহুক্রোরপতি) বিশেষণট প্রয়োগ 
করিতে হয়। অগণিত মুদ্রার অধীশ্বর এই সকল ধন-কুধেরের 

অর্থের দঠিক পরিমাণ যে কত তাহা! গণন1 করিয়া নির্ধারণ করা 

সহজ ব্যাপার মহ, ছু-হাতে খরচ করিয়াও তা! ঠাহার! 
নিঃশেষ করিতে পারেন নাঁ। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু ঠাহাদের. 
অর্থগৃ্ তার নিবভি নাই। ধদিকের এই মনোরুতি হইতেই 

সেখানে 11056 এবং 11111010015 স্থটি । শ্রমিক ও মঞ্জুরের অর্থ 
শোষণ করিয়া ধমিক ও অভিষ্ধ1ত সব্প্রদ্দায় সেখামে দিন দিন 

ঘনগর্ধে অধিকতর স্ীহ হইয়া উঠিতেছে। বৈজানিক শস্তি- 

প্রভাবে আমেরিক অসাধ্য সাধন করিতেছে । স্বগ্রির অগ্চতম 

শ্রেষ্ঠ বিশ্ময় নায়েগ্রী প্রপাতের বিপুল উদ্দাম জলরাশি 

হইতে বৈদ্যুতিক শঞ্জি উত্পন্ন করিয়া? আমেপিকানর! কঙ্কার- 

খান! চালাইতেছে । 


পা 





মাভাদ1 জলপ্রপাত, কালিফোণিয়। 


ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রধে আধুনিক আমেরিকান 
জাতির উৎপদ্থি। তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্নত: 
জাতি বলিয়া গর্ব করে। কিন্ত তাহাদের উন্নতি আললে 
জড়জাগতিক (111816118115610), আধ্যাত্বিক নছে। ম্ব্ণ এবং 
রৌপে)র রখচক্রে আরোহণ করিয়াই যেন তাহাদের লভ[তা জয় 
যাত্রায় বাহির হইয়াছে । অনেকে বলিয়া থাকেন অর্ধশতিমাঁন 


ফান্তন 


দ্ডলার? মুজ্লাই তাহাদের ঈশ্বর এবং কুবেরের উপাসমাই তাহাদের 
বর্ম । কাব্য এবং সাহিত্য, দর্শন এবং ধর্মশান্্র অপেক্ষা বিজান 
ও শ্রমশিনই তাহাদিগের জীবনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । অর্থকরী বিদ্যার চচ্চার দিকেই আমেকিকাঁবাসীঘের 





শ্রমিক সঙ্ঘের আপিস পোর্টপ্যা্ 


অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। গগমম্পশাঁ অটালিকা সমূহ, 
বিবিধ ও বিচিগ্র যানবাহন) কলক'রখানা প্রসৃতিই তাহাদের 
নিকট সভ)তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন্‌ দেশের 
লোকে কি পরিমাণে লৌহাধি খনিত্ধ পদার্থ হইতে যন্ত্রপাতি 
নির্মাণ করে) বিঙ্ীসন্রবোর বহর কোথায় বিরূপ এই দমস্তই 
হইল তাহাদের শিকট কোন্‌ দেশ কি পণ্মাণ সভ্য তাহ! 
মাচাই করিবার মাপকাঠি । তবে একথা স্বীকার যে তাহার্দের 
জাতী গাঁববোধ এল্‌ং দেশগ্রীতি অতুলনীয় 
আমেনিকার শহরগলির তুলনায় পল্লীতে অনেক কম 
লোকের বাপ। পলীর রাশ্ডাধাটও তেমন সুগম নহে। স্থানে 
গানে রাস্তা এত অসমতল ও কর্দমাঞ্ঞ যে যান-বাহুন যোগে 
তাহা অতিক্রম করিতে হইলে সময় সময় বিপজ্জনক অবঞ্ার 
সন্মুখীন হইতে হয়। 
যুগ্তবাষ্ট্রে প্রবেশারা প্রত্যেক ব্যজির নিকট অন্ততঃ পাচ শত 
টাকা থাকা দরকার । পাছে কোন তিক্ষুক জাসিয় অকর্াণ্যের 
সংখা বৃদ্ধি করে অথব! বেকার অবস্থায় কেহ আমেরিক- 
বাসীর সাহাধাপ্রাথা হয় সেইজগ এই নিয়ম । যদ্দি কোন 
প্রীলোক একাকিনী আসে তাহা হইলে কুড়ি দিনের জন্ত 
তাহাকে নঞ্জরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে তাহার 
কোন আত্মীয় জামিন হইয়া তাহাকে যদি উদ্ধার না করে তাহা 
হইলে লে আমেরিকান বাস কপ্িবার পৌর অধিকার লাভ 
করিতে পারে না। তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। 
কানা, খোড়! প্রভৃতি অকর্ধণ্য ব্যক্তিকে যত শী সম্ভব নিজ 
. নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্ভন করিতে ঘাধ্য করাহয়। যে কয়দিন 
তাহারা স্বদেশের জাহাজ না পায়, সে কয়দিন তাহারা মাকিন 
সস্রবর্ণমেণ্টের নঙ্গরবন্দী অবস্থায় থাকে । 
আমর] হয় জন তারতবাসী এক জাহাজে খমেরিকায় 





পিয়াছিলাম। সামক্রানসিসূকে? বন্দরে পৌছিবামাজই আরোহী" 
দিগকে স্বাস্থ্য ও শুদ্ধ বিভাগের বিধি নিষেধ মানিতে হয়। 


টিতে 'ামিবায় পর আমাদের বাক্সগুলি আমেরিকান এক্সগ্রেল 


আমেরিকার কথ! 


৪৩৩ 


কোম্পানীর একজন কর্ণচারীর নিকট প্রিয়াছিলাম। হোটেল 
ঠিক করিয়া সেখান হইতে টেলিফোন করিলেই লট-বহর 
আপিয়। পৌছাইবে। আমেরিকায় হোটেলের জভাব নাই, 
কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সান ফ্রান্সিসকোতে পৌছিয়! যে-কোন 
হোটেলে ঢুকিবার চে] করিয়াছি তাহাতেই বাধা পাইয়াছি। 
হোটেলের কর্মচারী জানাইয়াছে 'বড়ই ছুঃধিত, স্থান নাই? । 
দীর্ঘ পথ পর্ধ)টনের পর ক্লাস্তি বোধ করিয়া বিশ্রামস্থল থু'জি- 
তেছি এমন সময় এক জন ভদ্রলোক আমাদের ছিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “আপনারা কোথা হইতে আিতেছেন ?” উত্তর কমিলাম 
আমরা ই্ডয়া হইতে আসিয়াহছি-__আমরা ইওিয়ান। তিনি 
বজিলেন,“বুঝেছি আপনারা হিদ্দু, হিন্দুশ্বান হইতে জাসিতেছেন 
বলুন--এখানে ইও্য়ান বুলিলে আমেরিকান রেড ইঙিয়ান 
বুঝায়। আপনারা বোধ হয় হোটেলে স্থান পাইতেছেন মা। 
ইহান্র কারণ এই ধে হোটেলের লোকের! আপনাদের 1[111)660 
(আমেপ্রিকার কাফ্রি বর্ণসন্ধর) মমে করিতেছে । এ সব 
হোটেলে কাঞ্রিরা থাকিতে পায় না। আপনারা খেয়।- 
নৌকায় করিয়া ওপারে যান, সেখানে অনেক ভাল হোটেল 





মিউটনিসিপ্যাজিটর সভাগৃহ, কালফোশিয় 


আছে-_আপনাদের কোন কষ্ঠ হইবেনা। তবে হেটেলে 
গিয়া প্রথমে হোটেলের কর্ম্মচা্নীকে বলিবেন যে আপনারা হিচ্ছু 
আর টুপি খুলিয়া দেখাইবেন যে, জাপনাদের চুল কাফ্রিজের 
মত ফৌকড়ানো নহে ।” আচ্ছা! ফ্যালার্েই পড়িলাম। যাই 
হোক, তদ্রলোককে ধ্তবাদ দিয়া ইলেটিক ট্রামে চড়িয়া 
বার্কপীতে পৌছিলাম এবং সেখানকার হিন্বৃস্থান নালন্দা 
ক্লাবে কয়েকদিনের জন্ক.আশ্রয়ও ভুটিল। 

ব্ণবিদ্বেষ (00190) 1)1100109) আমেরিকার ্চায় পৃথিবীর 
অপর কোন স্থানে আছে কিনা সঙ্গে, অবন্ঠ এই বর্ণবিদ্বেষ উংকট 
আকারে দেখ! দেয় কেবল জাত-কাস্রি এবং বর্ণসঙ্কর কাত্রি- 
দের সঙ্গে ব্যবছার়ে, হিন্দুদের বেলায় ইহার উদর অভিব্যন্ি 
দেখা যায় না। আমেরিকানরা! গণতন্ত্রের উপাসক বলিয়া গর্ঝ 
প্রকাশ করে কিন্ধ তাহার কাফ্রিদের ষে প্রকার দ্বণা ও অবজ্ঞা বু 
চক্ষে দেখে তাহা! প্রশংসনীয় নছে। এ বৈষম্যসূলক দৃিভঙ্ষির 
পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় । কাফ্রিদের চুল মোটা ও ফৌক- 
ডানে । ঘদি কোন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান পরিবারে একট 
কুফিতকেশ সন্তান জবম্বার় তাহা হইপে অজের কথা চু 
থাকৃক, তাহার পিভামাতাঙ ভাছাকে স্বপার চক্ষে হেখে। 


8৪৩৪ 


আমেরিকার অনেক শহরে কাফির শ্বেতা্গদের সহিত এক 
ট্রামে ও ট্রেনে যাইতে পায় না, কিন্ত কালিফোনিয়| ও পশ্চিম 
দিকের অন্তান্ত অঞ্চলে কাক্রিদের জন্ভ ট্রেমে ও ট্রামে তেমন 
কোনও জালা বন্দোবস্ত নাই । অনেক হোটেল আছে যেখানে 
কাক্রিদ্ধের পক্ষে অবস্থান করা ত দুরের কথা, এক গ্লাস জল 
পাইবারও আশ] নাই। কোন কোন হোটেলে খাদ্যাদি পায় 
বটে, কিন্তু তাহ! দ্বিগুণ মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যার্ঘ কোন 
স্বেতকায়া রমনী কাক্রি পুরুষকে বিবাহ করে তাহা হইলে 
তাহার অপমানের লীমা থাকে না। আমেরিকার জ্যান্ত 
পোড়াইয়! (],91701) ],77) মারার প্রথা লভ্য জ্বগতের 
কলহম্বরূপ। কাফ্রিরা অধিকাংশই গরীব । দ্বান্য-বৃণ্ধিই তাহা- 
দের জীবিক। নির্বাহের একমাত্র উপায় । 





কুষঠাশ্রম-_হাওয়াই ছীপপুষ্ত 


আমেরিকার শহরগুলিতে সঙ্ধীর্ণ গলি নাই। বড় বড় 
এভিন্যুগ্ুলি এক দ্বিকে ও অপেক্ষাক্কত ছোট হী্টগুলি অপর দ্রিক 
হইতে জাসিয়া এভিহ্যাগুলির ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
যাহার]! আধুনিক বোক্াই শহর দেখিয়াছেন, তাহারা আমেরি- 
কার রাস্তা নিশ্দাণ-প্রণালী কতকট।| বুঝিতে পারিবেন । রাজ- 
পথগুলি বেশ প্রশস্ত, কলিকাতার চিত্তরপ্রন এভিন্যু বা 


বোম্বাইয়ের মহম্মদ আলি পোডের অপেক্ষাও বেশী চওড়া 


সাণ্‌ ফ্রালিক্কো, লস্‌ এঞ্জেলস, শিকাগো, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক 
ইত্যাদি বড় বড় শহরে ছোট বাড়ী বড় একটা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। যেদিকে তাকানো যায় নজরে পড়ে প্রশস্ত রাজপথ 
আর তাহার উভয় পার্ষে অভ্রতেদী বিরাট লৌধ্রেমী। কুড়ি পচিশ 
তলা হইতে সুরু করিয়া ছাপ্পান্র তল! পর্য্যন্ত বাড়ী আমেরিকার 
জমেক বড় শহরে আছে। এক 'একটি বাড়ী এতবড়যে 
তাহাতে ছুই হাঁজরেরও বেশী বক্ষ জাছে। এই কক্ষগুলি 
উচ্চতায় এবং দৈধ্যে ও প্রন্থে কিছু কম নহে । এই সব বাড়ীতে 
বড় বড় আপিসও আছে । রাজিকালে এই সব সৌধ বাতায়ম- 
মিংস্থত বৈহ্যতিক রশ্মিচ্ছট] পথচানীকের চোখ ঝলসাইয়। দেয়। 


প্রবাসী 


লিকার বি রে বি 


১৩৫২ 


জামেরিকার সমস্ত প্রধান শহরের বাড়ীতে ই্রামে, 
ট্রেনে ও চীমারে বাম্পীয় তাপ ব্যবহার করা হয়। বাছিরে 
দারুণ শীত, হয়ত বরফ পড়িতেছে; কিন্ত বাড়ীর 
তিতরে বা ট্রামে, ট্রেনে জাতপ্ত বসম্তকালের আরাম উপতোগ 
করা! যায়। প্রত্যেক বাঠীর নীচের তলায় প্রকা্ড বাম্পীয 
তাপোংপাদ্ক যন্ত্র (50811 00110) আছে। বাচীর রক্ষক 





কালিফোণিয়ার একটি শীতাবাস ও আশন্তুরের বাগান 


তাহার লাহাযাকারীদের লইয়া! দিবারাত্ এই বয়লার 
ঠিক করিয়া রাধে । এই বয়লার হইতে নিঃস্থত উষ্ণ বাষ্প 
প্রত্যেক ঘরে, বারান্দায়) পিড়িতে যত 17701001015 আছে 
সবগুলিকে গরম করিয়। দেয় । ইছ1 ছাড়াও প্রত্যেক হোটেলের 
ঘরগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো ও গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের জদ্ 
বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত আছে। রান্াঘর এমন পরঞ্ষার 
যেদ্রেখিলে বৈঠকখানা বলিয়! ভ্রম হম । রঞ্জন করিবার জঙ্ভ 
বৈছ্যতিক বা গ্যাসের চুল্লী,ধাভাধি রাখিবার জদ্কা রেফ্রিজারেটর, 
বাপম রাখিবার জগ্ত দেওয়ালের গায়ে কাঠের ছুই তিনটি আল- 
মারী এবং বাসন ধুইবার জন্ত ছুইটি ও কাপড় কাচিবার অন্ত 
হুইটি 31100, রান্নাঘরের ভিতর যথাস্থানে জংস্থাপিত আছে। 
স্লানাগারে আছে শ্বেত পোরসিলিনের বৃহৎ টব। তাহার ভিতর 
গলা পর্যন্ত ডুবাইয়] নান করা যায়। একটি ঠা জলের ও 
একটি গরম জলের নলঘ্বারা যথেচ্ছ! জল ব্যবহার কর] যায়। 
দুইটি পাইপ একসঙ্গে খুলিয়া দিলে সেই ছয় ফুট লম্বা টবটি 
তিন মিনিটে জলপূর্ণ হইয়া যায়। বিলাসিতার প্রতি আমেরিকা" 
বাসীদের অতিরিক্ত মোহ নিদ্দনীয় বটে কিন্ত পরিষফারপরিচ্ছন্- 
তার প্রতি তাহাদের অনুরাগের প্রশংসা না করিয়! পারা যায় 
না। আমেরিকানরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে বা মারণাস্ত্র মিশ্মাগ 
ও পরমাণু বোমার আবিষ্কারেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে 
নাই, যাত্ত্রিক সত্যতার সর্ববিধ প্রতিযোগিতার ক্ষেজে তাহারা 
সম জগতকে পশ্চাতে ফেলির। অগ্রসর হুইয়! চলিয়াছে। 
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পাটি পর জীপ কাদার টস বাটনিরনাচককপস্ত এত্ত ৮... 


পা পপি 


পারেন? রঃ 





উড়িষ্যার লোক-সাহিত্য 


প্রীবৃন্দাবননাথ শন্মা 


গত মাঘ মাসের পপ্রবাসী'তে শ্রীযুক্তা, মায় গুপ্তের লিখিত 
“বিহারের লোক পঙ্গীত” নামধেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত 
হইয়াছি। বিহারবাসিনীর “বারমান্তা গান? লেখিকা লংগ্রহ 
করিয়া প্রকাশ করয়াছেন। বিহারে প্রচলিত বারমান্তা 
গানের অনুরূপ গান বা গাথা উতকলদেশে বহুকাল হইতে 
প্রচলিত জাছে। এই শ্রেনীর গান বা গাথা উৎকল দাহিত্োর 
প্রাথমিক যুগে আরম্ভ হইয়াছিল ভাষাতত্ববিদেরা ইহ বলিয়া! 
থাকেন। উৎকল দেশে এবখ্িধ গাথা লোকমুখে শুন) যায়। 
উৎকলীয় নারী ও পুরুষের মুখে মুখে ইহ! প্রচলিত আছে । 
এবখিধ বছ গাথ] মুদ্রত হইয়া দেশে প্রচলিত হইতেছে। 
কালগর্ভে কত গাথা! বিলীন হইয়াছে তাহার সংখ্যা গির্ণয় করা 
শুকঠিন। কণিকাতা বিশ্ববিস্কালয়ের তত্বাবধানে মুগ্রিত 
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করিয়াছেন এবং গ্রন্থের প্রারত্তে এ শ্রেমর ছুই-চারট! গান বা 
গাথ। সন্িবিষ্ঠ করিয়া এগ্লকে উৎকল-সাহিত্যের প্রাথমিক 
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1০1 উন 


বারমাস্তা গান বংসরের বারটি মাসের জন্বন্ধে রচিত। প্রতি 
মাসের নৈসগিক অবস্থা ও কৃত্যের উপর ভগবান রামচন্ত্রকে 
বা শ্রীক্কঞকে লক্ষ্য করিয়া একটি করিয়া পদযোজন। পূর্বক 
বারটি মাসে বারটি পর্দে বারমান্তা গান শেষ করিতে হয়। 
বিহারের বারমাস্তা উৎ্কলে বারমাসী কোইলী নামে 
প্রচফিত আছে । কোইলী বা কোকফিলকে সক্োধন 
করিয়া গাথা রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম বারমাসী কোইলী। 
লেখিক! বিহারের বারমাম্তা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে 
আনন্দিত করিয়াছেন। খিহারে প্রচলিত বারমাস্তা গানের 
অনুরূপ উৎকলে প্রচলিত একটি বারমালী কোইলী গাথা অংগ্রথ 
করিয়া এখানে প্রকাশ করিলাম । বিহারে যে মাদর্শে এবন্ধ 
গাথা রচিত হইয়াছে উৎকলের আধর্শ তদহৃরূপ বটে। 
, আরে বাবু চাপধানী | কিদণ হেলা তোহর। 
কান্দি কউশল্্য1 বোলস্তি কৈকেয়ী অবুজিব কেঁউশির্রী লো। 
কোইলী শুন লে ॥ 
এছি মগ্চশির মাস | কাকর পরে বিশেষ । 
শীতল পবন বছে ঘন ঘন মো! পুত্র করিব কিল লো। 
কোহইলী শুন লো ॥ 
পুষমাসে বড় শীত। কষ্ট ধিএ অপ্রমিত। 
বিনা বসনরে বৃক্ষ কবল রেকিছুঃখ নহেবজ্াতলো। 
কোহলী শুন লো] 
মা ঘরে তছু অধিক | গণীব হুংখদায়ক। 
অমূল্য ন্ুপাতি তেঞ্জি রঘুপতি বুলই কানন যাক লো! । 
কোইলী শুন লো ॥ 
ফাগুনে ফঞ্জ খেলরে। মাতিচ্ছপ্তি ঘরে ঘরে । 
মে! অস্গুণীধন মোঠ হোই ভিন্ন ভলাইল1 শোকনীরে লে। 
কোইলী শুন জে! | 
চইআ মাসর খরা। নীতস করছ ধনর]। 
শরীররু ঝাল বছে অনর্গল পরাণ হোএ ঘাবয়া লে! । 
কোইলী শুন লো ।॥ 
বইশাখ খরা চাছি'। বাহারকুনোহছে যাই। 
কেউ বৃক্ষ মূলে জীবন বিফলে ধিব মোর পুর রহিলো। 
কোইলী শুন জো ॥ 
জ্যেষ্ে মো জ্যেষ্ঠ নন্দন | জানকী সহ লক্ষ্মণ । 
মান] পক ফল খোপ্ধি বুলুখিবে বিধির এ বিড়ম্বনা লে]। 
কোহলী শুন লো! ॥ 

'আযাঢ় মাসরে মেঘ । গরজই যেতে বাঘ। রি 
বেলে বেলে দিশ হই অনৃষ্য ঘোটি যাএ চট্টদিগ লে।। 
কোইলী শুন লো ॥ 

দেখ ধারা শিরাবণ | জল পড়ে অহুক্ষণ। 
খর খার্ট মাছি মে! হুঃখি সংখালী কিরূপে কাটি দিন লে! । 
কোইলী শুন লে। 
ভাহব ছেলে প্রযেশ। অুনির্ঘল হশ হশ। 


88০ প্রবাসী 


পিপাসা সস সা 


আত পৃ ২, ২ | 
কইলী শুন লে! । 
আরঙ্বিনে চন্দ্রকিরণ। করই মন হরণ 
কেতেমেতে কেতে উৎসব করম্তে ঘরে থিলে রঘুগণ লে।। 
কোইলী শুন লো! । 
এ মহা] কার্ঠিক মাল। তণিলে শঙ্কর দাল। 
সীতা সঙ্গে যেমি রঘুকুলমণি ভোগ কলে বারমাস লে! । 
কোইলী শুন লে! ॥ 
উৎকলের পুরী অঞ্চলে এক শ্রেমীর জাতি বাস করে তাহার 
মাম ফেলা। তাহার! গ্রামে গ্রাষে পরিভ্রমণ করিয়া! জীবিকা 
নির্বাহ করে। এঞজ্াতিকে 'যাযাবর' জাতি বলা ধাইতে 
পারে। এজাতির মেরের! গান করিয়া! বিবাছিতা রমণীদেন্র 
শরীরে উক্কি রচম! করিয়া! থাকে । বংশদঙ্ডের উপর দড়র 
সাহায্যে বালিক] ও রমণীর] নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন পূর্বক 
ঘর্শককে আনন্দিত করিয়া থাকে । এই অভিনয় উৎকল দেশে 
বাশরামী (বাউশরামী) নাট নামে অভিছ্িত হয়। মেয়েদের 
সাহস, ধের্ধয দেখিয়া মনে হয় ইহার! অবলা নয় । বংশ- 
দণ্ডের উপর বসিয়া! গায়্িক! মধুপ্ কে বারমাসী কোইলী 
সঙ্গীত করিয়। ঘর্শকচিত্ে আনন্দবিধান করে। এইরূপ একটি 
কোইলী সঙ্গীত এথানে প্রধস্ত হইল । 
মার্গধীরে গত করে গুরু 
পলক্ষদুপাতি কৃষ্ণ ঘোড়িহপ্তি সরুলো কোইলী ॥€১) 
পুষরে সে অন্ত মৃর্রতি 
তাঙ্ক শিরে চড়াঅস্ভি পাখুড়! সেবতী লো! কইলী (২) 


পা পরী শা গল সি জল ৮ পা 


১৬৫২ 


টি লরি, লা চি. পপ, চাপ, ১৭ ১০... শিস লা পম পাপী নপিত ৪ সা ওর 


মাঘরে সে মহাদেব কাযে 

ফর হর নেত প্রতু শঙ্খচক্র বাহেলো! কোইলী ॥(৩) 
কগুনরে গোবিন্দস্ক দোলী 

কঙগুওধরি কফ খেলস্তি চাঁচের লে! কোইলী 108) 
চৈঅরে চিজিত পুভলী 

বন্দাবনে থাই ক্ষণ বক্ধা্তি মুরলী লে! কোইলী ॥(4) 
বৈশখারে মহারুদ্র খর! 

লীতল চন্দন অঙ্গে বউলর মালা লে! কোইলী ॥(৬) 
ক্যে মাসে দেবঙ্কল্সাহান 

ন্াহানকু বিজ্ষে কলে প্রভু তগবান লো কোইলী ॥(৭) 
আযাঢরে আীখিচাধাত 

মন্দী ঘোষ রথে চড়ি বিজে জগন্নাথ লে। কোইলী ॥(৮) 
শ্রাবণরে চতুর্দিকে পাশি 

থটিচ্ছস্তি কাঁমিনীয়ে গন্ধ পুষ্প থেমি লো কোইলী ॥(৯) 
ভাদ্রবরে পাচিপড়ে কিয়া 

রাধাঙ্ু ন দেখি কৃষ্ণ আকুজিত হিয়া লে! কোইলী ॥(১০) 
আশ্বিনরে কুঁঙারিয়া জহ 

লক্্ী সঙ্গে জুয়া খেলে মত্ত ভগবান লো! কোইলী ॥(১১) 
কার্তিকরে রাই দাযোদর 

নুবর্ণ কখারু কূলে পুজন্তি শঙ্করো লো কোইলী ॥(১২) 


বিহারে প্রচলিত গাথার সহিত এই গানের তুলম1 করিলে 


বিশেষ সানৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যন পাচ শত বদর ধরিয়া 
এবছিধ গাথ! প্রচলিত আছে বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । এই 
সময়কার উৎকলীয় ভাষার নমুন1 এই গাথার মধ্যে পাও] যায় । 


মৃত্যু-মর্গল 
শ্ীগোপাললাল দে 


হৃদয় হইতে মর্ম দ্রিলাম ছিড়ে, 

স্বতযু, হণ করো! 
অনাদি-কালের রে মাগিনী বিভীষিকা, 

মা'র সম্তানে জটিল জঠর ভরো | 
এই যে বরদী করুণ জননী-রূপা, 

খঞ্জ] রয়েছে ম্মামশোভাসস্কারে, 
সরসী-তড়াগে মহাসমুত্রে ছেয়ে, 

সরস হয়েছে লক্ষ মীর হারে 
জালোকোন্তাপে নুখ-নিকেতন গড়ি 

অগণ্য মুখে জন্ব দিতেছে দান, 
এই যে জাকাশ-পরিমাণ প্রাণবায়ু, 

সবই শুধু তার রক্ষিতে সন্তান 
অহরছ শিল্ত প্রসব করিছে মাতা 

বাচাতে ব্যাকুল! জাগর যামিনী দ্বিবা। 


চর 


তুই অজ্রগর অতর্ক অভিযানে 

শুধু তক্ষিবি বালক কিশোর যুবা ? 
কি ঘটিল গেছে একবার দেখিবি না? 

কত অসহায় জাছেকারমুখচেয়ে? 
কত বিজ্ঞান তার প্রজ্ঞায় বাঁচে, 

নব ইতিহাস কার কল্পন! ছেয়ে? 
ওরে বুভূক্ষু কাঙাল সর্বনাশা, 

বিনিময়ে কিছু চাহিলি না কেন আগে; 
সকল অর্থ সব সামর্থ্য দিয়ে 

জমনী তাহারে বাঁচাতো। যে অনুরাগে । 


ওরে ও অবুঝ, কে'ন কথা বুঝিবি না? 


কতু ধাড়াবি ন! ফিরে ? 
জভ্রু-বিলোল ধরণী কাদিযে পাড়ে? 


তবে নিয়ে যাও, মন্দ দিলাম ক | 


কেরানীর আশা 


আীআশুতোধষ বাঁগচি 


সমু্-মেখলা পৃথিবীর বুকে বিচিত্র গাছপালা সৃষ্টি ক'রে প্রক্কৃতি 
ধীবধাশী বও*্রাকে অরনির্বচন'য় লৌন্র্ষে মণ্ডিতি ক'রে 
(রুথেছে | এর মধো বৃহৎ বনন্পতি আছে, খর্বকায় খল আছে, 
অতি-ক্ষুন্র শ্প আছে। এরা আমাদের শুধু সহত্র রকমের 
অধাব্ দুর কতে না, এদের ফুল-ফল-পল্পবেও সমারোহ আমাদের 
নয়ন মন-প্রাণকে বর্শ-গঞ্জ-রসে মুগ্ধ তৃপ্ত নন্দিত করছে। অ:শাক- 
কুষচুড়া-চম্পক-বকুল গাছ তাদের ঘন পল্পবের সিপধচ্ছাযায় 
তাপদস্ধ ধরধীকে শীতল আরামপ্রদ করে সত); কিন্তু যখন 
ধচগ্ত সমাগমে অশোক-কিংশুকের শাখা-প্রশাখা রা'শ-রাশি 
ফুলে ভারে হয়ে পড়ে,আর তাদের লালিমা আকাশকে প্রগল্ভ, 
বকুলের মধিরগন্ধ বাতালকে ব্যাঞল ক'রে তোলে তখনি 
তাদের উঠিদ-জীবম সার্থক হয় ধু হয়। আবার, অকঞ্চন 
খেটুগাছেও ফুল ফোটে । গ্রামপ্রাস্তে তারও শুত্র-হাসি রাখাল 
বালকের সরঙলহাদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলায়। ঘেটুয্দ তার 
ফুল ফোটালোর সৌাগ্য থেকে কোনো কারণে বর্চত হয় 
তবে শুধু তা'ই ্রীবনযে বার্থ হয় তানয়, প্রকৃতির গুঢ 
অভিপ্রায়টিও বিড়ন্বেত হয়। অশোক-বকুলের সঙ্গে খেটুর 
তুলনা কেউ করবে না এট। ঠিক, কিন্তু প্ররুতি যখন অশেক- 
বকুলের পাশেই ঘেটুকেও ায়গা ধিয়েছে তখন মনে হয় তারও 
একটা মুলা আছে। 

উঞ্ণিদ-জগতের মত মানব-জগতেও ছোট-বড় নুম্দ্-কৃংসিত 
কালা-বল1 সামাঞ্ত-অসামান্ত বিচির রকমের মানুঘ আছে। 
বংশানুক্ষম ও পারিপার্থিক অবস্থার ক সব মানুষের শারীরিক 
মানসিক ও চাঠিত্রিক শঞ্জি সমান বা! এক রকম হয় না। 
সকলেই কাপিদ্দান-সেকপপিয়ার-শেজী- রবন্রনাথের কবি- 
প্রতিভা, কিংবা দ1 ডিফি-রাফা এল-রেমব্র নন্দলালের শিল্পী 
প্রতিভা, কিংব। নিউটন-ডারুইন-ফ্রয়েড-আইঠাইন-এর বৈজ্ঞা- 
নিক প্রতিভা নিয়ে জগ্বায় না। কিন্তু ম্বভাবত লব শ্থ?-দেছ 
মানুষেরই কোন-ন-কোন রকমের কিছু-ন'-কিছু শণ্ড থাকবার 
কথা। কিন্তু ইতিহাসের অভিব্যটি যেভাবে হযে এসেছে 
তাতে অ্ধকাংশ মানুষই আত্মবকাশের শ্বরতম স্ুযোগ-হুবিধা 
থেকেও বঁফিত রয়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধ তার হৃদয়কে গত 
দেড়শ" বছরে এতটা পিছনে ফেলে এগয়ে গেছে যা গত পাচ 
ছ-ছাজার বছরে যাযস়নি। মানব-সভাতার ছন্দোতঙ্গ হয়েছে 
তাতে । ফলে, পৃথিবী অবকাংশ মাহুযই তলায় পড়ে আজে, 
যারা “শসভাতার পিলনুক্ধ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া! ঠা'ড়য়ে 
থাকে--উপরের সবাই আলে] পায়,তাদের গ' দিয়ে তেল গড়য়ে 
পড়ে ।” সত্যতার বতর্মান অবধায় যার! এই তলান্র মানুষ-_. 
ত: সে শ্রমজীবী কিংবা বুদ্ধিজীবী যাই টক যাদের জীবনে 
ফুল ফোটে নি, ফল ধরে নিত্জমি তাদেএই একন্ধন, তাই 
এই তলার মান্ুঘের জীবনের আশা-আকাজ্ফা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
প্রতাক্ষ পরিচয় ও যে'গ আছে আমার । এই তলার মানুষদের 
সম্বক্ষেই ছ-একটি কথা বলতে চাই। | 

 প্রথমই বল! ্বরকার ঘে এরাও উপরের দঘীপশিখার দিকে 

১, 


মু্ধ ও লুন্ধ দিতে চায়, এদের মনের পলতেয় আলে! হেলে 
লঙ্যতার দীপালি উতৎ্লবে যোগ দ্রিতে চায়-_অধাশনে ছিন্ন 
মলিন বসনে আলো বায়ুহীন এদেো জ্যাংসেতে ঘরে কোন 
রকমে “শুধু ধিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" এরাও 
বইতে চায় না। ছ্াগ্য এদের উপর বিন্প--এই মিথা] 
সাতৃনাহই এধেরন বাচিয়ে রেখেছে কোন-ককমে। উপরের 
ভাগ্যবান লোকেরা তল'র এই ভাগ্যহত অসহায় মাঞ্জষখ্লিকে 
অনেক সময় ঠিক মহধ্য পর্যায়ের জীব ব'লে মনে কথ্ধে না। 
তাদের কাছে এরা কতক্টা ভারবাহী পশু_ খানিকটা ঘন্ত্রের 
মত বিবেচিত হয়| তাধের হুকুমে কাক্ধ ক'রে য'ওয়াটাই 
যেশ এপ্রেত্র একমাত্র কম আর কায়মনোবাকোে দেই কর্ম- 
সাধনেই তাদের একমাএ অর্ধকার-__“মা ফলেযু কদাচন।? 
তাছ্ের 8 জীবন-দর্শন, তাদের রচিত আইন-কানুন এই 
সমাজ-ব্যবন্থাকে চিপায় ৭রতে নিতম্তুর প্রয়াস পেয়ে এসেছে। 
রৌদ্র জলে-শীতে কঠোর পরিশ্রমে মী চাষ ক'রে পাট ক'রে 
বীঞ্জ বুনে আগাছা সাফ ক'রে কুষক যেমন দেবতার দয়ার 
জন্ত উত্বমুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, যদি সুযুতি হয় 
কোন বিপধপাত না হয় তবে সল ফলে আর তার যংসামান্ত 
অ'শ পিজের গ্রাপাচ্ছা্নের জন্জ পেলেই বছ ভাগ্য মন করে, 
অধিক যেমম মোট বনে, গা্ি টেনে, কিংবা ধূল-ধুত্র সমাকাণ 
কারখানায় কিংবা! শুর্যলোকশৃঙ্ত নীল জাকাশের আড়ালে 
খনি গর্ভে প্রাপপাত পরিশ্রমে অপধাণ্ড শিল্প-লামগ্রী উৎপন্ন 
ক'রে তার কণামাএ উচ্ছিঃ নিজের প্রাণধারণের জঞ্জ পেয়েই 
স্্ট তেমনি অগ্তঞও তঙার মানুষেরা দিনের পরঞ্চিন কাজ 
ক'রে যায় সরকারী, আধা-সরকারী বা স্দাগরী আপিসে বা 
দোকানে কিংবা ইদছুল পাঠশালায় _-টপরের পিকে তাঞক্ছে। 
যংলামাঞ্ড যাপার তাতে কায়রেশে বেচে থাকাই চলে-_ 
অনেক সময় তাও চলে ন'-_তবু তাদের এই অপ'রমেয় ব্মার 
অণ্ত “নাহি তে অনৃষ্টেরে, শাহি শিন্দে দেবতারে স্মঝি' মান- 
বেরে নাহি দেয় দোষ।”..-কর্ষে তার অনুরাগ মাই, আনন্দ 
নাই, মনে মনে একটা একটানা] অসন্তোষ পোষণ ক'তে ্নগত 
পাপক্ষয়” করে যায়। কিন্তু এই একাম্ব অবান্ছণীযঘ় অবহ 
ও ব্যবস্থার প্রতিকারে তার উৎসাহ নাই, উদ্ভঘ নাই, সাহস 
নাই, এমম কি দে চিগ্কাও তার মনে উদ্ধয় হয়না এক্য ও 
সংঘবদ্ধ হয়ে যে কাজ করবে তাতেও বিচ্ছিন্ন ব্যজিগত ছোট 
স্বার্থের লোভ ও ভয় তাকে বাধ! দ্েয়। এঁকাস্ধ শ্বতন্তরাবে 
সে উপরওয়ালার দয়ার ভিখানী হয়ে করন্বোড়ে অপেক্ষা ক'রে 
ধাকে। 

ত্য মানুষের সমান্ধে যে লব কাঙ্গ না করলে সমাঙ্গ অচল 
হয়ে ধবংসপ্রাণ্ড হয় তার কোনম্টাই অনাবস্ধাক নয় একথা! 
সকলেই মানেন। অতএব সকল কাজেরই যে একট! মৃল্য 
ও গৌরব আছে দানা কারণে ে-বোধ এদের মধ্যে জাগে 
নি। তাই একট! হীনতাবোধ থাকে তার মনে তার জীবিকা 


:(009000 ) অম্পর্কে এবং সেক জাত ও অজ্ঞাতমায়ে ' 


৪৪২ 


ছিপ সিন পিপি 





সি লাস্ট ছিপ লী 4 এলীস্মিসিত পাস সিল স পি এ পর লস পলা শর্তে 


মত্ত! ব'লে লোকে তুল করে না। 


বেঁচে থাকবার জগ্ত মানুষকে দ্বায়ে পড়ে যেখানে খাটতে 
হর লেখানে জাছে প্রকৃতির জবরদস্তি, আর মানুষ এই জবরর- 
ঘঘ্তিকেই সবচেয়ে ঘ্বপ। করে। মানুষ চায় প্রকৃতির উপর 
সম্পূর্ণ জয়ী হতে । কিন্তু এইখানে তাকে হার মামতে হয়। 
মাছুষ যদ্দি জীবনধারণের ও সমাজধিতির জন্ভ আবন্ভক কাজ 
ফেলে পালিয়ে যায় তবে ত সম্পূর্ণ বিনাশ। কিন্ত সেই কাজ 
যদি সে কর্তব্যজাঁনে থখুসিমনে করে তবে কান্ধও হয় সুন্দর 
এবং তাঁর নিজেরও তাতে গৌরব । পাচিক বেতন নিয়ে রান 
করে পেটের দায়ে, এতে সে লক্ষিত । আবার সে-ই যখন আপন 
পু্-কন্তার জন্ত রান্না করে তখন সে নিজে হয় আনন্দিত আর 
তার তৈরি অন্ন হয় তখন অন্বত। বতণমাম সমাঞ্জ-ব্যবস্থায় যে 
যেখানে যে-কাজ্জে নিমুকত আছে বুঝতে হবে জীবিকার দিক 
থেকে সে সেই কাজেনই যোগ্য নতুবা তার কর্মক্ষেত্র হ'ত 
অন্যঅ। যাই হুউক, অবস্থার গতিকে যে শ্রেমীর মানুষ তলায় 
কাজ করতে বাধ্য হয়েছে এবং উপস্থিত মত সেই কাজেরই 
যোগ্য তারা যর্দ সেই কাজ খুসিমনে করতে পারত, তবে 
তারাও খানিকট। সুখী ও জন্তষ্ট হতে পারত কাজও হ'ত তাল। 
কিন্ত তা হয় মি, হচ্ছে না। তবু এই তলার মানুষের মধ্যেও 
অনেক ব্যতিক্রম আছে যেমন আছে উপরওয়ালাদের মধ্যে । 
তলার মানুষদের মধ্যে যারা অত্যন্ত সাধারণ এখানে তাদের 
কথাই বলছি। যার! অসাধারণ তাদের কথ স্বতগ্র। তার' যদি 
সমাজ-ব্যবস্থার বিপাকে অগ্থানেও গিয়ে পড়েন তবু তাদের 
ভিতরকার আগুন নেভে না। এ রকম ছু'চার জনের নাম করা 
যেতে পারে । ঘেমন ফরাদী সাহিত্যের একজন দ্রিকৃপাল-_ 
বলঙ্গ্যাক, একদিন ধিনি ছিলেন ব্যাক্কের কেরানী। ভক্তকবি 
রাদপ্রসাদ ছিলেন জমিদারী সেরেস্ার মৃহুরী। আমাদের 
শরংচন্জ প্রথঘ যৌবন কাটিয়েছিলেন বর্মামূলুকে সর্কারা 
আপিসে। মাক্সিন গর্কির কথ! ত বলতেই নেই। দৃষ্ঠাত্ব 
বাড়িয়ে লাভ নেই। সাধারণ মানুষের কথাতেই ফিরে আসি। 
তাদের মধ্যে এমম মান্থষ অনেক আছে--আজকাল তারের 
সংখ্যা বেড়ে চলেছে__যার]! তাদের জীবিকাকে প্রসন্ন মনে 
গ্রহণ করেছে এবং যাদের জীবন-দর্শন হচ্ছে ৮071 15 
৮/015110১--কর্মই পুজা । একট লমগ্র কানের যে অংশটুকু 
তাদের ভাগে পড়ে তাদের করনীয় সেই টুকরে। কাঙ্গকে তার! 
তুচ্ছ মনে ক'রে জবছেল। উপেক্ষা করে না, সমস্ত প্রাণ দিয়ে 
সযত্বে সেটুকু নিখুত ক'রে সম্পন্ন করতে চে করে। সে 
কাজের কোথাও কোন প্রকাশ নেই, সুতরাং তার কোন 
গোঁরবও দেই; তাই বলে পশমেত্র কাজ্ধের উপ্টে! পিঠের 
মত তাদের কাজকে তারা কুৎসিত হতে দ্বিতে পারে না। 
এতে পরোক্ষে তাদের একট] মহৎ লাভ হয় এইযে কাছের 
ঈর্ধে তাদের অহংকূত হবার ফাক থাকে ন!। জাবিকা সম্পর্কে 
তাদেয় মনে কোন হ্বীনতাবোধ ন। থাকায় আত্মমর্ধাদ! অক্ষ! 
করেও সকলের সঙ্গেই সঙম্মান ব্যবহারে করে--একটু মিচেন্র 
লোকের সঙ্গে ক উদ্ধত ব্যবহার, আর সাষান্য উপরের লোকের 
লামনে দ্বান্তভাবের লঙ্দাকর পরাকাণ্ঠি। প্রকাশ করে না। 


প্রবাসী 
সে সর্ষজ রমন ভাবে মাথা ছেঁট ক'রে চলে যাকে বিনয় বা 


১৩৭ 


সা পিজা সাল পর ফস ০০০০০০০২০ 


মানুষের মনোবৃতিগুলি (99810) যথাসময়ে অন্ুশীপনের 
ন্বযোগে ব'ফত হ'লে শুকিয়ে যায়-__96011100 হয়ে ঘায়। 
এদের অনেকেরই উদ্রান্-সংগ্রহ-চেষ্টায় উদয়ান্ত সমস্ত শক্তি 
খরচ হয়ে যায়-_চিত্তের সুকুমার বৃত্তিুলির চর্চাকি উৎকর্ষ 
সাধনের এতটুকু উদ্বত্ব সময় কিংবা সামর্থ্য থাকে ন!। 
এদ্ধের কারও হয়ত স্বভারক নক ও ন্বুরবোধ জাছে, 
কারও বা চিআ্াঙ্নে কি মূর্তি নির্মাণে কি কবিতা রচনায় 
অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে, কারও বা গণিতে-বিজ্ঞানে সহজাত 
শতি ও শ্বাতাধিক শনুরাগ আছে; কিন্ত সেই সহজাত 
শক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে যে অবকাশ এবং যে বিশেষ শিক্ষা 
দরকার তার কোন লহ্ঘলই নেই এদের--ন1] অবপর, ন1 অর্থ। 
যে ফুল ফুটতে পারত-_হয়ত সে ঘাসের ফুল কি ঘেটু ফুল__ 
সে ফুল ফুটতে পেশনা। অনেকেই জানেন যে শিল্পাচার্য 
নন্দলাল বন্থু একদ! প্রেসিছেন্দি কলেজে ভিত হয়েছিলেন 
কেদাশীগিবির শিক্ষালাভের জঙ্জ | যদি সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত 
ক'রে কোন ইংরেজ সর্ধাগরের জাপিসের মোটামোটা লেজার 
বইয়ের নিচে তিনি চাপ পড়তেন তবে আজ আমাদের কলা- 
লপ্মীর কি জশ1 হ'ত | ভাগ্যক্রমে এ শিক্ষাগ্রহণে তার মন ছিল 
একাস্ত খিমুখ এবং তার অভিভাবকের ছিল সঙ্গতি । তাই 
ফড়। কেটে গেল। মনীধী রামানুজনের জীবন লোকচক্ষুর 
আড়ালে অস্ফুট থেকে যেত হাঞ্জারো কেরানীর মধ্যে, যদ্দি গণ. 
গ্রাহী বিদেশীএ নজরে না পড়তেন তিনি । আমার গ্রামের একটি 
যুবককে জানি--দে বালক বয়সেই কারও কাছে না শিখে 
সুন্দর মাটির মূর্তি গড়তে পারত । বড় হয়ে সে এখন নিজ গ্রামে 
ও প্রতিবেশী গ্রামে পুক্ধাপার্বণে প্রতিমা তৈরি কারে থাকে। 
সে-সব প্রতিমা পেশাঞধার কুমোরের গড়া! প্রতিমাকে হার 
মানায়। পরে সে প্রতিমা রং করতে ও চালচিআ করতে 
শিখেছে । তে একদিনের তরে কোন শিক্ষালাতের 
সুযোগ পায় নি। দরিদ্র লোহার কামারের ছেলে সে, অল্প 
বয়দেই পিতৃহীন হুয়, প্রাথমিক পাঠশালাতেও পুকোপুরি 
পড়তে পায় নি। কে বলতে পারে তেমন যোগাযোগ 
হ'লে সে এক গগন শ্রেষ্ঠ শিদীর গৌরব অঞ্জন করত ন1? 
এমন কত ছিল, কত আছে। এই রকম শঞ্জি দিযে 
প্রক্কতি যে মানুষকে পৃথিবীতে আনে তাদের বেশীর ভাগই 
তলার দ্বিকের মানুষ যারা মাথা ওনতিতে অধিক অথচ যার্দের 
জীবনের প্রকাশ নেই। 


যাক, ঘাদ্রের কথা বলছিলুম অর্ধাং যারা আপিসের সাহেব 
বড়বাবু কিংবা ইঞ্ছুলের লেক্রেটারি-মেম্বার মশাইথের স্তবস্তুতি 
ও গ্কপগানের গুঞ্জনে মশগুল হতে পারেশি তাধের অন্তরে 
মানুষের ভিতরকার পরম অসন্তোষ (01৮1009 01580018691) ) 
য! আ(দ্দিষ বর্ধর মানুষকে তিলে-তিলে পলে-পলে মহুত্তত্বে উ্নীত 
করছে সেই অমূল্য অনির্ধাণ অগ্নি-স্চৃলিজ উদ্বল রয়েছে। তারা 
সকল হীনতার মধ্যে, গুপ-রাশি-নাশী চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও 
মনে এই আশ। পোষণ করে ঘে তাদের জীবন ব্যর্থ হলেও 
ভাবী মানধ-সমাজ এমন ভাবে রচিত হবে যখন যাহৃষ মান্যকে 
বঞ্চনা] করবে না, বত'মানের জন্ন-বন্জ-সংগ্রহ চেষ্টার খআনিষার্ধ: 
ঈর্ঘ)াদ্বেষ এবং ইতর ধের মত কাড়াকাড়ি হানাহানি করবে * 


ফান্তন 
ও রি বদধারণের জ জু একলা-একলা পাগলের মত ছুটো- 
চুটি কারে ফিরতে হবে না, নুসভ্য নুসম্বদ্ধ স্বিদ্কত্ভ স্মশৃঙ্খল 
সহাদয় সমাজ-ব্যবস্থ প্রত্যেকের যথোচিত কর্ম সংশ্ানের এবং 
সর্ধবিধ জনাব মযোচনের ব্যবস্থা করবে । জীবন-সংগ্রাম হবে 
স্বীব-লীলায় রূপান্তরিত, লোকালয় হবে নিরাময় শুচ শোতন 
দুদ্দর ও শান্তিপূর্ণ; সর্ধোপরি, প্রত্যেক মানুষ নিজ লিজ সুপ্ত 
শক্তির চর্চা ও উদ্মেষের লম্পূর্ণ সুযোগ ও সমস্ত সুবিধা পাবে। 
একদিকে এই অর্বিসংবাদী সত্য লকলেই উপলদ্ধি করতে 
পারবে ঘে এ সংসারে প্রত্যেকটি মানুষকে বিশ্বক্গগতের সকল 
মানুষের উপর নির্ভর করতে হয়, কেউ অনন্তনির্ভর হয়ে বাচতে 
পারে না; আবার কেউ একলা নয়, বিশ্বমানব-সমাজ্জ তাকে 
বুকে ক'রে ধ'রে আছে, তার ভয় নেই, ভাবনা! নেই। অন্ত 


সপ তলা পো াসিলাপািপাসি-লান পি সিপিবি লী পান্ছিপীস্টি লস্চিতা সত 


আলোচনা 


সি পরি, পি 2 এপস পিসি পাস্তা সিসি তাস নালিশ সিল 


কপট পক্ষ এপ্মপ্াত এ সিন? 


দিকে এই সত্যটিও মনে প্রাণে অন্থতব করবে যে পৃধিবীর এ. এক 
প্রান্তের একটি মানুষের কর্মের ফল পৃথিবীর সকল মানুষকে 
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভুগতে হয়-_যেমন হচ্ছে আজ হিটলার- 
মুসো-তোজোর সমাঙ্জপ্রোহী মির কর্ষের। আবার রল1- 
রবীন্রনাথের পুণ্য-জীবন ও প্রাণ বাণী দেশ-ছেশাপ্তবের নর- 
মারীর হৃদয়ে শুভ-বুদ্ধকে জাগ্রত এবং চিরমধু-নিয্যন্দ প্রেম- 
পল্পকে বিকশিত ক'রে তুলছে। 

বিশ্বব্যাপী দেই পরম গুভদদিনের আবির্ভাবের জনঙ্ত আমর! 
তলার মাহুষ নম্র হৃদয়ে প্রতীক্ষা ক'রে আঞি। * 


রদ তত পিছ পাসপিতী, লীন ভি 


অল-ইগ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্ত্রে ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৫এ 
প্রদত্ত বড়ৃতা । 


আলোচনা 


“ভ্ী অরবিন্দ প্রসঙ্গে” 
গ্রানলিনীকাস্ত গুপ্ত 


শ্রজনাবন্দের জীবনের কয়েকটি ঘঈন! নিযে কিছুদিন ফাঁবৎ 
সাময়িক প;ঃর ও পত্রিক্কায় বাগ-বতগ্ডা। চঙেছ্ে । তবে নিজের 
জীবনের ঘটনাবলী সন্ধে ভ্রীরবন্দ নিক্ষে কি বলেন তাই আসল 
কথা--এব। তাতেহ হওয়া উচিত চূড়ান্ত নিম্পত্ব। 

শ্লীঅংঃবিলদের নির্দেশ মত এবং ভর জবান'তে আমার এই 
পত্র বানিবন্ধ লিখিঠ। আমি এধানে আরও জানাতে পারি ষে 
গর্ব উত্বধন” পঞ্জিকাম় শ্রীচাকুচন্্র দত্ত মগাশয় যে প্রতিবাদ 
করেছিলেন, তা করেছিলেন শরীর বন্দের জ্ঞাতসাবে এবং পণ অনু 
মোদন গ্রহণ করে। আব শ্রীঘুক্ত শ্ররেশচন্ত্র চক্রবত্তীও 'প্রবাসী'তে 
ম! চিখেছেন তা শ্রীম্মরবিনৌর অজ্াক্সাবে ঘটে নি। এ বিষয়ে 
শীঅহংবিন্দের নির্দেশ মত লিখিত আমার একখান পত্র মাপ্রাঙ্ের 
১/৫71/ 17764 পাত্রঙ্ায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্য ঘটন। সম্বন্ধে 
শীসরবিন্দ বলছেন এই £ 

(১) স্বরেশচন্দ্রের বিবৃতি ( "প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫২) 
ছিল চন্দননগরে যাওয়ার পথে য' ঘটেছিল তাই নিয়। সে- 
সম্পর্কে কষেঞ্ি যে গুজ্তব রটে ছল-_যথা, এ পথে যেতে যেশ্ইে 
শীঅরবিন্ন প্ীযুক্তা সাংদা দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিঙ্গেন, নিবে- 
দিতার সঙ্গেও দেখ! হয়েছিল _ এইট সব ঘটন।-বিপধায় শ্ুরেশচন্র 
ধরিয়ে দিয়েছেন । ঝাঘবাবু পরে স্রতেশচন্দ্রের বিবৃতি সঠিক বলে 
মেনে নিয়েছেন, তবে গুক্ণী ঘটনাগুলি “সিন নম, আর একদিন 
ঘটেছিল, এই নৃষন তখোবর অবতাবণ। করেষ্টেন। 

(২) চল্দননগঞ্জে যাওয়ার পথে ভীববিদ উদ্বোধন 
আপসে গিয়েছিলেন--এই গললাংশ এখন পরিতাক্ত হচেছে এবং 
নিনেদিতা। খ'্ট পধ্যন্ত এলে বিদায় লিয়ে ধান এটুকু ছ্কেটে ফেল” 
ইঠুছে, বৃর্ধমানে বাখা হঙেছে এই অংশটুকু যে বোসপাড়ায় 
গিষ্রে নিবেদিতার সঙ্গে প্ীঅরবিন্দ দেখা করে আসেন। আসল 


কথ। শ্রীমরবিনদ বোসপাড়ায় যান নি, নিব্দ্িতার সঙ্গে দেখা 
করেন নি-ম্নরেশচন্দ্রের বিবৃকিতে এ কথা প্প্ট। আদলে 
নিবেদি শ্রী অরবিন্দের এই চন্দননগরে যাত্রার বিষয়ে কিছুই 
জানাতন না। এক আধ দিন পৰে শ্রীঅরবিন্দ তাকে খবর পাঠান 
কম্মযোগিন-সম্পাদনার তার গ্রহণ করতে, তখনই তিনি ব্যাপারটি 
জানতে পেরেছিঙেন। কারণ সমস্ত ব্যাপারটি ঘটে একাত্তর 
আকম্মিক ভাবে। ঠিককি হয়েছিল শ্রীমনবিনদ নিজেই বলেছেন 
সভার কথ, এই £ একদিন কন্মযাগিন-আপিসে তিনি শুনঙ্গেন 
যে আপদ শীদ্ব খানাড্ল্লাপী হবে, তাকেও গ্রেপ্তার ঝরা হতে 
পারে; তখনই তিনি হঠাৎ “আদেশ” পেলেন চন্দননগরে চলে 
যেতে এবং মেই মুহুর্তেই । তিনি কাক্ও করলেন সেই অন্ুমারে 
সঙ্গী সাথা কাউকে কিছু বললেন না, একাস্ত গোপনে নকলের 
অজ্ঞাতে (তখন উপস্থিত আমর! ষে কমেকজন ছিঙ্গাম পবশথা 
তাদের ছাড়) [মনিট পনরর মধ্যে ব্যাপাঞ্টি ঠিকঠাক হয়ে 
গেল । শ্রীমরবিন্দ ঘাট পর্যন্ত রামবাবুর অন্ুদরণ করলেন, 
শ্টবেশচন্ত্র আর বীরেন ঘোষ (বামবাবু বঙছেন ধীরেন, তা নয়) 
চল আর একটু পিডনে। একখান! নৌকা ডাকা হ'ল, তিনটি 
প্রাণী তাঙ্ে উঠে রওনা হয়ে গেল । সোরগোল কথাবার্তা দেখ'- 
শুনা পথে কোথাও কিছু ঘটে নি। চন্দননগরে অবস্থানও গোপন 
ছিঙ্স, অল্প কয়েকভ্ুন মন্ত্র জ্ঞানচ--চঙ্গননগর ছেড়ে পণ্িচেবী 
যাত্রা্ড এ রকম গোপন ও অল্প তয়েকজনের মাত্র জ্ঞানগোচর ছিল 1 
লুকিয়ে থাকবার জগ্তে একট! জ্ঞাগার বন্দোবস্ত করতে শীঘববেন্দ 
কখনও রাষবাবুকে বঙ্গেন নি--এ রকম বন্দোওজ্তক করবার সমমুও 
ছিল না) জ্রীম্রবিনা কাউকে খবর লা দিঘেই বওন। হয়ে গেলেন, 
এই মনে করে যে চশননগরে ছু'এক জন হীরা পরিচিন্ত আছেন 
সভার! একট! জারগ! তার জন্তে কোন মতে করে দেবেন। শ্রীযুক্ত 


৪888 


মাতলাল রায় প্রথমে তার বাড়ীতে শ্রী মরধিক্গজকে লয়ে 'খেন-- 
তিনি ওকথটি কযেকঞ্চন অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কাউকে জানতে 
দেন শি। জীঅর বনের (নঞ্গেধ কথা অনুসারে এই হ'ল সত্য 
ঘটন। | 

(৩) শামসুল আলমের হত্যা সম্পকে গব্ণমেন্ট শ্রীঅর- 
বিন্দেং বিজ্ুন্ধে অভিযোগ আনবার মতলব করছে_-এ ধরণের কথ। 
নিঘ্ধে নিবে চার সঙ্গে শ্ীনবাঁন্দের ফোন আলাপ কখন হয় নি, 
হবার সম্ভাবনাও ছিল না; কারণ এরকম সংবাদ শ্রামংবিন্দকে 
কেউ কখন দেয়নি । আর নিবেদিত! শ্রীমরবিশ্পকে লু'কযে 
পড়তে (19 11)6091)1116) কোন দিন পরামর্শ দেন নি। 
আসঙ্গে যা ঘ$ছিল তার দঙ্গে চশ্দননগরে যাত্রার কোন সম্বন্ধ 
নাই । ঘ)নাট এই | এ সব ব্যাপাবের অনেক পূর্ব শ্রীগবিন্দকে 
পিবেদিভ জানান যে গবর্ণমণ্টে উদ্দেশ্য তাকে দেশান্তরে আটক 
রাখ! (19907688190 ), আর পরামর্শ দেন বৃটিশ বাক্য ছেড়ে 
বিদেশে চপে যেঙে এবং সেখান থেকে কাজ করতে--লুণকয়ে 
পড়তে নয়। শ্রীবাবন্দ দে পবামর্শ গ্রহণ করলেন ন।_-বঙ্গলেন, 
একটা খোল! চিঠি তিনি লিখবেন এবং আশা করেন তাতে গবর্ণ- 
মেক্টেহ মনোভাব পবিবন্তিত হবে। এই পত্রখা'নই এবম্ম- 
যোগিনে 215 1485 11] 977)0 11980800617 নামে প্রজ্গাশিত 
হয়। নিবোদত] পণে শ্রীঅাবন্দকে জানান বাস্তবিকই চিঠিধানজে 
কাজ হয়েছিল, আভংপর |নর্বাসনের আর কোন কথ! ওঠে নি। 


(৪8) বলা হথেছে শ্র্ঘরবিদ্দ আর দেবব্রত বন্ধ শ্রীরাম 
কৃষ্ণ মঠ যোগদান করবাও কগ্গে নাকি প্রার্থন। করেন, দেবব্রত 
বাবুক গ্রহণ কর হ', কিন্তু শ্রী ঘরবিদ্দকে প্রত্যাখ্যান করা হ'ল । 
গ্রীঅবধিদ্দ স্বপ্রেও কোন দিন সম্গ্যাস গ্রহণ করতে চান নি, চলিত 
কোন সঙ্যালী-সন্প্রদাষ়ের অন্ত্তৃক্ত হতে চাননি। এ-কথ। 
সকলেরই বেশ জান। উচিত যে, সন্মাসকে শ্রীঅরবিদ কোন দিন 
তার ফোগলাধনার জঙ্গ বলে গ্রচণ করেন নি। ত্র সাধনার মুল 
কথা হল আধ্যাত্মিক উপলান্ধর উপর প্রতিষ্টিত জাগ্রঠ জীবন- 
যোগ । এই ছিপ ঠিরকাল গ্রী গরবিশ্দের অ'দর্শ মনত রকমের আদর্শ 
কখনও গ্রহণ করেন নি। একতার নৌকাষে'গে ভ্রমণ উদ্দেষ্টে 
তিনি বেলুড় মন্টে যান, তথন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে (ম'নট পনর 
জন্যে তার আঙ্াপ হয়--কিন্ত মধনার বিষয়ে নয়। স্বামীজী 
গবর্ণমেন্টের নিকট থেকে একথানি পত্র পেয়েছিলেন, তিনি শ্রী মর- 
বিন্দের পঙামশ চান গবর্ণমেন্টের পঞ্জের উত্তর দেওয়। প্রয়োজন 
কি না- শী খরাবন্দ বঞ্গেন প্রয়ে'জন নেই, স্বামীজীরও সেই মত 
ছিল। মঠ দেখে ভ্ীঅরবিদ্। ফিবে চলে আসেন--এর বেশি আর 
কিছু ঘটে নি। স্বামী ব্রন্জানন্দের সঙ্গে এই আলাপের আগেব৷ 
পরে, পত্রষে'গে বা মৌখক তাবে, সাক্ষাতে বা পরঝোক্ষে কখনও 
তিন ফোন মঠ্জে যোগ দিতে চান নি, সন্পান গ্রহণ করছে চ'ন নি। 





লিন ও সিসি পাস 
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(৫) এই সময়ে কারো না করে কাছে থেকে কোন 
প্রকা? দীক্ষা শ্ীঅরবিপ নিয়েছিলেন বা নিতে চেয়েছিলেন, এই 


প্রবাসী 


সং 





১৩৫২ 


ধরণের গুঞ্জব রঢেছে দেখ। যাচ্ছে। যাবা এই কাহিনী প্রচার 
করছে তাদের শিশ্চমই জান। নেই ষে শ্রী্গরবিন্দ এ সময 
যোগের শিক্ষান ধ'স মাত্র ছিঙগ্গেন না, কারো না কারো নিকট 
থেকে দ'ক্ষার বা নিপদ্দেখেব ভাব প্রয়্োঞ্ন ছিল তা নঘু। 

(৬) শম্বতঃলিখন” (800017006 16110) সম্বন্ধে 
রামবাবু ৷ বঙ্গেছেন সবই তার ম্বকপোলকল্পিত, সঙ্যের সঙ্গে 
কোন সন্বন্ধ নেই। শ্রীমরবিন্দ সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন ষে এই 
পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করবার কোন রকম মতলব তার ছিল-_-তাই 
যদি থাকত তবে লেখা আব ম্বতং-লিখন” হয়না তয় দুল ব৷ 
ভগু'মী; সচেতন মন যে লেখ। চাপিত করে হিষ়গ্রচ কবে তা 
স্বয়ং ক্রয় (901091180) হক্চে পাবে না। আদলে শু মতবিনদ এই 
রকম লেখায় হাত দিয়েছিলেন কতকট! পরীক্ষা! করে দেখধার জগ্ডে 
জিনিষটি কি, আর কতকট! নির্দোষ আমোদের জগ্তে। 

(৭). রামবাবুর আর একটি চমতকার গালগঞজ--গ্রী অরবিন্দ 
দিন পনরব মধ্যে তামিল ভাষা শিখে একেকারে একখানা কবিতা 
লিখে ফেলেছেন আর প্রশ্ন করলে গন্ডর ভাৰে উত্তর দেন “একট! 
ভাষা আয়ত্ত থাকলে, সব ভাষাই অঙ্পে শেখা ষায় ৷” গল্পটি বব 
কাল্পনিক। তামিল কবিতা দূরে থাক, তামিল গণ্চের এবটি 
সম্পূর্ণ বাকাও কোন দিন জীমরবিন্দ লেখেন নি, কি কুলন নি। 
কম্মযে'গি-ধন্ম আপিসে একজন *নায়ার” € ষার মাতৃভাষা মালয।- 
লম, তামিল নয়) কয়েকদিন মাত্র এক তামিল পত্রকামু প্রকাশিত 
কিছু লেখ! শ্রীঅরবিন্দকে পড়ে শোনাত ও ব্যাখ্যা করত _ ভর অর- 
বিন্দ শুধু বসে শুনতেন । 

(৮) জ্যোতিষ সম্বন্ধে কাহিনটির তথা এই-_-জঘঝবিশ্া 
বরোদায় এ বিষয়ে পড়াশুনা এঝটু করছিলেন, এর মধ্যে কি সত্য 
আছে বুঝবার জগ্ে। সে সময়ে কিছু কিছু টুক রেখেছিলেন 
একট! খাতায়-__সে গুলিকে বামবাবু ভ্রীরবিন্দের একখানি পূর্ণ- 
পরিণত জ্যোতিষিক গ্রন্থে কূপাস্তরিত করেছেন । এ রকমের পুস্তক 
কিছু ছিল না, আধ্য পাবলিশিং ভাউলেও প্রকাশিত্ত ব। প্রকাশনী 
কিছুনাই। শ্রঅরধিন্দ কোন দিনই জ্যোতিষা ব।গ্গযোতিষশান্তর- 
লেখকের পদ গ্রঠণ করবার অভঙ্গাধী হন নি। 

(৯) এখন শেব একট। মায়ারচনার কথ। বলতে হম্থ--. 
মুণলিনী দেবীর সঙ্গে গাড়ী-ঘেড়া সমান্বত যে আভিষ'নের ছবি 
বামবাব একেছেন তার গোড়াতেই যে বিসহিল্ল। | কারণ 
মুণালিনী দেবী কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অর্থাৎ সন্ত্ীবনী 
আপিমে থাকতে ন-শ্রীমঞ্বন্দ বলছেন, আলিপুর জেলের 
প্ থেকে চন্দননগর যাত্র। অবধি তিনি কুষ্ণকুমানধ মিত্রের ওখানে 
থাকতেন বটে--কিস্তু মৃাজিনী বধাবরই ছিলেন শ্রীগিবীশচন্ছ 
ঘোষের পরিষারে । ম্ৃতরাং রামবাবুর গঠিত মৌধের ভিত্তিটাই 
ধ্বসে গোক্স |* 


০০ 





পাও 





পাস্টিশা সিপিবি 








পপ পাকাপাকি 


এই প্রসঙ্গে জার কেনে। বাদ-গ্রাতবাদ ছাপ! হৃহরে না। 
শ্বাসীর সম্পাদক । এ | 


শাশসিলাগগ 


নস্ত্‌ 
শ্ীসাধনা কর 


নস্ত এক দিন জবাঁক হয়ে দেখল___সেক্সোকাকার ছেলে অঞ্চটা 
তো নন বৌদির সম্গে দিব্যি তাব জময়ে তুলেছে |! যখন- 
তখন গিয়ে বেশ অগ্রতিভ ভাবে বৌদ্ধের সঙ্গে খেতে বসে। 
জোর করে গিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে। নদ্রি ছোড়'দ, বীণা 
কমলা ওদের হাঁকিয়ে গিয়ে বলে হিয়াসে ভাগো, গোলমাল 
মং করো । এটা আমাদের ঘুমাবার সময়। 


সবাই খুব হেসে ওঠে। অস্থটা বৌদির গলা জড়য়ে ধরে 
ফাকি ধ্িয়ে চোখ বোজে। মুচকি মুচকি হাসে । বৌদির 
সঙ্গে গল্প করে কত। চোখে-মুখে কথ'-বলয়ে ছেলে, 
তার উপরে বৌদি শ্রোত' অত্র মুখে খই ফুটে.চলে। নন্ধ 
আশ্চর্য্য হয়ে ভাখলে- আরে অঞ্ধট। তে! কম বাহাদুর নয়। 

অবশ/ দে শহুরে ছেলে। বছর ঘশেক বয়সেই চালাক, 
চটপটে। সহজে লক্দা পায় মা, ভড়কায়ও না। নয় তো 
বিয়েবাড়ি বরধা্র গিয়ে জত লোকজন হৈ-চৈয়ের মধ্যে মিশে 
বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যাওয়া তার কল্পনাত বাইরে ছিল! অস্থর 
তেই তো! সে দেখতে পেয়েছিল-কনে নতুন-বৌর্ি বসে 
আম খাচ্ছেন। সে বিশ্বয় এখনে অন্ত ভোলে নি। এখানেও 
কি না অধ্ুই আগেভাব জর্ময়ে বসল। দাদার নাম-দেওয়] 
অশোক বনের চেড়ীর দল-ন'দি, ছোড়দি, বীণা, কমলা সারা- 
ক্ষণ বৌধিকে ঘিরে বসে। বাড়িতে লোকজন পাড়াপড়শী 
পিন গিস্‌ করছে। একজমের পর একজন এতে বৌ দেখছে,কাপড় 
জামা দেখছে, গয়না ৫খছে। একবার, ছুবার তিনবার দেখছে 
খুটে খুটে করছে কত প্রশ্ণ। নতুন বৌদি নিজে ভয়ে 
ভাবনায় সারা। ছেলেদের সঙ্গে কথা তো বলেনই না, যাগল 
করেন &ঁ বীণ1 কমল! ম'দি ছোড়দির সঙ্গে । এই বোনগুলির 
ঘালাতেই অস্ত নত্ত বৌদির কাছে পাত্তা পায়নি। প্রায় হাল 
ছেড়ে দিয়েই নন্ধ অঞ দ্রিকে মন দিয়েছিল, কিন্তদেখে সে অবাক 
অগ্ধট] সব বাধ! ঠলে বৌদির সগ্নে কেষন ভাব জমিয়ে তুলেছে। 
নিঙ্ষের বৌ'ঘ, তবু নন্ ছু-চারটেত বেলী কথাই বলেনি। মনে 
একটা ঘা লাগল। মত্ত বৌর্দর সঙ্গে খাতির করতে গেল 
এগিয়ে । অন্তর সঙ্গে সঙ্গে পিম্ে বৌদদর সঙ্গে খেল। বড়োছে 
জুতোর মধ্যে স্ভাকড়া ভরে পায়ে চুকিয়ে অস্থরই মতে মচমচ 
শব্ধ করে ঢুকল গিয়ে পুবের কোঠায় ধেখানে বৌদি বীণা 
ওদের সঙ্গে গল্পে হগ্ন। জুতোর শবে চমকে উঠে আবখল! 
এামটা তুলতেই বৌদি পিছনে শোনেন খিল্‌ খিল্‌ হাপসি। 
(বৌদি অপতিভ । বাহাহবী দেখিয়ে নন্ধ লাফিয়ে লাফিরে উঠল 
লিয়ে মিমগাছে, অন্তর থেকে আরে] উচুতে। ছেখে বৌদির 
লে কি ভয়, বিপ্ায় কৌতৃঙছল কিন্তু তবু সে অন্তর মতো অতটা 
 স্ভাব কিছুতেই জমাতে পারল ন1। স্বভাবত লাভুক মুখচোরা সে, 
জার উপরে যে বৌদ্ধর সম্বন্ধে তার এত ৬ংগুকা, যে বৌদ্ধিক 
ভার এত ভালে লাগে তার কাছে যেতেই নগুয় বুক ছুও হঞ্চ। 
» "মাম লক্জায় সঙধোচে সমন মম চঞ্চল, উদ্ভেজিত। বৌদি 


: আব করে, কাছেন্াকফষলে লে ছুটে আলে পালিয়ে। চূরে 


দাড়িয়ে দেখে-_ অন্তট! বৌদির কোলে চেপে দন্ডিপমা করে 
ঘোষট] খপিয়ে ফেলছে, কপালের শিছর কপালময় জেপে দিয়ে 
দাড়িয়ে আদরে আবদারে জোর জবরদপ্ডিতে কেমন মজা করছে। 
দাড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ছেখে দেখে নন্ধর মুখ কাল। মনে 
খচ করেবেংব কাটা । আমারই তো! আপন বৌধি। অস্তটা 
কি যে, বেশী তার বাড়াবাড়ি। একটু লক্জা-সঙ্কোচ মেই ! 

গে দিন বিকেলে নন্ত আর সইতে পারলে না। বোঁদির 
কাছে তারা ছঙ্ছনেই ছিল। অঞ্টা অনর্গল বকেই চলেছিল। 
তারা থাকে পাটনায়। কলকাতা মামাবাড়ী, মাসি থাকেন 
রাচী। মায়ের সঙ্গে অনেক শহরই সেদেখেছে। বৌদির 
কাছে গে-গরই করছিল । তার হাত মৃখের একটা ভন্গে আছে, 
কথা বলার কায়দ। যথেই। বৌদি বেশ মনোযোগ দিয়েই তার 
গল্প শুনছিলেন। বৌদির চোখে বিশ্ময়ের সঙ্গে প্রশংসা 
মেশামো | দেখে দেখে নন্ভ মনে মনে হলছিল। বৌদির 
কাছে যে অন্ত অনেকট! প্রাধান্ড পেয়ে যাচ্ছে! এক সময় 
হঠাৎ মন্ত অসহিষুণ ভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠল-_বা বা অন্তটা 
ঘেন এক শিশ্বাসে কথ! বলে চলে । শর বুঝ এতই ভালে । 
আমাদের এখানেও ছুর্গাপুজার সময় বিদর্জনের জময় কত 
মন্ধা হয় বাচ খেল! হয়__মাঝধানেই জন্ত একেবারে হো হে! 
শবে হেসে উঠল-_ওমা কি বলে সহরের সঙ্গে এই পচ] পাড়।- 
গায়ের তুলনা] দে সব মজা তৃইজানবি কি করে, বুঝতেও 
পারবি নে। শহরে তে! কখখনো যাস নি। গে সব বুঝবেন 
বৌদি । ঢাকা গিয়েছেন, কুমিষ্লা গিয়েছেন। সঙ্র কত 
ভালো, না বৌদি? | 

বৌদি বোধ হয় সায় দিয়েই একটু হাসলেন, জদ্ধ উদ্থলে উঠে 

বললে_তুই তো ডাহ| গেঁয়ো! । দাদার বিয়েতেই মাজ প্রীমার 
চাপলি। ট্রেন মোটর সে সব তো দেখিসই নি। 

রাগে মস্ত ব্রহ্ধতালু অবধি দাউ দাউ করে উঠল। চোখ 
লাল করে বললে__দেখি নিতো তোর কি। অমন করে কথা 
বলবি তো দুসির চোটে দেবে! দাত ভেঙে। 

অন্ত ঠোট উল্টিয়ে বলজে-_গেঁঘ়োরা ওধু মাহামারিই করতে 
জানে। 

এর পরে একট কাণ্ড ঘটে যেত। মগ্ধ হাতের মুঠি বাগিয়ে 
এগিয়ে এলেছিল, বৌদি বাধ! দিলেন-__-*ছি: ঝগড়1 মারামারি 
করতে মেই দস্ক। অন্ত কেমন গল্প বলছিল, শোন না চুপ 
করে। বলতে! অন্ত বাচীর হুড, ফল্দের কথা। সেখামে 
দিনেও বুধ বাঘ বেরোয়? খুব পাহাড় জল? প্মুখে অন্ধ 
গল্প বলতে নুরু করলে। মস্ত অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে 
রেখে এঝটুক্ষণ দাড়াল। এক সময় কাউকে কিছু মাগী 
নিঃশবে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দায় এসে একবার 
থকে গ্রাড়াল। একবার গিয়ে ্য়জ] দিক্পে উকি মারল। 
দ্বেখলে নতুম ফৌদছি একমনে গঞ্জ শুদছেম। মৃখ কিরে 


জেবীযে খীন্ষে সবরের (কে চলে গেল । 
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প্রথম দিন নতুম-বৌদির জন্যেই বিপদ ঘটতে পারল মা। 
ভিতীয় দিম জন্তনস্ততে বেশ একটা লড়াই বেধে গেল। দুপুরে 
বৌদ্দেকে নিয়ে তারা একট! মক্কা করেছিল । বৌদিটা বড় ঘুম- 
কাতৃরে, যখন-তখন ধেখামে-সেখানে তার ঝিমুনি ধরে। শুলো 
তে! বেছ'স। পিঙগতৃতে| বড়-বৌদি, বিয়ে-ন1-হওয়া ম'দি 
ছোড়'দ এজন মুচকি মুচকি হাসেন। বলেন_-কি গো রাজ্রে 
বুঝি ঘুমোধার আর মাম করে! না । থুব বুঝি-_। 

লজ্জায় নতুদ বৌদি আবীর রাড | ভ্রুত বাধা দিয়ে 
বলেন-_ যা, মোটেই রাত জাগিনে। 

তবু কি ছাড়ান আছে। পিসতুতো বৌদি দিদিরা সব 
অনেক কথ! বলেন। মতৃন বৌদ্ধি নাস্তানাবুদ । 
. আন্ত-নত্ব ঠাদের কথার মানে বোঝে না বিশ্বাসও করে না। 
সারারাত না ঘুমিয়ে মানুষে কেন থাকে, কেমন করে থাকতে 
পারে তাই তাদের বোঝ! অসাধ্য । জন্ধ্যা] হতে মা হতে সেই 
ধে তারা বিছানায় শোয়, উঠতে বেলা আটটা। তারপরে 
অবশন্ঠি সারাট। দিনের মধ্যে ছুষ্টুমি করে ঘুমোবার অবসর মেলে 
না। কিন্তু নতুন বৌঁ'দ ঘা! ঘুমোন, যেন গ্বিতীয় কুম্তকর্ণ। সে 
দিন দুপুরেও তিন অকাতরে ঘুমোচ্ছেন, নত্তকে ডেকে নিয়ে 
অন্ত এসে চুপি চুপি ঢুকল ঘরে। ফিদ ফিপ করে বললে_ জায় 
নস একট! মজা করি। বৌ'দর চুলে আর বীপাদির চুলে গিট 
বেঁধে রাখি। 


যৌদ্ধিকে নিয়ে মজা তারা প্রায়ই করে থাকে । অন্তর 
মাথাতেই থেলে বুদ্ধি-নন্ত শুধু তারসঙ্গীথাকে। সেগ্িন 
কিত অন্তর মাথাতেই একটা ডাল ফন্দি এসে গেল। বললে-_ 
মানা। তার থেকে বরঞ্ এক কাজ কর্‌। কাজল লত৷ 
থেকে কাজল এনে বৌদ্দর গোঁফ একে রাখ। 

মু? উৎসাহে অস্ত বঙ্গলে-_- পেই ভাল। 

অতি সাবধানে গেঁফ একে রেখে অন্ধ নত্ধ পা টিপে টিপে 
ফিরে এল। 

খানিক পরেই পাশের বাড়ীর মণ্টদ1! এসে উপস্থিত। তিমি 
নন্তর দাদা সুবীরের সমবয়সী, বন্ধু। 1বয়েতে আসতে পারেন 
নি। সেদিন বাড়ী এসে বিশ্রাম করে খেয়ে দেষেই এবাড়ি 
এসে হাজির--*কোথায় রে, সুবীর কোথায়। বাপন্‌, 
এরই মধো অন্দর মহঙোের কুণে। বেড়াল। বেরো, শ্রীগমীর 
বেরো বলছি । বউ কই, বট দেখি। খুব নাকি অন্দর 
বউ| গ্ঠাত্ত হাকভাকে সবাই বারান্দার জড়ো। মন্ট-দা 
সবুর করতে মারা । “আগে নতুন-বৌ দেখি, পরে কথ!- 
যার্ত।।” 


নন্ভর মা হেসে বললেন-__-“দাও গে! বড় বৌ, ওকে বউ 
দেখিয়ে দাওড। পুবের কোঠায় রয়েছে বুঝি ।” 
বারা দিয়ে মণ্ট,দা বল:লন, “তা হবে না, সা্ধিয়ে এনে 


বে) আমাকে দেখানো চলবে না। আমি নি পিয়েই দেখব। 
চঙ্গ5১ বড়বৌ |” 
বড়বাঞ্িকে এক রকম টানতে টানতে নিয়েই মণ্ট এসে 
দাড়াল পৃবের কোঠার ঘোরে। পরক্ষণেই তার উচ্চ হান্ত- 
রোলে বাড়িঘর ধ্বন্নত-প্রতিধ্বনিত। নবীর এগিয়ে এল 
--শকি হল রে।” 


প্রবাসী 


১৩৫২ 
দেখে যা, দেখে যা" -এ কি বিয়ে করে এমেছিস, 
অন্ধ] হোহো ছে ছে।।” 

মহাবিশ্মিত কৌতৃছলী সুবীর এনিয়ে এসে উকি মারলে 
নতৃম-বৌ তখনো! অত্দোনে ঘুমিয়ে । তার মাথার ঘোমট। খুলে” 
খসে-পড়া চুলের রাশি থরে-বিধরে ছড়ান। গভীর নিশ্বাসে 
খর থর কাপছে বক্ষ বাস। কিন্ত ঠোটের উপরে:'**] সুধীর 
সশবে হেসে ফেললে । হুকৃচকিয়ে জেগে নতৃন-বে। উঠে 
বলল। অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকাল এদের দিকে। 
অপরিচিত লোক দেখে টেনে দিলে ঘোমট|। সবাই হালিতে 
উচ্ছল । পিসতুতে! বৌদি হাসতে হানতে বললেন--”ও সুষমা, 
তোর একি হ'ল। দুমোতে ঘুমোতে গেৌফ গল্জিয়ে গেল যে!” 

পক 1 নতুম-কৌ মুখে হাত দিতেই হাতে লেগে 
গেল কাজলের ছোপ। সবার প্রচগ্ু হাস্তধ্যমিতে দারুণ জ প্রত্যত 
নতুন-বৌ দুখ ফিরিয়ে রইল। আরও কিছুক্ষণ হাপি-মস্করা 
করে মণ্ট দারা চলে যেতেই অন্ত এসে ঢুকল ঘরে। মহ! উল্লাসে 
বললে___“কি বৌদি, কেমন জব । আর অত ঘুমোবে 7?” 

বৌদি তার গাল টিপে দিয়ে বললেন-_-“এ সব তোমারও, 
বুদ্ধ__আমি ক্ষানি। এমন দুষ্টু ছেলে, বাবাঃ । এত বুদ্ধি 
মাথায় খেলে 1” 


খামের আড়ালে দাড়য়ে নম্বর মুখ শুকনো । এখন বৌদ্দির 
কাছে যেতে তার সাহসই হয় নি। এত অপ্রত্তত হয়ে বৌদি 
না জানি কতই রাগ করেছেন। যখন শুনবেন বুগ্িট। নস্কর, 
আর হয়তে! তার সঙ্গে কথাই বলবেন না। কিন্ত নন্ধ তো 
মণ্টফাদের কাছে বৌদিকে অপ্রস্তত করতে চায় দি। তিনি 
কি তাবুঝবেন? অন্ত যখন লাফিয়ে গিয়ে বৌদির কোলের 
কাছে দাড়াল, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নম্ধ থামের জাড়ালে দাড়িয়ে 
দেখতে লাগল । ভাম্নী অবাক হয়ে দেখলে বৌদি তো মোটে 
রাগ কণ্লীলেন না! উণ্টে অন্তর কত আদর! নম্বর সমস্ত 
দেহ মন ছুটে যেতে চাইপ, গিয়ে বলতে ইচ্ছে করল-_বুষ্ধিট 
তার, অন্তর ময়। একটু এগিয়েও গেল মে। কিন্তু দরজ। 
অবধি গিয়ে আর যেতে পারল নাঁ। সব রাগ পড়ল অন্তর 


উপরে | সেকি না একবারও নদ্বর নাম করলে না] আদর, 
প্রশংসা নিন্ধে শিয়ে নিলে | গুম্‌ হয়ে নন্ত দাড়িয়ে রইল 
দ্রজায়। এক সময় অন্ধ যেই বেরিয়ে এল, সেও পেছন পেছন 


এল বারান্দায় । (তে দাত চেপে বললে-__”তুই এমন মিথ্যা- 
বাদী কেন রে 1” 

_-আমি মিথ্যেবাী 1” 

--নিশ্চয়ই । গোঁফ আকবার বুদ্ধিট। বুঝি তোর ?” 

অস্ত হেসে বললে _-+“ও:, এতধিনে তো ভারী একটা বুদ্ধি 
বাতলে দিয়েছিস | গেঁক তে! আমিই আকলাম্‌, তোর এত, 
সাহসই হ'ত ন1।” 

"_-মাহ'তন|| তুই খুবজামিস? বৌদি তো আমার, 
তোর কি। 

জদ্ত তাচ্ছিল্যের হাসি ছেসে ফেললে-_”তোর | তো 
ক্ষমতা ছিল বেঁদির লক্ষে ভাব করবার ? আমার পেছন রে 
বেড়িয়ে তবু একটু” 

আর যায় কোথায়? ভীত্র অপ্রিদ্ধ সত্যি কথার ভাতে 


.. সাপটা পীষটিপনস শত সিস্ট পিস্পি রসি সত এপ স্পিন সপাতাসপিিসপ সিপা্টিবিসপিসসিপিকিলা সা সটিপাসস্পা সদিপাসিস্পসপিসসিপিস্টি সি সিলাসটি পলিসি সিল 


লাগল খা। নন্ত স্ব একেবারে ঝাপিয়ে পড়ল জন্ভর উপর ।--বড় 
বেশী ডেঘাক হয়েছে, ওর পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, বল- 
লেই হ'ল । 

দেখতে দেখতে দুক্ধনের মধ্যে বিষম জড়াই বেধে গেল। 
জড়াজড় করে ছন্ষনে বারান্দায় গড়িয়ে চলল। অগ্ত নিজেকে 
রক্ষা! করতেই অগ্থির। রুদ্ধ আক্রোশে নত্ত হুহাতে তাকে 
কিল মেরে খামচ] দিয়ে অবরুদ্ধ রাগের প্রতিশোধ নিতে লাগল। 
চেঁচামেচিতে সবাই এল ছুটে । ধোষ চাপল নগ্তর ঘাড়ে। 

অন্ত ছুদ্দিনের জন্ত বাড়ি এসেছে, তার অনেক আদর। 
তাছাড়। নত্তই ঝগড়1 বাধিয়েছে। তার ম্বতাব চাপা, কিন্ত 
একটু উগ্র, জেদী ধরণের, সবাই সেট! জানত । মা বাবা এলে 
নস্তকে মারলেন, বকলেন। দার্ধা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ 
করে রাখলেন চিলেকোঠার ঘরে। অস্তকে এদিকে ওষুধ 
লাগিয়ে বাজে বেঁধে দেওয়া হ'ল। নতৃন-বৌদি তার ঘরে 
নিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগলেন । চিলেকোঠার জানালা 
দিয়ে নস্ত সব দেখতে পেলে। মা বাবার মারের কথা তাত 
মনে রইল না, চিলেকোঠায় বঞ্ধ হয়ে থাকাটাকে সে শান্তি 
বলেই গণয করলে মা । শুধু খর আ্বলস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল 
চিলেকোঠার জানলা দিয়ে-_পুবের কোঠার ভিতরটা যেখান 
থেকে সুম্প্ই চোখে পড়ে 

সেক্ষে। কাক দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন । 
বিয়ের পাচ ছ'দিন পরেই চলে গেলেন। অস্ত গেল, নত্তর 
মনে প্রথমট1 একটা ধাক। লাগল। দুজনে তারা প্রায় সম- 
বয়সী, বছর খানেক, বছর দেড়েকের ছোটবড়। দেশে অন্ত 
বড় একট! আমে না। এবার এসে নপ্তর সঙ্গেই তার বিশেষ 
খাতির হয়েছিল। অন্ত আর নতুন বৌধি মিলে বলে কয়ে 
তাকে শান্ত করে দেধিনের ঝগড়াও দিয়েছিলেন মিটিয়ে। 
খাবার সময় অস্ত কেদেছিল। নস্তকে বলেছিল-__ঘামি তে] 
জাবার কবে আসব ঠিক নেই, তোর কত মঙ্জ!, বৌদিকে নিয়ে 
থাকৃতে পারবি |” 

তার ছুঃখ-ভারাক্ষাস্ত স্বরে লগ্ভর সেদিন এমন লাগল | 
সাত্তবন! দিয়ে দে বলেছিল_-+*তোর তো আরও বেশী মজা । 
শহুরে যাচ্ছিস***।” 

অন্ধ কতক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল-__ “শহুরে যদি 
বৌদিকে পেতাম ।--” 

বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। মুখ 
শুকনে! করে অন্ত যখন চলে গেল, মত্ত মুখে একটা ফ্যাকাসে 
হাসি টেনে এনে কেমন এক ভাবে তাকিয়ে রইল-_যে হালি 
হালে বর্ধশোদ্বুখ-মেঘ-বিচ্চুরিত গোধুলি-আলো! । পিসিম! যেই 
বললেন-_*নস্ভর মুখট] দেখ । বেচায়ার! একসঙ্গে হুজন ছিল, 
খেলা করত, আমোদ কুত্তি করত, নঞুন-বৌর়েরও খারাপ 
লাগছে ।” নগ্ভ দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। বাড়ার 
পেছনে তাছের জামতলাটাতে বসে রইল চুপ করে। প্রথম 
উচ্ছ্বাসটা! কেটে যেতেই মনে পড়ল বৌধির কথা ।_-এবার, 
এবার তে। সে নতুম-বৌদিকে « একা পাবে । আর তো! কেউ 
তার বাধা চাটি করতে আসবে না। এখন লে দ্বেখে দেবে, 
কেহ সেগ্বোৌধির লক্ষে ভাব জমাতে পারে না। | 


নন 
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নস্ত মন্ধ একট] স্বপ্তির নিশ্বাস ফেলল । সে দিনের ঝগড়ার 
পরে য্দও তাদের আবার ভাব হয়েছিল__তবু গোপন মনে নস্ 
কেবলই চাইছিল-_অস্ত চলে যাক্‌, তবেই লে বৌদিকে পাবে, 
একান্ত আপন করে পাবে, যেমম করে পেয়েছে অস্ত। লেই 
তো ইচ্ছে ক'রে নম্তকে বৌদির লক্ষে ভাব জমাতে দিচ্ছে না। 
এ বারণাট| নন্তরর বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । নয়তো সেকেন 
নত বুদ্ধির কথাট| বৌগিকে আনাপ নাঁ। মারামারি করে 
নস্ত যখন এত মার খেয়ে একটুও কাধলে নণ', অন্ত ফেছে 
ফেগলে। এ নিশ্চয় শুধু বৌদির আদর পাবার অন্তে। লে 
তাই কেবলই চাইছিল-_অন্তপ্া কবে যে চলে যাবে । জাম- 
তলার থেকে বাড়ি আসতে জালতে নস্ত থুশি হয়ে ভাবলে 
এবার সে নিষ্চক। যাকৃ। 


কিন্ত দিন ছই পরেই নস্ত দেখল বৌদির সঙ্গে ভাব জমানে! 
হচ্ছেনা । অন্ততে তাতে অনেক তফাৎ । অন্তর মতে! অতি 
সহজে আবদার ধরে রাজে সে বৌদ্ির কাছে শুতে পারে না। 
বৌর্ধি ডাকলেও শোবার সাহস তার হয়না। দাদাকে তার 
চিরকালের ভয়। অন্তর মত ফপ ক'রে বৌদির হাতের কলম 
টেনে নিয়ে বলতে পারে না_-“বৌন্, তোমার বাবার চিঠি 
পরে লিখে, আগে জামার্দের একট! গল বলতেই হবে । বলো, 
এক্ষুনি |” 

অত কথ! তার মুখেই যেজ্োগায় না। অন্ত থাকতে বরং 
তার সঙ্গে যোগ দিয়ে সে খানিকটা লপ্রতিভ ছিব, এখন 
নিজের লজ্জায় সক্কোচে মুখচোরা সে আরও পড়ল পিছিয়ে। 
বৌদির সঙ্গে খায়, কথাও"বলে, গল্পও শোনে, এমন কি বৌদ্ধ 
তাকে আদর করে চুল আচড়ে সেন্ট ঢেলে দ্বেন। কিন্তু 
শন্তর মন ভগ্লে না । অন্তর মত সেতো নিজেকে বরা দিতে 
পারছে না। সেই উাল আনন্দ তো জাগছে না 
যেমন জাগাতো অগ্তড। বৌদিও একদিন এই ধরণের কথাই 
বললেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মস্ত আনে ডাসা পেয়ারা, 
বড় বড় কালজাম। নিজের হাতে কিছুতে বৌকে 
দিতে পারে না। এমন লক্দা করে! কখনও সে বেছে 
বেছে ভাল পেয়ারাগুলি বৌদি পাশে রেখে যায়। কখনও 
বাছোট ভাইবোনদের হাতে দেয় পাঠিয়ে । বারবার করে 
বলে--“আমার নাম করিস কিন্তু, বুঝেছি ?" 


ছ-তিন দিন পরে হঠাৎ সেদিন তাকে ধরে ফেলে বৌদি 
কাছে টেনে নিলেন ।--“চুপি চুপি পেয়ারা পাঠিয়ে দিয়ে 
লুকিয়ে থাকা কেন, নগ্জ? এমন লাভুক কেন তুমি। অন্ধ 
হলে দেখতে, পেয়ার! এনে দিয়ে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে কত 
আনন্দ করত। মজাকরত। বেটাছেলেছের অমনি চালাক 
চতুর হতে হয়, বুঝেছে? নয় তে] লোকে বোকা! বলে ।” * 

নন্ধ বুঝলে, প্রাণের গভীরে দাগ কেটে গেল, সে 
বুঝলে | নিজের অক্ষমতার ল্জায় আখাত খেয়ে সে অত্যন্ত 
মান হয়ে গেল। ভরিয়মাণ হয়ে বৌদির জাদর গ্রহণ করলে। 
নিবিড় ব্যথ্থায় ভাবলে-_অদ্ধ, এখনও অস্ধ বৌদির মনে লেগে 
আছে] 
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নিতান্ত ইচ্ছে যাবার। বারবারই চুপি চুপ মার কাছে বলতে 
জাগল-__“আমি খাব মখ বৌধির সঙ্গে আমিও যাব ।” 

মা! বললেন-_যাস্‌ এখন । বৌ ত তোকে শিয়েই যেতে 
চাইছে। 

নত্ধ শুনে মৃছুত্ে কথাটা পাড়ায় পাড়ায় এল বলে, মহ 
উৎসাহে কাপড় জাম! নিয়ে বৌ কাছে গেল। তার বাক্সে 
ঘেবে। বৌদিও লেদিন ধুব উৎফুল্প। কত কথ! বলছেন, 
বাক্স গোছাচ্ছেন। আগ্রছে নস্তর আমাকাপড় নিঙেন। 
বাষ্মে রাখতে রাখতে হঠাৎ বলে উঠলেন-__-“অস্থটার ভাগ 
ইচ্ছে ছল আর একবার আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে যাবাধ। 
বারবারই সেকথা বলত। ঘাদা যে আসতে দেরি করে 
ফেললেন নয় তে! দে ঘেতে পারত ৷ 

অন্তর আর সহা হ'ল না। খমরে উঠে বললে-_তোমার ত 
সব সময়েই শুধু অন্ত আর অন্ত! আমরা যেন কিছু না। 
তাকেই তুমি.” 

শুনে বৌদ্ধ তার দিকে ফিরে তাকালেন। আগের 
' থেকেই ভানতেন, অন্তর উপরে নত্তর একটা ঈর্ষা আছে। শন্ধর 
মুখ দেখেই ভাবটা! বুঝলেন । চাপ! হেসে ক্বত্রিম গান্তীর্ষের 
সঙ্গে বললেন__“সব্বার থেকে বেশী--.” 

এক মুছুর্থে মন্থর সমস্ত আনন্দ উৎসাহ নিঙ্গে গেল। 
বৌদর কথ। শুনতেও আর ঠাড়াল না। তীব্র একট। কটাক্ষ 
ছেনে বেগে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে__-“সব্বার থেকে বেশী 
ভালোবাস গে । আমার তাতে কি, আমার কিছুই হবে না।'” 

এতদিন নন্ধ অন্তর দ্িকটাই দেখেছে, বৌদিও ঘে তাকেই 
সবথেকে বেশী ভালবাসেন, এ খেয়ার্জ তার মোটে হয় নি। 
কথা শুনে দে দিকটা চোখে পড়ল। দে কেবলই ভাবতে 
লাঁগল-_“বেশ ত, অন্তরকে বেশী ভালবাস্থক গে বৌদি, তাতে 
কি হয়েছে । আমার তাতে কিছু হবে না।” 

ঝাত্রি আটটাতে গ্রীমার। কিছু বেল। থাকতে থাকতেই 
বৌদ্দর দ্ধাদ] বৌদ্দধকে এবং সুবীরকে নিয়ে চলে যাবেন। 
সবাই প্রত্তত, নন্তর দেখ মেই। সে যে ছপুর থেকে 
কোথায় গেছে কেউ জানে না। নতুন বৌ বাববার লোক 
পাঠিয়ে এদ্ক সেপ্রিক খোজ করালে। প্রথমট পাওয়া 
গেল না। দ্বিতীয় বারে খোজ মিলল উকীল পট়ীতে | 
বললে-__“জমি যাব ন। বলগে বৌদিকে |” 

আবার লোক এসে তাড়া দ্বিয়ে বললে “বৌদি তোমাকে 
শীগ পীর যেতে বলেছেন । তিমি ধাড়িক়ে আছেন যে |. 


প্রবাসী 


১বী 

ন্ত তখন অমন্যমনে ফুটবল খেলছে । কথাটা বোধ 
হয় তার কানেই গেল না। 

যে এসেছিল সে বজ্ক্ে-তামাকে জোর করে ধন্রে 
নিয়ে যেতে বলেছেন, নেব বিদ্ত হাত-প] ধরে ভিচড়ে 
টেনে । তুম নাকি রাগ করে এসেছ, বৌদ্ধ বলে যে 1” 

শুনে অভিমানট] বেড়ে উঠল। বৌদি তবে তার রাগ 
বুঝেছেন | কিন্তু এ সময় সে কিছুতে ঘাবে না। অন্থকে তিনি 
বেশী ভালবানুন গে, এখন তাকে আবার ডাকাডাকি কেন। 


লোক &সে ডেকে ডেকে সাধাসাধি ক'রে ফিরে গেল । সবে 
যখন ঝিকিমিকি বেলা, কাক লো মিঃল'ম শীল আাকাশতলে 
(পাড়ি দিয়েছে, অঙ্্যার ছয়! নেমেছে অঙ্গনে, গাড় থেকে গাচতর 
হায় আপছে কালো জল-_নস্ভ বা'ড় ফিরে এল। নতুন 
বৌপ্দের নৌকা তখন অনেকক্ষণ ছেড়ে চাল গেছে। নৌকার 
আঘাত ক্ষীণ জলের ধারা, ছোট ছোট ঢেউগুল কখন গেছে 
মিলিয়ে | বৌকে বিদায় দিতে এসে ঘাটে যার] জটলা পাকা- 
চ্ছিল, একে একে তারাও ফিএছে ঘরে । নগ্খকে দেখে ম' বলে 
উঠলেন__“হ্যারে বোকাটা, এতক্ষণ ছিলি কোথায়। বোর 
সঙ্কে গেলি নেকেন রে। তোকে সে কতভালবাসে। কতক্ষণ 
অপেক্ষা করে গেল। এই নে £দখ, তোকে লঙেছ খেতে 
একটা টাক' দিয়ে গেছে। খাবার নিয়ে বপে বসে তোর জন্ধে 
ঢেকে রেখে গেছে ব্রান্াঘ-রে | হাত-পা ধুয়ে খ। গিয়ে যা। 
বোকা, কিসের জণ্ডে গেলি নে ।” 





নস্ত কোনো কথা বললে না । শুধু তার ঠেটট! কেঁপে 
উঠল। সবাই ফিরে গেল ঘরে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল, 
আকাশে তারা ফুটতে লাগল, খালের জল জতি মৃতু ছলাৎ- 
ছলাৎ শবে বয়ে যেতে লাগল । সেই অনস্ত আকাশের মীচে 
রাজির ঝাপসা অন্ধকারে পৃথ্থবীর এক কোপে ছোউ 
মস্ত একট। বিরাট অভিমানের তার-একট। দ্ুষটীব্র ব্যথা নিয়ে 
স্ন্ধ হয়ে ীড়িয়ে রইজ | তার সমস্ত মমগ্রাণ জুড়ে ব্যথার ছলে 
বাজতে লাগল--কেন রাগ করে গেলাম না। কেন একটুক্ষ 
আগে জানলাম না বৌ্দ আমাকে এত ভালবাসেন | তিনি 
নিশ্চয় মমে ব্যথ। পেয়ে গেজেন। 


ডুকরে উঠে কুদ্তকঠে নন্ব বললে-__“ঘাবো বৌদি, আঘি 
যাবো, ঘাবে ।+ 


কিন্ত খাল ছাণড়য়ে মাঠ পেরিয়ে বছুদুর-যাজী বৌদির কাটে 
মে কথ! পৌছল না৷। 


ফি শিস 
টির ০৬৬ 


শঙ্বমশ্মর 
প্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
['598-9706)1 2101500087-0588976 198 £:50011600] 


ক্যুনুবেলাস্তরপরে সাগরশখ্থের বুকে সিদ্ধুর ক্গোল 

পুরাতন আবাসের সৃতি সে যে খোষিছে নিম্বত 

উচ্ছল তরঙতঙজ সমুদ্রের, প্রাণে আনে দোল। 

সিদ্ধুব কল্লোল লে কি? অশান্ত রক্জের ধন নছে সে জামার? 
আশা! ভীতি, ক্ষোত-_তার তালে তালে নহে ও স্পন্দন ? 
হযয়-আধর্ত সাথে উর্শিমাল! সরে বারবার ? | 


অন্তরের অন্থরালে সমুদ্রশঙ্খের পম কিলেক্ আছ্্বান ? 
মরলোক পরপারে স্বতগের অস্ষ,উ আতাস-_ 

'অবৃষ্ঠ নুদুর হ'তে করণে মোর মাজে তারি তাম। 

মূঢ় অ'মি, ভাবি কভু প্রতিধ্বনি অবাস্তব__ছলম! কেবল 
শবমর় ধরনর গুজরণ শুন মোরা শুধু. | 
অন্ত হই মিথ্যা লোনে--প্বপনযুখর হৃদিল । 


পৃ প পার্ধঠয 


রাজনারায়ণ বন্ু-দাহিতামাধক  চরিতমাল 
শীযোগেশচন্ত্র বাগল | বঙ্গীয়-লাহিতা-পরিঘৎ ২৪৩।১ আপার সারকুলার 
রোড, কলিকাতা। মুণ্য বার আন!। 
ভাঁরভবর্ষের উনবিংশ শতাব্দীর গেষ্ট চিন্তাবীরদের মধো রাঁজনা র।য়ণ 
বস অন্যতম । আজ যে সকল বিরাট অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দেশের মনকে 
বিপুলতাবে আন্দোলিত করিতেছে তাহার মুলে সাহার চিগ্তার প্রেরণা 
দেখিতে পাই । ১৮২৬ খ্রীষ্টাঝে রাজনারায়ণ বছু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
তখনকার দিনের উচ্চতম শিক্ষা! লাভ করিয়া পিনিয়র স্কলার হন মধু- 
হদন, সুদের প্রসৃতি তাহার সহাধায়ী। সেকালের ইংরেজী শিক্ষায় 
চাপ পারদর্শিতা লীন করিলেও বাংলা তাষার গতি তাহার যে অসীম 
অনুরাগ ছিল তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়| মাইকেলের “কাপটিভ 
লেডী?) পাঠ করিয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাৰে ডিক্কওয়াটার বীটন লেখেন, প্রতোক 
কবিষশঃ প্রার্থীর মাতৃভাষাতেই কাঁবা রচন! করা কত্তবা। ইহার এক 
বংসর পুর্ধে হেয়ার-স্মৃতি-সভায় স্বর্দেশীয় ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে 
বর্ুতা প্রনঙ্গে রাজনারায়ণ বপিয়।ছিলেন, “পরভাষার আলোচনায় 
মনের শতি স্ব হয় না|) এবং আত্মভীষ।র অনুশীলন বিনা কোন 
দেশে প্রমিদ্ধ গ্রন্থকর্ীর উদয় হয় নাই” বাজনারায়ণ বহু রচিত 
'জাতীয় গৌরবেচ্ছ। সঞ্চারিণী সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়া নব- 
গোপাল মিত্রের মনে 'হিন্দু মেল।ঃর ভাব প্রথম উদিত হয়। জাতীয় মহা- 
সভার গন্মগ্রহণের বহুপুর্ধে ভাবী কংগ্রেসের আদশ তাহার রচনার মধ্যে 
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পরিস্বৃট হইয়াছে । “মহা হিন্দু সমিতি নামক একটি মহ'সমিতি স্বপনের 
প্রশ্তাব' বিষয়ক “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” হিন্দু মহাসভারই পূর্ববাতীন। রাজ- 
নারায়ণ ইংরেজী ভাষায় এগারখানি এবং বাংল। ভাষায় যোপথানি গ্রন্থ 
রচনা] করেন। তন্মধো “পে কাল ও একাল” বিশেষ গ্রপিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । রাজনারায়ণ দেবেন্্রনাধ ঠাকুরের বন্ধু এবং “আদি সমাঞ্জের 
ব্রাঙ্গ ছিলেন, কিন্তু সাহার নকল ধর্ম, কর্ম, আচরণ ও সাহিতা-রচনার 
মূলে রহিয়াছে তাহার অনীম শ্বদেশতক্তি। রাজনারায়ণ জানিতেন সকল 
পার্থিব বিষয়ে বাহা পরিবর্তন স্বভাবসঙ্গত, উন্নতি পরিবর্তনের উপর নির্ভর 
করে, কিন্ত তিনি বিশ্বাস করিতেন জাতীয় জীবনের মূল ধারাটি অপরিবর্থনী়, 
তাহার গতি ভিন্নমুখী করিতে যাওয়। অন্যায় ও অশ্বাভাবিক। সংক্ষিপ্ত 
পরিসরের মধ এই বিরাট পুরুষের নষ্ট, এবং সুসম্পূর্ণ পরিচয় দান করিতে 
গ্রন্থকার যে সমর্থ হইয়াছেন পুস্তকথানি পাঠ করিলেই তাহ] বুঝা যাইবে । 
সুণির্ববাচিত রচনার নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়! রাজনারাপ়ণের আদর্শ ও চিন্তা 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয্াছে। দেশী যুগের নেতা অরবিন্দের তিনি মাতামহ। 
রবীঙ্গনাণ কৈশোরে ভাহারই নিকট জাতীয়তার মন্ত্রে দীর্ষিত হইয়া 
ছিলেন! রাজনারায়ণকে কংগ্রেসের পিতামহ বলা হয়। এ নাম সতাই 
সাথক। লিপিকুশল যোগেশচন্জ্রের 'রাজনারায়ণ বনু' পাঠ করিয়। অজি- 
কর পাঁঠক একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ লা করিবেন। 


শ্রীশৈলেন্দ্রক্ণ লাহা 





_ জ্বলে ল্লাশান্ল হম্ভ লাছাইইলললা' লইই _ 


শিপ আপ পাসপাপশ সাপ 
_ শিপ ০৮০ পপি এপ পাশাপাশি লিশী পপি সপ শাশিািীশীশীাশিশোটি ৩27 








_ উপন্যাস-__ ৷ চরণদাস ঘোষের 
ডাঃ নরেশ দেনগ্প্ধ | দুতন উপগ্ঠাস 
সা ২॥০ | ৫তপান্তর ২২ 
অন্তরায় ৃ ৰা দিলীপকুমার রায় 
রূপের অভিশাপ ২২; নানাবগী ১২ 
ঘুণ্ুশিখা টা প্রবোধবুমার সাস্কাল 
লক্গদীছাড়। ্ ৰ 
যাষাবর ১০ 
তাবিজ ১০ 1... | মো 
. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দীনেমকুমার রায় 
শু  বুহস্তের খাসমহল ২॥* 
অক্ুণোদয় ১০! 
পুর্ণচ্ছেদ ২ প্রেতপুরী ০ 
১। সোনার পাহাড় ২২ 
মাটির রাজা ২.২. | নানাসাহেব, ২২ 
অভিশাপ রি 
2 আরজ সরকার | বে রা ছেলে ২1৭ 
বালির বাধ ১৪০ বহ্ছিশিখা ২॥০ 
প্রেমেন মিত্র ৷ উপেন গঙ্গোপাধায় 
পঞ্চশর বৈভানিক ১1০ 








পপি তা পাপী 51 গল সপ লা পা) পপ ১-৮০৯-প পপ? ৫০ ০ ৬০৯ বাপ ৯৮, 














_নাটক- | -কাব্যগ্রশ্থ- 
|. যোগেশচন্্র চৌধুরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
: স।মাজিক নাটক কুনু ও কেকা ৩॥০ 
৷ বাংলার মেয়ে (৩ সং) ১০ : অভ্রআবীর ৩০ 
পরিণীতা (২ম সং) ১1৭ বিদায় আরতি ২০ 
৷ পতিব্রতা (২ম সং) ১॥০  ভীর্থসলিল ও 
1 মাকড়নার জাল ১।”. তুলির লিখন ্াঃ 
শিবপ্রসাদ কর... নি বীণ। ২৭ 
পৌরাশিক নাটক রর - শিট 
নগেক্জনাথ ভট্টাচার্য 
| ০ 
1 অভিষেক _১/৯ স্পা চা 
ভূপেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় | শিল্পী প্রমোদ ট্োপাধ্যাহ 
_ পৌরাণিক নাটক বু প্রশংসিত গ্র্ধ 
ক্জ্জবীর (৮ম সং) ১1০ সি 
সামাজিক নাটক ্লাষীর মা মাধুম 
বাজালী ১], দাম: সাড়ে তিন 4১ 












পরকাশক-_ মার, এইচ ভ্রীাদী ৫৪ মগ 2 ২০$ন€ কর্ণগ়ালিম ট্ীট, কলিকাভা | 


৪৫০ 





প্রবাসী ১৩৫২ 


ব্রান্মধন্মের ব্যাখ্যান-_মহষি দেবেনীথ ঠাকুর কৃত । বিশ্ব- 
ভারতী গ্রস্থালয়, ২নং বঙ্ছিম চাটুজো ফ্রী, কলিকাত1। মুল) পাচ টাক1। 
মহধিদেবের ব্াযাথাবন ভার সুগভীর ব্র্গনাধনার অমুন্মক্জকণ। এই 
বাথ]াণের প্রতি পৃষ্ঠা ত'র শাস্তুজ্ঞান, পরবাত্মায় সিত নিশ্ড়ি যোগ এবং 
উচ্ছ দি ঈশ্বর প্রেমের পরিচর দেয়। জ্ঞানী, ভক্ত, বিশ্বাসী, পণ্ডিত যিদ্ইি 
এই ব্যাখ্যান পাঠ করবেন, তিনিই তৃপ্ত হইবেন, উপকৃত বোধ করিবেন, 
নুঃন প্রেরণা পাইবেন। এমন কোন্‌ লৌন্দধ।প্িয় কবি আছেন যিনি 
“আনন্দরপমমৃতং যগ্জিভীতি" ঈর্ধক বাখ্যান্টি পড়িয়। হিহ্বরাজের সৌন্দয্যে 
মুদ্ধ না হইবেন। “আম এখন ভূুলোকেও নাই দুলোকেও নাই, সেই 
পরম.লাকে রহিয়।ছি, ঈশ্বরের মহিমার মাধাই স্থিতি করিতেছি 1” এই 
বাণী পঠ করিচা কোন্‌ সাধকের ভিত্ব দেই দিব্যানুভূতি লাভের ভস্য ব্যাকুল 
নাহহবে? 

“তোমাকে দেখিতে দেখিতেই যেন আমার ভীবন অবসান হয় এবং 
জীবনান্তে তোম'র নূন রাজো জাগ্রত হইয়া যেন আবার তে'মার মহিমা 
শ্বান কারতে পারি" এই প্রার্থনায় যেন সকল বিশ্বাদীর সঞ্ল ভক্তের 
গাণের প্রাথনাহ গুতিধর'নভ হইয়' উঠিয়।ছে। এই ব্যাথ্যান সকল ধের 
সকল সম্প্রদায়ের সাঁধকেরই সমান আদরনয়। 


গ্রাঈশানচন্দ্র রায় 


জনক-জননী-জনন'--কমলাকান্ত। প্রিমিয়ার পাবলিশিং 

হাউস, ৮ নং শ্বামাচরণ দে ট্রাট, কগিক'ত1। পূ ১৩১, মূল্য আড়াই টাকা। 

মধুমতীর গুতিবেশিনী ভলেশ্বরী ব'নদনী। ইম্পাতে গড়া দরকারী 
মেতু জকেম্ববীর জলধারাকে শুদ্প্রার করে ধাতিসার অধিধাসীদের জীবন, 
অনিষ্ট করে তুঙ্গেছে। কুসংশ্থার'চ্ছন্র নিরক্ষর গ্রামবাসীর ত্রত মানত 
তুক্তাক ইত11দ ঝরে নদীর পুকগৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী,--আধু 
শিক তরুণের দল কোদাল চায়ে নদীর সং্চারকাধে) ত্রতী । ফলে গ্রামে- 
নবীন ও প্রবীণ দুই দলে সংঘর্ষের হৃষ্টি। সেই সংঘয বর্ণন-প্রদ্ঙ্গে 
লেখক গ্রামবাসংদের বিচিত্র চরিত্র উদঘাটিত করে দেখিয়েছেন, 
সংঘর্ষের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে একটি বেদপামধুর প্রেমের কাহিনী, 
নায়ক তার ও রণ ত্রাঙ্গণ বাপল, নাসিক বনবাশী ওঝার মেয়ে উলুগী। 
বাদল পরের অলক্ষ্যে সাঁবল চালিয়ে মজজানদী জালেম্বরীকে শ্রোতা ম্বনট, 
করে,তুনলে, কন্তু প্রাণ হারালে সেই শ্রোতেরহ জলে। 

্রন্থঝারের মন দরদী, ভাষা! আবেগময়, রচনা-শৈলী অতি আধুনিক | 
পাঠকের চমক লাগাতে গিয়ে উপন্যাসে কাহিনীকে তিনি জ্নুজ্বল 
করে ফেভেছেন। মাঝে মাঝে অদ্ভুত বর্ণন! চোখে পড়েযেমন কালে 
গ্রামী লিলি বরে, খোঁড়া ৬পড়ানো। ছেলে উৎসাহের দৌড়ে 
চল। মাঝে মাঝে উচোট খেত'- ইত 1দি। 

উলুলীর বাবা নাকি ভঙ্রবংণীয় বিশেষ কোন কারণে ওরা সমাজে 
নিন্দিতা মেয়েকে নিয়ে ধাতিসার কুচিবাগানে এদে বাস করছে, আর 
বাদল য:য় সেখানে নাপের মন্ত্র শিখতে । এ কাহিনী শরচচন্্রের 
“ীকান্তের এক অধায়ের কথ। মনে করিয়ে দেয়! 

গ্রন্থের হাপ। কাগঙ্জ ও বাধাই উত্তম । 


গ্রতারাপদ রাহা! 


বুকের খণ-_জ্রীগৌরগোপাঁল গঙ্গোপাধায়। প্রীহরি নারায়ণ: 
' সিংহ। গড়বাটি, পোঃ বুড়া শ্ষি হল] । দাম দেড় টাক1। 
নয়টি ছোট গল্সে ্রন্থথানি সম্পূর্ণ । দু-একটি বাদে বাকি গজগুলি, 
রসোতীর্ণ হয় নাই। কাগজ ও বাধাই ভাল। কা 
পরকীয়। (তৃতীয় সং্থরণ )-প্ইগৌরগোপাল বিদর)াবিনোদ ৯, 
প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, ৮ নম্বর স্টামাচরণ দে ্রীট, কলিকাত]। দা 
উপন্াসথানি থে পাঠকমহলে সমাতৃত হইয়াছে তাহ! ইছার একাধিক, 


_-তার জন্ম পরে 
বহুদিন ভুচগছিনু সুতিকার জের, 
বাচিব ছিলনা আশা 





ভারঢচতর লক্ষ লক্ষ মাতান 
জীবন-ম্বভ্যর এমনই সঙ্কট তদালাক়্ 


% ভাইনোমস্ট ্* 





| সকল অবসাদ, দ্ুপ্ললতা 
ও ক্লান্ডি দ্র করিয়া আটা 
স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরাইয়া 
দিতত পাচের। 








টাইফয়েড 
নিউমোনিয়া 
ইনফুয়েঞ্জা 


প্রভৃতি কিন ও দীর্ঘ রোগতভাঢগর 
পর হ্দতত্বশস্থ্য উদ্ধারে সহায়তা কঢের। 


সমস্ত সন্্াস্ত ওষধালয়ে পাওয়া যায়। 








। “বিধাতা যাহারে দেয় 
অলৌকিক আনন্দের ভার 
তার বক্ষে বেদনা! অপার--” 


- অলৌকিক আনন্দের অভাব হইতে পারে 
কিস্ত বক্ষে বেদনার অভাব হয় না 


০ষ 
পা] 
ন্‌ 


নিউমোনিয়া ফৌঢা 
রষ্কাইটিশ ৫ বাজের ব্যথা 
রিমির বাথা দাতের বন 


_য্কতের প্রদীহ-_ 
ৃ | সর্বববিধ বেদন। নিবারক, দীর্ঘকাল 
|. তাই চাই তাপ-সংরক্ষক, সিপ্ধ ও 
উৎকৃষ্ট প্রলেপ 


বাই-ফ্ৌজিষ্টন 


সমস্ত সন্্রাতত অন্যান্য পুলটিশ, সেক, মালিশ অপেক্ষা 
ওষধালয়ে ] 
অধিকতর কার্যকরী, নিরাপদ ও আরামদায়ক | | 





প্রীপ্ুব্য। 











৮২ কিশশাশাশা শিক্লাশগীশিশিসি। রি 


ফান্তল 


১২ ০৬০৯ পাছি লাস শীল সিরা সপ পাস পিপাসা সা সি পঠিত সিসি সি সিএ 


স্ব হইতেই বুধ| যায়| ইহার চতিত্রগুলি জীবন্ত; ভীঘ! এবং বর্ণন- 
ঙ্গাও চমৎকার, বিষয়বন্তরতেও অভিনবত্ধ আছে। গ্রস্থখানির বহিঃ- 


ম্েঠবও ঈন্দর | ূ 
জীখগেক্দ্রনাথ মিত্র 


পাল বাঁক--ঞ্গৌরচঞ্ত্র চট্টোপীধায়। রূপঞ্জী পাঁবলিশান, 
২১, ডংলু। সি বানাজ্জী দ্রীট, কলিকাত]। পৃ! ৫২, মুল্য দশ আনা। 
বিখাত আমেরিকান লেখিক1 পাল বাক ১৮৯২ দাঁলের জুন মাসে 
গনাগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতামাতা ছিলেন মিশনারী । কন্যার জন্োর 
চরি মাঁদ পরে এই শিশুকে তাহার! চীনদেশে তাহাদের কর্মঙ্থলে লয়] 
আদেন। এই মার্কিন বালিকা ইংরেজী শিথিবার পুবেব চীনা ভাষা 
শিথিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইয়াংমি নদীর তীরে চিনিয়।ং শহরে 
পল বাকের বাল্যকাঁঞজের কিছুদিন কাটিয়াছিল। প্রারুতিক সৌন্দর্ষোর 
আবেষ্টনের মধ্যে এক চীনা বুড়ীর নিকট বাঁলিক1 পাল চীপমুন্তুকের বিচিত্র 
গর্গুলি শুনিত | পরে খন পাল” নিজে গলপ লিথিঠে শুরু করিল তখন 
তাহার মাতা তাহ। সংশোধন করিয়। দ্িতেন। কিন্তু এত ছোট বয়দের 
লেগ! হইতেই তাহার ম। বুঝিয়।ছিলেন যে মেয়ের লেখার হাত আছে। 
নাংহাই বোডিং-ন্কুলে পড়া শেষ করিয়া পাল আমেরিক'য় পড়িতে 
থান। আমেরকায় পাঠাবস্থায় তিনি লিখিতে সরু করেন এবং ছাত্র- 
মহলে টুলেখিকণ বলিয়া নাম করেন । ১৯১৭ সনে অধা।পক জন্‌ এল বাকের 
স্থিত তাহার বিবাহ হয়| ১৯২২ সাল হইতে তি নিয়মিত ভাবে লেখ 
পুরু করেন। ১৭২৫ মনে তাহার ইট উইও-ওয়েই্ট উইও” নামক প্রথম 
উপন্যাস লিখিত হয়। ১৯২৭ সনে নানকিঙে রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া 
অঠি কষ্টে জীবন বাচান। ইহার পরে কিছুদিন জাপানে বাস করিয়! 
১৯২৯ মনে আমেরিকায় ফেরেন | ১৯৩* সনে চীনে ফিরিয়া তিনি “দি 
€ঢ আর্থ" নামক উপন্ঠাসখানি শেষ করেন। বিরয়ের দিক দিয়া এই 





টা 


| একঞা খ্াঙ্যব5 গা'য়েরাই- 








অশোকিন৷ 


জরাষু সংক্রান্ত সমস্ত স্বীব্যাধির উধদ। 
গতু বাতিরুম, নাড়ীর দোষ বাপক 
প্রভৃতি দুরারোগা স্্ীবাধি আরোগ্য হয়। 
জত্ম্পাক্ষাতেজ্ৰী মাসে 


একাধিকবার অনিয়মিত খতু 
ও শ্রাবাল্পভায় সেবনীয়। 


পুস্তক-পরিচয় 





_ প্রচ্চ সথল শি নন] হত পান! 
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পুশ্তক একটি নুতন রেকর্ড স্থাপন করে। পরে এই বই কুড়িটি ভাষায় 
অনুদিত হয়। পাল বাক ১৯৩৮ সনে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কীর পান। 
বন্ধুমান সময়ে পার্ল বাকের মত দরদী সাহিতাক কমই আছেন। 
পিগাড়িত জাতিসমূছ্ের, বিশেষতঃ চীনা ও ভারতবানীর তথ। এশিয়াবাসীর 
জন্য তাহার দরদ সুবিদিত। চীনের ছুংখ, দারিজ্ের চিত্র ঠাহার সাহিত্যে 
যেরূপ ফুটিরাঞ্চে এরূপ মার কোথাও নহে। তাহার সহানুভূতি জাতি ও 
দেশ-কাঁলের সীম অতিক্রম করিয়া যে নূতন মাহিত্য সৃতি করিতেছে তাহ 
মানব-সমাজের ভবিষাৎ মল সুচনা করে। 

দেখক গাঞ্জল ভাষায় পাল বাকের কীবন ও সাহিতা-সাধনার কথা 
বর্ণনা করিয়াছেন। এপ পুস্তিকা বহুল প্রচ'র বাঞ্চনীয়। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন-_ প্রউপেন্রনাথ 
বন্গু। ১৬ বি, অঙ্বিনী দত রোড, বালিগণ্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 
মূলা ১০ 
কলিকাতা বাংলার রাক্ধানী এবং (ব পৌর-প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার 
পরিচালন ও শাসনভার হাণ্ড আছে, ডাহা সম্পূণ আস্মনিযন্ত্রিত ও বাঙালীর 
একাস্ত নিজস্ব প্রতিষ্টান । প্রাচোর এই বৃহত্তম নগরী ও ভারতের তৃতপুবব 
রাজধানী কলিকাঁত। শহরের উৎপত্তি ও ক্রমবিষ্তার উহীর কর্পোরেশনের, 
সুষ্টি ও ব্লমবিকাশ এবং উহার গঠন ও শ'সন ব্যবগ্থার বিষয় জানা সকল 
বাডালীরহ করা বিশেষ স্কুলের ছ্াত্রগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে 
ভবিষ্বাং জীবনে দাঞিত্শীল শাসনবাবস্কা ও নাগরিক জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে 
জানলাভ করিতে পারিবে । এই উদ্দে্টে কলিকাও1 কপৌরেশনের এসি- 
ন্ট দে্রেটারী মহাশয় এই বইথানি লিখিয়াছেন। ডক্টর গ্টামাপ্রলাদ 
মুখাপাধায় ইঠার ভুমিকা লিখিয়। দিয়াছেন) প্রথম তিনটি হুলিখিত 
অধায়ে এ মন্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথাপূর্ণ বিপরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
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“পরবর্তী অধায়গুলিতে কর্পোরেশনের বাধিক আআহবায়, জলসরবরাহ, 
পয ুপালী, আলোকের কাবঠা, বাস্তাঘাট, যানবাঙনাদি, বাজার ও 
কপিকাঁতীর লোকসংখা, শ্বাস্থাবিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষ'র ইঠিহাল প্রভৃতি 
স্যালোচিত হইয়াছে। এই সঙ্গে কলিকাঁতার অন্যান্য স্বতন্ত্র গুতিষ্ঠান- 
সমূহ বখা বাউঙ্গার গবর্ণমে্ট, পোর্ট াষ্ট, ইম্প্র্ ঘেন্ট টাষ্ট, বিশ্ববিদ্ভালয়, 
হাইকোর্ট ও পুলিশবিভাগ এবং ইচ্ক্টি,ক কর্পে রেশন গ্যাদ কোম্পানী, 
“টেলিফোন দমকল, রেডিও প্রভৃতি বিশ্ি পাহষ্টানসমুহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়। হইয়াছে । এক কথায় কলিকাঠ1 সম্বন্ধে াবতীয়জ্ঞাতবা বিষয়ই 
প্রস্থকার এই পু্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ডাক্তাবের দিথ্বজয় (1টি অফ ডাঃ ডুনিটুঙ )-অনু- 
বাদক জীমনোযোহন চক্রবন্তী। সরম্থতী লাইব্রেরী, সি ১৮-১৯ কলে 
সীট মার্কেট, কপিকাত1। মুলা ২।*। 
আমরা ইতিপুর্ব্বে রাশিয়ার রাঁওদুত' বাঁ মাইকেল খ্রগফে'র সমা- 
লোঁচনা প্রসঙ্গে এই লেখকের অনুধাদ-কুশলতার পরিচয় দিয়াছি। এই 
কৌতু কপূর্ণ উপস্তাসখানি সরল ও স্চ্ছন্দ বর্ণনায় মৌলিকত্বের দাবি করিতে 
পারে । হিউ লফটিং পিখিত এই গ্রন্থখানি ছেলেবুড়া সকলকেই আনন্দ 
কান করিবে। পোডসবির ডাক্তার ডুূ্টুল ভাগমানুষ ম্রচিকিৎসক 
কিন্তু পশুপন্ষীর গ্রতি মাত্রাধিক গ্রীতিবশতঃ মানুষের ডাক্তারি ছ্বাড়িয়। 
পশ্পক্ষা'র ডাক্তাদিই সমীশীন মনে কঠিলেন। অবশেষে ভাগান্বেষণের 
সাড়নায় ও বানরকাজ্যে মড়ক সারাইবার জন্য সুদুর আফ্রিকায় তাহার 
যা সুর হইল । তাহার আফ্রিক1-অভিযান ও প্রত্যাবর্তনের রোমাঞ্চকর 
কাঁছিণী ছেলের! যুদ্ধ বিল্য়ে উপভোগ করিবে । পশুপক্ষীর ভাষাতত্ববিদ্‌ 
ও প্রাণী9গগতের দরদী বন্ধু এই চ্দাশ্য় ডাক্তারের দিখিজ্সয়কহিনী শিশু- 
সাছিতো এক আশ্চর্য্য হৃষ্টি। আফ্রিকার কৃতজ্ঞ জানোয়া'রগণ এখনও 
ভাক্তারের কথা স্মরণ করিয়। উন্মন] হয়। বহু রেখাচিত্র বঃটিকে মনোজ 
ও শ্ুরসাল করিয়াছ। বাংলা ভাষায় এই গ্রস্থখানি অনুবদ করিয়। 
প্রস্থকার শিশুপাহিতোো এক নূতন জিনিষ উপটোৌকন দিয়াছেন। 


গল্প হলেও সত্য ১ম ও ২য় খণ্ড-_শ্বীধীরেকুলাল ধর। 
এম্‌ দি সরকার এগ সঙ্গ জিং, ১৪ বন্ধিম চাটার্জ ছ্রীট, কলিকাত1। 
সুলা বধা মে ৪* ও 1%*। 
ভ'রচের ও বাংলার মনীধিগপের উীহনের বিশেষ বিশেষ ঘটন| 
অবচম্বংন আনন্দবাজার, যুগান্তর গ্রতভৃঠি পত্তিকার গ্রন্থকার যে টুক্র| 
কাহিশীগুলি লিখিয্াছিলেন, সেইগুলি একত্র কঠিয়া এই ছুই খণ্ড পুত্তকের 
আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন । বইটিতে ভারতের ও বাংলার, যা'দের 
হিষয় দমন্ত বাঙালী গ্েেলেমেয়েরই জানা উচিত, সেই দেশপুক্ষা বরণীয় 
পমহাপুরুষগণের জীবন সম্ব্ক £মন এক একটি কাহিপী বর্ণনা করিয়। লেখক 
ত1৫1দের কিশোরদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহার! 





॥ 


প্রবাসী 


৯ 
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ভবিষ্বতে তাহাদের বিষয় জানিতে অধিকতর জাগ্রহলীল হই! উঠে) গল্প- 

গুলি এমন প্রাণবন্ত ও সরসভাবে 1লখিত হইয়াছে থে পড়িবামাত্র মহৎ 

জীবনের প্রতি উদ্দীপনা ও আবেগে চিত্ত ভরয়। উঠে। গুধম খণ্ডে প্রত্যেক 
গজের সঠিত মনীষিগ্ণের একটি রেখাচিস্ত্র দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে 
সকলের চিত্র দেওয়া সঙ্জব হয় নাই এবং অনেক মনীমীর জীবন-কথা 

বাদ পড়িয়াছে। ভবিষৎ সংস্করণে এই ক্রটিগ্থয় সংশোধন করিয়। দ্বিশীয় 
থণ্ড”ক পূর্ণ জর করিবেন, এরূপ আশা গ্রন্থকার দিয়াছেন । দুই গণ্ড পুষ্থকেরই 

ভূঁশীয় সংস্করণ হইয়াছে । বইটি ধে কতদূর সময়োপযোগী ও সুকপিত্ 

ইইয়াছে, অঞ্জ সময়ের মধ্য এরাপ গচুর কাটুতিই তাহার প্রমাণ। 


দক্ষিণ-ভারতে বঙ্গবাজিক1-_ কুমারী হৈমন্তী দাসগপ্ত। 
প্রাপ্তিস্বান_মুধ'দপুর, পা্টনা। মুলা ১//*। 
বয়সে অল্প ও শ্বুলের ছাত্রী কর্তৃক লিখিত হইলেও বইখানি গেখিকার 
তীক্ষ দৃষ্ঠিভঙ্গীর শ্বাতস্ত্রা ও দ্টুবা স্বানগুপির বাছুল বর্জিত সহজ ও সরল 
বর্ণনার গুণে ভ্রমণপ্রিয় পাঠকের তৃপ্তি সাধন করিবে । লেখিক। পিতার 
সহিত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সংল দর্শনীয় স্বাদেই ঘুরিয়ছেন, 
উত্তর ভারত চম্বদ্ধেও হার একথানি ভ্রমণকাহিনী পিখিবার ইচ্ছ। 
মআছে। 


ঞ্ীবিজয়েন্দ্রকৃ্ণ শীল 


শ্রীরামকুষ্জ চরিত _ স্বামী শঙরানদা। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত 
মঠ--১৯ বি, রাজ রাগরৃষ, দ্রীট, কলিকাতা। 


্রন্থকার পূর্ব প্রকাশিত পরমহংস চরিতাবলীর সাহাযো ধারাবাহিক 
চৌদটি অধ্যায়ে এই চরিত-কথা সপ্পূর্ণ করিয়াছেন। ভঞ্তসমাগম এবং 
ইয়ং বেঙ্গলদের আগমন-প্রসঙ্গ হইতে উল্লেখযোগ্য কোন কোন ভক্ত ও 
ভক্তিমতীদের নাম বাদ পড়িয়াছে কেন বুঝ! গেল না। ভাষ। বেশ সহজ্ত 
ও ভর্তিভাবপূর্ণ। অল্পের ভিতর এরূপ হুমহান্‌ ভীবনালেখ্য দর্শনের 
হযোগদনের প্রয্লাদ নিশ্যয়ই প্রশংসার |! এ জাতীয় মহজ্জীবন কথা 
যত বেশী প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে ততই দেশ ওজাতির ভিতর 
সহদ্গ সরল মহাপবিভ্র মানব-জীবনের গৌরবোজ্ল আদশ প্রসারিত হুইয়া 
শাস্তির মাধুর্য ফুটিয়। উঠিবে। 


প্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


রাত্রি হ্রসপ্রদ্ ভটাচার্ধা। পূর্বাশ! লিমিটেড, পি-১৩ গণেশ- 
চন্ত্র এভন্যু, কপিকাত1। পৃ. ৪২৩, মূল্য পাচ টাক1। 
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“রূপং দেহি, জয়ং দেহি”-_ রুপের এই আরাধনা বিলাস-প্রচেষ্ঠী নহে। হন্দর 
হবার সুনিবিড় আহ্বান মানুষ গেয়েছে তার অস্তর-পুরুষের কাছ খেকে । তাই 
কোটর ছেড়ে গ্রাসাদ-_বক্ষল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসনভূষণ। এ তার কত 
বড় গর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন ভ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেকদুর এগিয়ে এসেছে । 
তার পরিচয় পাওয়া,যায়ঘেরে,ঘরে “রাক্রাজবা”র নিত বাবহারে। বিশুদ্ধতায় 
ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পারপূর্ণ তৃপণ্ডি। ভাই আজ প্রতি উৎসবে 
'রাজাাজবা”র স্থান সবার!উপরে। জাতি, ধর্ম ও বয়স নিবিষশেষে ভারতনারীর 
প্রিয়তম প্রসাধন--সি, আর, দাশের প্লাঙ্জাজব। সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা! 








অনুল্পা কেম়িক্াল্ন: ক্রান্সিকাতা 





৬ 


বিষয় এবং দৃষ্জগ এই উর দিক দিয়াই এই বিরাট উপস্ভাসটিঃ 
এভিনবত্ধব আছে। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে বিশ্ুন্ধ বাংলাদেশের শিক্ষিত, 
বুদ্ধি্ীবী তরুণ-চরুমী ইহার গাত্রপাত্রী । যুগধন্মের প্রভাবে রাজনীতিই 
ইহাদের প্রায় সকলেরই ভাবন1 এবং সাধনা । কেহব1 আদর্শবিচাত ইইয়া 
উন্মাঙ্গগামী । হহাদের মনন এবং মতবাদ বিংশ্রষণে লেখকের ক্ষমতার 
পরিচয় পাই এবং বর্তমান বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা এবং 
কন্দুকে রদবপ্ততে পরিণত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হই। 

উপন্ঠানটি মননগ্রধান)মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি জটির 
পরিচয় পাই যাহ] রসহৃষ্টিকে ব্যাহত করিয়।ছে 1 পান্রপাতজীদ্দর সংলাগ 

স্থানে স্থানে বর্ঠতাভা রাক্রান্ত এবং কাহিনী অপেক্ষা চিন্তা, বর্ণনা! অপেক্ষা 

বিশ্লেধণকে প্রধান্ঠ দিবার দিকে জেখকের মানগিক প্রবণতা পরিলনিত 
হয়। ভহীতে রসবৌধ গড়িত হইলেও আসলে লেখক যে খাটি শিদীমনের 
অধিকারী ভাহার পরিচয় মেলে তাহার চন্দ্র রসিকহীয়, ভাষার 
প্রদাধননৈপুণ্যে এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় । আহার ভাষার বেন এবং স্থানে 
দ্ব(নে বর্ণনার আবেগ মনকে মুগ করে। 

উপগ্ঠাসটিতে (বিংশ শতাব্দীর মঙিশাপে অভিশগ্র, ভাবুক গাঁজনৈঠিক 
কন্মা, অথ্র উপদক, সাহিতাক সকল শ্রেণীর বু্ষিজীবা বাঙালীর ব্থ 
সাধনার চবি জলস্তভাবে ফুটিয়' উঠিয়াস্ে। অর্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া 
সঞ্চয়ের সাধনায় র* হইয়াছিল নায়ক!) হদান, কিন্তু শেষে পরিপুণ 
প্রাচুষ্র মধোও ভার শিসিঙ্গ আত্মার মন্বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়। উঠে 
তমিস্রাবৃত রাত্রির আকাশ, তার অন্তরের অগ্তরতম স্থলে সানিয়া পৌছে 
বু নরনারীর ভ্ুদন “একটু ফ্যান দাও |” যাদের বঞ্চিত করিয়া তার 
এই ভোগৈঙ্বর্ষা তাদের আর্তনাদ তার মি বেদনায় ভারাক্রান্ত করিয়া 
ভোলে । রীত্রির অন্ধকারে বৃতৃক্ষুর মিছিল দেখিয়! ফ্যানিবাদের উচ্ছেদে 
বন্ধপরিকর আদর্শবাদী প্রবীরের ম্বগ্র ভাঙ্গিয়! যায়। কিন্তু এই চরাচরবাগী 
অন্ধকারের মধো আশার আলো দেখিতে পার একমাত্র কমু।শিষ্ট প্রবীরের 
বোন, মহাক্সা গাঞ্ধীর আদশে অম্ুপ্রাণিক্ধ অনু। “সেই বিরাট দরিদ্রের 
মন কি আজ বাংকার শ্িঃম্ব প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। তার ব্যাকুল 
কামনা মাটিতে জন্ম নেবে ন।কিতাঁর পর? বাংলার কঙ্গালের উপর 
তৈরি হবে না তাঁর ছবি?” অনুর এ অনুভূতি পাঠকের চিত্তে 
সধগরিত হইয়া তাঙ্াকেও নবীন আশায় উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে । রাতির 
ঘনান্ধকাঁর ভেদ করিয়। জ।তির জীবন-প্রভ।তের জয়গান যেন তাহারও 
কানে আসিয়া পৌছে । 


মহানগরী - ভ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় । 

লাগ পাবলিশাল' 
৪২ টাক1। 

অগণিত জনপরিপূর্ণ কশ্মরথচত্রঘর্ঘরধবনিমুখরিত সদা প্রাণচঞ্চল 


জেনারেল প্রিন্টাম 
১১৯, ধন্মতল] প্রাট, কলিকাতা। পু. ৩৫২, মুলা 


যর কপার ক এ আগ 
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(9100062,. 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ষাছুকর 
শ্রীধুক্ত পি. সি. সরকারকে 
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এখানেই পঞ্জ দিবেন। 
ট্রেডমার্ক 1307041৯, বানান 
লিখিতে ভূল করিবেন না। 








প্রবাসী 


১৩৫২ 


শি পালি পিসি লা ওসির সি সস: বা 


মহানগরীর অন্তর-দত্তার 1 মধ অন্ত ্টম্পন্ কথাশিল্পী লাত করিয়াছেন, 
বিরাটের স্পশ॥ নুদুর রসীরিত উত্তঙ পর্বতমালা, দি কচিহহীন উত্শিমুপর। 
মহাসমুড্র ও পিঃনীম নীলীকাঁশের মতই মহানগরীর বহধীরবিচিত্র বিকীশ এর 
প্রবহমান জীবনধারা হার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছে অনন্তের অনুভুঙ্টি। 
নাকে জবানিহে তিনি বলিয়াছেন, “মহাকাশের টুকর] ও মহাসমুদর 
অংশ দিয়া তৈয়ারী এই মহানগরী" | এই মহানগরীর বিরাট পটইমিকায 
যে অনন্ত প্রথণনীলা-_-সকল সাধনা ও অপদাধনা,সফলতা।ও বার্থ তাঁর ভিষটর 
দিয় ক্রমবিকাশত হইয়া! উঠিতেছে তাহাই ঠাহার রসকজন।তক উদ্দীপু 
করিয়া এই উপন্তাস রচনায় প্রবৃত্ত করিয়।ছে । উপস্যাসথ। ন পড়িলে মনে 
হয় এ গুধু কাহছিনীবর্ণন ব! চরিত্রচিত্রণ নয়, এ ধন নহীনগরীর আগ্রা 
্রাপ উদধ।টনের সার্থক প্রয়াস । মহানগরীর বুকে পাশাপাশি চনিয়াছে 
আলো আর অন্ধকারের লীল1। ইছর একদিকে আছে উপচীয়মাঁন ন্পদ 
আর বিলাসে'পকরণের প্রাচুধা জার এক দিকে রোগ শেক ছঃখ দাওয়া 
অঞ্ঞানঠা অশিঙ্ষা। কুসংস্কারের পুর্নীহত অন্ধকার আর ছুগত নরনারীর 
মন্ধাভেদী হাহ।কার | মহানগরীর যে দিককার ছবি জেগক ফুটাইয়] তুলিয়- 
ছেন ত1হ1 শিক্ষিত আলোক প্রাপ্ত অভিজাত ও সংস্কৃতিবান সম্প্রদায়ের 
স্র্গজোকের ছবি । ইঠারই সন্বদ্ধে নায়ক প্রিয় বলিছেছে মে শহরের 
জ্ঞানে মানুষের লঙলাট ও চু খ্রোজ্ছজল, মননশক্ধিতে তার সাহিতে বিএ. 
মাঠিভোর সগোতীয়, কম্গ প্রবাহে কানত্রোভ সেখানে শঙ্ছন্দ গহিছে 
প্রবহমান” মহানগরীর «ই আলোকোঞজ্ছখল দিক গামপদ বাবুর সঞ্গ।ণী 
রশ্মি নম্পাডে সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাপিত হইয়াছে বটে, কিন্ত ইহ মহাপগরা? 
আংশিক ছবি-- প্রদীপের শীচেই গভীর অঞথকার | 

উপগ্ঠাসের কাহিনীটি রসঘন; নায়ক কুপ্রিয় কবি, রোমান্সধশ্মী ও 
ভাববিলাদী তাহার মন) পল্লীর দুঃখদ্ৈম্যময় আবেষ্টন হইতে মহা- 
নগরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও অভিভ্ঞাত দেশনেতা৷ শীতীশবাবুর পরিবারে 
আদিয়। শুধু যে জীবন সম্বপ্ষেই তাহার দৃষ্টিভঙ্গির আমুল পরিবর্ঠন সাধিত 
হইল তাহা নয়, আশ্রয়দ। তার কন্যা ইলার সহচধ্যে তাহার অন্তরগ্রহা শাহী 
সুপ্ত প্রণয়দেবতারও জাগরণ হইল, কিন্তু সেই দেবতার অভিষেক হইল 
ভোগৈশ্বধোর জ্ীকজমকের মধো নহে, বিরলোপকরণ অনুর গৃহে তার 
মৌন আখত্মনমপণে | শীত্িশবাবুর চরিত্রটি লেখকের সার্থক সৃষি। 
বাহিরের দিক দিয়া তাহার জীবনকে সাথক বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
বাহিক সফলতার পিছনে তাহার জীবনের ব্র্থভার কাহিনী, সম্পদের 
মধোও তার অতৃপ্ত আমার বুভূক্মীর কথা এমনি দরদ দিয়া লেখক বর্ণন! 
করিয়াছেন যে তাহা পাঠকচিত্তে গভীর রেখপাত করে। উপসংহারে 
বিপ্রবের আগুনে রবা আর স্মরজিডের আত্মাহতির কাহিণী করুণ ও 
মন্ম্পশী। 


চিত্র পরিচয় 
পটমন্্রীরী 


বিয়োগিনী কাঞ্জবিশীর্ণগাঞা 

শ্রজং বহস্তী বপুষ1 চ শুক্কা। 

আশ্বান্তমান! প্রিয়য়া চ সথ্যা 

ব প্টমঞ্জরীয়ম॥ 

সংগীত ঘর্পণম্‌ শ্রীদাখোদরষিশ্রকত | 

পটমঞ্ুরী একটি রনাঞ্গিণী বিশেষ। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার 

ধ্যান নিয়লিখিত রূপ-_কাস্তা মনোরমা, বিশীর্গগাজা, প্রি 
বিরহক্কশ, মাল্যবারিণী, ধুসরাঙ্গী পামাগী রি বারা 


আঙ্বাম্তমান হইতেছেন। ৭ এ 





শেখের কথা 


হিন্দু তীর্ঘযাত্রী-রক্ষা-সমিতি 


বিগত ১২ই জীনুয়ারী তারিখে ডায়মণ্ড হারবারের জেটি ভাঙিয়া পড়ায় 
যেকি শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই তাহ 
অবগত আছেন। গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থযাত্রী শত শত হিন্দু নরনানী 
এই দুর্ঘটনায় মৃতামুখে পতিত হয় এবং অনেকে গুরুতর রূপে আহত হয়। 
এ ধরণের শোকাবহ বাাপার ভবিষ্ুতে আর যাহাতে না ঘটে সেইজগ্ 
কলিকাঁতার «নং শল্তু চাটাজ্জি স্্রীটস্থ হিন্দু তীর্ঘবাত্রী-রক্ষা-সমিতি বিশেষ 
ভাবে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিচীরপতি শ্রীচারুচন্ত্র বিশ্বাস মহীশয় 
এই সমিতির সভাপতি 'এবং কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্গিলার 
কবিরাজ সত্যব্রত সেন ইহার সাধারণ সম্পাদক । ডায়মণ্ড হারবারের 
দুর্ঘটনার পর ১৪ই জানুক্লারী তারিখে এই সমিতির প্রতিনিধিবর্গ এক 
সভায় সমবেত হইয়া বিষয়টি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা! করেন। 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার মূলগত কারণগুলির প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । ষ্টীমার কোম্পানীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তীব্র নিশা 
করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

হিন্দু তীর্থযাত্রী-রক্ষা-সমিতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, 
ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ও হুশৃঙ্খলার সহিত মেল! অনুষ্টিত না হইলে এ 
ধরণের এবং অনুরূপ অন্ঠান্ত দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে 
কা্ধ্যকরী উপায় নির্ধারণের জন্য সমিতি শীস্রই দকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদের 
প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া একটি সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন। 


সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কপিলমুনি মদ্দির সংরক্ষণও আর 
একটি গুরুতর সমন্তা। স্বীপের তটভূমি বৎসরের পর বংনর যে ভাবে 
ভাঙিম্া পড়িতেছে তাহাতে পীত্্র এ বিষয়ে মনোযোগী ন। হইলে মন্দিরটি 
অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা যোল আন। 
বিদ্যমান । সুতরাং সমগ্র হিন্দুসমাজেরই এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। 
হিন্দু তীর্থযাত্রী-রক্ষা-সমিতি ভ্বীপের কোনে! নিরাপদ স্থানে কপিলমুনি 
মন্দিরটির পুননির্মীণের বাবস্থ। করিবার জন্ত অবিলম্বে একটি সর্বভারতীয় 
সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আশ! কর! ঘায় যে, এই প্রস্তাব 
হিন্দুমাত্রেরই আন্তরিক সমর্থন লাভ করিবে। 


প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব 


কটকের ডাক্তার শ্রীহরেন্রলাল বনু মহাশয়ের পুত্র রেণ্ডেন্শ। কলেজের 
চতুর্থ বাধিক শ্রেণীর ছাত্র গ্রঅমিয় বহু এ বৎসর (১৯৪৬) উৎকল বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের আন্তঃ-কলেজ বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা য় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
চ্যাঞ্চেলর্স পুরস্কার পাইয়াছেন। সমস্ত উৎকলবাঁসী ছাত্রদের মধ্য 
অনুঠিত লক্ষণ নায়েক শ্মৃতি-প্রতিযোগিতাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার 
করিয় পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও 
আই-এস্সি পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধো প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সিনিয়র 
গঈবর্ণমেন্ট স্বলারশিপও লাভ করিয়াছিলেন। 





আমদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাক খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক | 
নিম্নলিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া! থাকে :-_ 
১ বৎসঢরর জন্য শতকর। বাঘিক ৪7০ টাকা 
২ বসঢেরর জন্য শতকরা বধিক ৫॥০ টীকা। 
৩ বসঢেরর জন্য শতকরা বাষিক ৬৪০ টাকা 


সাধারণত: ৫**২ টাকা বা ততোধিক পরিমাপ টাকা আমার্দের গ্যারার্টিভ প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তছুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকর]! ৫*২ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 


আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


ইতি কও শয়ার জিা সি 


£টনং রয়াল একচেঞ্জ প্রেস্‌, পপ নী |. 


ফোর্‌ ক্যান ৩৬৮১ 





৯৯ 


৪৫৮, 





আসিল ১৬ 


অঘোরনাথ অধিকারী 
গত ২৯শে ডিসেম্বর হযোগা শিক্ষাত্রতী রায় বাহাহুর অঘোরনাথ 
অধিকারী মহাশয় কলিকাতায় পরলোকগ্রমন করিম়াছেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স ৮৩ বসর হইয়াছিল । 








:অথোরনাথ অধিকারী 


অঘোরন1থ পাবনা শহরের সম্তরাস্ত ব্রা্গণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
বিদ্যার্জন সমাপ্তির পর তিনি বাংলা গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিতাগে প্রবেশ 
করেন এবং বঙ্গতঙ্গের আমলে আসামে, শিলচর নম্ম্যাল টেনিং ক্কুলের 
নুপারিটেপ্ডেন্ট নিদুক্ত হন। এই বিগ্যয়তনের তিনি অগ্ভত্তম প্রতিষ্ঠাতাও 
ছিলেন। আসামে অবস্থানকালে অঘোরনাথ কাঁছাড় ও প্রীহট জেলার 
অনুন্নত পটনী সম্প্রদায়ের উক্জুতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন । এই 
সময়ে তাহার আদমন্থমারী সম্পর্কিত গ্রবেষণাঁর ফলে তিনি ইংজগ্ডের 
রিয়াল এানথ,পলজিক্যাল সোসাইটি'র সত্য মনোনীত হন। মুরমা- 
উপত্যক1 শিক্ষক-সম্মেলনের তিনি প্রধম সভাপতি ছিলেন । ১৯২৩ সালে 
তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালে কলিকাতান্গ 
স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। বালিগঞ্জ মহিল।-বিদ্ভালয় ও কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম ছিলেন। গড়িয়াহাট বাজারের প্রতিষ্ঠাও 
ংশতঃ ভাহারই উদ্দামে হইয়াছিল। কলিকাতা নাগরিক-সংঘের তিনি 
একজন উৎসাহী কম্মী ছিলেন এবং ইহার সঙংকারী সভাপতিও 
নির্ববাচিত হইয়াছিলজেন। তিনি এই সংখের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'কলিকাতা- 
বাসী'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি এক জন সুবক্তাও ছিলেন । বছ্বাজার 
ও বাঁলিগঞ্জের নারী-কল্যাণ আশ্রম ইত্যাদি অনেকগুলি জনহিতকর 
প্রন্তিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আঅঘোরনাথের রচিত শিক্ষা- 
বিষয়ক পুস্তকসমুছের মধ্যে 'বিবিধ-বিধান', “পদার্থ পরিতয়' ইত্যাদি 
পসধীজননমাদৃত। : 
অুরেন্রনাথ দে 

বিখ্যাত গণিতশাস্্রবিৎ গৌরীশঙ্ষর দে মহাশয়ের ত্রাতু্পুত্র হুরেশ্র- 
দাথ দে, এফ. সি. এস. (লগ্ন) বাহীত্তর বৎসর বয়সে কলিকাতান্ন 
পয়লোবগমন করিয়াছেন। ১৮৭৪ খ্রষ্টাঞে বিখ্যাত দেওয়ান পরিষারে 


প্রযাসী 


স্মিত পাপা সস সিসি 


১৩৫২ 








“৯ নাস পিএ পি, 


রঃ পাসপিস্িপাসপসপা সিসি 
তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতা দেবশঙ্কর দে ছিলেন রিপন 


কলেজের অধ্যাপক | 

১৮৯৭ শ্রীষটান্দে হবরেন্্রনাথ রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাস করেন এবং 
১৯০১ শ্রী্টাঝে শিবপুর এপ্রিবিয়ারিং কলেজ হইতে কুষিবিদ্দাঁয় উপাধিলাভ 
করেন। প্রথমে উত্তরপাড়া গবর্ণমেপ্ট হ্কুলে বিজ্ঞান-শিক্ষকরপে ভাহার 
কর্মজীবন আরস্ত হয়, তারপর তিনি শিবপুর এক্সিনিয়ারিং কলেজে কষি- 
বিজ্ঞানের অধাপক নিযুক্ত হন, শেষে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাসায়নিকের 
পদলাভ করেন। শেষোক্ত পদে তিনি ১৯১* খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত ফাঁধা 
করিয়াছিলেন । বেল পাবালক হেল লেবরেটরী নামক প্রতিষ্ঠানটি 
স্বাপিত হওয়ার সময় হইতেই সহকারী রাসায়নিক রূংপ হাতে তিনি 
যোগ দেন। ১৯১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্টাহ।রই উদ্বোগে ডি, পি. এইচ. ক্লাস খোল 
হইবার পর রানায়নিকের কাধ্োর সঙ্গে সঙ্গে উত্ত ব্লাসেও তিনি অধ্যাপনা 
করিতেন। অতঃপর তিনি নব প্রত্চিত বেঙ্গল আবগারী গবেষণাগারে 
(50150 141)081015) প্রধান রাসায়নিককপে যোগদান করেন এবং 
১৯৩৩ খবষ্টাবে কণ্মুজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

ইরেস্রনাথ বহ রাসায়নিক সমিতি এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশিষ্ট ছিলেন । যে-কেহ ভাহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনিই তাহার 
সৌজস্থা, সততা, সরলতা এবং আন্তরিকঠায় মুগ্ধ হইতেন। 


কৃতী প্রবাসী বাঙালা 
শ্রীযুক্ত উ্ধানাথ চট্টোপাধায় এবতসর এলাহাবাদ বিশ্ববেদা।লয় হইতে 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ডট্টর অব সায়ন্স উপ'ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 





শ্ীউষানাথ চটোপাব্যায় 


ইতিপূর্বে তিনি উক্ত বিশ্ববিগ্ঠাজয় হইতে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভ 
করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ বিহ্ববিগ্ঠালয় হইতে এখন পর্যান্ত ডি-ফিল 
এবং ডি-এসমি এই উভয় ভিত্রি তিনি বাতীত অপর কেহই পান নাই। 
তাহার গ্রদেষণ! এদেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রশংস। লাভ 
করিয়াছে। উদ্ভিশবিস্তা সম্বন্ধে প্রামাণিক এরস্থগুলিতে ভাহার টন্লেখ, 
আছে। ১২ | 


. 


1 
। 


অচ্লীকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারঢতর ত্রষ্ট তাক্স্রিক ও জেযাতি্বিদ 
ভারতের অপ্রতিন্বী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাতা জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অনাঁধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খাতি-সম্পন্ন 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোভিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পল্ভিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্্র ভট্টীচার্ধ্য জ্যোতিঘার্ণব 
সাম্মৃদ্রিকরত্ব, এম্‌আর-এ-এস্‌ লেন্ডম)) বিশ্ববিখ্যাত অল-ইপ্ডিয়। এক্ট্রোলজিকযাল এগ এষ্ট্রোনমিক্যাল সোনাইটার প্রেসিডেন্ট মছোদয় 
ুদ্ধারস্তকালীন মহামান্থ ভারতসম্াট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন1 করিয়া] এই ভবিষাদ্বাণী করিয়াছিলেন যে. 


"বতমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সন্মান বদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়ঙগাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিষান্বাণী মহামান্য তারতসম্ট মহোদয়কে এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গ্ণকে পাঠান হইয়াছিল। 
তাহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮৯ ৯-এ-২৪ নং চিঠি, “ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বার উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ৷ 
ভবিষাদ্বাণী সফল হওয়ায় ইহার নিভূ'ল গণনা, অলৌকিক দিবাঘুৃষ্টির আর একটি জাজ্ছলামান প্রমাণ পাওয়। গেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের তৃত, ভবিষ্যৎ, বতমান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অপাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষত দ্বার] ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, শ্বাধীন 
রাঁঙ্জোর নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা ইৎলভ্ড, আমেরিকা, আফ্কা, 
চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্ষা্পুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত 
করিয়াছেন, তাহ ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তুরিভূরি ম্বহস্তলিখিত প্রশংসাঁকারীদের পঞ্রাি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা ঘায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ--যিনি এই তয়াবহ 
যুদ্ধ ঘোষণ।র প্রথম দ্িবদেই ৪ ঘণ্টা! মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষাদ্ধানী করিয়াছিলেন এবং ধিনি আঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন । 
ইহার জ্যোতিষ প্রবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধাপকমণ্ডলী সমবেত ছইয়। ভারতীয় পণ্তিত-মহামগ্ুলের সভায় একমাঙ ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যৌগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া্দির অবার্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কনিরাঁজ পরিতান্ত যে কোনও ছুরারোগ্ধা ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকাদ্মায় জয়লাঁত, সর্বপ্রকার আপছুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন । অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পঞ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না । 
কয়েকজন সব জনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল : 
ভিজ হাইনেস্‌ মহারাজ আটগ্লড় হলেন-_-“পত্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়_সুদ্ধ ও বিশ্মিত।” , হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! ষষ্ঠমাতা মহারানী 
বিপুরা স্টেট বলেন--*তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমতকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্কিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাত। 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মথনাখ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন_-“ঞ্রীমান রমেশচন্ত্রের অলৌকিক গ্রণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র 
গনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ৷” সন্তৌষের মাননীয় মহারাজ! বাহাদুর ন্তার মন্মধনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--“পপ্ডিতভীর ভবিষ্যঙ্থাণী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্কিসম্পন্ন এ বিষয়ে স্দেহ নাই ।” পাটনা। হাইকোের বিচারপতি মাননীর মিঃ বি, কে, রায় বলেন _ 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি ইহার গ্রণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত 1” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব 
রায়+ বলেন-_-*পণ্ডিতজীর গ্রণন| ও তাস্ত্রিকশতি পুন: পুন: প্রত্যক্ষ করিয়া স্তত্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনবড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্‌, দাঁস বজেন_“তিনি আমার মৃতপ্রীয় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন_জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসন্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব"শান্ত্রে প্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাঁস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-_-“শ্রীমান রমেশচজ্্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোরী। ইহার জ্যোতিষ ও তস্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা” উড়িয্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয় ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন _“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশকিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই” বিলাতের প্রিতি কাীর্দসিলের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বলেন-_সপত্তিতজীর বহু গ্লপনা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগ্গরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন__”আপনার তিনটি প্রশ্থের উত্তরই আশ্র্ধ্জনকতাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেক্গ বলেন__“আপনার দৈবপক্কিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইক্লাছে পুজার জন্ত ৭৫২ পাঠাইলাম ।” 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার ন হইলে মুল্য ফেরৎ গ্যারান্টি পত্র দেওয়? হুয়। 
ধনদ। কবচ্চ _ধনপতি কুবের ইঁছার উপাঁসক, ধারণে ক্ষত বাক্তিও রাজতুলা উশ্বর্ষ। মান, বশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্ত ও শ্রী লাভ করেন। ( তস্ত্রোকত) 
মূল্য ৭%-। অদ্ভুত শ্তিসম্পন্ন ও সন্বর ফলপ্রদ কবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯।০১, প্রত্যেক গৃহী ও বাবসায়ীর অবস্য ধারণ কতব্য। বঙগলাস্তী 
কবরচ---শক্রদিগকে বশীতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকছমায় হুফললাত, আকশ্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে 
ন্তষ্ট রাখিয়া কমো ন্নতিলাতে ঙ্গান্ত্। মূল্য ৯*, শক্তিশালী বৃহৎ ৬৪ ( এই কবচে তাওর়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বঙগীকরণ কবচ 
ধারণে অতীষ্টজন বশীতৃত ও শ্বকার্ধ সাঁধনহোগ্য ছয়। (শিববাক্) মূল্য ১১/*, শক্তিশালী ও সবর কলদারক বৃহৎ ৩ । ইহা৷ ছাড়াও বহু আছে। 

অল ইগ্ডিক্সা! এক্ট্রোলজি০কল এগু এচভ্রীনমিঢ্কিল 0সাসাউ'টী (রেজি; ) 
| (ভারতের মধ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরপীল জ্যোতিষ ও তান্জিক ব্রিয্াদির প্রতিষ্ঠান ) 

হেড অফিস :_-১০৫ (মা) গ্রে স্ট্রীট, “বসস্ত নিবাস” (শ্র্ীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ 
সাক্ষাতের সময়--গ্রাতে ৮|০টা হইতে ১১।*ট1। ব্রাঞ্চ আঁফম---৪ ৭) ধর্মতলা স্ব, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 
ফোন £ কলি; ৫৭৪২ | সময়--বৈকাল ৫৫*ট। হইতে ৭, 1 জঙ্জন অফিল ; মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েওয়ে, রেইনিস পাক জগ্ুন 
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রি প্রবাসী টু ১৫২ 
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টি সম্মেলন দক্ষিণ জীপুরে অনুষ্ঠিত খুলনা জেলা সাহিতা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
জিন সাহিত্য করেন কবি গ্রীপাযারীমোছন সেনগুপ্ত, উদ্বোধন করেন জীযুক্ত হুধাংশুকুমার 
সম্প্রতি ঝাকুড়! ও খুলনায় ছুইটি জেলা-সাঁহিতা-সন্মেলনের অনুষ্ঠান রায়চৌধুরী । *প্রফুল্চন্্ রায়” মণ্ডপ, প্রবীন” “শরৎ” “মুভাষ'। তোরণ 
হইয়া্ে। বাঁকুড়া! জেল। সাহিতা-সশ্মেলনেয অধিবেশন হয় রামচন্্রপুরে সম্মেলনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। 
ভ্রীযুক্ত নুখাংশুকু্ার রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে । এই উপলক্ষ্যে নির্মিত বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ ঘদি ন্ব-্ব 
শ্রামাননদ চটোপাধ্যায় মণ্ডপ” "চণ্তীদাস' ও প্রামাই পঞ্ডিত' তোরণ এই জেলায় এই ধরনের সাহিত্য-সন্মেলনের আয়োজন করেন তবে তাহাদ্বারা 
সম্মেলনকে বৈশিষ্টাপূ্ণ করিয়াছিগ। বাংল! সাহিতোর় প্রতৃত কল্যাণ সাধিত হইবে । 





সি তাতাতযাাত 







কলিকাতায় কবি করুণামিধান 

সম্বর্ধনা । উপবিষ্ক (বামদিক হইতে) 

শ্ীমোছিতলাল মজুমদার, শ্ীকরুণা- 

নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকুমুদ- 
রঞ্জন মল্লিক । 


ফোন--বি. বি. ১২৭১ 


ভআবান্লোল্সাম্ম 

উউন্লেন তহ্হালন্সান্্রী 

স্াগ্চান ক্ষন্মভলভ তললস্প 

ও জর্বপ্রকার উলেন পোষাকের 

বিপুলতম আয়োজন প্রত্যক্ষ 
করুন! 

চেয়ারম্যান- শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় 
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ঘটার পর, লোমবার লম্পুণ। উরে... 





দেশগৌরব স্থভাষচন্ত্ 


প্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মল্লিক 


“জাপানী, নিউজ. এজ্েদী”র শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, 
তারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি দেশগৌরব 
দুতাষচন্জ আর ইহলোকে নাই। তিনি বিগত ১৮ই আগ 
স্বাপানে এক বিমান-ছুর্ঘটনার ফলে গুরুতররূপে আহত হুন। 
এ ্বিনই মধ্যরাত্রিতে হাসপাতালে ঠাহার ম্বত্যু ঘটে । 

ঠাছার পরলোকগমনে ভারতীয় জাতীয় জীবনে যে অপরি- 
সীম ক্ষতি হইল তাহ! অপুরণীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
নুভাষচন্্র আজীবন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জভ দংগ্রাম চালাইয় 
'আসিয়াছিলেম। তাহার এই আকম্মিক মৃত্যুসংবাদে ভারত- 
বাসী মাজেই আঙ্গ শোকাভিভুত ও ভস্ভিত। 

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উড়িস্তার রা্ধানী কটক 
শহরে নুভাষচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। রায় বাহাছুর স্বগায় 
জানকীনাথ বনু তাহার পিত1। তিনি বহুকাল সরকারী 
উকীল রূপে কার্ধা করিয়াছিলেন ও কটক ছিদ্রীক্ট বোর্ড ও 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পর্দে অধিঠিত ছিলেন । সুভাষ- 
চন্দ্রের পিতা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন । পুজ্দের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার 
জত তাহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না । শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জগ 
জানকীনাথ ষাহার সবকয়টি পুঞ্রকে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন । আইন-অমা আন্দোলনের সময় গবর্ণমেণ্টের নীতির 
'্তীব্র.প্রতিবাদ-স্বর্ূপ তিনি “রায় বাহাছুর” উপাধি ত্যাগ করেন। 
১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পচাত্ভর বৎসর বয়সে জানকীনাথ 
পরলো কগমন করেন । 

নুভাষচন্জ্রের মাত প্রতাবতী দেবীও একজন বর্মপরায়ণ! 
ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। পুআঅদিগের যথাকর্তব্য যত্ব লইতে 
তিনি কিছুমান ক্র করিতেন না। তাহার প্রভাব তাহার 
লবকয়টি পুঅ-ক্ার মধ্যে পরিলক্ষিত হুয়। প্রন্ভাবতী দেবী 
১৯৪৩ লালের ২৮শে ডিসেম্বর ছিয়াভর বৎসর বয়লে দেহত্যাগ 
করেন । 

নুতাঘচন্দ্রকে মধ্যমাএজ শরৎচন্দ্র অত্যধিক ন্েহ করি- 
তেন । মুভাষচন্দ্রও কোন কান্গ শরংচন্ত্রের অনুমতি ব্যতিরেকে 
করিতেন ন1। 

কটকের এক প্রোটেষ্ঠ্যান্ট গ্কুলে সাত বৎসর পড়িবার 

৷ পর শ্ুভাষচন্ত্র রাতেন শ' কলিজিয়েট ছলে ভি হন। উদ্ত 
'বিদ্যালঘ়্ হইতেই তিমি ১৯১৩ সালে প্রবেশিক! পরীক্ষায় 
স্তিত্বের সহিত উতভীর্ণ হম । এই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের মধো দ্বিতীয় স্থানলান্ত করেন । 

উদ্ভ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উতভীর্ণ হওয়ার পর নুভাষচন্দ্র- 
কলিকা তায় আলিয়া! প্রেসিভেক্সি কলেছে ভি হুম। 
কলে হইতেই তিনি ১৯১৫ সালে আই-এ পাপ করেন। 
স্ভাষচর অতঃপর বি-ঞ পদ্িতে আর্ক করেন। প্রেলিডেকি 
কলেজে  মঃ লি. এফ, গেম নাষে একজন ইউরোপীয়ান 
ব্যাপক অধ্যাপদ] করিতেন । তিনি ভারতীয় ছাজদের সহিত 
এন্ধপ ঝা ব্যবহার করিতেন যে, ভারতীয় ছাত্রমাজেই তাহার 

উপর এঅগস্ধ& ,হইয়! উঠিয়াছিল।, তাকী সগান-বোদ সুক্ভাষ- 


৯০ 


চন্জরের মমে এনসপভাবে জ্বাগনূক ছিল যে, তিনি উক্ত অধ্যাপকের 
আচরণে বিশেষ ভাবেই ক্ষন হইয়া উঠেন। 


একদিন মিঃ ওটেন তাহার স্বাভাবিক তদ্বত্যের বশবন্থা 
হুইয়! একটি ছাআকে চপেটাঘাত করেন । ইহাতে উদ্ত কলেজের 
ছাত্র-সমান্ষে বিক্ষোভের হ্টি হয়, তাহারা ধর্শথট করে। 
নুভাষচন্দ্র উজ ধর্খঘটের প্রধান নেত! ছিলেন। কলেছ্গ- 
কর্তৃপক্ষ হান্তদের বিক্ষোভ দর্শনে ভীত হুইয়] উঠেন এবং ছাজ- 
ঘ্বের অনুকূলে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। 

ইহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত মি; ওটেন ছাত্রদের সছিত ব্যবহারে 
সংযত হুইয়াই চলিতেন; কিন্ধ ইহা দীর্ঘকাল স্থাক্সী হইল ন]। 
অচিরেই পুনরায় তাহার স্বভাবগত অহমিক' প্রকাশ পাইল। 
একদিন তিনি পুনরায় কতকগুলি ছাত্রকে অপমানিত করিলেন । 
ইহাতে কয়েকজন ছাত্র মিঃ ওটেনকে ভীষণভাবে প্রহার করেন । 
কলেজের অবাক্ষ ভবিষ্যতে এইরূপভাবে কলেজের শান্তিত্ন 
হইতে পারে ভাবিয়া জনকয়েক ছাত্রকে কলেন্গ হইতে বিত!- 
ডিত করেন। সুভাষচন্ত্রও ছিলেন হহাদের অন্ততূ্ত 

কলিকাতা বিশ্ববিধ্যালয় সুভাষচন্ত্রের উপর এই মর্ধে এক 
আদেশ দেন ঘে, তিনি ছুই বংলরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কোন পরীক্ষাই দিতে পারিবেন না। কিন্ত তিনি আগুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিধ্যালয়ে 
পুনরায় অধ্যয়ন করিবার অনুমতি লাত করেন ও স্কটিশ চার্চ 
কলেজে ভি হম। তথা হইতেই তিনি ১৯১৭ সালে বি-এ 
পরীক্ষায় উদ্ভীর্ণ হন। 


অতঃপর তিনি ১১১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলঙ যাত্রা 
করেন। তখন তিনি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান লইয়া এম্‌-এ 
পড়িতেছিলেন। নয় মাস পরে ১৯২০ সালের আগঞ& মাসে 
স্ভাষচন্্র আই. সি. এস্‌ পরীক্ষা! দেন এবং উক্ত পরীক্ষায় চতুর্থ 
স্থান অ্ধকার করেন। এই সময় তিনি মনোবিজ্ঞান ও 
নীতিবিজ্ঞামে ট্রাইপজ সহ কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 
ডিগ্রিলাত করেন। 


১৯২০ সালে ভারতীয় জ্বাতীয় মহ্াসতার নাগপুর অধি- 
বেশনে “অসহযোগ আন্দোলন' প্রবর্তনের জত এক প্রস্তাব 
গৃহীত হয় এবং সমগ্র দেশবাসী মহাত্বা গান্ধীর নেতৃত্বে টত্ত 
আন্দোলনে যোগদান করেন । নুভাষচজ্জ তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। 
তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন মা । জাতির সেবায় আব্- 
নিয়োগ করিবার উদ্বেক্তে এই সময় তিনি ইঙ্িরান সিবিল 
সাধিস পঙ্ ত্যাগ করিলেন। উক্ত উচ্চ রাজকীয় পদ তিমি 
কেম ত্যাগ করিম্বাছিলেন, তাহ] জিজ্ঞাস! কর! হইলে তিনি 
তছুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন এস্থলে তাহা উদ্ধত কর! হুইল £-_- 
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১৯২১ লালে নুতভাষচজ্জ ভারতে প্রত্যাবর্ডম করিয়া মহাস্থা 
গান্ধীর লন্বিত সাক্ষাৎ করেন । অবশেষে তিমি দেশবন্ধু চিত্ত- 
রঞ্জনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাহার পরামর্শমত অসহযোগ 
আঙ্দোলনে যোগদ্দাম করেন। 

এ বৎসয়েই মে মাসে দুভাষচন্জ দ্বেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন প্রতিঠিত 
গেধড়ীয্স সর্বন-বিদ্্যায়তনের অধাক্ষ পদে অধিঠিত হন এবং বঙ্গীয় 
প্রাঙেশিক রাষ্্রীয় সমিতির প্রচারকাধ্যের তারও তাহার উপর 
অর্পিত হুয়। 

বাংলা গবর্ণমেন্ট কর্তুক ১৯২১ লালের ২১শে নতেম্বর 
কংগ্রেস ও খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী 
বলিয়া খোধিত হইলে, তাছার প্রতিবাদে কংখ্রেস-নেতা ও 
বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্টিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি কলিকাতায় 
প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সমস্ত সভাকে বঙ্গীয় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ- 
ঘামের মিমিতত আহ্বান জানানো ছয় । এই স্থক্ে ১৯২১ সালের 
১০ই 1ডলেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শুতাষচন্জ ও অগ্তা্ত কয়েক- 
জন মেতাকে গ্রেপ্তার কর! ছয় । দেশবন্ু ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই 
ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দরষ্ডিত হুন। ১১২২ সালে সুতাষ- 
চন্জর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই বৎসর উত্তরবঙ্গে 
এক প্রবল বভা হয়। উক্ত বগ্তা-প্রগীড়িত অঞ্লের জনগণের 
লাহ্থাধ্যকম্পে তিমি তথায় গমন করেন। উত্তরবক্ষের সেবা- 
কার্যে শ্বভাষচন্্র অসামান সংগঠনশডি ও জদ্ভুত কর্পদক্ষতার 
পরিচয় দেম। 

১৯২৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধু চিত্তরপ্তনের সহিত 
তিমি 'ভারতীয় জাতীয় মছাসভা'র গয়া অধিবেশনে যোগদান 
করেন। ১৯২৩ লাল হইতে তিনি “বাংলার কথা” নামক এক 
দৈজিক পন্জ প্রকাশ করিতে আরম করেম। পরে দেশবদ্ধু 
পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পজ্জ পরিচালনাদির তার গ্রহণ করেন। 

১৯২৪ সালে 'ম্বরাজ্াদল”? কলিকাতা কর্পোরেশনের 
নির্ধাচম-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ইহাতে উত্ত দল 
অভ্ভান্ধ দল অপেক্ষা ভোটাধিক্যে জয়ী হওয়ায় দ্বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের মেয়র ও সুভাষচজ্জ কর্পোরেশনের 
চীফ এক্‌জিকিউটিভ. অফিসার নিযুজ্ত হন। 

ল্মভাষচন্্র মা ছয় মাস কাল চীফ এক্জিকিউটিভ অফি- 
সারের কার্ধা করেন। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর 
করিকাতায় ভেপুট পুলিগ কষিশনার “বেঙ্গল অরিন্তান্স' অনুযায়ী 
তাহাকে আবাত গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারের পর কিছুদিন 
আলিপুর ও বহরমপুর ছেলে আটক রাখিয়া মুতাষচজ্রকে 
মান্দালচয় মির্ধ্যািত করা হুয়। মান্দালয়ে কাত্বাধালকালে 
ভাহার স্বাস্থ্য ভাতিয়। পড়ে ও ডাকার শরীরে ক্ষয়রোগের লক্ষণ 
প্রকাশে পায় । ১৯২৭ লালের ১৫ই মে তররস্বাস্থোর জন্য দুতাষ- 
চন্জ মুক্তিলাত করেন । 

“ভারতীয় জাতীয় মহাপভা'র ভ্রিচস্বারিংখং অধিবেশন 
১১২৮ লালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে অস্থপ্িত হুয়। 

উদ্ত অধিবেশনে দুভাষচন্জ জেমায়েল অফিপায় কম্যাঙিং রূপে 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


স্বেচ্ছাসেবক বাহছিমী পরিচালন! করেন । ১৯২৭ লাল হুইভে 
১১২৯ সাল পর্য্যস্ত দ্ুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রার্দেশিক ব্রার সহিতির 
সভাপতি ও মিথিল-ভারত-রাষ্রীয় লমমিতর জেনারেল 
সেক্রেটারীর পদে অ'ধঠিত থাকেন। ১৯৩০ সালে ছিজি 
রাছ্ষদ্রোহের অভিযোগে নয় মাস সশ্রম কারা ছঙ্তি হম। 
কারাগারে থাক] কালেই আগষ্ট মাসে তিনি কলিকাত। 
কর্পোরেশনের মেয়র নির্ধাচিত হম। এ বংসরেই ২৩শে 
সেপ্টেখর কারাগার হইতে যুক্তিলাঙড করেন । 

১৯৩২ সালে ঠাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এক, 
বংসর কারারুত্ধ থাকিবার পর স্বাস্থ্যতঙ্গ হওয়ায় স্বাঞ্যোদ্ধারের 
নিমিপ্ত গবর্ণমেন্ট কাহাকে ইউরোপে গমন করিবার অনুমতি, 
দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদিও ঠাহাকে কার'মুস্ত করিয়' ছেন,. 
তথাপি তাহাকে ভারতের বাহিরে অবাধ স্বাধীনত' ছেন নাই।, 

ইউরোপে থাকাকালে স্থভাষচন্দ্র ষ্ঠাহার পিতার অন্ন্তার 
সংবাদ্ধ অবগত হুন। এই সংবা্ঘশুনয়া তিনি পিতাকে 
দেখিবার নিমিত্ত ইউরোপ ত্যাগ করিয়া স্বঙগ্লেণাভিষখে রওন' 
হন, কিন্ত হুর্তাগ্যক্রমে যেদিন তিনি ভারতের উপকূজে 
অবতরণ করেন সেইদ্রিনই তাহার পিতার প্রাণবাঘু বহির্গত 
হইয়। সেইজন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও দুকাষচজ্ 


পিতাকে জীবিত দেখিতে পান নাই। তিনি ইহার পর কিনতু- 


দিনের জন্য পৈতৃক বাসতবনে থাকিতে মনন করেন, কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট এক সপ্তাহের মধ্যে ইউরোপে ফিরয়া যাইবান্র, 
জন্য তাহাকে আর্দেশ করেম। দুতাষচন্ত্র শ্বষেশে একমাস 
থাকিতে চাহিয়া গবরণমেণ্টের নিকট এক পঞ্জ প্রেরণ করেন ।, 
ইহাতে তিমি লিখিয়াছিলেন-_ 
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কিন্তু গবর্ণমে্ট ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না । ১১৩৪ 
লালের ১০ই জানুয়ারী পুনরায় নুভাষচন্দ্রকে ভ'রত ত্যাগ 
করিতে হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতে প্রতাবর্ডন করিবেন 
বলিয়! খির করেন। কিন্তু লন্রকার তাহাকে জ্বানাইলেন্ 
যে, তিনি স্বাধীনভাবে তারতে ফিরিতে পারিবেন ম1। 
লুভাষচন্জর এই নিষেধবাদী অগ্রাহ করিয়াই ভারতে চলি! 
আসেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল বোস্বাই বঙ্গরে পৌজিবা- 
মা তাহ্থাকে গ্রেপ্তার কর! ছয়। পাঁচ বংসরকাল বক্ষীজীবনধ 
অতিবাগ্ধিত করিবার পর ১৯৩৭ সালের ১৭ই মাচ” ঠাঙাকে. 
মুক্তি দেওয়া হয়। 

১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার এ্রকপঞা শত 
অধিবেশন হুরিপুরায় অনুচিত হইবে বলিয়। স্থিরীকত হয় । এরই, 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জ্ত চারি জনের নাম উল্লিখিত 
হয়। হার! হুইলেদ স্মভাষচজ্র, মৌলান! আবুল কালাম: 
আজাদ, পগিত জ্রাহরলাল নেহরু ও খান আবহুল 
গকফার খান। কিন্ত আর তিন জমনিহ্ন নিজনাষ গ্রত্যাহান 
করায় দুভাষচন্্রই ১৯৩৮ সালে ভারতীয় তীয় বহানততাক 
সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 

ইছার পর বংসর তিনি স্িপুন্বী অধিবেশনের সমাপ্তি. 
নির্বাচিত ছন। ব্রিপুরীর ধিষেশদ একটি বিশেষ শস্য) 


ফান্ন 


খপ পাপী সী পি লোপা বিপিন 


ব্যাপার । উষ্ভ নির্বাচনে সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রাণ্ত ভোটের 
মঠ ছিল ২১৫৭ তন্মধ্যে সুভাষচন্দ্র পাইয়াছিলেম ১৫৮০টি 
ভোট) ভষ্টও পি সীতারামিরা পাইয়াছিলেন ১৩৭৭টি ভোট । 


এই সম্বন্ধে মহাত্বা গাঞ্গীর সহিত আলোচনার ফলেই 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য পদত্যাগ করেন। 


যখন সুভাষচন্দ্র দেখিলেন যে মৈত্রীপ্াপনেত্র সকল পথ বন্ধ 
তখম তি'ন দেশে একতা আনয়ন করিবার উদ্ধেষ্তঠে লভাপতির 
পদ ত্যাগ করিতে মমন্থ করিলেন । কংগ্রেন ওয়ার্কিং কমিটিও 
ঠাহার পদ্বত্যাগ-প্জ মঞ্জুর করিলেন । নুতাষচন্ত্র কংগ্রেসের 
নেতাদের এইন্রপ ব্যবহারে মর্মাহত হুন। স্বমত প্রতিষ্ঠার 
অঙ্জ তিমি এই লময় “ফরোয়ার্ড নক মামে একটি দল গঠন 
করিলেন । 


১৯৪* জালের ২০শে মার্চ তিনি রামগড়ে অহ্ঠিত আপোষ- 
বিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন । এই বংসরই ভুম মাসে 
তাহার নেতৃত্বে হলওয়েল মন্ুমেন্ট অপসারণের দাবি উখ্বাপিত 
হয়। গবণমেণ্ট ১৯৪* সালের ২রা জুলাই তারতরক্ষা আইনের 
বলে ঠাহাকে গ্রেপ্তার করেন । নুুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হইল 
বটে. কিন্ধ তিনি দেশবাসীর অদ্তরে যে দেশাত্মবোধের বন্ছি 
স্বালাইয়া গেলেন তাহ নির্ববাপিত হুইল না, আন্দোলন চলিতে 
লাগিল। ইহার ফলে বাংলা-সরকার হুল্ওয়েল মন্ুমেণ্ট অপ- 
সারিত করিতে বাধ্য হইলেম। 


& বংসরই ৩*শে জাগ্জ 'ফরোয়ার্ড পলক" পন্সিকায় হিসাব 
নিকাশের দিন” ঈর্ধক একটি প্রবন্ধের জন্ত তাহার বিরুদ্ধে 
জভিযোগ জানয়ন কর! হয়, এবং তাহার কারাদণ্ড হুয়। 
কারাবাল কালেই তিনি বিনা বাধায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
সদস্য জির্বাচিত হন। ভত্রস্বাস্থ্যের জন্ত ১৯৪ সালের ৫ই 
[ডসেম্বত ঠাহাকে মৃক্তি দেওয়া হয়। 


কারামুঞ্জির পর সুভাষচন্ত্র লোকজনের সহিত দেখা-পাক্ষাং 
বন্ধ করিয়া দিয়] নির্জন গৃহে ধর্শচর্ডায় সময় অতিবাহিত 


_মহিলা-সংবাদ 
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করিতে লাগিলেন । এই নিভৃত বাসকালে ছার লহিষ্ক 
মৌঁলান! জাজাদের কয়েকথানি প্র বিনিময় হুয়। 

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী নুভাষচন্জ স্বীয় বাসগৃহ হইতে 
রহসাঙ্গনক তাবে মিরুক্ধি& হন | এ বংসরই ৩র| ফেব্রুয়ারী 
গবর্ণমেন্ট তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তায়ী পর়োয়ান! জারী করেন ও 
তাহার সমস্ত সম্পতি ক্রোক করার আমেশ ঘেন। ইহা 
কিছুকাল পরে এক গুজব রটিয়াছিল যে দুভাষচন্র অক্ষশতির 
সহিত মিস রতাঙ্থজে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তিনি হয় ঘোষ 
নয় বালিনে অবস্থান করিতেছেন। 

১১৪২ সালের ২৮শে মার্চ লঙম হইতে রয়টার কর্দীক 
বেতারে ঘোষণ| কর] হয় যে, শ্রীযুক্ত বন্ধ জাপানের উপকূলে 
বিমান-হুর্ঘটনায় নিহত হুই্য়াছেন। টৌকিও হইতে প্রান 
সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত লংবাদে আরও জানাদে! 
হয় যে, দলবল সহ লুভাষচন্ত্রের “স্বাধীন গারত কথখ্েসে'র 
অধিবেশনে ঘোগদানের নিমিন্ত টোকিও আসিবার পথে এই 
ছুর্টন! ঘঠে | কিন্তু শীঘ্রই উক্ত সংবাদ ভ্রান্ত বলিয়! খবর 
পাওয়াযায়। ইহার অব্যবহিত পরেই “বোদে ক্রনকেলে'র 
লঙনস্থ সংবাদদাত! জানান যে, স্বভাষচন্র গ্গার্মানীর রাজবালী 
বার্লিন নগরীতে জাছেম এবং জার্মান অধিনায়ক হেয় ছিটলার 
াহাকে “ভারতের কুষেরার? উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন । 
উত্ সংবাদদাত1 আরও বলেন যে, তিনি জার্মানীতে পররা&- 
দুতের ভ্ভায় অবস্থান কপ্িতেছেন। অবশেষে এমন কথাও শুনা 
গেল যে, জাপান যখন ভারত জয় করিতে উভত তখন ুক্তাষ- 
চন্দ্র 'আজাঘ হিন্দ বাহিনী" নামক এক সৈশ্ুবাহিনীকে ভারতের 
দ্রিকে চালিত করিয়াছিলেন । 

কিন্ত াহার চরিজেকলঙ্ আরোপের অপচেষ্টা আজ মিথ্যা 
বলিয়' প্রতিপন্ন হইয়াছে । ভারতকে বৈদেশিক শঞ্ডিয় অধীন 
হইতে মুক্ত করিবার 'নমিডই তিনি প্রাণপণ চে করিয়াছেন । 
এজড তিনি আত্মত্যাগের যে ছলত্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহ! 
ইতিহাসে বিরল। 





পা... সস 
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ঞ্রমতী কমলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিন্দীতে 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়ান্ধেন ভারতীয় ভাষাসমূ্বের সকল পরাক্ষার্থায মধ্যেই 
তিনি সর্বাধিক নম্বর পাইষাছেন | বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি 
আনাগ' লাভ করিয়াছিলেন । তিনি বর্তমানে প্রেমটাদ 
সম্পর্কে গবেহণা-কাধ্ে রত আছেন | এম্‌-এ পরীক্ষাকালে তিনি 
কাহার গবেষণার একটি খলড়া প্রদান করেন । 

ভ্রীমত্তী কমলা কলিকাত। গবণমেন্ট আর স্কুলের ভূতপূর্বব 
অধ্যক্ষ শিল্পী ঈন্বরীপ্রসাদের কত । ঈগ্ববীপ্রদাদ নিজেও এক জন 
লেখক ও সমালোচক । সি 





“বাঙালীর ব্যায়াম-চ্চা? 


(সংযোজনী ) 


গ্রীশাস্তি পাল 


গুপেন্্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিবিজ্ত্রনাথ ঠাকুর সাতারে সিদ্ধতত্ত 
শ্ছিজেন। গুণেশ্্রনাথ ভাশীরখীর পশ্চিম তীববর্তী বাগানে 
€চাপদ্গানী ) ও জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ ভাগীরথীৰ পূর্ববতীরবন্তী বাগানে 
(পেনিটির ছাতুবাবুঝ বাগান ) থাকিতেন। কথিত আছে, 
সাতার কাটিবার পূর্বের তাহারা পরস্পর বন্দুকের আওয়াজ 
কৰিয়া জলে লামিতেন। তারপর সাতরাইয়া ভাঙগীরথধীর মাঝ- 
খানে আসিয়। উভযে মিলিত হইতেন। তখন উভয়ে মিলিয়া 
পাঙ্গার এক তীরের দিকে যাত্র! করিতেন । 


ঞঃ ক র্ 


ভারতবিখ্যাত গোঙ! পালোয়ান কলিকাতাব আসিলে জোড়া- 
সাকোর ঠাকুরবাড়ীতে উঠিতেন। ঠাকুরবাড়ীর কুস্তির আখড়ার 
একটি নাম ছিল “চোরের আখড়া" । ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের 
মধ্যে সোমেন্ত্রনাথ ঠাকুর, অমিতেশ্রনাথ ঠাকুর, ব্রতীজ্রনাথ ঠাকুর 
কবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রন্তৃতি চোরের আখড়ায় নিদ্ুমিত শরীরচর্চ। 
করিতেন । 








শাদা. কাউ 


বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেপ্টগণের প্রতি 


এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারস্ত হইতে দৈনিক সংবাদপত্রাদি যেরূপ উচ্চহারে বিজ্ঞাপনের 
মূল্য বৃদ্ধির স্থযোগ লইয়া অত্যধিক লাভবান হইয়াছেন, সে তুলনায় উচ্চমূল্যের হোয়াইট 
প্রিন্টিং কাগজে সবিজ্ঞাপন মাসিকপত্র মুদ্রণ করিয়া বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার আমরা খুব 
সামান্যই বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমরা অতিরিক্ত লাভের আশায় না মাতিয়! যুদ্ধাবসানে 
কাগজের মূলা হাস হইলে যুদ্ধকালের ঘাটতি পুরণ হইবার আশায় ছিলাম । কিন্তু 
বর্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের মূল্য আশানুরূপ হাস হইবার সন্তাবনা শীঘ্র ত দূরের কথা 
বহু বিলম্বেও হইবে কিনা সন্দেহ! এরূপ অবস্থায় সর্ধপ্রকার মহার্থতা এবং মুদ্রণ-ব্যবসায়ে 
অপরিমিত ব্যয়-বাহুল্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইলে বিজ্ঞাপনের মূল্য সম্ভবপর 
হারে বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নাই । নিউজপ্রিপ্টিং-এর মত কম মুল্যের খেলো কাগজে ছাপিয়াও 
যে সব মাসিকপত্র বনু পুর্ব হইতেই যে হারে মূল্য বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতেছেন, আমাদের 
এই বৃদ্ধি সেই হারকে কিছুতেই অতিক্রম করিবে না। 

আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুঞ্ন রাখিবার সহায়তায় এই 
যৎসামান্ত বৃদ্ধির হার আমাদের শুভানুধ্যায়ী বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টগণ প্রসন্নচিত্তে অন্ু- 
মোদন করিয়া তাহাদের চির অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রক্ষা করিবেন, এই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। 

আগামী ১৩৫৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে চলিত হারের উপর শতকরা কুড়ি টাকা 
হিসাবে বিজ্ঞাপনের মূল্য বন্ধিত হইবে। যাহাদের সহিত পুর্র্ব হইতে লিখিত চুক্তি আছে, 
রর চুক্তিকাল অতিক্রম হওয়ামাত্র নূতন হার ধার্ধ্য হইবে । এই বর্ধিত হার নিয়ে প্রদত্ব 
হইল £ 





বিভ্াপনমুতল)র হার 
সাধারণ স্্চী 
পুর্ণ পৃষ্ঠা ৬০২. ৬৫. 
| 5 ৩২৯. ৩৫. 
সিকি এ ১৮৯ ২০২৬ 
সিকি কলাম ও অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা ১০২ ১২২ 
( বিশেষ পৃষ্ঠার মূল্য স্বতন্ত্র) 


স্থতাকর ও প্রকাশক _-জীনিবারণচজ মাল : প্রধালী প্রেস, ১২০।২ আপার লারকুলায় কোড, কলিকাক্চ। | 
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ইতিহাদের কয়েক পাত! উপ্টাইবার পর জার এক নুতন 
অধ্যায় আরস্ত হইতে চলিয়াছে। পৃথ্থিবীর সকল দেশ ও 
সকল জাতিরই ইতিহাস এই সঙ্গেই নূতন অধ্যায়ের অন্তর্গত 
হইবে কিন্ত কাছার ভবিষ্যতে কি অঙ্কপাত হইবে তাহ] নির্ভর 
করে কোন দেশের কর্ণধারবর্গ কিরূপ সঙ্জাগ ও লতেঙ্গ তাহারই 
উপর। অতীত শেষ হইয়। ভবিষ্যৎ সামনে আসিয়] পড়িতেছে 
এ কথা সকল দেশেই ঘোষিত হইতেছে, আমাদের দেশেও 
পেরূপ ঘোষণার কোনও অভাব নাই। তবে এদেশের সহিত 
অন্ত দেশের কিছু প্রভেদ আছে এই কারণে যে এখানে শাসক 
ও শাসিতের মব্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ কি ভাবে পরিবর্ভিত হইবে 
তাহা আপাততঃ স্থির হইবে তর্ক ও মন্ত্রণা সতায়, যুদ্ধক্ষেয়ে 
নয়, এবং বিচারের সময়ও আসন্ন । শ্বাধীন দেশগুলিতে জনমতের 
প্রভাবে নেতৃবর্গ কর্তব্যপথের নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, যদিও সেই কর্তব্যপথ কোথায়ও সরল বা বিপদ 
বৈষম্যুক্ত দেখ]! যায় মা। বিদ্ধিত দেশে বিজেতৃবর্গেরই 
দন্ভপূর্ণ ঘোষণা শোনা যাইতেছে, বিভিতের দল নির্ববাক- 
নিম্পন্দ, ভ্রিয়মান। অন্ত কয়েকটি অনুন্নত দেশে বধিত প্রপীড়িত 
দেশবাসীর অবস্থা! বাঘ ও মহিষেয় যুদ্ধে উলুখড়ের অবস্থার 
সমতুল, বিশেষে ইরাণের পরিস্থিতি এখন জতিশয় শঙ্কাপূর্ণ। 
ইন্দোচীমে পরাজিত ফরাসী শাসকবর্গ অভের শক্কিসামর্ধ্যের বশে, 
অপরের চেষ্টার, স্বাধীনতা পাইবার পর নিলজ্ৰতাবে অতীতের 
অনাচার, অত্যাচার ও লুঠনের পথ অন্ত্ররলে ভবিষ্যতে খুলিয়া 
রাধিবার ব্যর্থ চেষ্টা! করিবার পর এখন বুদ্ধিকৌশলের আশ্রর 
লইয়াছে। ইন্দোমেশিয়ায় ওলন্দ]ক্ শাসকও সেই চেষ্টায় 
ব্যস্ত, কেবলমান্স ভারতেই শালকবর্গ, কটর্ঘযকারণবশতঃ, শ্বেচ্ছায় 
সাত্রাজ্যবাদের নীতি ত্যাগ করিবার কথ! বলিয়াছেন । আমা- 
দের নেতৃতর্গ আমাদের বলিতেছেন এখন থীরস্থিরতাঁবে ভবিস্যতে 
কি আসে তাহার প্রতীক্ষা করিতে, প্রথম হইতেই অবিশ্বাসের 
হাওয়ায় না টলিতে এবং এই পল্লামর্শ লর্মীচীন সে বিষয়ে 
সন্দেহমাজ নাই । এখন মেতৃবর্গের সমস্ত দুটি এক দিকেই নিবদ্ধ 
হওয়া! গ্ায়োজন, বিচার লতায় আলোচ্য বিষর ভিন্ন অঙ্গ কোদও 
* চিন্তবিক্ষেপকারী প্রবন্ধের অবতাকণ নিতান্তই অবা্ছনীয়। কিন্ত 


নেতৃবর্গের উচিত প্রতি পদে অতি সাবধানে চলা এবং দেশ- 
বালীর মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের যুক্তি 
পরামর্শ গ্রহণ করা । মিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা াহান্ধের ধদ্িওবা থাকে তাছা 
হইলেও একথা যেন তাহার] তুলিয়া না যান যে গাহাদের 
দায়িত্ব এতই গুরুতভার যে তাহা নিজ নিজ ত্বদ্খে গ্রহণ করা 
বগ্মানে অত্যন্ত বিপজ্জনক । 

পৃথিবীর অজ্যন্তরের উদ্ভাপ ও আলোড়নের ফলে অগ্নিময় 
প্রস্তরদ্রব বহিয়! চলে । তাহা আশপাশের ভূমিস্তর ভাগগিয়! 
গলাইয়া চলিতে থাকে, অগ্রিপ্লাবনের উত্তাপ কমিয় যাইলে 
শ্রোত ক্রমে স্থানবন্ধ হয়, কিন্ত যেখানে এই ঘটনা ঘটে সেখানের 
প্রান্তিক অবস্থার স্বায়ী পরিবর্তন ঘটে। সমতল অঞ্ল 
পাহাড়ে প্রস্তরে ভরিয়া যায় আবার আনেক তো বড় 
পাহাড়ের শ্রেমী তাঙ্গিয়। উপত্যকায় পরিণত হয়। মাটির 
উপরের ভাগের পরিবর্তনের সঙ্গে মাটির নীচে তুগর্ভেরও অনেক 
অদ্বল বদল ঘটে। প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের ফলে, ফুটস্ত 
রাসায়নিক পদার্ধপূর্ণ জলম্রোতের প্রভাবে নুতন খনিন্ধ উৎপন্ন 
হয়, প্রাচীন খমিম স্তর পত্রিবর্তিত হয়। কালের প্রভাবে, 
প্রাকৃতিক শক্তির সাধারণ কাধ্যকলে এই সকল অঞ্চলের 
প্রাকতিক সম্পর্দম বা তাহার অভাব সে অঞ্চলের লোকের 
অবস্থায়ও বিশেষ পরিবর্তন আমে । 

মহুম্তজগতে জাতিসমঠির মধ্যে যে সকল ঘাত-প্রতিথাত 
- অর্থাৎ যুদ্ধ বিপ্লব--ঘটে তাছাও এক্প গভীর নিহিত বিদ্বেষ 
বন্থির উদ্ভতাপ ও আলোড়নের ফল। প্রান্তিক জঙগ্নি-প্লাবনের 
চায় উহারও গতিবিধি নির্ধারণ মনুষ্যশক্তির অতীত, উহার কলে 
ধে দকল পরিবর্তন ঘটে তাহাও ভূগর্ডস্থিত খনির জন্মের ভ্যায় 
মাছযের চক্ষুর অগোচর | যে তৃত্তর্ের উপর অগ্নিপ্লাধন চল্লিয়] 
যাস্ব তাহাতে ব! প্লাধনের 'দ্রবে যদি যথে& মৌলিক বা যৌগিক 
ধাতু বা অন্ত হুল্যবান পদ্দার্থ থাকে তবেই সে দেশেক প্রার্কতিক% 
সম্পদ বৃদ্ধি পায় । তেমনিই যদি যুন্ধবিপ্লব মহৃয্যপমাজ গঠনের 
উপবুক্ত মালমশল। ঘোগায় বা! তাছার গুযোগ গ্রহণের উপযুক্ত 
লোকসমষ্টি তাহার দ্বার প্রভাবিত হয় তবেই সে দেশের জাতীয় 


' জীবনে দুতন তেজ, মৃতম সংস্কৃতি দেখ! দেয়, সে দেশের জাতীয় 


জীবনে পুমর্জাগরণ আরস্ হয় । কিন্তু জাগরণের সময় নির্ষেশ 


৪৭ 


করে সঙ্গাগ প্রহরী, খনির সন্ধান দেয় নিপুণ ভূতত্ববিদ। জাতির 
ভবিষ্যং নির্দেশ করে নিপুণ বিশেষজ্ঞ পরিবেহিত মেতৃমণ্ল, 
খনির কার্ধয চালায় কর্ম্মতংপর ও বিচক্ষণ চালকবর্গ এবং ঠাহাদের 
অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষত কল'-কৌশল বিশারদগণ ও নুদক্ষ শ্রমিক। 
কোন ক্ষেযেই কপাল ঠুঁকিয়া বা একমাজ নিজ বুদ্ধিমত্তার উপর 
বিশ্বাস করিয়া চলিলে নুফল আসে মা। দৈবহধ্বিপাকের 
ফলে কাহারও হয় সুযোগ কাহারও বা সর্বনাশের সন্তাবমা, 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হয় সেই-ই যে চতুশ্দিক দেখিয়া 
বুঝয়া অগ্রসর হয়। 

ব€মানে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির স্যরি হইয়াছে তাহা 
কোনও দলের বা কোনও লোকের একলার স্প্টি নহে। 
এবং উপরত্ত এদেশের ভবিতব্য এখন কাহারও জম্পূর্ণ আয়ভা- 
ধীম নহে । ইংরেজ আভিজ্ঞ ও বহু শতাবীর ঘাত-প্রতিঘাত 
সহা করার ফলে কুশলী । সে অবস্থা বুঝি! ব্যবস্থা করিতে 
অগ্রসর হইয়াছে। চারি দিকের আবহাওয়ার উপর তাহার দৃষ্টি 
আছে এবং সে বিশেষতঃ বহির্জগতের উপর তাহার -কার্ধ্য- 
প্রকরণের প্রতিক্রিয়ার বিষয় অতিশয় সচেতন । ইংরেতের 
প্রতিনিধির্ূপে ধাহারা আমিতেছেন তাহাদের অভিসন্ধির উপর 
কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও একথা নিশ্চয়ই বলা চলে 
যেঙাছাদের মুখ্য উদ্ছেশ্ তাহাদের নিজেদের দেশের উন্নতি 
ও উপকার। সে উন্নতি ও উপকারের পথ যতই প্রশস্ত হয় 
ততই তাহাদের পক্ষে মল। কিন্তসে পথ ও আমাদের পথ 
সকল ক্ষেতে এক না হওয়াই সম্ভব । নুতরাং ছুই দিকেই 
লাঙ-ক্ষতির হিসাবের নিরূপণ 'অতি সুদক্ষভাবে হুওয়। 
উচিত। উপরস্ত বিগত চক্সিশ বর্ধাধিক এদেশে সাআ্রাজ্যবাধ 
অনুমোদিত যে তেদনীতি চলিয়াছে তাহার বিষময় ফলে দেশ 
এখনও লীড়িত এবং দেশে নুবিধাবাদ এখনও জাএরত। এইন্রপ 
পরিস্থিতিতে আমাদের নেতৃবর্গের অতি সাবধানে অগ্রসর 
হওয়া] উচিত। যেন সাময়িক সুবিধা বা মেকী জয়লাভের 
জন্ত তাহারা দেশে স্থায়ী বিপদ না ডাকিয়া! আমেন। পূর্বেই 
বল) হইয়াছে যে এদেশের তবিম্তং এখন কাহারও সম্পূর্ণ 
আয়তে নাই, লুতরাং এ কথাও বল! প্রয্মোজন যে অনেক 
বিষয়ে আমাদের হরিষে-বিষাদের জভড প্রত্তত থাক। কর্তব্য । 
স্বরাঙ্জ আলিতেছে নিশ্চয়, কিন্ত স্বরাজ ও নুদিন এক সঙ্গে 
মন! আসিতেও পারে। 


ভাঁরত-পরকাঁরের বাঁজেট 

কেন্্রীয় ব্যবস্থ|-পরিষদে অর্থনচিব সর আচ্চিবজ্ড রোলাগুস 
ভারত-সরকারের বান্ধেট পেশ করিয়াছেন । ইহাতে দেখ! যায় 
যে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৫৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে 
ধলিরা অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি হইবে 
উ্থার চেয়ে কম, ১৪৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাফ1। ১৯৪৬-৪৭ সালে 
গু মোট ৪৪8 কোটি ৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়বে। আগামী 
বংসরেও অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার দেড় বংসর পরেও যুদ্ধের 
ব্যায়ই থাকিবে বাজেটের সবচেয়ে বড় বরাক্ছ। সাধারণ শাসমের 
জন্ত যত টাকা বরাক্ধ হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ ধর! হইয়াছে 
লমর বিভাগের জন্ত | ১৯৪৫-৪৬ জালে যুদ্ধের ব্যয়-বাবদ ৩৯৪ 
কোট ২৩ লক্ষ টাক! বরাদ্ধ কর] হইয়াছিল ১৯৪৫-এর এপ্রিল 


প্রবালী 


১৩২ 


হইতে এই খরচ আরম্ভ হইবার কথা। এ বংসরেই মেমাসে 
জার্মানীর সহিত এবং আগঞ& মাসে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে । বাজেট আরভের ছয় মাসের মধ্যে ছুইটি যুদ্ধই শেষ 
হওয়] সত্বেও যুদ্ধের ব্যয় অর্ধেক কমা ত দূরের কথা, মাত্র ১৮ 
কোটি টাক1 কম খরচ হইয়াছে। ছয় মাস যুদ্ধ নাথাকা সত্বেও 
এত টাক! কি বাবদ কেন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত ছিসাব 
কেন্জ্রীয়-পরিষদের সব্দস্তেরা দাবি করিবেন আশা করি। আগামী 
বংসরও জমরু বিভাগের জন্ত ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বাচ্ধ 
করা হুইয়াছে। ইহাও অস্বাভাবিক বেশী হইয়াছে দেশবাসী 
ইহ! মনে করে, কেন্দ্রীয় পরষদেযর় অনেক জদ্স্তও তাহাই 
বলিয়াছেন। সরকারের কৈফিয়ং এই যে, সৈন্ভদের কর্মচ্যুত 
কণিতে সময় লাগিবে, তাহার জন্ভ এই বরাদ্ধ প্রয়োজন। 

লমর বিভাগের ব্যয় ॥আগামী বংসরও এত বেশী হওয়ার 
আর একটি কারণ-স্বর্ূপ অর্থপচিব বলিয়াছেন যে জাপানে 
ভারতীয় সৈল্ত ও নৌবহর মোতায়েন করিয়] জাপান শাসনের 
দুযোগ ভারতবাসীকে দিয়া তাহাদের সম্মানিত করিবার ব্যবস্থ 
করা হইয়াছে । ভাঁরতবালীর ইহাতে ছুই কারণে আপনি আছে। 
প্রথমত: এই যুদ্ধ তাহার অভিপ্রেত ছিল ন, ইংরেজের রাক্- 
নীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া আপত্তি ও অশিচ্ছ! সত্ত্বেও তাহাকে 
উহাতে জড়াইয়া পড়িতে হুইয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশে, 
বিশেষতঃ এশিয়ায়, সৈল্ভ মোতায়েন করিয়া সঙ্গীন উ'চাইয়। 
মোড়লী করিবার ইচ্ছ! ভারতবাসীর নাই; এরূপ কার্ধ্য আমতা 
গুরুতর অষ্তায় বলিয়া মনে করি। যুদ্ধে জাপান পরাছিত হইয়াছে, 
আত্মলমর্পণ করিয়াছে, তাহার সৈন্য ও শৌবহুর চুর্ণ হইয়াছে। 
ইহার পর জ্ৰাপান ত্যাগ করিয়া চলিয়া! অ'সাই ক্ষাঅধর্্মদম্মত 
ছিল। ইংরেজ ও আমেরিক] পরাজিত জ;পানের বুকে চাপিয়া 
বসিয়া তাহার ধর্ম সমাজ শিক্ষ] প্রভৃতিতে যে তাবে হঙ্তক্ষেপ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে ভারতবাসী তাহাতে সন্ত হইতে 
পারে মাই, এন্ূপ ব্যবহার সভ্যতার আদর্শ সম্মত বলিয়া 
তাহার! মনে করে না। এই অন্ভায়ের মধ্যে ভারতবাসী যাইতে 
চাছিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্কে এই ভাবে ভিড়াইয়] 
লওয়ার আসল অর্থ ব্রিটিশ গবম্মমেণ্টের আর্থিক দায়ের একটা 
মোট] অংশ ভারতীয় করদাতাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া, ইহ! 
দেশের লোক আজকাল বুঝিতে শিখিঘ্বাছে। ইংরেজের প্রয়ো- 
জনে ইংরেজের স্বার্থে ভারতীয় করদাতার! একটি পাই-পয়সাও 
ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক, আমর] আশা করি কেন্জীয় পরিষদের 
কংগ্েসী সদন্তের] ইহা! ভাল করিয়া বুঝাইয়] দিবেন 


কর সন্ব্ধে অনেক অধলবদল হইয়াছে । অতিরিজ লাতকর 
উঠিয়া গিয়াছে । কোম্পানীর লভ্যাংশের উপর এবং ম্যানেজিং 
এজেদ্ির কমিশমের উপর মোট হারে করনা বসাইলে ইহাতে 
যুদ্ধোতর দেশের উন্নতির পরিকল্পনায় বাধা ঘটিবে। অতিরিক্ত 
লাতকর পণ)মূল্য স্বদ্ধির একটা প্রধান কারণ ছিল সত্য, কিন্ত 
যুদ্ধের এই কয় বসবে তারতবর্ধেত্র দেশী ও বিলাতী কার- 
খানার মালিকেরা সরকারের সহিত ভাগে কারবার করিয়! এত 
পোক্ত হুইয়! উঠিয়াছে যে ইছাদ্দিগকে কঠোর হুত্তে দমন ন] 
করিলে ক্রেতৃ-সাধারণের পক্ষে শোষণ হইতে রেহাই পায় 
কঠিন হইবে । এই বান্ধেটেই গরিবের উপর ট্যাক্স অনেকাংশে 





এ পে নসিলাসটিলা সি পাস্টিশসিপিিস্ছি লিপ সি, গলি স্পা পাস্তা নাল 


কমানে! যাইত বলিয় আমরা মনে করি । তাহ না করিয়া 
বরঞ্চ নানাদিকে ভার ব্বদ্ধি করা হইয়াছে । অর্থসচিব সুপারির 
উপর $&আমদাশী শুক্ধ বাড়াইয়াছেন। ফলে দেশী ম্ুপারিরও 
দাম বাড়িয়] শুপারি-ব্যবসায়ীদের অঙ্ঞায় লাতের পথ প্রশস্ত 
হইয়াছে । স্বাভাবিক সময়ে সুপারির দ্র ছিল মণকরা দশ 
ব! এগারো টাকা। উহার উপর ট্যাক্স বসানোর ফলে গত 
কয়েক বংসর যাবৎ সুপারির দাম বাড়িয়া পঞ্চাশ টাকা মণ 
হইয়াছিল। বর্তমান বাজেট প্রকাশের পর উহ! আরও বাড়িয়! 
প্রায় আশি টাকা হুইয়াছে। গরিবের একটি মিত্যব্যবহথার্যয 
জিনিষের দর এইরূপে আটগুণ বাড়াইয়। দেওয়] জামর! গুরুতর 
অস্ঠায় বলিয়! মনে করি। সুপারি ছাড়! তামাকের উপরও চড়া 
হারে ট্যাক্স বপানে হইয়াছে । দেেশলাই এবং লবণের ট্যাক্স 
কমাইয়া গরিবদের একটু স্বস্তির নিশ্বাস ঠাহার1 ফেলিতে দিতে 
পারিতেন কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ভারত-সরকারের জর্থ- 
লচিবের বক্তৃতায় বুঝা যায় ঠাহারও ধারণ! এ দেশের গ্রামবাসী 
সাধারণ লোকদের হাতে অন্তনক টাকা জমিয়! গিয়াছে, সুতরাং 
গরিবের উপর ট্যাক্স না কমাইলেও চলে । এই ধারণ! সর্ব্রৈব 
মিথ্যা। সরকার কর্তৃক ক্কষিজাত পণাক্রয়ের সময় গ্রামবাদী 
প্রন্কতপক্ষে কত টাকা পাইয়াছে তাহার একট] নিরপেক্ষ তদস্ত 
হইলেই দেখাযাইত গ্রামবাসীর হাতে জতিরিভ্ত। টাকা তো 
জমেই নাই, অধিকত্ত জিনিষপজের উচ্চ মূল্যের ভষ্ত সে যাহা 
হাতে পাইয়াছে জীবনধারণের পক্ষে তাহা পর্ধ্যাপ্ত নয়। ফলে 
বহুলোক পুরানো পুঁজি ভাডিয়া সর্বন্বাত্ত হইয়াছে, হিটামাটি 
ছাড়! হইয়া পথে পথে ঘুরিয়াছে এবং ছুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। 
ভারত-লরকারেন্র বাজেটের সবচেয়ে বড় গলদ্ব__গরিবকে স্বস্তি 
দেওয়ার কোন বাবপ্া উহ্বাতে করা হয় নাই। 

অতিরিশ্ত লাড-করের বদলে অন্তব্ূপ কর স্থাপন করিয়] 
অতিরিক্ত লাভ-করের অর্ধেক আন্দাজ আয়ের ব্যবন্থ! করা 
নিতান্ত প্রয়োজন । বর্তমান বাজেটে যৌথ কারবার ইত্যাদিতে 
শতকর1 পাচ টাকার বেশী ডিভিডেও প্রদত্ত হইলে সেই আয়ের 
উপর যে কর সিথ্ হইয়াছে তাহা দ্বিগুণ করা নিতান্ত 
প্রয়োজন। অঙ্ঞদিকে বিদেশে মৃত্যুর পর সম্প্ির উপর যেরূপ 
শুক্ধ ধরা হয় সেইরূপ “ডেথ ডিউটি” এদেশে স্থাপন করার জন্ত 
ব্যবস্থাপক সভায় নুতন বিল অনুমোদিত হওয়! প্রয়োজন। 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে পণ্ডিত নেহরু 
এ বংসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধিক সমাবর্ডম 
উৎসবে পঙ্ডিত জওরলাল নেহরু ছিলেন প্রধান অতিথি । প্রথমে 
ভাইস-চ্যান্সেলর ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
বন্তৃত] পাঠ করেন । অনুষ্ঠানের চিরাচরিত প্রথ! তঙ্গ করিয়া 
প্িত নেহুকু মৌখিক বক্তৃতা! করেন। প্রথমেই তিমি বলেন, 
“কাজের চাপে আমি আমার মুখের কথা ছাপাইয়! হাতে লইয়। 
আলিতে পারি নাই। আজকার এই অনুষ্ঠানে হাদয়গ্রাহ বাংল! 
ভাষায় বক্তৃতা করাই আমার উচিত ছিল, কিন্ধু বক্তৃতা করিবার 
মত স্ভাল বাংল আমি জানি না বলিয়া বাধ্য হুইয়! আমাকে 
ইংরেজীতে বলিতে হইতেছে, আপনারা আমাকে ক্ষমা 
করিবেন। 
” পন্য হউক অনিচ্ছায় হউক অল্পদিনের অব্যেই ইংনেজ 


বিবিহ গর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উতসবে পণ্ডিত নেহরু 


স্টপ পাশিপাস্পিস্পিপাদির্শীশতি ভাছি পস্পিশিপাস্টিপািপিসিশিসাপিপািপাস্পাশিলাশিশাসিসিপাসিলীসাপিতাসিতউিপাসিশা তাপ সদপাসিপািশাসিাশিসপিপলাসটসিপপিসপসপসটি তাও সিল পাস পি 


ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, ভারতীয় শিক্ষিত যুব-সম্প্র- 
দ্বায়কে এখন হইতেই স্বাধীন ভারতের চষ্িশ কোটি লোকের 
অন্রবস্ত্র ও বাসস্থানের নুব্যবন্থা করিবার জন্ত পরিকল্পনায় প্রত্বসত 
হইতে হইবে” ইহাই পঞ্চিতজীর সর্বাপ্রধান বন্তব্য। তাইস- 
চ্যান্সেলার ডাঃ পাল বলেন স্বাধীনতা অঞ্জন না করা পর্যযস্ত 
ছাজসমাজের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ সবচেয়ে 
বড় কাজ । পঙ্চিতজী তাহাদিগকে ম্মরণ করাইয়! দেন স্বাধীমত] 
সমাগত, সুতরাং স্বাধীন ভারতের সমস্ত সমাধানে এখনই ছাত্র- 
দ্রের মম দিতে হইবে । সর্বশেষে চ্যাজেলার সর ফ্রেডারিক 
বারোক্জ বলেন, পঞ্চিতজীর সহিত তিনি একমত । তারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক জবস্থার আমুল পরিবর্তন আসন্ন। 

ভারতে পৌনে সই শত বংসরের ইংরেজ শাসনের অবসান 
আজ লকল ক্ষেত্রেই স্থচিত হইতেছে। পৃথিবীর বর্তমান ধন- 
তান্ত্রিক সমাঙ্জ-ব্যবস্থার আমুল পরিবর্ধন জবন্তস্ভাবী। এই 
সমাজ-ব্যবস্ব। মানুষেত্র কোন সমন্তার অমাধানই করিতে পারে 
নাই। গত পঁচিশ বংসরের মধ্ো ছুইটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ এই 
ব্যবস্থারই ফল। বাংলার দুর্ভিক্ষে বুঝা গিয়াছে আমাদের দেশেও 
এই সমাজ-ব্যবস্থা চলিবে না, সাধারণ মানুষের মূল অধিকার 
স্বীকার করিয়া! উহা অব্যাহত রাখিবার উপযুক্ত সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ ও রা আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে । কাছ কঠিন 
কিন্ত অসম্ভব নয়। বাংলার দুর্ভিক্ষের পর বিদেশী গবন্মেণ্ট 
পণ্ুবলের জোরে কয়েকদিন টিকিয়া! থাকিতে পারে, স্বদেশী 
গবন্মে্ট একদিনের মধ্যে ভাসিয়া যাইত। 

ভারতবর্ষ বহু সহশ্র বংসর এশিয়ার সকল দেশের ছিত 
যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, দক্ষণ-পূর্বব এশিয়ায় ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রভাব আজ্বও সুষ্প&। ইংরেজই প্রেথম ভারতবর্ষকে 
বহির্জগং হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে । বাহিরে যাওয়ার সমস্ত 
স্থলপথ ও জলপথ এমমভাবে পাহার? দেওয়! হয় যে ইংরেজের 
অনুমতি ভিন্ন কাহারও ভারতের বাহিরে যাওয়ার উপায় মাই। 
এইভাবে ভারতবর্ধকে এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরেজ 
ভারতবাসপীকে আচারে ব্যবহারে ও মনোভাবে মেকী সাহেব 
করিয়া গড়িয়] তুলিবার চে&1 করে; এই বিরাট দেশকে 
এশিয়ার বুক হুইতে উৎপাটিত করিয়া] ইউরোপের সহিত ভুড়িয়া 
দিতে চাহে । ভারতবাসীর চোখ ফুটিয়াছে, আর সে ইংরেজের 
নকলনবিশ হইয়া! আত্মগ্রলাদ লাত.কদিতে ইচ্ছুক নয়। 

ভারতের শ্বাধীনতা শুধু ভারতের মঙ্গলের জঙঙই নয়, 
এশিয়ার মানবসমাজের কল্যাণের জ্বষ্ঠই ভারতের মুভি 
একান্ত প্রয়োজন । এশিয়ায় ভারতবর্ষেন্র ভৌগোলিক অবস্থান 
এক্সপ যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউছ্িল্যাড ও পশ্চিম- 
এশিয়াকে ফ্াবাইয়। রাখিতে হইলে ভারতবর্ষে ঘাটি না করিয়া 
উপায় নাই। সামরিক দ্বিক হইতে ভারতের তোৌগোলিক ত্বব- 
স্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এশিয়ার অন্ভান্ভ দেশের স্বাধীনতাও 
তারতবর্ধের স্বাধীনত1 অথব| পরাধীনতার উপর দির্ভর করে 4৬ 
এশিয়ার দমদ্ধ অনুম্ত দেশ জারতকে তাহাদের নেতৃষ্বাশীর 
বলিয়। মনে করে। লমগ্র এশিয়ার উপর তার়তের প্রভাব জসীম। 
অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রতি- 
বেশী দেশসমূহের লহিত পুনর্ধার ছনি্ যোগ স্থাপন করিতে 


৪৭২ 


ভিসা পি পপি লা পে এ পা 


পারিবে । স্বাধীন ভারত নিজেই তাহার স্বরাইইর ও পররা 
মীতি নির্ধারণ করিবে । 

্ার্ধীন তারতের মেতৃত্বে পূর্বগর্িমায় এশিয়ার পুনরতাদয় 
ঘটিতেও বিলম্ব হইবে না । সুই মহাযুদ্ধে ইউরোপ বিধবপ্ত হইয়াছে, 
বিশ্বের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর কেন আমেরিকায় সরিয়া 
পিয়াছে, ধীরে ধীরে এশিয়াও তাহা দ্বার] প্রভাবিত হইতে বাধ্য 
হইবে। দ্রুতগতিতে এশিয়| কয়েক শত বংসর পূর্বেকার 
গৌরবময় অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে ইহা অনিবার্য । এই পরিবর্তন 
কি ভাবে কোন্‌ পথে আসিবে পঞ্ডিতজী তাহা! বলিতে পারেন 
মাই। সামরিক শত্তির দিক দিয়! তিমি বিচার করেন নাই। 
তিনি বলেন আময়া এমন এক অবস্থার যধ্যে উপস্থিত হুইয়াছি 
যে পৃথিবীর দেশগ্ুলি আজও ঘদি সামরিক শক্তির কথাই চিন্তা 
করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার] পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন 
হইয়া যাইবে। সামরিক শি ভিন্ন অ্ত উপায়ে ইহার সমাধান 
করিতে হুইবে। সামরিক শক্তি অপেক্ষা প্রাণশন্ডি অনেক 
বড়, আত্মার বল অনেক উচ্চি। এরই প্রাণশঙ্তি, যখন মানুষকে 
অগ্রগতির পথে লইয়া যায় তখনই মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষে৭্তে 
উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় । এশিয়ার বহু ক্ধাতি ও ভারতবর্ধ এই 
প্রাশঞ্জি হারাইয়! ফেলিয়াছিল বলিয়াই আজ তাহাদের এই 
ছরবদ্থা। অতীতে তাহার! প্রভূত পরিমাণেই এই শক্তির 
জধিকারী ছিল। পপ্ডিতজী বলেন আমর! আবার এই প্রাপশক্তি 
ফিরিয়া পাইতেছি। ভাবীয়ুগের পৃথিবীতে এশিয়া আবার 
মাহষকে শান্তির সন্ধান দিবে, আর সেই মথান্‌ ব্রত পূর্ণ করি- 
বার নেতৃত্ব জা্িবে ভারতবাসীর হাতে । এই মুতম ভারতের 
উপযুক্ত করিয়া নরনারী গড়িয়া ভুলিবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া পঙিতজী ভাহার বন্তৃত! শেষ করেন । 


ছাত্রসমাজের সমস্া। ও দাঁযিত 


বিশ্ববিভভালয়ের সমাবর্ভন-টৎসবে ভাইস-চাাজেলার ডাঃ 
রাধাবিনোদ পাল যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তিনি ছাঁজ- 
সমান্ের কয়েকটি গুপ্ত সমন্তা ও দায়িত্বের কথা গভীর দৃষ্টিতে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাংলার ছাভসমাতের সম্মুখে আঙ্গ যে 
সমন্তা, যে দ্বিধা, যে ছন্দ রহিয়াছে, যে ভাবাদর্শের সংখাতে 
ছাত্র-মম আজ দোলায়িত হইতেছে তাহার মধ্যে ডাঃ পালের 
গুচিদ্তিত নির্দেশ বিশেষ অর্থবাপ্তক হইবে । 


প্রথমত: এই কথ! ডাঃ পাল অত্যন্ত ম্প করিয়াই বুঝাইয়' 
দিয়াছেন ঘে জাতীয় জীবনের সর্বগ্রাসী অতিশাপ পরাধীনতা 
এবং পরাধীন জাতির পক্ষে নৈতিক আদর্শ ও আস্তিক মহত্ব 
বজ্জার রাখ] বিশেষ ছরূহু। যেছ্নাঁতির উপরে পরাধীনতার 
কাঠামোকে স্থায়ী করা হয়, সেই হুমাঁতি জাতির সামান্িক ও 
ব্যভিগত জীবনের প্রতি সুরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণ- 
শভিঃকে পঙ্গু করিয়া! ফেলে। কাজেই আগ যখন বাংলার 
ঝঞজপারীকে নৈতিক আদর্শের উপদেশ দেওয়া হয় তখন 
এই কথা তুজিলে চলিবে না যে একমাস স্বাধীনতার উক্ত 
আকাশেই নৈতিক মহত্বের বিকাশ অন্তব। অদ্াভাবে প্রপীড়িত, 
রুণ্ন, লর্ণ মরনারীর পক্ষে চরি্বল সঞ্চয় করা অত্যন্ত হরহ। এই 
প্রসঙ্গে ডাঃ পাল পার্লামেন্টের সন্ত ফি: উইলিয়ম কোডের 


প্রবাসী 


৮. পেস্টিপীগিত পাপন তি 


১৩৫২ 


একটি উক্তি উদ্ধত করেন। ভারতের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির 
ভঙ লর্ড সিংহের অন্তব্যের উভভব্বে মি: কোন বলেম, 
“আমি লর্ড সিংহকে জিত্রানা করিতে চাই যে, যে জনিত 
থানশনে স্বত্যুমুখে পতিত হইতেছে সেই দ্ধাতি কি ভাবে 
চরিআ্র গঠন করিতে পারে।” মিঃ কোস্ক স্প$& ভাষায়ই 
বলিয়াছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ ধংল হইবার 
পূর্বে ভারতীয়গণ চরিজ্গঠনে সমর্থ হইবে ইহা! আশা কর! 
অন্যায় । 


ডাঃ পাল আর একটি সমস্যা সম্পর্কে ঠাহার দুম্প& নির্দেশ 
দ্রিয়াছেন। ছাদের কর্তব্য ও রাজনীতির সন্বপ্ধ জম্পকে্ে 
বিতর্ক চলিতেছিল সেই বিষয়ে কাহার ইঙ্িত অর্ধপূর্ণ। যে 
বিশ্ববিস্ভালয়কে আমরা এতকাল 'গোলামখানা” বলিয়া! অভিহিত 
করিয়া জাসিয়াছি সেই বিশ্ববিভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রাজ্ঞ 
ভাইপ-চ্যাত্দেলার তীব্র ভাষায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের মত 
পরাধীন দেশে আঙ্গ প্রত্যেক ছাঝ্সের প্রধান কর্তব্য জ্কাতির 
স্বাধীনতা -সংগ্রামে মেগেদান। ঃ 

এই সন্ধিক্ষণে ছাতশক্িকে নিরস্তর সঙ্গেছের দোলায় 
পীড়িত করা নেতৃর্ন্দের পক্ষে বুদ্ধির কাজ নয়, এবং ডাঃ পালের 
এই কঠোর নির্দেশ বাংলার ছাজসমাজ্জ উৎলাহছের সহিত গ্রহণ 
করিবে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে পরাঁধীনতা জীবনে যে ছুনাঁতি আনে 
তাহাতে ছাআদের কি করিবার আছে এবং স্বাধীনতা-দংগ্রামে 
ছাঅবৃন্দ এই মুহুর্ধে কি কাক্ত করিতে পারে। 

এ কথ! যেমন সত্য যে পরাধীন দেশে চরিস্গঠন অসস্ভতব, 
তেমনই একথাও সত্য যে এই অসম্ভব কাঞ্জকে সম্ভব করা 
একমাআ ছাজআসমাঞ্জেরই সাধ্যায়ভ | বাংলার হাএসমান্ধের কাছে 
আন্গ সমন্তা বছবিধ। সমগ্র দেশ যখন দুর্ভিক্ষ, অনশন ও মৃত্যুর 
জন্ত প্রত্থত হইতেছে তখন এক দল দায়িত্বজ্ঞানহীন, নীচমন] 
হুনাফাখোর কর্মচারী ও ব্যবসায়ী এই ম্ব্যুকে আরও ভয়াবহ 
করিবার চেষ্ঠা করিতেছে । অভাব ও ছরবস্থা শুধু দেহকেই ধ্বংস 
করে মা, মমকেও বিন& করে। কাজেই আমাদের ভয় দেশের 
ছুমাঁতি দেশের ছুঃখকে শতগুণ বাড়াইয়া ভুলিবে। এই সময় 
একমাঅ হছাজদের উপরেই জাতির আশা, তাহারাই নিঃস্বার্থ 
কর্মন্বারা' এবং সঙ্ঘবন্ধ সক্রিয় প্রতিবাদদ্বার! ছ্নাতির প্রভাব দূর 
করিতে পারেন । 

শ্বাধীনতা-লংগ্রামেও ছাজধের বর্ডমাম দায়িত্ব সুষ্প্ট। 
বাংলার প্রধান সমন্তা আজ আসন্ন খাভাভাব। এই হুর্তিক্ষ 
যাহাতে জামাদের আলন্ত। অন্ত] এবং লোভের ফলে আরও 
ভয়াবহ না হয় সেইজভ ছাআদের উচিত দেশের থাগ্তাবস্থা সম্পর্কে 
প্রন্কত তথ্য জনুসন্ধান ও সংগ্রহ করিস! প্রতিকারের উপায় 
উদ্ভাবন করা । বহু ছা গ্রামাঞ্ল হইতে গ্ষলিকাতায় পড়িতে 
জাজেন। তাছার] যদ্দি সেই সব অঞ্চলের খাদ্যাবস্থা! সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ করির! কলিকাতায় কোন কেন্দ্রীয় ছাজলংসদে 
একজ করেন তবে একটি বিশেষ উপকার সাবিত হয়। এইজ 
প্রথমতঃ কলিকাতায় ছোট ছে'ট দল গঠন করিয় কার্ধ্যপদ্ধতি 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নেততব্বন্দের মিকট হইতে নির্দেণ লওয়। 
ছরকার এবং সেই দির্দশ আহুসারে গ্রামে গ্রাযে কাজ কর? 


চৈত্র 


দরকার | সস্মুথে দীর্ঘ শ্রীষ্মাবকাশ। ছাঅগণ উৎসাহী হইলে 
এই সমগ্ে প্রচুর কাজ হইতে পারে এবং সরকারী ও বেসরকারী 
ছুনাতি ও মিথ্যাপ্রচারের বাহিরে সত্য লংবাদ লাতের অন্তত: 
ধানিকটা উপায় হইতে পারে । কিন্তু লর্র্বোপরি বাংলার ছা 
দলের জঙ্গ প্রয়োজন সাময়িক উত্তেজনার বিলাস ত্যাগ করিয়া 
নিয়মানুগত এবং সংগঠিত হইয়া! দেশের গঠনমুলক কার্ধ্যের 
জন্ত প্রস্তত হওয়]। নিয়মাহুবপ্তিত। ভিন্ন এবং অভিজ্ঞ লোকের 
মুক্তির সাহাধা তিন্ন তাহাদের কোন উত্ভমই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ 
হইতে পারে না। 


শহীদ রামেশ্বরের স্ৃত্যু 

গত বংসর ২১শে নবেম্বর আক্কাদ ছিন্দ ফৌজ্ের সেনা- 
নায়কদের বিচারের প্রতিবাদে ছাজের1 কলিকাতায় যে শোভা- 
যা] বাহির করে তাহার উপর্র গুলিবর্ধণে রামেশ্বর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ম্বত্যু হয়। করোনারের আদালতে এই মৃত্যুর কারণ 
সম্বন্ধে আনুপূর্ব্িক তদস্ত হয়। করোনার এবং জুরীর] বায়ে 
বলিয়াছেন, “্ধর্্মতল1 প্রাট ও ম্যাডান প্রীটের সংযোগস্থলে 
ইন্সপেইর হামণ্ডের আদেশে পুলিস যে গুলী চালাইয়াছিল 
মন্তকে তাহারই একাধিক আঘাত পাইয়া! ২১শে নবেম্বর তারিখে 
রামেশ্বরের ম্বত্যু ঘটে । এই গুলী চালাইবার আদেশ অসঙ্গত 
হইয়াছিল এবং যাহারা সে আদেশ দিয়াছিল আইন তাছা- 
দিগকে যে অধিকার দিয়াছে তাহারও সীম! তাহার লঙ্ঘন 
করিয়াছে ।” করোনারের আদালতের এই সিদ্ধান্ত হইতে প্রমা- 
ণিত হইতেছে যে রামেশ্বকে অবৈধভাবে হত্যা করা হইয়াছে। 
করোনারের তত্ত্বের সময় দেখা গিয়াছে গবন্থেন্ট ও পুলিস শুধু 
যেদ্ধেশের লোকদের ভুল বুঝাইবার জন্প কারশে-অকারণে 
মিথ্যার আশ্রয় লইয়া! থাকেন তাহা মহ্থে, করোনারকে তুল 
বুঝাইবার জনও পুলিস মিথ্যা সাক্ষী দিতে ও জিজ্ঞাসিত হইযাও 
সত্য গোপন করিতে কুষ্টিত হয় মাই। যে ইন্সপেক্টর হামও 
নিজের দায়িতে গুলী চালাইতে আদেশ দিয়াছিল সে যে আগাঁ- 
গোড়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে ছাজ্রপক্ষের সমর্ধনকারী কাটজেল 
এবং করোনারের জেরায় তাহ] হাছির হুইয়! পড়িয়াছে। হামগ 
তাহার অপরাধ চাপ দিবার জন্ত যে সব কৈফিয়ং দিয়াছে 
করোনার এবং জুরীর1 তাহা! বিশ্বাস করেন নাই, দ্বেশবাসীও 
করে না। দেখ! গিয়াছে শোভাযাজীদের উপর গুলী চালাই- 
বার সঙ্গত কোন কারণই ছিলনা । তবুও পুলিদ ছাদের, 
অঙ্গের উর্দভাগ লক্ষ্য করিয়াই গুলী চালাইয়াছে, হত্য। করিবার 
জঙ্ই গুলী করিয়াছে । বেজাইনী গুলী চালাইয়। পুজিসও 
যদি মানুষকে হত্যা! করে তাহা হইলে পুলিস নরহত্যার 
অপরাধে অপরাধী হয় । 

৭ই মার্চ করোনারের রায় প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহার 
এক সপ্তাহের মধ্োও পুলিস হত্যাকান্ী সার্ছেন্টকে খু'জিয়া 
বাছির করে নাই, ইন্‌স্পেক্টর হামগুকেও নরহ্ত্যার আদেশ 
দানের অন্িধোগে বিচারার্থ চালান দেয় নাই। গবর্ণর সর 
ফ্লেডারিক বারোক্ শুভেচ্ছা! লহয়া এদেশে আসিয়াছেন, বাংলার 
গুভকামনাও তিনি প্রার্থন] করিয়াছেন । এই ছাত-হত্যার 
হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্িদানে তিনি যদি জগ্রস় ন1 হুম 
ভাঙা! হইলে ভাহার শুভ কামনার অসারতাই প্রতিপয় ছইবে। 


বিবিষ গ্রদঙ্গ-__পাঞ্জাবের শিক্ষা 


৪8৭৩ 


পুলিস হামগ্ের নামে মামল] না জানিলে রামেস্বরের জান্তীয়- 
বর্গেরই তাহা করা উচিত । নরথাতককে বিনা বিচারে ছাড়িয়া 
দেওয়! সমগ্র সমাজ্জের পক্ষে অকল্যাণকর, উচছ্াকে পুলিসে বহাল 
রাধা ত রীতিমত বিপজ্জনক । 


পঞ্জাবের শিক্ষা 


পঞ্জাবে শেষ পর্ধ্যস্ত কংখেস-ইউনিয়নি&-অকালী মন্্রিষগুল 
গঠিত হইয়াছে। মালিক খিজির হায়াৎ খা প্রধান মন্ত্রী 
হইয়াছেন । মন্ত্রিমগল গঠনে ব্যার্থকাঁম লীগের নেতা মিঃ 
জিন্না ও নবাবজাদ! লিয়াকং আলি খার পরাজয়ের বেদন] ও 
গ্লানি ঢাকিবার জন্ত উন্ম! বুঝা যায়। লীগের এই অপ্রত্যাশিত 
পরান্ধয়ে লোকে অলস্তষ্ঠও হইবে না, ত্াহাদ্জের উগ্র মন্তব্যে 
চটিবেও না। 


পঞ্জাবের ইউনিয়নি& দলের ব্যর্ধতাও বড় কম নয় এবং 
ইহার জন্ত মালিক খিজির হায়াৎ থার মেতৃত্বই বিশেষভাবে 
দ্ায়ী। মুসলিম লীগের সহিত ইউনিয়নি& দলের বিরোধ 
বরাঝরই তিনি ধামাচাপা দিবার চে&1 করিয়াছেন । কেক্জ্রীয় 
পরিষদ নির্বাচনে তিমি লীগের বিরোধিতা করেন নাই এই 
বলিয়া যে জীগের স্থায় ইউনিয়নি& দলও পাকিস্থানের সমর্থক 
এবং লীগের রাজনৈতিক বর্শন্চীর লছিত তাহাদের নীতিগত 
প্রভেদ্ কিছুই নাই। শুধু পঞ্জাবের ব্যাপারে লীগকে হস্তক্ষেপ 
করিতে দিতে তিনি অনিচ্চুক। পগ্রাবের অশিক্ষিত জন- 
সাধারণ এই ভুক্ধম তাৎপর্ধ্য বুঝিবার মত রাজনৈতিক চেতনা- 
সম্পন্ন আজও হয় নাই। লীগের এবং পাকিস্থানের সমর্থন 
বা! বিরোধিতার অর্থ তাহীদের বোধগম্য হয়, কিন্ত একই সঙ্গে 
লীগ মানা ও না-মানা, পাকিস্থান চাওয়া ও নাচাওয়ার 
কৌটিল্য নীতি বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের এখনও হয় নাই। 
ইহারই জন্ত বিভ্রান্ত পঞ্জাবী মুদলমান লীগের হজ্ব রাজনীতি 
বুঝিয়া তাহাকে ভোট দিয়াছে, ইটনিয়নি& প্যাচ বুঝিবার 
সাধ্য তাহাদের হয় নাই। 


বাংলাদেশেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটির়াছে। এখানেও 
মৌলবী ফজলুল হুক সাত বংসর প্রধান মন্ত্রীগিরি করিয়া কৃষক- 
প্রজার অনেক মঙ্গল সাধনের পর আঙ্গ তাছাদেরই সম্মুখে 
আসিয়া দাড়াইতে পারিতেছেন না। লীগ-নায়ক খা মাছ্ি- 
মুদ্ধীমকে পরাজিত করিয়া যিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, অল্প 
দ্বিনের মধ্যেই তিনি লীগে যোগ তে! দিলেনই, অধিকত্ভ লীগের 
লাহোর সম্মেলনে পাকিস্থান প্রস্তাব তিমিই আনিলেন, হিন্দুর 
উপর “সাতানা” করিবার ছুমকী তিনিই দিলেন এবং হাজার 
স্হরলাল পকেটে রাখিবার বাহ্বাক্ফোট করিতেও দ্বিধা করিলেন 
মা। এইভাবে তিনি নিজেকে লীগের সহিত অভিন্ন করিয়া 
তুলিলেন। চিন্রস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিবার আয়োজন তিনিই 
করিয়াছেন, খ্ধণসালিশী জাইন, মহাজনী আইন প্রভৃতি পাস 
করাইয়া এবং জমি হস্তান্তরের সেলামী রঙ করাইয়! কৃষকেনন 
প্রভূত উপকার তিনিই করিয়াছেন, তথাপি রুষক আজ ফজলুল 
হককে চিনিতে পারিতেছে না যেন । জীগের সহিত কোয়া 
লিশনে বাধ্য হইলেও কৃষক-প্রজাদলের খ্বতন্্র অস্থিত্ব রক্ষ 
করিয়া! চলিলে এবং লীগের সহিত আপনাকে ক্ভিন্ন করিস্বা না 
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পাস পো সর ০৫৫৭৬, 


তুলিলে দেশের লোক আছ ফজলুল হুককেই চিনিত, ঠাছাকেই 
চাহিত,ঠাহার দলকেই নির্ব্বাচনে জয়যুস্ত করিত । তাহা ন' 
করিয়া তিনি আজও কেম ছুই মৌকায় চড়িবার আয়োজন 
করিয়াছেন? সৈয়দ মৌশের আলি ও যৌলাবী আশ্রফটচ্ধীন 
আহম্মদ চৌধুরী পরাজয়ের সম্ভাবন জ্জানিয়াও কংগ্রেসের নামে 
নির্ববাচমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাহাদের কথ! লোকে বুঝে, হঁহাদিগকে যাহার 
ভোট দেয় তাহার! জানিয়! বুঝিয়াই তাহা দেয়, ভবিষ্যতে 
হহারাই শক্তিশালী দল গঠনে সহায়তা করিতে পারিবেন । 
কিন্তু ফজলুল হুকের কথায় ও কান্ধে লোকে বিভ্রান্ত হয়; 
ভাছারই কৃত জনকল্যাণের ফল ভোগ করে লীগ। ইউনিয়নিষ্ট 
ঘ্লের মদ্ত্রিত্কালে মালিক খিজির হায়াৎ থার নেতৃত্বে পঞ্তাবের 
মুসলমান সপ্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে, তথাপি লীগ 
পশ্থন্ধে তাহার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের জঞ্ কাহারও দল হ্ত্রভঙ্গ হইয়া 
গেল । ধুরদ্ধর রাষ্রবিপর্দের সভায় ডিপ্লোমাসি চলে, রাজ- 
দৈতিক কূটনীতি ও হেরফের সেখানেই ফলপ্রস্থ হইতে পারে, 
কিন্ত দেশের আপামর জনসাধারণকে লইয়া যে রাজনীতি, সেই 
রাজনীতির ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের মারপ্যাচ চলে না। 


অধিকাংশ মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্থ শিখ ও অল্প কয়েক- 
জন মুসলমান লইয়! গঠিত দলের মন্ত্রিত্ব লীগ সহা করিবে না 
বলিয়। নবাবজাদ! লিয়াকং আলি হযকি দিয়াছেন। অথচ 
ইহারছই কয়দিন আগে সিন্ধুতে লীগের স্কায় একটি মান 
সাম্প্রদদাত্িক দল বিশেষ কর্তৃক তথাকার সমগ্র হিন্বু সমাজ 
এবং মুললমানদের একটা বড় অংশের.উপর মপ্রিত্ব হারাই 
সমর্থন করিয়াছেন । মাইনরিটির উপর মেজরিটির কর্তৃত্বের 
অধিকার আছে ইহাই যর্দ লীগ নেতাদের প্রন্কত বজ্ঞব্য হয়, 
তবে কেন্্রীয় মগ্ত্িমগুল শুধু হিন্দু লইয়। গঠিত হইলেও ভাহাধের 
আপত্তি করিবার কি যুদ্ডি' খাকে 1? লেখানে কেন তবে মুসল- 
মানের হিন্তা আদায়ের জণ্ত এত দরকষাকযি চলে? সিদ্ধুর জন্ত 
ঘে রাজনীতি, পঞ্ধাবে তাহা চলিবে ন, পঞ্জাবে যাহা প্রযোজ্া 
কেন্দ্রীয় সরকারে তাহা চলিবে না, লীগের এই যে পরস্পর- 
বিরোধী রাহ্ধনীতি তাহারই নাম ন্বিধাবাদ। এই সুবিধাবাদী 
রাজনীতি হইতেই পাকিস্থানের উদ্ভব । মিঃজিন্।] বলিয়াছেন 
পঞ্জাব ব্যবন্থা-পরিষদ্দে অঞ্জায় ভাবে মেজরিটি মুসলমানকে 
মাইনব্লিটিতে পরিণত করা হইয়াছে । পঞ্জাবে মোট ১৭৫টি 
আসনের মধ্যে ৮৬টি মুললমান, মেজরিটি হয় ৮৮টিতে। যে 
সম্প্রদায় দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষাক্ষেতে সম্প্রপধায়- 
নির্ধবশেষে কর্তৃত্ব করিবার দাবি রাখে, অথচ তিন্ন অন্প্রদাকের 
ছইটি লোককেও দলে পায় মা, গবন্মেন্ট পরিচালমার কোন 
অধিষ্ঠার, কোন দাবিই তাহার নাই। মুসলমান আসনেরও 
সবগুলি লীগ সেখানে পায় নাই ইহাঁও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উথযোগ্য। 

সাম্প্রদায়িক বিরোধ জীয়াইয়া রাধিবার জন্গ ভারতবর্ধের 
বর্তমান শাসনতন্ত্র রচনায় উহার ইংরেজ্জ-প্রণেতারা! কারসাজির 
কোন ব্রুট করেন নাই, কিন্ত প্রথম নির্বাচনের পর দ্বিতীয় 
দফার বেলাতেই উহার শঠত! অশিক্ষিত লোকের কাছেও খর! 


প্রবাসী 


(পড়িয়া পিযাছে, সীমান্ত, শি ও পঙ্াবে তাহারই পরিচয় 


১৭৫২ 


মিপ্রিতেছে। 


খাছ ও রাঁজনীতি 

গাবী হুর্তিক্ষের জাগমন যতই নিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে 
খান্ভ লইয়া! রাঙ্জনীতি না করিবার জন্য সরকারী আর্তনাদ 
ততই প্রবল হইতেছে । কংগ্রেস-নেতাদ্দের মধ্যেও কেহ কেছ 
এই সরকারী মনোভাব সমর্থন করিয়াছেন, মিঃ জিনতা ত 
আগ্রহেই উহ] করিয়াছেন । খা লইয়া রাজনীতি না করিবার 
ধুয়া তুলিয়া দেশের সমস্ত আহাধ্য কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার 
জন্য সরকারের উদ্বেগ বুঝা যায়, যায় না বুঝা! কংগ্রেস ও 
অন্যান্য জননায়ক্ধের সমর্থন । খাস্ত কি রাজনীতির উর্ছে 
এখনই আছে, না কখনও ছিল? একটু ভাবিয়া দ্েখিলেই 
বুঝা যাইবে খাত লইয়া! এতদিন অতি নিকৃ ও স্বার্থপর রাজ- 
নীতি চলিয়াছে, ব্রিটেনের স্বার্থে ও প্রয়োজনে রাজনৈতিক 
কারণে ভারতবাসীকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিয়া প্রায় অর্ধ 
কোটি লোককে মৃত্যু খ ঠেলিয়! দেওয়া! হইয়াছে এবং আরও 
কয়েক কোটি লোকের শ্ুশান-যাআর ব্যবস্থা করা হইতেছে। 

খাতসমন্তা রাহ্গনীতির উর্ধে রাখিবার জন্য সরকারী প্রচার- 
কাধ্যের শঠত1 একমাত্র গাক্ধীজীকে বিভ্রান্ত করিতে পারে 
নাই। বড়লাট হইতে সুরু করিয়া আর পাচ জনের ন্যায় 
তিনিও বাগানে সজী গজাইতে ও আহারে মিতব্যয়িতা অব- 
লঙ্ঘন করিতে সকলকে পরামর্শ দিয়াছেন কিন্ত এ সঙ্গে তিনি 
দুইটি কথা বলিয়াছেন যাহা অপর কেহ বলিতে সাহন করেন 
নাই এবং যাহা! শুনিয়! বাংলার ছুর্গক্ষ কালীন প্রধানমন্ত্রী খাজ। 
নাজিমুধধীন চটিয়া আগুন হইয়াছেন। 

গাঞ্ধীজী বলিয়াছেন, লোকায়ত কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকার 
প্রতিষ্ঠিত ন! হইলে এবং সরকানী কর্মচারীদের ঘুষ ও ছুর্ধতি 
বন্ধ না হইলে খাগসমস্তার সমাধান অপন্তব। লর্ড ওয়াডেল 
গান্ধীজীর অণ্যান্য পরামর্শ সমীচীন বলিয়] প্রশংসা! করিয়াছেন 
কিন্ত তাহার এই ছুটি মূল বক্তব্য এড়াইবার জন্য তাহার প্রাণপণ 
চে&া অতি সহজেই ধরা পড়ে । 

ভারতবর্ষে গত ছু্ভিক্ষ কাহার সৃঠি এবং আগামী ছুর্ভিক্ষের 
অনযই বা দায়ীকে? ইহারযুলকি রাজ্মমীতি নয়? ইউ- 
রোপের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা ইংরেজের পররা নীতি, 
এই রাজনৈতিক কারণেই যুদ্ধে ইংরেজের যোগদান । ইংরেজের 
যুদ্ধ, নিছক রাজনৈতিক কারণে এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার 
সুযোগে, ইচ্ছার বিরুদ্বে এবং প্রতিবাদ সত্বেও এ ইংরেজের যুদ্ধে 
আমাদের ছড়াইয়! দেওয়া হইয়াছে । জাপান ও আমেরিকার 
যুদ্ধে অবতরণের কারণও রাঙ্জনমৈতিক এবং আমাদের দেশের 
গবন্মেণ্টের উপর আমাদের হাত নাই বলিয়াই এ যুদ্ধে ইংরেজ 
ও আমেপ্রিকার যুদ্ধের বোঝ] বছিবার জন্য আমাদের ঘাড় 
পাতিয়া দিতে হইল। ইংরেজ ও আমেরিকার সৈন্য আসিয়া 
আমাদের দেশে মোতায়েন হইল । ইহার! কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক 
এরোপ্লেন গোলাগুলি লবই আমিল, আনিল না শুধু খাবার। 
লুতরাং ইংরেজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সৈন্যদের 
আহার্ধ্য সংগ্রহের বিপুল দায়িত্ব চাপিল আসিয়! আমাদের 
ঘাড়ে। খোরাকও বড় কম ময়। বংলরে প্রায় আর্ট লক্ষ" 


পাপী তালা চিলাতিপি শাদা ৬ পারি, ২ পি 


টন খা ইহাদের দিতে হইল, এক-একজন গোরা সৈন্য 
আমাদের প্রায় পাচগ্চণ খাইল, অপচয় করিল কত তাহার 
ধিসাব নাই । গ্রেগরী কমিটি বলিয়াছিলেন, বংসরে দশ লক্ষ 
টন খান আমদানী হইলে আমাদের এ ছুরবস্থা হইত না; 
আমদানী তে দুরের কথ] প্রায় এ পরিমাণ খা আমাদের 
অতিরিস্ত ব্যয় হইল সৈন্যদের জন্য । 


এ ত গেল ঘরের খরচ । ইংরেছের প্রয়োজনে ব্রিটিশ 
গবন্মেণ্টের খাদ্য বিভাগ জাহাজ পাঠাইয়! আমাদের দেশ হইতে 
লক্ষ জাক্ষ টন খান লইয়া] গিয়াছেন। ১৯৪২ সালে মাদ্রাজ 
ও বাংলা হইতে বহু লক্ষ টন খান রপ্তানী হইয়াছে। হূর্ডিক্ষের 
বংসরের প্রথম দিকে পর্যাস্ত এই রপ্তানী চলিয়াছে। বাংলার 
মন্ত্রীদ্ধের না জানাইয়া এবং জানিতে পারিবার পর তাহাদের 
মতের বিরুদ্ধে ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ গবন্ষেণ্টের হুকুমে 
চাল রপ্তানী হইয়াছে । ইহা কি তবে রাজনীতি নয়? দেশে 
প্রকৃত লোকায়ত্ত দরকার থাকিলে এন্ূপ ঘটিতে পারিত না। 

ভারতবর্ধে কৃষি সম্বন্ধে একটা ব্যাপার পরিষ্কার দেখা 
যায়। প্রতি পাচ বংসরে এক বৎসর ভাল ফসল জন্যে, এক 
বংসর অজ্ন্মা হয় এবং তিন বৎসর মোটাঞুটি রকমের ফসল 
পাওয়া যায় । সুজন্ম বংসরের সঞ্চিত ধান ভাডিয়া অজন্যার 
বংসরে লোকের চলে । ভারত-সরকার খুব ভাল কররয়াই 
ইহ] জানেন, তাহারাই ইহার নাম দিয়াছেন 48101001007] 
09010 । যুদ্ধের জন্ত আমদাণীর পথ যেখানে বন্ধ, সেখানে কিছু 
ধান সর্বদ1 মজুত থাক] উচিত, ইহ। জ্বাতীয় সরকার বুঝিত। 
ইংরেজ বুঝিবে ন1 কারণ তাঁর গরজ বেশী, বুঝিলে তাহারই 
বিপদ । সুতরাং বাড়'ত ফসলের নাম করিয়া এই সঞ্চিত 
ধন রপ্তানী হইয়াছে ইংরেজের স্বার্থে, ইংরেজের প্রয়োজনে, 
ইংরেজের রাজনৈতিক প্যাচে। আমরা এই ঘোরতর অভ্ভায় 
জানিয়! বুঝিয়াও উহাতে বাধা দিতে পারি নাই, কারণ 
আমাদের গবন্মে্ট ইংরেজ্ের রাজনীতি মানিয়া চলে, আমাদের 
স্বার্থ দেখে না। 


খা লইয়া রাজনাতি করা মিঃ ছিলনা ও সর নাজিমুদ্ধীন 
পছন্দ করেন না কেন তাহার কারণ বুঝা আদে কঠিন নয়। 
গত তুর্তিক্ষে দেশব্যাপী মড়কের ব্যবস্থা করিয়া যুদলিম লীগ যে 
অপরিমেয় অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছে তাহার ভাগ্যে এমন 
আর কখনও ঘটে নাই। এক-একটি মানুষ মায়া হাজার 
টাক! হিসাবে বাংলার মুনীফাখোরের1 ছুর্ভিক্ষের কয়মাসে 
মোট দেড় শত কোটি টাকা লাভ করিয়াছে ইহা উডছেড 
কমিশনের হিসাব | এই টাকার অধিকাংশ গিয়াছে লীগ- 
ওয়ালাদের এবং তাহাদের অনুচরবর্গের পকেটে এবং ইছারই 
জোরে বাংলায় লীগ রাক্গত্ব কায়েম রাখিবার জন্ত নির্ধ্বাচমী 
প্রচারকার্ধয চলিতেছে । ছূর্ডিক্ষের বংসরে বাংলায় ঘুষ 
চুরি ও ছনাতির প্রত্যক্ষ অর্থকরী ফল জীগ ভোগ করি- 
রাছে। র্াঙ্গনৈতিক কারণে বাহিয়া বাছিয়া লীগের 
লোকদের মহকুম। হাকিমের পদ্ষে মিয়োগ করা হুই- 
য়্াছে। লীগ-মার্ধ1 ফুড কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের 
হাত্বে জ্েশবাপীর অন সয়বরাহের তার দেওয়া হইয়াছে এবং 
'বহস্থলে মহকুমা হাকিমন্ের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার! গ্রামাঞ্চলে 
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জীগের ক্ষমতা ব্ধি করিয়াছে । খান্ লইয়। রাজনীতি নম! 
করিবার জন্ভই মৌলবী কঙছলুল হক সর্বদলীয় মন্ত্রীসভ। গঠম 
করিতে চাহিয়! তার পথ পরফার করিবার জন্ত লর জন 
হার্বার্টের হাতে পঞ্রত্যাগ-পত্র দিয়াছিলেন। নিছক রাজনৈতিক 
কারণেই-_লীগের স্বার্থে _পবর্ণর হার্ট সে জময় বিশ্বাস- 
ঘাতকত কপ্রিয়াছিলেন। খাদ্যের উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব 
তখন ছিল ইংরেজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক । বাংলার 
চাউল তখন তাহাকে নিজের দখলে আনিতে হইতেছে, 
জার্মানীর লহিত যুদ্ধে লিপ্ত রাশিয়াকে রাজনৈতিক কারণে গম 
পাঠাইতে হইতেছে, পারস্তে মোতায়েন ইংরেজ সৈল্ভকে খাবার 
পাঠাইতে হইতেছে, মালয় জাপ-কবলিত হওয়ার পর সিংহলের 
ধানক্ষেতে রবারের চাষ করিয়া সেখানেও রাজনৈতিক কারণে 
চাউল পাঠাইতে হইতেছে । কাজেই সমগ্র ভারতের খাদ্যের 
উপর ব্রিটিশ ও ভারত-সরকারের পুণ কর্তৃত্ব তখন রাজনৈতিক 
কারণেই একান্ত অপরিহার্য্য | ঘুষের লোভে আত্মবিক্রয় করিয়া 
ইংরেজের এই জঘন্ভ রাজনীতিতে যোগ দিয়া দেশবাসীকে স্বত্যুর 
মুখে ঠেলিয়] দিতেও যাহার! কৃঠিত হইবে না| তেমনই বিশেষ 
একটি যন্ত্রীদলের প্রয়োজন ইংরেজদের সেদিন হুইয়াছিল। সেই 
প্রয়োজন পুর্ণ করিল লীগ । লীগ-মার্কা চাউলের এজেন্টদের 
খাতাপআ্স তলব করিয়া হিসাব পরীক্ষা! কর এতাস্ত কর্তব্য । 
উডহেড কমিশন ভারত-সরকারকে ইহা! বলিয়া! হয়রান হইলেন, 
কিন্ত ভারত-পরকার অচল । লীগকি করিতেছে তাহ! তাহার! 
ভাল করিয়াই জাপিতেন কিন্তু বাবা দেওয়ার উপায় তাহাদের 
ছিলনা, তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেন্ট সিদ্ধির জঙ ইহাদের 
সহায়তা ছিল একাস্ত প্রয়োজন । লীগ জানে দুর্ভিক্ষের অর্থ কি, 
কাহার প্রয়োজনে, কিসের স্বার্থে ছুতিক্ষ আসে তাহ]! ভাল করিয়। 
জানিবারই সুযোগ লীগের নেতারা পাইয়াছে তাই লোকায়স্ত 
জাতীয় সরকারের মামে ইহারা শিহহিয়া উঠে। খাদ্য লইয়া 
রাজনীতি না করিবার পরামর্শ আক্ষ হঠাৎ কেন চারিদিক 
ঘেোধিত হইতেছে সে কথাও আজ দৃঢ় কঠে ঘোষণ] কন্িবার 
প্রয়োঙ্ধন আসিয়াছে। 
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বাংলা সরকার ৯৩ধারার সুযোগে হয় যাসেতর মধ্যে ছুই বার 
কর ববি করার ফলে এই প্রদেশের ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই 
সহশক্তি সীমা বিচ্যুত হয়। বস্ততপক্ষে এই বিক্রয়-কর বাংঙ্গা- 
সরকার যেন্প অযথ। উচ্চছারে নির্দিষ্ট করিয়াছেন অন্ত প্রদেশে 
লেকূপ হয় নাই। অস্ত প্রদেশে প্রতি ১০০২ টাকায় চারি আন! 
হইতে টাকায় এক পয়ঙ্গা প্ধ্যস্ত বিক্রয্-কর আছে। ছুইটি প্রদেশে 
এই কর একেবারে নাই। লেছলে বাংলায় টাকায় হুই পয়স। 
হুইতে বাড়াইয়] শেষে চার পয়স পর্য্যস্ত কর স্থাপন কর! হুয়। 
বিক্রয় করের বিরুদ্ধে প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী সঙ্ঘবন্ধ এরস্তি- 
রোধের পর হরতাল প্রত্যাহত হুইল। বাংলা-সরকার 
জানাইয়াছেন, নুতন মন্ত্রিমগ্ুল গঠিত না হওয়া পর্যন্ধ পূর্বেকার 
তিন পয়স। ট্যাক্স বছাল থাকিবে । এই তিন সথ্াহ কলিকাতার 
নাগরিকের! দ্িনিষপন্ত্রের অন্ধাবে নিদারুণ অন্গুবিধ! নীরবে 
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কাতা হইতে মাল না পাওয়ায় মফত্বলের অধিবাসীদের 
কম অন্ুবিধা সহ্িতে হয় নাই। বর্তমান রাজনৈতিক 
অবস্থ| বিবেচন] করিয়া এবং মেতাদের অঙন্থরোধে সাময়িক 
ভাবে হরতাল প্রত্যাহত হুইয়াছে। কিন্তু এই হরতালের 
স্বার। দেশের হিন্দু-মুসলমান ক্রেতা ও বিক্রেতা সর্বশ্রেমীর 
লোকের যে তীত্র অসন্তোষ প্রকাশিত হুইয়াছে তাহ] দুর হয় 
দাই। 


সরকারী ইদ্াহারে বল। হইয়াছে, বিক্রয়-কর বসাইবার 
সময় এমম কোন অঙ্গীকার গবম্মেন্ট করেন নাই যে, যুদ্ধের 
পর উহ! তুলিয়া! দেওয়া! হইবে। বিক্রয়-কর বসাইবার সময় 
অর্থসচিব মিঃ শ্ররাবর্দি তাহার বক্তৃতায় বার বার ইহাই 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যুদ্ধের জ্বঙ্জ সরকারের তৎকালীন 
আয়ের সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়] যাইতেছে এবং ইহার ফলে 
জাতিগঠনমূলক কার্ধ্ের ছন্ত টাকা পাওয়া যাইতেছে না। 
ইছারই জন্জ তিনি বিক্রয়কর স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
১৯৪৪ সালে অর্থসচিব স্ত্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী বিক্রয় কর ছুই 
পয়সা করিবার জন্ত বিল উত্থাপন করিলে দেই সময়ে যে বিতর্ক 
হয় তাহাতে দেখ! যায় ব্যবস্থা-পরিষদ্ধের বছ সদস্ত এই 
অভিযোগ কণিয়াছেন যে, তাহাদের ভূল বুঝান হুইয়াছে। 
বিক্রয-কর সাময়িক ট্যাক্স এবং উহ! হইতে লব্ধ সমস্ত টাক! 
গঠনমূলক কার্ষো ব্যরিত হইবে বলিয়! তাহাদের বুঝিতে দেওয়া 
হইয়াছিল, বহু বক্তা এই কথা তখন বলিয়াছিলেন। কোন 
একট। বিশেষ করের টাক1 বিশেষ কান্মের জন্ত বরাম্দ কতিয়। 
পাখা কর-শীতিসম্মত নয়-_-এই অভিযোগ ১৯৪১ সালেই 
হুইয্াছিল.। বিক্রয়-করের টাকা] কোন্‌ কোন্‌ কার্ষো ব্যয়িত 
হইবে তাহার পরিকল্পন! উপস্থিত কৰিবার দাবি তখনই ব্যবস্থা 
পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে উঠিয়াছিল। অর্থসচিব মি 
পুরাবর্ছে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষ| বিষ্তার, গ্রামে 
পানীয় জল সরবরাহ এবং গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যোস্বতি প্রভৃতি 
কাধ্যেই প্রধানতঃ উহা! ব্যয়িত হইবে, কিন্ত কোন লুণিদ্দি্ 
পরিকজ্পনা তিনি দেন নাই। ১৯৪৪ জালে বাংলা.সরকার 
পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া প্রথম বার বলেন যে, ঘাটতি পুরণের 
জঙ্ভই বিঞ্রুয়.কর বসান হুইয়াছে এবং উহছ| তুলিয়া দেওয়ার 
ইচ্ছা! তাহাদের নাই। 


এই বিতর্কে ভূতপূর্বব মন্ত্রী প্রযুক্ত সন্তোষকুমার বনু একটি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটিত করেন। তিনি বলেন, তাহাদের 
মন্ত্রিধের আমলেই কিক্রয্-কর বৃদ্ধির প্রন্তাব হুইয়াছিল। এ 
সময় তিনি দিল্লী গিম্াছিলেন এবং ভারত-সরকারের জথসচিব 
সি জেরেমি রেইসম্যানের সহিত বিক্রয়-কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে ঠাহার 
আলোচন' হয় । সর জেরেমি উহ] না বাড়ানই ভাল বলিয়া! মত 
প্রকাশ করেন এবং এই প্রস্তাব তখনকার মত পরিত্যক্ত হয়। 
মাঞ্জিম-গোসশ্বা মী-পাইম মন্ত্রিসভা বিক্রয়-কর দ্বিগুণ করিবার জত 


প্রবাসী 


সহ করিয়াছে, বাংলার বহগ্থানে হরতাল হওয়ায় এবং কলি- অগ্রসর হন । 


১৩৫২ 


পপ পা সান শা ও শাসিত ৯ এ সিপা টিপি ০ ন। এ, 


মামমা্র ব্যয়ে ট্যাক্স আদায়ের এই সহজ পথে 
পাদ্দিবার জঙ্ড ঠাহাদের লোভ হুর্ববোধ্য নয়। 

বিক্রয়-কর ছুই পয়সা করিবার সময় অন্তাভ দেশে বিক্রয়- 
করের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । বিলাতের কথা বেশী করিয়া 
বল! হইয়াছে যে সেখানে বিক্রয়-কর লব্ধ আয়, অত্যস্ত অধিক 
কিন্ত এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বিলাতের বিক্রয়-কর 
কেবলমাআ বিলাস দ্রব্যের উপর ধার্য হয়, কোন নিতা- 
প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর লেখানে বিক্রয়-কর নাই। 

বিক্রয়-কর যখন এক পয়সা ধার্ধ্য হয় তখন জ্ঞাপানী যুদ্ধ 
বাধে নাই, জিশিষপঅও জগ্নিযূল্য হয় নাই। ইহার পর 
নিত্যব্যবহ্থার্ধ্য দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে, ট্যাক্সও বাড়িয়াছে। 
গরিবের ক্রয়ক্ষমত1 বাড়ে নাই। বাংলার পার্টচাধী এই 
যুদ্ধের মধো এক বংসরের জন্তও পাটের ভায্য দাম পায় নাই। 
ধানের দরও খুব কম লোক ছাড়া জার সকলেই প্রায় 
পায়নাই। সরকারের এছ্ধেন্টরা! কি দরে গ্রামবাসীঞ্জের নিকট 
হইতে ধান কিনিয়াছে সে সম্বন্ধে প্রকাশ্টে ও বেসরকারী অনু 
সন্ধান হইলেই চাষীর! কিভাবে ধানের ভায্য দরে বঞ্চিত 
হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। এই যুদ্ধে মুষ্টিমেয় বড়লোক 
কোটিপতি হইয়াছে, কতকগুলি কণ্টাক্টর টাকা কিয়াছে। 
কিন্ত দেশের শতকরা যে ৭৫ জন কৃষিকাধ্যের দ্বার! জীবিকা 
নির্বাহ করে তাহারা পয়সা ত পায়ই নাই, দারিদ্র্য তাহাদের 
আরও বাড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা যুদ্ধে সর- 
কারের গোলামি করিয়াছে তাহাদ্দের কোন কষ্ট হয় নাই, 
মররিয়াছে উকীল, মোক্তার, শিক্ষক প্রর্ততি এবং বে-সরকারী 
আপিসের চাকুরীজীবী নিম্-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বাংলা- 
সরকার ইহাধিগেরই বোঝার উপর শাকের ভাটির ছলে 
আর এক বোবা চাপাইয়া' এমন অবস্থা করিয়! তুলিয়া- 
হেন যে, লোকে এবার বিদ্রোহী হুইয়! উঠিবার উপক্রম 
করিয়াছে। 

জনমতের চাপে বাংল! সরকার এক ধাপ পিছাইতে বাধ্য 
হইয়াছেন বটে, কিন্ত দেশ ইহাতে সন্ধ& হইবে মা। বিভাগের 
পর বিভাগ বৃদ্ধি, কথায় কথায় বিলাতী এক্সপার্ট আমদানী, 
কারণে-অকারণে বাংলার বাহিরে নির্বোধ ও অকেন্তেো কর্শচারী 
ভান বৃদ্ধির অভুহাতে বিদেশ ভ্রমণে পাঠাইয়! অনাবন্তাক খরচ, 
বায়-সক্কোচে এবং অপচয় নিবারণে জনিচ্ছা! যে সরকারের মজ্ছ1- 
গত হুইয়! উঠিয়াছে তাহাদের খামখেয়ালীর ঘাটতি পূরণের জন্প 
বিন! প্রতিবাদে সর্ধস্থ দানে দেশবাসী আর অগ্রসর হইবে না, 
বিক্রয় -করের সক্রিয় প্রতিবাদ তাহারই সামান্য ইঙ্িত মাঅ। 
শতছিত্র কলসে এইভাবে ক্রমাগত জল ন! ঢালিয়া কয়েকছন 
অসৎ কর্মচারীর কঠোর কারাদণ্ড এবং সহম্রাধিক অকর্প্য 
কর্মচারীকে দণ্দান ও বরখাস্ত করিলে বাংলা-সরকারের যে 
আন্ব স্বপ্ধি হইবে তাহ] টাকায় জাট আন! বিক্রয়-করেও ছুওয়! 
সস্ভব নছে। € রর 


টি ০০০৬৮ স৯.পসিপোসিশীসিলিসিপাসসপা সপািও 


_... নাবিক বিদ্রোহ ও বর্ণসমন্থা 


বোশ্বাই ও করাচীতে যে নাবিক বিদ্রোছের আগুন ঘাঁলয়া- 
ছিল তাহা আমাদের জাতীয় চেতনার এক নৃতন ব্ূপ। 
বিজ্রোহের ঘটনাবলী নুতন করিয়া বিবৃত কপ্পিবার প্রয়োজন 
নাই । নাবিকদের কেন্জ্রীয় ধর্শঘট কমিটির বিৃতিতে এবং 
কেন্দ্রীয় পরিষদ্ধে সমর বিভাগ্জয় সেক্ষেটারী মিঃ ম্যাসনের 
কৈফিয়তে একথ। ম্প&ই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই বিস্ফোরণের 
মূল কারণ বহুদিনের বৈষম্যমূজক ব্যবহার । 

এই নাবিকগণ বিগত কয়েক বংসর পৃথিবীর নানাস্থানে 
অপরিসীম ধৈর্য্য এবং অসম সাহুসের সহিত ব্রিটিশ সাত্রাজ্যকে 
বাচাইয়! রাখিবার জন্ত যুদ্ধ করিয়াছে । ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ 
করিবার জ্বন্ত তাহাদের বি্দুমাজ্জ আত্মিক প্রেরণ] ছিল মা । 
তবুও তাহার প্রয়োজনের তাগিদে দিজেদের জীবন বিপন্ন 
করিয়! বিজাতীয় শক্তিকে সাহায্য করিয়াছে । যুদ্ধে যোগদান 
করিবার লময় এই নাবিকর্দিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন ও 
আশ্বাস দিয়া উৎসাহিত করণ হুইয়াছিল। €সই সকল আশ্বাস 
পালন করিবার জন্ত বিশ্বুমাজ্র উতৎসাহও এই কয় বংসর ব্রিটিশ 
গবন্মেন্টের হয় নাই। তবুও এই নাবিকগণ কর্তব্যবোধের 
প্রেরণায় নান প্রকার কষ্ট ও অন্ুবিধা সহা করিয়া চক্পম 
বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে । 

আজ যুদ্ধ শেষ হইয়াছে । মিজপক্ষ জয়লাভ করিয়াছেন । 
কিন্ত মহাহুভব ব্রিটিশ গবন্েন্ট তাহাদের চিরাচরিত নীতি 
হইতে বিন্বমা্ও বিচলিত হন নাই । সমগ্র যুদ্ধের সময় যে 
বৈষমামুলক ব্যবহার ভারতীয় নাবিকেরা সহা করিয়া আসিয়াছে 
আজও তাহার ব্যত্যয় হইবার সময় আসে নাই। সেই অগ্তায় 
বাবস্থা কায়েম থাকিতেই নাবিকদের ধৈর্য্য টলিয়াছে। তাহার! 
তাহাদের দাবি জানাইয়াছে। এই দাবিগ্চলি যে কতদূর যুক্তি- 
সঙ্গত ও স্বাভাবিক তাহা! বুঝাইয়! বল৷ নিপ্য়োজন। বেতন 
ও ভাত] সম্পর্কে যে বৈষম্য চলিয়। আসিয়াছে তাহার অবলান 
তাহার! দাবি করিয়াছে । যে জঘন্য খান খাইয়া তাহারা 
ব্রিটিশ প্রভুদের রাজতোগের ব্যবস্থা! করিয়াছে তাহা! পরি- 
বর্তনের জন্য তাহার] আবেদন করিয়াছে । বর্ণবৈষম্য শুধু 
বেতন, ভাতা, থান্ত ও বাসন্থানেই শেষ হয় নাই, যুদ্ধাবসানে 
নাবিক্ধের ছাড়িয়া দিবার থে ব্যবস্থা! হইয়াছে তাছাতেও ব্রিটিশ 
ও ভারতীয় নাবিকদের প্রতি ব্যবহারে যথেষ্ট পার্কা করা 
হইয়াছে । দিল্লীতে নৌবহুরের প্রধান কর্তৃপক্ষ এই লব হু্নঁতি 
ও অব্যবস্থা! সম্পর্কে বদন যাবৎ অভিযোগ শুনিয়া আসিতে- 
ছেন, কিন্ত তাহাতে কর্ণপাত করা আবশ্টক মনে করেন নাই। 
কিন্ত যখন বিদ্রোহের আগুন চারি পিকে তয়াবহ আকশ্মিকতার 
সঙ্গে ছড়াইয়! পড়িল তখন কর্তৃপক্ষ শুধু উচ্চকিতই হুন মাই, 
তাইস-এ্যাডমিরাল গডক্রে এই বলিয়া! শাসাইয়াছেন যে চুড়ান্ত 
হূর্ঘতার পরিচায়ক এই বিদ্রোছ তাহারা কোন ক্রমেই সহ 
করিবেন না, প্রয়োজন হইলে সমগ্র নৌবহর তাহারা ডুবাইয়া 
দিবেন। প্রধান মন্ত্রী এটলী সাছেব আরও তৎপর ভুইয়া 


খাল বিলাতী মৌবহুরের কয়েকটি ঘুদ্ধজাহাজ তাড়াতাড়ি 


ঘটনাস্থলে পাঠাইয়! দিতে ভুল করেন মাই। 
» নান্িক-বিভ্রোছ আজ শান্ত হইয়াছে, লর্ঘায় প্যাটেলের 


বিবিধ গ্রলঙ্জ-_উইমেন্স অক্সিলিয়ারি কোরে দুর্নীতি 
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নির্ষেশে ভারতীয় মাবিকগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে । কিন্তু 
এই যে অনভিপ্রেত এবং হুঃসাহুসিক বহিঃপ্রকাশ ইছ! হইতে 
কয়েকটি দ্রিনিষ আত্ম দিনের আলোর মত পরিফার হুইয়! 
উঠিতেছে। প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে এই 
বিপ্রোহ অশান্ত ভারতের চূড়ান্ত সংগ্রামের আভাস । 

এই সাধারণ অভিব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দ্রিলেও এই 
বিজ্রোঙ্ছের একটি বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। আজ 
পৌমে ছই শত বংসর যাবং ভাঁরতবাসী লামাক্ষিক জীবনের 
প্রতি ক্ষেজে যে ঘ্বণিত বর্ণ বৈষম্য লক্ষ্য করিয়াছে এই বিদ্রোহ 
তাহারই জক্রিয় প্রতিবাদ । ভারতীয় নাবিকগণ স্পষ্টই এই 
কথ! বুঝাইয় দিয়াছে যে ভারতীয় নাবিক ঘি ব্রিটিশ নাবিক 
হইতে কোনক্রমেই হেয় মা হয়, তবে এই ব্যবস্থার অবসান 
অবন্থন্ভাবী। আর ভারতীয় নাবিক যে সর্বতোতভাবে 
ব্রিটিশ নাবিকের সমকক্ষ তাহার অকাট্য প্রমাণ এই কয় 
বংসরে বহুবার পাওয়া গিয়াছে । সমগ্র এশিয়ায় আজ এই 
ব্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ বণিকের 
বর্ণবিঘ্বেষ আমরা বছকাল মুখ বুজিয়! সহ করিয়াছি। ছেই 
বণিক সব্প্রধায় এই ঘ্বণিত মনোবৃততি লইয়াও সভ্য সমাজে প্রভুত্ব 
করিয়াছে । কিন্তু বর্তমান জগতে এই বর্ণবিভেদের দিন শেষ 
হুইয়াছে। চামড়ার রং দেখিয়া মূল্য যাচাই করিবার হঃসহ 
স্পর্দ] আঙ্গ বাধ্য হুইয়াই তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হুইবে। 

জঙ্গীলাট আশ্বাস দিয়াছেন যে এই বিদ্রোছের জন্য সমস্ঠি- 
গত শাস্তি দান করা হইবে না। কিন্ত ব্যজিগত ক্ষেত্রে এই 
ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইতে পারে। আমাদের আশঙ্কা এই 
অজুহাতে কোনপ্রকার শান্তিদান করিলে তাহার ফলাফল শুভ 
হইবে না। যে দ্বায়িত্বোধহীন এবং অকর্মণ্য কর্শ্চারীদের 
উদ্ধত্যের ফলে এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছল তাহাদের শাস্তিবিধান 
না করিয়া! ভারতীয় নাবিকগণকে শাস্তি দিলে মূল জমস্যার 
সমাধান হইবে না, বরঞ্চ নৃতন বিপদের সপ্ভতাবন] দেখা দিবে। 
সর্ধ্বোপরি যে মুল কারণ এই বিদ্রোহ ডাকিয়া আনিয়াছিল, 
সেই বর্ণবৈষম্যের পূর্ণ অবসান প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় মনোবৃদ্ধি 
লইয়া বিংশ শতাবীতে নেতৃত্বের স্পর্ধা কর] চলিবে না। 


উইমেন্স অক্সিলিয়ারি কোরে দুর্নীতি 
বোত্বাইয়ের ব্রিংস পন্সিকায় উইমেন্স অব্সিলিয়ারি কোরের 
অন্তর্গত একশত মহিলার স্বাক্ষরিত একখানি পঞজ্জ প্রকাশিত 
হইয়াছে । পজে তাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠাষে “জবিশ্বাস্ত নৈতিক 
ভুননীতির” অক্িযোগ করিয়] ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ঝেশ্ত্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্তগণের নিকট তদন্তের জন আবেদন 
করিয়াছেন। পঞজজে সামরিক আদালতের হস্তক্ষেপও দাবি করা 
হইয়াছে । ন্িংস-সম্পাদক জানাইয়াছেন যে স্বাক্ষরকারিমীগণ 
প্রথমে অনশন বর্দঘট করিয়া তাহাদের দ্বাবি জামাইবার সল্প 
করিয়াছিলেন কিন্ত ধর্শঘটের পুর্বে তাহাদিগকে অন্ন পদ্থ] 
অবলম্বন করিস্বা দেখিতে পরামর্শ দেওয়] হয়। এই পরামর্শের » 
পর ডাহার! অনশন ধর্শঘট স্থগিত রাখেম। 
পন্রলেখিকার1 লিখিয়াছেন £ 
“সরল বালিকাগণকে মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা আশ্বাসে 
প্রল্ধ করিয়া খর ও পরিধার হইতে বাহির করিয়! আন! 
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হইয়াছে । তাহাদিগকে ব্রিটিশ ও এ্যাংলো-ইওিয়ান 
প্লেটুন কমাগারদের জর্ধীনে অপরিচিত ও অস্বাভাবিক 
আবেষ্নীর মধ্যে রাখা হইয়াছে । প্লেটুন কমাগারগণ আমা- 
দেরই জন্মুখে অলং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং অনেক লময় 
প্রতারণা করিয়।! আমাদিগকে লোভের খর্পরে আকর্ষণ 
করেন । আমাদের অনেকেই এই খর্পরে পড়ে । মজ্জাগত 
অসৎ প্রত্বদ্ধির বশে যে তাহার] লুন্ধ হয়, এমন নহে-__ 
ছঃসহু জীবনযান্্। আরাম উপকরণের অন্ভাব বৈচিজ্য-লিপ্না 
এবং প্রধানত? অজ্জতাই তাহাদিগকে এই পদে টানিয়া 
শামায়। 

“আমাদের প্রতি নির্দয়তা এবং অমার্জনীয় অব- 
অবহেলা পেখান হুইয়াছে। মন্চপান, বিলাস, নৃতা, 
অফিসারদের সহিত মেলামেশা ইহা ছাড়া আমাদেয় 
অঙ কোন কাজ নাই। কোন কোন ক্ষেঞ্জে শুধু অফনার- 
ধিগকে আনম্পধানের আনা আমাদিগকে দুর-দুরাস্ত থানে 
পাঠান হইয়াছে । কখনও কখনও ব্যারাকের নিকটে 
আমাদের বাসস্কান দেওয়! হইয়াছে । কোন কোন ময় 
অফদারদের গঙ্গিখ একই বাড়িতে আমাদগকে থাকিতে 
হইয়াছে । তাহাদিগকে উপরতলায় এবং আমাপ্রিগকে 
নীচের তলায় থাকিতে দেওয়। হুয়াছে। ধর্ষণ, বলপুর্ধক 
গর্ভংপাধন, গর্ভপাত, যৌনব্যাধি, আত্মহতা! অসংখ্যবার 
খর্টয়াে । বহু কুমারীকে বাধ্য হইয়া মাতৃত্ব বণ করিতে 
হইয়াছে ।” 
পঞ্জে সার একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। অধত্ভন 
কশ্মচারীদের অবহার উন্নতি করিবার কফ্ষোন অধিকার ভারতীয় 
অফিসারদের ছিল মা । উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন তদস্ত কমিটির 
লগ্মুখে ভিন্ন অঙ্গঙ কিছু বলা ভারতরক্ষা আইনে নিষিদ্ধ ছিল । 

কেন্জীয় বাবস্থা-পরিষদে এই বিষয়টি আলোচনা উখাপিত 
হইলে সমর বিভাগের সেক্রেটারী আভিযোগের গুরুত্ব উড়াইয়া 
দিবার জগ্গ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত যুল অভিযোগ- 
গুলির একঠও তিমি অর্খীকার করিতে পারেন নাই। আত্- 
হত্যা, জ্ারজ্জ জস্তানের জপদান, যৌনব্যাধি প্রভৃতি লমস্ত 
অভিযে!গই মূলত; সতা, মিঃ ম্যালনের বক্তৃতায় তাহা প্রমাণিত 
হইয়াছে । একই বাড়িতে সৈষ্*দের সাঁহত নারাদের বংসরাধিক 
কাল রাখ! হইয়াছিল ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে। তৎসর্বেও 
মিঃ মাসন প্রকান্য তদক্তে রাজি হন নাই। 
ভারতীয় তরুণীদের স্বাবলম্বী হইবার স্ুযৌগদ্ধানের লোভ 
দেখাইয়া! তাহাপ্রিগুক উইমেন্স অক্সি'লয়ারী কোরে ভর্তি হইবার 
পন্য উত্ধদ্ধ করা হইয়াছিল। দেশের সংবাদপ্রসমূহ চটকদার 
বিজ্ঞাপন ছাপিয়া এব' নারী শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানসমূহের বছ অধ্যক্ষ 
উহা প্রচার কার্ধ্য করিয়া গবম্মেন্টের এই কাজে সাহায্য 
করিয়াছেন। কিছুর্দিনের মধ্যেই অজিলিয়ারী কোবের ছনাঁতির 
ঝুখ। অপ অল্প কিয়! প্রকাশ পাইতে থাকে । নিখিল-ভারত 
মহিলা সণেলনের গত বাধিক অধিবেশনে সভানেজী মভী 
হংদ মেটা এ সম্বন্ধে তীব্র মঞ্জব্য করেন। শ্লিংস পত্রিকায় 
চিগ্রিখানি প্রকাশিত হইবার পর জামা গেল গবন্থে্ট তারতরক্ষা 
আইনে ক্রুদ্ধ করিয়! রাখিস! ভান্বতীয় তরুণীদের জতি কৃংদিত 


প্রবাসী 


সিসি িলিসপপাাটি পাজি 
কত পিপি ক চর 


পা স্টিতসপলীিতা 


ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিয়াছেন । অবৈধ গর্ভধারণ এবং 
যৌন ব্যাধির বিস্তারের সংখ্যাল্লত1 বা সংখ্যাধিক) এখানে বড় 
কথা নয়, একটিমাআ্জ তরুম্নীকেও এই ভাবে ব্যবহৃত হইতে 
দেওয়া সমগ্র গবম্মেণ্টের পক্ষে ছুরপনেয় কলক্কত্বরূপ বলিয়। 
আমরা মনে করি । এই কোর গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গোড়া 
হইতেই অনেকের মমে সংশয় জাগিয়াছে, বর্তমানে সে সংশয় 
আরও বমূল হইয়াছে । যে হুনাঁতি উহাতে এই কয় বংসর 
বরিয়! চঁলয়াছে তাহ! সরকারী কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া 
মনে করিবার কারণ নাই। ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজের গরজে 
ইংরেজ সমাজ তাহার তরুণীদ্দের যে ভাবে ব্যবহৃত হইতে 
দিতে পারে ভারতবর্ষ তাহা পারে না। এযুদ্ধে ভারতবধের 
কোন সম্পর্ক ছিল না। যুদ্ধে লিগ্ত গৃহ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন 
বিদেশী সৈন্যের লালপার আগ্চনে আছুতিদানের জঞ্জ ভারতীয় 
তরুীদের প্রনুন্ধ করা হইয়াছে এবং ভারতরক্ষা আইনের 
জোরে উহার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করিয়া! রাখ। 
হইয়াছে। এই ব্যাপায়ের পুষ্থাহথপুখ্খ তদন্তে ভারত্ু-সরকার 
লিপ্ত হইতে ভয় পাবেন হহ! জানা কথ! । কিন্ত ধেশনায়ক- 
দের কত্ঠবা ভূলিলে চলবে না । একটি বে-সপ্পকারী কমিটি 
গঠন কপ্নিয়া এ সম্বন্ধে প্রকহ অধস্তের আয়োজন হওয়! 
বাঞ্ছনীয়। বিদেশী গবশ্থে্টি যাহা করিবে না, দেশের আস্থা- 
ভাজন মেতাদের ধারা কি তাহ] হহতে পারে না? কর্তৃপক্ষ 
এবং সৈস্তেরা পাক্ষাদানে সন্কুচিত হইলেও নারীদের নিকট 
হইতেই প্রচুর তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। 


সাপ্পিপাসস্সিতিসিলাশশিশীস্পীপিস্টীগসিাশী 


নিরস্ত্র নরনারীর উপর ব্রিটিশ সৈন্যের 
অত্যাচার 
নাবিক বিদ্রোহের পর বোঙ্বাই শহরে যে মর্শস্থদ ঘটন। 
ঘটে তাহার এক বিবরণ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ব্রিটিশ অফিসার 
প্রকাশ করিয়াছেন । লগনের “ভেলী ওয়াকার? পঞ্জেকায় উহ! 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই যুদ্ধে দেশবাসীক্স নাগরিক মূল অধি- 
কারের উপর যে ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ইংরেজ সরকারের 
প্রয়োজনে ভারতবাসীকে যে ভাবে অন্ন, বস্ত্র, ওষধ ও বাসস্থানে 
বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারই বিষময় ফল আজ ফলিতে সুরু 
করিয়াছে । সৈ্থ ও পুিসের দ্বারা কৃত যে-কোন অত্যাচারের 
প্রতিবাদে মানুষ চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া! উঠে; সামরিক শক্তির 
প্রতীক মিলিটারী লরী ও সরকারী শর প্রতীক গৃহ প্রভৃতিতে 
অগ্নি সংযোগ করিরা প্রতিবাদ ব্যক্ত করিতে চাহে । ভারতবর্ষ 
বর্তমানে একটি আগ্নেন্সগিরিতে পরিণত হইয়াছে, দেশী ও 
বিদ্বেশী বিচক্ষণ রাঞ্জনীতিবিদেরা ইহা স্বীকার করিতে কুা- 
বোধ করেন নাই। দেশবাসীর মমের এই গভীর অসন্তোষ 
নিবারণের কোন উপায় ন! করিয়। গবন্মে্ট পশুবলের লাহায্যে 
এখনও উহা দমনের চেষ্টা করিতেছেন, ফলে অসন্তোষ আরও 
তীব্র হইতেছে এবং অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ক্রমেই অধিকতর 
ব্যাপক ও ধ্বংসমুলক হইতেছে । সরকারী পণ্ডবল কিন্পপ 
নিশ্বিবচারে প্রয়োগ করা হইতেছে, “ডেলী ওয়ার্কারে” প্রকাশিত 
নিয্নলিখিত বিবরণ হইতেই তাহা বুঝ! যাইবে । 
বো্বাইয়ের শ্রমিকদের আবাসস্থল প্যারেলের এফ, 


চর 


রাস্তায় আমি পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। পথে বহু লোক 
চলাচল কন্িতেছিল তাহারা জনতা নহে) উচ্ছল অমত! 
ত নহেই। হঠাৎ বিশ্বুমান্্র সতর্কতামূলক ধ্বনি না করিয়া 
একখানি উন্মুক্ত লরী ব্রিটিশসৈষ্ে বোঝাই হইয়া পথের মধ্যে 
আলিয়া! ফ্রাড়াইল, ব্রাইফেল ও 'ত্রেনগান' লইয়! পথ- 
চার্ীদের উপর গুলিবর্ষণ সুরু করিল । পথচারীরা মিকটস্থ 
বাড়ীর ভিতরে চুঁকিতে চেষ্টা করিল, আমিও চেষ্ট! করিলাম, 
সেনাবাহিনী আমাদের প্রতি গুলিবর্ষণ সুরু করিল । কুড়ি- 
জন আহত হইল, চারিজনের জীবনাস্ত ঘটিল। ইহার 
পশ্গাতে কি ছিল? উচ্চ পদে অধিঠিত কেহ কেই “শয়- 
তানকে উচিত শিক্ষা” দিবার জন্ত দৃঢ়প্রতি্ত হইয়াছিলেন, 
কাক্ষেই সশম্ত্র উহলদারী সেনা নিরস্ত্র পথচারীদের ইচ্ছাহু- 
যায়ী গুলিবর্ণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। পথে কোন 
এম্ুলেছ ছিল না; জনগণ নিজেদের চেষ্টায় ব্যবস্থা্ি করিল। 
পরে আমি ডি লেসলি রোডে জেনাদলকে লোকের গৃহে 
প্রবেশ করিম গুলী করিতে দেখিয়াছি । চারি জন নিহত 
হইল, ষোল জন আহত হইল। অনেক সংবাদপজ্ে “দায়িত্ব- 
হীনতা"র কথা প্রচার করা হইয়াছে; কিন্তু সেই সমস্ত 
সংবাদপত্র আপনাদের জানায় নাই যে, ক্যাসাল ব্যারাকের 
ধর্মঘটিদের আবন্ধ করিয়া! রাখা হইয়াছিল; খাদ্য ও জলনা 
দিয় তাহাদের আটক করা হইয়াছিল; যখন তাহার 
জলের জন্য বাহিরে আদিল, তখন তাহাদের উপর চলিল 
গুলিবর্ণ। তাহারা তোমাদের নিকট জনতার নৃশংসতার 
কথা রটনা] করিয়াছে । কিছ তাহারাই আমাদের নিকট 
একথা গোপন রাধিয়াছে যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাযাআর হই 
জন লোকের উপর মিলিটারী লী ধাক্কা দেওয়ায় প্রথমে 
পাথর ছোড়া হয়। স্বেচ্ছাচারী গুলিবর্ধণের প্রতিবাধে গৃহ 
ও জীবনকে রক্ষা! করিবার জনা জনগণের ইহাই ছিল এঁক্য- 
বন্ধ আন্দোলন । প্রায় প্রত্যেক বারই ব্রিটিশ সৈন্যই গুলী- 
বর্ষণ কনে । আমি কোন ভারতীয় লৈস্ভ দেখি শাই। আমি 
গুনিয়াছি সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই 
এই দমনকার্ষো কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করেন 
মাই। 


কলিকাতায়ও এইরূপ ব্যাপারই ছুই বার ঘটিয়াছে। ২১শে 
নবেম্বরের ছা শোভাযাআর গতিপথ পুলিস রোধ করিয়] 
ধাড়াইলে ছাজের! রাঙ্গপথে বসিয়া! পড়ে । ইহার পর উপবিঃ 
ছাআদের উপর ঘোড়া চালাইয়|! এবং গুলিবর্ষণ করিয়া পুলিস 
চড়াস্ত বর্বরতার পরিচয় দেয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী রশিদ "আলির 
কারাদণ্ডের প্রতিবাদের পর সরকারী বর্বরতা আরও 
চরমে উঠে। পবর্ণর কেসি এবার মিলিটারীর উপর 
শহরের আন্দোলন দমনের দ্বায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে 
বেপরোয়া গুলিবর্ধণের অধিকার দেন। প্রকান্ঠ দ্রিবালোকে 
লৈজের। চৌরক্ষি ও লোয়ার পাকু্লার রোছের মোড়ে ব্রিটিশ 
জনবহুল অঞ্চলে ছান্জ শোভাযাত্রা দলের একটি একাদশব্যায় 
বালককে জঙ্গীনের দ্বার! বিদ্ধ করিয়া রাজপথে মুুদু অবস্থায় 
, ফে্দিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়| লঙ্গীনের খোঁচা বালকটির 
উদ্বর এমন ভাবে ছি হয় খে তাহার অন্তর বাহির হইয়া পড়ে। 


বিবিধ প্রলঙ-_মিঃ কেসির শাদনকাহিনী 
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 লসাস্পিশী পিপিপি লানিদিশিপা সিপলাসমিল 


এই অবস্থায় তাহারই সঙ্গীরা বালককে শন্ভুপাথ পণ্ডিত 


হাসপাতালে লইয়া যায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যে পিতামাত। 
আত্বীয় স্বজনের অভ্ঞাতে হাসপাতালে তাহার ম্বত্যু হয় । পরে 
পরিচয় পাইয়! জানা যায় বালকটির নাম দেবব্রত দাস, বালিগঞ্জ 
জগবদ্ধু ফুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাম। এ্রত বেপরোয়া গুলিবর্ষণ 
চলে যে তেতলার বারান্দায় ছগ্ায়মান হুইটি বালকবালিক' 
নিহত হয়। 

বর্ধরতার নিম্নলিখিত দৃষ্ঠাস্তটিও উল্লেখষোগ্য : 

“কলিকাতা মেডিকেল স্কুল ট্রডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি 
শ্রীযুক্ত স্তামলাল দাহা সাংবাদিকর্দের নিকট এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে 
বলেন যে, তিনি বুধবার সন্ধ্যার সময় ওয়েলিংটন ক্ষোয়ারের 
মোড়ের নিকট ধর্শৃতল! ছ্রীটে গুলীবর্ধণের সংবাদ পাইয়] ঘটন!. 
স্থলে গমন করেন। তিনি ও ভারতীয় জ্ঞাতীয় এঘুলেম্দ 
বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকগণ আহতদের সাহাযা দেওয়ার জঙ্গ 
ঘটনাস্থলে পৌছিয়! সৈম্তগণ কর্তুক একজন আহত ব্যক্তিকে 
প্রদ্ধলিত লরীর আগ্নর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে দেখেন । অতঃপর 
সৈম্ভগণ উক্ত আহত বাজ্জিকে অগ্নি হইতে তুলিয়! পদাধাত 
করিতে থাকে । শ্রীযুজ্ সাহা ও এখুলেন্স বাহিনীর শ্বেচ্ছ?ঁ 
সেবকগণ উজ্ঞ সুমুযু ব্যক্তিকে তাহাদের নিকট দিতে বলেন । 
অনেক বচসার পর উহাকে তাহাদের নিকট দেওয়। হয়।” 

২১শে নবেশ্বরের গুলিতে নিহত শহীদ রামেশ্বরের ম্বত্য 
সম্পার্কত তদন্তে করোণার আদালতে পুজিসী বর্বরতার যে 
স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইতে আরন্ত হইয়াছিল তাহ দেখিয়1 গবর্ণর 
কেপি ফেব্রুয়ারী মাসের গুলিযর্ষণে নিহতদের মৃত্যু সম্পর্কে 
করোণার়ের তর্স্ত বন্ধ করিয়! দেন। 


মিঃ কেসির শাঁসনকাহিনী 

বাংলার লাট মিঃ আর, জি, কেসি বিদায় লইয়াছেন। 
বিদায় গ্রহণের প্রাকালে তিনি এক বেতার-বক্তৃতায় তাহার 
শেষ বাণী জানাইয়া গিয়াছেন । সেই বক্ততায় তিনি কলিকাতার 
সাপ্প্রতিক অবাঞ্ছনীয় ঘটনমাবলীর জন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, 
বাংলার ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের জন্য অথের প্রয়োজনের কথ! 
আলোচনা কণিয়াছেন, আমাদের সহযোগিতার জনা আমাদের 
ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। বিদেশে আমাদের জন্য কাজ করিবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং জর্বোপর্ি আমাদের গুভকামনা 
জানাইয়াছেন। এই পকল উদ্দার ভাষণের সঙ্গে তাহার শাসন- 
কালের ঘটনাবলীর দ্রিকে একটু দৃটিপাত করিলে বিষয়গুলি 
পরিষ্কার হইবে । মিঃ চাঁচ্চিলের মনোনয়নে কেসি সাহেব 
১৯৪৪ সনের জানুয়ারী মাসে এখানে আলেন। তাহার সম্মুখে 
যে বিরাট দায়িত্ব ছিল তাহ ছুতিক্ষপ্ীড়িত বাংলার সমন্ডা। 
সেই সমস্ত সমাধানের জন্ত যে বুদ্ধি, দূরদৃত্ি ও কর্ম্মশক্ি দরকার 
দেখ! গিয়াছে তাহা কাহার ছিল না। মুনাফাথোর ও সরকারী 
বর্ধচারীদের হুনাঁতি বিদ্বুমাজজ কমিল না। ১৩ ধারা 
প্রদেশে স্বত্যু বাড়িয়াই চলিল। মি: কেসি তখন সন্ভায় নাম 
কিনিতে উৎসাহিত হইলেন । কিছুদিন চলিল বাজার ও বস্তি 
দর্শন | ইহাদের যে কি উন্নতি হইয়াছে তাহা! ঘে কোন বাঙ্ছার 
বা বন্ধীতে পদ্ধার্পণ করিলেই বুঝ! যাইবে । তারপর দুরু হুইল 
শাসন-সংক্ষার-প্রচেষ্ঠা ৷ দিঃ কেলি বাংলার আমলাতন্ত্রকে উন্নত 


৪8৮৬ 





টি স্ক্রল কপিল, পাপ পন বাসটি রী পাস পি পাপা 


করিবার জন্ত বেতারযোগে ইচ্ছ জাপন করিলেম। টাকা খরচ 
হইল, নৃতন নৃতন লোক মিয়োজিত হইল; উন্নতি কি হইল 
তাহা! অজ্ঞাত । 

ভারতবর্ষের রাজমৈতিক জীবনে পরিবর্ডন আসিল ; গণ- 
আন্দোলনের ঢেউ বাংলায়ও জাগিল। বিদায় লইবার অভিষূখে 
দিঃ কেসি উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে চাহিলেন। কলিকাতার 
রাজপথ ছই বার ছাত্রদের বরকে রত হইল। কিন্ত বহু চেষ্টা 
করিয়াও মি: কেসি ব্রিটিশ সম্মান রক্ষা করিতে পারিলেন মা । 
তিনি বজিয়াছিলেন যে তিনি কিছুতেই ব্রিটিশ সম্মান ডুবিতে 
দিতে পারেন না। কিন্ত বুলেট বর্ষণ সহা করিয়াও ছাত্র শোভা- 
যাত্র! লালদীঘি পরিক্রমণ করিল, মিঃ কেসির দাধের সম্মান 
লালদীঘর জলে চিরতরে ডুবিল। তারপরের ঘটনা বিক্রয়-কর 
স্দ্ধি মিঃ কেসির শেষ অবধান। 

এক ছুর্তিক্ষের সময় মিঃ কেপির আগমন। আর এক 
দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যখন ঘনাইয়। আসিতেছে তখন তিনি 
সহসা মাতৃভূমির ডাক (৮1100 1)001] 01 07005 00111)” ) 
শুনিতে পাইলেন, এবং আমাদের শুভাকাজ্ষা জানাইয়া বিদায় 


লইলেন ৷ কলিকাতার রাজপথের রক্তে তাহার কীর্টি অমর 
হইয়া রছিল। 


বাংলার কৃষকের অবস্থা 

মৌঁলাম! মণিরুজ্জমাম ইসলামাবাদী “দৈমিক নবযুগ' 
পন্সিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বাঙালী কৃষকের অবস্থার 
বিশদ পরিচয় দিয়াছেন । উহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, চির- 
স্থায়ী বন্দোবন্তভূক্ত জমিতে জমিদারের! সরকারকে রাজন্ব দেন 
একর প্রতি ৮৩০ আনা, কিন্তু প্রজাদের নিকট হইতে ইহার! 
আদায় করেন একর প্রতি ৭॥* আনা । কোন কোন ক্ষেত্র 
জমিদারের! প্রতি একরে ১৫ টাকা পর্যযস্ত খাজন] উসুল করিয়! 
থাকেন। বর্গা-চাষীদের অবস্থা আরও শৌচনীয়। চট্রগ্রাম 
জেলার ছিসাবে দেখা যায় তাহার্দের নিকট হইতে ক্মিপার ও 
তালুকদারের জমির তারতমা অহ্থসারে একর প্রতি ২৫ হইতে 

৪০ টাক! পর্য্যন্ত আদায় করিয়া থাকেন । 
ইংরেজ শাসকেরা এবং তাহাদের অধীনস্থ ভারতীয় কর্ধ- 
চাত্রীর] কৃষকের হাতে টাকা জমিতেছে বলিয়া থাকেন। এই 
ধারণা যে কত ভূল মৌলান। সাহেব তাহারও হিসাব দিয়া- 
ছেন। তাহার প্রবন্ধের নিয়োক্ত অংশটুকু হইতেই তাহ! বুঝা 

যাইবে £ 

+১৯৩২-৩৩ লালে সর্বপ্রকার ক্কযিজাত ভ্রব্যের মূল্য 
ধাড়াইয়াছিল ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মাঅ। তাহাদের 
যো জমিদার, তালুকফারের খাজনা দিতে হইয়াছে ১৭ 
কোটি টাকা আর ৮ কোটি টাকা, মহাজনের সুদ দ্বিতে 
হইয়াছে অন্যুন ২৫ কোটি টাক । জমিদার, তালুকদারের 
ও খাল জমির খাজনা একর প্রতি ২৫ টাকার কম নছে। 
মোট খাজন! ঠাড়াইবে ১২ কোটি ৫০ জক্ষ টাকা । ক্লুষকের 
সর্বপ্রকার খরচের লম্টি বাধিক সাড়ে বাষটী কোটি চাকার 
কম নহে । কৃষকের মোট আয় ১৮ কোট ৫০ লক্ষ হইতে 
খরচের বন়্াদ ৬২৪ কোটি টাক! বাদ ছিলে থাকে ৩৬ 
কোটি টাকা মা । এই টাকা হইতে চাষের খরচ বাদ 


গ্রষাসী 


সী ভি পোছিলাসি এ তা ৩ 


১৩৫২ 


৮ পাস লাস পপি সিকি সপন চা পো 


দিলে বাংলার অবিবাসীবর্গের বাচিবে জনপ্রতি ১৮ টাকা 
মান্র। দৈনিক ছয় পয়সার বেশী নহে। ইহা লইয়াই 
রুষককূলকে অমশনে, অর্থাশনে, বিন বস্ত্রে বা অর্ধবন্ত্রে 
দিন কাটাইতে হয়। অথচ বিলাতে এক এক জন লোকের 
আয় খরচাস্তে বাধিক হাজার টাকার কম নহে । তারত- 
বাসীর বাধিক ১৮ টাকা আর বিলাতবাসীর হাজার 
টাকা |” 


লীগমন্ত্রীদের আমলে বাংলার অবস্থ। 


১৯৪৩ লালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯১৪৫ সালের মার্চ মাস 
পর্ধ্যস্ত ছুই বংসরে লীগমন্ত্রীদ্দের আমলে বাংলার জনসাধারণের 
কি ছরবস্থা! হইয়াছে, “নবযুগপ তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন । 
তাহাদের প্রথম কান্তি দু্ভিক্ষ এবং ৩৫ লক্ষ বাঙালীর জীবন 
মাশ। মবযুগ লিখিতেছেন, “হহার মধ্যে অন্তত: ২৫ জক্ষ যে 
মুসলমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৫ লক্ষ মুসঙামান হত্যা 
ভ্ি্ী-মার্কা পাকিস্থানের প্রথম বনিয়াদ ।” 

ছুর্তিক্ষে লীগমষ্ভীদলের কার্যকলাপ জন্বন্ধে জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান দলের মুখপআ নবযুগের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । তাহার! 
বলিতেছেন : 

দুর্ভিক্ষ স্যয়ি করিয়া লীগ মন্ত্রীসভা সন্ধ্ঠ হয় নাই । ১৯৪৩ 
সালের জুন মাসে যখন কলিকাতার রাস্তায় হাজার হাজার 
নরনারী অনাহারে মরিতেছে, বাংলার পল্লীতে পন্জীতে লক্ষ 
লক্ষ নরনারী, বালক, বদ্ধ ক্ষুধায় তিলে তিলে হুলিয়! পুড়িয়' 
মরিতেছে, তখন হক্লাহেবের মেতৃত্বে কৃষক-প্রজ, জমিয়ত, 
কংগ্রেস, মহাসভা সমস্ত পার্টির পক্ষ হইতে আইন সভায়, 
দাবি করা হইল যে, বাংলাকে ছুত্ডিক্ষ এ্রপ্দেশ ঘোষণ! করিয়া 
সরকারীভাবে সাহাধ্যের ব্যবস্থা করা হউক । লীগ মন্ত্রী- 
সভার নির্দেশে আইন সভার সমস্ত লীগী মেত্বর সে প্রদ্তাবের 
বিরুদ্ধে ভোট দিয়] বাংলাকে দুর্ভিক্ষ প্রদ্দেশ ঘোষণ! করিতে 
দিল না। সে প্রস্তাব পাশ হুইলে সরকারের খরচে জম- 
লাধারণের জন্ভ খোরাকের বন্দোবস্ত করিতে হইত, কান্জেই 
তাহা! বাতিল্দ করিয়া লীগমন্ত্রী ও জদম্েরা লক্ষ লক্ষ 
বাঙালী নরনারীর প্রাণনাশের জন্ত সাক্ষাংভাবে দ্াস্বী 
হইল । হুর্ভিক্ষ ঘোষণা হইলে কেবল যে সরকারী খরচে 
মাথাপিছু তিন পোয়! চাউল বরাদ্ধ হইত তাহ! নছে, সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত খাজ্জান1 ও ট্যাক্স বন্ধ হুইয়া গরীব জনসাধারণ 
বাঁচিবার পথ পাইত। লীগ মন্ত্রীসভা! সে প্রস্তাব ত মানিল 
মা, এবং যে মস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাহায্যদামে 
অগ্রসর হয়, তাহাদের পথে মান রকম বাধা-বিদ্ব উপস্থিত 
করে। লীগ মন্ত্রীসতার অভ্ভায় দ্ধেদ ও জঅসঙ্গত লোতের 
ফলে লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মরমারীর প্রাণহানি হইয়াছে, 
হাজার হাজার সোনার সংসার ঘলিয় পুড়িয়া ছাই হইয়া 

গিয়াছে। নিদারুণ অভাবের তাড়নায় নিরুপায় নারী ও 

বালিকা! দেহধারণের জন্ত আত্মবিক্রয় করিয়া লমদ্ত সমাজের 

তিদ্ি শিথিল করিয়াছে । এক দিকে অভাবের এই জারুণ 

হাহাকার এবং ঘাঙালীর জীবন ও নীতি সম্ভা, অঙ্কে * 

লীগ মন্ত্রীভা সরকারী গুদামে হাজার ছাজার মগ ধান ও 


৯ পি পি পি নি 


চৈ 


চাউল পচাইয়া নষ্ট করিয়াছে, পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ হইতে 


অল্প মূল্যে খাগ্শস্ত ক্রুয় করিয়া বাংলার ছুঃস্থ জনসাধারণের 
কাছে অধিক মূল্যে তাহ বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের 
স্বাস্থ ও প্রাণের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাক লাভ করিতে 
চে&া করিয়াছে । যেখানে লীগ মন্ত্রীসভার এই ব্যবহার, 
সেখানে লীগের সাধারণ সন্ত যে লোভের অন্ত মিজের 
মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়াছে, তাহাতে আশ্রর্য্য কি? 
ছুর্থিক্ষে মিঃ জিন্না বাংলায় আসেন নাই। এখানে 
মুসলমান নরনারী যখন অনাহারে মরিতেছে তখন করাচীতে 
মুসলমান যুবকমুবতী পরিবেষ্টিত হইয়া! তিশি এরোপ্লেন 
হইতে পুষ্পব্রির বন্দোবস্ত করিয়াছেন । 
লীগ মন্ত্রীদের তৃতীয় কাঁত্তি বস্ত্র ছুর্ভিক্ষ। ১৯৪৫ সালের 
২২শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজাদল কাপড়ের সুব্যবন্থ! 
করিবার জঙ্ত যে প্রস্তাব আনে লীগ সভ্যদের ভোটে তাহা 
বাতিল হইয়া যায়। খাগ্চশল্য ক্রেয়ের জন্ত দলগত স্বার্থের 
খাতিরে কয়েকজন ধনীর হাতে সমস্ত ফসল ক্রয়ের তার দিয়া 
চোর কারবার ও অনাচারের যে পথ তাহার! খুলিয়াছিলেনদ 
কাপড়ের ব্যাপারেও ঠিক সেই পন্থাই অনুস্থত হয়। 
লীগ মন্ত্রীদের চতুর্থ কীণ্ডতি ম্যালেরিয়া জর্জরিত রোগী- 
দের কুইনাইনের সরবরাহে অক্ষমত]। ইহাদের নিয়ন্ত্রণ-কৌশলে 
চোরাবাজ্ঞাপে ভিম্ন কুইনাইম মিলে নাই। এসন্বন্বে নব- 
যুগের উক্তি এইনপ £ 
ষে ওষধের ব্যব্যস্থ! হইয়াছে, তাহাও বছু-পরিমাণে 
চোরাবাঙ্জারে গায়েব হুইয়! গিয়াছে । কোথায় দুইটি 
সুবক একটু রাজনীতির কথা আলোচনা করিল, এ খবর 
যে পুলিস জানিতে পারে, সেই পুলিস লক্ষ লক্ষ মণ ধান 
চাউলের চোরা গুদাম অথব] হাজার হাজার পাউও 
কুইনিনের চোরাবাঙ্জার জাবিফধার করিতে পারিল না, 
ইহার চেয়ে আম্চ্যের বিষয় কি আছে? এমন কি 
সরকারী কর্মচারীরাও চোরাবাজারের কথা জ্ানিয়া 
অনেক ক্ষেত্রে মগ্ত্রিসতার ভয়ে চুপ কক্রিয়া গিয়াছেন । 
গ্রামবাসী ও শহরবাসী সকলেই জানেন যে, লীগের খাতায় 
মাম না লিখাইলে কাপড় মেলে না এবং গ্রামে, শহুরে ও 
ইউনিয়নে লীগের বর্ধকর্তাগণ কাপড়, কেরোসিন, কুইনিন, 
হুম, ও চিনির ডিলারী লাভ করিয়া চোরাব্যঙ্জারের থে 
হার্ট বসাইয়াছেন তাহাতে বাংলার শহর ও গ্রামের গরিব 
হিন্ব মুসলমান একেবারে ধ্বংস হুইয়া গেল। 


লীগ মন্ত্রীদের আমলে করবৃদ্ধি 

জীগ মন্ত্রীদের পঞ্চম কাঁণি কৃষি আয়কর ও অন্তা কর 
বসাইয়৷ দরিপ্র প্রজার সর্বনাশ সাধন । যুদ্ধের আগে বাংলার 
যে বাঙ্জার ছিল এখন উহা! তাহার দ্বিগুপ। পাট শুল্ক ও আয়- 
করের অংশ পাইলেও দরিদ্রের উপর কর অত্যধিক বাড়িয়াছে। 
সন্নকারী খরচ বাড়িয়াছে বহুগুণ | লীগ মন্ত্রীরা রাজন্বের টাকা 
জনসাধারণের স্বার্থে খরচ না করিয়া কেবলমাঅ নিজেদের 
বশশ্বধ ও অনুগত লোককে রাজনৈতিক কারণে মোটা মাহিনার 
চাঁনুরী দ্দিরাছে। গত কয়েক বংসরে যে হাজার হাজার নূতন 
চাকুরী শি হইয়াছে, ক্ষঘকপ্রজার লন্ভান বা বাঙালী যুসলমান 


(বিবিধ প্রসঙ্-_“ইললাম বিসম্ নয় 


উপযুক্ত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা! পায় নাই, লীগের 


৪৮১ 


নেতাদের অর্ধশিক্ষিত আত্ীয়ত্বজ্জনের] অযোগ্য হইয়াও শত শত 
টাক] বেতনের কান্ধ পাইয়াছে। ইহারদ্দেরই আমলে বিক্রয়- 
কর দ্বিগুণ হইয়াছে এবং নুতন কৃষি আয়কর বসিয়াছে। দরিদ্র 
দেশবাদীকে ফতৃর করিয়! ইহারা নিজেদের আত্মীন্বজনের মধ্যে 
সেই টাক! ছড়াইয়াছে। কৃষি আয়করে সর্বাপেক্ষা বিচিন্ত 
ব্যাপার এই যে গরিব প্রজ্জার উপর আয়কর বলিল কিন্তু লক্ষ- 
পতি ইংরেক্স চা-বাগানের মালিকেরা সেই কর হইতে রেহাই 
পাইল। 

লীগ মন্ত্রীদের ষষ্ঠ কীণ্তি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ধবংল সাধম। 
যে প্রাথমিক শিক্ষা! আইন বর্তমানে প্রচলিত তাহার গলদ্ব বার 
বার দেখান সত্বেও সংশোধনের কোন চেষ্টাই লীগ মগ্ত্রিসভা 
করে নাই। বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষা-কর সকল কৃষক-প্রজাই 
দেয় কিন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় | শ্রই আইনের ফলে গ্রাম 
অঞ্চলের স্কুলের সংখ্যা কমান হুইয়াছে এবং বছ প্রাথমিক 
বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে । কৃষক ট্যান্স দিয়াই মরে কিন্ত তাহার 
সন্তানের শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয় না। শিক্ষকের বেতমও 
অতিশয় কম এবং বহু ক্ষেঞ্জেও তাহাও সময় মত দেওয়া! হয় না 
বলিয়া দুর্ভিক্ষের পর বহু বিদ্যালয় হয় উঠিয়া গিয়াছে নতুবা 
কোন রকমে নামে মান বাচিয়া আছে । 

লীগ মন্ত্রীদের সপ্তম কীণ্ভি পাটের দরের ব্যাপারে কৃষকের 
হ্বার্থ লইয়! ছিনিমিনি খেলা । বাংলার এই সোনার সুতার 
ফোন গেল বিদেশী বণিকের পকেটে, চাধীর ভাগ্যে রহিল শুধু 
ম্যালেরিয়া। বাংলার গর্সিব চাষী পার্ট গজাইবার হাড়ভাও) 
খাটুনির উপযুক্ত মজুতী যুদ্ধের মধ্যে একটি বংসরের জঙ্ড পায় 
নাই। কৃষকপ্রজাদল বরাবরই পাটের নিয়তম দর বাধিয়া 
দেওয়ার কথ বলিয়াছে। লীগওয়ালার1 বলিয়াছে পার্টের 
দ্র বাধা যায় মা। শেষ পর্য্যন্ত লীগ মন্ত্রীদদেরই আমলে পাটের 
দর বীধা হইল কিন্ত উহ পাটচাষীর স্বার্থে নিয়তম দর নয়। 
বিদ্েলীর স্বার্থে উহার উচ্চতম -দর বাঁধিয়! দেওয়! হইল । 
বাংল।র পাটচাষী পার্ট বেচিয়া জায়সঙ্গত ভাবে যে টাকাটা 
পাইতে পারিত ইংরেজ বণিক ও লীগ মন্ত্রীদের কারসাজিতে 
উহার তাহাতে বঞ্চিত হইল । ইংরেজের চরণাশ্র্রিত লীগ 
মন্ত্রীরা প্রভূদের মনহ্যরি সাবনের জন্য এইতাবে কোটি কোটি 
মুসলমান প্রজ্ঞার সর্বনাশ সাধনেও কু! বোধ করে নাই। 

ইস্লাম বিপন্ন” নয 

সম্প্রতি এলাহাবাদে এক বিরাই জনসভায় মেজর-জেনারেল 
শাহ নওয়াজ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহ! পাকিস্থান-উৎসাহী 
সুসলিম নেতৃবৃদ্দের কর্পে প্রবেশ করিলে আমরা দুখী হইব। 
শাছ নওয়াজ বলিয়াছেন, “এই কথা বল! নিরর্থক যে ভারতথর্ষে 
ইস্লাম বিপন্ন । ইস্লাম বিপন্ন হইয়াছে ইন্দোনেশিয়ায় যেখানে 
ইস্লাম ব্রিটিশের দ্বার] পদদলিত হুইতেছে।” তিমি আরও 
বলেন, “ইস্লামের প্রধান শত্র ব্রিটেন । যদি ইংরেজ ভারত 
ছাড়িয়] চলিয়া যায় তবে সেই লক্ষে হিঙ্ছু-সুসলিম বিতেদও 
লোপ গাইবে ।” 

এই প্রসঙ্ষে ঝাছিতে শাহ নওয়াক্ম যে উদ্ভি করিয়াছেন 
তাহাও প্রণিধানঘোগ্য । তিমি বলেন, “হিন্দুস্থান চাই, মা 


সিরাপ, পো ৯০ দে পাছা অনা এ 


পাকিস্থান চাই*___ভারতীয় মুসলমানদের সনদখে প্রশ্ন জাজ ইহা 


নয় । আন্ত তাহাদের স্থির করিতে হইবে, তাহারা গোলাষি 
চায় মা স্বাধীনতা চায়। ব্রিটিশশাসনে আক্গ যখন ভারতবর্ষের 
প্রতিটি ইঞ্চি স্থান গোলামি গ্বানে পরিণত হইয়াছে, তখন পাকি- 
স্যান বা শিখিস্থান প্রতিষ্ঠার কথ! বাতুলতা ছাড়। আর কি হইতে 
পারে! অধিকত্ত পাকিস্বান দাবির মূলে রহিয়াছে আপ, সুতরাং 
এই দাবি ইস্লাম বিরোধী |” 

বর্ম্ান্ধতা এবং পান্প্রদায়িক গৌড়ামিই পাকিস্বানের দাবির 
ভিত্তি । বিংশ শতাবীর সমাজ গঠনে এই প্রতিক্রিয়াশীল মনো- 
বৃদ্তির নিরর্ণকতা এবং অনি্কারিতা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যন্ডি'ই 
উপলব্ধি করিবেন। কিছ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই মনোবৃতি 
বিশেষ ক্ষতির কারণ । স্বাধীন দেশে সাম্প্রদায়িক গোড়ামি 
অর্থচীন কিন্ত পরাধীন দেশে ইহা মারাত্মক । আজ যখন সমগ্র 
জাতি বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্তা 
করিতেছে, তখন আমাদের সমস্ত সংগ্রাম মান্্র একটি রূপই 
পরিগ্রহ করিয়াছে । এই সংগ্রাম ভ্রিটিশের সঙ্ষে ভারত- 
বাসীর, সাস্রাক্াবাধী শোষকের সঙ্গে নিম্পেষিত দ্বেশবাসীর | 
গণ-আন্দোলনের বিরাটু চেতনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ 
যে কত অকিঞ্িংকর তাহ! গত কয়েক মালের ঘটনা- 
বলীতে প্রকাশ পাইয়াছে। আজ যখন হিন্দু ও মুসলমান গণ- 
শত্তি এক মহৎ সংগ্রামে একত্র হইবার প্রয়াস পাইতেছে তখন 
লীগ নেতৃবৃন্দ শাক্কত হইয়া সাপ্্রদায়িক কলহের বীজ নুতন 
কিয়? ছড়াইতেছেন। প্রত্যেক প্রদ্ধেশেই যখন পাকিস্থানী 
প্রচে&া বাথ হইতেছে তখন মিঃ জিন্স! নব উৎসাহে তাহার 
মিথ্যা প্রচারকার্ষা চাঁলাইতেছেন। কিন্তু একথা] ভূলিলে 
চলিবে না যে মুসলিম জনশন্তিও আজ ধীরে বীরে বুঝিতে 
শিখিতেছে যে পাকিপ্বানের মোহে গোলারমিস্থান বরণ করা 
বিবেচনার কাজ হইবে না। 


ধান চাউল সংগ্রহ-ব্যবস্থ। 

বাংলার নুতন গবর্ণর সর ফ্রেডারিক বারোঁজ তাহার থম 
বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ছুর্ভিক্ষ রোধ করিতে হইলে যাহার! 
খাদাশন্ত উৎপাদন করে মা বাকরে নাই এইরূপ ব্যক্তিদের 
নিকট খান পৌছাইয়! দেওয়া দন্রকার। এইরূপ লোকদের 
তিনি তিন শ্রেনীতে ভাগ ক্পিয়াছেন, শহরের অধিবাসী, ঘাটতি 
অঞ্চলের বাসিন্দা এবং শহর ও গ্রামের ছুঃস্থ অধিবাসী । এই 
লোকদিগকে সরবরাহের জন্ত সরকারের হাতে চাউল মজুত 
থাক প্রয়োজন বলিয়া আমলাতন্ত্রের কর্মচারীর! গত তিন 
বংসর যাবৎ মনে করিয়া জাসিতেছেন এবং তরহুসারে 
কা্ধ করিয়! কয়েক লক্ষ মণ অমূল্য খাঁদ/;সম্পদ ন& করিয়াছেন। 
ঠাছাদের ব্যবস্থাগুণে শহরের লোকঘের কতকটা শুবিধা 
হইয়াছে বটে, কারণ তাহা! না করিলে গবন্মেন্ট চালানে! কঠিন 
হয়। কিন্ত লাটসাহছেব যাহাদিগকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে 
ফেলিয়াছেম তাহাদেরই লাঞ্ছনার ও ছুর্দশার চরম হইয়াছে, 
কারণ ব্রিটিশ জাত্রান্থ্য পরিচালনায় ইহাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। ইহাদের মিকট হইতে ট্যাক্স আদায় হইলেই হুইল এবং 
সে ব্যবস্থা খুব ভাল ভাবেই করা হইয়াছে । বাকুড়ার ব্যাপারে 
দেখা ঘাইতেছে ঘাটতি অঞ্চলের হুর্ধশা মোচমে লাটসাহেবের 


প্রবাসী 


লদিচ্ছ! প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সেখান হইতেই অভঙ্ম চাউল 


১৩৫২ 


রপ্তানী হইতেছে। 

শন্ত সংগ্রহ ব্যাপারে গবঙ্ষেষ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিত। 
করিবার জন্য নুতন গবর্ণর আবেদন করিয়াছেন। যাহারা 
শল্ত মন্ভুত করিয়া রাখিবে লাটসাহেব তাহাদিগকে 
সমাজের শত্রু বলিয়াও আখ্যা দিয়াছেন। কিন্ত ক্ষকের 
গোল] হইতে ধান চাউল টানিয়! বাহির ককিয়! যাহার! 
উহা পচাইয়া মদীতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহারা সমাজের শত 
কি মিআ গবর্ণর পে সন্বদ্ধে কিছু বলেন মাই। শ্রীমতী অরুণা 
আসফ আলি ইহার জবাব দ্বিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ 


বাংলার লাট সর ফ্রেভারিক বারোজ্জ যে সকল সমাজ- 
বিরোধী লোক খান্তশস্ত মভুতকারীদের তাহাদের উদ 
শস্ত ন! ছাড়িয়া! দিবার অন্ত অনুরোধ করিতেছে তাহাদের 
সম্পর্কে বাংলার জনসাধারণকে সতর্ক করিয়াছেন । আমি 
বাংলার গ্রামবাসীদের ১৯৪৩ সালের ছুর্ডিক্ষের শিক্ষা বিস্মৃত 
না হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছি। আমি পুর্ণ দায়িত্বের 
সহিতই এই পরামর্শ দিয়াছি | আমি সর্ব গ্রাম্য কম্মা- 
দের খাদ্যশস্য, পঞ্চায়েৎ ও খাদ্যশস্য ব্যাঞ্চ সংগঠনের জন্য 
বলিয়াছি। আমি তাহাদের বলিয়াছি যে, তাহার! যেন 
খাত্ত বণ্টম ও বরাদ্দের জন্ত ছুমমীতিপরায়ণ সরকারী কর্ষ- 
চারীদের উপর নির্ভর না করেন। ১৯৪৩ সালে সরকারী 
ধালাল কর্তৃক খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন জম্পর্কে তাহারা যে 
তিভ্ত অভিদ্ঞতা অঞ্ফম করিয়াছেন তাহাতে অতঃপর 
তাহারা আর এ জম্পর্কে শাসনকার্যে অম্পূর্ণ অনতিজ্ঞ 
লাটের বড্ুতা শ্রবণে একান্তই আগ্রহহ্ীন। তাছাড়া 
গ্রামবাসিগণ খাদাশস্ত মজুত করিবার কৌশল জানেন। 
তাহাদের তত্বাবধানে থাকিলে খাদ্যশন্ত মন্ুয়-খাদের 
অনুপযোগী বিকৃত পদ্দার্থে পরিণত হুইবে না। চোরা 
কারবাণী ও ছু্তিপরায়ণ জসং সরকারী কর্মচারীদের 
সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা কি সমাজের শক্রত1? 
ব্রিটিশের নিকট হইতে চিজ সংক্রান্ত প্রশংসাপআ না 
পাইলেও আমাদের চলিবে । আমর] তাহাদের অপমান- 
স্বনক বক্রোক্তি সহ্থ করিতে প্রস্তত নহি | 
বাংল! ও আসামের বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের থে 
মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে আমি স্প$ই উপলবি 
করিয়াছি যে, তাহারা সরকারকে খাদ্যশস্ত সংগ্রহ ও 
বণ্টনের বিষয়ে হত্তক্ষেপ করিতে দিবে মা। সরকারী 
দালালগণ ইতিমধ্যেই গোপনে রাজির অন্ধকারে খাদ্যশন্ড 
স্থানান্তরিত করিতেছে । জনসাধারণকে পূর্ব হইতেই 
এ্রবিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে । 
শন্ত সংগ্রহ ও মজুত রাখা সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থার উপর 
বাংলার জনসাধারণ অন্পূর্ণরূপে আস্থা হারাইয়্াছে। শ্রই 
ব্যবস্থায় দেশের লাভ যদি কিছু হইয়া থাকে তাহ! গবন্ে্ট 
জানেন, ঘেশের লোক ইহাব্র লোকমান বাধদ বহু কোটি টাক! 
ক্ষতিপূরণ দিয়াছে এবং দেখিয়াছে ইহাতে ক্ষতি ছাড়! লাভ 
কিছুই নাই। শন্ত সংগ্রহ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তণি অনি 
দ্বরকার। সরকারের ঘুযখোর হুর্াতিপরায়ণ এবং অযোগ্য 


১২০৯ পাস্লাস্পিস্চিপাস্লিস্পিসপসিস্পিপীপস্সিপাসিশিসসিলীসি শাস্পাসিপাসিপাসপািলাশিলাশিপাসিলাশি 


কর্ধচারীদের হাতে শন্ত জমর্পথ করিতে দেশবাসী আর 
চাহিবে না । 


বাকুড়ায় ছুভিক্ষের নুত্রপাত 
বাকুড়া জেলায় অন্লাভাবে লোকের এখনই কিরূপ হূর্দশ। 
আরগ হইয়াছে, শ্রীমতী রে,কা রায় এক বিবৃতিতে তাহ? ব্যক্ত 
করিয়াছেন । তাহার বিবৃতি নিয়ে প্রদণ্ড হইল £ 

বাকুড়। জেলার নিদারুণ খান্তসঙ্কট সম্বন্ধে জনসাধারণ 
অবহিত আছেন | বর্তমান বংসরে শন্তহানির ফলে এ 
অবস্থার আরও অবনতি ঘটয়াছে । জল সরবরাহের কোনও 
ব্যবস্থা! নাই বলিলেই চলে । নদী ও অগ্ঠান্ জলাশয়গুলি 
গুকাইয়! গিয়াছে। পানীয় জলের জন্ড সামান্ত যে কয়েকটি 
কুপ আছে তাহাও বছ ব্যবধানে অবশ্থিত। কাফিক পদ্বি- 
শ্রমে অসমর্থ এন্ধপ শতকরা মাআ ১5৫ হইতে ছুই ভবন 
অধিবাসাঁকে সরকারী সাহায্ দ্বিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্ত 
এতদফলে শতকরা সাত হইতে দশ জন অধিবাসী সম্পূর্ণ 
নিঃস্ব ও কায়িক পরিশ্রমে অসমর্থ । যাহার! কায়িক পরিশ্রম 
করিতে সক্ষম তাহাদিগকে খাটুনির বিনিময়ে গবন্ে্ট 
হইতে পাচ আনা করিয়া মন্ুরি দেওয়া হইয়া থাকে । এই 
স্বপ্প আয়ে তাহাদের পরিজন পোষণের্র কথা দুরে থাক 
তাহাদের নিজেদেরই ভরণ পোষণ চষে না। আমি 
সরকারী সাহায্য বাবস্থার মধ্যে পাখম্পর্ধোর অভাব লক্ষ্য 
করিয়াছি । গোলগাড়িয়া গ্রামের অধিবাসীরা আমার নিকট 
এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, খাটুমর বিনিময়ে সরকারী 
সাহায) পাইবার জঙ্ঠ তাহারা কয়েকবার পীচ-ছয় মাইল 
রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াও কোনক্প কাঙ্ধ বা সাহায্য 
পায় নাই। 

চাষীর! এযাবং কায়রেশে দিনযাপন করিয়া আসিতে- 
ছিল। কিন্ধ তাহাদের অবস্থারও দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। 
গ্রামের পর গ্রামে আমি আবালবৃত্থংমিতাকে মহুয়া ফুল ও 
তেঁতুলের বাঁজ সংযোগে প্রষ্থত এক প্রকার মাড় খাইতে 
দেখিয়াছি । যাহাদ্দের চাউল সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য 
আছে তাহারাও জীবনধারপের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ 
চাউল পায় না । স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই সমস্ত অঞ্চলে 
'আমাজ তরকারি” বা মংস্য আছে পাওয়া যায় না। দরিদ্র 
জনসাধারণ, বিশেষতঃ নিয় মধ্যবিষ্ভ সন্প্রদ্ধায়ের বর্তমান 
জয়ের মধ্যে যাহাতে ক্রয় করা সম্ভব হয় তজ্জত লরকার 
হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্রব্যের উপযুঞ্ড অর্থ সাহায্য কর! 
উচিত । 

জনসাধারণের প্রতিনিবিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত 
বে-লরকারী সাহাষ্য ও পৃনর্ধসবাস ব্যবস্থা কমিটিখলি গত 
অক্টোবর মাসে অবস্থ! যখন সঙ্গীন হইয়া! উঠে সেই হইতেই 
কাছ করিয়া! আসিতেছে । রামক মিশন, গোয়েক্া ট্রাস্ট, 
ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ও ভারত সেবাশ্রম লঙ্ঘ এই কমিটির 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । কমিটির পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় 
সেবাকাধ্য করা হইতেছে, যদিও অর্থাতাবের জন্ত 
এ কার্ধ্য জাশানুরপ প্রসারলাত করিতে পারিতেছে না। 

গদসাধারণের ছুংখ-হুর্শার লহ্তি লংগ্রাম করিবার 


বিবিধ প্রসজ_বাকুড়ায় দুভিক্ষের সূত্রপাত 
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ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। শতকরা অন্ততঃ বার হইতে 
পনর জন অধিবাসীর অবস্থা জীবনধারণের মিয়্তম 
মানেরই নীচে । তাহাদের অনাহারক্রিই অবস্থা দেখিয়া 
আমার ধারণ! হইয়াছে যে, প্রয়োক্ষনীয় বাবস্থাদি অবলগ্ষিত 
না হইলে তিন সপ্তাহ বা এক মালের মধ্যেই ১৯৪৩ সালের 
যনবস্তরের সময় পল্লী-অঞ্চলের ন্যায় ম্বত বা মরণো মুখ, 
কঙ্কালসার মানুষের মর্মন্ধদ দৃষ্ধ দেখা যাইবে । ঝাকুড়া 
জেলার ছুভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্লের লক্ষণ দৃষ্ঠে মনে হয়) এবার 
১১৪৩ সাল অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক লোককে অনাহারক্রি& 
হইয়া! মৃত্যুবরণ করিতে হইবে । 
এই সঙ্গে ১০ই মার্চ তারিখের “যুগাস্তরেশ প্রকাশিত নিম্ন- 
লিখিত সংবাদটি প্রণিবানযোগ্য | সংবাদটি যুগান্তর পঞ্জিকার 
নিজন্ব সংবাদদাত1 পাঠাইয়াছেন 2 
বাকুড়া, ৭ই মাঁচ্চ__বীকুড়া সরকারী গুদামে প্রায় ১ লক্ষ 
৬০ হাজার মণ চাউল মন্ুত আছে ও উক্ত গুদামের 
চাউল নাকি অথান্ত বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাকুড়া সরকারী রেশনিং 
পধোকানে চাউলের অত্যন্ত অভাব পড়িয়াছে। ইহার ফলে 
বহু দরকারী কর্মচারী চাউলের অভাবে অন্থবিধ! ভোগ 
করিতেছেন । আরও প্রকাশ যে, উজ গুধামজাত অধান্ত 
চাউল বহু সরকারী কর্মচারী লইতে অনিচ্ছা! প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়া সংবাঁধ পাওয়] পিয়াছে। 
ঝাকুড়া ক্বেল! হইতে বহু চাউল রপ্তানী হুইয়! যাইতেছে 
বলিয়া শুনা যাইতেছে। বীকুড়! বাজারে বর্ধমান চাউলের 
সুল্য ১৩1১৪ টাকা মণ দরে বিঞ্ুয় হইতেছে। বাজারে 
ভাজ চাউলের আমদ্রামি কমিস্জা যাইতেছে । 
দেশবাম'কে অন্ন সরবরাহের দায়িত্ব গবম্মে্ট তাহাদের 
অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর অর্পন করিয়াছেম। এই দায়িত্ব 
পালনে ইহাদের চরম অক্ষমতা ছূর্ডিক্ষের সময় প্রমাণিত 
হইয়াছে তথাপি সরকারের চৈতড হয় নাই। পূর্ব ব্যবস্থা 
এখনও বহাল আছে এবং ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের 
গ্রাস অযত্বে নষ্ট হইতেছে। ধান চাউল সংগ্রহ এবং উহ 
মজুত রাখিবার জন্ত সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন উহ্তে 
কমিশনও তাহার নিন্দা করিয়াছেন কিন বাংলা-সরকার সতর্ক 
হন নাই। বাঁকুড়ার অবস্থা খারাপ ইহ বিগত আগষ্ঠ মাসেই 
দেখ! যায়। গত অক্টোবর মাসেই সর্ধধল সহযোগে জাহায্য 
সমিতি গঠিত হয়। বর্তমানে ষে ব্যক্তি বীকুড়ার ম্যাজিপ্রেট, 
তিনি অক্টোবর হইতে অগ্ভাববি এই পাচ মাসে এন্খপ সমিতিকে 
কোনও সাহায্য করিয়াছেন বা বাধ দিয়াছেন সে বিষয়ে তদস্ 
আমর! দাবী করিতেছি । বীকুড়ার কোন স্থলে মড়ক ঘটিলে এই 
ব্যজির দায়িত্ব জ্রামের অভাবের এবং জরকারী 'অবহেন্তার 
সাক্ষাৎ পরিচয় দেশবালী পাইবে। 
বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেল] বাকুড়া। শাসনকার্ধ্যর ও 
সুবযবস্থার জভ জেলার আয়তন ছোট করা প্রয়োঙগম ইহাবার 
বার আমাদের শোমান হয়, রোলাও কমিট ইহ! জামাইয়া- 
ছেন এবং বড় বড় জেলাগুলি ভাতিয়া ছোট করিবার পরামর্শ 
দবিয়াছেন। জেলার আয়তন ছোট হইলেই হি শাসনকার্ধ্য 
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টি কস 


সহজ হয় তবেবাকুড়ার এই দশা কেন ? মেদিনীপুরের ভায় ূ 


বৃহৎ জেলার যে অবস্থ?, বাকুড়ার অবস্থা তার চেয়ে কোন দ্বিক 
দিয়াই ভাল নয়। 


ঘাট্তি অঞ্চল হইতে চাঁউল রপ্তানী 

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে চাউল রগ্তানীর সংবাদ 
আসিতেছে । থার্ট তি অঞ্চল হুইতেও এরূপ সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে । অলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর হুয়ার মহুকুষ] 
কংগ্রেস কমার লেক্েটারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাদ্ীয় সমিতিকে 
জানাইয়াছেন যে.কয়েক দিন যাবং তথা হইতে ধান ও চাউল 
রপ্তানী হইতেছিল। উহাতে স্থানীয় অবিবাসিগণ অত্যন্ত অসন্ধষ্ঠ 
হয়। এই অঞ্চলে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহাতে স্থানীয় অভাব 
মেটে না । তৎসত্বেও গবম্মেন্ট এখান হইতে ধান চাউল রপ্তানী 
করিতেছিলেন | খ্বানীয় লোকের! এই রপ্তাশী বন্ধ করিতে বঞ্চ- 
পরিকর হয়। গরুর গাড়ীর চালক, মোটর চালক, মুটে প্রসূতি 
এই চাউল রপ্তানী ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা করিতে 
অসন্মত হয়। ব্যবসায়ীরাও অমহযোগ করে । ইহার ফলে এই 
অঞ্চল হইতে চাউল সংগ্রহ অসম্ভব হওয়ায় রপ্তানী বন্ধ হুইয়াছে। 

বাংল-সরকারের চাউল সংগ্রহ এবং উছ1 গুদামজাত 
করিবার বাবস্থা! এত বেশী টিপূর্ণ যে বর্তমান গবন্মেপ্টের হাতে 
কোনক্রমেই চাউল সংগ্রহের ভার ছাড়িয়া দেওয়] নিরাপদ নয়। 
বর্তমান ব্াবঞ্থায় দ্বেশের লোকসান, সরকারের প্রিয়পান্জ এজেন্ট- 
দের লা । এই ব্যবস্থ। পরিবর্তনের দাবি দেশবাসী গত ছুই 
বংসরাধিক কাল যাবং জানাইতেছে, উডহেও কমিশনও উচ্া 
বদলাইতে বলিয়াছেন কিন্তু বর্তমান বন্দোবন্তে যেসব কর্শ- 
চারীর লাভ তাহারা ইহাতে বাধ। দিয়াছে, ভবিষ্যতেও দিবে । 
মাস ছুয়েকের মধ্যেই প্রতিনিধিমূলক নুতন গবন্মে্ট গঠিত 
হইবে । সে পর্্যস্ত অপেক্ষা] করিলে যে ক্ষতি হইবে বর্তমান 
কর্শাচানীদের খেয়ালমত কাজ করিতে দিলে তাহার চেয়ে কম 
ক্ষতি হইবে না। আগিপুর হুম্বার যাহা করিয়াছে বাংলার 
অন্ভানত স্বানের অধিবাসী, বিশেষতঃ ঘাটতি অঞ্চলের অধিবাসি- 
বন্দ সেই পশ্থা অনুসরণ করিয়! ধান ও চাউল রপ্তানীতে বাধা 
দিলে অদ্ভায় হুইবে না| বর্তমান গবঙ্গেনটি দেশবাসীর অন্ন- 
সংস্থানে সম্পূর্ণ অক্ষম তো বটেই, অনেক সময় হ্হাদের কাধ্য- 
কলাপে সমূহ বিপদের আশঙ্কাই ঘটে, গত তিন-চার বংসরে 
খার্ছোর ব্যাপারে তাহা! উভ্মরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । জ্রম- 
সাধারণ নিজেদের বাবু] নিজেরা! করিবার জভ প্রস্তুত ন৷ 
হইলে আবার এক ছুর্ভিক্ষে লাখে লাখে মরিবার অন্ত প্রত 
হইতে হইবে । 


_. পাটচাধীদের ছুর্গতি 

গ্‌ত কয়েক বংসরে বাংলার চাষীকে নানা ভাবে স্বত্যু বরণ 
করিতে হইয়াছে । মুমাকাখোর ব্যবসায়ী ও সরকারী এজেন্টরা 
ক সমাক্গের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। ইহার মধ্যে 

পা হীরের ছুরবস্থ! ছইগ্রাছে সবচেয়ে বেমী। 
আছেরিক| চট ও বস্তা প্রভৃতি যে সব জিনিষ ভারতবর্ষ 
হইতে ক্রম্ম করে তাহার সর্বোচ্চ ঘর বাঁধিয়া দিয়াছে । ফলে 
এখানেও কাচা পার্টের লর্ষ্বোচ্চ দর বাধিয়! দেওয়! হইল। 


|. এরই দর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পাটচাষীর অবস্থা বিবেচনা করা হয় 


১৩৫২ 


নাই। গবম্মেন্ট কাচা পাটের সর্বোচ্চ মূল্য অন্যায়ভাবে কম 
করিয়া দিলেন এবং প্রভাবশালী চটকলের মালিকেরা তৈরি 
মালের দাম এমন করিয়া ঠিক করিলেন যাহাতে পাটচাষীগণ 
যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধপূর্ধ্ব দাম অপেক্ষাও কমদামে পাট বিক্রী করিতে 
বাধ্য হুইল এবং মিলের মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিল। 


এই ব্যবস্থার ফলে জুট মিলগুলি ফাপিতে লাগিল এবং 
অসহায় চাষীগণ খরচ! পোষায় না এত কম দামে পাট বিক্রয় 
করিতে বাব্য হইল। গত কয়েকমান আগেও পাটচাষীগণ 
অতিশয় কম দামে তাহাদের কাচামাল বিক্রয় করিতেছিল। 
পৃথিবীর অন্ত কোন স্থানেই এত কম দামে যুদ্ধের সময় কোন 
অর্থকরী ফসল বিক্রয় হয় নাই। ইহার ফলে চাষীরা ১৯৪৫- 
৪৬ সালের উৎপন্ন পাটের চার তাগের তিন ভাগ খরচ পোষায় 
না এত কম দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হুইয়াছে। ছুই-একটি 
উদ্দাহরণ দিলেই ইহা! পরিফান্র হইবে । যে পাকা গাইটের 
নিয়ন্ত্রিত দর ৭১ টাকা, ছুই মাস আগেও তাহা ৫৮ টীকায় 
বিক্রয় হইয়াছে । বিগত বংসরে অধিকাংশ সময়েই মারায়ণ- 
গঞ্জে কাচ পাটের বাজার দ্র নিয়ন্ত্রিত দ্র অপেক্ষাও ১ টাক! 
বা ১1০ টাকা কম ছিল। মিলগুলি হয়ত আইন বীচাইবার 
জজ নিয়গ্রিত দরেই মাল কিমিয়াছে। কিন্ত মিলের এজেন্টর! 
চক্রান্ত করিয়া খুচরা বিক্রয়কারিগণকে ঠকাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছে। 

অনেকে মনে করিতে পারেন পাটচাষের ব্যাপকতার ফলে 
এবং উৎপন্ন শস্তের বলতার ফলেই মুল্য হ্রাস পাইয়াছে। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে কাচামালের পরিমাণ বিগত বংসরে যথে্ 
কম ছিল। লব্রকারের ইচ্ছাকৃত ওদাসীন্যে ইহার ফল চাষীদের 
পক্ষে লাভজনক হয় নাই। সম্প্রতি কাচা পাটের দাম অনেকটা 
বাঁড়য়াছে। কিন্তু এই সৃল্যববদ্ধি চাষীর উপকারে লাগে নাই॥ 
চাষীঞ্ধের হাতে এখন ছুই আন! শন্তও নাই। অভ্তায় দামে 
চাষীর নিকট হুইতে সংগৃহীত পাট লইয়া ফাটকাবাজের1 এখম 
মোটা লাভ করিতেছে । 

এই সম্পর্কে বর্তমানে পাট ব্যবসায়ের প্রস্কত অবস্থার 
দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার । অনুমান হয় ঘে ১৯৪৫-৪৬ সনে 
ভারতীয় চটকলগুলির জর্ভ ৬২ লক্ষ গাইট পাটের দরকার 
হইবে। ইহাছাড়া বিদেশে রপ্তানীও ১৮ লক্ষ গাইট হইবে। 
কিন্ত কলিকাতায় ৭১1৭২ লক্ষ গাইটের বেশী পাট গ্রামাফল 
হইতে জামদানী হইবে না। এই পর্য্যত্ত ৫১ লক্ষ হইয়াছে, 
জার হয় তো ২০ লক্ষ হইবে । কাজেই আগামী মরগুমে কাচা 
পা্টের চাহিদা খুবই ব্যাপক থাকিবে। | 

এই চাছিদার ফলে পা্টচাষীদ্দের অবস্থার উন্নতি লকলেই 
আশী করিবেন । কিন্তু সর্বোচ্চ দ্র বাধ! থাকিলে চাষীদের 
লাভের আশ! নুদুরপরাহুত। আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করিতে 
পিয়া ভারত-সরকার পাটের সর্বোচ্চ দর বীবিয়া দিয়াছেন-__ 
ফলে চাষীর! শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । কিন্ত পাট- 
চাষীদের এই হূর্গতির কথা চিন্তা! করিয়া! এবং আগামী বংসরের 
টান যোগানের পরিমাণ উপলদ্ধি করিয়! কাচ পাটের সর্বোচ্চ 
সল্যের নিয়ঘণ অবিলদ্ষে তুলিয়া! ছেওয়া উচিত। 
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ওম্াশংটন স্মৃতিন্তন্ত 


স্বানীনতার প্রতিমুতি, নিউইয়ক 


(বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুদায়ে প্রকাশিত ) 


অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের পত্র 


58108751088) 
10810111776) 3186 0157) 1982. 


রদ্ধাম্পদেযু-_ 

আমি এই মে মাসের প্রথম হইতে এখানে আছি, 
সুতরাং আপনার ৭ই জৈোষ্টের রেজিষ্টরি প্জ কটক হইতে 
ঘুরিয়৷ এখানে পৌছিতে দেরি হইয়াছে । বিশ্বভারতীর 
গবণিং বডির সদশ্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন তাহা 
আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও, দুইটি গুরুতর 
কারণে এ পদ অস্বীকার করিতে বাধা হইলাম, ভজ্জন্য 
মার্জনা করিবেন । 

প্রথমতঃ । আমি এখন দুরে থাকি, এবং আর কয়েক 
বৎসর পরে পেন্সন লইয়াও নিম্ন বঙ্গে বাস না করিবার 
ইচ্ছাঁ। ম্থৃতরাং শান্তিনিকেতনের কার্যের তত্বাবধান করা, 
নৃতন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার 
পক্ষে অসম্ভব । 
দেখ! দিলে চলিবে না । যেখানে কাজ করিতে পারিব না, 
সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা আমি নিজের পক্ষে 
লজ্জাকর ব্যবহার এবং এ সংস্থানটির প্রতি অবিচার বলিয়া 
মনে করি । এই যেন হিন্দু বিশ্ববিদ্ালয়ের কাধ্যকরী 
সভা (0০01)01)) এ এত বাহিরের ও দুরের লোক যে 
৩০জন সদস্যের মধ্যে অন্কে অধিবেশনে সাত জনও জোটে 
না, অধিবেশন পণ্ড হয়। এলাহাবাদের উকীলগণ না 
আসিলে কোরম্‌ হয় না । যেথানে স্থানীয় পণ্ডিত ও কার্ধ্য- 
দক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নাই, সেখানে স্বাধীন আত্মনিবদ্ধ 
(5911-000681080 ) ইউনিভাগিটি ইওয়া অসম্ভব । 

দ্বিতীয়ত: । পূর্বে যে শাস্তিনিকেতনকে দেখিয়াছি 
তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রের চরিত্র দেহ এবং 
হৃদয় হ্ন্দর মুস্থর্ূপে গঠিত করিয়া, পরে তাহারা মামুলী 
কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিস্তা শিখিয়া মন্তিফটা 
সংসারের উপযোগী করিত । এই যোগের ফলে অতি সুন্দর 
সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত ) অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার 
অভাব, বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা 
অর্থাৎ মন্তিষ্কের পক্ষে বোগলপুনের কাজটা যে কাচা হইতেছে 
তাহ! আপনিই আমাকে বলিয়াছেন। 


(কিন্ত বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্ট ইহা! অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি 
বৃহৎ। লে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিষ্ঠালয় হইবে । বিশ্ব 


বিস্তালয়ের চাই (3) প্রতি বিভাগে সর্ধোচ্চ দক্ষতাযুকত 


শিক্ষক, (২) বিশ্ববিগ্ালয়ের অধ্যাপনা বুবিবার এবং মেই 
পালাতে কাক করিবার উপযোগী শিক্ষা (অর্থাৎ 10891180- 


বংসরে একবার মাত্র বাধিক অধিবেশনে, 


608] 01801011706 ৪00. 6550৮ [:001508০) পূর্বেই 
পাইয়াছে এমন ছাত্রমগ্ডলী, (৩) শিক্ষায় পরিপক্ক সচ্চবিত্র 
একনিষ্ঠ প্রধান নেতা । এই তিনটি থাকিলে টাকা বা 
জিনিষের অভাঁব বাধ! হয় না, এবং সে অভাবও বেশী দিন 
থাকে না। 

আমাদের মামুলী কলেজের [ু, 4. 0, 4. শ্রেণী চারিটি 
প্রকৃতপক্ষে বিলাতের ভাল সেকে্তারি স্থুলের কাজ করে। 
আর এদেশে প্রকৃত কলেজের কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ 
এম্‌ এ ক্লাস হইতে আরস্ত হয়। এ]. &, এবং 3, &. 
ক্লাসে চারি বৎসর খাটিয়া তবে আমাদের ছেলেরা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পড়িবার ও নিগ্জে কাজ করিবার উপযুক্ত হয়। 
বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাই স্কুল) অতি 
সুন্দর । আপনি যেরূপ পণ্ডিত মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন 
তাহাতে কালে তৃতীয় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোষ্টগ্লাডু- 
য়েট বিভাগ)ও বেশ কাধ্যকর হইবে, যদি ছাত্র আসে। 
কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের চাবিটি শ্রেণী) 
ওখানে একেবারে নাই । যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া 
শিক্ষিত হইয়াছে, দে কিবূপে ব্রিসার্চ-অধ্যাঁপকের অধ্যাপনা 
বুঝিতে ও তাহার নিদ্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে তাহা 
আমি কল্পনা করিতে পারি না; কারণ প্রকৃত রিসার্চের 
ভিত্তি--অর্থাৎ উচ্চ £৫791%] 1000ঘ516765 এবং ছুই বা 
তিন বিষয়ের স্ুশ্ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ তাহাদের ঘটে নাই; 
তাহাদের মধ্য-ঠাগটা কাচা রহিয়া গিয়াছে । যেমন, যে ছাত্র 
এম্‌-এর ইতিহাসে প্রকৃত কাঁজ করিতে চায়, তাহার পক্ষে 
পূর্বেই বি-এতে অর্থনীতি ও শামনশান্ত্র এবং একটি ভাষা 
রিসার্চ-বর্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্তক। 
প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত 
জানিলে চলিবে না, গ্রীশীয় হিষ্া, মিসর ব্যাবিলনের 
ইতিহাস এবং ০1098] 1)8110801)))তে অগ্রে বি-এ 
পাস কর! আবশ্যক, নচেৎ তাহার মনটা! সংকীর্ণ থাকিয়া 
যাইবে। সিলভ্যা লিভির বস্তা শুনিয়া ফল পাইতে 
হইলে, আগে ভারতীয় দর্শন, পালি সাহিত্য, ভাল জানা 
চাই) এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত ই্ডোচায়না সন্বদ্ধে 
কতকগুলি বই পড়িস্না রাখা আবশ্যক । অর্থাৎ 98০ 
0০ড15089এ পরের অর্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়ঞ 
তাহার পরে ও উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌছিতে 
পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (ইহাক্ষে £100 বলিতে 


পারেন) মামূদী কলেজে হয়, বৌলপুরে নহে। 


তাহার উপর বোলপুরের ছাত্রগণ 8599 159515089 


৪৮৬ 


সস পি পাবি লী ভর 


এবং 106911069৪1] 0180101106কে ঘ্বণা করিতে এবং 
উহ্থার শিক্ষককে, সেবকগণকে, হদহীন শুফ-মত্তি 
“বিশ্বমানবে”র শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাঁদ করিতে 
শেখে । তাহারা শুধু ভাবের দিকে, ৪30061১9818 ০1 
1000188৪এর দিকে তাকায় । কিন্তু এই ৪7081989এবর 
অত্যাবস্থাক ভিত্তি যে 8:০৮ 7:0০519%69 তাহা শেখে 
না; বরং শেখাটা অনুচিত কুশিক্ষা বলিয়া মনে করে। 
এই যেমন আকাশে এরোপ্রেন উড়িতেছে দেখিয়া আমা- 
দের মনে হয়, আহা। কি ্ুন্দর, এইবপ উড়াই মানব 
মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ কাজ ও স্থথ! কিন্তু কত শ্রমের, কত 
শুফ তপস্যার, কত 9906 10001309এর ফলে এরো- 
প্লেনের হি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহ! আমরা 
ভাবি না। ই্রহার আবিষ্কারের পূর্বে অসংখ্য পতঙ্গ 
ও পক্ষীর দেহ ছুরি এবং অগুবীঞ্ষণ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া, 
পক্ষ ও দেহের আনুপাতিক ওজন এবং আয়তন, পক্ষের 
ভিতর দিয়া শক্তিবাহক রগের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষ করা, 
শুফ 9১:80 1700%190এর পুঁজী সংগ্রহ করা, এবং 
পরীক্ষার পর পৰীক্ষা, প্রাণত্যাগের পর প্রাণত্যাগ করা 
আবশাক হইয়াছিল। এরোপ্রেন আনন্দে সুষ্ট হয় নাই । 
তেমনি, আচাধ্য বন্ধ প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব উদ্ভিদ 
ও জড় পদার্থ মকলেরই প্রাণ, উত্তেজনা ও ক্লান্তি এবং মৃত্যু 
আছে। আমরা অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠি-_“বাঃ! ইহাই 
ভারতের নিজন্ব মানসিক সম্পদ । আমাদের উপনিষদ্গের 
যুগের পিতামহগণই ত বলিয়া গিম্মাছেন যে বিশ্বত্রন্ধাণ্ড 
বাপিয়া প্রাণ আছে।” আমরা বুঝি না যে প্রাটান খধিরা 
ভাবের উন্মেষে এ কথা বলেন ; কিন্ধু আচাধ্য বহর প্রণালী 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভীহণ শু, তিনি 6৪০ 10১0190%6এর 
সাহায্যে বিজ্ঞানাগারে পদে পদে পরীক্ষা করিয়া সেই 
পরীক্ষার ফল লক্ষা করিয়া, এক ইঞ্চকে কোটি ভাগে বিভক্ত 
করিয়া-_তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; অবি- 
শ্বাসীকে হাত দিয়া সেই পরীক্ষা করাইপা তাহাকে নিজমতে 
দীক্ষিত করিতে পাবেন। 
তেমনি পালি ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ 

₹স্করণের পশ্চাতে কি অগাধ পরিশ্রম রহিয়াছে! এই সব 

২স্করণের সম্পাদক শ ্রেঙ্ছ পণ্ডিতগণ গণিয়! ঠিক করিয়াছেন 
ঘে ললিত-বিস্তারে তৃতীয়ার একবচন কোথায় এবং কতবার 
বাবহঁত হইয়াছে বৃহদেবতায় দেবগণের উপাধি ও গুণ- 
গুলির নির্ঘট, প্রস্তত করিয়াছেন। আর আমরা আধ্য- 
সম্তান এই উৎকষ্ট সংস্করণ হাতে করিয়া আত্মস্তরিতার 
সহিত উপর-চালাকী করিতেছি; ভাবগদগদ হইয়া 
£909:5] 150789 ঝাড়িতেছি; আর লেফ ম্যান্‌ ও ম্যাকৃ- 
ডোলেলেন শু্ষশ্রমের প্রতি, তাহাদের ০৪০8 1:00 19000- 
এ প্রতি স্বণা গ্রকাশ করিতেছি। 


গ্রবান্ী 


পিতা সিউলাস্টিলাস্টিপািিস্পসিপীস্পিস্সিপস্লিবাসিশা সিসি পট্টি পাস পাস পাপা পা সি্াশিক১ ১০০৯ লাসিলাি পাপা না পল শসা সস পপ 


১৩৫২ 


আমি এখনও মানিতে প্রস্তত নই ষে বর্তমান ভারত 
জগতকে দিতে পারে শুধু সেই খুষ্টপূর্বব যুগের বেদাস্তের 
নৃতন ভাষ্যের ভাষ্য, তস্ত ভাষ্য, নবান্যায়ের কচকচি, কেথা 
সেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নকৃস! ? অথবা মুঘল- 
চিত্রের সাত নকলের খান্ত । ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাবীতেও 
জগতকে 635০6 10)019009 দিতে পারে, প্রাচীন বা 
মধ্য যুগের 993৫9019৩ ইতিহাস রচনা করিতে পারে, পুরা- 
তনের পুনরাবৃত্তি 1:9008009 বাঁ অনুকরণ একেবারে 
ছাড়িয়া দিয়া “জগৎসতার মাঝে” গ্রহণীয় নৃতন জ্ঞানভাগ্ডার 
স্ট্টি করিতে পারে ।--এ বিশ্বামটাকে জীবনের শেষ পরাস্ত 
চেষ্টা না করিয়! ছাড়িতে চাহি না। 

বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে। সেখানে যে বায়ু 
স্& হইয়াছে তাহ! এই ৪০1906150 10961703 এবং 9১8০ 
1009%1908০এর বিরোধী । যেমন বৈষ্ুবেরা ভক্তি-বিগলিত- 
অশ্রু হইয়া সব জিনিষ অস্পষ্ট দেখে, তেমনি বোলপুরের 
হাত্রগণ শেখে ভাবের (929003013) বাম্পের আবরণ দরিয়া 
জগতের দিকে তাকাতে, প্রথম হইতেই বন্থুধৈব কুটুম্বকং 
বলিয়৷ তাহারা অগুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দুরবীক্ষণই 
ব্যবহার করিতেছে। কিন্ত জ্ঞানরাজ্যে অণুবীক্ষণ ও দুর- 
বীক্ষণের কোন্টাকেই ছাড়িলে পূর্ণতা লাভ করা যায় না। 

আপনি দেখিতেছেন আমি কি অকাট্‌ দুরারোগা 
ফিলিষ্টাইন্‌। তাহা হইবেই ত। আমি পেশাদ'র গুরু 
মহাশয়, মন্তিষ্ষের (হৃদয়ের নহে) পণ্ডিত তরারি করিবার 
চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদের আবির্ভাব 
বা নুতন আদর্শ -প্রণালীর কথা শুনি, সেখানেই দেখিতে 
যাই। সতীশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ন্তাশানাল কলেক্জ 
ছুবার, বোলপুর তিনবার এবং গুরুকুল একবার পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছি। কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্ববাজীণ গ্রহণ 
করিতে পারি নাই। আপনি যখন পছ্ছে, ধর্ম ব্যাখানে বা 
গল্পে বেদান্তের নিধাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে 
প্রবেশ করে, আমি তাহা পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লই, 
কারণ আপনার যুক্তিদ্বারা আমার মপ্তিষ্ষের নিকট, 
আপনার ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট, তাহা ফু 
সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। আর, আমি জানি যে আপনি 
নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তবে তাহা 
বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যখন বোলপুরের দশ 
বছরের ছেলে-যোল বছরেরই হউক না॥_-“বিশ্বমানব” 
“অব্যক্ত মর্বাথা” প্রভৃতি কথা আওড়াইতে থাকে, তখন 
পু'টিমাছের মুখে তিমিমাছের গলার আওয়াজের মত এগুলি | 
অসঙ্গত শুনায়। আমাদের যামূলী কলেজে পাস করা 
ছেলেরা যে রাজনৈতিক মঞ্চে নৃত্য কবিতে করিতে 
'ডেমক্রেসি” "কন্ষ্টিটিউশন্” “সেল্ফ -ডিটাগরিনেশনণ প্রস্তুতি, 
বুলী আওড়ায় তাহাও ঠিক এইক্সপ মূলোর জিনিষফ।. 


নস সপ ্ র-প পস, লপ পা ৮ পিস সস লে পিতা সি পা সা 


কিন্ত একটু পার্থক্য আছে। মামুলী কলেজে আমরা 
পেশাদার গুরুমশায়রা ছাত্রের হৃদয়টার দিকে তাকাই না, 
শুধু মন্তিফটা শানাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই অভাবটা 
বাহিরের গুরুমহাশয়--সংসার হউক, আপনার কাব্য হউক, 
প্রকৃতির দৃষ্ত হউক,__পবে পূরণ করিয়া দেয়, কারণ হৃদয়টা 
শূন্য থাকিতে পারে না_-( যেমন টেনিসন্‌ ঠাহার 1819০9 
0৫ 47 সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন । ) বোলপুরের ছাজের! 
যে আমাদের পেটেপ্ট কর প্রশ্তর চক্রে মন্তিজ্জ শানায় না, 
03:80 10150%19089, বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং 1086119৩- 
0৪1 01801001109 যে শেখে না, শেখা অন্থায় মনে করে 
তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পূরণ হইতে পারে 
না। একমাত্র তরুণ বয়ন এবং কলেজের শৃঙ্ঘলাবদ্ধ শিক্ষাই 
এই অভ্যাস, এই দ্রিকে মনের ঝোক আনিয়! দিতে পারে | 
বয়স ও স্থযোগ চলিয়! গেলে ইহ। লা করা প্রায় অসম্ভব । 
স্থতরাং এই রকম [ অপরিপক ] ছাত্রের! রিসার্চ ক্লাসে 
উঠিয়া, মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে-_ভাসা ভাসা ৪32009818 
বাদে, কোন কাধ্য করিতে সক্ষম হইবে না,” _অস্ততঃ 
তাহাদের শ্রমফল সর্বোচ্চ শ্রেণীর দ্রবা হইবে না। শুধু 
সংস্কৃত পড়িয়া ধাঠার। পণ্ডিত হইয়াছেন, আর বাহার! 
ইংরাজী সাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শন অভ্যাস করিয়া তাহার 
সঙ্গে বা পরে সংস্কৃত চচ্চা করিয়াছেন, এই ছুই শ্রেণীর মনের 
দৌড় ও ৬ঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া- 
ছেন। এ শেষোক্ত পণ্ডিতেরাই প্ররুত মূল্যবান গবেষণা! 
করিতে পারেন। 

আর একটা উপম1 দিলেই আমার মনের ভাব পরিষ্কার 
হইবে, এবং আমি যে কি ভীষণ ফিলিষ্টাইন্‌ সে সম্বন্ধে 
অপনার পূর্বব-ন্েহবশতঃ যদি ছু একট] সন্দেহ থাকে তবে 
তাহাও লোপ পাইবে। “ইত্ডিয়ান আর্ট” ভারতের নিজস্ব 
জিনিষ, ইহ “জগৎ-সভার” নিকট ভারতের অমূল্য অন্যত্র- 
অপ্রাপা দান, এই বলিয়া আমর] গর্ব করি। আমরা বলি 
যে রবিবন্মার ছবিতে ভাব নাই, তাহা দাসোচিত নকল। 
এই মত প্রচারের ফলে অবশীন্দ্র বাবু ও নন্দলাল ভিন্ন আর 
সব নব্য ইণ্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা 
কাজটি ঘ্বণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য 
কর নাই, শরীর-বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আকিবার পূর্বে 
নান! পন্বীক্ষা (8৮০৭$৪৪ অথবা 8/9601)88) করিয়া! চিত্রের 
উপযোগী অঙ্গ-ভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই, এক. লাফে 
ভাবের ছবি আকিমা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এই 
সব ছবির যাহা ভাল তাহাকে অজস্তার বা মুঘল-চিত্রের 
নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বল! যায় না, অধিকাংশই কাচা 
ওখাবাপ। ঠিক শিশুর আকা! ছবি বা! ০৪৩-2)9০ এর আকা 
য়া চিজ্জের মত-শধু রংগুলি. তাদের চেয়ে ভাঙ। 
কিশলিংসএর একটা গল্প আছে যে একজন ভবঘুরে সাহেব 


অধ্যাপক যছুনাথ লরকার ও রবীজ্রনাথের পত্র 


পাস্তা স্টিকি তাস সিসি লী জলসা পপিপাস্শিপিসসিরিস্টিস্িাটি লাস 


এদেশে এসে প্রথম এক! দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন “নু০ম 002010 01167100911, ইত্ডিয়ান আর্টের 
চরম আকাঙ্ক্ষাকি এই যে সাহেবেরা [ ইহা দেখিয়] ] 
বলিবে নওগা 010 0057068] অর্থাৎ বিশ্বজগতের 
সভ্যসমাজের মাপকাঠি দরিয়া ইহার বিচার হইবে না? 
কাল! আদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন 8/৮0৭৪/০ আছে তাহা 
দিয়াই ইহার বিচার করা হইবে? 

রূবিবন্মীর চিঞ্সে ভাব নাই, সত্য । কিন্তু রবিবম্মাই কি 
ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির দৃষ্টাপ্ত ? র্যাফেল, লীটন্‌, টার্দনার 
বা! রুইজডেলএর চিত ত ভাবের অভাব বা [ প্রকৃতির ] 
দাসোচিত অন্তকরণ [ আছে একথা ] কেহ বলেন নাই; 
অথচ তাহাদের কীতির পশ্চাতে কত 810%60000, 0391 ৮৪- 
0191) 01 ৪607৪, +309168৮ অর্থাৎ থষড়া চিত্র আছে, 
তাহার পর তাহাদের হাত ঠিক হয়। 97019962198 
[,6151,,01) তাহার 5180108 ৮0৪ নামক ছবিতে তন্দ্রা 
জড়িত রমণীর মাথার নীচে দেওয়৷ ডাইন হাতের ভঙ্গির 
জন্য ১৬।১৭ট1 স্কেচ করেন, পরে তাহার একটি বাছিয়! লন, 
এবং তাহা ছবিতে বসান । সেই মত ব্যাফেলের স্কেচ 
| 081090178 ] আছে। 

অথচ আমাদের ইগ্ডিয়ান আটের গুরু হইতে নবীনতম 
শাগরেদ পধ্যন্ত সকলে “47018 70006 01100005175 )৮ 
$]0)6 17010901010 01১ 1৭509791855 8165181) 00151006109) 


রসিক লালা 


010+070107 06 % 09 8/10186,” 41081079981010 ৪ 15181061 
(0081 50611060110,” এই সব বুলী আগুড়ান এবং 
ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতিকে জঘন্য গালাগাপি দেন-- অবনীশ্ত্র- 
নাথ ঠাকুরের একখানা গ্রস্থের ফরাপী অগ্চবাদ সমালোচনা 
করিতে তাহার ভূমিকায় এইরূপ রুচি ওযুক্তির গালা. 
গালিকে টাইমূস্‌ পত্রিকা ছয় সাত মাস হইল লঙ্গ্য 
করিয়াছে। 

ইহার ফলে ইণ্ডিয়ান আর্টের লেবকগণ প্রথম শিক্ষা 
নবিসের হাত ঠিক করিতে যে পরিশ্রম, যে প্রকৃতির 
অনুকরণ আবশ্যক তাহাকে দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহং- 
কারের সহিত ত্যাগ করিয়া! একেবারে ভাব প্রকাশে গিয়া 
দাড়াইয়াছে ; ইহার ফল, প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি । 
সেই মত বোলপুরের ছাজ্েরা 9৪০) /09*19089কে ত্তবণা 
করিয়া! এক লাফে 85161069818 04007019089 এবং ভাব- 
প্রকাশে গিয়া! উপস্থিত হইতে শিখিতেছে । অর্থাৎ ইত্ডিয়ান 
আর্ট এবং সিন্থেসিস্‌-বাদ. এ ছুট! অলসতার ওজুহাত 
হইয়াছে । মামুলী কলেজের ছাঞ্গণ অলস হইলে বা ঢিলে 
কাজ করিলে লজ্জা! বোধ করে [ এবং শাস্তি পায়]; আর 
ইত্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ এরূপ করাকে গৌরবের 
বিষয় এবং মানসিক তা তি বলিয়! গর্বব অন্গভব 
করে।. 


৪৮৮ 


নিউ জং 





পারিস 


আমি কেন এ সম্বন্ধে ফিলিষ্টাইন্‌ তাহা বলিতেছি। 
যদি বোলপুরের ছাত্তগণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি বা 
চিত্রকর হইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহাদের জন্য 
প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালী সন্ধে সন্দিহান হইতাম না। কিন্ত 
দেড়শত বৎসর ধরিয়া] ইংরাজী ও সংস্কৃত শিশ্ার ফলে বঙ্গ- 
মাত একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ গ্রসব করিয়াছেন, আর ছু শ' 
বৎসর বাদেও যে, ক্রাহার খ্িতীয় আসিবে না, একপ আমার 
বিশ্বাস। স্ৃতরাং বোলপুরের ছাঁত্রদিগকে এই আমাদের 
মতই সাধারণ সাংদারিক লোক বলিয়া বিচার করিতে 
হইবে, মামুলী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে গতিযোগিতায় 
দাড়াইতে হইবে । 

19 17009 01 1070108 1019 11)016 0008) 1180 
মামুলী কলেজ এই সর্ক্বোচ্চ মনীষীদের স্থষ্টি করিতে পারে 
না; বোলপুরও পারিবে ন৷। তবে মামুলী কলেজে সেই 
মত কোন অজ্ঞাত ক্ষণজন্ম! কবি শিল্পী ছাত্রনূপে আসিলে, 
আমর] তাহাকে পিশিরা ফেলি, বোলপুরে তিনি রক্ষা 
পাইবেন । 

আপনার অন্নরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, এজন্ত 
যেকি বষ্ট অনুভব করিতেছি তাহ? আপনি কল্পনা করিতে 
পারিবেন। কিন্তু কম্্ীদের সমাজে এই বিশ্বভারতী 
সংস্থানের সহিত আপনার খাতি জড়িত থাকিবে । আমি 
উনস্তিশ বখসর কলেজে পড়াইয়াছি, এবং আমার মৌলিক 
গবেষণা ছাড়িয়া দন.--আমি শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের 
অবস্থার দিকে সজাগ দৃষ্টি বাখিয়াছি। এখন যদি আপনার 
প্রস্তাবিত পন্থীর বিপদ আপনাকে বলিয়া ন দিই তবে 
আপনাকে প্রভাবিত করিব । 





বিনীত 
শ্রীুনাথ সরকার 


শাস্তিনিকেতন 
[1১081008188 ৪106, 1922] 
শ্রদ্ধাম্পদেযু 
আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে 
আপনার মনে হয়ত আমার সম্বদ্ধে কোনো কারণে বিরক্তির 
সঞ্চার হইয়াছে । সেজন্ভ মনের মধ্যে বেদনা অনুভব 
করিয়াছি এবং সেই জন্থই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদন্ট- 
পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ 
করিতেছিলাম | - 
আমার কাজের বিরুদ্ধে আমার দেশের লোকের একটা 
প্রতিকূল ধারণা আছে, ইহা আমার পক্ষে বিষম বাধা। 
কিন্তু আপন্নার মধো সেই ধিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাছে 
এতই অপ্রত্যাশিত যে আপনার চিঠির মর্খ এখনো স্পষ্ট 


করিয়া | বুঝিতেই পারিতেছি লা। 


বিশেষতঃ আপনি 
অনেকবার এখানে আসিয়াছেন, সচল প্রকার অভাব অস- 
্ূর্ণতা সত্বেও এখানকার প্রতি 'নপ্ধভাব রক্ষা করিয়াছেন; 
আপনি যে এখানকার আবহাওয়া বা কার্য প্রণালীকে 
নিন্দনীয় বলিয়। মনে করেন এমন আভান তখন আপনার 
নিকট হইতে একবারও পাই নাই । 

আপনি বঙ্গিয়াছেন, "বোলপুরের ছাত্রগণ ৪26 100%- 
1918০ ঘ্বণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ কাজের শিক্ষক ও 
সাধকগণকে 'হদয়হীন, শুফ-মন্তিফ”) 'বিশ্বমানবের শক্ত, 
বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যন্ত হয়।” একথা যদি সতা 
হয় তবে আমার এই বিদ্যালয় কেবল যে নিক্ষল তাহা 
নহে, ইহার ফল বিষময়। কিন্তু একথার আপনি কোন 
প্রমাণ পাইয়াছেন ? 

এতকাল পধ্যস্ত এখানে ছাত্রের! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবে- 
শিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইত । এখানে বেশীর ভাগ 
কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প 
কিছু বিজ্ঞান | যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এখানকার 
অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাত্ার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান 
বিভাগেই ভত্তি হইয়াছে । অবশ্থা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
দেশে ত হাইস্কুল যথেষ্ট আছে তাহার উপর আর একট] 
বোঝা বাড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল? তাহার উত্তর দিতে 
ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য এই মে এদেশে হাইস্কুলে 
ছাত্রেরা যেটুকু শেখে এখানকার ছাত্রেরা অন্ততঃ সেঃটুকুই 
শিখিত। আপাঁন কি কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা জানিতে 
পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্বল্প পরিমাণ শিক্ষার মধ্যেই 
80001%8 1009%180£ উপহান করিতে দীক্ষিত হইয়াছে 
এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটি মত ফাডাইয়া গেছে 
যে, প্রমাণ সঙ্গত প্রণালীতে যে মনম্বীবা জ্ঞানের ভিত্তিপত্তন 
করিয়া থাকেন তাহারা “বিশ্বমানবেশর শক্র ? 


একথা আপনার জানা আছে যে, যথোচিভ পদ্ধতিতে 
আমি ।নজে শিক্ষালাত করি নাই । মনে করিতে পারেন 
সেই অশিক্ষাবশতই জ্ঞানান্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি 
অশ্রদ্ধ/ করি,.-এবং সেই অশ্রদ্ধী আমার জ্ঞাতসাবে বা 
অজ্ঞাতসারে এখানকার অপরিণত-বুদ্ধি বালকদের মনে 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে । এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন 
তবে আমাকে আপনি জানেন না ইহার বেশী আর কিছু 
বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য 
হইলাম, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, 
সত্যের দোহাই দয়া আমি বলিব যে, “সর্বপ্রকার জ্ঞানের 
বিষয় সম্বস্ধে প্রমাণ সঙ্গত অনুসন্ধান প্রণালীর প্রতি আমার 
একাস্ড শ্রদ্ধা আছে; আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, 
এমন কি হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও গপ্রা মু 
ণিক পদ্ধতির চর্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ কারি। 


চৈজ্ 


লাকা পীর | সপাস্মিপী সিলসিলা লা তাস সসসিসিসপর সত পাশ পরি পাস ৭ ৯সপাস্িতিসপাপিনস্টিিসি পাসিলাসিলতাস্পিা চি 


আপনার প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার 
প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা ভীবু- 
কতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া নত্য-সন্ধানের পথ হইতে আর্ট 
হন নী। আমাদের দ্রেশের অনেকে ধাহার1 এতিহাসিক 
বলিয়৷ গণা তাহাদের সাধন! এব্প বিশুদ্ধ নহে। আপনার 
প্রাতি আমার এই অস্ভা আছে ৰলিয়'ই এখানকার কাজে 
আপনার সহায়তা পাইবার ক্ষমা এমন আগ্রহের সহিত 
বারম্বার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনাকে যদি" “বিশ্বমানবে”র 
শক্র বলিয়া মনে করিতাম তবে আপনার সংশ্রব এমন 
করিয়া কামনা করিতাম না। 

আচাধা বস্থর অনুসন্ধান-লব্ধ তত্বগুলিকে দেশের যে 
একদল লোক প্রাচীন আধ্য খধিদের ঝুলির মধ্যে গুপ্ত 
আছে বলিয়া কল্পনা করেন, আপনার পত্রে আপনি তাহাদের 
কথাও উল্লেখ করিয়াছেন ; আপনার চেয়ে আমি তাহা 
দিগকে কম অশ্রদ্ধা করি না। য্'্লাপীয় পণ্ডিতেরা যে 
প্রণালী অবলম্বন করিয় পুরাতন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ 
উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীকে ধাহার। অবজ্ঞার 
সহিত অন্বীকার করেন আপনি তাহাদের কথাও লিখি 
যাছেন। আমি যে সে দলের নহি আপনি যদি তাগার 
গ্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ের 
কথা আলোচন] করিবেন, আমি তাহাকে স্ুদীর্ঘকাল ধরিয়া) 
প্রামাণিক প্রণালী অনুসারে শান্ত আলোচন1 ও উদ্ধার 
করিবার জন্য, যথাসাধ্য উত্সাহ দিয়া আনিয়াছি। এখান- 
কার লাইব্রেরিতে তাহাবু প্রমাণ আছে । 

আমার এখানে ভাবাবেশের অসম্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক 
সত্যদৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোন কোন 
বন্ধুমহলেও প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি-কিক্ত 
তাহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং 
ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাহাদের ধারণ। নির্মল নহে, 
কিন্ত আপনা মধ্যেও এইরূপ প্রতিকূলতা য'্দ এমন প্রবল 
আবেগে উগ্র ইইয়! ওঠা সম্ভবপর হয তবে তাহ! আমার 
পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় । | 

অবশ্য একট! কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
বৈজ্ঞানিকতাকে আম যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি 
মানি । আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার 
উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে 
হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে 
কষিবিভাগ খোল! হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিগা দেখি- 
তেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহ! যেমন বৈজ্ঞানিক 
তেমনি কার্ষেযোপযোগী, তাহার কাধ্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী 
বয়ান! শ্ীনঘপরধান দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ব 


হ ১৯০৮ 


বিভাগ খুলিবার চেষ্টা গরিভোইি, হয়ত মই ছোট আকারে 


অধ্যাপক বছুনাথ সরকার ও রবীজ্রনাথের প্র 


৪৮৯ 
তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে ছুতারের 
কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরস্ত 
হইয়াছে। ইহাতে “বিশ্বমানবে”র বিরুদ্ধতা করা! হয় বলিয়া 
এখানকার কেহই মন করেন না। কিন্তু আপনারা কি 
বলেন যে, ভাবুকতার কোন সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল 
বিজ্ঞান ও এই সকল কারথানান কাজ শিখাইলেই 88০৮ 
100০%1918৭এএ স্*হাযো ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করে? 

আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অতান্ত অসহিষ্ণু 
ভাবে "শ্রীষটপূর্বযুগে রচিত বেদাস্তে”র নৃতন ভাষ্যের ভাষ্য 
তন্য ভাষা, নবন্তায়ের কচকচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটাণ 
এবং আলিপনার নক্‌সা”র উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি 
যাহাকে “বোলপুরের বায়ু” বলেন সেকি কেবল এই সকল 
ফসলেরই উপযোগী ? বেদান্তের নৃতন ভাম্ত ও নব্যন্তায়কে 
বিজ্রপ করিতে পারি এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই । কিন্ত 
“ককেথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ ও আলিপনার নক্সা” সম্বন্ধে 
যুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ ও আট-সমালোচকদের 
সঙ্গে আমার আলাপ হইয়া”্৮--দ্রেখিয়াছি সকল প্রকার 
জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশের প্রতি তীহাদের মানসিক বায়ু পরি- 
শুদ্ধ বলিয়াই এগুলিকে তাহারা বনু মূল্য গণ্য করেন, আমার 
ইচ্ছা! যে আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিশুদ্ধ 
হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিংকর বলিয়া কেহ 
অবজ্ঞা ন। করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞানসাধনায় বিজ্ঞানের 
যে স্থান আছে তাহাকে সকলে সম্মান করিতে শেখে। 

আপনার চিঠির ভাষা হইতে বুঝিলাম '*বিশ্বমানব” 
“বস্থতৈব কুটুম্বকং” প্রভৃতি ভাষা ও ভাবের প্রতি আপনি 
অপ্রসন্ন হইয়াছেন । অসংযতভাবে এই সকল শব্দের অমিত 
ব্যবহার অত্যন্স বিরক্তির সন্দেহ নাই। আমার দ্বার! 
হয়ত তাহ! ঘটিয়! থাকিবে । কিন্তু আমার বর্তমান ও পুর্বব- 
তন ছাত্রদের মধ্যে আমি একজনকেও জানি না যে বাক্তি 
বিশ্বমানব বা বস্থধৈব কুটুত্বকং লইয়া প্রবন্ধে বা গ্রন্থে, 
বক্তৃতায় বাঁ কবিতায় কোনো আলোচনা করিয়াছে । আমি 
কেবল একটি মাত্র ছাত্রকে জানি যাহার মন ভাবানিষ্টতায় 
অভিভূত | কিন্তু মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য সাধনে প্রকৃতি 
দেবীর নিজের কি কোন হাত নাই, আমাদের আশ্রমের 
“ভক্তি-বাম্পাকুল বায়ুর” আর্জতাতেই কি মন তৈরি হইয়1 
উঠে? এখানকার একটি ছাত্র চুরিও করিয়াছে সেজন্য, কি 
এখানকারই বায়ু দ্বায়ী? বৈজ্ঞানিক বাফ্ুতে কোনো এ 
কাহারও ঘটে না? 

'আমার ব্যক্তিগত গ্রভাবকেই হয়ত আপনি দোষ সর 
চান। সে সম্বদ্ধে আমার ছুটি মাত্র কথা বলিবার আছে। 
আমার জীবনে আমি ভাবাবেগের যথেষ্ট চর্চা করিয়াছি 


| তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত আমি কি ভাবাকুল হইয়া কেবলি 


৪৯৪ 


রসবিলাসে জীবন কাটাইলাম ? আমি কি কাজের জন্য 
কোন উদ্যোগ কোন তাগ কোন সাধনা! করি নাই? 
সেই সাধনায় কি কাঠিন্য নাই? চিন্তাকে বাক্যে প্রকাশ 
করাতেই কি কেবল যাথাতথ্যের প্রয়োজন, কাজে গ্রকাশ 
করিতে কি শৈথিলা-ত্যাগ ও বুদ্ধি এবং কল্পনার সংযম 
লাগে না? অতএব আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে 
কেবল ভাবাবেশের ড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে 
আমি অথাঁভাব এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার 
অভাবের সহিত নিবঞ্তর সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে 
গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, 
আর সেই কঠোর সাধনার কোন প্রভাঁবই তাহাদের উপর 
কাজ করিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের “এরোপ্লেন” কি 
কেবল ঠাঁবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল “আনন্দেই 
স্৮ হইয়াছে, ইহার মধ সন্ধল্প নাই, চিন্তা নাই, পরীক্ষা 
নাই, ছুঃখ নাই? এখানকার ছাত্রেরা কি তাহা দেখিতে 
পায় না? 

দ্বিতীয় কথা, আমার শিক্ষা, আমার মতি এবং চক্র 
যাহা করিতে পারে তাহার বেশী কিছু করা আমার পক্ষে 
অসস্তব। 'আমি আমার সামর্থোর অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই 
আপনাদের মৃত জ্ঞানের সাধকদ্িগকে চাহিয়াছিলাম | যদ্দি 
পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনা-প্রণালী 
শিরোধাধ্য করিয়া লইতাম। এখানে ফাহারা কাজ করেন 
তাহারা আমার কর্তত্বাধীনে করেন না তাহারা নিজেরা 
পরামশ করিয়া কাজ করেন । আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে 
যদি আমারু অভিমান খাকিত তবে আমি নিজেই কতৃপদ 
লইতাম। এখানকার বায়ু একমাত্র আমার ভাবাবেশের 
ঘারা কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ আপনি যদি সন্ধান 
করিতেন তবে জানিতেন আমার ভাবের সঙ্গে এখানকার 
অনেক অধ্যাপকের ভাবের মিল নাই, আর এখানকার ছাত্র- 
দের পনেরো আনা রাস্ত্রীয় এবং অন্যান্ত অনেষ বিষয়ে 
আমার ভাবের প্রতি আস্থা রাখে না। তাহাদের এই 
্বাতন্্যকে আমি বাধা দিই না, ইহাকে আমি অদ্ধা করি। 

আপনার চিঠি পড়িয়। বাথিত ও বিম্মিত চিত্তে আমি 


প্রবাসী 
অনেক চিন্তা করিয়াছি । আপনার মনে আমি ক্ষোভের 


১৩৫২ 


কোন্‌ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার 
এরূপ বিরুদ্ধত! ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে 
পারিলাম না । আপনি “ফিলিষ্টাইন,, আপনার কাধ্য ও 
কার্য প্রণালী “বিশ্বমানবে”র ক্ষতিকর, এমন কথা আমি 
কোনোদিন প্রকাশ্তে বা গোপনে আভাসেও প্রকাশ কণি 
নাই, কারণ ইহা আমার চিন্তাতেও আসিতে পারে না 
আপনার পঞ্ধে বাংলার আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে উগ্রতা আছে 
তাহাতে সন্দেহ হয় তাহাদের সঙ্গে হয়ত আপনার বাদ- 
প্রতিবাদ ঘটিয়া থাকিবে । আমি তাহা জানিও না এবং 
তাহাদের আলোচন'য় ঘাবর কোণেও কোনদিন যোগ দিই 
ন1,--যদিও একথা স্বীকার করা কর্তব্য বোধ করি যে। 
বাংলার আর্টিষ্টদের সঙ্গন্ধে ও আর্ট-সাধনা সম্বন্ধে আপনি 
যে মত যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি 
মিলি না। 

আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার 
গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন | 
এই কারণে আমার কম্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞা- 
মিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতায় আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। 
আমাদের এখানে ক্রটির অভাব নাই, ত্রুটি অন্থত্রও আছে, 
কিন্তু যথাবিহিতরূপে আপনি কি তাহার সন্ধান ও যথো- 
চিতভাবে তাহা নিদ্দেশ করিয়াছেন? বিশ্বভারতীর সন্কল্প 
মাথায় লইয়! ভারতবর্ষে যখন ফিবিলাম তখন সহায়তার 
জন্য সর্কগ্রথমে আপনাকেই সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু 
যখন বি&ভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত 
রাখিতে চান না তখন তাহ) প্রত্যাহর্ণ করিব; তৎসত্বেও 
ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও 
সত্যসাধক বলিয়া শেষ পধ্যস্ত আপনার প্রতীক্ষা! করিব। 
ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। 


বিনীত 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[179০91৮60 ৪/ 10807177%, 60৮ 806 1999] 





ফানুস 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
করিতেছে। এও স্বপ্তিরপিনী বানী সেই বিকশিত স্বর্ণ-সহশ্র; 


সভাট। সংবাদপ্জে বিজ্ঞা তহুইয়াছে। নামকরা প্রেসি- 
ডেন্টের মাঘের সঙ্গে একজন মদ প্রধান অতিধিও আছেন। 
বঙ্গদাছিত্যে হাইফেন চিহ্কের মত ছুটি যুগকে তিনি লংমু্তঃ 
করিয়া রাখিয়াছেম। সেকাল বলিতে যে পুরাতত্বে মন বিমুখ 
হয় তেমনট। প্তিমিত তিনি নন, একাল বলিতে যে উগ্র প্রগতি- 
বার্কে সহজে পন্লিপাক করা যায় না তেমন তীক্ষতাও তার 
নাই। ছুটি দলই ভাবে বিরূপাক্ষ সোম দলীয় মনোভাবে 
গঠিত মন, অথচ ছুটি দলই আশা রাখে যুক্তির জোরে এবং 
ভালবাসার দাবিতে তাহাকে দলের প্রভাবে আনিবেই। 
পশ্চিমের কোন সম্দ্ধ শহরে-সন্মানজনক পদ্মর্ধ্যাদায় তিনি 
সমালীন। এই শহরের তীন্র মতবাদের আচ কঠস্বরের মারফত 
ঠার দেহে লাগে না-_কিগ্ত মাসিকের মারফত সে অগ্রিজপের 
সঙ্গে ঠার পরোক্ষ পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে ঘ্ধযর্থ ভাষায় 
ছটি দললকেই তিনি সমর্থন করেন। ভাষার হ্রয়ালির মাঝে 
আসল বক্তবাকে এমন ভাবে মিশাইতে সুদক্ষ তিনি-_-যে কোন 
পক্ষই জগ্্রাধাতের চিত্তে শ্বালা অনুভব করিয়া তাহাকে সোজ্গা- 
সুজি যুদ্ধে আহ্বান করিবার সুযোগ পায় না । জলের মধ্যে 
হাক্ররে অঙ্গ কাটিয়' লইলে জ্লে-ডোব! অঙ্গে যেমম চেতনা 
জাগে না তেমনই ক্ষুরধার তার লেখনী-অগ্র | ভ্ধ্র্থজাল ভেদ 
করিয়া তার অর্থ উদ্ধার করা-_ডাক্ষায় হাঙ্গর-কাট! মানুষটিকে 
ভুলিয়া! ফেলার চেয়েও কম কঠিন নছে। বারোষেসে সভা 
পতির চেয়ে তিনিই এ সভার প্রধানতম আকর্ষণ। 

সভাপতি প্রাকৃ-রবীআদলীয় নন, তার সমসামগ্িক। 
গলিত দন্ত, পলিত কেশ। চেয়ারে সর্বক্ষণ সোজা হইয়া 
বসিতে পারেন ন।--একবার বায়ের ছাতলে--একবার ডান 
দিকের হাতলে কাত হুইয়! জরাজীণ মেদবছল দেহটিকে 
ক্লান্তি হইতে বক্ষ! করেন । চোখের চশম! ভেদ করিয়া স্তিমিত 
দৃষ্টি ার-__সভা স্চির কার্ধ্যতালিকার পৌছায় না-_পার্খবস্তা 
কোন সদস্তকে তার হইয়া! ঘোষণ1 করিতে হয় । কথাও সব 
শতিম্পর্শ করে কিন! সন্দেহ, কিন্তু মাথ! নাড়িয়। সব লেখারই 
তারিফ করেন তিনি। সব্রা সহস্ত মুখ। বক্ধিম-সাহিত্যকে 
নন্তাং করিয়া ঘে লেখক স্পর্ধা! তরে নিজ কালের জয় ঘোষণা 
করেন--এবং বন্ধিম-সাছিত্যকে মাথায় তুলিয়া যিনি তাবাবেগে 
বিগত কালের মহিমায় ঝশ্রু মোচন করেন- ছুই জনেই সভা- 
পতির নুশ্মিত হাণ্ডের ছই রকম অর্থ বুঝেন মা। এক জনকে 
উঁচুতে বসাইরা-_নিগ্গেদের নিরন্কুশ লেখনীকে অবাধে চালন! 
করিধার সুবিধাকে ঠাঞছার] দক্কতজ্ঞ মনে এহপ করেন। সে 
ব্যক্তি ঘি অজাতশত্র ছন--বজ্জাকে কে প্রতিরোধ, করিতে 
পায়ে। 


মাতিত্হৎ হলঘরে অনেকেই আলিয়াছেন । অনেক গুণী 
মানা _বাংল!-লাহিত্য ধাহাদের 
লেখবীর ভচড়ে_সহমরধল পল্পের মত নিত্য পাপস্ঠী উদ্মোচন 


-মানী-বশস্ী 'সাহিত্যিক। 


দলে পা রাখিয়া যুগের বঙ্গন! সার্থক করিবেন-_-এই জাশাও 
প্রবল। মুদ্ধোভর যুগে নুতন বিশ্বে-_নুতন চিন্তাধারার লঙ্গে 
নুতন সাহিত্য রচিত হইবে । অনেক নূতন লাছিত্যিক সেই 
দ্বিকে সাগ্রহে চাছিয়! আছেন । রাত্রি প্রায় শেষ হুইয়! আসিল। 
পাধী-কাকলিধ্বনির মতই কবি-বিহঙ্ষের1 অত্যাসন্ন প্রভাতের 
বন্দনা গাহিতেছেন। রাঙজ্জার সভায় যে কবি রাজ-মহিমা 
কীর্তন করিয়া নিজেব্র অশন বসন সম্মানের সংস্থান করেন-_ 
তিনি ম্বত। রাজার স্থান নৃতন বিশ্বে নাই-_রাক্গত্ততি বিদ্বপের 
বিষয় । 

যথামিয়যে সভাপতি সভাসীন হইলেন। প্রধান অতিথি 
বসিলেদ ভাছিনে-_বামে লাধারণ সম্পাদক-_ অর্থাৎ ঘোষক। 
কোথায় হারমোনিয়মের স্বছ আওয়াজ শোনা গেল-_মি& 
গলায় একটি মেয়ে গান ধরিল। 

গানের রেশ করতালিধ্বনিতে মিশিয়া গেল। 
উঠিয়া অন্তের অভ্রতশ্বরে কি ঘোষণ1 করিলেন । 

একটি আঠার বছরের যুবক একখানি চটি একলারসাইজ 
বই হাতে ভায়াসের সামনে আলিয়া ধাড়াইল। পাতল] ছিপ- 
ছিপে গৌরবর্ণের ছেলেটি । চোখে চশম1-_গায়ে আদ্ছির হাত 
টিলা পাঞ্ধাবী-_বুকপকেটে দামী ফাউণ্টেন পেন-_-এবং গলার 
একটি বোতাম খোলা । চুলগুলি ছোট করিয়! হা্টা_-গৌোফের 
রেখাটি সবে দ্বেখা দিয়াছে, কি সযত্বে কোলাম্যানি প্যাটার্ন করা 
বুঝা ছুক্কর। পায়ে লাল রঙের শুঁড়তোল] চটি-__পরনে 
মোট! মিলের ধুতি | ছেলেটি বিনয়ে মাথ! নামাইয়া অকারণে 
লজ্জার অভিনয় করিল নাঁ। প্পষ্ গলায় বলিল, কবিতার যুগ 
শেষ হুয় মি--কবিতা থেকে সন্তা ভাববিলাস--বা! রোমার্টি- 
পিজম্‌ শুধু শেষ হয়েছে । ছন্দের বাধন কেটে--কবিত। জাজ 
বলশালিত। লা করেছে । তাতে লাভ হয়েছে--সোজ! 
কথা লোজ! করেই বলতে পারা যায়। ভাকামি ঢটে--অঙু- 
প্রাসে- মিলে--উপমায় তাকে নচীর মত সঙ্জাবাহুল্যে--ভার- 
গ্রস্ত হতে হয় না। অনেকে আপত্ি তোলেন_শিলদৃটি নিয়ে 
- রসহটি মিয়ে। পারিপাশ্বিক দৃষ্টিকে যেমন বদলে দেয়-_ 
যুগের ভিয়ানশালায় রসের পাকও তেমমি ভিন্নতর । মিটি 
মাত্রই গ্িহ্বাকে শ্বাদবিহ্বল করে না। 
সভাপতির বাম পার্খব হইতে সম্পাদক বক্তাকে চুপি চুপি 
কি বলিলেন। ছেলেটি ঈঘং হাসিয়া! বলিল, কবিতা পড়বার 
অনুমতি জাছে শুধু--যুখে জার কিছু বলব না। শুধু একটি 
জন্রোধ আপনাদের জানাচ্ছি--আমার কবিতার ছুর্ষোধ্য ঘি 
কিছু থাকে, জঙ্গএহ করে জামাধেন। ূ 

সত্যিই ছুর্বোধ্য সে কবিতায় কিছু ছিল মা। শহরের 
সৌনধ্যে থে রাছ-দৃ্টি লাগিয়াছে তাহারই মগ্ন বর্ণনা । নোংরা 
তিথারীর ধল (ওষের তিখান্বী ছাড়া আর কি-ই বা বলা 


সভাপতি 


এ 


৪৯২ 





কি উল সি সি 


প্রবাসী 
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১৩৫২ 


যাক?) শহয়কে ব্য করিতেছে । শাসদমহিমা খর্বা তাতে করে কোন সম্পন্ন চাষ! লর্বন্ব ঘুইয়ে শহরের রাস্তার 


করিবার জঙ ওদের এই যড়যন্ত্র। ওর] জানে না ক্ষুধায় 
'ফেম দাও' “তাত দ্রাও? বলিয়া] চেঁচাইলে দুখী মানুষকে বিরক্ক 
করাই হয় শুধু। লঙ্কীর্গ গলির মধ্যে কত জোরে চেঁচাইতে 
পানে ওরা? আকাশের বিস্তারে সে স্বর দেশ-দেশাস্তরে 
ভাসিয়] যায় না_বাতাল বদ্ধ গলির সৌধশ্রেণীতে প্রতিহত 
হাইয়! তেমনই নিঃশবে মরিয়া যায়। ছবিতে কাঙালপন। 
কুটাইয়। মাছ্ধষকে সচেতন করা ব্ধা। উদাসীন মেধের মাথায় 
চাপিয়া বি মক্রভূমি পার ছুইয়! যায়। কাগঞ্জে এই যে আর্ত- 
নাদ---এতো লমবেদনাপ্রশ্থত নহে, মিজ জীবনের মমতায়__ 
স্বাস্থ্যছানির শঙ্কার এই-_ প্রতিকার প্রার্থম!। আবর্জনা সরিয় 
ঘাক-- এই আমাদের প্রার্থনা । 
করতালি ধ্বনির মধ্যে ছোকরা আসম গ্রহণ করিল। 
সমীর বলিল, আমি হলফ করে বলতে পারি-_ ছোকর! 
-কোন দিন কোম ভিথারীকে একটা পর়স] দেয় মি। 
তুমি তো সবই জান | 
নুমিআর প্রশ্নে সমীর হাসিয়া বলিল, অরুণ সেনকে 'জানি 
বই কি! রজত সেমের ছুখানা মোটরের একখানা মাত্র 
পেউ্রোলের অভাখে পথে বেরয় না| সেখানা রজত বাবুই 
হিসাব করে ব্যবহার করেম--ওকে হেঁটেই আসতে হয়েছে | 
তাতে কি? 
ক্ষোভট' স্বাভাবিক | ওর শ্লেষট। শাপিত-_কিন্ধ মর্্ডেদী 
নয় | 
কার মর্দমতেদী নয়? 
যার! এইমাত্র শুনলেন 
লেখাটাই জছ্েছে বেদী 
লেখারও দরকার আছে। 
চুপ_চুপ। 
প্রণব দাসের গল্প পুরু হুইয়াছে। বিষয়বন্ত অভিন্ন। 
পল্পীর জঙ্ভ আক্ষেপ-_মহামঘ্বপ্তরে--বাংল1 কোন্‌ রসাতলে 
নামিতেছে-_তাহারই মর্ধন্ধদ ছবি। খানিকটা পল্গীর স্বর্ণযুগ 
লইয়। আক্ষেপ আছে-_খামিকট। চাষা এবং জজুরদের লইয়1 
অন্থামদ্বস্তরের সর্বগ্রাপী ক্ুধার বলত চিআ। শহরের পঞ্ধেযে 
আবর্জন। সত প জম! হুইয়াছে-_তাহাদের অআশা-বেদনায় ভর] 
পূর্ধব ইতিহাস । 
প্রণব দাস বসিলে-_ আশা! সোম উঠিয়। বলিল, সভাপতির 
অনুমতি নিয়ে একটা কথ! লেখককে ্িজাসা করতে চাই। 
সভাপতির কানে সম্পাদক কি বলিলেন। হাক্তমুখে 
লভাপতি অন্থমোদন করিলেন । 
জাশা সোম কছিল, মানে-_প্রণববাবুর গল্পের সমালোচনা 
আমি করছি মা, শুধু ক্িজ্ঞালা করছি-_ এই মাঝ ঘে চিন্ত উনি 
আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তা কোম্‌ এামের ? 
*. বীরেন ধন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, সারা বাংল! জুড়ে মে 
মঘস্তর বি বিশেষ কোন একটি গ্রামের নাম উল্লেখ 


আশা রর বলিল, আমি লেখককে ছিজ্ঞাসা করছি । 
কেমন! সন্রতি প্রাম লক্বদ্ধে মার কিছু অভিজতা জন্েছে। 


ভিথাত্ীর কান্নার চেয়ে-_-ওর__ 








এসে দাড়িয়েছে এমন কথা শুনিনি। বরং গুমেছি-_মহত্বর 
চাষাকে কিছু পাইয়ে দিষেছে। 

বঙেন কি | আর একটি তরুণ প্রশ্ন করিল। 

দুর্দশা! ঘা হয়েছে তা নিয়মধাবিস্ভ শ্রেণীর । যারা দিন- 
মঞ্জুরি করে খায়-__যাদের সামান্ত হু-এক বিখে জমি আছে-_. 
বা যে দেশে__ঘেমন মেদিনীপুর-__বজ্ধায় ধান নষ্ট হয়ে গেছে। 

কে এক জন বলিল, মনে করুন মন উনি--মেদিমীপুরের 
কোন গ্রামের কথা লিখেছেন । 
' প্রণব দ্ালের পানে চাহিয্স1] আশা সোম বলিল, তাই 
নাকি? 

প্রণব দ্বাস বলিল, সত্য বজতে কি-_ গ্রামের লঙ্গে আমার 
সম্পর্ক কম।*'*কুড়ি বছরে মাত্র একবার কলকাতার বাইরে 
গিয়েছিলাম লা ইতাক্যয়েশনে। ত1 সে-ও ঠিক পাড়াগ। 
ময়-_ জেল! শহর। কিন্ত জিজ্ঞাস] করি--লেখকের কাছে 
নগ্ন বাত্তবের কোন দাম আছে কি? রাজধানীর রাস্তায় যাদের 
নিত্য দেখছি-_যার্দের সঙ্গে ছু* মিনিট আলাপ করে চির- 
জীবনের সমন্যা কোথায় বুঝতে পারছি--তাদের গাঁয়ে না 
গেলে তাদের কথা লিখতে পারা যায় না-_এ বড় হান্তকর 
কথা! । লেখকের কারবার অনুভূতি নিয়ে । যিমি যত তীক্ষ 
অনুভূতি সম্পন্ন তার লেখা তত হৃদয়গ্রাহী । 

আশা সোম বলিল, তাছলে বলতে চান- লেখকের অভি. 
জ্ঞতাটা গৌণ জিনিস | ওটা না থাকলেই লেখা খোলে ? 

একট! চাঁপা কোতুক-হান্ত সভাগৃহকে ছ'ইয়া গেল। 

জার্ক্ত মুখে প্রণব দাস বলিল, আমি তা বঙজিনি। অভিজ্ঞতা 
থাকলে ত ভালই-_না থাকলেও লেখায় আটকায় ন]। 

কবি-সাহিত্যিকর! সর্বকালেই নিরক্কুশ। 

হাস্যধ্বনি প্রবল হইবার মুখে সম্পাদক উঠিয়া ফ্াড়াইলেদ। 
কহিলেন, আমার মনে হুয়-_-সব লেখার শেষে আলোচনা 
হলে ভাল হয়। 

কয়েকঠি কবিতা এবং কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হইল। 
কবিতাগুলিতে সময়ের ছোয়া আছে-_প্রবন্ধও মন্বস্তর ও যুদ্ধের 
সমস্যায় মানুষের শীতি আদর্শর্টের প্রতি তীব্র সমালোচন]। 

সীতা কখন জালিম! অনুপমের পিছনে বলিয়্াছে । আশা - 
প্রণবের বাদানুবাদ শেষ হইলে বলিল, প্রপববাবু ঠিক বলেছেন। 

খের ছবি আঁকতে হলেছুথ পেতেই হবে এর কোন 

যুদ্ধি মেই। 

নুমিআ্া] বজিল, না হলে ছুঃখের কথা! বলবে কি করে? 

তুমি জান না সুযিতরাছি_-যার! ছুংখ ভোগ করে তারা 
ছুঃখের কথা খলতে পারে না। ভাবে অভিভূত ছলে 
প্রকাশের স্বচ্ছতা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছুঃখ কতখানি 
পেস্েছিলেন-_- 

ক্থমিআ বলিল, বাইরের খাওয়া-পোওয়), জানাম-বিলাসের 
অভাবে যে ছঃখ জন্মায় তার জাত তআলাদা। সে অত্যন্ত 
স্থল । মনের গভী স্বয়ে যে অভীববোধ জাএত--হঃখের 
আসল দ্ধপ সেইখানে । সে নৃ্টি-সে অনুভুতি লকলেয় 
থাকে ন!। 


পনতা বলিল, আমি শুধু এইটুকু বু বুঝি- স্টির জঙ্ত চাই 
আলাদা ক্ষমতা । অনুভব করব-জথচ অভিভূত হব না এমন 
মম। যেদৃত্ি ফটোগ্রাফির নয়-_অয়েল পে্টিতের | 

জলে না ডুবে সাতার শেখা আরকি! দ্ুমিআ! হাসিয়] 
উঠিল। 

সীতা আরভ্ত মুখে প্রত্যুতর দ্রিতে চাছিতেছিল-_-সতাপতি 
হাত নাড়িয়! সকলকে নি:শব হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। 

অনুপম গীতার পানে চাছিয়া নিশবষে হাসিল। অর্থাং 
তোমার প্রত্যুত্তরটি আমি সমর্থন করি। 

সে হাসি স্ুমিত্রার দৃষ্টি এড়াইল না। 

সম্পাদক কহিলেন, গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় আঙ্গকের 
প্রোগ্রামট| ভারি হয়ে পড়েছে, আর ছুটে! ম্পেষ্কাল মিটিং ন 
হলে সবগুলি পড়ার জন্গবিধা। জমি প্রস্তাব কৰি-_আগামী 
অগ্তাছে-- 

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

কে একজন বলিল, আমর! জ্ঞাতীয় সাছিত্য-সমিতির নামী 
লেখক- অপূর্ব হালদারের লেখাটি শুনতে চাই। 

কজ্জি উপ্টাইয়া সম্পাদক সভাপতির কানের কাছে ঝুঁকিয়া 
পড়িলেন । পরে বলিলেন, সভাপতি বলছেন_ যেগুলি পড়া 
হ'ল তার আলোচনা আছে-_প্রধান অতিথি মহাশয়ের বক্তৃতা 
আছে। দশটার কম আপনারা রেহাই পাবেন না। তবু 
যদ্দি আপনাদের ইচ্ছ| থাকে-__ 

ওর লেখাটি ছোট-__মাআ দশ মিনিট লাগবে। 

বেশ। বলিয়! নীচু হইয়া সতাপতির কানে কানে কি 
বলিতেই তিনি ঘোষণ। করিলেন । সভাপতির মুখভাঁব কেমন 
ভিমিত বোধ হইতেছে । রঙীন চশমার মধ্যে চোখের দৃষ্টি 
বুঝা না গেলেও-__মুখের হাসিটায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্য নাই। 

অপূর্ব হালদার ডায়াসের সামনে আসিয়া ধাড়াইলেন। 
ক্ষয়া গোছের ছোটখাট লোকটি, সাদাসিধা পোষাক । পায়ের 
ভুতা_গায়ের কামিজ-_মাথার চুল- চোখের চশমা_বুকের 
কাউণ্টেন পেন কোনটাতেই প্রচার-লালসা নাই, অর্থাং তিনি 
দুপ্রচারিত। বয়ল চক্সিশ ছাড়াইয়াছে । রসসাহিত্যিক তিনি, 
সক্গ্রতি প্রবন্ধ বিভাগে ও নাট্য বিভাগে অগ্রসর হুইয়! বাংল। 
লাহিত্যের আর ছুটি দ্িককে সম্বদ্ধ করিবার ভার লইয়াছেন। 
কবিতা্টী লইয়া মাথা! ঘামান না। হার বিশ্বাস_- 
রোমাজের সঙ্গে কবিতা লেখার নিকট সম্বন্ধ। মনের আনন্দ 
অকারণ উচ্ছ্বাসে যখন কুল ছাপায় তখন কবিতার প্পুটে 
তাহাকে ধরিয়া রাখাই মানাম্ব । কিন্ত আপন জানন্দে গান 
গাওয়ার মত-_সে সুর সে ছন্দ কয়ট মনকেই ব। ম্পর্শ 
করিতে পারে । 
এবং নিতান্ত গময় জীবনে ও বিলাস না! থাকাই বাঞ- 
মীয়। মহাযুদ্ধের যুগে-_মহানম্বন্বরের কোলে বসিয়া প্রেমের 
কবিতা পড়িবার হুপ্রব্বতি খুব ধনী লোকেরও নাই। ধন- 
বদ্ধির মোহ কবিতার স্বপ্রছায়াতরা কুষ্ধী বিতানকে ঢাকিরা 
ছিয়াছে। খান্তাভাবের চিন্তা সংস্কতি-চিন্তাকে আগাছা- 
বার্ধিত উদ্ানের গোলাপ চারার মত পিষিয়| মারিতেছে। 
জিদগণ-টদোধনকারী লেখা মাত এ যুগে লচল। স্কুল 


ফাঙ্গুস 


সপ সির সস পাস সমস ৯ সস 


প্রেমে-পড়া সকলের ভাগ্যে সুলভ মহ. 
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খানের কথা, স্বাস্থ্যের কথা-_চাল-চিনি-আটা-হুম-কল়্ল| 
আলু-সমস্যাপীডিত শহুরে সাহিত্য সমস্যা মাঅ মাই। | 
সাহিত্যের মাধ্যমে ওই সমস্ভাগুলিকে যিনি যত তীস্ষু করিয়া 
ছড়াইতে পারেন-__তাহার দাবিকে কেহ অন্থীকার করিতে 
পারে না। অপূর্ব হালদার এই লেখকদের সগোজীয়। জন- 
সাহিত্য নামে যে দলটি এতকাল ছায়ায় ঢাক] অবহেলিত 
কোণে নামমাজ্রে পর্ধ্যবসিত ছিপ--এই ছুঃসময়ের আলোয় সে 
কয়েকটি শাখা বিস্তার করিয়াছে। তার সে শাখাগুলি দিন দিন 
সতেজ হইতেছে । অপুর্ধব হালদার প্রমুখ কয়েকজম রবীন্দ্োস্তর 
যুগের প্রতিভ1 এই প্রতিষ্ঠানে যোপদান করায় এটি মহীরুহের 
আকার ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধোন্ভর যুগে এদের হাতেই 
সাহিত্য শ্রালাত করিবে--এই আশা পোষণ স্বাভাবিক । 

সমীর বলিল, অপূর্ব হালদারকে কে না জানে] লিখে 
কলকাতায় ছুখানা বাড়ি করেছেন-_বালিগঞ্জে একটা 
প্লট দেখা! চলছে । 

আমাদের লেখকের! ন! থেতে পেয়ে মারা যান--এ ইচ্ছ! 
বোধ ছয় আমর] করি না। 

স্ুমিঞার শ্লেষাত্মক প্রশ্নে সমীর কহিল, হা_মাইকেল 
আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন- গোবিন্দ দাসও তার দৃষ্টান্ত 
রেখে গেছেন! তার পর আরও অনেক সাহিত্যিকের ভাগ্যে 
তাই ঘটতো-_যদি না সিনেম! থাকতো-_-ছমিদারি-_ইন্সিও- 
রে্গ_ চাকরি--বা নিদেন পক্ষে পাবলিশিং বিজনেস 
থাকতো । 

নিছক সাহিত্য নিয়ে বাচতে পারে তেমন যুগ বুঝি আসবে 
না? তাহলে আমাদের সাহিত্যের মূল্য কি? 

মূল্য মূল্য বলে গলা কাটাই আমরা-_মূল্য দ্িই কখনও ? 

চপ- চুপ । 

অপুর্ব হালদ্ারের লেখাটি জমিয়াছে। ভাষার উপর দখল 
আছে-_প্রকাশভঙ্গীও মনোহত্রণ করে। পাঠ শেষে সতাগৃহ 
নিস্তব্ধ হইল। 

ধত-_ _বধ্ত। 

বন্ত-লেখক হালি মুখে আসন গ্রহণ করিলেন । 

ওর কিন্ত লেখায় যথে& অভিজ্ঞত]। 

1 কিন্ত প্রাণ কম। 

পরাগ |-- 

সেদিন পথ দিয়ে আসছিলাম-_ফাষ্টরাস ট্রামের ধারে 
একটা ভিখারী ওর কাছে হাত পাতলো।--উনি এমন মুখভঙগী 
করলেন-_ 
র্ সেহু'ল ব)ভিগত ব্যাপার-_-লেখার সঙ্গে তার সম্পর্কট! 

| 

লেখ! পড়ে ঘেব্যক্তিকে আমক্া মনে মনে তৈরি “করে 
মিই-_তা প্রায়ই মিথ্যে হয়ে যায় কিনা | 

যাক-_জামাদের কাছে সাহিত্যের বন্ধই আসল। ঞ্ 

কিন্তু শুধু লিখে কলকাতাম্ব ছুখান! বাড়ি করা-_ 

আরে--শুধু লিখে--কিউ লাইন বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর 

দেই। চক্ষতুদ্ধি হারে ওর আয়-_ 

যা] অথচ গণ-লাহ্ত্য নিয়ে-- 
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ট খামরাই আলোচন! জারস্ত হইল। পাশে রোগা 
মত একজন জাধাবন্ধসী লোক বসিরাছিলেন। বেশবাষে 
তাহাকে ছঃছ্ বলিয্াা মনে হুয়। মীরের পানে ফিরয়' তিনি 
ক'ছলেন--আপাঁন ঠিক বলেছেন। যারা ওর তেতরের খবর 
জানে না__তারা ওকে নিয়ে গলাবান্ধী করে আর হাততালি 
দ্বেয়। আজলে উনি হার্টলেস ক্রোচার । 

আপণি জানেন ? প্রতিবাদের ভঙ্গিতে একজন প্রশ্ন করিল। 

ভদ্রলোক স্ব হাঁসয়া বলিলেন, জানি না জাবার | তবে 
আমরা জধমণ--আপনি বলতে পারেন--জামার প্রচার 
বিদ্বেষমূলক। 

টাক ধার দেওয়াট। দোষের-_না নেওয়াটা? প্রশ্নকারীর 
কঠে বিদ্রপের সঙ্কেত । 

যাদ বাল £হইই-_াপনি রাগ করবেন। কিন্তু সে কথা 
তো আসল নয়। আসল হচ্ছে-_লেখার সিমসিয়ারিটির কথা!। 
আমরা যা নই-_লেখার মধ্যে তাই হুতে চাই। গণ-সাহতিযক 
হতে হলে গণ মনোস্ভাব থাক। অত্যন্ত প্রয়োঞ্জন নয় কি? 

প্রাতপ্রশ্ত্ে প্রতিবা্দকারী অল্পক্ষণ নির্বাক থাকিয়া কহিল, 
অনন্ত প্রয়োজন। 

গণ-আনঞ&জনক কাজ করা-_ব1! চিন্তা করা তার শ্বভাব- 
ধর্থের বিপরত। অথচ আমাদের দেশে-_-আচরণের সঙ্গে 
চিন্তায়-__“চগ্তার সক্ে কাধ্যের লম্পর্ক মাই বললেই হয়। 
বাইরের খ্বাধীনত] হারিয়েছি এবং মনও আমাদের সুস্থ নয়। 
জনগণের জিগির ভুলে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছি বেশ । 

জাপ'ন পারেন নি বলে-__ 

হাহুংলে কিছু হয়ই তো। জন্বীকার করব না!। 
আপনাদের তথাকাঁথত সাম্যবাদও ছিংসার খোলস ছাড়তে 
পারে মি। 

তাহলে রাশিয়ায়-_- 

তুলন! দবেবেম না অশায়-_-সব মাটি সমান নয়। 

মাটি সমান না-ই ছোক-_মটৌোর দোষটা কি? 

দোষ? বক্তা খানিক থা'ময়! যেন বল সঞ্চয় করিলেন । 
দোষ নেক ।. হূর্বাল হিংসার বিষ--আর সবল হিংসার 
আগুনে যা তফাৎ । ওরা শ্বাধান--ওদের মনের তে আর 
আমাদের মনের তাপ--ঞক নয়। 

তাই পরম্পরেপ্র প্রতি লেই দ্বেষ ছড়িয়ে আমর! আনন্দ 
পাই। পত্রমিদ্দার মত এম অকৃজিম আনন্দ-_ 

চুপ চুপ | 

প্রধান অতিথির বক্তৃতা! খানিকট| অগ্রসর হুইয়াছে। কিন্ত 
তাহাদের বাদপ্রতিবাদ সেই সঙ্গে পাজ! দরিয়া চলিয়াছে। 

£স্তদ্রলোকের করেকজন সমর্থক ভুটিয়! গেলেন- _তাহারাও 
বিতর্কে যোগদান করিয়া সতেজে আলোচন! চালাইতে লাগি” 
গ্লন। আলোচন! নছে-_কিছুটী যুক্তি, বেশির তাগ জিদ । 
ভালকে সর্ববাজনুদ্দর ভাল এবং হন্দকে পরিপুণ মন্দ প্রমাণ 
করিতে জিদ যুক্তির চেয়ে বেশী কাধ্যকরী। সাহিত্য রহিল 
ডায়ামের উপর--জীবন নামিয়া আসিল দুখীবন্দের দিয়ভুমিতে। 
কোলাহলটা গুতেরাং প্রবল হুইল । 





রসি রিপা ছি র্পপ্বপসিপউপর সস পাস্টি সপ 


১৩৫২ 


সমীর বলিল, জার কেন--এই জমজমাের মধ্যে বসে 
থাক। অসস্ভব। 

নু'মত্রা বরঞ্জ হইয়া কছিল, এদের ডিসেলি জাম নেই। 

অন্থপম টঠিয়। ্লাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি সঙাডঙ্গের 
ঘোষণাবান প্রচার করিলেন। 

অনুপম গ্তাকে খুঁজিতেছিল। আশ্চর্যা-_ফে কোথায় 
মিশিয়! গিয়াছে । পাশে সুষিআও নাই | নির্গমন পথে ভগ্র 
ভাবের ঠেলাঠে'ল সরু ছুইয়াছে। ঘরের মব্যেও ছোটখাটো 
বৃত। চারদিকে তর্ক ও আলোচনার ঢেউ । 

সমীর বলিল, ঢেউ গুনে লাত নেই, বাইরে চল। 

অনুপম বলিল, লেখার সিনসিয়ারিটি থাক৷ দরকার । 

লমীর মাথা নাঁড়য়! কহিল, কিছুমা্ মা। উঞ্তমর্ণ না হতে 
পারলে সে কথা কে করবে স্বীকার! পুক্ধির দোষ যতই দিই 
না__পু'ক্ধিতেই সব। 

পু'জিবাদ__ 

পাবার প্রাণ। লমীর উচ্চরবে হাসিয়! উঠিল। পুঁজি-, 
বাদেরবরুদ্ধে লিখে দ্বারস্থ হব পুক্ষিপাতর, প্রকাশকের, 
প্রেল-মালিকের, সম্পার্দকের-_ 

সম্পান্ধকের | 

নয়ই বাকেন |] কাগন্ধ পরিচালন! করেন 1যনি-_ঠারও 
মতটা মানতে হয়। কাগঞ্জ বার হয় ধার মূলধনে__তিনি 
সম্পাদক নন, সম্পাদকের পরিচালক । 

থাক থাক। তোমার মতে লেখাটি হবে আমাদের 








সির 





জীবনের মত। 


ঠিক বলেছ--ভেতরে আর বাইরে থাকবে পুরোপুরি 
| 


কথাট! হয়ত রহন্ডের মত শুনাইল। কিন্ত অনুপমের শ্রুতি 
স্পর্শ করিল না। সেচাহিয়াছল ডায়াসের নিয়ে বামদকের 
কোণে । সীতার সোনালী পাড়ের শাড়ীটা! ভিড়ের মধ্যে চিনিয়া 
লওয়] যায় এবং যে তরুণ কবিটি কৰিত! পাঠের পুর্বে খানিকট। 
পৌরচন্দ্রিক। ভাঙ্গিয়াছিলেন__ঠাহার জঙ্গির পাতল' পাঞ্জাবী 
হাওয়ায় উড়িয়া শাড়ীর পাড়ে সংলগ্ন হইয়াছে । মুখোর্খ না 
হউক-_উহার পাশাপাশি ধ্রাড়াইয়াছে। জন্থপমের বুকের 
ভিতরটা চিন চিন্‌ করিয়া উঠিল। অদম্য কৌতৃহলের বেগ 
দমন করিতে না পারিয়! সে গুমিআদের পাশ হইতে ইচ্ছা 
করিয়াই যেন ভিড়ের চাপে বিচ্ছিন্ন হুইন্না গেল। 

কাল পা্চটায় থাকবেন তো? 

নিশ্য়। কিন্তু কবিতার খাতাখানি নিয়ে যাবেন-_-সবটী 
ন। শুনে ছাড়ব না। 

মেতে! জামার সৌভাগ্য । তবে বেশি তো! লিখি নি-_ 
একটা খাতা তাও সবট। ভয়ে মি। 

বেশি মিটিও বুখ মেরে ছেয়। একটা লেখাই একজনের 
প্রতিভা সম্বন্ধে যথে& সজাগ করে দেয়। 

অচুপম ভিড়ের চাপেই ফিরিয়া গেল । হাতের শক্ত যুঠায় 
কিখেন সে চাপিয়া ছিল। ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ফূঠা 
খুলিল। বূঠার মধ্যে ব্ত কিছু নাই-_ঘামে হাতের তালুটা 
ভিজিয়াছে শথু। তে 


চৈ 


পীতার কি দোষ। সাছিত্যরসপিপান্ছ মনখানি তার 
অত্যন্ত কোমল হুয়ত। হয়ত সে ভাবে-ভরা বাম্প। উপরে 
উপরে উঠিয়াও মেঘ-সংঘাতে তরল হওয়াই তার বর্ম । 

এ যুগের কবি-_-এ যুগের গল্প-লেখকদের আমরা এই যুগের 
গাথাকার রূপে দেখতে চাই। যে অতীত কায়াহীন---যে 
তবিয়ং জ্বণস্থ তার জন্ভ আমাদের মাথাব্যথা! নেই--কি বলেন 
আপনি? 

প্রশ্নটা ভিড়ের মধ্য হইতে কে কাহাকে করিল- বুঝা গেল 
না__অন্থপমের বুকে তার ধ্বনিট1 আসিয়া বাছ্িল। সে মানিয়া 
লইল _-এই যুগের এইটিই সার্বজনীন প্রশ্ন । তাহাকেও উত্তর 
দিতে হইবে । রীতাদধের মনোরহুত্ত অক্প যুগের কবি-শ্রষ্ঠার] 
মানবেন কি করিয়া । 

বাহিরের ঈষং ঠা হাওয়ায় মাথার দপদ্পানি কমিয়া 
গেল। 

আচ্ছা সমীর-_তৃমিও তো! লিখতে পার। 

পারি না। 

কেন-__-তোমার কথায় বোধ হুয়-_এ যুগের গলদ্দ কোথায় 
তা তুমি জাম। 

তারপর ? 

এ যুগ কি চায়-_ 

সত্যি বুঝি না ভাই । নদীর শ্রোতে স্ঠাওলা ভাসে-_ভাসা- 
টাই তার সুখ । সে তার লদুত্ব বুঝলেও শ্রোত জার্টকে দাড়া- 
বার ক্ষমতা তার নেই। 

যেদ্রোষ বোঝে সে দোষ কাটাতে পারে ন1? 

না--এঁটাই তার মস্ত দোষ। সমালোচনা আগুন নয়-_ 
আগুন জ্বালাবার সামা উপকরণ মাআঅ। 

আগচমকি? 

সৃ্টি। যেজিনিয বিধাত1 সবাইকে দেন ন1। 

অনুপম বলিল, স্ষ্টিরও সাধনা দরকার । সে সময় জামরা 
দিতে পারছি কই। 

যা দিয়েছ তাই হয়েছে স্টি। হয়ত বৃহৎ কিছু নয়_অটুষঠ 


শা 


বেদের জার্ধ কাহার! ? 
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মোটেই না। বিলাস খাকাপ জিনিস নয়-_ঘেমন খাওয়াটা 
নয়-সিনেম! দেখাটা নয়-_গাড়্ি চড়া নয়__বই পড়! নয়। 
ওদের সঙ্গেও তে] জীবনের যোগ রয়েছে | হাক্ষ! জীবন হয়ত । 
তবু তা এই মুগেরই জীবম। সমীর উচ্চকণ্ে হাসিয়া উঠিল। 


ট্রাম &পেজজ পর্য্যন্ত অনুপম জার কোন কথ! কছিল না। 
ট্রামে উঠিয়া সে ছাত তুলিয়া! সমীরকে বিদায় জানাইল শুধু। 


আলোর একটা রেখা অন্ধকার চিরিয়া ছুটিয়াছে। যেটুকু 
চলিতেছে সেইটুকুই আলো! ; বাকিটা অজানার অন্ধকার 
আলোকে উদরস্থ করিয়া! মিঃশবে পড়িয়া আছে। রাত দশটার 
মধ্যে ব্যাক আউটের শহর মিঃবুম মারিয়া জাসিয়াছে। আগে 
শহরে রাম হইত মা--সে শহরের স্বতিও আজ কল্পনাতীত । 
আবার শহর কবে পূর্ণাঙ্গ শহর হইবে-_সেই পূর্ণতার রূপ 
ধ্যানে আনাও ছফর। 

সকাল হইতে এত রানি পর্যান্ত যে ঘটনাগুলি ঘটয়াছে 
তাহাও রোমস্থন করিতে আলন্ত বোধ হয় । একটি ছুটির ছিন 
হইতে আর একটি ছুটির দ্রিনের তফাৎ কম। সুমি, গীতা, 
রেখা বনু, মঞ্চুলা-_এরাও ক্ষণ-দীপ্তিষয় ফান্ুসের বাতি । তার 
দিমানুদিন ঘটনাগুললও | আপিসে বসিয়া বাড়িকে তুলা লহজ-_ 
দিমেমায় বসিয়া আপিসের কথা মনে আসে না। নাচে, 
সাহিত্য-সভায়, গামে, রে'স্ভোরায় এই বিস্বৃতির প্রতিযোগিতা । 
সুমি, গীতা, রেখ] বন্গ-** 

বাবু টিকিট-. 

ভাগ্যে পকেটে কয়েকটি আমি ও ডবল পরসাছিল। যে 
মেয়েটি সকালে চুলের কীট কি ফিতা কিনিতে দ্িয়াছিল-_ 
অখ্যাত গলির সঙ্গে অস্বাপ্্যকর ভিখারীগুলার সঙ্গে তাহাকে 
চকিতে মনে পড়িয়া গেল। 

কিন্ত ছোট একটু আলে! বিরাট্‌ অন্ধকারের বুক চিরিক 
তীব্র বেগে ছুটিয়াছে__তাহাকে মুহূর্তের কোন বিস্মৃতে বন্দী 
করা কঠিন। 

বাঃ, লেখার প্লট মাথায় আসিতেছে । এই সব লইয়া! বেশ 
লেখা যায়। 





কিছু নয় তবু তা স্থি। 
তাতে লাভ ? হাঁ গীতাদ্ের স্ুর্থী করিতে এই ক্ষণবিস্বৃতিময় ঘটনা- 
আনন্দ। গুলিতে হূর্ধল অনুভূতির প্রলেপ লাগাইয়া সে গল্প লিথিবে। 
আনন্দ | এ যুগের চিন্তাকে অকুপথে মুক্তি দেওয়া! কঠিন। 
বলতে সঙ্কোচ বোব হুয়-বিলাল বলতে পার। অস্থপম নিঃশব্দে হাসিয়া উঠিল। 
তূষি ঠাট্টা করছ। শেষ 
এ 
বেদের আর্ধ কাহারা ? টি র্টি 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এক আজিম শ্বেতকায়, 
উদ্্বলকেশ, নীল চক্ষু আর্ধ জাতির পুরাণের হৃটি হইয়াছে । এই 
পৌরাণিক বা 10(1108] আর্ধ জাতির বাস ছিল ইউরেশিয়ার 
তণহয অঞ্ওা অথবা রুশিয়ার ঘক্ষিণ-পশ্চিমে ককেশাস, ভলগ! 
এবং শীপান নদীর মধ্যবর্ভা অঞ্চলে । নীপা মন্বীক্প গতি জঙ্ছু- 


লরণ করিয়া! আর্ধজাতির কয়েকটি দল বিভিন্ন সময়ে পদ্চিমে 
পোলাগ্ের দিকে অগ্রসর হয়। আপর কয়েকটি দল ভলগা-: 
তীরের ও ককেশাস অঞ্চলের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়। ঘক্ষিণ- 
পূর্ধব বা পুর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে | এরাই দলের কতক- 
গুলি গোঠী ক্রমে ইরাণ হইতে লিদ্ু উপত্যকায় প্রযেশ করে 
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অনুমান হ্রীঃপুঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ বংসরের মধ্যে | প্রাকৃ- 
বৈদিক আর্ধ জাতির অহ্ুমানমুলক ইতিহাসের সারমর্ম এইরূপ 

এই প্রাকৃ-বৈষ্ধিক বা পরবস্ভাঁ বৈদ্ধিক আর্ধজাতি সম্বন্ধে 
ভাষাতত্ব ও নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের গবেষণার কোনরূপ আলো 
চনা এখানে করা হইবে না, শুধু খণ্থেদে আর্য পদের 
কিনপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় সংক্ষেপে তাহার অন্থসন্ধান 
কর! এবং এই অনুসন্ধানের ফলে কি প্রকার সিদ্ধান্তে আগ! 
সম্ভব তাহার আলোচন1 করা এই প্রবন্ধের উদ্দেস্ত । অর্থাং 
খাগ্ধেদে আর্য পদের যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহ] কাহার সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

খথেদে আর্য ও অর্ধ এই দুইটি পদ্দের প্রয়োগ দেখ! যায়, 
অমার্ধ পদের প্রয়োগ দেখ] যায় ন1। 

প্রথমে আধ পদের সায়ন কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহ। 
দেখ! আবশ্যক | সায়নের মতে জার্ধ অর্থ বিদ্বাংস স্ভোতার, 
কর্মসংযুক্তানি, কর্মাহুষ্ঠাতৃত্েন শ্রেষ্ঠানি ইত্যাদ্দি। কর্ষ এখানে 
বৈষ্ধিক ক্রিয়া কর্ম অর্থাৎ স্তোঅ পাঠ, যজ্ঞাহুষ্ঠান প্রভৃতি বুঝাই- 
তেছে। দন্গ্যুগণ স্তোআঅহীন ও যক্ঞহীন, এজন তাহাদিগকে 
অকর্মী বলা হইয়াছে । অর্থ পদ্দের অর্থ সায়নের মতে শ্বাধী- 
রূপ। অর্ধ ইন্ত্র অর্থাৎ স্বামীরপ ইন্্র। “খা” বাতুর অর্থ চাষ 
করা, সুতরাং আর্ধ অর্থ ক্কষক এবং জার্ধগণ আপনাদিগকে 
কৃষক বলিয়া! পরিচয় দিতেন, এ ব্যাখ্যা ভাষাবিজ্ঞানীর | 
লায়নের ব্যাখ্যামতে আর্থ ও অর্ধ ছুইটি পদ্রই নির্দি্ গুণবাচক 
পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, স্বো ও কর্মপংযুক্ত ব্যক্তিই 
আর্ধ। কিন্ত দেখা যাইবে খথেছে আর্ধ পদের অনেকগুলি 
প্রয়োগ ক্ষেভ্ঞে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ কর! সম্ভব নহে। কোন 
খষি যখন আর্ধ শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন আহ্বান করিতেছেন 
দেখা যায় তখন বুঝিতে হইবে যে আর্য পদের অর্থ আর গুণ- 
বাচক নাই, সম্ভবতঃ স্যোজ রচনা ও পাঠ এবং যজ্ঞাদি কর্মের 
অনুষ্ঠান যাহাদের কর্তব্য সম্প্রদায় হিসাবে তাহাছের মাম আর্ 
াড়াইয়া গিয়াছে । জর্ধ পদের অর্থ শুধু গুণবাচক বলিয়! 
গ্রহ করিলে দেব-রছিত, ইন্্রহীন আর্য, এই বর্ণনার দঙ্গতিপুর্ণ 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব মহে। স্রতরাৎ এইরূপ জনুমান করিতে 
হয় যে গুণবাচক পদ জাতিবাচক হইয্ব| গাড়াইলে নির্দি& গু৭- 
হীন ব্যজিও আর্ধ নামে অভিহিত হইতেন। সে যাহা হউক, 
প্রাচীন বেদব্যাখ্যাতাপ্রিগের যনে যে আর্য পদের কোম জাতি- 
বাচক সংজ্ঞা বা 18018] 961)30 ছিল না ইহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । 

আর্য ও অর্থ পদের প্রয়োগগুলির একটি শ্রেম-বিভাগ 
করিবার চেঞ&া করিলে দেখা যায় যে দেব দেবী এবং ব্যদ্তি- 
বিশেষ, সপ্প্রদায়, শ্রেন বাগোঠী সন্বদ্ধে এই ছুই পদ প্রয়োগ 
করা হইয়াছে । আর্ধ পদ শত্রু সহ্থন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
এইগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রয়োগ জাছে, পরে সেগুলির 
প্ঠন্েখ করা হইতেছে। প্রথম মণডলে অনুমান ৬, দ্বিতীয় অগুলে 
৩, তৃতীয় মুলে ১, চতুর্থ মলে ৪, পঞ্চম মগ্ুলে ১, যঠ মগুলে 
৩, সপ্তম মগ্জলে ১০, অঞ্টম মগ্ুলে ৬ এবং দশম মগুলে € বার 
র্ধ ও অর্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহ] ছাড়া আরও 
 ছই-চারিউ প্রয়োগ থাকা সম্ভব । লক্ষ্য করা হাইতে পারে 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


৮ লি তত পাদ পাস বাসি সি, পি পি সি নাস শি লি এ পো রস লি রা টপস সি 


যে বসিষ্ঠ কুল আর্ধ ও অর্থ পদের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা! অধিক 
করিয়াছেন । 

দেবদেবীগণের মধ্যে ইন্জকে কয়েকবার অর্ধ বল! হুইয়াছে। 
মিঅ বরুণ ও বিশ্বদ্দেবকেও অর্ধ বল] হইয়াছে । উধাকে বল! 
হইয়াছে অর্ধপত্তী। রান্ধভবর্গের মধ্যে জসদন্্যুকে অর্ধ, সংপতি 
ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে । এক স্থানে পবীরু 
নামক এক ব্যক্তিকে অর্থ বল! হইয়াছে । অর্ধ পদের এই সকল 
প্রয়োগ হইতে কোন সিদ্ধান্তে জাস1 যায় না এবং এই পদের 
প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে গুণবাচক দেখা যায়। 

প্রথম মগুলের একটি খকে কক্ষীবান খধি বফিতেছেন যে 
অশ্বিদ্ধয় আর্ধের অন লাঙ্গল দ্বারা যব বপন করিয়া, অন্নের জন্ত 
বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বন্ডের দ্বার! দন্গ্যু বব করিয়া তাহার প্রতি 
বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন । এই খকের “দ্র মহুযায়*- 
কে “আধায়”-এর বিশেষণ বলিয়! গ্রহণ করিলে জআর্ষগণণ যজ্ঞ- 
পরায়ণ এই ধারণ] পাওয়া যাইতেছে । অন্ত একটি খকে 
বলা হইয়াছে যে ভিজগংবিক্রমী বিু। আর্থকে গ্রীত করিয়াছেন 
এবং যঙ্জমানকে যজ্ঞের ভাগ দ্িয়াছেন। এখানে আর্য অর্থে 
সম্ভবতঃ খত বা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী খত্বিক বুঝাইতেছে। 
যজমান ও আর্ধের যধ্যে একটা পার্থক্য সুচিত হইতেছে । কিন্তু 
এ মলের অন্ত একটি খকে দেখ! যাইতেছে যে দিবোদাসের 
অপত্য পরুচ্ছেপ বঞিতেছেন যে ইন্জে যুদ্ধ আর্ষ যজমামকে 
(যজমামামার্ধম ) রক্ষা করেন। এখামে আর্য যজসমানের 
বিশেষণ । যজমান বলিতে যদি খধিকুল হইতে পৃথক যজমান 
গোষ্ঠী বুঝায় তাহা হইলে দ্বেখা যাইতেছে যে সেই গোঠীকেও 
জার্ধ বলা হইতেছে, খত্বিক ও যজমান এই ঢুই শ্রেমীর মধ্যে 
পার্থক্য রক্ষিত হইতেছে মা । এ্রথানে সায়নের আর্য পদের 
ব্যাখা খাটে । অঙ্গিরাকৃলের সব্য ও কুংল খধি দুইটি খকে 
আর্ধ পদের প্রয়োগ করিয়াছেন । একটিতে আর্য ও দন্্য এই 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা করা ও অন্ভটিতে এই দুই দলের 
মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহ! প্রকাশ করা হইতেছে। সব্য 
বলিতেছেন, কাহার! আর্ষ এবং কাহারা. দন্য অবগত হও । 
কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদ্ধিগকে শাসন করিয়া বশীতৃত কর 
(জ্বাশীহ্থার্যান্তে চ দস্তবে বহিম্মতে রদ্ধরা শসদক্রতান্‌)। এখানে 
কুশযুক্ত যজ্ঞ যাহার করে তাহাদিগকে আর্ধ বলা! হইতেছে । 
বজধারী ইন্দ্র কর্তৃক দন্যুদিগের নগর ধ্বংল করিবার কথ! উল্লেখ 
করিয়া কৃংস খধি বলিতেছেন, (আমাদের স্বতি) অবগত হই 
দ্রন্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর, আর্ধগণের বল ও যশ বর্ধন কর। 
মূলে খকের প্রথম পাদ্ধে দাসদিগের নগর ধ্বংসের কথা বল! 
হইয়াছে, দ্বিতীয় পাদে দন্গ্ুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বল' 
হইয়াছে । এই উভয় কাধ্যের ফলে আর্ধদিগের বল ও যশ বন্ধিত 
হইবে । দা ও দন্থ্য উভয়কে আর্ধদিগের শত্রু বল হইতেছে । 
কিন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয় যে দাস ও দন্ধ্য অভিন্ন, তাহার! পৃথক্‌ 
জাতীয় শত্রু নহে । এইরূপ সন্দেহ আরও অনেক ক্ষেভভে উপস্থিত 
হুয়। যাহ! হউক, জার্ধ এবং দাস ও দগ্দ্যু ইহার! দুইটি বৈরী- 
ভাবমুক্ত পক্ষ ইহ] জানা যাইতেছে । গোতমের পুজ নোব! খষি 
বলিতেছেন যে দেবগণ জার্ধের জ্ত অ্বিকে জ্যোতিরপ উৎপ্ 
করিয়াছিলেন (জ্যোতিরিদার্ধায় )। আর্ধগ্রণ প্রথম হইতে 


চৈত্র 


অগ্নির উপাসক এই তথ্য এখানে পাওয়া! যাইতেছে । উপরের 
কয়েক খক হইতে দেখা যাইতেছে যে আর্ধ পদ দাস ও দস্যুর 
প্রতি শক্রতাযুক্ত, দেবগণের প্রিয়, অগ্নির উপাসক ও যজ্ঞপরায়ণ 
একটি লম্প্রদায় বা জাতির সন্ববন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় মগুলের একটি খকে বলা হইয়াছে “যে ধন অর্ধ পুজা! 
করে” । অর্থ পদের *শ্বামীরূপ” ব্যাখ্যা এখানে খার্টতেছে না। 
গৃংশ্মদ্দ একটি খকে আর্ধ ও দঙ্ুর উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন হন্্ 
আর্ধের জ্জ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন । হইছার পরের খকে 
আর্ধ পদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে হইবে । “হে ইন্্, যে সকল 
লোক তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া সকল গর্বকারী মন্ষ্যুকে 
অতিক্রম করে এবং আর্ধভাব দ্বার (আর্ধেণ) দন্যুদিগকে জতি- 
ক্রম করে জামর1 তাহাদিগকে ভজন! করি ।” এখানে “আর্ষেণ” 
কথাটিকে আর্ধভাব ত্বারা, 1) 41৪7) ৪5 01111, এইন্মপ 
ব্যাখ্যা! করা হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে দন্যুদদিগের 
সঙ্গে তুলনায় একট] উচ্চতর কৃঠি ও সেই কৃণিমুক্ত সম্প্রদায় 
বুঝাইতেছে। একটি খকে ইন্দ্রের মহিম! কীর্ঘন প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে যে ইন্দ্র গো, অঙ্ব, সুবর্ণ প্রভৃতি দিয়াছেন এবং দন্্ু- 
দিগকে বধ করিয়া আর্ধবর্কে রক্ষা করিয়াছেন। (হত্বী দন্থ্ান্‌ 
প্র জার্যবর্ণমাবৎ )। সায়নের মতে আর্ধবর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণাদি 
দ্বি্জ জাতি । আর্ধ পদ এখানে সম্প্রদায় বা জাতি বুঝাইতেছে। 
খাথেদে যাহার। দন্থ্য এবং দাস নহে ত্তাহাদিগকে আর্ধবর্ণের 
বলিয়। মনে করিতে বাধা নাই যদিও জম্পূর্রপে সঙ্গেহমুক্ত 
হওয়] যায় না। এই আর্ধবর্ণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন ভরত 
গোঠীক্গাত বিশ্বামিজ্র খষি | কৌশিক কুল খ্ধেদীয় প্রাচীন খষি- 
কুলগুলির মধ্যে পড়ে না। বর্ণ কথাটির এইরূপ ব্যবহার আর 
একটি খকে পাওয়া যায় । “হে মন্ৃষ্যগণ | যিনি এই সমস্ত 
নস্বর বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি দাসবর্ণকে নিক এবং গুঢ় 
স্থানে জবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি শত্রুকে জয় করিয়া! ব্যাধের 
ভায় শত্রুর সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছেন তিনিই ইন্দ্র ।” এখানে 
ঘ্বাসবর্ণকে জর্যদিগের নিকৃষ্ট, নিগৃহীত ও লুষ্ঠিত শত্ররূপে দেখা 
যাইতেছে । যদি দ্রাসবর্ণ বলিতে দাসজাতি বুঝায়, ( খগ্কেছে 
কয়েকজন দাস রাকা ও দাস শত্রুর উল্লেখ রহিয়াছে কিন্ত দাস- 
জাতি বলিতে কাহাদের বুঝায় তাহার নির্দেশ নাই), তাহা 
হইলে জার্ধবর্ণ বলিতে অবস্ঠ আর্ধজাতি বুঝিতে হইবে; কিন্তু 
খহেদে উন্লিখিত কল খধিকুল ও যজমান গোঠী আর্য কিনা 
তাহাতে লঙ্গেহ থাকিয়া! যাইতেছে । 


ইহার পরে চতুর্থ মগুলের একটি খকে অর্ধ পদের অর্থ 
হব্যযুক্ত মনুষ্ক করা হইয়াছে । একটি খকে অর্ধ শত্রুর উল্লেখ 
পাওয়! যাইতেছে, “যখন ( শক্রগণের ) হিংসক অর্ধ শক্রুকে 
জানিতে পারেন ।” এ্রধানে অর্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে 
শত্রু বা বিছ্েষ্ট। সম্পর্কে । অন্ত একটি খকে জার্ধ পদের প্রয়োগ 
হইয়াছে ছইজন ব্যক্তির লম্পর্কে। সরযু নদীর পারে ইন্দ্র আর্থ 
জর্প ও চিন্ররধকে বধ করিয়াছিলেন । জায়নের মতে অর্ণ ও 
চিঅরথ ছইজন বাজার নাম । কিছ হইজন রাজার নামে পূর্বে 
আর্ধ পদের প্রয়োগ হইতে কি বুঝিতে হইবে? হহারা হুইজন 
লরযু নদীর তীর অঞ্চলে আর্য রাঙ্গা ছিলেন অথবা জার্ধ হইয়াও 
* ইছারাঁ ইঞ্জবিষেষী বাঁ বামদেষের শক্র ছিলেন ? কিন্তু অর্ণ ও 


বেদের আর্য কাহার! ? 
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চিক্জরথকে আর্ধ বল! হইলেও তাহাদিগকে রাজ বল! হয় নাই। 
সায়নের ব্যাখ্যা সত্বেও এই ছই ব্যক্তির উল্লেখকে রাজন গোঠি- 
গুলিও আর্ধ বা তাহাদের মধ্যে আর্ধ ছিল তাহার প্রমাণ বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না । এখানে এই নুতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে 
যে ছুইজন আর্ষকে ইঞ্জের বা বামদেবের শক্রকূপে দেখা যাই- 
তেছে। একটি থকে বামদেব ইন্দ্রকে দিয়া বলাইতেছেম, 
“আমি আর্কে পৃথিবী দান করিয়াছি । আমি হুব্যদাত মহুস্যকে 
বৃষ্টি দান করিয়াছি,” ( অহং ভূমি দদামার্ধায়াহং বৃষ্টিং দাশ্রষে 
মতর্যায়) | এখানে *আর্ধীয়”কে “ছ্বাশ্রুষে মতরণায়”র সঙ্গে যুক্ত 
করা ধাইতে পারে । আর্ধের এই সংদ্ঞ1 পূর্বেও পাওয়া গিয়াছে। 

পঞ্চম মণ্ডলের একটি খকে ইন্দ্র সম্পর্কে আর্ধপদের প্রেয়োগ 
দ্বেখা যায় । এই খকের ব্যাখ্যা অম্প& | ইন্দ্র আর্ধ এই ব্যাখ্যার 
ফলে নুতন কোন কথা পাওয়! যাইতেছে না। নূলে নুবস্ত পদের 
প্রয়োগ হইতে দাস ও আর্ধের মধ্যে পার্থক্যের একটা ইঙ্গিত 
পাওয়া যাইতেছে । 

দাস ও আর্ধের মধ্যে শত্রুতার ভাব ষ্ঠ মগুলের একটি খকে 
বিশদভাবে উল্লেখ করা হুইয়াছে। “হে ইন্দ্র, আমরা শত্রুকে 
আক্রমণোন্তত হইলে তুমি আমাদিগের এই সমস্ত তততি দ্বার! 
আমাদিগের সৈল্ভ সকলকে রক্ষা করিয়া সংগ্রামে শন্তরুসেন! 
বিধ্বস্ত কর। এই সমস্ত স্বতি দ্বারা তুমি আর্ধের জন্ত লর্ধ্বজ 
বিমান দ্বাসদিগকে বিম& কর।” মূলে “দাসী: শবের 
প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ ছ্াসকুল। সর্ব ধিরাজ- 
মান দাসদিগকে বিন করিবার প্রার্থনা করা হইতেছে আর্ষ- 
দিগের স্বার্থে । এই আর্ধ কাহারা? বাহার স্ততির শক্তিতে 
বিশ্বাসী, ত্ততির বলে ইন্দ্রের দ্বারা অমিত্্ সৈল্ত ধ্বংস করিতে 
অভিলাধী | খগ্েদে দেখা যায় স্ততির এই প্রকার শক্তিতে 
খীহার1 আস্থা প্রকাশ করিতেছেন তাহার! হ্বয়ং স্তোআকার | 
“হে ইন্দ্র, স্োতৃবর্গ ডোজ ভ্বারা সর্ষের স্কায় তোমাতে বল 
অর্পণ করিয়াছেন |” “ইন্দ্রের দ্রেহ আমাদিগের স্ভোজ ও প্রার্থনা 
ঘর! ভ.য়মান হইয়া যেন নিয়ত বৃদ্ধি পায়।” খাত্বিকগণ তো 
দ্বারা ইন্্রের বন্ধুত্ব লাত করেন, স্তোত ইের অন্ত্রসবূহে শক্তি 
লফার করে। মধুচ্ছন্দা খধষি বলিতেছেন, “ছে শতক্রেতু, 
স্ভোমসযৃহ তোমাকে বর্ধন করিয়াছে, উক্থসমূহ তোমাকে বর্ধন 
করিয়াছে, আমাদিগেক ভ্ততি তোমাকে বর্ধন করুক |” গুতরাং 
উপরের খকের এই ব্যাথ্যা হণ করা যাইতে পারে যে, যে 
সকল আর্ধের ছন্ত তাহাদের সুতির বলে ইন্দ্র দালদ্বিগকে 
বিনষ্ট করেন তাহার! স্তোভ্ররচয়্িত| ও যঙ্ঞকারী খষিকৃল। ৬ 
মগুলের অন্ত একটি খকে বল! হইতেছে যে ইন দন্যু ও আর্- 
উতভয়বিধ শত্রই সংহার করিয়াছেন । এখানে জমিআ্ দাস ও 
বর আর্ধকে একই পংস্কিতে ফেলা হইয়াছে । ব্ুআজ শবের 
অর্থ এখানে 11056110, এই অর্থে স্তর, স্বঘাণি শের প্রয়োগ 
অনেক আছে। 

কিন্তু এই আর্ধ শত্রু কে? সম্ভবতঃ প্রতি্বন্্ী খষিবংশী 
দিশ্বকে আর্য ক্রু বলা হইতেছে । একটি খকে আত্মীয় 
ও অপরিচিত শ্রতিকূলচান্রীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্ত 
ইন্জরকে আহ্বান করা হইতেছে । আর একটি খকে ইজকে 
অন্থয়োধ কর! হইতেছে যে সোষপানে হাঃ হৃইনা “আমাদের 
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আত্মীয় ও অনার্ীয় সমুদ্দয় প্রতিকৃলাচারী শক্রকে বিনাশ 
কর ।” জন্ত একটি খকে দেব ও অদ্দেব শত্রুর একসঙ্গে 
উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । এই আর্ধ শত্রু, আত্ীয় প্রতি- 
কৃলাচান্তী ও দেবশত্রু সম্ভবত: একই শ্রেঈীর লোক, অর্থাৎ প্রতি- 
হন্বী খধিকুল বা খধি। মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিত্ন্ী 
খধিকৃল বা খধি বঙিতে এখানে ভরঘ্াজ বংশীয়দিগের প্রতিত্ন্্ী 
মাঝ বুঝাইতেছে। স্থক্ষকার খধিগণ সর্বজ্ঞ উত্তম পুরুষের 
ব্যবহার করিয়াছেন কিন্ত সেই ভেতু কোন বিশেষ খষিকূলের 
দুক্তকার যে সমগ্র খধিকুলের পক্ষে বা তাহাছের প্রতিনিধি 
হিসাবে কথা বহিতেছেন, এন্সূপ যনে করিবার কোন যুক্তি খগ্থেদ 
হইতে পাওয়া যায় মা। অবশ্ঠ কতকগুলি ক্ষেয্জে বাতিক্রম 
আছে । এই ভরদ্বাজ বংশীয়দিগের রচিত ৬ষ্ঠ মগুলেই প্রতিপক্ষ 
খধি জঅিযান্ধকে চূড়ান্ত গালিগালান্ত করা হুইয়াছে। বিশ্বামি্জ 
ও বশিষ্ঠকুলের মধো শন্তুত! প্রসিদ্ধ । খঁষিকুলগুলির পরস্পরের 
মধে) শত্তার বা প্রতিতবন্িতার কারণ ঈর্ধী বা 10101581018] 
1071005% শ্র্রূপ মনে করা যাইতে পারে । আর্ধশত্রদিগের 
উপরের তালিকায় যে সকল খষি দন্ভাদিগের পৌরোহিত্য 
কর্সিতেন তাহাদের নামও উল্লেখ জরা ঘাইতে পারে । দন্দ্াগণ 
যে আপনাদিগের ধষ্মকাধো খষদিগকে নিযুক্ত করিতেন 
খর্েদে তাহার উল্লেখ আছে। অন্ত একটি খকে ভরম্বাজ 
বলিতেছেন সংপতি ইন্দ্র আর্থ ও দ্াল বুজ্জদিগকে বিনষ& ক্রিয়া 
ছেম, তিনি সকল বিদ্েষ্টাকে বিন& করিয়াছেন । (হতে! 
ঝুজান্জার্যা হতে দ্াসানি সংপতি হতো, বিশ্বাঅপদ্ধিষ: )। 

এখানে আর্ধ শত্রু ও দাসকে অপছ্িষের দলে দেখ! যাই- 
তেছে। ৬ঠ্ মণ্ডলে জার্ধ পদের প্রয়োগ হইতে দেখ' যাইতেছে 
যে আর্ধ এবং দাস ও দ্য ছুইটি পরস্পরের বৈরী সম্প্রদায় নছে, 
বৈরীদলের মধ্যে আর্ধ আছে । মনে রাখিতে হইবে যে এই 
বৈরিতণ মা একটি খষিকুলের, অর্থাৎ স্ভোআকারের কুলের 
সঙ্গে, সমগ্র খধিকুলের সঙ্গে নহে । আর্ধ পদ্ধের অর্থ এখানে 
সম্প্রদায় বা জাতিবাচক। 

বসিষ্ঠ গোআীয়দিগের ব্রচিত ৭ম মলে ৫ বার দেবদেবী 
সম্পর্কে অর্ধ পদের প্রয়োগ দেখ! যায়। একবার আর্ধশঞ্রুর 
উতজ্জধ করা হইয়াছে । ইন্দ্র ও বরুণকে ন্রদ্ধাস রাজার দাস ও 
আধশক্র বিন& করিবার জ্বঞ আহ্বাম করা হইতেছে । (দ্াসা 
চ বু হতমাধাণি চ সুদ্রাসমিআাং ইতাদি )। এখানে একটি 
নুতন কথা পাওয়া যাইতেছে । নুদ্দাস রাজার শত্রুগপণের মধ্যে 
দ্বান ও আর্ধছিল। 'ন্ুদাল রাজ্ঞার শক্রগণের যে সকল উল্লেখ 
৭ম মগলের প্রথম দ্রিকে পাওয়' যায় তাহা হইতে দেখা যায় 
যে পুরু, ভরত, স্যগ্রয়, চেদ্ছি প্রভৃত্চি জল্প কয়েকটি গোরঠী বাতীত 
খপ়্েদের অধকাংশ গোঠীগুলি নুদাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া 
ছ্িলেন। ইহাছের মধ্যে কে জার্ধ কেদ্াস বলিঠগণ তান 
পরিক্ষার বলয় দেন মাই, বাখ্যাতাগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী 
বা পলি অন্যায়ী বাখ্যা। করিয়াছেন । যমুনাতীরব্ডাঁ অঞ্লের 
যে সকল গোষ্ঠী তে”্দর অধনে শব্দাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল 
তাহাদিগকে অনার্য বল' হয় । স্যপ্য় বংশীয় কবির অধীনে 
পরু্চ তীরবস্তাঁ ঞ্চলের যে সকল গোষ্ঠী সুধাসের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল তাহাদিগকেও অনার্ধ বল! হয়। কিন্তু এই মতের 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


পোষকতা করে খপ্েদ হইতে এক্সপ কোন প্রমাণ দেওয়া ছয় 
নাই। অনার্ধের কোনরূপ সংজ্ঞা খন্বেদে নাই এ কথা পূর্বে 
বলা হইয়াছে । সুাসের শক্রগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কে আর্ধ গু 
কে দাস তাহ! নির্দেশ করা হয় মাই বটে, কিন্ত তাহার দাস 
ও আর্ধ শত্রু ছিল এ কথা দ্ঢ়তার সঙ্কে বলা হইয়াছে । এখানে 
এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে যাহাদিগকে এই খকে 
সুদাসের শক্র বল! হইয়াছে তাহার! শুঙ্জালের এবং ঠাছার 
পুরোছিতকৃল ব'সষ্ঠপ্দগেরও শত্রু ছিল । ঝ্িংন্ু গোষ্ঠীর সম্পর্কে 
অনু, দ্রুহ্য, যু, তুর্বশ প্রভৃতি গোষ্ঠীকে দাস বা জর্ধ কোনরূপ 
সংজ্ঞাই প্রতায়ের সঙ্গে দেওয়া চলে না। জার একটি অনুমান 
এই হইতে পরে যে সুর্দাসের আ্ষশক্র ঠাহার বা বসিঠছিগের 
প্রতিকূলাচারী কোন খধিকুল হইতে পারে। ৭ম মঞ্জজের 
প্রথমদিকে দেখা যায় যে ভৃগুকৃল নুদাসের শক্রগে'ঠীদিগের 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত স্রতরাৎ সুদাসের যে আর্ষ শত্রুকে 
বিনাশ কত্রিবার জঞ্জ ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে তাহারা 
ভৃগুবংশীয় ও বসিঠ্'দগের প্রতি শত্রভাবাপন্ন অন্ভা ধাষিকুলের 
লোক হইতে পারেন। 

অন্ত একটি খকে আর্ধ ও দন্থ্যকে পরস্পরের প্রতি- 
পক্ষরূপে দেখা যায়। ব'লষ্ঠ জ'গ্নকে বলিতোছন, তুষি আধের 
দ্বন্ত অধিক তেজ উৎপন্ন করিয়া দহ্াদিগকে স্বান হইতে বহির্গত 
করাইয়াছ (ত্বং দন্ভারোকসো অগ্র আজ উরু জ্যোতির্জনযন্্র- 
ধায়)। এই খকের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে যে অগ্রির 
উপাসক আধগণ দন্থ্যদিগকে তাহাদের প্রাচীন বাসভূমি হহতে 
বিতাড়িত কর্রিয়াছিলেম। বিদেশাগত শ্বেতকায় আংজাতির 
পুরাণ বিশ্বাস করলে এই ব্যাখা' মতে ছাড়ায় যে জন্যগণ দশেক 
প্রাচীন অধিবালী, আর্থগণ আগন্তক । কিদ্ত এই আধ কাহার? 
যঙ্জমান গোর্টী জথব' খধঁযকুল ? খগ্বেদীয় গেষ্ঠাশু'লর বাছিরে 
এক শহ্বর ও বিখ্যাত যোদ্ধা কৃষ্ণ ব্যতীত জার কাহারও সঞ্িত 
ইন্জের যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণন। নাই ' থণ্েদের বেশী ভাগ যুদ্ধ জল, 
উর্বর ভূমি, উৎকু্$ বাসস্থানের জঞ্চ মুস্ধ এবং এই সকল যুদ্ধ 
খগ্থেধীয় গোঠীগ্লর মধ্যে ঘটিয়াছিল দেখ! যায়। তাহ! 
হইলে দল্সাগণের প্রতিপক্ষ যে আধের উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহার! যে পরন্পরর মধ্যে যুদ্ধে জিপ্ত গোঠীসবূহু তাহ কিবূপে 
মনে করা যাতে পারে ? বরং এই আধ প্রতিপক্ষকে স্কোঙ্জকার 
ও যঞ্ঞাহুষ্ঠানে নেতৃত্ব কার্যে নিথুক্ত খষিকুল বলিয়' মন করা 
যাইতে পারে। একটি খকে বল! হুইয়াছে ইন্দ্র আর্ধেএ গাভী 
উদ্ধার কর্রয়াছলেন। এখানে আর্য অর্থে খযিকুল ও 
যঙ্জমান গোষ্ঠী €ই দলকে বুঝাইতে পারে । একটি খ.ক জোতি 
প্রমুখ তিন আর্ধ প্রজাত (গ্বিত্রঃ প্রজ্ঞা অধ জ্যোতিরগ্রাঃ) 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এই খ্কের ব্যাখ্যা জম্প্ | € 

অষ্টম মগুলের বালখিলা স্বগুলির একটিতে দাস ও আর্ধের 
একসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ইন্দ্রের স্তোতা ও ধনপালক 
রূপে । এ পথধস্ত শত্রু ছিসাবরে এই হই দলকে একসঙ্গে উল্লেখ 
করা হইয়াছে । এখানে দেখ| যাইতেছে উভয়েই ইন্দের বিশ্বাস 
তাজন। সমগ্র খর্ে দর মধো আর্য ও জাসের মধ্যে জবৈর- 
ভাবের উল্লেখ আর আছে কিনা সন্দেহ । ইহার অথকি? ঘাস 
ও আর্য এই ছুই হলের মধ্যে লন্গ্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল অথবা! 


৮চত্র 
কথগোত্রীযগণ দাসদিগের পক্ষপাতী ছিলেন? ইহার পরে আস- 
দ্য ও পবীরুকে অর্ধ বহিয়া বণনা করা হষয়াছে। আসদন্থয 
প্রস্থ পুকু গোষ্ঠীর অধিপতি । একটি পদে জার্য পদের প্রয়োগ 
লক্ষা করতে হইবে । ইন্দ্রের ইল্লেখ করিয়া বল' হইতেছে, যি“ন 
আর্ধদিগকে অপ্ত সিদ্ধুতে প্রেরণ কারয়াছিলেন তান দ্াস্িগের 
বঙ্ের জর জন্ত্র অবনত কর্ন | ইন্দ্র আর্ধদিগকে সপ্ত সিদ্ধুতে 
পেরণ ক রয়াচছলেন। কোথা হইতে আর্দগকে সপ্ত 'সন্ধতে 
প্রেরণ করয়াছিলেন? সপ্ত সিদ্ুতে যে দ্রাল'্গের প্র'£র্ভাব 
ছিল তাহা ক যাইতেছে। ইহার পরের কয়েকটি খকে 
গোমতী তীরে জব'গ্কত বরু রাজার দানের প্রশংসা কর! 
হইয়াছে । সিদ্ধুর সঙ্গে মিলিত ক্রুমু, কৃভা মেহুনুর সঙ্গে একজে 
গোমতীর উন্লেখ কর! হইয়াছে । এ সঙ্গে তৃষ্ঠামা, সুসর্ভ,, শ্বেতী 
ও কৃভার নাম কর হুইয়াছে। এইখ্লি সিদ্ধুর পশ্চিমে প্রবাহিত 
নর্দী বল হয়। গোমতাঁকে গোমাল হইতে আভন্ব বল হয়। 
গোমাল ডের ইসমাইল খান জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। 
দোমডি হইতে খাজুরী পরাস্ত ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও বেলুচীস্কানের মধ্যে সীমা শিক্দেশ কিতেছে । পঞ্চম মগলে 
এক গানে বল' হইয়াছে এশ্বর্ষ)শালী রথবীতি গোমতী তারে 
বাস করেন, পর্বতের প্রাস্তভাগে তাহার গৃহ অবাস্থত। কেহু 
কেহ মনে করেন এই গোমতী অ-যাধ্যার গোমতী নদী । আত্র 
গোম্্রীয় শাবাম্ব খধি রধবাঁতর কঙ্ার প্রণয়াসক্ত তাহা প্রকাশ 
পাছতেহ সেযাহ। হুট্টক, সপ্ত শিশু বঙ্গিতে কোন্‌ কোন্‌ নর্দীর 
কথা বলা হইয়াছে তাহা গ্জানবার উপায় নাই। খথেদের 
প্রথম মগজে সপ্ত 'সদ্ধুত্র প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। বলা হহতেছে 
সপ্ত সিন্ধু যেমন সমু অভিমুখে প্রবাছিত হইতেছে। সমৃদ্রের 
উল্লেখে সিন্ধু দেশের কথা আসিয়া পড়ে। পশ্চিম সমুদ্র ও 
তাথাতে প্রবা হত শিন্ধুর পূর্বাঞ্চলের নদীগুলির সহিত পরিচয় 
না থাকিলে এরূপ বলা সম্ভব হইত ন1। কথ্গোত্রীয় বৈয়শ্ব 
খষি »ম মগলের শেষের দিকে হঠাৎ কি উপলক্ষা করিয়া আর্- 
দবিগকে সপ্তস্দ্ধিতে প্রেরণ করিবার কথা বলিলেন তাহা 
জানবার উপায় নাই । ইহা? কি আধদিগের প্রাচীন ইতিহাসের 
স্মরণ না বিশেষ কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যাপার? জোরো- 
দ্বার ধর্মশাস্্র ভেদ্দদাঞ্জের আবে অংশে প্রাচীন আর্ধজাতির 
কতকগুলি বদতির উল্লেখ আছে। এ তালিকার মধ্যে হগ্ত 
হিন্দু বা সপ্ত জিন্কুর নাম পাওয়া যায় । এই হগ্ত হিমু নামের দ্বারা 
শিদ্ধু উপতাকার কথা বল! হইয়াছে তাহা বুঝা যায় । এ সম্বন্ধে 
অগ্এ আলোচনা করা হইবে । এখানে যে ভাবে আয দ্দিগকে 
সপ্ত ষদ্ধুর সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে ও দাসদ্দিগের সহিত 
তাঙ্থাদের বৈরভ্ঞাবের ইঙ্গিত কর] হইয়াছে তাহা? হইতে এবং 
পূর্বের ও পরবর্তী খকগুলি হইতে এরূপ অনুমান করা চলে যে 
আর্য বলিতে এখানে স্তোআকার ও যাজকাদ্গকে বুঝাইতেছে। 
এই মণ্ডলের অন্ত একটি খকে অগ্রিকে আঘদিগের বর্ধন- 
কর বলা হঞ্জয়াছে। “আর্ধদিগের বর্ধনকর অগ্কি প্রান্থভূত 
হইলে আমাদের পতি সকল ঠাঞার নিকট গছ্ন করিতেছে” । 
চ্ছভতকার খধি “নো গির£” অর্থাৎ আমাদের ত্ততি এইয়প 
। ইছ। হইতে অন্থমিত হইতে পারে থে ত্বতিকারগণ 
*লেই আধ বাাদের বর্জনের জ্ত অগ্রি প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। 


বেদের আর্ধ কাহার! ? 
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পরের খকে দেখা যাইতেছে যে দিবোদাস অগ্রিকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন । কিছ জাহুত ছুইয়াও অগ্নি সঙজে দেবগণের 
জঞ্ হব্যবহনের কাজ কণিতে রাজ হন নাই। দিবোদ্দাস 
বলের দ্বারা আগ্রকে আক্ধণ কাঁরলে আগর স্বর্গের সানুদেশে 
(নাকস্য সানবে) অবগ্থান করিলেন। হুব্যবহুনের কার্ধে 
অগ্নিকে প্রব্বতত করিতে দ্িবোদ্জাসের এই প্রয়াস হইতে অনুমান 
করিতে হয় ঘে 'দবোদাস আর্ধগণের দলতুক্ত | দ্িবোদাস জিংনু 
গোষ্ঠীর আঁধপতি, প্র'সন্ধ সুধাস রাঙ্জার পিতা ও শক্বর-বজয়ী | 
আধ পদে জাতবাচক অর্থ থাকিলে বলতে হয় অংগ গেষ্ঠী 
ও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পরকিত ভরত ও স্ষ্্রয় গোঠীও 
আর্য । কপ্ত বলা আবশ্তক যে উপস্থিত ক্ষেত্রে স্ৃঙকার যতটুকু 
বলিয়াছেন তাহা হইতে দিবোদাসকে জার্য বলিয়। গণনা কর 
অপারহাষ্য নছে। 

দ্রশম মণ্ডজে আর্ধ ও দ্রাস শত্রুর তিন বার একলঙ্গে উল্লেখ 
করা হইয়াছে । একটি খকে বলা হইয়াছে, তোষাকে সহায় 
পাইয়া আমরা যেন দাল ও আর্ধ উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে 
পারগ হুই। ন্ুক্তটির রচয়িতার নাম নাই। দাস ও আর্ধের 
সহিত যুগপৎ যুদ্ধ করিবার অভিলাষী সুগকার যে খধিকুলোস্তব 
তাহাতে দন্দেছ নাই। হ্ুষ্কার খধষিগণ অনেক ক্ষেঅই 
ভাজাদের যজমানদিগের হইয়' সংগ্রামে ইন্ত্র ও অভান্ত দেবতার 
সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন । মুদগল খধষি একটি খকে দাস বা 
আর্ধ শত্রুকে বজ্দ্ধার] অপ্রকাশ রূপে বধ করিবার জঙ্ক ইন্দরকে 
আহ্বান করিতেছেন । অন্ত একটি থকে দান বা আর্য যে কে 
দেবরহিত আক্রমণোগ্ঠত, শত্র উল্লেখ করা হুইয়াছে। এই 
দুইটি খকেই দেখা যাইতেছে যে স্ুম্তকার খধি অথবা ঠাহার 
যজজমানের সহিত যুদ্বাঙিলাধী পক্ষদিগের মধ্যে জার্য ও দাস 
শক্ত রহিয়াছে । দ্বিতীয় খকটিতে এই নুতন তথ্য পাওয়! 
যাইতেছে যে আর্ধ ও দ্বাস উভয় শ্রেনীর শক্রকে “অদ্েব” বল। 
হইয়াছে । পুর্বে একটি খকে দেব ও অদেব শত্রুর উল্লেখ 
পাওয়! গিয়াছে, এখানে দাস ও আর্ উভয়কে অদ্দেব বল! 
হুইয়াছে। অর্দেব আর্ধ বলিতে কি বুঝিতে হইবে? জার ও 
দন্্যুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার প্রসঙ্গে আর্ধপদের যে 
ব্যাখ্যা? প্রথম মগুলের একটি খকে পাওয়া গিয়াছে ( অর্থাৎ 
কুশযুক্ত যক্ঞ যিনি করেন তান আর্য) তাহা হইতে আর্ধকে 
অদেব বজিবার এই অর্থ কর! যাইতে পারে যে শত্রতাবশতঃ 
কুশযুভ্ত ব্তকাতীকেও অদেব বল] হইতেছে । অন্ত অর্থ এই 
হইতে পারে যে প্রথম মগুলের উজ ধাকের এবং সায়নের কৃতি 
ও গুণবাচক ব্যাখ্যা] সত্বেও মনে করিতে হইবে যে আখ পদের 
একটি জাতিবাচক সংজ্ঞা আছে। আর্য জাতির মধ্যে দেবতভ্ঃ 
ও দেবশু উভয় প্রকারের লোক ছিল। একটি খকে আরর্যররত 
কথার ব্যবহার পাওয়া! যাইতেছে । বিশ্বপেবতার উদ্ছেক্টে 
বলা হইতেছে যে, তাছার! ব্রহ্ম (তি ), গো, অঙ্ব, ওযবি) 
বমস্পতি, পৃথিবী ও পর্বত সৃষ্টি করিয়াছেন, ভ্ূর্ধকে তাহার! 
আক্ষাশে স্বাপিত করিয়াছেন। তীঙ্থারা উত্তম দ্বানকারী, 
তাহার! পৃথ্থিবীতে আর্ধ ব্রত প্রচার করিয়াছেন | আর্য ব্রত 
অর্থে আর্ধদিগের আচরিত বা অন্ুঠিত ব্রত ঘুঝাইতেছে। এই 
প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মলের আর্ধ ভাব দ্বারা দঙ্তাফিগকে অতিক্রম 


করিবার কথা প্মরণ করা যাইতে পারে। একটি খকে দেখ! 
যাইতেছে, *স্থর্ধদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত 
* করিয়া দিলেন, তিনি দ্েখিলেন দাস জাতির সমকক্ষ আধ 
জাতি,” (বিদদ্দালায় প্রতিমানমার্ধ:)। এখানে আর্ধের প্রতি- 
পক্ষ দাসের শঙ্জিপ্রাবল্য স্থৃচিত হইতেছে । আর্ধ পদের 
অর্থ এখানে জাতি বাঁ শ্রেণবাচক। ইহার পরের একটি খক 
গুরুত্বসম্পহ্ | ইন্দ্রের মুখ দিয়] ঠাহার নিজের কীণ্িসমূহ প্রচার 
করা হইতেছে । ইন্দ্র বলিতেছেন, কবির মঙ্গলার্থে আমি 
অতককে বব করিয়াছি, কুংপকে রক্ষা! করিবার জন্ত আমি 
গুফকে বজ্ত্রপ্রহারে বধ করিয়াছি, আমি দক্্যকে আর্য এই 
নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি (যো রর আর্ধং নাম দন্তবে )। 
এই কবি ও কুৎস প্রসিদ্ধ খষি। এই ছুই জন খাষির প্রয়োজনে 
অংক ও শুষ নামক দন্যুদ্য়ের বধ খগেদের পৌরাণিক কাহিনী 
এবং বিভিন্ন মগ্ুলে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই দন্যু্বয়ের 
প্রসঙ্গে ইন্দ্র হঠাৎ বলিতেছেন, আমি দন্যু্্দিগকে আর্ধ নাম 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছি । ইহার অর্থ কি এই যে দন্থাগণও 
আর্ধ কিন্ত কোন্‌ কারণে তাহাদিগকে এই নাম হইতে বঞ্চিত 
কর! হইয়াছে? একটি খকে দেখা যায় ইন্দ্র বলতেছেন 
যে তিনি দন্থযর্দিগকে সদৃগণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এখানে 
বল। হইতেছে তাহাদিগকে আর্ধ নাম হইতে বঞ্চিত কর! 
হইরাছে। এখানে জার্ধপদের কৃণ্টিবাচক ও জাতিবাচক ছুই 
প্রকার সংজ্ঞ দেওয়! সস্ভব। সম্ভবতঃ যজ্তরছিত দন্ুযু যজ্ঞ- 
পরায়ণ হইলে তাহাদিগকে আর্য সমাজে গ্রহণ কর! হইত। 
এই প্রসঙ্গে অথর্ব বেদের ব্রাত্যস্তোমেপর কথা স্মরণ কর! যাইতে 
পারে। €স যাহা হউক, এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলো- 
চনার স্থানাতাব। 
খথ্েদীয় কতকগুলি খকের এই বিশ্লেষণ হইতে জার্ধ 
সপ্বন্ধে কি কি তথ্য পাওয়া যাইতেছে দেখ! যাউক। 
অর্ধ পদের প্রয়োগগুলি এখানে বাদ দেওয়া যাইতে পারে । 
মোটামুটি দেখা যায় যে অর্ধ পদ “সম্মানীয়” অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 
বিঞু আর্কে গ্রীত করিয়াছেন ও যজমানকে যজ্ঞের ভাগ 
প্রদ্ধান করিয়াছেন। ইন্দ্র জার্কে পৃথিবী দান করিয়াছেন ও 
হুব্যদাত1 মনুয্যুগণকে বৃষ্টি দিয়াছেন । অশ্বিগ্বয় আর্ধের ছত 
যব বপন করাইয়া, অন্নের জঙ বৃত্তি দিয়া! তাহার জভ বিস্বীণ 
জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্ত্র জার্যকে সপ্ত সিদ্ধুতে প্রেরণ 
করিয়াছেন । আর্ধ এখানে বিষু, ইন্দ্র, অস্থিতবয় প্রভৃতি দ্বেবতা- 
দিপের অনুগৃহীত, যজ্ঞা্ধি ক্রিয়ায় অন্ুরক্ত একটি সপপ্রদ্দায় । অগ্নি 
জ্যোতি রূপে আর্ধের জন্ভ উৎপন্ন হুইয়াছিলেন, হইঞার অর্থ 
উপান্লি দেবতা হিসাবে এই সব্প্রদ্ধায় অগ্রিকে বিশেষ ভাবে গ্রচ্ছণ 
করিয়াছিল । আর্দিগের পণ্ডপাল রক্ষা করিবার জ্বন্ত দেবতা - 
এদিগের উদ্যমের কথা পাওয়া ঘাইতেছে। জার্ধ ব্রত প্রচারে 
ঠাঙাদের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে । আর্ধেণ শকের প্রয়োগে 
আর্যদিগের বিশি&্ জীবনাদর্শ লশ্বন্ধে দুসন্বদ্ধ ধারপার ইঙ্গিত 
পাওয়া যাইতেছে । আর্ধ বর্ণের উদ্েথে আর্ধ বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় প্রদ্ধানকারী একটি বিশিঃ্ জাতি বা সন্প্র্ধায়ের অস্থিত্ব 
প্রমাণিত হইতেছে। জার্ধ শটি মান স্বপ্টিবাচক, আর্য জাতি 


প্রবাসী 


বলিয়া কোন জাতি ছিল না ধাহার! এইকপ মত পোষণ করেন 


১৩৫২ 


আর্ধ বর্ণের উল্লেখ তাহাদের মতের বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ। 

কিন্তু একটু সতর্ক হুইবার প্রয়োজন আছে। আর্ধ নামে 
আত্মপরিচয়প্রদানকারী ঘে জাতি বা সন্প্রদায়ের অস্িত্বের 
প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে তাহার [15108] (51)9 নির্ণয় করি- 
বার কোন প্রকার ইঙ্গিত খথেদে পাওয়া যাইতেছে না। বসিষ্ঠ 
ও অক্লিরাকুল সম্বন্ধে বার-ছুই *শ্বিত্ব্য” (শ্বেত) পদ্দের প্রয়োগ 
আর্ধ জাতি বা সম্প্রদায়ের ত্বকের বর্ণ নির্ণয় করিবার জন যথেষ্ট 
প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ্য হইতে পারে নাঁ। শ্বেতকায়, নীল চক্ষু, 
উদ্্বল কেশ আর্ধের কোন বার্ড! খথেদ হইতে পাওয়া! যায় না, 
অন্ত অনেক বস্তর মত এই আদর্শ আর্কেও খণন্থজে পাওয়া 
গরিয়াছে। 

তাহা হইলে দ্রাড়াইতেছে যে নৃতত্ববিজ্ঞানমতে জাতিনির্ণয়ের 
জভড প্রয়োজন যাহাদের জাতি লক্ষণ (50108610 01)806075) 
লম্বদ্ধে বিশেষ কিছু বল! হয় নাই, যাহারা বিশেষ কতকগুলি 
দ্বেবদ্দেবীতে বিশ্বাস করিত ও যভ্ঞা্ধি ক্রিয়াক্বপ বিশেষ কতক- 
গুলি ক্রিয়াকা্ড অনুদরণ করিত এবং আপনাধিগকে আর্য 
বলিয়। বর্ণনা! করিত এইনূপ একটি জাতি ব1 সন্প্রদায়ের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যাইতেছে । 

এখন প্রশ্ন উঠে এই জাতি বা জন্প্রদধায় কাহাদের লইয়া 
গঠিত ? খধিকুলগুলিই আর্য না খণ্থেদীয় যক্ষমান গোষ্ঠীগলিকেও 
আর্থ জাতি বা সন্প্রদায়ের অস্তভুক্ত বলিয়া মনে করিতে 
হইবে? আর্ধছিগের বৈশিষ্ট্য কৃুশযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান | কিন্তু 
ইহ! ত কৃষ্টিবাচক বৈশিষ্ট্য । আর্য শত্রুর পুনঃপুন উল্লেখ হইতে 
মনে কর! যায় ষে আর্ধত্ব মাএ এই কুষ্টিবাচক বৈশিষ্ট্যের উপশ্ন 
নির্ভর করিত না। খ্থ্েদে আর পদের প্রয়োগগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে মনে হয় এদেশী বেদ ব্যাখ্যাতাদ্দিগের মতে আর পদ 
গুণ বা কৃগ্িবাচক হইলেও এবং খণ্বেদে এই মতের পোষক প্রমাণ 
পাওয়া গেলেও গোড়ায় আর্ধপদ জাতিবাচক ছিল । এই বিশ্লেষণ 
হইতে আরও মনে হয় যে কতকগুলি নির্দি্ মতে ও 
ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ও এই সকল মতের প্রচারক ও যজ্ঞাির 
খস্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদ্দের ব্যবহার লীমাবন্ধ রাখিবার 
একটা প্রয়াস খথ্থেদের প্রথম দিকটায় লক্ষ্য কর! যায়। যজমান 
গোঠীগুলিকে যেন এই মাম বহন করিবার সম্মান দিতে 
অনিচ্ছার ভাব দেখ! যায়। মান ছুইটি ক্ষেত্রে, একটিতে য্জমান 
সম্পর্কে ও অভটিতে খধিকুলভূভ্ ন] হইতে পারে এইরূপ ছুই 
ব্যক্তি, র্ণ ও চিন্ররথ সম্পর্কে, আর্য পদের অবিসন্বাদী প্রয়োগ 
দেখ! ঘায়। যজমান সম্পকে আর্য পদটি একজন যঙজমান গোষ্ঠীর 
দ্বার ব্যবহার করিয়াছেন । অথচ যঙ্গমান গোষীর সত 
রজ্ঞ সম্পক স্থাপনে খধিদিগের জাপস্তি দেখা যায় না । তাহার! 
ঘজজমান গোষ্ঠাগুলির ক] গ্রহণ করিতেন, এবং তাহা! অপেক্ষা 
বড় কথা, স্তাছান্দিগকে কন্ঠ দান করিতেন । তরত.গোঠীর 
বিশ্বামিত্রের পু মহুচ্ছন্দার সুক্ত খথ্েদের প্রথমে স্থান পাইয়াছে, 
ইচ্ছা একটি বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ ব্যাপার অন্দেহ নাই। কিন্ত 
এরই অনিচ্ছার ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। শেষের দিকে যে 
আর্য শত্রর উল্লেখ পুনঃপুন দেখা! যায় দেই সকল আর্য শর যে 
মা প্রতিতবন্বী খষি এরূপ অনুমান করিলে সম্ভবত; ভূল হুইহে। 


চৈগ্র 

সেই সময়কার নান! প্রকার ভ্ষির কত না ফটো তাহার 
বাক্স বোঝাই করা আছে। দ্বেবীপ্রসা্দ বাঝ্স খুলিয়া কয়েক- 
থানা ফটে] লইয়া আরশির নিকটে আসিয়া! দরাড়াইলেন। 
কোন ফটোতে তিনি গুরুভার উদ্বোলম করিতেছেন, কোন 
খানিতে মাংলপেশী সঞ্চালন করিতেছেন, কোনখানিতে বা 
বুকের ছাতি ফুলাইয়! ফাড়াইয়! আছেন। সেই পরিপু$, সবল 
দেহের দিকে তাকাইয় দ্েবীপ্রসাদ্দ মোহিত হইয়া গেলেন__ এত 
দুন্দর সুগঠিত দেহ ছিল তাহার! সহসা আরশির দিকে দৃষ্টি 
পড়িতে আবার ছুঃখে অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল। এমন মুম্পর 
দ্বেহ আজ এমান করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে । কে বিশ্বাস করিবে 
এমন সুন্দর দেহ এমনি অবস্থায় পরিণত হইতে পারে? দেবী- 
প্রসা্ঘ কটে। কয়ধানা বান্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া! পুনরা় চুপ 
করিয়। বসয়| রহিলেন। 





৯৯০ সপ এসি বসি প্সিা 





দ্বেবীপ্রসাদের একটি প্রিয় ঘোড়া ছিল, কিন্তু প্রায় পাচ-ছয় 
বংসর ঘোড়ায় তান আর চড়েন না। পূর্বে প্রতিদিন প্রতাষে 
তিন ঘোড়ায় ১ড়িয়া এই মফধল শহএটি পারঞ্রমণ করিয়া আি- 
তেন। কবে যে কেমন করিয়া এতাদনের খোড়ায় চড়া অভ্যাস 
ঠাহার চলিয়া গেল তাহা] তিনিও ভাল কাঁরয়া বগিতে পারেন 
না। ঘেড়াটি এখমও আছে, তাহার পরিচধ্যার জঞ্জ এখনও 
পূর্বেকার মতই খরচ হয়। ধেবীপ্রলাধধের পুজ্জ সতীপ্রসাদ 
বংশের ধারা পান নাই--ধৈহিক গঠন ও শক্তি তাহার ভাল 
নয় পারাটা জীবন লেখাপড়ার ৮চ্চ1 করিয়াই কাটাইলেন। 
কিন্ত পৌএ জে]োতিপ্রসাদ পুব্বপুঞ্ষষের দেহসামধ্যেত্র উওরা- 
ধিকাখী হইয়াছে । সে-ইখখন কলকাতা হইতে বাড়ীতে আসত 
তখন কখনও কখনও স্থ কারয়া ঘোড়াম্র চড়িত। রাতে শুহয়া 
শুইয়া পেবীপ্রসাদের খেয়াল হইল আবার প্র“তদিন নিয়ত 
সকালে ঘোড়া চড়য়। বেড়াছবেন। তখনই সাহসের উপরে 
হুকুম হইল মেযেন ঠিক সময়ে খোড়া প্রত রাখে । পাচ বংসর 
পরে আবার থোড়াম় চ'ড়য়া শহগট ঘু'রয়া! আপসিলেন বটে, কিন্ত 
পরের দন হুছতে শরীরের সকল সর্ধতে এমন বেদনা অনুভব 
করতে লাগলেন ষে ইহার পর হইতে আর ঘোড়ায় চড়া হইল 
না। 

সকাল-সন্ধ্যায় আন্বকাল আর তিনি বেড়াইতেই বাহির 
হন না| বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মত কোনমতে হেলিয়া- 
ছুলিয়! লাঠি হাতে কররয়া হাটিয়া বেড়াইতে যেন তাহার মাথা 
কাট। যাইতে চাহে। তাহার কেবলই মনে হুইতে থাকে 
দে দেবীপ্রলাদ আব্র বাচিয়] শাই--তাহার অনেক দিন মৃত্যু 
হইয়াছে। 

কয়েক দ্বিম পরে তিনি স্থির করিলেন কলিকাত1 যাইবেন 
কলিকাতার ঘে নাম-কর] ভাক্তারটি তাহাদ্দের পরিবারে 
চিকিৎসা করিতেন তাহাকে সমস্ত থুজিয়! বপিলেন--শক্তি 
চাই, ভাক্তার-_ স্বাস্থ্য চাই, যে কয়দিন বাচব-বাচার মত বাচতে 
চাই। ডাক্তার হু1সিয়। বলিজেন-__বয়স হ'ল বে প্রান সভ্ভর- 
তা হলে ত জন্দেক জ্ধাগেই মর! উচিত ছিল। গ্রাকৃতিক 
দিকে আপনি অস্বীকার করখেন কোন্‌ কৌশলে ? কোন 


যাক্রা 
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সুত্তিই এখামে খার্টবে না।-_খঅবশেষে ভাঙার কয়েকটি ভাল 
ভাল বলকারক ওষধ আর একটি পুষ্টিকর খানের তালিক! 
করিয়া তাহাকে বিদায় দ্িলেন। কলিকাতায় বসিয়া কয়েক 
ধিন খাণের প্রতি অতিরিক্ত নজর দিতে গিয়া তিনি পেটের 
অন্গুখ করিয়া বসিলেন। আবার কয়েক দিন লঘুপথ্য ও 
হুজমীর সাহায্যে শরীরটা] ঠিক করিয়া লইতে হইল। ওষধের 
উপরে বীতশ্রন্ধ হইলেন, দেবীপ্রসাদ ঠিক করিলেন--একটা 
ভাল শ্বাস্থ্াকর স্থানে কিছুদিনের জন্ত হাওয়া বদলাইতে 
যাইবেন। কয়েক দিন ধরিয়া! তাহারই তোড়জোড় চলিতে 
লাগিল। 


হঠাৎ বাড়ী হইতে “তার” আলিল-_ঞ্যোতি অত্যন্ত অন্ু্থ 
_-শীস্র আম্গন। সমস্ত ব্যবহ] গেল ওলটপালট হুইয়]__বীধ!- 
ছাদা জিনিষপআ্জ কলিকাতার ঘরে তালা দিয়! বাড়ার উদ্ছেস্ট্ে 
রওনা হইলেন । রানি ধশটার ট্রেনে চাপিলেন। সারা রাজি 
তাহার একটুও নিদ্রা হইল না। [নজ্জন দ্বিতীয় শ্রেনীর কামরার 
সারাটা হাত্রি ধরিয়া তিনি বপিয়া বলিয়া ভাবখিতে লাপিলেন-_ 
কি হইল ক্োতিত ? কোন বিশেষ কঠিন অন্ুখ নিশ্চয়--তাহা 
না হইলে এমন জরুতী “তার” আসবে কেন? মনে মনে তিনি 
বার-বাপ্ প্রাথনা করিতে লাগিলেন, জ্যোতি ভাল হইয়া 
উঠুক ] জ্যোতি ভাল হইয়। উঠুক| সেই দিন হইতে ক মতিচ্ছন 
হহয়া গেল ঠাহার--তিশি তো সত্যই জ্যোতিকে ভাল চক্ষে 
দেখেন নাহ। সেইযে ক্যো/ত সেই ভারীপাথরখানা অবলীলা- 
ক্রমে ভুলিয়া লইয়] গেল-_তিনি পারিলেন ন _-সেই সময় হইতে 
জ্যোতিকে প্রতিপক্ষের মত করিয়া দেখয়াছেন। পু সতীপ্রসাঙ্গ 
শৈশব হইতে রুয়-_পূর্ববপুক্ষের শরঞ্সামর্থয সে পায় মাই--ইহ] 
দেবীপ্রসাদের শিকট কম ক্ষোভের বিষয় ছিল না, তাইজ্যোতিকে 
শৈশব হইতেই নানাভাবে ধ্েেছচচ্চার শ্ুযোগ ধিয়াছেন। আজ 
সেই জোতিই যখন দেহসামর্ধ্যে তাহার বংশের যোগ্য উত্তরা- 
বিকাণী হুইল--তখন [কনা তনই তাঞাকে হিংসা কর্ধিতে 
লাঁগলেন। ঘ্বণায় ও ধিক্কারে তাহার নিজের মন একেবারে 
ভরিয়। উঠিল। এক সময়ে অল্প একটু ঘুমের তাব আরসয়াছিল, 
হঠাৎ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বাড়ী পৌছিয়া- 
ছেন, দেখেন__চতুষ্দিকে কান্নার রোল পড়িয়া পিয়াছে_-€জ্যাতি 
বা'চয়া নাই--তাহার অসাড় দেহ উঠানে নামাইয়। কাপড় দিয় 
ঢাকিয়া রাখ! হইয়্াছে। দেবীপ্রসাঞ্ যেন বাড়ীতে ঢুকিয়া 
জ্যোতির দ্রেহ-আবরণ তুলিয়া! লইয় উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন, জ্যোতি [জ্যোতি | কিঞ্জ জ্যোতির নিম্পন্দ দেহ 
সাড়া |ধল না-_দেবীপ্রসাদ মুচ্ছিত হইয়া তাহার পার্থ পড়িয়া 
গেজেন।- আতঙ্কে শিহরিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। "সমস্ত 
গ। তাহার ঘামে ভিজ্ছিয়া গিয়াছে-শগীর থব্‌ থর করিয়। 
কা(পতেছে, কামার জানালা খুলিয়া! বাছির়ের দিকে চেঞ্ছি 
ফিরাইয়া বলিয়া] উঠিজেন-__-তার] | তার] |--ছুর্গতিনাশিনী যা! 
কথাগুলি যেন ক্রন্দনের মত শুনাইতে লাগিল। 

সকালবেল! নিজেদের &শনে জালিয়। ট্রেন থামিল। 
বেবীপ্রসা্ তাড়াতাড়ি ট্রেন হইতে মামিয়! দেখেন তাহাকে 


৫৪৮: প্রবাসী ১৩৫২ 


না পদ বা শা শি সির পর ছি 





'উপস্পতিপ অ টসপ পা ও শী 


লইযার জঙ পার্ধী আশিক়্াছে । বেহারাদের ক্ষিজ্ঞাসা করিলেন 
জ্যোতি কেষম আছে। তাহার] বিশেষ কিছু জানিত 
না-_-একজন একটু ইতত্কত; করিয়া কিল-_ভাল আছেন। 
দেবীপ্রসাঘের কথাটি ভাল মনে হইল ন1। পাক্ষীতে চাঁড়য়া 
ভাহার মনে হইতে লাগিল বেহারারা অত্যন্ত ধীরে চালতেছে-_ 
তিন তাহাদের বারে বারে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন__ওরে 
আরও কোরে চল্‌-__জোরে চল্‌। বাড়ীর নিকটে আপিয়া তিনি 
উৎকরণ হইয়া রছিলেন-_বাড়ী হইতে ক্রন্পনের রোল ভালিয়া 
আফিতেছে নাতে? অধীর আশঙ্কায় তাহার বুক ছুরু ছুরঃ 
করিতে লাগিল। পাঙ্কী হইতে নামিয়! এক প্রকার দৌঁড়াইয়া 
বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলেন_দ্েখিলেন জ্যোতির ঘরের দরজ! 
খোল! রাহয়াছে--লেখান হইতে ছুই-একটি কথার টুকরা 
ভা1সয়া আসিতেছে । দেবীপ্রসাদ ছই-তনটি সিড়ি এক এক 
লাফে ডিডাইয়! ঘরেন্স ভিতরে চুকিয়া ডাকিলেম_ জ্যোতি? 
জোতি শুইয়। ছিল--পাশে ছিলেন তাহার মা বণিয়া। 
জ্যোতিই প্রথম উঠিয়া জবাব দ্িল-__-এসেছ দাছু? ভাল হয়ে 
গেছি আমি | দেখীপ্রপা উন্মত্ত আগ্রহে তাহাকে ছুই হাত 
বাড়াইয়! বুকের ভিতরে জড়াইয়1 ধরিয়] বলিয়া! উঠিলেন-__তাল 
হয়ে গেছিস? আ€--বাচলাম| কিছুক্ষণ পড়ে একটু সামলাইয়] 
লইয়া] বলিলেন-_কি হয়েছিল রে! জ্যোতি হাসিয়া! বলিল-_ 
সেই পাথরধানা | দেবীপ্রসাদ জশ্র্ধয হইয়] বলিলেন__ পাথর- 
খান। কি ?1--কাল ব্যায়াম করবার পর সেখান] ঘাড়ে করে-__ 
ছুটাছুটি করছিলাম, হঠাৎ পায়ে হু চোট লেগে পড়ে ঘাই-_বুকে 





আর মাথায় চোট লাগে_সঙ্ষে সঙ্ষে অজান হয়ে যাই-_ঘণ্ট 
হই পরে জান ফিরে এসেছে_-এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। 
দ্বেবীপ্রসাণ তখনও জ্য্যো্তিকে নিজের কোলের ভিতরে চাপয়া 
ধরিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। বলিলেন-__ 
আজই পাথরখান| আম নর অলে ফেলে দেব। বাঁচাল 
আমায়--কি ঘে ভয় হয়েছিল ভাই] 

কয়েকদিন পরে একদিন দেবীপ্রমাদ সতীপ্রসাদকে ভাকিয়! 
বলিলেন--আমি কাশী যাব সতী, বাকী জীবনটা সেখানেই 
কাটাব, সমস্ত ব)বস্থা করে দাও । সতীপ্রসাদ আশ্চধ্য হইয়া 
দ্রিজালা কাঁরলেন__কানা কেন ?-যাবার ডাক আমি শুনতে 
পেয়েছি সতী, জোর করে এত্দন তাকে আমল দিই নি-- 
কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ব্য। কাশীবাস করবার জনে মনকে 
প্রদ্তত করতে চাই। সতীপ্রসাদ জানিতেন-__ প্রতিবাদ বুথ] । 

যাত্রার ধিন জ্যোতি দ্বেবীপ্রসাদকে জড়াইয়৷ বরিয়া বলিল, 
আমাদের ফেলে তুম কোথায় যাবে দাছু--আমি তোমার সঙ্গে 
যাব। দেবীপ্রসা্ হাসিয়া বলিলেম__ওফথ| বলতে নেই ভাই। 
এ সংসারে কিছুই তে! চিরদিনের নয়-_-ফেলে তে] একদিন 
যেতেই হবে। তুইও যাস্‌ দাহু, আমার মত বয়স হোক, তখন 
কাশ্খবাসী হোস্‌, আন্ধ নয়। ছুই ফোটা] চোখের জল তাহার 
আসিয়া পড়িতেছিল আর কি--তিনি তাড়াতাড় বাহিরের 
দিকে তাকাইয়া বেহারাদের উদ্দেন্ক করিয়া বলিলেন, ওরে 
তোরা ঠিক জাছিস তো | তাহার। জবাব দিল-__হ। হত 
দেবীপ্রসাদ যাআা কমিলেম। 


নাটালে ভারতবাসী 
অধ্যাপক শ্রীস্ুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


বিধাতার বিচি হাটি দক্ষিণ আফ্রিক।। ইংরেজ লাভ্রাজ্যের 
অস্তভুপ্ভি এই দেশ বণ-বৈষষ্য এবং বর্ণ-বিদ্বেষের প্রধান পাঠ- 
স্থান। এখানকার শ্বেতাঙ্গ শালকগোরষ্ঠী মনে করেন তাহারা 
জনন্তসাবারণ। দাঁক্ষণ আয্রক] একাধক জাতি এবং সংস্কাতর 
মিলনক্ষেত্র। দেশের সামাঞ্জিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে 
ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু প্রয়োজনীয়ত| আছে-_ 
অগ্ততংপক্ষে এককালে যে ছিল তাহাতে সঙ্গেছের অবকাশ 
মাই। কিদ্ধ ্জা:ত ভিন্ন অঞ্জ কাহাকেও তাহার প্রাপ্য জায্য 
মধ্যাদা, এমন কি মানুষের মত বাচিয়া থাকিবার আকার 
দিতেও শ্বেতকান্ধ শাসকসপপ্রদায় একাগ্ডই মারাজ। সাম্য, 
মৈজী, শ্বাবীনতা, গণতগ্র প্রভাত যে সমস্ত শ্রর্চতমধুর কথা 
ইংরেজ রাজনীতিক ধুতজ্ধরপণের মুখে অহরহই শোন] ঘায় 
তাহা, যে একট! বিরাট, ধাপাধান্ধি মাঞ্জ হক্ষিণ-আফ্রিকায় 
পদার্পণের লঙ্গে সঙ্গে তাহ! স্প$& হধয়ঙ্গম হুয়। 
*. “উ্ভান-উপনিবেশ' (987990 00102) ) নাটাল দক্ষিণ- 
আফ্রিকার লর্ববাপেক্ষ! জনবছল এবং ভারতীয় বহুল প্রদেশ। 
১৮৪৩ সালে কেপ প্রদেশের গবর্ণর সর জর্জ নেপিয়ার 
মাটাল ইংরেজ সাহ্বাঙ্যতুক্ত করেন। পুর্বে ই? বুস্তর- 
দ্বিপের অধিকারে ছিল। মছারাদঈীর এক ধোষণা-পত্রে 


প্রচার করা হুইল যে নাটাল শাসনে কোন জাতি, বর্ণ 
বা ধর্ম লগ্ধপ্ধে পক্ষপাতদূলক নীতি অবলান্ত হইবে না। 
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কিস্ত শতার্ধক বধ কাল ইংরেজ শাসনের মধ্যে অসংখ্য 
বার এই নীতি পদ্রদ্দপিত হইয়াছে । বাক্য এবং কাধ্যের এই 
অসঙ্গাতকে ভগামি আঘখ্য। দলে অপ্রিয় হইলেও সত্য কথাই 
বলা হহবে। 


নাটালের শ্বেতা শাসক-সন্প্রদায়ের হয়ত আঙ্গ আর 
স্মরণ মাই যে প্রধানত; ভারতীয়দের প্রাণপাত পরিশ্রমের 
ফলেই মাটালের বর্তমান সম্ক্কিসৌধ গড়] উঠিয়াছে। 
তারতীয়ের] কিন্ত জোর করিয়া নাটালে প্রবেশ করে নাই। 
নিজের প্রক্নোজনে বাধ্য হুইয়াই নান! প্রকার প্রলোভন 
দেখাইয়া নাটাল ভারতীয় শ্রমিক আমদ্ধামি করিয়াছিল। 
১৮৬, লালের ১৩ই অক্টোবর 'টরো+ (11:70) জাহাজ 
সর্বপ্রথম মাটালের জগ ভারতীয় শ্রমিক লইয়া বোথাই 
বন্দর পরিত্যাগ করে। ৩৪ দিন পরে 'টরো' জার্থবান্য 


আলাপ লীসিশীসি লা স্পস্ট এ তা পা 


বন্দরে নোঙর করিল। | মার্টালের সর্ব আনন্দের জাড়া পড়িয় 
গেল। কারণট। নিশ্চয়ই ভারত বা ভারতীয় প্রীতি নহে। 


১৮৬* সালের পূর্বেই নাটালের শ্রমিক সমস্তা গুরুতর 
জাকার ধাব্ুগ করিয়াছল। এই সমসা। সমাধানের যাবতীয় 
প্রচে্াই বার্থভায় পর্যাবসিত হষয়াছল। অবশেষে ১৮৬, 
দালে ভারত সরকার নাটালে “চুক্তিবদ্ধ? ([100911(0170) 
ভারতীয় শ্রম পাঠ'ইতে সম্মত হইলেন। নাটালের ভূমি 
এবং জলবায়ু ইক্ষুচাষের অন্কুল। আমরা যে সময়ের কথা 
বলত ছ তখন মাালে ইঞ্চুরচ'য কেবলমাত্র আরম্ত হইয়াছে। 
কি নির্ভওযোগা শ্রমকের অভাবে কাজ আশানুরূপ অগ্রসর 
হইতে গুল মা। ভারশীঘ় শ্রমক আমদানির ব্যবস্থা হওয়ায় 
শ্রমিক সমস্যার একটা সুরাহা হইল। ইহাই নাটালবাসীর 
আনন্দেতর কারণ । “নাটাল মার্কারিতে (4৮) 01৮10 ) 
মন্তবা কর! হইল-_-+(0()0110117)11)1610107 18 8 ৮118]1- 
911 [1110 1)10.* নাটালের শ্েতাঙ্ত ক্ষেএ- -শ্বামীগণই এই 
আমিঞ্পিগের যাওয়ার খরচ প্রিয়া হলেন । গরজ বড় বালাই। 


কিন্ত নাটালের শ্বেত উপনেবেশকে আর্থিক অপঘাত হইতে 
রক্ষা করিবার দায়িত মাথায় লইয়। যাহারা মাতৃভূমির মায়া 
কাটাইল, তাহাদের উপর টি গলি অযৌক্তিক, অসঙ্গত, 
অপমানগ্রণক্ষ এবং মীতিবিকদ্ধ বি বনিষেধের বোঝ চাপাইয়া 
দ্রিশ্তে ইশ নবরেশিক সরকারের বিন্দ্ঘাত্রও দ্বিধা হইল না। এই 
সর্ভাধন আমক আমদানি প্রথাই বৃখ্যাত 'ইঞ্ফোর শ্রমিক 
প্রথ, (11)001)1101091 1, 701 39১14) ), ই্েকাও? বন্ধ 
শ্রমিক দগকে মাভূ'ম হইতে বহ্‌ ধরে শির্ববাঞ্ধব অন্তঞাত দেশে 
যাত্রা! করিছে হইত; গন্তবা ধানে পৌন্ছথার পর তাহাদিগকে 
যেকোন ক্ষেএখ'মীর অধীনে নিম্ন করা যাইতে পারিত। 
এই সগ্থগ্জে কোন কথা ধলার বা ম'নদের ক্ষেত্র বালীত অগগ্র 
বাল কর্ঘবাও অধিকার তাহাদের ছিলনা । বিশেষ অনুমর্তি- 
পঞ্ঞ না লহইয়: তাহাপা কোথাও যাইতে পারিত না এখং তাহা- 
দিগকে ঘে কাজ করিতে আদেশ দেওয়া হইত তাহাই করিতে 
তাহার! আইন অগৃলারে বাধ্য ছিল। এই চুঞ্সির মেয়াদ 
ছিল সাধারণতঃ পাচ বংসর। মেয়াদ ফুরাষ্টবার পর তাহাদিগকে 
অ'ওও প:চ বংলর "স্বাধীন" শ্রমকরূপে নাটালে কান্ত করিতে 
হইত। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তাহারা চুপ্সির শর্ডের 
অঞ্জধা করিতে পারিত মা । অত্যাচার সহনশীলতার মা! 
আঁতক্রম করিলেও নৃথ বুজয়া সহ করা ছ্বাড়া তাহাদের 
গত্ান্তর ছিল না। এই পাচ বংসর কাল তাহারা নিগ্ি8 পারি- 
শ্রমিকের (মাসে ১* শিলা) অধিক দাবি করিতে পারত 
না। অথচ 'ম্বাধীন” শ্র্মকদিপের পারিশ্রমিকের তূলদায় এই 
মন্ভুরি অমেক কম ছিল৷ প্রচলিত দওবিধিতে তাহাদের বিচার 
হইত না। অত তুচ্ছ অপরাধেও “ইণ্ডেফার' বদ্ধ শ্রষিককে 
গুরুদও তোগ করিতে হইত। স্বর্গত গোপাঙলরক গোখলে 
যথার্থ ই বলিয়াছেন, 


490৫)) ৪ 8781610) 0৮ চ7119166 18006 16 0৪ 0৪ ০81190, 
[77086 19811 001৫617 00. 0109 801৮106,? 


'ইত্ডেফা ০ প্রথ 1 সন্ব্গে পি, ঞস। যোশর মি্টোন্ধত 
অন্ধব্য্টিও বিশেষ প্রধিধানধোগ্য-- 


আপস পসিলা সাপ সত তি স্পস্ট স্মপিি৯িপস্মি্সসি পস 


নাটালে ভারতবাসী 
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ইছারই ফলে দক্ষেণ-আগ্রিকায “চুক্তিবদ্ধ” শ্রমক্দের মধ্যে 
আত্মহত্যার সংখ্যা অদন্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজের 
যে সমগ্ধ স্তর হইতে কৃলি সংগ্রহ করা হষ্টত, ভারতর্ধে 
তাহাদের মধ্যে আত্মঘাতের হার অপেক্ষা দক্ষিপ-আক্রিকার 
ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে আত্মহত্যার ছার দশ-বার গুণ 
অধিক ছিজা। 

১৮৬৬ সাল পর্বান্ত যখে& ভারতীয় শ্রমিক আমদানি কর! 
হইল। কিন্ত এ বংসর হইতে ব্যবসায়ে মন্দা পড়াতে এই 
আমদ'নি কিছু দিনের জন বন্ধ হষ্য়। গেল। ইতিমধ্যে বু 
আমিকের 'ইঙেফারের মেয়াদ উভভীণ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের 
মধ্যে অনেকে নাটালেই স্বামী ভাবে ঘর বাধিল। ইঞাদের়, 
মধ্যে, অনেকে শাকসবজি এবং তণ্িতরকান্ীর বাগান করিল । 
কেহ বা আবার মংম্তজীবী৫ বগি গ্রহণ করিল । ফলে মাটালের 
অথনৈতিক জীবনে তাহারা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান পূর্ণ 
করিল। 

১৮৬০-৬৮ এই ৮ বংসরের মধ্যে ভারতীয় আমিকপণেক্স 
প্রাণপণ চেষ্টা এবং পরিশ্রমে নাটালের আথিক অবন্ধার বিগাট্‌ 
পরিবর্তন ঘটে । ১৮৫৯ সালে নাটাজে মাড় ১১৭৩ টন চি 
উৎপন্থ হয়। আর এই পরিমাণ বাড়িয়া ১৮৬৪ সালে ৬৯৮৫ 
টন এবং ১৮৬৮ সালে ৭১১৩ টন হয়। 

১৮৭০ সালে 'উঞ্েক'র? মুক্ত শ্রমিকের প্রথম দল মাতৃতূমিতে 
প্রত্যাবপ্তনের অধিচার পায়। প্রত্যাবর্নকা ণী'দগের মুখেই 
সর্ধঘ পথম চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের উপর শ্বেতা গুডুদিগের 
অত্যাচারের কাহিনী ঘা, লাধারপভাবে ৪র্ব।বঙ্চাত, বেজাইনী 
ভাবে বেতন দেওয়]! বন্ধ করা, অনু বাঞ্িদগেএ চিকিৎসার 
ব্যবস্থা না কর! ইত্যাদি ভারতবাসীর কণগো্র হয়। 


এদিকে কিছু দিন পরে বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্কে জাবার ভারতয় শ্রমিকের প্রয়োজন? শেষতাবে অশ্রতভূত 
হইতে লাগিল। ভারতায়'দগের প্রতি ব্যবহার সঙ্থন্ধে তদস্ত 
করিবার জন্ক নাটাল সরকার একটি কমিশন নিযুস্ত ক'রলেন। 
কমিশনের দ্িপোর্ট হইতে স্পট বোঝা গেল যে ভারতীয় শ্রমিক- 
দের প্রত এতদিন যে বাবহাএ করা গুইক়াছে তাহার পরিবর্তন 
অবন্ত প্রয়োক্ধম। “চু'ভবন্ধ” শ্রমিকঁ্গের অভাব অভিযোগ 
সম্বন্ধে তদত্ত করবার জন একজন কর্দরচা্ী (1১101601070 
[70191 1111171018106) নিযুক্ত করিতে ক'মশন গুপারিশ 
করিলেম। অনুস্থ শ্রমিকদিগের চিকিৎসার জঙ আতও ক্তক- 
গুলি চিকিংসাকেন্জ স্থাপিত হইল। যে সমস্ত ওপনিবেশিক 
ভারতীস্ব শ্রমিক মিযুত্ত করিলেন, কেন্জরুলির ব্যয় নির্ববা্ 
করিবার জঙ্ ত্ঠাহ্থাঙ্জের উপর কর ধার্ধা করা হটল। “ইতেফার' 
প্রথার বিলোপ হুইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও এই কর আদায় 
কর! হয়। 
অদিকের জ্ত মার্টাল আবান্ ভারত-লয়কারের দ্বারস্থ হইল। 


লাশ £লাট লী পিপিপি চাস পি ৪৫৯০ লো লে 


শ্রমিকদ্িগের পাথেয় বাবদ নাটালের সরকারী তহবিল হইতে 


৫১৪ 


১০,০০০ পারউগু যার বরাদ্দ হইল। ইহাতে কেবলমাআ্ ভারতীয় 
শ্রমিক নিয়োগকাত্রীরাই উপকৃত হইলেন। হতরাং এই ব্যয় 
অনৈধ এবং পক্ষপাতমূলক | কিন্তু নাটাল সরকার একাদিক্রমে 
বহু বৎসর এই বায় বহন করিয়াছেন। 

স্প&ই দেখ। যাইতেছে যে নাটালের বিশেষ অনুরোধে এবং 
না্টালের প্রয়োজনেই ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হইয়।- 
ছিল। এই সময়েই নাটাল সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন 
যে চুক্তির ঘেয়াদ শেষ হইলে নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়গণের যে 
কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার থাকিযে এবং তাহাদের 
প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার ব! কেবলমান্র তাহাদের প্রতি 
প্রযোজ্য কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইবে না। এই 
আঙ্বাদেরই অবশ্তস্কাবী পরিণাম শ্ব্ূপ নাটালে একদল স্থায়ী 
ভারতীয় বাপিম্দার সৃষ্টি হইয়াছে। 


১৮৭৪ সালের পর হইতে নাটালে পুনবায় “চুক্জিবন্ধণ ভারতীয় 
শমিকের আমদানি আরভ্ভ হুইল। এতত্বতীত বহু স্কারতীয় 
বণিকও এই সময় হইতে নাটালে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে 
লাগিলেন । এই সময় সমগ্র ঘক্ষিণ-আফ্রিকার কোথাও স্থায়ী 
বসতি গ্বাপন করিবার কাহারও কোন আইনগত বাধা 
ছিল না। জারতীয় বণিকগণ দেশের বিভিন্ন অংশে দোকান- 
পশার করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিভ্তবান হুইয়! উঠিলেন। 
তাহাদের এই আযদ্ধি প্রতিবেশী শ্বেতাঙ্গ সমাজের গাআদাহের 
কারণ হইল। তারতীয়দিগের এই সাফল্যের মূল কারণ এই 
ঘে ষ্ঠাহারা কেবল গান্রবর্পণের জন্থই স্থানীয় অধিবাসীদিগকে 
নিক মনে ন! করিয়া তাহ[দিগের সছিত ভদ্র এবং সদয় ব্যবছার 
করেন। শ্বেত্াঙগগণ কিন্তু এই কথ! মানিতে প্রস্তত মহেন। 
তুলন*য়-_ 
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এদিকে চুঞ্জির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর 'ইগেফার যুক্ত? 
বহু ভারতীয় স্বাধীন শ্রমিক্পে মাটাঙ্জেই রহিয়া গেল। 
নাটালবাসী ইংরেজ্গণ বুঝিতে পাখিলেন যে ভারতীয়গণ থাকি- 
বার জঙ্জঈই নাটালে জাসিয়াছেন | বহুপূর্কেই ভাহাদের বোঝা 
উচিত ছিজ। 


ইহছারই ফলে না্টালে দ্রিনের পর দিন ভারতীয় বিদ্বেষ 
তীব্র হইতে তীন্রতর হইয়া! উঠিল। জ-শ্বেতকায় কোন দ্ধাতির 
স্বাধীনতা বাঁ স্বেতকায়ফের সহিত তাহাদের সমকক্ষতার দাবি, 
শিক্ষাল'ভের আগ্রহ বা এশ্বর্যোর জাকাজ্ষ] নারটাজের ম্বেতাল 
ওপশিবেশিক্ধিগের মিকট অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য । 
বর্ধবিদ্বেষে অন্ধ হইয়া ঠাহার ছুলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বের 
প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একটির জননী এবং বাআী তারত- 
বর্ষের সংস্কতি, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন জাজ পর্য্যত্ত বিশ্ব- 
মানবের সম্রন্ধ বিস্ময়ের বন্ব। অথচ নাটালের ভারতীয়গণকে 
সর্বপ্রকারে শ্বেতা লমাঞ্ধ হইতে বিযুক্ত করি! রাখিবার কোন 


১৩৫২ 


এসি পাসিরসিাসসিপাসসিিসিপপসটিাপ পনি লস 


প্রকার অপচেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই বা হইতেছে না। আজও 
নাটালের সর্ধ্ মিউনিসিপ্যাল গ্রস্থাগার এবং জত্ভরণবাপীতে 
(৪৯110001111 [000] ) ভারতীয় এবং স্থানীয় জধিবাসিগণের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ । অতি অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় পরিচাঙিত হোটেল 
বাচায়ের দোকানেই ভারতীয়গণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। 
তাহাদিগের শিক্ষা এবং ভ্রমণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র এবং ইউরো পীল্প- 
গণের জন্ত ব্যবস্থার তুলনায় এই ব্যবস্থা একেবারেই নিরু&। 
“কেবলমাআ্ ইউরোণীয়” (11071১88008 0)0]5?) এই মন্ত্র 
নাটালের তথ! সমএ দক্ষিণ-আসফ্রিকার আকাশ বাতাস মুখরিত 
করিয়া রাখিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে ষে 
স্বানীয় অধিবাসী এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের কেবলমাজ শিক্ষঁ- 
ব্রতী হওয়ার জর্জ উপযোগী শিক্ষা বাতীত অন্ত কোন প্রকার 
বৃদ্ডি শিক্ষার ব্যবস্থা] নাটালের কোথাও নাই। 

চরিজ্ম এবং বুদ্ধিমভার দিক হইতে নাটালের শ্বেত এবং 
অশ্বেতকারদিগের মধ্যে কোনই মৌলিক পার্থক্য নাই। উপরে 
যে মাবেল-পামারের (ঠ181)0] [১811)007) কথা উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে তিনি নাটাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজ (7181 
10011701001 1:810108 091109) এবং মাটাল ইউনিভার্সিটি 
কলেজে (6৮ [0101৮075115 0011109) অধ্যাপনা করে। 
তিনি বলেন যে যাহারা ইউরোপীয় নন, তাহাদের সঙ্গে তুলনায় 
ইউরোপীয়গণের কোন উল্লেখযোগ্য শ্রেপ্ঠত্ব নাই, 

(41159 01508110000 10110001910 পা1])017011$ 1) 10১9 
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আত্মরক্ষার অপরিহার্ধয প্রয়োজনেই শ্বেতাঙ্গ গপিবেশিক- 
ধিগকে একট প্রতিবেশী সমাঞ্ধ এবং নিজেদের মধ্যে ব্যবধান 
রচনা ও রক্ষ! করিতে হইয়াছিল। কিন্ত আন্ত অবপ্থার পরি- 
বর্তন ঘটিম্াছে। প্রায় দাস পর্যযায়তও শোযত শ্রমিকের স্থষি 
করিয়া এবং তাহার উপর নির্ভরশীল হুইন্| দক্ষিণ-আকফ্রিকার 
শ্বেত সভ্যতা নিদ্ধেরই শ্বশান-শয্য! ওচন1 করিতেছে। 

ধীরে ধীরে “ইণেফার? মুক্ত শ্রমিক এবং ভারতীয় বণিক- 
গণের শী এবং সংখ্য] বঞ্চিত হওয়ায় তাহারা নাটালে একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তাহাদের এই অভ্যুদয় 
শ্বেতাঙ্গদিগের ঈধ্যানলে ইন্ধন নিক্ষেপ কারল। নাটাল সরকার 
অহুস্যত ভারতীয় নীতি এই ঈর্ষযারই অভিব্যক্তি | ভার্তীয়গণকে 
আইন-পরিষদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা 
চলিতে লাগিল। যতদিন নাটাল ক্রাউন কলোনি (070 
0010707) ছিল, ততদিন ইংলঙের সরকারের বিরোধিতায় এই 
অপচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই । কিঞ্ত নাটালের স্বায়ভ- 
শালন লাভের পর ১৮৯৬ সালে ভারতীয়গণকে আইন-পরিষদের 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। কাজেই নাটালের 
স্বায়শ্তশান কেবলমাআ খ্বেতকায়দিগের পক্ষেই শ্বায়তশাসন। 
অঙ্থেতকায়দিগের পক্ষে ইহা! 'পরায়ত শান । এই সময়েই 
না্টাল সরকার প্রবাসী “স্বাধীন” ভারতীয়গশের উপর জন প্রতি 
২৫ পাউও বাধিক কর বার্ধ্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। জর্ 
এলগিন তখন ভাবতবর্ধের বড়লা্ট । ভারত-সরকার এই অস্তায় 
কর স্থাপনে সম্মতি দিলেন । তবে স্থির হইল যে করের পায়িমাশত,' 


প ২. স্পা নিপাত শাসিত, ৪৯ ত উস তত শশার লতি পিই 


চৈত্র 


২৫ পাউও না হুইন্প] ৩ পাউও হুইবে। পুরুষের ১৬ এবং 
নারীর ১৩ বংসরের বেশী বয়স হইলেই এই কর দিতে হইবে । 
'চু্জিবন্ধ' শ্রমিকগণকে অবন্ঠ অব্যাহতি দেওয়া হইল। কাহারও 
মনে ব্রাখিবার প্রয়োজন রহিল ন! যে ত্রিটিশ লরকার ভারতীয়- 
গণকে নাটালে বসবাস করিবার অনুমতি এবং সুযোগ ও 
অধিকার-সামোর প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সকলেই ভুলিয়া 
গেলেন যে প্রধানতঃ ভারতীয় শ্রমিকগণের পরিশ্রামেই দক্ষিণ- 
আফ্রিকার 'উদ্্যান উপনিবেশ" মাটাল অর্থনৈতিক অপখাতের 
হাত হইতে রক্ষণ পাইয়াছে। স্বপীঁয় গোখলের কথায় এই কর__ 
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(91 9100000,) 

তাহণ ছাড়া নাটাল সরকার 'ইণ্ডেধার” মুক্ত অমিকদিগকে 
ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টাও করিতে লাগলেন । কারণ 
তাহা হইলেই মাটালে “ম্বাধীন? ডারতীয়ের সংখা! খুব বেশী 
বাড়িতে পারিবে না। কিন্ত ভারত-সরকারের বিরোধিতায় 
এই চেষ্টা শেষ পথযস্ত কাযকরী হয় নাই। 

১৮১৩ সালে মহাত্মা! গাঞ্জা একটি মামল। পরিচালনার ভার 
লইয়া এক বংসরের জন দক্ষিণ-আফ্রিকাতে গমন করেন। 
১৮৯৪ সাপে তাহার দেশে ফিএয়া আপিবার কথা । কিন্ত 
দ্রক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়ুগণের অবস্ক। স্বচক্ষে দেখিয়া 
তিনি সেখানে থাকিয় যাওয়াই সিন্ধান্ত করিলেন । ১৮৯৬ সালে 
নাটালের ভারতীয়দিগকে আইন পরিষদ্জের ভোটাধিকার হুইতে 
বঞ্চিত করিবার কথ পূর্ধেবেই বল! হইয়াছে । এই বংলরের 
শেষের দিকে মহাত্ম! গাঙ্ধী কিছু দিনের জন্ক ভারতবর্ষে 
আদিলেন | দেশে আপিয়াই তিনি দক্ষিণ-আফ্রিক। প্রবাসী 


ভাগতীয়গণের দুর্দশ! সঙ্থপ্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন 


এবং বর্ধভারতীয় নেওত্বন্দের সহিত এই সম্বন্ধে আলাপ- 
আলোচন। ও বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা প্রধান ককরয়া দক্ষিণ- 
আগ্রকাষ্ছিত ডারতীয়গণের অভাব-অভিযোগের কথা দেশবাসীর 
কর্ণগোচর করেন । যথাকালে তাহার কায্যকলাপের বিকৃত 
এবং অতিরঞ্জিত বিবরণ দবক্ষিণআফ্রিকাতে পৌছিল। 


ভুলনীয়-_ 
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এই সংবাদ নাটালের শ্বেতাঙ্গ সমাক্ধে তীব্র উদ্ভেজনার 
সঞ্চার করিল। উপমিবেশিক সব্প্র্ধায় ক্রোধে আত্মহার! 
হইলেন । তাহার] ভয় পাইলেন যে এই সমস্ত প্রচারের ফলে 
“চুজিবন্ধ' শ্রমিকের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে । 
তাহা হইলেই ত সর্ধনাশ। 

এদিকে নার্টালের ভারতীয়গণ মহাত্মা গান্ধীকে অবিলন্ে 
প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত তারযোগে অনুরোধ জানাইলেন। 
তদনূপারে তিনি কালবিলম্ব ন! করিয়া “কুরল্যাও, (00011809) 
জছাজে সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকা! যা করিলেন । এই 


বাটালে ভারতবাসী 


10801707006 
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৫১১ 


এই ছুই জাহাজের মোট ভারতীয় যাক্রীর সংখ্যা ৪০০ অনের 
অধিক ছিল না। ইহাদের যাআর ব্যাপারে মহাত্বাজ্জীর কোন 
হাত ছিল নাঁ। ১৮৯৭ সালের প্রথম ভাগে 'কুরলযাও ও 
নাদেরী' ভার্ধাম বন্দরে নোক্গর করিল । এই সংবাদ পাইবা- 
মাআঅ ইংরেজ ওপনিবেশিকগণ একটি সভা আহ্বান করিয়া 
অগ্নিব্াঁ বক্তৃতা দ্বারা ঘোষণ! করিলেন যে এই ভারতীয়গণের 
আগমন প্রকৃত প্রস্তাবে নাটাল আক্রমণেরই নামাস্তর-- 

(00100110000 1176 92] 01 1001805৪820. 1705৮281010 
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কুবল্যা' এবং 'নাদেঘীর” ধাআীগণের অবতরণে বাধা প্রধান 
করিবার উদ্দেশ্তে একটি কমিটি গঠিত হুইল । দ্বাঙ্রার আশঙ্কায় 
নাটাল সরকার জাহাজ ছুইখানিকে বন্দর ত্যাগ করিতে আদেশ 
করিলেন । পরে অবশ্ত এই আদেশ প্রত্যাহত হয়। জাহাজ 
হইতে না ময়! মি: কুশুমজীর গৃহে যাইবার পথে মহাত্স গাঙ্ধী 
শ্বেতাঙ্গ গার প্রহারে সংজ্ঞাহীন হুইয়া পড়েন (১৩ই জাস্থয়ারী, 
১৮৯৭ )। দেবক্রমে তাহার প্রাণ রক্ষণ পায় । অবস্থ1 ক্রমশ: 
এত গ্ররুতর আকার ধারণ করিল যে শাস্তি স্থাপনের জন্ 
নাটলের প্রধান মন্ত্রী মি; “এসকখিকে” ()[1. 1)5601001)6) স্বয়ং 
ঘটনাস্থলে আমিতে হইল । ব্রিটিশ সকার গান্ধীর লাঞ্নাকারী- 
দ্বিগকে সয়ুচিত দও দিবার জন্ঠ নাটাল-দরকারকে আদেশ 
করিলেন । | 

ভার্বান দাঙ্গার ফলে বোঝা গেল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
বিদ্বেষ কত প্রবল। ইছার পরেই নাটাল সরকার 'চু্তি- 
বন্ধ" শ্রমিক আমদানী 'করিবার জগ্জ বৎসরে যে ১০,০০০ 
পাউঞ বায় করিতেছিলেন তাহ! বঞ্ধ করিয়া দেম। এই 
বংসরই আইন করিয়া ভারতীয়ুগণের নাটালপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া দেওয়া হয়। মাটাল ভিন্ন অন্ভাঙ্জ উপনিবেশে যাহাতে 
ভারতীয়গণ প্রবেশ করিতে না পারে তাহছায়ও ব্যবস্থা! করা 
হইয়াছিল । শ্বেতাঙ্গগণ ক্বশ্ত প্রচার করেন যে ভাত্রতীয়গণের 
মঙ্রলের জনই নিয়ন্ত্রণের বাবস্বা করা হইয়াছিল। কারণ 
আরও অধিকসংখ্যক ভারতীয় আমদাশি হইলে নাকি সমগ্র 
দ্ক্ষিণ-আক্রিকার জামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া সাধারণ 
জীবনযাআ্ার মানের অবনতি ঘটিত। 

১৯০৮ সালে আইনের বলে মা্টাল-প্রবাসী জমত্ত এশিয়া- 
বাসীর বাণিজ্য করিবার অনগুমতি-পত্র (1]7:809 11001)09 ) 
বাতি করিয়া! দিবার প্রস্তাব হয়। ইংলগের তর্গানীস্তন 
ওপনিবেশিক সচিবের হস্তক্ষেপের ফলেই ইহ? হইতে পারে 
নাই। কিন্ত এখন হইতে নাম! অন্ভুহাতে ভারতীয়দিগকে 
বাণিজ্য-সনদ দ্রিতে অথথ] কালক্ষেপ করা হইতে লাগিল । 
অনেক ক্ষেত্রে তাাদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি জেওয়াই 
হইত মা। তুলনীয়-_ 

পা ৫০ দা) ৪ 080. ৮0 795000৮7006] 10087 


11061)065. 4 00701680 11067)06 15 &1810100. 810)038৮ ৪1255 
৪৪ 8 108100 0 00018, চ1087688 10106110197 11001700  05 


জাহাজে গান্ধী-পরিবার ব্যতীত আরও কিছু ভারতীয় যাত্রী 1608800 8৩ &, 1000082 06 00150 1116 28 & 300 010- 


 ছিলেশ। “মাছের? ((94071) নামক আর একখানি জাহাজও 
”গ্ই লী ভারতীয় যাত্রী ঘমেত ভার্বান অতিযুথে রওয়ানা হুইল। 


ইহ] মাবেজ পামারের 7/7/৮175 177010? 1%090167/-এর 
১৩শ গৃঠায় উদ্ধত জনৈক [,10915100 09001-গার উক্তি )। 
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যাণিজ]-সনদ দেওয়া না দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা ১৮৯৭ সালে 
বিধিবদ্ধ একটি দ্ধাইমের বলে এই 'লাইর্সেনং অফলার'- 
দ্বিগকে ওয়] হুষ্টয়াছিল। তারতীয়গণকে বিভিন্ন উপায়ে 
বুঝাইয় দেওয়া] হইতে লাগিল যে তাহারা ম্বপা, হেয়, অবাঞ্ছিত 
এবং জপাওজেয়। শ্বয় মাতম গান্ধীকে একবার ডাকগাডীতে 
অজ যাত্রদের পায়ের কাছে বসির! যাইতে হইয়াছিল। 
ভারতীয়গণের মনে এই ধারণ' বদ্ধমূল ক'রয়! দেওয়ার চেষ্া 
হইতে লা'গল যে শ্বেতকারগণের তুলনায় তাহারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
জীব এবং প্রায় দাস-পর্যায়ের উর্ধে কোন দিনই তাহার! 
উঠিতে পারবে না। 

দ্'ক্ষপ আ'ফ্রকার অক্জাঞ্ উপনিবেশেও (কেপ কলোনি ব্যতীত) 
ভারতীখয়প্ বড় শ্ুখে ছিলেন না বা তাহাদিগকে আ'ধকতর 
অধা'দা দেওয়া হইত না। অবশেষে অত্যাচার যখন মাত্রা 
ছাড়'ইয়, গল, তখম মহাত্মা গাঙ্গীর নেতৃত্বে সত্যাএহ আক্ছো- 
লন গ্তশ্বলাড ক'রল। ১৯১১২ সালে যখন এই অহিংস লংগ্রাম 
চলেতেছিল, তখন গে'খলে দক্ষপ-আফ্রিকায়যান। তিনি দক্ষিণ- 
আফ্রিকা লন্মলত এা্েত (001010)7) 01 ১011] ১11108 ) 
সঠিবমঞন্জীএ সঠিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী জনাতেল 
বোথা (13011091130 118) আশ্বস দিলেন যে মাটালের 
ভারতীয়গণের জনপ্রতি বাধিক ৩ পাউগু হিসাবে কর দবার 
'আছণ এবং দক্ষিৎ-আফ্রকার বিভন্ন উপনিবেশে প্রচলিত, 
বৈষমামূলক সমস্ত আইন তুলিয়া দেওয়া হুইবে। কার্ধ্যকালে 
কিন্ত এই আন্বাতের মর্যযাদ' র'ক্ষত হুইল মা। 

মহাপ্জ গান্ধ'য় নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ চলতে লাগিল। আন্দো- 
লম আরও করিবার পূব্বেছ মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রকার হঃখক& 
পাহবাএ জঞঙ্গ শিঙ্জেকে প্প্থত করিয়া লইয়াছিলেন এবং সত/1- 
গ্রহখদিগের শিক্ষা জড় 'টপ&য় ফাশ্মা (111,150) [8110 ) 
স্াপন করিয়াছিলেন! ২২০০ ভারতবাশখ প্রতাক্ষভাবে 
আন্দোলমে যোগদান করিলেম। নান্নীরাও পুরুষের পার্ধে 
স্থান গ্র্থণ কারলেন। এদিকে নাটালের ইক্ষু-ক্ষেও, কয়লার 
খনি, রেলওয়ে এবং আজ্াঞ্জ প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের 
২২০০০ / ৬০০০০?) কল্মাঁ ধণ্ধঘট করিল। আইম ও শ্রত্খলা 
রক্ষা নামে যথাত্ীতি খল চ'লল। নিরম্ত্র এবং অগুংল 
ভারতীয় সতাগ্রহীর কু'ধরে ছক্ষিণ-আফ্রিকার ভূমি রদ্িত 
হইল। দলে গলে সত্যাগ্রহী কারাবরণ কগিল। এই 
আন্দোলনের সংবাদক্রমে এদেশে পৌ'ছল। লর্ড হাতিঞঝ 
তখন ভারতবধের ব্ড়লাট। তিন প্রকাশ্ঠভাবে এবং স্প$ 
ভাষায় বৈষঘামূলক বাবন্ধার বিক্দ্ধে নিক্ষিপ প্রতরোধের 
(7০8১$1৮6 76515681706 ) নীতির প্রতি পহান্ুতূতি জ্ঞাপন 
ফরিলেম। তুলমীয়-_- 
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প্রবাসী 





১৩৫২ 
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হইতে )। ভারত সরকার সত্যাগ্রহ্থীজের উপর অনুষ্টিত 
অত্যাচার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদস্ত করিবার জঞ্জ একটি কামশন 
নিষুদ্ত করিতে ভারত-সাঁচবকে সন্দির্ববন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। 
ইতিমধ্যে দক্ষিপ-আফ্রিক] গবর্ণমেন্ট লর উই'লয়ম সলোমনের 
(31৮ 11115 30101000) নেতৃত্বে একটি কমিশন নিথুক্ত 
করিলেন। মহাত্মা! গান্ধীর লহিত ক্কেনারেল স্মাটসের (00176- 
18] 91005 ) পত্রীয় আদান প্রদান চলিতে লাগিল। সলোমন 
কমশন মহাত্মা! গান্ধ'ত দ্রাবি মানিয়া জাইল। ১৯১১ সালের 
গান্ধী ন্মাটস চুভ্তি (0811101-317)005 4১810010006) ক্রমে 
বিধিবদ্ধ 'ইিয়ানলস রিলিফ আ্যাতের' (11011511910 
106) দ্বারা নাটালের ভারতীয়দের উপর জনপ্রতি বাধিক ৩ 
পা্টও কর তুলিয়া দেওয়া হইল এবং দক্ষিণ-জভ্রুকা প্রবাসী 
ভারতীয়দিগের কতকগুলি অভিযোগ দুর কণিবার বাবস্থা 
হইল। কেনারেল স্মাটস বলিলেন যে এই আইমের ফলে 
ভারতীয় সমক্তার স্থায়ী সমাধান হইবে (8 ৫0101)1116 8710 
91781 ৭। (611061)6 911010 0010005014৮”) 1 সমসা' সত 
রথিয়াই গিঘাছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিখেষ পুব্া- 
পেক্ষা তীব্রতর হইয়াছে । 


পোস্পি সিপশাপাস্িাি 








পাস পা 


ইহার পূর্বেই ১৯১১ সালে ভারত সরকার নাটালে শ্রমিক 
প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৬ সাল হইতে “চু তব 
শ্রমিক 'নয়োগ প্রথার অবসান ঘটিল। কারণ এ বা সৎ 
'চুপ্চিবন্ধ' শ্রমিকদের সর্বশেষ দলের চুক্তির মেয়াদ উত্তীদ হ৯। 
ইক্ষু-ক্ষে্রসযৃহে ভারতীয় শ্রমিকদিগর উপর মোটামুটি 
সন্ঘন্ত বাবহারই কর হইত এবং জআল্স কয়েকটি ইশুক্ষতে 
ইছার পরও “ইগেেঞার? বন্ধ শ্রমিপ্ দেখাল পাওয়া যাহজে। 
“চু্টিবজ। শ্রমিকের আমদাশী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পারআচিকের 
হার মাসে ১০ ব€ ১৫ শিলিং ৫ইতেবাড়য় ৯প্ত:গৈ ১০ শিলিতে 
দ্াড়াইল। এই বন্ধর অব্য অষ্ঠাঞ কারণও ছিল। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ তাহার মবো অনাতম। 


এই যুদ্ধের অবধানে নাটালে পুণোস্ভাম ভারত*য় উদসদমেক্র 
মীতি প্রয়োগ করা হষ্টল। ১৯২১ স'লে জেনারেল ম্মাটস 
“ইস্পরিয়াল কমফারেব্ে (11), 0718] 001)1070)09 ) ঘোষণা 
করিলেন, 


4206 00161702518 01 00178710012 ঘগালাশো) 10 80000 
ঠা কোড 00. 10011101115, ৮ ১10 0810) 1১0-0600 01 001 
00411111110] ২ , ০ ৮0170010001 01670111102] 17101)15 10 11)9 
11001111095 চ7)110) ৮077 000৮ 00 06 7950 01 101) 90100181 
0011201)9 10 501111) 4807100- 


শ্বেতা ওপমিবেশিকগণ এশিয়াবাদীদিগের ভূসম্পভিতে 
আবকার, মগরে বাস এবং বাবসায়ের অধিকার সন্কৃচিত কর্হার 
জমা প্রবল আদ্দোলম ক'রতে লাগলেন। সরকার িমুক 


লাস কমিশন (1,879. 0081000195100 ) কর্তৃক শ্বেতাঈ- 
গণের জাবি সমর্ধিত হইল । | 

১৮৯৬ সালে যখন মাটালের তারত*য়গণকে আইম পরিষ- 
দের ভোটা'ধকাত্র হইতে বকফিত কর হয়, তখন প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইয়াছিল যে মিষটমসিপ্যাল নির্বাতন তাহাদের 
ভোটাধকার়ে কোন ধন হগ্ডক্ষেপ করা হইবেন কি 


00811681110 11061 0৮0. 100005 109  0702101570£ 10508 
১81109 108351৮6. 79515181096 (0 185 %1)101) 11) 000581001 
১1005 ॥1] 01010051, 10096 10৮6 100 55770178109 01 [0009 
0৮৮0 800. 101110176--81060 006 01015 01 17018, ১৪101 811 
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পালে তাহাদিগকে এই অধিকার হইতে বাঁকত কর! 
হইল। 


১৯২৩ লালের ইম্পিরবিঘ়াল কনফারেল হইতে ফিরিয়া 
জেনাতেল স্মাটস সদস্তে ঘে'ষণা করিলেন যে ভারতীয় সমগ্য] 
দক্ষিণ-আ্রিকার খঘরোয়] ব্যাপার এবং কাহারও ইহাতে 
হশ্ুক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। শ্বতা সচিব মিঃ প্যাটিংক 
ডানকান ( 11. 1১7611১0: [)8100207) দবক্ষণ-আফ্রকার আইন 
পরিষদ 'ক্লাপ এরিঘাস বিল? (13১ 8103 13111) উপস্থিত 
করিলেন (১৯২৩ )। নাটাঞপের ভারত"য়গণকে বাস, ভূমি 
এবং বাবদায়ের অধকার হইতে বাঁঞ্চত করা, ট্রা্ঘভালের 
ভারতীয়গণের অনৈতিক জীবনকে পন্থু করা এবং ারশীয়- 
গশের দক্ষণ-আগ্রিক। প্রবেশ কঠোর বিধি'মষেধ ঘারা নিয়গ্ত্রিত 
করা ছিল এই আইনের টটদ্দেগ্য । এক কথায় দক্ষিণ-অ.ফ্রিকাবাসী 
ভ'রতীয়গণকে সর্বাপকারে পন্থু এবং শেত্রাঙ্গগণের পদানত 
করিয়' কাধিবার উকেঞ্জে এই আইনে প্রস্তাব করা হষ্ইয়াছিল। 
এই লন্ডাব ভাত্ততায় সমাজে তীত্র বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। 
দরক্ষিপ-আধ্িকাগ্িত ভাত্রতীয়গণ কতক অগ্রকদ্ধ হইয়া ১৯২৪ 
সালের পথম দিক শ্রীমুক্কা সতোজিনী নাইড় দক্ষিণ আফ্রেকায় 
গঞ্ণ কধেন। ভাগতীম সমপ্যার সঞ্জোষপ্জণক সমাধানের 
জন্য তিশি ইউনিয়ন সথকারকে একটি র্রা্টও টেবল কনফারেখ 
(10100 18)10 (091010701১0) ডাকিবার পরাঘর্শ দিলেন । 
কিন্তু “চোরা মাশোনে ধার্থবর কাহিনী । সন্মিলিত রাষ্রের 
নির্বাচন আলম "ইয়। পড়ায় পরে এই প্রশ্াব পরতাক্ত হয়। 

১৯২৫ সাজে 'এরখাস রিজ্ঞার্ডেশণশ বিলো? (1108৭ 0 
৮7010017100. [11510157800 70010512800 
(01001 1717)015100) 13111) প্রস্তাব করা হইল ঘে অতঃপর 
শহর অঞ্চলে এশিয়াবাসীদ্দিগের জঞ্ক কতকঞ্চলি নির্পিষট স্থানেই 
কেবল তাহার! বাস, ভূম্প্তি অর্জন এবং ব্যবস'-বাণিজ্য 
কণ্ধবার অর্ধকারী হুষ্টবেন। এই প্রঙ্থাবের ছার! “ক্লাস এবিয়াস 
বিল'কে পুনকুজ্মীবিত করা হষ্টল। 

চাবি দকে যখন এই গমণ্তড বে-স্মাইমী আইনের বিক্ধে 
প্রবল আপপ্তি উঠিল তখন দক্ষণ-আ'্রুক। ইউনিয়ন সরকার 
বাধা হইয়া ভারতীয় সমসার সমাধান কত্রে ভারত-সরকার 
এবং মিন্বের প্রতিনিধিগণের এক বৈঠক ভার্কিলেন (১১২৫)। 
এই বৈঠকে আলাপ-আলোচনার ফলে “কেপ টাউন চু” 
(08190 100 4১700100101) সম্প।দিত হয় (১৯২৭)। 
এরয়াল ব্রিজার্ভেশন বিল” পররত্ানক্ত হইল । ইঞউনিয়ম সরকার 
প্রত্শ্রিতি দিলেন যে ভারতীয়গণ পাশ্চাঞ্ডা আদর্শে জীবন 
যাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহারধ্ধিগকে এ ইচ্ছানুরূপ কার্ধ্য 
করিবার নুঘোগ গেওয়' হইবে । তুলনীয়-_ 


43010) 09৮০70079069 1000 009 7500£01000 01006 
101)0 01 60069 07000 01 5০911) 40700500830 81) 085৮ 204 
10011100016 17700105101 008 20010090008 ০1 $/05$917 
৪681)014 01 186: 


13011) 00970000900 দ্বারা ভারত গবর্ণমেন্ট এবং ইষউনিরম 
গবণমেণ্টকে বুকাইতেছে। 
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('কেপটাউম চুঙ্তির ১য এবং ২য়শর্ভ)। শিক্ষাবিষ্তার 
বারা এবং অন্যান্য ট্টপায়ের জাহায্যে ইউনিঞনবাসী 
ভারতীয়পণের অবস্থার উন্নতিসাধম করিবার প্রতশ্রুতিও 
দেওয়৷ হইল। যে সমগ্ত ভারতবাসী স্বদেশে প্রত্যাবগুন 
করিতে চাহিবেন, ইউনিয়ন সরকার তাহাদের গন্তব্য. 
স্থান পর্য্যস্ত পৌছিবার ভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বন 
করিবেন এবং প্রতযাবর্তনকারীদিগের মধ্যে যাহাদের বয়স 
১৫ বৎসরের বেশী তাহাদের প্রত্যেককে ২০ পাউগ্জ এবং 
১৫ বংলরের কম হইলে প্রত্যেককে ১০ পাউও বোনাস 
দিবেন। জীবিকা অর্জনে অসঙ্ঞ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি 
একটা ভাতা পাইবেন। ভারত-সরকার প্রত্যাবর্ভনকারী 
ভারতীয়ধিগের তত্বাবধান করিবার প্রতিশ্রতি দ্বিলেন। 
তুলনীর-_ 


“০6 0০৮শোটো001 01 10019, 500001895 1170 0)11£91000 
(0 1001 81101 1016 [10101008010 (10037 91081 10. 0704)” 


(4€কপটাউন চুদ্তির হর্থ শর্ত )। 

ইউনিয়ন সরকার এবং ভারত-মরকারের মধো সংযোগ 
এবং সহযোগিতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
একজন ভাবতায় 'এঞ্জেট জেনারেল” (40606 0০1009 
বর্তমানে [0101 00101701551010 00 11001) নিমুক 
করিবার বাবা হইল। তদহপারে নিবাস শান্তী প্রথম 
এজেন্ট জেমারেল' নিযুক্ত হইলেন । 

ন! ভারতবর্ষ, ন। দক্ষিণ-আফ্রকায় শ্বেতাঙ্গ সমাজ, কাছারও 
পক্ষেই কেপটাউন চুন্তি'৫ ফল আশাগরূপ হুইল না। শ্বেতা 
সমান্দের অসন্তোষের কার" এই যে, ইহার কলে দ'ক্ষণ- 
আফ্রিকাথিত ভারতীয়গণের সংখা" খুব বেশী হাস পায় মাই। 
ভারতবর্ষের অসস্তভোষের কারণ এই যে ক্ষি*-আত্রকা সরকার 
“চুঞ্চি'তে প্রতিশ্রুত বহু শর্তই পালন করেন নাই । ভারতীয়. 
গণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্তু উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই 
করা হয় নাই, শিক্ষািষ্তাতে বরং পরোক্ষ ভাবে বাধাই দেওয়া 
হইয়াছে । ভা্তীয় অধ্যুষিত অফ্লদমূগ্ের স্থাস্থারক্ষা, 
স্বা্র্যোপ্ুতি এবং বাসগৃক্হের সমুচিত বাবগ্তা করা হয় মাই। 
বিদ্রেশে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া না আনলে প্রায় সমস্ত বৃতির 
দ্বার ভারতবালধর নিকট রুদ্ধ। মছ্ণ-আ'কায় কোথাও 
ভারতীয়গণের বণ্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বাঁললেও চলে। 
দোকান. করা বা অঙ্গ কোন বাণিজ্া করিবার অনুমতি 
পাওয়াও তারতবাসীর পক্ষে অতান্ত কঠিন বাপার। 

“কেপটাইটন চুক্জি'র অবাবহিত পরব্ডাঁ কয়েক বংসরকাল 
মাটালের ভারতীয় সমন্তা জন্বন্ধে ধুব বেশী কিছু শোনা যায় 
মাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্বেতাক্জ ওপনিবেশিকগণের ভারতীয় 
বিদ্বেষ হাস পাইয়াছিল বা দুর হইয়া! গিয়াছল মনে করলে 
ধুবই ভুল করা হইবে । তারতবর্ধ হইতে নুতম শ্রমিক আম- 
জামী না হওয়ায় এবং প্রতোক বংসরই কিছু প্রবালী স্বণ্জেশ 
প্রত্যাবর্তন কর! সত্বেও প্রান্কতিক কারণেই মাটালে ভারতীয়দের 
সংখা বাড়িয়া! যাইতেছিল এবং ইহাদের মধ্যে ছুই-একজন 
বিশ্ুশালীও হুয়া উঠিতেছিলেম। ইহারই ফলে তারতায় 
বিদ্বেষ আবাৰ প্রবল ভাবে খুলির। উঠিল এবং বিবিষ উপায়ে 


৫১৪ 


প্রবালী ভারশীয়গণের জ'বন হুর্ধেষহ করিয়া তোলা হইল। 
লরকার-অন্স্ত “হোয়াইট লেবার পলিসি'র (ড111191.81001 
[১1105 ) ফলে বহু ভারতীয় রেলওয়ে প্রভৃতি সরকারী 
প্রক্ষিটান হইতে বিতাড়িত হুইলেন। মুযুমতম বেতনের হার 
নিপ্দি 2ওয়ান্দে বু ভারতীয় কর্মহীন হইয়া পড়িলেম। সত্যের 
খাতিরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ডার্বান এবং মরিস- 
বার্গ মিটনিসিপ্যালিটি ভারতীয় বেকারগণের ছুর্দশামোচনে 
সামান্ত কিছু সাহায্য করয়াছে। সর্ধনিয় বেতনের হার 
নিপ্ধারিত হওয়ায় কর্পচাত হয় নাই এইপ্রকার ভারতীয়- 
গণের আর্ধিক অবন্বার কিছুট! উতিও ঘটিয়াছে। গেই- 
জঞ্চই এখন নাটালে কোন ভারতীয় দর্জ বা চুতার মিগ্ত্ির 
আয় একজন শিক্ষকের আয় অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নছে। 
বর্ণ-বৈর এবং বণবিত্থেষ যে মামুষকে কি রকম অন্ধ করিনা 
ফেলিতে পারে, মিলনের দ্টান্ত চুইটি হইতে তাহ! পরিফার বুঝা 
ঘাইবে। ভার্ধধামের শাস্ী কলেজের (বঅিননা71 (00109) 
পরিবর্ধনের জজ মি: সুলতান ১৯৪২ সালে ১৭৫০০ পাউঞ জান 
করেন । ভার্ববাম টান্টন কার্টনদলের (1101) 0001] ) 
মিকট একখও ভূ প্রন কর! হইল । ১১৪২ দালে কাউম্দিল 
এক খও জমি প্রদন করতে সম্মত ঠইলেন। কিন্ক ইউরোপীয়- 
গণ প্রতিবাদ করায় এক বংসর পরে কাউন্সিলকে এই দাম 
গ্রতাহার করিতে হইল । এইবার আর এক খণ্ড ভূমি জেওয়? 
হইল, কিস্ত এবারেও আপাত উঠিল। সমস্থ ১১৪৪ সাল এই 
সম্বদ্ধে আলাপ-আলোচনার ক্লে ১১৪৫ সালে গ্কুলের জন্ত যে 
জম দেওয়ার জিজ্ান্ত হইল, নানাপ্রকার অন্ববিধার জন্তু স্কুল 
কর্তৃপক্ষ নাহ গ্রহণ করিছে বাঙ্জী হইলেন না। পরে 
১৯৪৫ সাজেই এষ লমন্যার একটা সস্তোষক্ষনক মীমাংসা হয় । 
এদিকে নাটালের মুপলমাম সম্প্রদায় ভারতীয়গণের অঙ্ক 
ইটন (11001) বা মাইকেল হাউসের (%[1:1170] [.)0199) 
হায় একটি পাবলক স্কুল (1১011103010) স্বাপন করিবার 
সিশ্ধাস্ত করিয়া জারতীয়াদরুই জমতে এই বিদ্ভালয়ের জল গৃহ 
নির্ধাপ করিবার সন্কত করিলেন। সংবাদপঘ্ মারফত যখন 
প্রচাণ্িত হইল যে ইউনয়ম সরকারের একজম মন্ত্রী প্রস্তাবিত 
বিতালয় গৃতের ভি্স্বাপন উৎসবে পৌরোহিত্ায করিবেন, 
ইউরোপীয় অধিবালিগণ আপ তুলিলেম । অনজোপায় হইয়া 
ভাবতীয়গণ ইন্টরোগীয়গণকে বিভালয়গৃহ নির্শাণের জঙ্ নির্দি& 
স্থানের বিমময়ে অঙ্ক খান 1দতে অনুপ্রোধ করিজেন। কোন 
ফলই হইল না। দীর্ঘ ছুই বংসব্র কাল অপেক্ষা করিবার পর 
উ্োজ্জাগণ যখন পূর্ব শি'্দই স্বানেই বিজ্ঞালয়গৃহ নির্মাণ 
করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, ইউরো পীয়গণ জ্বানাইয়! দিবেন যে 
তাহ হইলে তাহারা জোর করিয়া বাড়ী তাঙিয়া দিবেন । 
ফঙ্ছে টাউন কাউন্সিলের আদেশে আজ পর্যাস্ত এই গৃহ্নির্খাণ 
স্থগিত রহিয়াছে । মন্তব্য মিস্প্রয়োজম। 
গর. মাটালের ভারতীয়গণকে নানাপ্রকার অপমান এবং অন্পিষ্ঠ 
আচরণ সহ্য করিতে হয়। মাটাল আহইন-পরিষদের একজন 
বিশি& সদন্ত প্রকাশ্য বন্ততায় ভারতীয়গণকে উইপোকার 
সহিত তৃলনণ করিতেও কু'ঠিখ হন নাই। ফোকানে সওঘা 


করিতে গেলে সর্বশেষ ইউনোশীর ক্রেতা বিদ্বান হইলে তবেই, 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


ভারতীয় ক্রেতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া! হয়। অধিকাংশ 
আপিসেই ভারতীয়গণকে “লিফট? ব্যবহার করিতে দেওয়া 
হয় ন!। ট্রাম এবং বাসের শ্বেতাঙ্গ কঙাই্টবগণ অনেক 
সময় নান! অজুহাতে ভার্তীয়গণকে গাড়ীতে উঠিতে দেয় না। 
দক্ষিণ-আফ্রিকার রেলগাড়ীর “ডাইনিং কারে? (1017110 08া) 
ভারতীয় যাত্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ । ডাক এবং পুলিস কর্দুচারিগণ 
প্রকাশ্য ভাবেই ভারতীয়গণের সহিত দুর্ব্যবহার করে । অতি 
নগণ্য কোন শ্রেতাঙ্গও ভারতীয়গণকে চোখ রাঙাইতে বা 
অপমান করিতে ভয় পায়না। ইহারাই মহাত্মা! গান্ধীকে 
“কুলি ব্যারিষ্টার? (0:00110 1381715607) এবং শ্রীমতী নাইডুকে 
“কুলী রমণী? (00016 01007) আখ্যা! দিয়াছে। 

১৯৪৩ সালে জেনারেল ম্মাটস ইউনিয়ন পার্লাষেন্টে খোষণ! 
করিলেন যে শ্বেতাঙ্গগণকে জর্ধপ্রকারে অশ্বেতকায়ের হ্রোয়াচ 
হইতে রক্ষা কিবার চেষ্টা করা হইবে এবং তাহাই ইউনিয়ন 
সরকারের লক্ষ্য । এষ বংসরই মাচ্চ মানে “ট্রেডিং মবযাও 
অকুপেসন অব ল্যা্ড ট্রান্পভাল য়্যাণ্ড নাটাঙগ) কেপ্রিকশন য়যাক্ট 
(11170010870 (00001186101) 01 15970 (107711587) 
800 8101) 11051101101 800) বিধিবদ্ধ হইল । ইতঠাই 
কুখাত “পেগিং য়া? (1১501000801) | ইহা দ্বারা ভারতীয় 
এবং ইউরোপীয়গণের বাসস্থান সম্পূর্ণভাবে পৃথক কি? দেওয়া 
হইয়াছে, (এই সম্খঞ্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত [১. এ. 1০8))1র, 
“01106 01 300৮ 4817108৮, পৃ ৩১২১৭, দ্রষ্টব্য )। 
এই সময়েই একটি 'ছুডিশিয়াল কমিশন" €(1001018] 
00771015301) নিযুক করা! হইঙল। তাহাতে ছুই জন 
ভারতীয় স্দশ্তও লওয়া হইল । কথা থাকিল যে কমিশনের 
রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারতীয় এবং ইউরোলীয়গংণর বাসস্থান, 
বাবসায়ের ক্বায়গা ইতাদ নির্ধারণ জন্বন্ধে চুড়াস্ত ব্যবস্থা! 
হইবে । এদিকে সিনেটর সেপঞ্টোনের (২01)86)1, 3110])- 
৪01১0) উদ্চোগে ১৯৪৪ জালে আহত প্রিটোরিয়া ( 17001071158) 
সম্মঙগনে সিশ্থাস্ত হইজ যে, ভারতীয়গণও ইহাতে সম্মতি দিয়া 
ছিলেন--পেগিং যাক? বাতিল কিয়! দেওয়া হইবে এবং 
ভারতীয় ও ইউরোণীয়গণের বাসস্বান মাআ পৃথক করিয়া দেওয়া 
হইবে । এই প্রস্তাব কার্য পরিণত করিবার জন্ত যে বোর্ড 
(13981) গঠিত হইবে তাহাতে ভারতীয় সদন্তও থাকিবেন। 

উগ্র প্রতিক্রিয়াপস্থীগণ কিন্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত জুিশিয়াল 
কমিশনের রিপোর্ট দেওয়া পধ্যস্ত অপেক্ষা করিতে রাজী 
হষ্টলেন না । নাটাল-সরকার কর্তৃক অর্ভিনান্সের পর 
অন্ভিন্তান্দের বলে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের বাসস্থান 
এবং ভূসম্পত্তি পৃথক করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। 
বহুক্ষেতরে ভারতায়গণের পূর্ধব অবিকৃত গৃহ এবং ভুমি হইতে 
বিতার্ড়ত হওয়ার উপক্রেম হইল । ইহার প্রতিবাদে “জুডিশিয়াল 
কমিশন? কাজ বন্ধ করিয়। দিলেন এবং ইহার ভারতীয় সদন 
মিঃ নাইভু এবং মিঃ কাকি পদত্যাগ করিলেন। ইউনিয়ন 
সরকার কিন্ত প্রাদেশিক সরকারের “অডিষাল্সে? সম্মতি দিলেন 
মা। ইউনিয়ন জরকারের অনুরোধে “কমিশম* আবার 
কাজ আরভ্ভ করিলেন, এবং কিছুদিন হয় রিপোর্টও ঘাখিল 
করিয়াছেন । তন 





চৈত্র বপ্ন-সারথি ৫১৫ 


রি ০ শিল্পার বাপি রিপা আপ ০ পপ রস সরস পপ সি হাস পপি সপ পি সি সী পাশা পিস্তল, শি 


দরক্ষিণ-আফ্রিক! হইতে প্রাপ্ত একটি সাল্্রতিক সংবাদে 
প্রকাশ যে, মতন করিয়া ভারতীয়গণের তুসম্পদ্ভি এবং বাস- 
স্বানের অধিকার সন্কুচিত করিবার চে] চলতেছে । এই চে 
হয়ত কার্যে পরিণত হুইবে। 

নাটাল প্রবাসী ভারতীয়গণকে কি করিয়া কোণঠাসা কর 
হইয়াছে মিয়োদ্বত তুলনামূলক তালিকাটি হুইতে স্পষ্ট বুঝ! 
যাইবে-- 


১৯২৪ ১৯৪৪ 

সরকাধী কর্মচারী (ভারতীয়) ৯৫৫ ২১৭ 
১৯১০ ১৯৩৩ 

রেলওয়ে কর্ধচারী  :*+ প্রায় ৬০০০ ৫৬২ 

১৯২৫ 

হন্ষুক্ষেত্জে নিযুক্ত আমিক রি ১৮২৭০ ১১৪০০ ৮০২০ 
১১২৪ 

কয়লার খনিতে ৮ » ১৭৯৫ ৬০৯ 

১৯২৪-২৫ 
কলকারখানায় » , ১৩২ ৭৪৮ 


অধ্যাপক ভবলু, এস, ম্যাকমিলান ঘথাথই বলিয়াছেন 
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আর কতকাল চলবে শঙ্তিহীনের উপর শক্তিমানের 
উতৎণীড়ন ? বিশ্বব্যাপী মাংণ-যজ্ঞের অবসানের পর বিশ্ব শাস্তি, 
বিশ্বমৈভীর অনেক কথাই ত শুনিলাম। কিন্তু বর্ণবৈর, বণ- 
বিদ্বেষ, সাআজাবাদ এবং শোষণের বিষাক্ত নিশ্বাস যতদিন 
মাতা বহ্ন্ধরার আকাশ-খাতাস কলুষিত হইয় থাকিবে, 
শাস্তির ললিত বামী” কি ততধিণ “ব্যর্থ পরিহাস" বলিয়াই মনে 
হইবে না? 


স্বপ্ন-সারথি 
শ্লীমুবোধ রায় 


সত্যের সাথী স্বপ্র-সারখি, 

কোথায় তাহার ঘর? 
কোন্‌ অরে কল্প-লোকের 

তেপাস্তরের পর ? 
তারি অনন্য-অশ্ব-খুরের ধ্বনি, 
অন্তর মাঝে উঠে যবে রণন্নণি”ঃ 
উন্মাদ বেগে ছর্গম পথে 

উল্লাসে মন ধায়, 
ভাগ্য-হুর্গ লুঠন করি 

আনিতে কাম্য বর। 


তা”রি ইঙ্গিতে চাদের জাথখিতে 
জ্যোছনার মায়! লাগে, 
তারি আহ্বানে অদৃষ্ঠ টানে 
সাগরে জোয়ার জাগে। 
তাহার অগ্রি-পরশে কুন্থম দলে 
আরতি-্লগনে নুরতির ধূশ বলে, 
আলোক-বামর বারত! বহিষ্া 
তাহার প্রাণের আশ 
অদ্ভুর হ'তে মহীরুহ মাঝে 
আপনার ভাষা মাগে। 


তা'রি মীহারিকা-হায়াপথে কাপে 
তারকার জেযোতিশিখ?। 
তারি গতিবেগে আফাশেতে ছলে 
উদ্ধার আলো-লিখ। 
সুর খুজে পেয়ে তারি ছন্দের মাঝে 
বিশ্বলালায় নৃত্য শৃপুর বাজে, 
তার সঙ্গীতে প্রাণ-তঙ্্রীতে 
সুরের আখাত লেগে 
তাস লগনে জ্বলে ঘে গগনে 
উৎসব-দীপালিক1। 


সেই উৎসব মিলন ফেলায় 
যে করে আত্মদান, 
সে-ই লে চিরশ্বপ্রলোকের 
শিল্পীর লন্ধান। 
সেই শিল্পীর রচনা চাতরী নিয়] 
রচে ইতিহাস বুকের শোণিত দির) 
স্বপন-সারণ জাগযে সেথায় 
সত্য দোসর হয়ে, 
তাছার অমর আখরের যাঝে 
স্ব মু্টিমান্‌। 


বিহারের লোক-সঙ্গীত 


শ্রীমায়া গুপ্ত 


হট পর্ঝ 


পূর্বে একবার ছট্‌ পর্ষের পরিচয় দিয়েছি । এই পর্বট 


বিছ্বারিনীর! অতি নিষ্ঠাভবে পালন করেম। প্রচলত খিশ্বাস 
এখানে এ্ু যে যদ পৃজাকাজীন আচার-অনুষ্ঠামে কোন ক্রুটি 
হয় তবে নাকি কুঠবা!ব আক্রমণ করবে | অথাং নিষ্ঠার ত্রঃটি 
যাতে না হয় তার জঞ্জ অনুশাসন প্রবল। 
ছট্‌ পর্বের গানগুলল বহু প্রচলত এবং প্রায় অঙ্পাভ দকল 
পর্ধের অনুষ্ঠানেই গাওয়া যেতে পারে । আমি কয়েকটি বিশেষ 
লঙ্গ) তের প'রচয় দ্রেব। 
চাখি পহয় রাতি জল খল সেবলু, 
সেবলু চরপ তোহার, হে ছট. দেব, 
দ্বরশন দেহ আপন । 
মাণ্ড মাধ তিয়।, কোন ফল মা্ড, 
আগ্জকে মারল ফল পাট, 
অপন লে মা অবধ সন্দুর 
জনম জনম এহয়াত,। 
প্রা ৪রুশন দেও হু আদিত, 
দরশন (দহ আপন। 
পো প্টনকে বেটা মা, 
গোড় লগনকে পুত, 
নুপন্টী খেলন কে বেটামাথ, 
পড়ল পঙ্ডিত দামাদৃ। 
বাহুর মা পাইয়া ভৈ পিয়া, 
ভিতর শোহন ভাঙ্ার। 
বশত লে মাণ্ড অন-ধন-লঙ মী, 
নৈহর সহোদর ভাই। 
প্রাত দ৫শম দেহ ছে আদিত, 
দরশন দেহ আপন। 
শব্রাত্তি চার প্রহর ধরে জল স্থল সেবা করেছি, হে আদিত্য 
(ছট দেখতা) তোমা চরধ সেবা! করেছি। দরশন দিয়ে 
হত কর। 
আজকের পুণ্য দিবসে প্রার্থন' যেম পূর্ণ হয়। আমি স্ত্রীলোক 
কি আর বর প্রার্থনা করব | মিজ্বের জঙ অগলাম সিন্দর, অক্ষয় 
সোহাগ সৌভাগ্য কামনা করি। যেন বিধান্‌ পুজ লাঞ্ করি, 
যেন এমন পুএবধূ লা করি যিনি নঅ হৃদয়ে আমার পছম্পর্ 
করেন । এমন কন্ধা' যেন লাভ করিযে নয়মাতিরাম শৈশব 
খলায় রত থাকে__জামাতা যেন প্ডিত হুন। 
বহির্বধাটীতে গরু মহিষ, এমন গৃহ মধ্যে প্রাচুর্য মঙ্িত, 
শোঙন তাণ্ার হোক । শ্বণুর মহাশয়ের জন্ত অন্ম ধম ও 
জন্্ী্র সংসার কাষন। করি এবং পিতৃগছে সহোদর ভ্রাত! 
কামণ। করি। 
“ছে জািত্য প্রাতঃকালে দরশন দাও ।” 


গানটিতে ঘাল্জ্ার প্রাচ্য দেখে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। 
পর্ব উৎসবে, লত্যনারায়ণ জগ্'র পূজায় এই যাচ্চার হীতিই 
গৃহবের ঘরে চলে এ.সছে। অবশ্য সমস্ত লঙ্গতেই নিজের 
জন “দেহ দেহি? রবের বালা মেইইী। | | 

এইবার যে গামটির পরিচয় দেব তার তঙ্দী মি:স্বার্থ ও 

বিনয়নআ্র তের আবেদন 
“গাইয়! বাছোয়া হধ জুঠায়লৈ 
অরিয় কৈসে দ্রেবো? 
গাইয়া বাছোয়া হমর সজল 
অরাতয়া হাম লেবো। 
মালিন বেটিয়া ফুল জুঠ'য়লৈ 
অ্বিয়া কেপে দেবে? 
ডোমিন বেটীয়া স্থপ জুঠাষ লৈ 
অর্ঘয়! কৈসে দেবে ? 
মাল্িম বেচীয়া হখর সজল 
ভোমিন বেটা হযত সজল 
অরিয়' হাম লেবো।” 

*বাছুর ছধ টচ্ছ্ করেন, কেযন করে এই তুধে দেনপাকে 
অর্থা দান করব? টত্তর হ'ল, বাছুর ত আমারই শি আমি 
তার উচ্ছি&ট দুধ এহণ করব। মালী কলা ফুল উট করেছে 
ভোমক$] কুলা (হ্থর্পকের উপর উপচার সাজিয়ে জর্থা দেওয়ার 
রীতি) উচ্ছিষ্ট করেছে, শিষ্টাচারিষী ভয় পাচ্ছেন অঙা দিতে, 
সেক্ষেত্রে এ একই উত্তর-- মালীক্জ| ডোম কত ত আমারই 
সৃষ্টি, অর্থয আম গ্রহণ করব।” 

এই গানটি গাওয়ার মুলে বোধহয় একটিক্ষমা ভিক্ষার 
ভাব আছে। গৃহ ৪ আচার ত্রুটিশুন্ত নাও হতে পারে। 
এরূপ ক্ষেত্রে যুক্টির অবতারণ। করে পর্ধ হতেই মার্জন! চেয়ে 
রাখা হয়েছে। স্থগ্িকর্ডার কাছে পবিএই বা কি আর অপবিজই 
বাকি? 

এই গানটি অন্পৃশ্তত] দূরীকরণ আন্দোলনে কাজে লাগাদ 
যেতে পারে সম্ভবত | 

এইবার আর একট গানের পরিচয় দিচ্ছে; 

কাতিক মাস বত এক লাগল 
লাগল ছট এতোয়ার। 
“তু'ছি বড় পাপী, বাতিয়ান? শুনলে 
ন কৃষ্ক করলে দান। 
“হমর স্বামী হায়, রহে ধন মোহিত, 
নম কুছ কর দ্েলৈ দ্ান। 
হে জাদিত, হুম কৈসে পাপী নিদ্বান্‌।” 
কার্িক মাসে ছট্‌ পর্ব ও পুণ্য রবিবার এপেছে-_-এমন দিনে 
তুষিক্ছিই দান করলে না? তুমি বড়ই পাপী। (সথেছে 
নানী উদ্ভর দিচ্ছেন) “আমার স্বামী হনমুগ্জ, অর্থনঞয়েই ঠর 


ত্র ূ 


চিত রত থাকে । আমায় কিছুই দান করতে দিলেন না। 
হে আদিত্য, কোন্‌ জায় বিচারে আমি পাপতাগিনী হলাম ?” 


প্রাত; প্রাতঃ সত! জানকী জাগট, 
“উঠছ রঘুবব স্বামী ।' 
“কিয় থোর ভেলে! সীতা অন-ধন লহদী' 
কিয়! থোর ভেলে! তোর স্বামী? 
“মছি থোর ভেলে! মোর অন-ধন-লছদী 
নহি থোর ভেলে! মোর স্বামী। 
এক থোর ভেলে মোর তীরধ অস্তান 
হে সরম্বতী গল্গ। যমুন (1) 
“যব সীতা যৈবে সরন্বতী গ্গ। 
ভোলী মহুপ1 লাউ' ছুয়ার ছে।, 
“ওয়ে পর্‌এ তীরথ অন্ন, 
তিন কুল তারব রদুবর ছে।' 








“ভোর হতে সীতা স্বামীকে জাগাচ্ছেম। স্বামী জিদ্ঞালা 
করছেন, সীতা, তোমার কিসের অভাব-_ অন্ন, ধন, লক্ষ্মী, শ্বামী- 
সোহাগ? সীতা উত্তর দিচ্ছেন-_-অন্ন ধন লক্ষী কিছুর অভাব 
জামার নেই, ম্বামীও আমার জমিদানীয়, জামার একমাজ 
কামমা আছে তীর্ঘস্ান করি। স্বামী বলছেন-__পালকী দুয়ারে 
আনাচ্ছি, তী'ঘন্তানে যান! কর। লীতা উত্তর দিচ্ছেন তীর্ঘ- 
যাজার বন্ধুর পথ অতিক্রম করব পদব্রঞ্জে, কষ্ স্বীকার করে 
 ভীর্ঘযাত্রাই আমার তিন কুল উদ্ধার করবে । 


এবার যে গানটির পরচয় দিচ্ছি তাতে গুর্ধ্যদেবের জননী 
যেন পুঞ্রকে জাগাচ্ছেন। গানটি ছুট পর্বের প্রভাতী অর্ধ্যের 
লময় বিশেষ ভাবে গাওয়া হয়। 


কাছে কে উদ্জে কোঠর কোঠবী, 
কাছে হনে লাগল? কিওয়ার। 
ধোনে কে উদ্জে কোঠর কোঠরী। 
রূপে লাগল কিওয়ার। 
আদিত তজলে মন-__বাজতই ঝকার। 
যেহ পৈসী স্থতবে আদিত দেব 
আ্যবৃ স্বো ডেলৈ বিছান। 
জাগারে আদ্িত দেব কে মাতা, 
উঠ বেট! ভেলৈ বিহান। 
কুষ্ঠী লোগ চরণ ধৈলেছে 
উন্কর করছ বিচার। 
অধরা পুকারহৈ পহুর রাত, 
লংর! ভজত ছে পহয় রাত। 


বিহারের লোক-সর্গীত 
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জধরে জবাখি দিছো, কোচিয়াকে কায়। 
মিরধমে ধনরা বছুত। 

হয়যৈতে সব খর চলি যৈতো, 
বাজত 'ধনি' বন্ধার | 

প্রথমে বর্ণনা কর] হচ্ছে জাঙিতাঘেবের প্রাসাদের। 
স্বণোচ্ছল ঘরগুলি, হৌপ্যথচিত হুয়ায়। হুরধ্যদেব মিদ্রাময়) ভোর 
হয়েছে। দুর্ধ্য-জমনী পুত্রকে জাগাচ্ছেম “বাছ! ওঠ, রাছি 
আর নেই। কৃষ্ঠব্যাধিগ্রন্তেরা তোমার শরণ নিয়েছে, তাঙছের 
বিচার কর। জদ্ধ পু সাধারাজ্ি তোমার ভজন করেছে, 
তাদের সহায় হও। জদ্ধকে চক্ষ দান কর, কৃঠ্ঠব্যাধিগ্রন্তকে 
নীরোগ দেহ দাও, ঘরিড্রকে বহু ধন দ্বাও। তার] ধর্ড ধ করে 
হুরষিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তম করবে। 

প্রভাতী অর্ধ্দানের সময় এই গানটিও গাওয়া হয় £ - 

অযোধ্া! মগরয়ে লাগলৈ বাজার 
রঙিরে বেসরলু মারিয়ব, 
রছিরে নুপ, ফল, অন্বত। 

উগছ" আদিত দেব লেহ অরঘ হমার। 

“অযোধ্যা নগরীর বাজার হুতে নারিকেল, কুলা। ফলাদি 
এবং ছুধ কিনেছি, হে আদিত্য উদয় হও এবং আমার অর্ঘ্য 
গ্রহণ কর।” 

ছট পর্বের সানযাজ দেখেছেন অনেকেই । মিষ্ঠাবতীর 
পদ্নব্রজে জাসেন মদী ব| পুকুরে, পরিচ্ছন্ন পটবন্ত্র পরে, সাধ্যমত 
জলগ্কারাদি ধারণ করে। শাস্তসমাহিত ভঙ্গীতে পথ চলেন, 
বিদ্দুমান্র চপলতা থাকবে না বাক্যে বা ভঙ্গীতে, দ্বীর্ঘ উপবাসে 
তাদের তপঃকি& মুখ । অর্থ উপহার বহম করেন সঙ্দী কোম 
পুরুষ বা মারী। জন্তমান সুর্ধ্যকে অর্ধ্য দিতে যাবার সময় পথে 
বারংবার ভুলুষ্টিতা হয়ে স্্যয প্রণাম করতে থাকেমদ। অর্ধ্য 
দেওয়া হয় জাকঠ জলমগ্র ছয়ে মন্তকে অধের্চাপচার মিয়ে। 
ঘুর্ধ্যাত্ত হলে আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন | পরছিবস সুধ্যোদয়ের 
পূর্বেই আবার জানযাআা। প্রথম অরুণোদয় দর্শন হয় যথা- 
ূর্ধবং জলম্ হয়ে। প্রণামান্তে গৃছে ফিরে দীর্ঘ ছদিনের উপ- 
বাছের পর প্রসাদ এছধ করেন। 

এই পর্বব সধবা, বিধবা, কুমারী সকলেই করতে পারেম। 
গৃছে মহাগ্ডরু নিপাত ছলে এক বংসরের মধ্যে পর্বব মিষেধ। 
পর্ধকালে গৃহস্থের ঘদি জন্ম বা ম্ৃত্যুজমিত জশোত হয় তবু 
আরন্ধ পর্ব বন্ধ হয় না, সে ক্ষেতে শুধু ভাবের অধা দেওয়ার 
বিধান আছে। 

ছটপর্ব আর লকল রাজসিক পর্বের মতই গৃহস্থের দুর 
মৌভাগ্যের নিদর্শন । 


বর্তমান ভারতীয় চিত্র-কল! ও শিপ্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


উনবিংশ শতাবীর শেষগাগে প্রধামতঃ শিজপীগুরু অবনীন্তর- 
নাথের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ভারতীয় চি্রকলার পুনরুজ্জীবনের 
কাহিনী এদেশের শিল্পী-গোী এবং শিল্পরসিক তথা শিক্ষিত 
লমান্জের অজানা! নেই । প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু পঞ্জিকা 





সখা-সম্মেলন 


দ্বারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে এই শিল্প-কলার প্রচারে 
কতটা লহায়ত| হয়েছে সে কথাও সকলেরই দুবিদিত। 
পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় শিল্পকলার শৈশবাবন্বায়ই উপরি উত্ত 
উভয় পঞ্জিকায় এ সম্বন্ধে অর্ধেন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ রসজ্ঞ 
এবং সম্বদ্ধারদের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রাচ্য 
ও পাশ্চান্য শিল্পকলার তুলনামূলক সমালোচমাদ্ির ফলে 
প্রথমোক্তটিরই শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয্ষে প্রমাণিত হয়েছিল এবং 
ভারতীয় চিঅকলা যোগা মর্যাদায় অধিটিত হয়েছিল গৌরবের 

সমে। আন্ব আমাদের শিল্প'দের এবং শিল্পরসিকদের সেই 
পুত্পনে কথাই পুনরায় নুতন করে শুনিয়ে দেওয়া অত্যাবন্ঠক 
ছুয়ে উঠেছে । কেপনা, উনবিংশ শতাব্দীর শিজীদ্দের মতই আজ 


হয়েছে, নিজেদের গৌরবময় এতিহের কথ] ভুলে গিয়ে ভারা 
গুরু করেছেন পাশ্চান্ত্যের অন্ধ অনুকরণ । গত বৎসরের মাঘ 
মাসের প্রবাসীতে 'গবণমেন্ট আট স্কুলে চিন্জ-প্রদর্শনী” নামক 
প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করোছলাম। এবছরকার 
কোন কোন শিজ-প্রদর্শনী দেখেও আমাদের মনে হয়েছে যে, 
দেঈীয় শিক্প-পদ্ধততর প্রতি উপেক্ষামূলক মনোভাব উত্তরোভর 
বেড়েই চলেছে। জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ নয়। 
এর প্রতিকারকল্পে আমাদের শিল্পীদের আত্মস্থ হয়েনিজন্ব 
সম্পদ্ধের প্রতি দুটি নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োঙ্জন হয়ে 
ধাড়িয়েছে। 

অবশ্থ এ সমল্য! শুধু যে আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে 
তা ময়, চীনের চিত্রকলাও আত এই একই সঙ্কটের সম্মুখীন । 
লেখামেও পুরাতনের সহিত বেধেছে নুতনের চিরন্তন সংঘর্ষ। 
সম্প্রতি চীনের চেংতু অঞ্চলের সেচুয়ান নামক স্থানে অনুঠিত 
চীনা ললিত কলা-সর্ঘতির এক আঁধবেশনে, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্রকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পুরাতনকে নিঃশেষে বর্জন করে নুতনকে 
নিব্চারে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সময়োপযোগী সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করে এসেছেন। “1১101010108 091 11006] 471518 
10 10019 2010 (01010)8” ঈর্ক তার সেই ভাষণ বিগত 
ফেব্রুয়ারি মাপের মডাণ রিভিস্ু পঞ্িকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
বণ্ধমান ভারতীয় চিদ্রকলার ক্ষেত্েযে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে 
তার সমাধানের কার্যকরী ইঙ্গিত তাতে পাওয়া যাবে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের চিত্রকলার চরম অবঃপতনের 
ময় পাশ্চাত্য চিদ্রকলা] [ক ভাবে এসে আমাদের শিল্পীদের 
মোহাচ্ছন্ন করলে সে-সম্থদ্ধে অদ্ধেগ্রকুমার বলছেন-_ 
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এই পরানুকরণ হয়ত ছু হাক্জার বছরের অক্লান্ত সাধনার 
ফল আমাদের জাতীয় শিল্পকলার সর্বনাশ সান করত, যদি 
না| উন্নাবংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এদেশের কয়েকজন 
জামী ও গুনী ব্যক্তি জাতীয় সংস্কৃতি পারপ্লাবী এই বৈদেশিক 
ভাবপ্রবাহুকে প্রতিরুদ্ধ করবার জন্তে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতেন। 
এদের পুর়োবারূপে শিল্পাচাধ্য অবশীন্ত্রনাথ অনন্তকাল স্মরণীয় 
ও বরণীয় হয়ে থাকবেন । তিমি এসে এই আন্দোলনের পুরে- 
ভাগে না ধাড়ালে আমাদের অমূল্য শিল্প সম্পদের ভাঙারঘার 
হয়ত আমাদের কাছে চিরতরেই রুদ্ধ হয়ে যেত। 

এই জাতীয় শিল্পান্দোলন বিশেষ ভাবে নুরু হয় পরলোকগত 
ই, বী. হ্থাতেলের অব্যক্ষতাকালে অবনীন্রনাথ ঘখন গবণমেণ্ট 


আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিজিপ্যাল ছিলেন সেই সময়ে । তার প্রচেষ্টায় । 
শুধু যে বাংলাদেশেই ভারত-শিল্পের পুনরন্জীবন ও প্রাণগ্রতিষ্া 


আবার আধুনিক কালের অমেক শক্তিমান শিল্পীর মনে পশ্চিমের 
শিল্প-কলায় আঙিক ইত্যাদির প্রতি উংকট মোহের লঞ্চার 


চৈত্র 


হ'ল তা নয়, ধীরে ধীরে এই জাঞটীয় সাংস্কতিক আন্দোলনের 
ন্রোতোধারা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যান্ত হয়ে পড়ল। বাংজা- 
দেশে আবার ইতিহাসের পুনরাম্বতি হ'ল । অতীতে বাংলার 
চি্জকলা এবং ভান্বর্যা যেমম বাংলাদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই 
আবহ্গ থাকে নি, তেমনি নব্য বাংলার এই চিত্রকলার প্রভাবও 
হ'ল ব্যাপক এবং সুদুর প্রসারী। এসম্বদ্ধে ভারতীয় চিত্র- 
কলার জঞ্জতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা ডক্টর সুমীতিকূমার 
চট্োপাধ্যায় মহাশয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিযুতে 
প্রকাশিত “4 ০9০00 [10182 30011)%91 নামক প্রবন্ধে 
প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন-_ 
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চিত্রকলার সায় ভারতায় ভাক্কর্ধোরও একটা গৌরবময় 
এতিহা আছে। এই ভারতীয় ভাক্র্যয একদা চন, জাপান, 
ব্রন্ম ইন্দোচীন, এবং ইন্দোনেশীয়ার যব্দ্ধীপে গিয়ে গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাল জত্রাটদের আমলে বাংলার 
ভাক্করধ্য স্থদূর নেপালে গিয়ে সেধানকার শিল্পকঙগাকে গভীর 
ভাবে প্রভাবিত করেছিল । নব্য বাংলার সাম্প্রতিক ভাক্ষর্য্য- 
শিল্প প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু দেবীপ্রসা্ রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখ 
করেছেন, এই ভারতবিখ্যাত ভাস্কর এবং শিল্পী সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন-__ 
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অর্থাৎ বাংলাদেশ তারতবর্কে এমন একজন ভাস্কর 
দিয়েছে যার খ্যাতি সার দ্েশময় ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি হুচ্ছেম 
মাগ্রাক্ম গবণমেণ্ট আর্ট স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ 
রায়চৌধুরী । 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে তরুণ এবং উদ্দীয়মাম শিল্পীর 
শিল্পকল! সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি তিনি দেবীপ্রসাদেরই শ্ুযোগ্য 
প্রিয় শিক | সন্্রতি তিমি দক্ষিপভারতৈর একটি বিখ্যাত 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠামের শিল্প-কলা বিভাগের কণধারন্পে নিযুক্ত 
আছেন । ইতিপূর্কে শ্ুশীলকুমাতের শিক্পকল! সম্বন্ধে একট প্রবন্ধ 
মডাণ রিভিযুতে মুদ্রিত হয়েছে এবং বিভিত্র সময়ে তার বহু 
তিনরঙ1 ছবি এবং সাদ্া-কালে। রেখাচিত্রের প্রতিলিপি 
প্রবাধী এবং মভার্ণ ্িভিম্কু এই উতর পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। 
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বর্তমান-ভারতীয় চিত্র কল! ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 


পাপ স্পিিপিিস্সি লাস পিসি পা রপ্ত সত সমল লি সি স্কিপ সিল সিপাস্পি সত সত প্র িলাস্উলীসিপতাস্িপাসিরাসিপাপটি লস্ট শিলা শি তা 


৫১৯ 


স্থলীলবাবু একাধারে রূপদক্ষ শির্জী এবং নুযোগ্য শিল্প- 
শিক্ষক। এই উভয়বিধ কৃতিত্বের জন্তেই তিনি প্রাচা এবং 
পাশ্চান্ত্য শিল্প সমালোচক এবং রূপতত্ববিদঘের দৃষ্টি আকর্ষণ 
এবং প্রশংসা] অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। 





মালাবার-ছুছিতা 


অসিত হালদার, দেবীপ্রসদ, সুধীর খান্তসীর, কুশলকুমার, 
শৈলেন্রনাথ প্রভৃতির মত শ্রশীলকুমারও প্রবাসে বাংলার 
মূখ উচ্ছল করেছেন। বাঙালী শিল্পীন্ষের প্রযদ্ধে সারাদেশে 
ভারতীয় চিজ্কলার এই যে প্রচার ও প্রসার একে বিংশ 
শতব্দীতে বাংলার সাংস্কতিক দিথ্িজয়ের অঙতম অঙ্গ বলা 
যেতে পারে । এই সাংস্কতিক অভিযানে দুঈীলকু্ার পূরোবন্ধঁ 
মন, তিমি অসিতক্মার প্রতৃতির পরবর্ভা । কিন্তু তিনিযে ষ্ঠাছধেরই 
যোগ্য উত্তরলাধক তরুণ বয়সেই দুঙীলবাবু সে পরিচয় দিয়েছেন। 


বর্তমান ভারতের শিল্পকলার ক্ষেত্রে ঠার অবদান উপেক্ষণীয় উউ্ঠ। 


 শু্ীলবাবুত্র কোনো কোনে ছধিতে (যেষন-চন্রীলোক ও 
ছায়]) খাটি পাশ্চাত্য প্রতাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ছবিটিতে 
প্রাচ্য শিল্পনুলত রহগ্ভাভাস পরিশ্ফুটন-প্রয়াসের পরিচয় পেরে 


একথা বুঝতে দেরি হয় না যে, শিল্পী প্রাচ্য-শিল্পের উচ্চ ত্াদর্শ 


৫২৯ প্রবাসী ১৩৫২ 


থেকে বিচ্যুত ছম মি। তার শিল্পকলা! অন্ধাবন করলে এ 
ধারণাই নুল্পষ্টন্তপে মনে বছমূ হয় যে, জাসলে তিনি জবশীন্ত্র- 
নাথ-প্রবত্িত ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতিরই অহুবর্ভন করে চলেছেন 
জবন্ঠ গতানুগতিক ভাবে মন্। শিল্পকলার ক্ষেঞ্ঞে তিনি যে 
মব নব পরীক্ষণের পক্ষপাতী তার পরিচয় এই প্রবন্ধের সঙ্গে 
মুদ্রিত লিমোটাইপ এবং উড্‌কাট এই উভয়বিষ বৈদেশিক 
পঞ্জতিতে অস্কত সাছা!-কালে। স্কেচগুলিতে এবং আরো নানা 
ছবিতে নুুপরিস্কট। এক দিকে জাতীর শিক্পাদর্শের প্রতি তার 
ধেষন সুগতীপ শ্রদ্ধা! অঙ্ত দ্রিকে তেমনি বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতিকেও 
কোনে! কোনে ভাব প্রকাশের বাহুনে পরিণত করার দিকেও 
ষার মাম মানলিক প্রবণতা । শিল্পকলার মামুলি এবং সুগম 
পন্থা অনুসরণ করে তিনি অগ্রসর হুননি। বস্ততঃ এক্ষেঅে 
তাকে বল' যেতে পারে ছঃলাহসিক অভিযাত্রী । মব নব পরীক্ষণ 
দ্বায়া আবিফারের পথ যে বিদ্বসন্কুল সে সম্বদ্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে 
সচেতম এবং প্রতিবন্ধকতার সম্ম্ধীন হতে কখনো তিনি 
পশ্ণৎপঙ্গ মন। শিল্পকলায় বিশেষ কোনে ফ্যাশান কিন্বা 
'ইজম' বা! “বাদ' ঠাকে প্রভাবিত করতে পারে মি। তিনি 
মমে করেন যে, এই “ইন্জম' বা বিশেষ বাদ্ধের প্রভাব 
এদেশের বহু উদ্দীয়মান এবং শক্তিশালী শিল্পীর প্রতিভা 
বিকাশের বিশেষ পরিপন্থী হয়েছে । স্রশীলবাবু সন্ধানী শিল্পী। 
স্বকীয় শিলীমনের খেয়ালে স্বতন্ত্র পথে তিনি এগিয়ে চলেছেন 
নব নব রাপলোকের সন্ধানে । কিন্তু নৃততমত্থের মোছে জাতীয় 
এঁতিহ্থ এবং সংস্কৃতির সত জন্মগত সম্পর্কের কথ! তিনি বিশ্বৃত 
হুম নি। বিশেষ বিশেষ পাশ্চাত্য শিল্পন্ীতি এবং টেকৃনিককে 
নিজধত্ব করে নিয়ে তিনি তাঁর মাধ্যমে নিজের কোনে! কোনে 
ভাব প্রকাশ করেছেন। এ জনুকরপ নয়, এ হচ্ছে শিল্পের 
স্বাঙ্গীকরণ। ন্থশীলবাবু বর্তমান তারতের সেই শিল্পীগোষ্ঠীর 
একজন যাদের আবর্শ এবং শিল্প সাধন! সম্বন্ধে অর্ধেন্্কুমার 
বলেছেন, 
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সুদূর ঘক্ষিণ-ভারতে নুশীলকুমারের ছোট টুডিয়োটতে 
চুকবামাজই আপনভোলা শিল্পীর একা সাধনা এবং আস্তরি- 
কতার পরিচয় পেয়ে দর্শকের মন খুশি হয়ে ওঠে। আপনি 
টঁডিওতে চুকবামাজই একহারা চেহারা, বর্ণ জাদরে স্তাম বলা 
চলে, তরুণ উৎলাহী শিল্পী উঠে এসে আপনাকে সাদনে অভ্যর্থন। 
কণ্ে, “আমি বড় অগোছালো” একথা বলে আপনার উপ- 
ভে'নের জভে আসন নির্দেশ করবেন। তারপর ঘরের চারদিকে 
অসহায়ভাবে একবার তাকিয়ে শ্মিতহ্থান্তে হয়তো! বলে উঠলেন, 
“জেখুন, এ জায়গ! থেকে চলে যাবার লময় যদি আপনার কাপড়- 
চোপড়ে রঙের ছোপ লেগে যায়, আশ] করি, তা হলে কিছু মনে 
করবেন না । ফিন্তদর্শক তখন অগ্ড জগতে, ধরভর্ি রাপস্থটি, 


দেখে আর একজন খাঁটি শিল্পীর মদের ছোঁয়া লেগে তারও তখন 
মনে বং ধরেছে--এ সময় তুচ্ছ পরিচ্ছদের পরিচ্ছতার কথা 
কারই ব| মনে থাকে ! সেই ক্ষুদ্র কক্ষটির দেয়ালে মেঝেতে 
আনাচে-কানাচে চারদিকে কেবল ছবি আর ছবি, খানিকক্ষণ 
চেয়ে দেখলে চোখে আর মনে যেন রঙের নেশা ধরে যায়। 
ছবি ছাড়া সেখানে আছে সারা ঘর জুড়ে ছোট-বড় রকমারি 
ফ্রেম, আর তুলী আর জল রাখবার ছোট ছোট আধার আর 
অসংখ্য অর্দদগ্ধ সিগারেটের টুকরো । শুধু রস-পিপাল! নয়, 
রসনার পিপাস] মেটাবার দিকেও শিল্পীর সমান সজাগ দৃরি। 
কফির অর্ডার হ'ল, চটপট চট্টপর্টে একটি মালয়ালী তৃত্য 
কফির পানর সহ এসে হাজির । এই ভূত্যটি শুধু যে শিল্পীর হুকুম 
তামিলই করে তা নয়, এই শিল্পময় পরিবেশের মধ্যে থেকে 
থেকে সেও হয়ে উঠেছে দত্তরমত শিল্পের একজন সমঝ দার। 
“এর সামনে রেখে দিন আধ ডজন ছবির প্রতিলিপি। মনে করা 
যাক এর মধ্যে চারটে একদম $চ1__বাজধে আর্টিষ্দ্রের আক 
একটি মোটামুটি ভালে বল! যেতে পারে এমন কোনো শিলীর 
কান, জার ষষ্ঠ ছবিটি কোনে! রূপদক্ষ শিল্পাচার্্যের অক্কিত | 
দেখবেন এগুলো নির্ভুলভাবে বেছে নিয়ে সে শ্রেমঈ-বিভাগ 
করে সাজিয়ে রাখতে পারবে ।” স্ুশীলবাবু যখন এ কথা- 
গুলো বলেন তখন তার কণ্ঠে বন্ধে ওঠে আত্মপ্রসাঞ্জের 
দুর । 


দুশীলকৃমার প্রথমে রাচি কলেজে শিক্ষালাভ করেন, 
সেখান থেকে তিনি পানা বিশ্ববিদালয়ে গিয়ে ভর্তি 
হন কিন্ত চিন্রকলার সাধনায় সম্পূর্ভাবে আত্মনিয়োগ 
করবার উদ্গেন্টে ইন্টারমীভিয়েট পর্যন্ত পড়েই বিশ্ববিগ্ভালয় 
পরিত্যাগ করেন। কলেজে অধায়ন কালে ক্রিকেট খেলায় 
ঠার খুব অনুরাগ ছিল, ওভ্ভাদ ক্রিকেট খেলোয়াড়রূপে 
তিনি যথেষ্ট নামও করেছিলেন । ন্ুশীলকুমার তার 
শিল্পীমন এবং শিল্পনৈপুণ্য এই উতয়ই উত্তরাধিকারশ্থত্রে লাভ 
করেছেন তার মাতৃকুল থেকে । তার মামা চিঅকলার 
একজন বিশেষ অনুরাগী । সুশীলকুমারের মাত সঙ্গীত- 
নিপুণ, মাতার সঙ্গীতাহুরাগ পুনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। 
সঙ্গীতে তিমি একাধারে ওপপন্ধিকসিন্ত (11007011081) ও 
ক্রিয়ালিদ্ব (1078011081) ছই-ই | জঙ্গীতশান্ত্রে যেমন তার জান 
জাছে তেমনি ওন্ডাদ বাশী বাঞ্জিয়ে হিসেবেও তিমি বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেছেন। তার অনেক মৌলিক স্ুর-রচন! 
(05018] 00101)0910101) অল-ইঙিয়! রেভিয়ো, মান্দা 
কর্তৃক বেতারে প্রচারিত হয়ে সঙ্গীতামোদী জনসাধারণের 
প্রশংসা অর্জন করেছে । নুশীলবাবু বলেন যে, সঙ্গীতের প্রতি 
একাস্তিক অহ্রাগ ঠার ছবিগুলোতে মনের জারে! একটু মাধুত্রী 
মিশিকে দিতে সহায়ত করে। 


ভারতীয় এবং যুরোগীয় চি্কল] সন্বদ্ধে তুশীলবাবু প্রচুর 
পড়াণ্ডন! করেছেন । এ সম্বদ্ধে তাহার প্রগাঢ় বুংপতি আছে। 
চিন্রকলার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি অনর্গল 
বলে ধেতে পারেন । নুষোগ এবং সুবিধার অভাবে চি্রকল! 
সম্বন্ধে উপযুক্ত র্ঞানার্জন করা যাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, 


ঠচ 


একলাস্পস্মস্টিনস্ম পাস কস্মিপ পর র্রিপাসপরপররসিস 





বর্তমান ভারতীয় চিত্র-কল! ও শিল্পী হুগীলকুমার মুখোপাধ্যায় 





শীতের সন্ধ) 


তাদের শিক্ষাদান করতে, নিক্ষের অধ্য়ন-লন্ধ ভ্ঞানভাগার 
তাদের নিকট উন্ুক্ত করে দিতে তিনি সর্বদাই আগ্রহাস্থিত। 
যার তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন তার প্রত্যেকেই স্বীকার 
করেন যে, এই তরুণ শিল্পীর প্রমুখাং শিল্প-ব্যাখ্যান শুনে তারা 
চিত্রকলা সন্বদ্ধে প্রভূত জ্ঞান অঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। 
খিগত ১৯৪৩ পাকের ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় 
১/১1)।] 11001101160) 1১110151 নামক প্রবন্ধে 911110 
এ. [110] সুশীলকুমারের প্রাচ্য ও পাশ্চান্ডয শিল্পশান্তে 
বুৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 
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নুশীলবাবুর ছবিগুলি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা সিপ্প্যয়োজন। 
এই ছবিগুলোর মধ্যে রেখা ও রঙের হুঠু সমঘয়ে যে কল্পন! 
ও ভাবাবেগ মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার আবেদন সরাসরি শিল্প- 
রলিকের মর্দ্থলে পৌঁছে তার রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে। 
মালাবার ছুহিতা মামক রডীন উদ্ভকার্ট পদ্ধতিতে জাকা 
ছবিটির অঙ্কন-শৈলী পরম চিত্তাকর্ষক, রচনার বলিঠতা এবং 
সুস্গতি মনকে মুগ্ধ নাকরে পারে না। সবল অথচ সরল 
তুলীর টামে শ্রাকা রাচির দৃষ্ঠ নামক ছবিটি মিসর্গ-চিণে 
শিল্পীর অনভ্সাধারণ কুশলতার পরিচায়ক | লিনো-কাঠ 
পদ্ধতিতে আকা “লখী-সশ্মেলন' নামক ছবিটি রচমার আত্যন্তিক 
সরলতা এবং আস্তপ্রিকতার জনে অনাড়দ্বর অধচ জনব্ত 
শিল্প মায় মঞ্জিত হয়ে উঠেছে। শীতের সন্ধ্যা নামক 
ছবিটিতে রচনার সৌসাম্রন্ত প্রশংসনীয় । নিরঙ্কুশ ও সাবলীল 


তুলি চালনার দক্ষতার সঙ্গে মন্ম্পর্শা বিষাপরিম়ান পরিবেশ 
সৃটি-ক্ষমতার সংমিশ্রণে এট হয়ে উঠেছে একটি সার্থক 
স্ট্টি। শীতের সন্ধ্যার রহগ্চময় রূপটি শিক্পীর তুলির ডগায় কি 
অপূর্ব মহিমায়ই মা কুটে উঠেছে। হবি দেখলে রবীপ্রনাথের 
কবিতার একটি পি মনে পড়ে, “হি যেন স্বপ্রে চায় কথা 
কিবারে।” 


নুশীলকুমার এখনো! জনতিক্রাস্যৌবন | কিন্তু এরই মধ্যে 
শিল্প-লক্ষীর প্রসাদ লাভ করে তিনি ধ্ হয়েছেম। তার শিক্প- 
টি পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, তার ভবিষ্যৎ বিপুল 
সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । বংদর তিনেক পূর্বে 110 1,000 
এর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 
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অর্থাং_-“ঙার ছবি ভালে! করে পর্ধ্যবেক্ষণ করলে সকলেই 
বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ লাফল্য তিনি এ পর্ধ্স্ত লাভ 
করেছেন এবং কি গৌরবোজ্ছল ভবিদ্ং তার জন্যে অপেক্ষা 
করছে।” আশা করি এই ভবিযপ্ধানী অচিরেই লফল ও দার্থক 
হয়ে উঠবে | 


* এই প্রবন্ধ রচনায়-_ 
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এবং একটি জপ্রকাশিত ইংঘেজী রচন! থেকে সাহায্য 
পেয়েছি। | 


রবীন্দ্রনাথের শিশু-গ্রীতি 


স্্রীধীরেন্দ্রকৃ্ণ চন্দ্র 


স্েলেবেলায়ু একট! গল্প গুনিয়াদিলাম-__অক্কেরা ভাতী দেখিতে 
আসিয়াছে । চোখ নাই, তাই হাত দিয়া হাতীকে উপলব্ধি 
করিল। কানে যাহার হাত পড়িল, সে ভাবি, হাতীটা কুলোর 
মত। পায়ে হাত দিয়া আর একজন ভাবিল হ্বাতীট! থামের 
মত। শরীরে হাত বলাইয়! তৃতীয় ব্যক্তি মনে করিল হাতী 
পাচিলের মত। চক্ষুগ্নান আমর! অন্ধের হস্তী-দর্শন দেখিয়া 
হাসিয়াছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিরাট কে প্রত্যক্ষ করিতে, 
অন্ভুতব করিতে, উপলান্ধ করিতে গিয়া এমনি ভাবেই দেখিয়! 
থাকে । রবীন্দ্রনাথের বিরাট, প্রতিভা, সাহিত্যে তাহার বিপুল 
দান। তাহারই একট। সামান্ত অংশ তাহার শিশু-গ্রীতি। সেই 
প্রীতির যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহ! আলোচনা করিতে গিয়া 
তাই অন্ধের তত্তী-দর্শনের কথ! মনে পড়িয়া গেল। 

বাজক-কাল হইতে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া আসিতেহি, তবু 
মনে হইতেছে, তাহাকে দেখা আজও শেষ করিয়া উঠিতে পারি 
মাই। তিনি বিধাট,। যেখানেই দৃষ্টি ফিরাই, সেইখামেই 
স্তাহাকে দেখিতে পা । তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি সঙ্গী তজ্ঞ, 
তিনি দেশ-প্রেমিক, তিনি শিক্ষক, ভিনি অভিনেতা, তিনি সত্য- 
্ষ্টা, তিনি শিশু-সাহিত্যিক। নান! বিশেষণের দ্বারা অভিহিত 
করিয়াও তাহার বিরাটত্বের পরিচয় দিতে পারিলাম কই। সে 
চেষ্ট! করিবও ন। | 

বাস্তব জগতে আমরা বাস করি। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে 
সামান্ত স্বার্থের ঠেলাঠেলি হষ্টতে অসামান্য কোলাহলের হৃষটি 
করয়া পাক ছিটাইয়! জীবনকে আবিল করিয়া তুলি। তাই 
আমাদের চোখের সামনে যে শ্ঙ্গবর অহরহ বিরাজ করিতেছে, 
তাহাকে দেখিবার এবং উপভোগ করিবার অবকাশ খুঁজি! পাই 
না। কিন্তু যিনি কবি তিনি শ্ন্দরের পৃক্জারী। পৌনধোর আকর্ষণে 
আপনার আক্গে তাহার বাশী যখন বাজিয়া উঠে, তখন মানুষ 
অবাক হইয়। দেখে সংসারের পক্কিলতার মধ্যে পদ্ম বিকশিত 
হইয়া রহিয়াছে । কবির সাধনা তখন সার্থক হইয়া উঠে। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমর৷ বারম্বার তাহারই পরিচয় পাইয়াছি। 

হুঃখ এবং বেদনাক্রিষ্ট এই গ্রগৎ। ইহারই বুকের উপর ছোট 
ছোট ছেলেমেফের। সকল ত্রকুটি উপেক্ষা করিয়া প্রাণ-খোল। হাসি 
হাসিয়া ছুটিস্ছে, খেলিতেছে, ধু উড়াইটতেছে। কাদ। মাখিতেছে। 
ক্রীড়ারত শ্রিশুদের দিকে তাকাইয়! কবি-হথাদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া 
উঠে। তিনি আবেগ-কম্পিত কে বলেন, 

্ ধরাষ় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি 

নন্দনের এনেছে সন্বাদ | 

গাঁ, সত্যই ছোট ছোট দ্বেলেমেযের। নলগনের সংবাদ আনিয়াছে। 
নহিলে উহাদের প্রতি এত ভালবাস। কেন 1 উহাদের ভালবামে 
না, এমন মানুষ দেখিতে পাই না । ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাস। 
মানব-হৃদবের একটা স্বাভাবিক গুণ। শিশুকে বুকে তুলিয়া 
লইয়! সেই শ্বাভাবিকতা! পরিতৃপ্তি পান্ধ, মাতার স্েহ-চুস্বনে তাহ 


অপরুপ হইয়। উঠে, রবীন্দ্রনাথের জেখনী-মুখে তাহা! চিরস্তন হইয়। 
রহিয়াছে । তিনি স্মেহ-বিগলিত ধৃ্তে দেখিলেন, 
জগংপারাবারের তীরে 
শিশুর! করে খেল! । 


খেল! করাই শিশুর প্রকৃতি । সে খেলা সকলেই দেখে এবং 
গ্রীতও হয়। কিস্তুষিনি কূপকার তিনি তার আস্তরিক গ্রীতিকে 
কূপাদ্িত করেন অপরূপ রচনায়। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে 
আমর! তাহাই পাইয়াছি। আগত এবং অনাগত শিশুদের 
জগ্ তিনি হে প্রীতি বাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলন। নাই। তিনি 
তাহার অতুলনীয় ভঙ্গীতে জগৎ-পারাবারের তীরে ক্রীড়ারত ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, 
জানে না তার সাতার দেওয়া, 
জানে ন! জাল ফেল! । 
ডুবারি ডুবে মুকুত। চেয়ে 
বণিক ধায় তরণী বেয়ে) 
ছেলের ম্ড়ি কুড়ায়ে পেয়ে 
সাজায় বসি -ঢল। | 
রতন-ধন খুজে ন। তারা, 
জানে ন। জাল ফেলা । 


শিশুর যে চিত্র ফুটিয়া উঠিল, বাংলা-সাহিত্যে তাহার তুলন! 
মিলে না। শিশুকে এমন করিয়। আকিতে হইলে যে টি দিয়া 
তাহাকে দেখ! প্রয়োজন, তাহ অনন্তপাধারণ। রবীন্দ্রনাথ সেই 
অসাধারণ চোখে শিশুকে দেখিয়াছেন, গভীঞ্ভাবে তাহাকে ভাল- 
বাসয়াছেন এবং কাব্যের অপূর্ব আষমায় মগুত কারয়। শিশুর 
পরিচয় দিয়াছেন। 
একটি দণ্ড ধরে আমার 
না যদি রয় দুরস্ত 
কোনমতে হয় না তবে 
বুকের শৃগ্ঠ পুরণ ত। 
হুট মি তার দাখন হাওয়। 
জুখের তুফান জাগানে, 
দে!ল। দিয়ে যায় গো আমার 
হাদয়ের ফুল-বাগানে। 


ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে শিগুয় প্রতি গ্রীতিতে প্রদীপ্ত 
কবি হাদয়ের আলেখ্যখানি। ইহার প্রতি তাকাইয়! আমাদের 
হৃদয় পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া যায়। কবিকিস্তব্যাকুল হইয়া উঠেন। 
এমনিতর যে হুবস্ত শিশু, যার হুট মি দাঁক্ষণ। বাতাদের মত মধুর, 
তার একট। নাম থাক উ!চত। বিস্ত একটা বিশেষ নাম রাখা 
ভাবনার কথা হইয়া উঠে। কারণ, ্‌ 
নামের খবর কে রাখে ওর 
ডাকি ওরে যা" খুসি, 
দুষ্ট বল দশ্টি বল 
পোড়ার মুখী রাক্ষুণি। ্ | 
ভালবাসার দাবিই সবচেরে বড় দাবি সেই দাবির জোরেই হা 


চৈত্র 


খুসি নামে ডাকা চলিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহা বুঝে 
না, তাই হাসে । কৰিকে তাই একটা কৈকিয়ুৎ দিতে হয়, 
একটি ছোট মানুষ, তাহার 
". একশে। রকম রঙ্গ ত। 
এমন জেককে একটি-নামে 
ডাক কি হয সঙ্গত? 
মন সায় দিয়। বলে--সত্যই ত! 
এমনিতর একটি ভোট মানুষ একশে। রকম রঙ্গ করিয়। খেলিয়! 
বেড়ায়। ইহার সঙ্গে তাহার পায়ের নৃপুব বাজিয়া উঠে। মা 
শ্রবণ ভৰিয়া শোনেন । কবি মুগ্ধ হইয়। বলেন, 
নিখিল শোনে আকুল মনে 
নূপুর বাজন। | 
তপন শশী হেরিছে বসি, 
তোমার সাজন]। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ধরায় নলনের সংবাদ বহিয়। 
আনিয়া জগত-পারাবারের তীরে খেলিয়। বেড়ার, বিশ্ব-প্রকৃতি 
আফুপ হইয়া ইহাদের নুশুধ-নিকণ শোনে, সুরধা-চন্ত্র মুগ্ধ হইয়। 
ইহাদের সাজসজ্জা দেখে । শিশুরা নিখিল ভূবনকে আনন্দ 
পরিবেশন করে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিনিময়ে তাহার! কি পায়। 
কবি তাহার উত্তর দিয়াছেন, | 


ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে, 
শ্রাৰণে নব নীপের বাসে, 
আশিনে নব ধান্য-দলে, 
আফাড়ে নব নীরে, 
আশীস্‌ আমি' পরশ করে 
খোকারে ঘিরে ঘিরে। 
বিশ্ব-প্রকৃতির আশীস্-ধারায় অবগাহন করিয়। শিশু দিন দিন 
বড় হইতে থাকে । এই বাঁচত্র সুন্দর জগৎ দেখিয়া তাহার মনে 
অসংখা প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। ষে প্রশ্নটি তাহার মনকে সবচেয়ে 
বেশ নাড়া দেয়, তাহ! হইতেছে--"এলেম আমি কোথা! থেকে?” 
শিশুর খস্ফুট মনের এই প্রশ্নটি কবি শুনিতে পান। মাতার 
নিকট শিশুর প্রশ্নটি কবির লেখনী-মুখে প্রকাশিত হব, 
এলেম আমি কোথা থেকে, 
কোন্খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ? 
মা খোকাকে বুকে বাঁধিয়। উত্তর দেন, 
ইচ্ছ। হয়ে ছিলি মনের মাঝারে । 
ছিলি আমার পুতুল খেলায় 
ভোরে শিব-পৃঞ্জার বেলায় 
তোরে আমি ভেতেছি আর গড়েছি। 
সম্ভান-বাৎসল্যে পরিপূর্ণ যাতৃ-হৃদয়ের একথানি নিখুঁত চিত্র ট 
উঠিয়াছে এই কথাগুলির মধ্য দিয়।। শিশুকে সমস্ত অস্ভর দিয়া 
ন। ভালবাসিলে এমন কক্ষ! মাতৃ-হৃদয় উপলন্কি করিতে পার! 
যায় না। কারণ মা ও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়! দেখ! সম্ভব নয়। 
মাকে জবলম্বন করিয়! শিশু জগতে আসে, মার পীযুষ-ধারায় 
পুষ্ট হয়, মার হাত ধরিয়া দাড়াইতে শিখে, চলিতে শিখে । মাতৃ- 
স্কেহ তাও জীবনের ঘাত্া-নুক্ষর পথে প্রধান সন্বল। তাই মার 
নিট শত আবমার এবং অসংখ্য প্রত্ধ। বলে, 


রবীজ্জনাথের শিশু-গ্রীতি 
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একদিনো। কি হুপুর বেলা হলে 
বিকেল হুল মনে করতে নাই? 
কখনে। বা মার সহিত তর্ক শুরু করিয়া দেয়, 
রাতের বেল! দুপুর বদি হয় 
হুপুর বেল রাত হয় নম! কেন? 
আবার অভিমানে ঠে ।ট ফুলাইয়! মাকে প্রশ্নও করে, 
যঙ্দি খোকা না হয়ে 
আমি হতেম তোমার টিয়ে ! 
তবে পাছ্ছে যাই ম। উড়ে 
আমার রাখতে শিকল দিয়ে? 
এমনিতর নান! প্রশ্ন করিয়া শিশু জগৎকে চিনিতে চায়, 
বিশ্বের সহিত তাহার কি সম্পর্ক তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করে, 
দেহের বৃদ্ধির সহিত মনের মধ্যে জানিবার যে আকাজ্। প্রবল 
হইতে থাকে তাহা পরিতৃপ্ত করিয়া দেয়। শিশুর মন জইয়। 
যাহাদের কারবার, ইহ! সেই বৈজ্ঞানিকদের কথ|। শিশুর প্রতি 
গ্রীতিতে পূর্ণ যাহার মন দেই কবি উপলব্ধি করিলেন সেই সত্যকে 
এবং তাহা রূপান্তরিত করিলেন কাব্যের অপূর্ববতায়। 
দিনে দিনে শিশু বড় হইতে থাকে। দিনে দিনে পৃথিবীর 
সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। তাহার স্বল্প জীবনে 
ষেটুকু পৃথিবীর সহিত সে পরিচিত হয়। তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। 
উহা অত্যন্ত সন্কীর্ণ বলিয়৷ মনে হয়। সীমাকে ছাড়াইয়। অলীমের 
দিকে তাহার দি । ম্ব আবেষ্টনীর বন্ধনে মন পীড়িত হইয়া 
উঠে । তাই গৃহের গন্ভীর বাহিরে, পিতা মাতা আত্মীয় ও স্বজনের 
শাসন হইতে দূরে একটা অজান। জগৎ তাহাকে ডাকে । অন্তরে 
অন্তরে অনুভব করে সেই আহ্বান। সম্মুধের জনাকার্ণ 
পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া! খাকে। অজ্ঞান! রাজ্য হইতে 
অজ্ঞান লোক তাহার চোখের সমুখ দিয়া অক্ঞানা দেশে চলিয়া 
যায়ু। অজ্জানার রহন্ময় অস্তুরাঙ্ল সরাইয়া দিবার বাসনায় শিশু 
ব্যাকুল হইয়া! উঠে । ইহার শিশুমনের চিরন্তন রীতি। তাই 
বখন সে দেখে চূড়িওয়ালা৷ “চুড়ি চাই” “চুড়ি চাই” হাকিতে 
হাকিতে চলিয়া যায়, তখন তাহার 
ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে 
এমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি। 
শুধু ফেরি করিবার সাধ জাগে তাহা নয়; আরও তার নান। 
সাধ যায়। ফুলবাগানে মালীকে কাজ করিতে দেখিয়া তাহার 
ইচ্ছ1 হয়, যদি অমনিতর মালী হইতে পারিতাম। কারণ তাহার 
গায়ে কত ধূলা-কাদ! জাগে, কেহই তাহাকে নিষেধ করে না, 
তাহার মা আয় ময়লা ধুইয়া দিয়! সাফ জাম! পরাইয়। দেয় না। 


নিজের থেয়াল-খুশিমত কাজ করিবার স্বাধীনতা তাহার মনকে 


অত্যন্ত নাড়া দেয়। রাত্রে পাহারাওযাল! পাড়ায় পাড়ায় হাক 
পাড়িয়! বেড়ায় । তাহার দিকে তাকাইয়া শি ভাব, তাহার 
মত ম্বখী লোক আর কে আছে! তাই তাহার পাহারাওয়াল। 
হইতেও সাধ যায়। আবার এক সময়ে নদীর বুকে নৌকা দেখিয়! 
তাহার বিশ্য়ের সীম! থাকে না। উহার হালটি ধরিয়। বিয়া! 
আছে 'মাবি। ঢেউয়ের তালে তালে ভুলিতে ছুলিতে রোস্রে ধবং 
বৃষ্টিতে, ঝড়ে এবং তুফানে দেশ-দেশাস্তর ঘুয়া চলিযাছে আর 
চলিয়াছে। শিশুর চিতে আননের বত! বহি মবাছ। সে তখন 
মান কাছে আবদার ধরিয়া হলে 
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চে 





পি লি 


মা! যদি হও সাজি, 
ধড় হলে আম হব 
খেয়াধাটের মাধি। 


ক্রমে লেখাপড়া শিখিবার বয়স আসে। সে তখন মাষ্টার 
মশাইয়ের নিকট লেখাপড়া করিতে স্ুককু করে। শিশুর মন 
অন্ুকরণপ্রিয়) তাই দে একদিন তাহার ছোট বোন খুকীকে 
লইয। শিক্ষাদদান-কার্যযে ব্রতী তয় । কিন্তু ছাত্রী বড় বেয়াড়া, তাই 
ব্যর্থমনোরথ হইয়| মার কাছে অভিযোগ করেঃ 


সামনেতে ওর শিশুশিক্ষ1 খুলে 
যদি বলি, খুকী পড়া করো, 
দুহাত দিয়ে পাত ছি'ড়তে বসে, 
তোমার খুকীর পড়া কেমনতর ? 


যাহাকে পড়িতে বলিঙ্লে বই ছিড়িতে বসে, তাহাকে শিক্গ। 
দেওয়া কঠিন। তাই সে নূতন ছাত্রের সন্ধান করে। মনের মত 
ছাজ্ পায় বিড়ালছান]। ভাতে বেত লইয়া মাষ্টারী করিতে 
আরম্ভ করিয়! দেয়। কিন্তু তাই বলিয়। ঘা-কয়েক বেত ছাত্রের 
পিঠে বসাইয়। দেয় না । সে মিছিমিছি বেত লয় এবং অশেষ 
ধৈধ্য সহকারে শিক্ষকতা বরে, 


গ্রথম ভাগের পাত খুলে 

আমি ওরে বোঝাই মা কত-_ 
চুরি করে খাসনে কখনে। 

ভাল হ'স গোপালের মত! 
ঘত বলি সব হয় মিছে 

কথা যদি একটিও শোনে ! 
মাছ যদি দেখেছে কোথাও 

কিছুই থাকে নামনে! 

চড়াই পাখীর দেখ! পেলে 
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে! 
যদি বলিচছজবঝ এ, 
ছুষ্টমি করে বলে মিয়ে।! 


লেখাপড়া শিখিয়া এবং মাষ্টার মশাইয়ের অনুকরণে মাষ্টার 
মশাই সাজয়। শিশুর শিক্ষা চলে । কিন্তু পড়িতে পড়িতে ক্লাস্তি 
আসে, খেলিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়। উঠে । সে তখন বলে, 
মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল, 
সকাল থেকে পড়েছি ষে মেল] । 
এখন আমি তোমার ঘরে বসে 
করব শুধু পড়া-পড়া। খেল] । 
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পড়া-পড়া। খেলার মধ্যে নৃতনত্ব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাতে : 


মন আকৃষ্ট থাকে, তারপর আর তাহা ভাল লাগে না, তখন 
আরএকট। ঠুঁতন-কিছুর দিকে মন ধাবিত হয়। ইহাই শিশু- 
মনের প্রকৃতি । পড়িতে পাড়তে খেলিতে ইচ্ছা! করে, খেলিতে 
ঞখলিতে গঞ্জ শুনিতে সাধ জাগে । দে তখন মার কাছে ছুটিয়! 
আসে। বলে, 
আজকে আমার ছুটি, আমার 
ূ শনিবারের ছুটি, 
কাজ য। আছে সব রেখে আর 
ম৷ তোয় পায়ে জুটি। 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


পাপ স্পা সপ স্টিপস্টিািসপ সি পাস সিপিবি পি সিএ ০০৪০৬ ০ শি পর ০৮৯০, শী রত লো. সি পাস ক 


স্বারের কাছে এইথানে বোস 
এই হেথ। চৌকাঠ, 

বল আমারে কোধায় আছে 
তেপাস্তয়ের মাঠ। - 


মার মুখে সেই তেপাস্তর মাঠের গজ । সে কথা ম্মহণ হইলে 
শৈশবের বিস্বৃত স্বর্গের একটি মধুর চিত্র চোখের সামনে ভাপিয়। 
উঠে। পঙ্ষীরাচ্ম ঘেড়ায় চাপিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার 
হইয়া, তেপাস্তর মাঠ অতিক্রম করিয়া, জজ্ঞাত রাজপুরীর মধ্যে 
রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমস্ত রাজকগ্তাকে সোনার কাঠির সাহায্যে 
জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে লাভ করিবার জগ্ঠ রাজপুত্রের অভিযান। 
শিশুমনের অপরূপ কল্পনার সম্মুখে সে কাহিনী শৈশবে একদিন 
যে ছ্লোকের দ্বার খুলিয়। দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইঙ্গিতে 
আজ আবার তাহা অবারিত হইয়া যায়। আবার ফিরিয়া যাইতে 
ইচ্ছা করে সেই স্বপ্নময় স্বর্গে। আবার তেমনি করিয়া মাঝ গলা 
জড়াইঘা ধরিয়া বলিতে ইচ্ছ! করে, 


আমি কেবল যাই একটিবার, 
সাত সমুদ্র তের নদীর পার। 


শিশু যেমন করিয়া কজসনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সাত 
সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ষায়। তেমন করিয়া কলপলোকে বিহার 
করিবার মন আমর। ঠারাইয়। ফেলি। শৈশবের স্মৃতি আমাদের 
মনে জাগে, কিন্তু যে প্রীতির দ্বার! অতীতের দিনগুলি পূর্ণ হই! 
উঠিয়াছিল, ষে মাধুধোর দ্বার। শৈশব-জীবন মনোহর হইয়। থাকিয়া- 
ছিল, সেই প্রীতি এবং মাধুধ্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়া পড়ি। 
মাটির বুকে পনার্পণের সঙ্গে ষে নন্দনের সংবাদ বহন করিয়। আনি, 
তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। কিযে আমরা হারাই তাহ! 
আমাদের বোধের অতীত হইফ পড়ে। সেই হারানো! ধনের 
সহিত একদিন পরিচয় করাইয়া দেন কবি। আনন্দ এবং পুলকে 
বিগত হইয়া আমরা খুঁঙ্িয়া পাই আমাদের নেই হারাইয়া- 
যাওয়া শিশু আমিকে আর শিশুমনের স্বর্গীয় দৃষ্টি দিয় দেখ! 
মাহমমমী মাকে। শিশুর (সই জননী শুধু তাহার অবলম্বন 
নহে, সে তাহার খেলার দাথী এবং পুজার দেবী। তাই তাহার 
সহিত লুকোচুরি খেলিতে শিশুর সাধ ৰায়। মাকে কলে, 
আমি যদি ছুষ্টমি করে 
টাপার গাছে চাপ! হয়ে ফুটি, 
ভোরের বেলা মাগে। ডালের পরে 
কচি পাতায় করি লুটোপুটি! 
তাহ! লইলে ম। কি তাহাকে চিনিতে পারিবে? শিশু কেমন 
করিয়! বুঝিয়া ফেলে, সে যেমন করিয়া যেখানেই থাকুক না ফেন 
মা যেনকি কিয়া তাহা জানিতে পারে। তাই ফুলের মত 
কুদার শিশু ফুলের রাজ্যে আত্মগোপন করিতে চায়। কিন্তু তাহার 
গোপনত! দীর্ঘস্থায়ী নয়। সারাদিন ফুলের রাজ্যে ফুলের খেল! 
খেলিয়া সন্ধ্যাকালে মাত কোলে িরিয়! আসিবার সময় হুয়। 
তাই সে বলে, 
সন্ধ্যাবেলায় প্রদদীপথানি ছেলে 
যখন তুমি যাবে গ্োয়াল-ঘরে, 
তখন আমি ফুলের খেল। খেলে 
টুপ ক'রে যে পড়ব ডূয়ে ঝয়ে। 


চৈত্র 


এই ঘে মাঃ যাহার সহিত সে এমন করিয়। লুকোচুরি ধেলিতে 
চায়, তাহার প্রতি গতীর আকর্ষণে সারা পৃথিবী ঢুড়িয়। তাহাকে 
শ্রেষ্ঠ ধন আহরণ করিয়া দিবার বালনায় মন পূর্ণ হইয়! থাকে । 
তাহারই আবেগে দে বলিয়। উঠে, 


পরতে কি চাস্‌ মুকে! গেখে হায়ে? 
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর পাছে। 
আবার কখনও বঙ্গে, 
তার চেয়ে মা আমি হব ঢেউ, 
তুমি হবে অনেক দুরের (দশ 
লুট: আমি পড়ব হোমার কোলে, 
কেউ আমানের পাবে না উদ্দেশ ] 


শিশু মাকে গভীরভাবে তালবাসে। সেই তালবাসা তার 
জীবনের এক অতুলনীয় সম্পদ । তাহারই জোরে সে মাকে 
লইয়া নিকদ্দেশের যাঁতী হইতে চাহে, আবার ধখন বা তাহার 
শরীর-রুক্ষী তইয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে । মা! পাস্থী চাপিয়া চলিয়াছে। 
প্রকাণ্ড মাঠের মাঝে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। অকম্থাং যম- 
দৃতের মত লোকেরা পানী আক্রমণ করিতে অগ্রসও হয়। বেহার(- 
গুপো ভয়ে পান্কী ফেপলিয়া পলাইয়া যায়। পালায় না শুধু 
খোকা! কি অসীম তাহার সাহল! সেই লোকগুলার সহিত 
এক খোকার কি ভীষ্ণই ন! লড়াই হম! লোকগুলে। পারে না, 
হারিয়। পাসায়। বিপদ কাটিয়। বায়। তারপর বেহারারা ফিরিস়ু। 
আসে। পান্কী চাপিয়। মা খোকার সহিত গন্ধব্স্থলে পৌছায়। 
দেশন্ুদ্ধ লোক খোকার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়। পড়ে! এমশিতর 
একট। সত্য ঘন! যদি ঘটত, তাহ। হইলে কি মজার ব্যাপারই 
ন।হইত! কিন্তু সত্য করিয়। তআর উহ ঘটে না। মাও 
প্রতি গভীর ভালবালাকে কেন্দ্র করিয়া খোকার মানসলোকে এই 
কাহিনীর হরি হইয়। মিলাইয়। যায়। লত্য হইয়া থাকে শুধু 
মাব প্রতি প্রগাঢ় ভাঙগবাস। এবং শিশুর অপূর্ব কজন! । কবির 
হুগ্ম অনুভূতিকে অবলঘ্বন করিয়। রূপে এবং রমে অতুঙ্গনীয় হইয়! 
ইহার আগেখ্যখানি চিরস্তন হইয়। থাকে সাহিত্যে । আমর! মুগ্ধ 
হইমু। তাহার রল আন্বাদন কনি। 


মাতার প্রতি শিশুর যে অনুরাগ তাহ অন্তর দিয়! উপলব্ধি 
করিয়া কাব্যে কপাস্িত কদিতে হইলে যে লুক্ম মনোবৃত্তির 
প্রয়োজন, যে অনুপম কল্লনা-শক্ির আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
সেই অনুভূতি এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় এই ক্ষেত্রে যেমন 
পাইলাম, তেমনি আরও নান। ক্ষেত্রেই পাইয়া থাকি। শিশু 
আকাশের চাদ হাত দিয়! ধরিতে চায়। ইহাতে তাহার দাদ! 
থোকাকে বোক1 বলিয়া বিজ্ঞরপ করে। কারণ ঠাদকে যত ছোট 
বলিয়া খোক। মনে করে, উহ। তত ছোট নয়, বরং বহুগুণে বড়। 
শিশু কিন্তু দাদার যুক্তি মানিয়। লয় না। তাহার বিক্ুদ্ধে লে এমন 
অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করে যে শুধু খোকার দাদা নয় সকলকেই 
লেই যুক্তির কাছে হাব মানিতে হয় । খোকার ঘৃঢ় বিশ্বাস, মার 
চেয়ে আকাশের চাদ বড় নয়। সেই মা! বখ্ন নিকটতম হয়, 
তখন মার মখখান। ত আর বৃহতম বলিয়। মমে হয় ল।। অতএব 


রবীন্্রমাথের শিশু-প্রীতি 


৫২৫ 


চাদ হাতের নাগালের মপগ্যে আসিলে বড় হইবে কেমন করিয়। 
তাই খোক। তাহার বিজ্ঞ দাদাকে বলে, 
ম! আমাদের চুমো খেতে 
মাধ! করে নীচু, 
তখন কি মার মুখটি দেখায় 
মন্ত বড় কিছু। 
মার চেয়ে টাদ ঝড় নয়। বিশ্বের কোন কিছু বড় নয়। তাই 
মাতার প্রতি শিশুর তালবস। অপরিসীম । মে তাহার কঞ্সনার 
পসকঙ্গ এখর্ধয উজাড় করি! মাকে দিতে চায়, তাহাম্থার। মাকে 
বন্দন! করতে চায়। এইখানেই ভাহার ভালবাদ! নিঃশেষ হইয়। 
যায়ন1। দাদ! এবং বাবার প্রাতও তাহার গভীর ভালবাল।। 
তাহাদের জগও সে কলপলোক বিহার করিয়। এমন কিছু আনির 
দিতে চায় ধাহ। পার্থব জগতে মিঙ্গে না । তাই সে বগে, 
দাদার জঙ্টে আনব মেখে ওড়া 
পক্ষীযাজের বাচ্ছ। দুটি ঘোড়া। 
বাবার তরে আনব আমি তুলি 
কনক লতার চার। অনেকগুণি। 
ম1 তোমারে দেব কোট! খুলি 
সাত রাজার ধন মাপেক একটি দোড়া। 


কোলাহল-মুখর ঈর্ঘ/-হুন্বে-সাবিল জগতে 'শশু যেকি সম্পদ 
বেদনাত্ব জীবনে শিশু ষেকি আনন্দ, লোভাতুত মানবের ভিতর 
কুটলতার মধ্যে শিশু যে কি হূর্গা, শিশুর ভাঙ্গবাপ! যে লেন স্বর্গের 
কি অপূর্ব দান, তাারই অপরূপ পৰিচয় কুটির! উঠিয়াছে 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। শিশুর প্রতি গভীর প্রীতি, আয়ের মত 
নিবিড় শ্েহ কবি-প্রতিতাকে আশ্রয় কহিতে পারিয়াছিল। তাই 
ঠিনি আগত এবং অনাগত সকল শিশুর জগ্ত পাখয়া গিহাছেন 
তাহার শ্রীতি-মাখ! আশীবধার। । 
অচল শিখর ছোট নদীটিরে 
চিরদিন রাখে ল্মুরে 
যত দুরে যায় শ্েহধার! তার 
সাথে যায় জ্রুত চরণে। 
তেমনি তুমিও খাক নাই থাক 
মনে কর মনে কর না, 
পিক্কে পিছে তব চলিনে ঝরিয়) 
আমার আনধ ঝরণ1। 
শুধু আশীর্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মা যেমন সকল দেবতার 
কাছে সকল্প মানবের কাছে শিশুর জণ্ধ আম্দীরর্বাদ মাগিয়া লয়, 
তেমনি করিকপ। তিনি সকলকার (নিকট সকল শিশুর জন্য আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করিয়! লইঘাছেন, 
এই হানি মুখগুলি হাসি পাছে ধায় ভুলি 
পাছে খেয়ে আধার গ্রষাদ। 
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে কোলে গ্লেখে » 
তোমরা! কর গো আ।পীর্ববাদ। 
ববীন্দ্রনাথের আ'শীর্ব্ধাদ সার্থক হউক। সকল অন্তর হইগে 
আশীর্বাদ উৎসারিত হউক। আনিকার আর্থ পৃথিবীর ধুকে 
আগত শিশু এই আশীর্ধ।দ-ধারায় অতিলিধিত হইয়া অম্মতের 
অন্ুসন্ধিৎনু হইবার প্রেরণ। লাভ কলিবে। র 


সোনার খাঁচ। 


শ্রীকমল সরকার 


বিকেলের ডাকে চিঠি এল । সামাক্ক তিন পয়লার পোষ্কা্ড, 
কিন্তু খবরট| ভারি জরুরী । দিল্লী থেকে রাজেনবাবু লিখেছেন, 
লীগগিরই ঠার আপিসে একজন লোক নেওয়! হবে। পাক 
চাকরি, মাইনে আর্ত একশ চল্লিশ থেকে । বছর বছর দশ 
টাকা করে বাড়বে, যোগ্যত1 থাকলে হঠাৎ লাফ দিয়ে বাড় 

বারও সন্তাবন] আছে। ভেতরে গেতরে তিনি সব ঠিক করে 
রেখেছেন-শঙ্কর রাজ থাকলে যেন পঞ্জপাঠ দিল্লী রওন] হয়। 
পামমের সোমবার আপিসে একটা নামমাত্র ইনটারভিউ হবে, 
তাতে তার হাজির হওয়। চাই। 


পিয়নের হাত থেকে চিঠিট। নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বনলতা 
পড়ে ফেণলে। পড়ে প্রথমেই তার মনে হাল, এখানে 
ছ'বেলা তিণটে ট্রাইশানি করে উনি পাচ্ছেন মোটে তিরিশ । 
লহত্রের বাইরে ক্ষুঙ্ধের ছেজে পড়াতে দশ টাকার বেশী কেউ 
শহ্জে দেয় না। তিরিশের ওপর আরও একশ দশ! এক 
বছর বাদে একশ পঞ্চাশ । তার মানে এখনকার রোজগারের 
পাচ গুধ 1...£খন মাহুষটির সশুমতি হলে হয়। চাকছির কথা 
এক্স জাগেও কতবার উঠেছে এবং চাপ! পাড়ছে। চাকরীর 
ধাত যে সকলের নয়, বনলতা তা বোঝে। এক দিক দিয়ে 
ঘ্েধলে, এক্সুণি যে টাকা রোজগারের জরুরী প্রয়োজন আছে 
তাও নয়। জরমিকজমার আয় আছে, ভানসুরের অবপ্ধাও সচ্ছল। 
একটা সংমার অক্লেশে চলে যায়! কিছু পুরুষমানূষ রোজ- 
গারের চেষ্টাই করবে না এআর কে চায়? তাশ্বরেরও তাই 
মনোগত ইচ্ছে ভাই রোজগার মন দিক। তাচ্গাড়া এই হু 
বন্ছয় হতে চলল বনলতার বিয়ে হয়েজে, এখনও তার নিগ্ষের 
লংসার বলতে কিচু নেই। একবার বাঁপের বাঁড়ী, একবার 
শ্বগরবাড়ী--যেন ভেশে ভেসে বেড়াচ্ছে । আলাদা থাকায় 
বন্য খরচ অনেক বেশা- বাড়ীভাড়! আছে, চাকরের থাক, 
খাওয়!, মাইনে, চাল ডাল, হৃধ, বাঞ্জার, ধোপা, মাপিত, কাপড় 
জামা, সব এ দেড়শ'র মধ্যে সামলাতে হবে। কিন্তু বনলতা 
তাতে ভয় পায় না। মিজের হাতে সংসার পড়লে টেনে কষে 
ও আঁশী নব্বই টাকায় মাস চাপিয়ে দেবে। সংসার বলতে 
তছুট প্রাঠা। কেজানে কেযনজ্ঞায়গা দিল্লী মমে মনে 
ভাববার ঠ& করছেই ওর চোখের জামনে ভেসে উঠল 
কৃতব মিনারের চুড়া কপার হুমায়ূনের কবর, দেওয়ান-ই আম, 
দেওয়ান-ই-খ!সের পলাতক এরশ্বর্যা। কতদিন আগে পড়া 
অরল ইতিহাসের কাপসা ছবিগুলে। কল্পনায় রুভীদ হয়ে 
উঠল । 

পচিঠিট। কিন্তু চট ক'রে দেখান হবেমা। আবহ বুঝে 
ব্যবদা। বনলতা পথের ঘরে এসে আগে আম্ে ঘরজা 
তেজিয়ে দিলে। জ্বানালার দিকে যুখ ক'রে যেলোকটি কা 
করহল তার হ'শনেই। হুশ করাবার যতগুলো! প্রক্রিয়া আছে 
সবগ্তলে! একে একে বনলত! প্রয়োগ করলে । আচলের খুটে 
ইধা চাবির গোছ। ছু'বার কাধের ওপর ফেললে, এদিক ওদিক 
বিছিমিছি ঘোয়াফের! কয়লে, পরিফার করে দিলে 'গলা। 


কিছুতেই কিছু হয় মা দেখে শেষ পধ্যপ্ত ও শঙ্করের টুলের 
পিছনে গিয়ে দাড়াল। কিন্ত সামনে তাকিয়ে মানুষটিকে 
ভাকবার কথ! আর খেয়াল রইল মা। আকাশ রাডিয়ে হ্ধা 
পাটে নামছে, আর ঝাউগাছ্ের ভেতর দিয়ে তার রশি এসে 
পড়েছে মাটিতে | আলোয় ছায়ায় লুকোচুরি। গাছতল 
পেরিয়ে সবে একট! গরুর গাড়ি চলে গেল, তার চাকার পিছু 
পিছু চলেছে মেঠে! পথের ধুলো । কতক্ষণ নিম্পলক চোখে 
চেয়ে রইল বনলতা, মনে জাগল সন্রম। তুলির চড়ে এমন 
ছবি ফুটিয়ে তোলা যে কত বড় ক্ষমতার দরকার তা মনে মনে 
আন্দাজ করবার চেষ্টা! করলে । 

শেষ পধ্যন্ত কাধের ওপর শিঃশাসের স্পর্শ পেয়ে শঙ্করের 
ছশহ'ল। তুলিট। নামিয়ে রেখে বললে, তুমি | 

যাক, এতক্ষণে ধ্যান ভাঙল । তোমার নামকরণ 
ছিলেন যিনি তার দৃরদৃষ্টির প্রশংদ] করি । 

আমার ধান ভাঙাবার জনে তোমারও তপন্তায় বল 
দরকার-_পঞ্চতপা পারব তর মত। 

অত তাত সইবে না বাপু। 

আচ্ছা, কন্সেশান ধিপুম। একদিকে আগুন ভাললেই 
চঙগবে। যাও) কাঠের উনুনে ছুটে। ডালপালা! ঘেলে জ৮ 
চড়াও দিকি। ধ্যান নইলে পুরো ভাঙছে লা। 

এর মাম তগন্ভা? 

বলকি? গরমের ধিনে উন্ন-তাতে বলে স্বামীর জন্ঠে 
চা করা কি ধুনী জ্বেলে জপতপ করার 0য়ে কম হ'ল? 

হাসতে হাসতে বনলত। বেছ্গিয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ 
বাদ্ধে চায়ের কাপ হাতে ফিরল। আচল দিয়ে ঠোটের মাচের 
ঘাম মুছ বললে, সত্য, কি সুন্দর হয়েছে ছবিট।। 

অ|(ম ঠিক তার উলটে! ভাবছি। 

কিরকম? ূ 

মনে হচ্ছে কিছুই হয় নি, এটা একট] আক্ষম নকল । আফল 
ছবিটা যদ দেখতে তাহলে বুঝতে কোথায় তক্ষাৎ। 

আমন ছবি আবার কোথায় গাছে? 

এখানকার মিউজিয়ামে । 

তোমার হেঁয়ালি কিছু যর বুঝি | 

কেন, ছবি দেখে জায়গ। চিনতে পারছ না । এই তো খাল- 
ধারের ঝাউগ[ছট', আর এইথান থেকে পথটা বেঁকে গিয়েছে 
গঞ্জের হাটে। 

ছবিটার ওপর ঝুকে পড়ে বন্লত। বললে, ওমা, তাইতে-_ 

এইজভে কাল বেলাবেলি বেরিয়ে পড়েছিলুম। অনেকক্ষণ 
বসে বসে একটা স্কেচ করে আনলুম, কিন্ত পাধ্যি কি জাকাশেনর 
ষে রঙ ছবিতে ফুটিয়ে তুলি। 

শিল্পীর বিনয়] এ ছবি যেদেখবে সে-ই লুফে নেবে। 
কতধার তোমায় বলেছি ছবিগুলে! কোথাও পাঠাও--. 

ঘাতব্য? 

ঘাতবয ফেদ হতে ঘাষে? উপযুজ হূলযে। ' 


কত 


ত্র 


ই্যা, “কাঞ্চন মূল্য? বলে লোকে যেমন হুরতকী কিনব! টাকা- 
পকি দিয়ে ব্রাহ্মণ বিদ্বায় করে। মতুন আর্টিষ্টের কপালে টাকা 
নেই, বুঝলে ? 

বনলতা দেখলে, এই সুযোগ । 

আমি কিন্তু দেখছি, তোমার কপালে অনেক টাঁক1। 

গণংকারের কাছে আঙ্জকাল পাঠ নিচ্ছ নাকি? 

মুখে কিছু না বলে, বনলত। জামার ভেতর থেকে চিঠিট" 
বার করলে। 

চিঠি পড়ে কেন জানি শঙ্কর চুপ করে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ 
নীরব থাকা চলল ম1। চিঠির ওপর চোখ থাকলেও শঙ্কর বুঝতে 
পাপ্রছিল সে কি মতামত দেয় জানব'র জন্ে আর একটি কাণ 
টপৃগ্রীব হয়ে রয়েছে । হাল পেল শঙ্বরের। মনের কথাট। 
পহাসের ভঙ্গীতে বললে, তুমিও যেমন, দেড়শ টাকার জন্তে 
হাজার মাইল দুরে চাকরি করতে যাওয়া পোষায় কখনও ? 

ঠিক এই আশঙ্কাই বনলতা করছিল । কিন্তু তবু আশা- 
ভঙ্গের (চিহ, ওর মুখে এমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে শঙ্করের 
দ্র: এড়াল নাঁ। কথাটাকে হাঁল্ক1 করার মতলবে বললে, 
দেশের জমিতে শঙ্করবাবু এই তো দিব্যি শেকড় ঢালিয়েছেন। 
আবার তাকে জড়য়ে উঠেছে বনের এক লতা । স্বান পরিবর্তন 
জপতে গেছে যে শেকড় সষ্ধ ওপড়াতে হবে। 


সে তে! একদন না একদিন হবেই। এখন ন! হয় একসঙ্গে 
চলে যাচ্ছে, কিছু যখন আমাদের নিজেঞ্রের আলা] থাকতে 
হবে তখন--- 

তাবটে। দাদা ফিরেছে? 

এই এলেন বোধ হয়। ছুঁতোর শক পেলুম। 

আচ? যাই, দাদাকে খবর দিয়ে আস। 

(চঠিতে একবার চোধ বুলিয়ে দাদ! বললেন, এ আর 
ভিজ্ঞাসা করতে | যা বলিল, জেলে ঠেডামোর চেয়ে সরকারী 
আপিলের কাজে খাতির আনেক বেশা। তাছাড়া মাইনে যখন 
এত বেশী দেবে । তুই আর ছ'মত করিস্‌মে। কালইরাজেন 
বাবুকে একট] টেলিগ্রাম করে দে। একেবারে বিদেশবাসী হবি 
এট এক মনে “কিন্ত কিস্ত' লাগছে । কি্ত আগে তোর ভবিষ্যৎ । 


ভবিষ্যৎ | এই ভবিষ্যৎ মিয়ে কত জল্লন: শঙ্কর করেছে, 
কত হবি একেছে। একবার সে কোট-প্যান্ট-হ্যাট-বুট 
চড়িয়ে একট] আপিস ঘরে ঢুকে বলবার চেষ্টাও যে না করেছে 
তা নয়। সে ঘরটায় জানালার বালাই নেই, বাইরেটা দেখা যার 
মা, কিন্ত মাথার ওপর বিছুাদগতিতে ফ্যান ঘুরছে। দিনের 
আলে! নিপ্রত, কিন্ত একশ? পাওয়ারের ইলেক্টি ক বাল্ব চোখ 
সাডিয়ে আছে। দেয়ালের গায়ে ছু'মাহুধ উচু লোহার র্যাক। 
তার ওপর সারি সারি রাশি বাশি কাগজের বাঙিল। নীচে 
সারধন্দী টেবিলের আড়ালে মানুষগুলো হারিয়ে গিয়েছে । সে 
টেবিলগুলোর সামনেট। জুড়ে কাগম রাখবার খোপ। খোপের 
ভেতয়ে কাগজ, ওপরে কাগজ, লাল নীল লেখেল-জাটা1! ফাইল, 
রেখিষঠার) লেঙ্জার বই । শঙ্কর সবে একটা টেবিল দখল করে 
ঘসতে যাবে এমন সময় কোথা থেকে মুস্ত 'জীবদের একট 
ঘর বাতাস এসে তায় কাগজপত্র উদ্ভিয়ে নিয়ে গেল।-_ 


সোনার খাঁচা 
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আপিস-জীবনেত্র যে ছবিট। সে আকতে গিয্সছেল সেটা বাকা 
হ'ল ন!, সে ছবির রঙই তার মনে ছিল না। 

যেরঙ আছে তা জমাট বাধে না, তরল আনন্দে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়ে অনেক বড় জায়গা জুড়ে । র্লাঙায় আকাশ, রাডার 
মানুষ । তারপর মনের রঙ এলে ধরা দেয় ছবিতে ।***-, 
ভাল কথ। মনে পড়ল, তিমখান1! ছবিতে এখনও রঙ দ্রেওয়! 
বাকী, কদন থেকে পড়ে রয়েছে । আরও ছুখানা|! মমে মলে 
জাক! হয়ে গিয়েশে, শুধু কাগজে তোলবার অপেক্ষা! । কাল 
ভোরবেল] যদি বস! যায়-_- 

ত1 দুর বটে, কিছ দি্ী থাকবার মতন জায়গা । স্বাস্থ 
ভাল, মাছ ছুধ তরিতরকাধি বাংলাদেশের চেয়ে শত্তা। গরম 
কাপড়ের খরচা অবশ্য আছে, তা সেও তো এ একবার । 

দাদার কথায় শঙ্করের চমক ভাঙল । প্র! মনে মনে 
একরকম ঠিক করে নিয়েছেন যে সে দিল্লী যাচ্ছে। নেবারই 
তো কথা । আজকালকার বাজারে অনায়াসে মোটা মাইনের 
চাকরি পাওয়া লটারীতে বিশ-পঞ্চাশ হাজার পাওয়ার বেশী। 
কপালে' মোটা হরফের পাকা লেখম না থাকলে হয়ম৷। 
সকলে যেট! ভাল বলে বুঝছে, শঙ্করকে তা বোঝাবার চেষ্টা 
হাচ্ড এতেই পৌরুষে আঘাত পাগে। এক মুহুর্থে মম ঠিক 
করে নিয়ে শঙ্কর বললে, যেশ তো, তোমাদের সকলের যখন মত 
আছে কালই রওন] হযে পড়) 

কাল কেন রওম] হতে যাবি? এখনও তে! বুধ, বেস্পতি, 
শুভুর, শনি, রবি-পাচ দিন সময় হাতে। 

না, আগে যাওয়া দরকার । কলকাতায় জিদিষপত্র কিনতে 
এক দিন লেগে যাবে । 

তাই বলে চার দিন আগে যাবি? আবার কতদিনে আসবি 
তার তো ঠিক মেই। থেকে যা মা ছুটে। দিন। 

না দাা, তুম আর অমত কার না। দিল্লী পৌছে বাড়ী- 
খর.দোরের ব্যবগা আছে, আপিলের খ্যাপারও রাজেনবাবুত্র 
কাছ থেকে জেনে নিতে হবে । কালই যাবার বন্দোবস্ত করি । 

বিদেশযাআর আগে হাজারটা গোঙপাছ। বমলতার হাতে- 
পায়ের একেবারে ফুরপত নেই । কোমবে আচল জড়িয়ে এখর 
থেকে ওঘর যাচ্ছে, ভারী বাক্স টেনে নামাচ্ছে জড়ো করছে 
থুচরো জিনিষের স্তপ। যেন এক দিনে ওর দশ বছর 
বয়স কমে গিয়েছে । শ্রমক্লান্ত রাত মুখ কপালে ঘাষে- 
ভেজা চুল। দেখে খুশী হবার কথা। কিন্ত যে চোখ এই 
ছু'বছর তাকে নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে তার মালিকই 
শুধু নির্বিকার মুখে বসে রইল। একবার কাজের কাকে শুধু 
বললে দিল্লী যাবার মামে খুশী যে ধরে না। 

ইঙ্গিতট! ন! বুঝে বমলত সহজভাবে বললে, বাঃ এমন 
ভাল কা হ'লধুশীহব না? 


কথাটা হর়তে1 মন থেফে বল! । কিন শর তাবলো এই 
হঠাং খুশীর ঝলকানি কেন? এর আড়ালে কি চাপা এব টি 
লোত.নেই? কিদ্তু পরক্ষণেই মিজেকে সামলে মিকো । ছি, 
ছি, এজবকি তাবনা| টাকার দরকার শঙ্ষরের ম1 থাক 
সংলারের আছে। এত বেদী জাছে যে জীবিকার কাছে 
জীবমের দ্বাধি ফখমই আমল পায় না। জান নিয্বে যার! 
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মাতামাতি করতে গেছে, ভাব লকলেই্ ঠকেছে। কত শিল্পী, 
কত গুদীকে তার কৃ্টির খরশ্থর্্য পথ্যজ্রবোর মত মেলে বরতে 
ছয়েছে--তাও এমন ক্রেতার কাছে ঘার রসবোধ নেই । যা 
অমূল্য তা জঙগের দরেবিকিয়ে কেনা হয়েছে চাল, তে, কয়লা। 
পৃথিবী এমন স্থানই নয় যেখানে আপনার খেয়ালে, আপন 
আনন্দে, নিজের যা ভাল লাগে তাই নিয়ে থাকা যায়। আপি 
আদালত, দোকান, বাক্গার, ক্যাক্ট্রণী পথ ঘাট যাঠ- কোথা 
নাকন্পোক পাগলের মত কাজ করে চলেছে । এন মধো অবসর 
কোথার নিশ্চিশ্ক জাবন যাপনের, লময় কোথায় ছবি একে, গান 
গেয়ে, গল্প পিখে সময় নষ্ট করবার? তার চেয়ে চের বেশী 
ক্ষনকাহী সরকারী আপিলের কাজ। লেখানে কোটি কোটি 
টাকার বাছেট হচ্ছে, লাখ লাখ টাকার দ্ষীম তৈথি হুচ্ছে। 
লেখানে ব্যবপ। বাণিঙ্গা, শিক্ষা, স্বাধ্য) খান-_এমন সমস্ত নেই 
ঘ| নিগ্কে না নাড়াচাড়া হুচ্ছে। সেখানে সার! দেশের আইন 
গড়ছে, ভাসে, বদল হচ্ছে । এমম যে সব আপিস, তায 
তাউচার পরীক্ষা করতে, টেগুার জট করতে, টাইপ করে আর 
ড্রাফট লিখতে লিখতে যদ্দি এক শিল্পীর জীবন কেটে যায়, 
থেমে ঘায় তার তুলি তাতে কি এলগেল? রাজধানীর জীবনে 
কোথায় ভেসে ঘাবে আন্গকের এই হব আকার শখ, কোথায় 
থাকবে সৌন্দ্পিপাপা | দপ্তরে নাম লেখাবার জঙ্গে সঙ্গে 
সকল ইন্ত্রয়ের ওপর বসবে পাহানা। শুধু বাধ! বুলি দিমের 
পর দিন কাগজের পর কাগজে লিখে যাওয়া, গুধু হিসেব জার 
অন্ক। শোনবার মধো ওপরওয়ালার গর্জন, দেখবার মধ্যে 
লাল দীল তক্মা আট! কাগজের বাঞ্চিল। এই হ'ল সরকার 
খাঁচা আর এএই মধ্যে থেকে খুঁটে নিতে হবে জ্জানাপানি । 


রাজেনবাবুকে অপ্রস্থত হতে হুযনি। শঙ্কর যখাসমধ়ের 
আগে গম্ত্রীক দিষ্পী পৌগুল, যথালময় তার নামধাঘ দগরের 
খাতায় টোকা হ'ল, পে-বিলে উঠল নাম। পৃথিবীতে কোনঙ 
কিছুতেই কারও আটকায় না। শঙ্কর়েরও বিনের পর দিন 
কাটতে লাগল, মাস কাবার ছ'ল, মাসের পর বছর । এমনি 
ভাখে হু'বহয় কাটবার পর এক প্ন-_. 

আশিস থেকে শঙ্কর বাড়ী ফিরল তখন সন্ধ্যে প্রা সাতট]। 
সাইকেলের ঘণ্টা জনে ঘনলত জজ খুলে দিলে । 

আজ ন' তোমার তাড়াতাড়ি ফেরবার কথ । কখন থেকে 
জাাকাপত বদলে তৈরি হয়ে আছি। 

মেরে ফললে খাটিছে খাটিয়ে । 
যধোবা । 

আগেই বনলতা চোখ পড়েছিল, সাইকেলের কেছরিয়াছে 
লাশ-আটট ফাইল। 

“দশট! সাট| করে এগে আবাম এ ফাইল নি়্ে বসষে | 
এরার থেকে আপিলেই কেন ছয় বাধে না! আমার কখ। 
ছেড়ে দিই, পুয়োনে! হয়ে গিয়েছি, সারা দিনে হু'পাচটটার বেশী 
কথ! কওয়ারও ফুর্ত তোমার মেই। এতো যে হবি আকার 
তথ ছ্িল তাঁগেছ্ছে। তানা হয় যাক কিন্তু সন্ধ্যেবেলা টাও 
শ্রকটু বিএম দেখে মাবেড়ান্তে যাবে না, এতে শমী টিকবে 
কি করে? ৪ | 


আবার জঙ্ষে এমেছি-এক 


১৩২ 
কথাগুলে! শঙ্কর নীরবে হজম করলে। তারপর টাই 


থুলতে ধুলতে বললে, অন্িযোগ শিরোধাধ্য করলুম কিন্তু ক্ষিদে 
ধেপ্রাথযায়। 


সুখহাত ধোও, খাবার তৈরি আছে। বলে বনলত' চাকরকে 
হাক দিয়ে চায়ের জল চড়াতে বললে | 

চায়ের কাপ শেষ করেই শঙ্কর বললে, কই, চঙগ। 

কোথায়? 

কেন, বেক্পবে মা? 

কিদ্বরকার কাজের ক্ষতি করে আমার নিয়ে বেড়াতে 
যাঝায় ? 

আমি কিন্ত সম্পূর্ণ প্রত্তত, ফিরে এলে স্্যট ছাড়ব ] 

অগত্যা মা! গিয়ে উপায় নেই। বনলতা শ্লিপারটা পঞ্চ 
এল) 

রাসভায় নেদে শঙ্কর বললে, এখম কত ডিগ্রী? 

কিসের কত ডিগ্রী? 

মা, বলছিলুম রাগট। নর্শযালে দেমেছে কিনা । 


বনলতা হেসে ফেললে । তারপর বললে, যাই বল জার 
কর, বাড়ীতে ফাইল আন তোমাক্স এক বদঅভ্যোসে দাড়িয়ে 
যাচ্ছে । সারাদিন আসে খাটবে, আবার বাড়ীতেও নিস্তার 
নেই, এ ত জাল নয়! 


কি জাণ, যে কাজ করতেই হবে তা] ঘন দিতে কর? ভাল। 
তাছাত। পরিশ্রমের একটা মূল্য আছে-_ 


ছাই যূলা, খাটয়েই শুধু নিচ্ছে, মাইনের বেলা! ত-_ 

থবরট! দেবেকি দেবে মা ভাবতে ভাষতে শঙ্কর বলে 
ফেললে, মূল্য আমিও কিছু পাব বলে যেন মনে হচ্ছে। 

আপিসে বুঝবি? আগ্রহে বমতার চোখ চকচক করে 
উঠল। 

নাঃ, লে এমন কিছু নয়। 

বলতেই হবে, নিশ্চয় কিছু হয়েছে । যনলতা ধাভিয়ে 
পড়ল। 

কিন্ত এধম যেন কাকপক্ষী মা টের পায়। আপিসে 
একট] নতুন সেকসান খোলা হয়েছে, আমাকে তার সুপারিম্‌- 
টেমৃডেটট করছে। কাল পরশ্তর মধ্যে তর্ভার বেকুবে শুমে 
এলুম। 

এই খবর এতক্ষণ তুমি চেপে জাছ। হী! গো, কত দেবে? 

আন্দাজ কর না। 

আমি মাইনের কি জানব ?--তায়পর সসঙ্কোচে, হিশো? | 

আর একট ওঠে। 

আড়াইশে!? " 

উহ, আরও একটু। 

আরও ? তিন-শ বুঝি? 

লাড়ে চার-শ। 

ওক ঘুহুর্ত ঘনলত নিন্তদ্ধ। তান্রপর উৎসাহে, অমল 
আউঙান ছয়ে পড়ল। সত্যি? সেইজকে বুঝ আমি ঠিক 
জানতুষস্”। পরের মাস থেকেই সাড়ে-চাংশ করে পাবে তো? 

হাসিমুখে শর হাদাজে। াই। মনে মলে অর্ট। (ও 


চৈত্র 


একবার আবৃতি করে গিলে-_সাড়ে চারশ! কতদিন থেকে 
ভাবছে একসেট সোকা শেটি আর কয়েকথামা ভাল বেতের 
চেয়ার কিনবে, এখন আর না কিনলেই ময়। আপিসের লোক. 
জন এখন নুপারিন্টণেণ্টের বাড়ী আসবে যাবে, চাপবাশী 

গুলো আদবে ফাইল নিয়ে। বাড়ীট! একটু সাঞ্জিয়ে গুছিয়ে 
ন! রাখলে তাপস কাছে মান থাকে মা । দোফ| পাততে গেলে 
সতরঞ্চ, কার্পেউ দরকার । দরজ! জানলাথলোয় ভাল পর্দা 
নেই, ম্যান্ট ল্গীলট। খালি পড়ে রয়েছে । যোরাদাবাদী ফুলদানি 
একজোড়! কি পামগাহু রাখবার একট পট কেনবারও এতদিন 


নবীনচন্দ্রের দর্শন, 


নবীনচজ্ঞের দর্মল, ধর্ম ও নীতিতম্ব 


পা পা শশাশিসটিলী পাসে পেস পা পাটি পা দিকা্িসপাস পাপা স্পা 


৫২৯ 


কলসি ৮০০ 








ভরসা হয়ান। ছোট্টখাট কত কোয্াটারে রেডিও রয়েছে, 
বনলতার ভারি শখ তাদেরও একট মেওয়1 হোক । আল-ওয়েড 


 মাহোক, অস্কতঃ লোকাল লেট তা সেও মা হয় ধীরে সুস্থ 


হবে, কিছু ছু একট ভাল শুট তে! এখনি না করালেই নয্ন। 
আসে সায়েবনুবেো! অনবরত সেলাম দেয়, সস্তা ছিটের প্যা্ট 
পরে অফিলারের ঘরে ঘেতে তারি লনা লাগে । সেধিন শঙ্কর 
টাদনীর চকে একট] কাপড় দেখে এসেছে, কি সুর যে তার 
রঙট11*০, 

বনের পাখী এতপিনে পোনার খাঁচা চিমল। 


ধর্ম ও নীতিতন্ত্ 


শ্বীরমা চৌধুরী 


স্ুভদ্রা-চরিত্র 
চরক্সাঙ্ধনে মহাকবি মবীনচন্দ্রের অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা সকলেই 
জ্ানেন। বিশেষভাবে, ঠার কৃষ্ট নারী-চরিস্্রগুলি বড়ই 
চিত্তাকর্ষক! এষ সব চারার মাধামিকতা, মবীমচন্জ দর্শল, 
বর্ম ও নীতির ব্ছ উচ্চ তত্ব প্রচার করে গেছেন। নবীম্চজ্জের 
রিত “রৈবতকশ, “কুরুক্ষে অপ এবং পপ্রভাস” এই “শব মহা- 
ভারত” সত]ই বঙ্গসাছিত্যের এক অপূর্ব বন্ত । “নব মহা- 
ভারত” এই নামকরণ সার্ধক হয়েছে, কারণ এই মহাঁকাঁবা 
মহাভারতের কম, অন্জুন, হুভদ্র প্রভৃতি পুজষ ও ভ্রাচরিত 
অবলন্নে রচিত হলেও, এর ঘটনাবপী ও চ'রগ্রাঙ্কন বহু স্থলেই 
সম্পূর্ণ যৌপিক । শৈলজ! ও সুলোচন মারী-চত্রিভ্র ছুটি মবীন- 
চঙ্দ্রেরই নিজ শি, কারণ মহাভারতাদিতে এদের টল্লেখ 
পাওয়া যায় না। অজ্ঞুন-পত্বী স্বভদ্রার চণরত্র অন্কনেও নবীন- 
চন্দ্র যথেঞ& মৌলিকতা দেখিয়েছেন । লুভদ্র; চরিত্রের যে-সব 
বৈশিষ্ঠোর কথা আমর! মহাতারত থেকে মাত আভাষে- 
ইর্গিতেই জানতে পারি, নবীনচন্দ্র তার অপুর্ব ₹চলাশত্তি, প্াভাবে 
সেই সব দ্িকই অতি ছুলভ্ত, জাগ্রত ভাবে আমাদের চক্ষের 
সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছেম। কেবল তই নয়, তিনি নুভদ্রাকে 
অন্তাঙ্ বহুদিক থেকেও ফুটিয়ে তুলেছেন যা মহাভারতে আমরা 
পাই না) সেজন্ত নবীনচন্ত্রের সুভদ্রাকে একটি মৌলিক চার 
বললেও খুব ভূল হবে মা। 
দুভ্রা-চর্রিভ জত্যই মবীনচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি । এই চপ্লিজের 
সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ও আলোচনার দ্ধ একটি খতন্ত্র গ্রস্থেরই 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেভ এই ক্ষুত্র গুবন্ধে নবীন্চজের 
শ্রেষ্ঠ কাব্য পকুরুক্ষেএ” থেকেই কেবল হুভদ্রা-চর্নিত্রেরর একটি- 
যাআ দিক সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবারী চে&া করব। সেটি তার 
জান'রজানকুশলা, দার্শমকা ও সতাভ্রপ্ী খষি মৃতি। এই 
থেকে আমরা কবির মিজের দর্শন, বর্ম ও নীতি লম্বঘধীঘ্র মত- 
যাদের বিয়য়ে বহু বখখ জানতে পাগি। নুভদ্রা সকল শাস্ত্র- 
পাজেম। ছিলেন, এবং লুযোগ পেলেই তিনি অপর সকলকে 
মর্শন, বর্ম ও নীতির নিগুঢ তত্বগুল বুঝিয়ে ফিতে চে8| করতেন। 
পুত্র জন্তিযদ্যকে তিনি স্বয়ং দর্শমশিক্ষ] দিচ্ছেম। এই [চিত 
* আকীয়। “কুড়ুক্ষেভে” পাটি) কাব বেন. 


“সাংখাযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত 
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের যত 
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্মতত্বরাশি, 
নিতা, সত্য সনাতন, ভক্তির উচ্ছাস ডালি ।” 


সুভদ্রার মুখ দিয়ে কবি দর্শনের ঘে মৃলতত্ব প্রপঞ্িত 
করেছেন ত। সংক্ষেপে এই £ 


একমেবাদ্ধিতীয় পরব্রন্ষমই এই বিশ্বে সি, দিতি ও 
লয়ের একমাআজ কারপ। তিনি অব্যক্ত হয়েও বিশে 
পরিণত হন, সেবন বিশ্ই তার মূর্থজপ। এ স্থলে প্রশ্ন 
হতে পারে যে, তিনি, কেন এরূপে বিশ্বে পরিণত হয়ে জগৎ 
হাটি করেন? তার উত্তর এইযে, এতার স্বভাব বা প্রকৃতি | 
স্বভাব বশেই তিপি বিশ্বস্থতি করেন, কোন অতাব মেটাবার 
তাগিদে নয়, কোন বলবত্তর পুরুষ বা শঞ্জির ভয়ে বা আঘেশে 
নয়। 


“বাজ, ভ্রদ্ম পরম, 
অবলম্ধি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্বস্থজন ।” 


প্রলয়ের পরে সর্বভূত ব্রন্মেই বিলীন হয়ে তারই সঙ্গে 
একীভূত হয়ে থাকে, এবং তারই প্রক্তি পায়। সির সময়ে 
তাদের আবার নুতন সৃষ্টি হয়। এই ভাবে ক্রমাগত স্ৃটি, 
স্থিতি ও লয় হয়ে চলেছে। 


এলে পুনরায় প্রশ্ন ছতে পারে যে, পরম করুণাময় 
ভগবানের রাডো এক্জপ লয় হবে কেন? কজপ্রলয়ের কথা 
বাদ দিলেও, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চতুর্দিকেই কামরা 
ধ্বংসের তাগবলীলা ঘেখতে পাই । এই নির্মম সংহার মলা 
ময়ের বিধানে থাকবে কেন? দর্শনশাস্তের একটি প্রধান প্রশ্ন 
ও জমন্তাই হ'ল এই-_ভগবানের অনম্ত করণার সহঃ তারই 
হ& জগতের অমস্ দুঃখের সাহগরন্ত তক্ষা! সম্ভব কি করে? 
কিন্ত কবির কাছে এ লমন্তা! সমস্কাই নয়, কারণ ঝি 
জগদীশ্বরের মঙ্গলময়দ্ে দূঢ় বিশ্বাসী । ঈশ্বর যে মানযেক্স পরম 
মঙ্গলাকাজ্ষী, তার বিধানে যে অঙভায়, দ্টুরতা ও অমজলের 
ফোশমাহ নেই--এই বিশ্বাগ যদ আমাদের থাকে, তাহলে 
হগতের পাদ আনব) আঙ্কার ও ছুঃখ শোকেরও 


৫৩৪ 


ধর্মসঙ্গত কারণ খুজে পেতে আমাদের দেরি হয় মন 
বিশ্বাপী কাবও গেজ লুতগ্রার যুখ দিয়ে বলাচ্ছেন- 
“নহে নির্দয়তা বংস | ধ্বংলনীতি দয়াধার 
ধ্বংস বিন! এ জগতে উঠিত কি হাহাকার 1” 
জগতের মঙ্গলের জঙ্ই প্রসের অত্যাবশ্বীকতা । যন 
জগতে মতা না থাকত, তাহলে অদ্গাভাবে, গ্বানাভাবে জীবদের 
কিদশ! হত, তা কলপন| করা যায় না। যদ্দি যুগ্ধবিগ্র ম] 
থাকত, তাহলে অবার্মত আকুুখানে জগং মহাশ্বশানে নিশ্চয় 
পারণত হ'ত । যদ লোভীকে, পাগীকে, অত্যাচারীকে বিন 
করা না হ'ত, তাহলে বিশ্বরাঙ্জা ত নরকই হয়ে দাড়াত। যদ 
ব্ষিক্ষ উৎপাটিত ও দাবানল নির্বাপত করা মা হ'ত, তাহলে 
গুম বদের কতটুকু থাকত অবশি8? সেম্বজ মৃতা, হতা', 
ধবংস--_এসব সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, এদেরও প্রয়োজনীয়তা ও 
মঙগলময়ত আছে । 


“সর্বভূতছিত তবে ধ্বংস মিট্ুরতা নয়) 
দর্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্রি দয়াময় 1” 
তাং পৃথবীর ছুঃখশোকের জড় ভগবানকে নিষ্ঠুরতা 
দোষে দোষী করা আমাদের অজ্জানতারই ফলমাত্র। জবের 
কলাবের অন্াই ঈশ্বর মুহুর্ধে মুহুর্থে সংখাতীত ধর ও 
সংখযতীত সি করছেন--এই ভাবেই জগতের হিতি সাধিত 
হচ্ছে | স্ুপ্রি, খিতি ও লয় সবই তার মঙগলাবধানেরই ফল। 
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই মহ!ন্‌ বিশ্বতরঠাকে আমরা ক্ষুত্র- 
যুদ্ধ মানব আনতে পারি কি করে? কবর কিন্তু এ বিষয়ে 
কোন সঙ্দেছ ব! ভয় নেই, তিনি জানেনযে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ 
তাবে জানবার একটি অত সহজ উপায় আমাদের হাতে আছে 
সেটি ঈশ্বর জগংকে জান! । জগৎ ব্রদ্ষের কার্ধ, পরণাম, 
মুর্ঘরপ। অতএব জগৎকে জানলেই জগদীশকে জানা হয়; 
সেজনা নুভব্রা বলছেন-- 
“ন্ঞানাতী বিশ্বনাথে মানবের বুঝিবার 
বিশ্বভি্ নাহি বৎস 1 সোপান দ্বিতীয় আর ।” 
অবশ্য বিশকে জানা অর্থ, এর প্রকৃত রূপ, প্রকৃত সতাকেই 
জান এর প্রতোক ব্যাপারের অন্তরনিহিত অর্থ খুজে বেত 
করা। নয় ত, চিত্তা না করেই জগৎ থেকে জগদীশ্বরের ধারণা 
করার চেষ্টা করলে, তিনি যে নির্দয় নিঠুর এই সিদ্ধান্তই 
আমরা প্রথমে পৌছাই। কিন্ত একটু চিগ্তা করলেই তার 
শাশ্বত মঙ্গলময়) সৌন্দর্যামিঝর রূপটি সকল অমঙ্গল ও কুত্রীতার 
মধোও আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে। 
জগধীশ্বর শ্বয়ৎ এই বিশব্রন্জাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত 
হয়ে কয়েছেন। সেম্তন্য জগতের উচ্চাঘচ সব বস্তই ব্রদ্মময়, 
মানুষে মানষে ডেদ নাই। সেইজন্য নুভদ্রা দুলোচমাকে 
বলছেন 
“এফ ভগবান্‌ সর্ধদধেহে অবিষ্ঠাম, 
4. সর্বময় এক অদ্ধিতীর"! 
ফেবা তুমি, কেবা! আমি, কেবা শত্রু, মিশ্র কেবা? 
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?” 
এ শলে প্শ্ন উঠতে পারে যে, যদ্ধি সব বন্ধই, সব মানবই 
একই ব্রচ্ষের অভিব্যক্তি হয়, তাহলে আর্ধয ও অনাধ্য, পণ্ডিত 


প্রবাসী 


পরম- ও মূর্খ, পুণ্যবান্‌ ও পাপীর তেদ কিমিখা)? কবির মতে এই 


১৩৫২ 


সব ভে মিথ্য। ময়, কিন্ত হুর্লজ্্যও নয়। একই বন্ধ গ্বান-কাল-. 
পাঁজ ভেদে বিভিন্ন ব্ূপেই প্রকাশ লাভ করে, কিন্তু যদি এই 
সব স্বান-কাল পাত্রের ভেদ দুর করা যায়, তাহলে বন্তর আর 
তে রইল কই? যেমন, একই জল নদীতে নির্যল। সরোবরে 
পল্কল। নির্মপ লে ও পান্কল ভ্বলে ভেদ নিশ্চয়ই আছে, 
কিন্ত পঙ্কিল জলের নির্মল হয়ে নির্মল জলের সঙ্গে এক হতেও 
ত বাধা মেই। একই ভাবে, আমাঞের নিজেদের কর্ম 
ফলানুসারেই আমর] উচ্চমীচ ভাবে খিভিত্র রূপে জন্মগ্রহণ 
করি, কিন্ত পুনরায় আমাদের কর্ম দ্বারাই উচ্চ নচ বা শীচ 
উচ্চ হতে পারে) সেইজন্য অনার কন্যা! জরুতকারু যখন 
ক্ষোভ করে বললেন-__ 
“কিছ্ত আম নাধী অনার্ধ্যা; আমার হায়? 
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যেআধ্যার | 
পশ্ডপক্ষী যেই ঘয়! পায় আর্যাদের কাছে, 
আমর] অনার্য] নাছি পাই বিন্দু তার 
তখম-_ 
“ন। বোন | অন্ধ্য আর্ধা”--কহতে লাগিল! জন্র1-- 
“একই পিতার পুণ্-কনা সমুদয় । 
ঘ্ক বুক্ুও একি মাংস, এক প্রাণ সকলের 
এক আত্মা, এক জল, ভিমু জলাশয়: 
গ্বানভেদে, কালডেদে, কর্মভেদে জমো জঙ্ে। 
কোথায় পদ্ষিল জল, কোথায় নির্ধ্লি। 
সঙ্চারিয়া জানালোক এই মলিনতা কর্মে 
কর অপনীত, হবে যে জগ সেজ্বল।” 
পুনরায় প্রশ্ন হতে পাতে যে, ভগবান য্প এই ভাবে পরত্োক 
বস্ততে, প্রতোক জীবেই নিহত থ'কেন, তাহলে সেই সেই 
বন্তর অসপ্পুতা, দেই সেই জ্কীবের পাপপুণা, কর্মফল কি 
স্তাহ'কে কলুষিত করে না? তিনি স্থক্মাতিনুঙ্ম বলে সর্ুতে 
অবধ্িত থেকেও স্বয়ং নিলিপ্ত ও নিিকারই থ'ফেন। হুভদ্র' 
অভিমন্থাকে উপদেশ দিচ্ছেম-_ 
“নির্লিপ্ত শুশ্ষতা ছেতু 
আকাশ যেমন, 
নিবিকার পরমাত্মা 
নিলিপ্ত তেমন |” 
পুতপ্রার মুখ দিয়ে মবীনচন্ত্র যে দার্শনিক তত্ব প্রপঞ্চিত 
করেছেন ত। সংক্ষেপে এই $_ ঈশ্বর জগতের শ্রষ্ঠ, পালনকর্তা 
ও ধ্বংসকারী । তিনি সুখের সঙ্গে ছুংখেরও সট্টি করেছেন, 
কিন্ত ছুঃখের প্রয়োছনও সুখের চেয়ে কম নয়। ন্ুতরাং কুত্র 
হয়েও তিনি শিব। জগং*ঠাহার প্রতিচ্ছবি বলে, জগতের 
মধ্য দিয়েই আমর] তাকে জানতে পারি। তিনি জাগতিক 


লর্বব্যাপী সর্বগত 


সর্বদেছে অবস্থিত 


'জঝজ বন্তর প্রাণস্বরূপ, অস্তরাস্ী বলে লকলেই খ্বপ্[পতঃ এক 


ও অভিগ্র, যদিও কার্যত; ও ধর্মতঃ ভিন্ন । জগন্ীন ও অন্তর্ধামী 
হয়েও পরমত্রক্ষ বরং নির্বিকার ও নিরঞ্জন। 

এখন নবীনচজ্জের বর্ম ও নীঁতিতত্ব সন্বপ্ধে কিছু আলোচম! 
কন্পা যাক। মুদ্রা কেবল দার্শনিক] ছিলেন নণ, ধর্ম ও নীতি- 
কুশলাও ছিলেন, এবং ভার মুখ দিয়ে মবীনচজা ধর্ম ও মীতি- 


চৈজ্জ 


তত্বের এক নুমান্‌ আদর্শের প্রচার করেন। “ধন” কি? 
এই প্রশ্নের উরে সুভদ্র! বলছেন “ধর্ম শ্ববর্ম পালন ।” প্রত্যেক 
ঘীবেরই নিধি কার্য, কতবব্যকর্ম জাছে। পরমাস্ম্! প্রত্যেক 
জীবের অন্তর্যমী হলেও, জীবই কর্মকতণ, ঈশ্বর নহেন। 
প্রত্যেক জীবেরই শ্বভাব, স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, এবং সেই স্বভাব 
অছুলারেই জীব কনে প্রত্বত্ত হয়। ঘেমন স্বয়ং ভগবান স্বপ্রকৃতি 
অনুসারে গিলিপ্ত কর্মে প্রবৃত্ত হন, সম্পূণ নি্ধাম ভাবে জীব- 
জগতের শঠি, খিতি ও লয় সাধন করেন সেরূপ ধানবেরও নিজ 
নিজ বর্ণাশ্রম ধম শান্্রাহমে!ধিত তাবে লম্পু নিক্ধাম ভাবে 
পালন করা উঠিত। এই হ'ল জীবের শ্রেষ্ট ধর্ম। সুভগ্র 
পুএ্কে উপদেশ দিচ্ছেন ৫-- 
“্বপ্রক্কতি অনুপারে নিধি কর্দুনাধন 
মানবের একমাঞ মহাধর্্ সনাতন |” 
এই নিফাম কর্মপাধন বা খধর্ম পালনের কথা করি বারংবার 
সুভগ্রার মুখ প্রপাঁকত করেছেম। [তিনি পুএকে বলছেন যে, 
সংসার সরস।তে পদ্মপঞ্জে জলের মতই থাক, অথাং সংসারে 
থেকেও দংসারাসন্ত হয়ো ন!? মনটিকে লম্পুণ নিফাম গাখ, সব 
কর্ম ব্রন্মেই সমর্পণ কর, ফলের আকাঙ্ষা শারেখে। বাসনা 
কামনাহ অশাভুর মূল কারণ। সেইজন সুভগ্রা জরৎকাঞ্কে 
বলছেন-__ 
“হায় হইতে এই করাল কামনা ছায়া 
মুছে ফেল, পাবে শার্তি হুদয়ে তোমার । 
তুমি আমি কে আমর1? যি'ম করিলেন স্টি 
তিমি করিলেন পূর্ণ কামনা তাহার ।” 
ঈশ্বর প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়ে নিজের মঙ্গল উদ্দেশ্য 
সাবিত করছেন। (শাম ভাবে পেই উদ্দেশ্য সাধন করাই 
শ্বধর্ম পালন । যথা, ক্ষত্িয়কে ঈশ্বর টি করেছেন দুষ্টের গমন 
ও শির পালনের জড। সেজউ সম্পৃ হবার্থহীনভাবে ভ্ধগং 
সক্ষাই হ'লক্ষ্ুয়র শ্বধর্ম বা পরম ধর্ম-প্রয়োজন হলে ধর্ম 
যুদ্ধে খড়গ ধারণ করতেও ক্ষঅয়ের বিদৃখ হওয়] অনুচিত | যুদ্ধ- 
বিমুখ অভিমহ্থাকে স্ুভদ্র] বলছেন-_ 
“বীরত্ব প্রক্কতি তব, স্বধর্ যুদ্ধ তোমার, 
ধর্ম যুদ্ধ হতে শ্রেয়: ক্ষতিয়ের নাহি আর।” 
পুরুষের স্ববর্ম যেমন যুদ্ধ, দাহীর শ্বধর্ম তেমনি আতলেবা। 
এই কথ! নবীচন্ত্র “নারীর” নামে তৃতীয় সর্গে অতি সুন্দরভাবে 
বলেছেন। এই সর্গে আমর! সুতদ্রাকে দেখি অক্লান্ত সেবিকা, 
মমতামন্ধী নানীরূপে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে 
একাদশ দিন ধরে তিনি সমানে অহ্োরাঁজ শিবিরে শিবিরে ঘুরে 
আহতদের শুশ্রুষ! করে বেড়াচ্ছেন--অনাহারে অপিদ্রায় তার 
মুখ মলিন বিবর্ণ, চক্ষু কোটরপত, কেপিভার ধুলায় দুসর, তবু তার 
সেবায় বিরতি নেই। তীর প্রিয় সথী লুলোচনা এই নিয়ে 
ঙাকে তিরস্কার করলে শুতদ্রার মুখ দিয়ে কবি ঘে সুপবিজ্র, 
মহান্‌ নারীবর্মের প্রপঞ্চমা করিয়েছেন তা সত্যই জগতের শ্রেষ্ঠ 
মীতিধর্ষের ঘধ্যে স্থান পাবার যোগ্য । “রোগে শান্তি, ছুঃখে 
দয়া, শোকেতে সাস্ভৃন| ছায়া”-_-এই হ'ল রমমীর শ্রেষ্ঠ হুখ, এই 
হ'ল নারীজীবনের প্রধান উদ্দেস্ঠ, এরই জতে হয়েছে জগতে 
*»মাধী?টি। বিধাত। অগ্রি হি কয়ে, অগ্ির যাহ ঈীতল করবার 


নবীনচজ্রের দর্শন, ধর্ম ও নীতিতন্ই 
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অন্ত জলেরও স্গ্টি করেছেন। সেইরূপ, পৃণ্থবীতে রোগ, 
শোক, দুঃখ স্ত্রি করে তিনি প্রেমপূর্ণ নাগীবুকও সৃটি করেছেন। 
নারীর এই আত সেবায় শত্রমিত্র ভেদ থক! উচিত নয়- সার 
নিকট সব জীবই সমান। শঞ্ও মানুষ, একই রক্তমাংসে 
গঠিত। জন্ত্র যেমন মিত্জের ঘেহে জাঘাত করে) শত্রুর দেহও 
কি একই রকম ক্ষতবিক্ষত করে মা, একই ব্যথা দেয় না? একই 
ভগবান কি জর্বদেহেই আধান করেন না? সেজক্ শত্র- 
(যতের ভেদ মামীর নিকট নেই। সমভাবে, পাশী ও পুণাবানের 
ভেদদও সেবিক1 নারীর শিকট অর্থশুষ্ভ। মাতা বহুধার বিশাল 
অঙ্কে ক্ষুদ্র উচ্চ সকলেরই সমান অধিকার, সুগঞ্জ গিরগন্ধ ফুল 
সমভাবেই সেথায় বিরাজমান । সমুদ্রের অতল গর্ভে তুচ্ছ বালু- 
কণ। ও জমূল্য বরততরাশি সমানই আদর পায়। নারীকেও হতে 
হবে জর্বংসহা। বহুঙ্ধরার মতই ভেদাতেদ জানশুগ্ধ, দিগন্তবযাপী 
সমুদ্রেত মতই উম ও উদার । তাকে শিখতে হবে 'গতের 
সামাশীতি, তাকে গাইত হবে “হখম্স চ্রোমগীতি, তাকে 
(বলয়ে দিতে হবে সর্ব সমান প্রেম, সবত্র সমান জয়ী?) 
তাক ঢেলে 'দতে হবে “বর্ষার ধারার মত অন্তর জনলা প্রেম? 
শত্রমঞ্রঠদবিচারে | তবেই হবে তার শ্বধর্ম, নারীধর্ম পালন। 

আমর] মামী বিশ্বজমশীর ছবি, 

আমাদের শত্র মি নাই। 

বরিযার ধার! মত অজন্র জননী প্রেম 

লর্বব্ত ঢাজিয়া চল যাই?" 

এই নিফাম জনসেবা, এই উদ্দার খিশ্বপ্রেমই ছিল মবীম- 

চন্দ্রের দম ও শীতিতত্বের মুল কথা । তার সবপ্রধান মায়ক- 
মা্িকার মধ্যেই তিনি এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং 
সভগ্রার মুখেও এই কথা বারংবার বপিয়েহেন। নুভগ্রা 
বঞগছেন যে, একজন নাতীর বুক এত মধু, এত প্রেম লু'কয়ে 
আছে যে, দ্বামী-পুত্জ পরিবারকে উজাড় করে দিয়েও তা 'ন:শৈষ 
হয় নাঁ। সুতরাং (সেই জনস্ত্র প্রেমকে অনস্ত বিশ্বে বিলিয়ে 
দ্বেওয়াই হ'ল মাধীর কতবব্য। 

“পিতা মাতা, ভগ্রী ভ্রাতা, পতি পুত্ত, মহাবিশ্বে 

এই প্রেম তৃপ্ত নাহি পায়। 

অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কিযে লে! অনন্ত আছে, 

প্রেমসিছু সেই দিকে ধায়।” 
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ন্ুভদ্রা বলছেন---পৃথিবীপ দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, 
দেখবে শিরশ্বপ্রক্কতি নিষফ্ামভাবে পরের সেবায় আত্মনয়জোগ 
করছে। স্বপ্ররুতি অন্দারে তরু ফল ধরছে, মেখ ছল বর্ষণ 
করছে, চন্তর, সুর্য, গ্রহ, তারা উদ্দিত হুচ্ছে কেবল জ্রগতের ছিতের 
জনই, নিজের খার্থের জণ্টময়। কেবল মাহৃধই কি এই নিফাম 
বিশ্বে আদর্শের বাইরে পড়ে থাকবে? সেও জড় প্রক্কতির সঙ্গে 
হাত মিলিঘ্বে মিক্ষাম মানবসেবায় লেগে যাক, সেই'ত তার 
মন্বখ্ত্ব । এই মনুয্যত্ব লাভেই তার প্রন্কত সুখ । নিজের ক্ষু্র 
গারথসর্বন্ধ সুখ সুখই নয়, য| অপর সকলের স্থখের কারণ রং 
তাছাই একমাজ সুখ । সেইজজ দুভওা অঠিমন্যকে বলছেন-__ 
“জলধির হিত যাহা, তাহ! জল'বন্দুগিত, 
জগতের হিত বংস | তোমার হিত নিশ্চিত ।” 
পান্চান্ত্য নীতিশাখে যাকে 011170575821500 ব1 0001- 


৫৩২. 


19:00 1106 [0086096 1)91)010055 01 010 86800561011)" 
))0: বলে, নবীনচন্দ্রও ছিলেন সেই নীতিরই প্রচারক। তিনি 
বঙ্ছেন যে, জাময়া অঞ্ঞানত বশতং লুখের ভ্রান্ত ধারণার 
বশখতাঁ হই বকেই আমাদের এত হু:খ। আমর! তাবি যে, 
নিজেদের বিশ্বজগৎ থেকে ছিত্ন করে এনে খনের কোণে 
একল। বলে তোগ করলেই বুঝি বা চরম দুখ হবে। 
কিন্তু তা ত হবার উপায় নেই_-কারণ আমর! সম 
বিশ্বপ্র্কতির, সমগ্র যানব জাতির সঙ্গেই একস্বজে বাধা 
তাছাদেরর কাষ্টকে ছেড়ে আমাদের একা এক সুখ হবার 
সন্ভাবন! মাত্র মেই। গাছ থেকে পাত। ছিড়ে ফেললে লে 
পাতা বাচে কদন? এই শ্বার্থপ্রণোর্দিত র্বদ্ধি, ক্ষু্বুগ্গির 
দাস হয়েই আমর৫1 জগতে অনন্ত দুঃখভাগী হই। প্রকৃতপক্ষে 
আনন্দময় ব্রদ্ধর যুত রূপ জগংও ওতপ্রোতণ্ডাবে আনব্দময়; 
কিন্ত এই আনন্'ময়ত্ব টপলন্ধি করতে হবে আমাদের জগতের 
সঙ্ষে এক হযে, বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। সুুভদ্রা বলেছেন, সুখের জন্ত 


ঘবগং আকুল, সকলেই নুখ অন্বেষণ করেছে। কি এই জগংই 


ষে শ্ুখমর, বিধাতারই ক্লায় নিত্যনন্দমর। লিখ ঝরছে অজ 
ধারায় ঘ্যোতযায়, বইছে ঝটকায়, গঞ্জ করছে জীমুতমন্রে 
বর্ধিত হচ্ছে বরিষায়, গাইছে কোকিলের কে, নিশ্বাস ফেলছে 
মলয়সমীরণে, ফলছে তরুদলে, ফুটছে ফুলে, ভাসছে জলে, 
ছাপছে ধিবালোকে । জগতের চারদিকেই ত সুখের প্রত্রবণ 
বইছে, সৌন্দধ্যের উচ্ছ্বাস উঠছে, “সুখ বনে, দুখ গৃছে, সুখ 
লর্ধময়।” তবুও একমাত্র মানুষ অনুখী, নিজদ্দোষে, নিজ 
বার্থকলুধিত ক্ষুদ্র হ্বাতস্ত্রোর অহঙ্কারে মস্ত হয়ে একমাত মাহুষই 
এই আনন্গরাজা থেকে নির্বাসিত হয়ে আছে। 
“ক অনপ্ত সৌন্দর্যের উঠিছে উদ্্বাস | 
কি দুখসঙ্গীতে পূর্ণ অনস্ত আকাশ । 
কেবল মানব পথ্থভ্র& নিয়তির-- | 
তাই মানবের হায়! এ দুঃখ গভীর ।” 
তাই আক্ক মানবকে শ্থার্থধার] গঠিত ক্ষুদ্র কারাগার ভেঙে 
ফেলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এক হয়ে মিলতে হবে, বিশ্ব- 
হিতকেই নিদ্ধের হিত বলে বুঝতে হবে, বিশ্বপ্রেম ব্রত 
পালতে হবে। এমন কি কেবলা তপন্তাতেও মানবের সুখ 
নেই, সার্থকতা নেই, যদি পে তপন্তার সঙ্গে নাযুস্ত হুর পর- 
সেব]। 


“মায়ের সুখ 
নহে গৃহে) নহে বনে, বুঝে নাই ছায়! 
মহে ধনে রাজ্যে শখ, মতে তপস্যায়। % ও ও 
এ মহ বর্পের 
ভিডি লোকছিত, ভিন্তি সর্বূত ফিত।” 
মরীসমাঞকে লক্ষ্য করে আজ এই কবির শুভ অন্ম- 
রি আমার একটি কথ! বলবার আছে। নবীনচন্ত্রের একাবন্ধ 
বঙারত প্রতিষ্ঠার যূলে শৈলজা। ও নুতদ্রা। অর্থাৎ যহামহীয়সী 
মামীর প্রচেষ্ঠায় নব মহাজারত প্রতিঠিত হুবে--এই আমাদের 
খধি নবীনচন্দ্রের আর্ধোডি । হধয়েন প্রতিটি রঙ্বিদ্দু নিষেকে 
নবীনচন্্র এ মহামহিমনন্ী নারী হাঃ কয়েছেম; ফলত, 
ছলনায় শৈল জুতার কাছে বান্কি-জকুন চত্রিজ বিশেষ 


প্রব।সী 
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ভাবে নিষ্প্রত, মলিন । বিশেষভাবে, সুভগ্রাকে তিনি একে- 
ছিলেন এক মধীয়লী দেবীন্ধপে--ধিশি দর্শ।, বর্ম ও নীতির গুঢ় 
তত্বের সংটুকই আয়ন করেছিলেন, কিন্তু কেবল আয়ঙ ও 
প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিদেম না, স্বত্ব ফেঁসধ নীতি কঠোর ভাবে 
পালনও করেছিচেন। এই সুজদ্রাই হুভগ্রাহরণকালে শক্রবৃ 
তেদ করে অদমপাহসে পার্খের রথ ঢালন! করেছিলেন, এবং 
অভুন মৃ্থিত হয়ে পড়ল চরণে রত্দে ঝা চেপে ধরে, করে 
ধু নিয়ে সাত্যকির শর বার্থ করে পার্ধেএ মুদ্ছিত দেহসংরক্ষণ 

করেন। এই সুভদ্রাই আবার শক্রমঞ্ নিিচাশ। আত 
পেবায় প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন, অনার্ধ। কষ্জাকে বুকে ট্রেনে 
শিয়েছিপেন, এবং আর্ধ অপাধে তেদ দৃর করবার জণ্ প্রাণপণ 
চে&| করেছিলেদ__এর সবহ অবশ্য নবীনচান্দর মৌ'লক করনা, 
মহাভারতে এ চি আমতা পাই না। পুনরায়, পুন বিরুদ্ধে 
ঘোরতর যড়যন্ত্রের কা ঞ্ধেনেও (তিশি তাকে যুদ্ধে ঘেতে বাধ! 
ত দেনই (ন, উপরগ্ত উৎসাহিত করোছন। "'ব্জাপ'পকঠোরাণি 
স্বুশি কুঙমাদপি”-আানবিভ্ঞানে গর্ীয়সী, বীরত্বে অতুলনীয়, 
কঠোর কত'ব্যে অনমশীয়া,অথচ বিশ্বজনীন জননীপ্রেমে মমতা - 
মছী, সেবাময়ী মুতি_এই হ'ল নবীনচক্দ্রের সুতদ্রা। মারী- 
জাতির উপর মবীনচজ্জের কি উচ্চ ধারণা ছিল, এবং তাদের 
উপর তার কি অশ্ষে আশা ভরসা ছিল, সুভদ্রা-চরিত্র থেকেই 
তা ম্পঞ& প্রতীয়মান হুয়। তাই নারীসমাজ আঙ্ক নবীনচন্দ্রের 
শিট চির কৃতজতাপাশে বন্ধ। তারা ঙার সামান্ত প্রতিদান 
আক্র করতে পারেন, যণ্ঘ নবীনচন্ত্রের তাদর্শে তারা নব মহা- 
ভারত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সার্থঘককাম। হুন। 
ভারতের জাত নারা।সমাজ্জ নবীনচত্ত্রেব্'[শ্মদিনে আজ এবিষয়ে 
বদ্ধপরিকর হুউন। 


নবীনচন্ত্র তার গজন্থিনী ভাষায় যে মহান্‌ ত্যাগ, প্রেম ও 
একোর আশ সন্ধে আমাছের সচেতন করতে সচে& ছিলেন, 
ত1 জামাদেরই অতি নিজস্ব বেদবেধাস্ত উপশিষদের শাশ্বতী 
বাম । ভারতের যুক্তির সাধক, সত্যপ্র্ট! খধি নবীনচন্তরের 
কাব্যে এই বাণীই পুনরায় বঙ্গনির্ধোষে ধ্বনিত হয়--“কূমৈব 
মুখং, নালে হুখমন্তি |? আক্ক জড়বাদধী পশ্চিমের সঙ্গে নুর 
মিলিয়ে আমরাও আমাদের এই চিরস্জন বিশ্বপ্রেমের আঘশ” 
প্রায় বিশ্বত হতে বসেছি । লেজন্ত জাতির এই চরম ছার্দনে 
মবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশ্বপ্রেমের পুজান্ী, ভারতীয় সংস্কতির 
পুনরুজীবক, যুগনেতৃগণের বালী আমাদের জযত্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
পাঠ ও উপলদ্ধি কর! কতবব্য। সর্ধঞ্ছনীন সাষ্যের উপর 
প্রতিঠিত “প্রেমময়, পুশ্যময়) শান্তিময়, নুধাময়? যে “মহান্‌ 
ধর্মরাজ্োর” স্বপ্ন নবীনচন্ত্র দেখেছিলেন, সেই স্বপ্রকেই বাস্তবে 
পরণত করার চেষ্টাই ইবে কবির প্রতি আমাদের প্রক্কত 
্রন্থাঞ্জলি। 


“বুঝিবে মানবগণ, সর্থজীবে নারায়ণ, 
সর্ধজীব-ছিত মহাবর্ম নির়মল | 
এই নব ধর্মে। ভগ্লি] হবেক্রেষে পরিণত 
যানব দেবে, খ্বর্গে এই হয়াতল |" 
নবীনচজ্জের পুভগ্রা় এই আশা যেন পীই লক্ষল হয়-. 
এই প্রার্থমাই আঙ্গ কখির পর্তঘার্ধিক জন্োংসধে করছি? 


সৌন্দরয্য-প্রিয় আধুনিক কৰি আরা 
শ্রীসমীরকাস্ত গুপ্ত 


স্বদেশপ্রেমিক কবি আরাগর কথ বলেছি ।* এখানে 
তার জার একটি দৃষ্টাত্তের উল্লেখ করছি-_- 
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কিন্ধ ঠার দেশপ্রেমের উৎস মন্তিষ্ষের অথব! গ্বায়বিক 
উভ্ে্জন। নয়, বরং বলতে পারি জয়ন্বভির গভীর অন্রাগের 
ম্পর্পে তা সঞ্জীবিত। সেই হেতু আধুমিকত1 সত্বেও আনার 
হতে পেরেছেন সৌন্দর্ধ্যানুরাসী, আধুনিক হয়েও তিনি সৌন্দরধ্য- 
প্রিয়। এস্বলে আমি বলব কবির দৃগ্ভির ও উপলন্ধির কথা। 
আনাগর জীবনের আদর্শ যাই হোক, রাক্নীতিক মত ও পদ্থার 
যেটিই তিনি গ্রহণ করে থাকুন--তাত্র কাব্য সে সবের থেকে 
মুস্ঞ । পরিপূর্ণ জাধর্শবাদী তাকে হয়ত বলা চলে না কিন্ত তিনি 
যে আশাবাদী তাতে প্রশ্ন ওঠার কারণ নেই | একট কালাস্তক 
সব্ধগ্রাসী অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের সঙ্গে পার প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় 
হয়েছিল; তবু তারই মধ্যে থেকে তিনি নুতন জীবনের আশা 
উৎসাহ আরঞ্কে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন--হোক না সপ্ত বর্ণে 
রঞ্জিত ওই মাঅ রামধন্থ, তাতেই ত যথেই& প্রমাণ যে বন্রপাত 
আর হবেনা। 


[10016050010 01000 0011 10195 10101 601)8010 
06৮ 1176-00-00] 1610011) 0011 106 00008 10105 


এ থেকে যদ্দি অনুমান করা হয় আরাগ স্বপ্রচানী কল্পনা- 
বিহ্বল তা হলে ঠিক সুবিচার করা হবে নাঁ। কবির দৃষ্টি বলছে 
বিপদ্ধ উতভীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সম্মুখে শাস্তি, কিদ্ব কোন গাপি- 
তিক স্থঙ্জ দিয়ে এই সিদ্ধাস্ত প্রকাশ করেন মি, কবির এ সত্য- 
টিকে বামন্ধপ দানের পক্ষে একটি রামবন্ধই যথেষ্ট মনে হ'ল! 
বন্ততঃ কবিকে প্রথমে অস্তৃ্ির দ্বার] সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে 
হয়, তারপর উপযুক্ঞ আশ্রয় ও উপকরণ দিয়ে তাকে অর্থ ও 
ভাবের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন তিনি। আলরাগর মধ্যে এই 
একটা স্থক্দৃপ্টির পরিচয় জর্জ পাওয়া] যায়--ছুটটিমান বলেই 
তিনি জাবার বগ্তবাদী হয়েই পত্ত& নন, বন্তর অস্তরে প্রবেশ 
করতে চেয়েছেন তিনি । গতীর অস্তরদেশে লক্ষ্য বলেই হয়ত 
আরাগর ভাষার অর্থ ও ইঙ্গিত তীক্ষধী পাঠকের কাছে অনেক 
ক্ষেঅজ বিভ্রম ৃঠি করে । কবি বলেছেন__ 
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ভালবাসার কর্থ! বলি ঘখন, আমার ভালবাসা তোমাদের 
উদ্ভযক্ত করে তোলে | আমি যদি বলি উদ্দ্বল দিনটি হয়েছে, 
তোমর! বলবে ঘোর বর্ধাকাল | তোমরা বল আমার তৃণভূষি- 
খুলিতে থাকে অতিরিভ্ত “মারগেরিত”, আমার নিশীখিনীতে 
অভ্যধিক তারার মেলা, আমার নীল ত্াকাশে অতিমাজায় 
নীলিমা! । 

বন্ততঃ জারাগর কাব্যের রস পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলো 
কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রাথমিক দুম হিসেবে লক্ষ্য রাখতে 
হবে । আমরা এখানে কিঞ্দধিক বিস্তৃত আলোচনাই করছি-__ 
ব্যাপক দৃষ্টির মধ্যে প্রধান জ্িনিষগ্ডলিকে তবে পরীক্ষা করে 
নেবার স্বযোগ পাব। একট! কথ! বারংবার উল্লেখ কর! 
নিশ্রয়োক্ষম যে সাধারণ ভাবে বর্তমান কাবা-সাহিত্য-শিল্পের 
মুল বমিয়াদ হ'ল মানস চেতনা) এই মানসিক অনুভব ও 
মনন/ক্রয়ার শ্থক্সতা স্থানে স্থানে উত্তম মানসের পরমোতৎকর্ধ 
লাভ করেছে_-এমন একটা ক্ষেত্র কবির চেতনায় এখন 
অধিগত যেখান থেকে তার দৃষ্টিতে পার্থ জীবনের 
প্রত্যেকটি স্পন্দমে একট! নুতনত্ব ও বিশেষত্ব ফুটে উঠতে 
চায়। এই অপ্রকাশের ব্যাকুলতা আধুনিক কাব্যের অর্ধ 
বিরাহ্মগ করছে । ইংরেজী কাব্যে এই অবস্থা! সর্বাপেক্ষা] ব্যাপক 
আকারে নুর্ত হয়ে উঠেছে। এলিয়ট ইংরেজী কাব্যে প্রগতির 


ধারাকে নিয়ে গিয়েছেন বুদ্ধির প্রায় জলক্ষ্যের পারে-_ 
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তিনি আরও অগ্রসর হয়ে চলেছেন_ শ্রী অজ্জুন পর্যন্ত, 
এবং তা কোথাও লঘু ছাস্ত পরিহালের ভঙ্গীতে নয়! পাঙ্চিত্যের 
অভিমান নিয়ে তিনি যে কাব্যরসভূমিতে একটা বিদ্বের বন 
বইয়ে দিয়েছিলেন তারই মুখে আজ শনি-_ 
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কিন্ত এলিয়ট থাক, আরাগর কথ] বলি। মননশীলতার 
কথা উঠেছিল এইজভে যে বলতে চাই আরা ও অত্যন্ত চিস্তা- 
শীল কবি--জঙান তিনি মোটেই নন, সজ্ঞান বরং যথেষ্ট দতর্ক 
এবং সচেতন । ফরাসী ইতিহ্াস-সাহিত্য-সংগ্কতির মধ্যে তিনি 
নিজেকে কখনও অজ্ঞতাবোধ দ্বার|। বিব্রত মনে করেন না। 
এতখানি জাগ্রত মম নিয়ে, জাগতিক একটা ঘোর স্কুল আাবে- 
&নীর মধ্যে থেকেও তার কাব্য কদ্দাপি মলিন, ক্রি, ভূর্বল ও 
হেয় হয় নি। তাত শিল্পন্্রি প্রাণরসের মুলশ্ছজের সঙ্গে সংযোগ 
রেখে চলেছে । জাগ্রত জীবনের ম্পন্দমে, ধ্বনির তরঙ্গে কম্পনে 
বের সঙ্কেতে ছটায় সর্বাজ বেজে উঠেছে ধ্বংসের ক্ষয় কগ্ণতার 
নয়, একট! সবল এবং সুস্থতাপুণণ ভবিষ্যতের সুর । কাব্যের এই 
স্বাভাবিক সবলতা, 1)68161)0 00117181165, প্রাচীন কবিরা 
ঠবজা করে চলেন নি। . হোমরের সমগ্র ইলিয়া্ কাব্যখানির 
মধ্যে কি একট৷ উজ্জ্বল মানবিক দবেহসৌষ্ব পর্ধ্যস্ত ফুটে উঠেছে, 
হেক্টর-বধের করুণননগ সত্তেও-_দ্েবতার। আর মানুষের বাছিরে 

. ্বাকতে পারেন নি, তাদের সঙ্গে তাদের মধ্যে এসে গিয়েছেন 
কি লহুজে | রাও মানুষের এই স্বাভাবিক দিকটি ঘরে 


প্রবাসী 


১৩৫২ 


চলেছেন, মানুষের জীবনে ঘ্দি রোগ প্রবেশ করে থাকে তাকে 
নিয়ে উৎকট বিস্কত আনন্দের রোগ-বিলাগ তিনি করেন নি) 
ব্যাধিকে ব্যাধি বলে জেনে তাকে সরিয়ে দিতেই চেয়েছেন। 
আধুনিক করবি এইখানে সংস্কারক হয়ে ওঠেন, দেখুন সতীর্থ 
আপোজিনের বলছেন আদর্শের কথা-_ 
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ক পাসমপস্ছিপপানা সিল কিবা সাপ পপ পা পাস সা পাস 





আমাদের জন্তে চাই মুতন বিপুল ক্ষেঅ যেখানে যদৃচ্ছ। 
সকলের জন্ত কুন্থমিত হয়ে রয়েছে অজ্ঞাত রহস্ত ) রয়েছে নুতন 
জগ্নিযার সদৃশ বর্ণ আগে কখনো দেখি নি; সহত্র অচিন্ত্য 
কল্পনাছায়! যাদের বস্তজগতে মূর্ত করে তুলতে হবে। 
আরা এখানে দেখুন অনাড়ম্বর অকপটে বলছেন-__ 
:0100)001)6 92) 16810178006 067811065 £6105 06 ৮৮6 
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আমার নিঃশ্বালেই জামি কতককে বাচতে ,বাধা দিচ্ছি, 
তাদের নিপ্রার ব্যাখাত করছি কি ছঃখে কেউকি তা জানে | 


আমার ছন্দে বাজিয়ে তুলছি কাংন্যন্ত্র__তার শবে ম্বতও জেগে 
ওঠে । 


অথবা যে কারুণ্য ফুটে উঠেছে, 
০93 90102 & 14 13090110119 
[102 101 ৮০9105 10] 9001108 
(10 ৮০911027-৮0098 00100 1 1)0]16 
€070510-00 00100 000 ৮0715 ৮011110274 
লা রোশেল-এ আমাদের যে সৈক্ঞরা তাদের নেই জামা, 
নেই জুতে] $ কি চাও এখন তুমি বরমমী, এখন তুমি কি চাও? 
এখানেও প্রচ্ছম় রয়েছে দেশেরই কথা, কিন্তু রূপান্তরের যে 
সোনার কাঠি তার সঙ্গে কবি যুক্ত করে দিয়েছেন মানুষের 
হৃদয়কে | হৃদ্বয়হীন কবিতার নমুনা দেখুন, 
কৃষক, মন্ডুর | তোমষরা শরণ-__ 
জানি, আজ নেই অন্ত গতি; 
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চৈত্র 


যে-পথে জাসবে লাল প্রত্যুষ 
সেই পথে নাও আমাকে টেনে । 
অত্যাধুনিকের মৃথে বিদ্রপের ভঙ্গী শুমি, 
বসস্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ? 
বছর-বছর দেখ দিয়েছে সে ক্যান্থেলের ভীড়ে ॥ 
একট হুক্ম (1) রসিকতার পর্য্যন্ত চে্া করা হয়েছে | ধু 
কি তাই, ইনি গর্জে উঠেছেন এতদূর আসতে আরাগ পর্য্যন্ত 
সাহস পান নি-_ 
উদ্দাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে ন1 কি 
আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে ? 
কবির আশঙ্কার কারণ নেই, এই বিপ্রোহী পদাাতিকদের কৃপায় 
ঈশ্বর ত বহ্পূর্বেই পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়েছেন; এর 
পরে আমাদের মনে হয় কাবা সরস্বতীরও বাযা একটু 'াশ। 
ছিল তাও বোধ হয় সমূলে বিনাশ হু'ল। নিছক কবিত্বের 
আর একটি অপরূপ দষ্টান্ত দ্রিয়েছেন কবি, 
প্রভু, যর্দি বলে! অমুক রাঞ্জার সাথে জড়াই 
কোনে! ধ্বিরুক্তি করবো না ; নেবো তীর ধনুক। 
এমনি বেকার ; স্বতাকে ভয় করি থোড়াই : 
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক । 
কিন্ত কাল নির্ম_ সত্যের মর্ধযাদা! পরিপূর্ণ যাচাই করে 
যূল্য দান করে সে। লেই প্রবল প্রথর শ্রোতে অনভূতির 
জীবস্ত প্রাণ-উত্তাপহীন এই সব বুলিবিষ্ভাস ছিড়ে ভেসে যেতে 
বাধ্য । এই অনুভূতির উপলদ্ধি হ'ল অন্তর্ঘটিতে সত্যের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংযোগ যা! বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে অমামবী 
ব্যক্ততা-_- 
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(শ্রীঅরবিদ্দ ) 

আধুনিক কাব্য দের্ঘ্য-বিস্তারে যেন একটা অভিনব মাঝ 
আবিষ্কার করতে চায়, যেখানে সেখানে শুধু আয়তমকে গ্রহণ 
করা ময়, খজু-কুটিল ক্ষুত্র-মহুৎ স্থায়ী-ক্ষণত্থায়ী সকল বত্তর 
একট! গুণ-মাহাত্বয পধ্যন্ত একে বরা তার মধো। এই সমগ্রী- 
করণের সমগ্র গুণাকর্ধণের বাছিরের দ্বিকের ব্বপ কি? মানুষের 
নিত্যনৈমিত্তিক জীবন এখন হয়ে উঠেছে জমস্তা কীর্ণ জটিল-_- 
তার কঠিন বন্ধুর জীবনযাত্রার পথে পদে পর্দে এখন বাধা, 
কবি-চিত্েও এই বিক্ষোভের তরক্ছ এলে পড়েছে । কবি এখন 
আব নিজ্জেকে পৃথক করে রাখতে পারেন মাতার ব্যক্তিচেতনার 
একটি মা কেন্দ্র দিয়ে, গোট। মাহৃষটকেই গ্রহণ করতে চান 
তিনি ভার কবিলভা ছিসেবে--এমন কি মাহষের ভন্ুর আশ! 
স্বপ্ন অতৃপ্তি হুর্বালত! তৃচ্ছত] কুড়িয়ে চজ্জহার গড়বেম তিমি | 
কবিচেতনায় এই যে একটি1 বিপর্যয় এসেছে বাহিরের আকারে 
পর্ধ্যস্ত তা ফুটে উঠেছে। ফরাসী কাব্যেরই নমুনা! ঘেখুন-_ 
কবি নিকোলাল বোছ্জ্যা (1101,0189 739800010 )-- 
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মৌমাছিদের, পাখীদের স্বরে তার সবুর তরা ছিল অগ্নিশিখা- 
রাজিতে সুগন্ধে । কিমিট্টি তার আকুল গান! একতামের 
দুরগুলি মাটির বুকে মূর্ভ হয়েছিল হ্বর্ণকীট আর সবুজ 
প্রজ্জাপতির দলে | 

কাব্যরীতির শবসজ্জাঁয় পর্ধ্যস্ত কি অতিনবদ্ব | বল! বাহ্ল্য 
করাসীদের পক্ষে এ জিনিষ (তারা বলেন 1১970৮97008 
আমাদের ভাষায় 'ম্বগীরোগ” ?) সঞ্ছজ্জে গলাধঃকরণ সম্ভবপর নয়। 
পূর্ধবগামীব্র! অত্যন্ত সংযত হয়ে চলতেন- তারা জানতেন 
অসংযম আর সৃষ্টি সমানে চলতে পারে না, অসংঘম যখন ভুর্ববার 
হয়ে ওঠে তখন হ্ষ্টির প্রলয়কাল উপস্থিত। কর্ণেই অথবা 
রালীন পর্ধ্স্ত কাব্যের ধারা সহজেই বয়ে এসেছিল । উনবিংশ 
শতকের মধ্যভাগে এলেন রোমান্টিকেরা লামা রতিন, ভু তিকি 
এবং ছুগো হলেন দিকপাল । হন্দের গঠনের মিদ্ভুল কর্তৃত্ব 
নিয়ে, ভাবৈশ্বর্ষে'র বৈচিন্ধে ছুগে। এক ঘুগাস্তরই এনে ধরলেন । 
তারপর হ'ল বন্তবাদীদের আগমন। জীবনের অপর দ্বিকটি___ 
ছুঃহ্তার দ্রিকটিও দেখাতে হবে-_বদ্ততম্ত্রীদের এই লক্ষ্য ছিল। 
বোছেলের এদের মধ্যে থেকে এক নুতন বীতির-_ইনতরীতির 
সুচনা ধরে দেখালেন । তার হাতে বসত বন্তর অধিককে ইচ্িত 
করে করে চলেছে মালার্মে প্রতীক রীতির সাহায্য নিয়ে কাব্যের 
আর এক লোক উম্মুক্ত করে দিলেন ; এই মালার্মের কিছু কিছু 
ছায়া--ডাবের গাঢতার, দৃঢ়তার নয়-__ইক্ষিতময়তার, এলেছে 
আরাগর মধ্যে। এই শ্থজে “দাদা'-তন্ত্রীদের (1)9021910 ) 
কথ] একটু বলি। এরা চেয়েছিলেন প্রগাঢ় একটা পরিবর্তন । 
শঙ্জের মধ্যে এনে দিতে চাইলেন নৃতন নূতন অর্থ, শক- 
যোঙ্ষনার প্রচলিত ধারাকে পর্ধ্যস্ত লঙ্ঘন করে চলতে লাগলেন। 
প্রথমেই যে আধুনিক কবিদের নাম করেছি, এলুয্ার, সার! 
এবং আরাগঁ এই তিন জনই সেই দলে ছিলেন। আনার তার 
গণী ছাপিয়ে এধন যে কাবোর বৃহত্তর ক্ষেক্ে এসে পড়েছেন 
তাতে আর সন্দেছ কি? কাব্য-সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত অবান্তর 
কাহিনী বলতে হ'ল কিন্ত তার একট উপকারিত] আছে। 
কাব্যস্রোতক্ব তীর পূর্বেকার থেকে একটা মোটামুটি ধারাবাহিক 
স্থআ পাওয়] গেলে তাতে আলোচ্য কবির বৈশিষ্ট শ্বচ্ছতর হয়ে 
পড়ে । আর পুরাতনের ন্লোত ত পুরাকালে পৃরাতনোই আবদ্ধ 
হয়ে মেই, বর্তমানের ঘধ্যে তার গতির ও আবেগের সহম্র ধার! 
এসে মিশেছে । আরার্গ বস্তবাদী “রিয়েলি&' অর্থাং আধুনিক । 
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৫৩৬ 


তিমিই আবার রোমার্টিক হয়ে উঠেছেন মানব-হৃদয়ের চিরস্তন 
দুয়ের তন্ত্র যখন ধ্বনি তুলেছেন-__ 


[/90092-0001 760065-0)01 20010 0161 ৪ 10 17011810008 

তছপরি যুগপৎ বহুলাংশে তার সৌন্দ্ধ্যানুভূতির ক্ষেে 
দেখি চিন্তস্ৈর্ধ্যে ক্লাসিকাল গান্ভীর্ঘ্য। 

আনাগর সৌন্দর্ধযপ্রিয়তার, শ্রী, সৌকুমার্ধ্য-বোধের কথা 
ঘলছিলাম। কাব্য-প্রাস্তরের যে পথ দিয়ে তিনি গমনাগমন 
করেন তার চতুর্দিক প্রভাসিত হয়ে উঠতে থাকে, ফুটে উঠতে 
থাকে ছবি, ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধ্বনির ুরশিঞন-__একটা 
পরিপূর্ণ কবিত্বময় আবহাওয়া । ফলত: কবিকে প্রথমেই সৃষ্টি 
করতে হয়--গ্রীক ভাষায় কবিতা [01011)” অর্থই “হৃষ্ি 
করা'__জীবস্ত কবিত্বময় পারিপাশ্থিক, একটা অনৃষ্থলোকের 
উপস্থিতিকে আহ্বান করে আনতে হয় তাকে, 


7101) 
09115 ৬0166 13 1010 01 0087 
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( অরবিন্দ ) 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমাদের অতি পরিচিত-_ 


অন্ধকার গিরিতটতলে 
দেওদার তরু সারে সারে 
মনে হ'লো স্থঠি যেন স্বপ্রে চায় কথ! কছিবারে-_ 
অথবা আরাগর দৃষ্ঠান্ত যদি গ্রহণ করি, 


18 001 07809 ৮ ৮00) 8590 86৪ ড1010178 
1109 10118958025 & 2)00৮680 0001116176 10. 51010110 & 


রাজির দেরি হচ্ছে তার বীণকারের দল নিয়ে আসতে । দীর্ঘ 
সন্ধ্য] 'ভায়োলেট? সংগ্রছে লেগেছে । কাব্য অন্ত অগতের 
সত্যকে আমন্ত্রণ করে আনে আপনার ছন্গের মধ্যে । এই বিশ্বা- 
তীতের দৃষ্টি এবং শর্ত সত্ানিষ্ঠ বাীকে বাহন করে বাস্বয় হয়ে 
ওঠে যখন, কাব্য তখন মন্ত্র শ্ৃপ্রি করে তুলেছে। এইখানে 
কাব্যের পরমোতকর্ষ। শব্দ লকলই শুধু কোন একটা বস্তকে 
নির্ণয় বা নির্ষেশ করার সহায়ক ধ্বনি মাঅ নয়। শব শবের 
অতিরিজ্ঞ অধিক কিছু বলেই তার একটি মা ক্ষ,রণে মানুষের 
হদয় আলোড়িত করে তুলতে পারে। খঙ্েদের একটি মন্ত্রই, 
উপনিষদ্ধের একটি মাঅ শ্লোকই মান্বষকে নিয়ে যেতে সক্ষম 
ছরাতীত সীমাহীন লোকে । প্রত্যেক শব তার নিজশ্ব রূপ ধারণ 
করে যখন, তার স্বপদ্দে তাকে যখন অধিঠিত করে, তার 
ঘথাযথ স্থান দান করি, মিজের শক্তি এবং সত্যকে তখন লে 
প্রকাশ করে। অধিকদ্ধ তারা তখন অবয়ব পর্ধ্যস্ত গ্রহণ করে 
ওঠে। দ্ার্শমিকেরা তাই শবকে ব্রহ্ম বলেছেন। প্রাচীন 
আলঙ্কাব্রিকেরা তজ্দঞ্জ ছন্দ জন্বদ্ধে এত সচেতন ছিলেন, এত 
বিধিধিধান নির্দেশ করেছিলেন । তারা মনে করতেম শক ও 
ছন্দের তুল উচ্চারণে ব্যবহারে মানুষের চেতনাকে পর্য্যন্ত আচ্ছনর 
করতে পারে । প্রাচীনের কথ! এই পর্ধ্যস্ত থাক, আমর] বলতে 
এসেছি আঘধুনিকের কথা। 
বলছিলাম আরাগ চরম আধুনিকতার যুগে বাস করে, 
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প্রধালী 
আধুনিক কবি হয়েও এমন একটা! সৌন্দরধ্য-প্রিরতার দুষঠু ধার! 





১৩৫২ 


এ সাপ স্িস্শিি্পিপি্পিস্পি 


রেখে চলেছেন য! আজকের যুগে নুছূর্লভাই বলা চলে । প্রায়শই 
সাধারণ বন্থসমৃহ ভার কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেখলি 
কবির কাছে তাদের অন্তরতম স্পঙ্দনটি নিয়ে ধরণ দ্বিয়েছে। 
স্থল দেহ মৃ্ি যেমন বন্তর পক্ষে সত্য, বস্তর ল্পন্দমও-_এই 
স্প্দন এই কম্পনই ত জড়কে অচেতনকে প্রাণ দান করে-_ 
তেমনি সত্য | আরাগ এই ধ্বনির গতীরতার দিক দিয়ে মর্ঘম্পর্শ 
করেছেন, 
[১1091069017 06101 10 8110006 003 1)87008% 


শ্বাধীনতার স্পর্শে বাঁণানি:স্থত স্তন্ধত। কেঁপে উঠছে। 
অথবা, 
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ক্ষতি কি সেই পুণ্য মুখখানি পরিপূর্ণ ফুটে ওঠার আগেই 
যদি আমার মৃত্যু হয়, একদিন পুনর্বার যদি জন্মগ্রহণ করি? 
নাচ, ওগো! আমার শিশু নৃত্য: কর | আমার দেশ মৃত্তিমান 
ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং প্রেম । 

এই যে একটা নিরহস্কার স্বচ্ছতা সর্ব দেখতে পাই এর হেতু 

আমি বলব প্রথমতঃ তার মনের প্রসন্নতা__-নিদ্ধের ভিতরে 
একট! শান্ত ওার্যের খ্বিতি। তাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে 
একটা নিবিড় গভীরের টান, 
1/001 10101000 0000016200০) 8০ 1% 10911 
গাঢ়-গভীর 'আগঞ্' বনানীর অন্তরে এনেছে চাপা খপ্ন | 
আবার মনের প্রসন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির চিতের 
বিশুদ্কতার-__যার ফলে সাধারণ দ্বিনিষ ও ঘটনাকে 'তিমি টেনে 
তুলেছেন, উপলান্ধর স্বচ্ছ আধারে দেখে গ্রহণ করে তাকে 
প্রকাশ করেছেন। দুষিত পস্কল জন্ধকারের মধ্যে আরার্গ 
এনেছেন একটা যুক্তির শ্রাহুন্দের সৌন্দর্য্যের সৌকুমার্্যের 
(যা একমাআ কালিদধাসের ভাষা আশ্রয় করে বলতে পারি 
কআশাবদ্ধ; কুন্ুমসদৃশং ) অবকাশ। 

তথাপি কাব্যের এই শেষ পপ্রিণতি নয়। মনেহয় 
ভবিষাতের দাবি আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, কবিমাঅই 
“হুরূপকৃত্ব” নন, াকে পেতে ছবে অন্রান্ত দৃষ্টি। আধুনিক 
কাব্যের মধেই, আমার সাহিত্যের মধ্যেও, এই হুরাগতের 
বণ্তিকার রশ্মি কোথাও কোথাও ম্প& দেখ! দিতে সুরু করেছে। 
রাজি দীর্ঘ হোক অথবা অঙ্ছকারাচ্ছত্র ছোক উধার আগমনকে 
প্রতিরোধ করবে কে? 

39০ 15 70016701686 085 10080 ৪ 08086 ৫. 20901708 
ইতিমধ্যে আরাগঁ যদি তবিষ্তং কাব্যের পথ কিছুমাত্র সুগম 

করে দিয়ে থাকেন তাহলেই তার কাব্যত্থষ্টি সার্থক। 

ক 1.10675 0101) 00810658106 81161098০01 008193 ৫356] 

1 1128 4069 2৮ 1096692 11 ]:919 0891076 008 88060. 809 
08068 891081)9 

1200৮199006 18 60 1709 18100 008 ৫8 

18008 0170 10110 081)09 108. 09/0.01)8 

[9 00007) 29 10110867800. 10156177 8100. 10৮9, 

2102 01010000 0805৮ চেহারা) 00 006 00684 01 909 


রগ 10763৮ 
£ 105 0120 75 0০৮ 1008 09০8088 01 00৪ 202020308, 


শ্রীরামপুর 


শ্রীস্মধীরকুমার মিত্র 


প্ররামপুর হুগলী জেলার একটি মছুকৃমণ এবং শ্রীরামপুর শহর 
উক্ত মহকুমার প্রধান নগর ; অক্ষাঃ ২২৪৫৬ উত্তর এবং 
ভ্রাঘিঃ ৮৮২৩১০% পুর্বে অবস্থিত। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে 
অবস্থিত এই স্থানটির প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির বিষয়, বৈদেশিক 


তাহার! বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন । গঙ্গার তীরে এই দুর 
শহরটি তংকালে ইউরোপীয়দের একটি বিশেষ বিহবার-ক্ষেজ 
ছিল। ১৮০৫ থ্ষ্ঠান্ষে রামপুর মিশনের চেষ্টার তাহার] 
সেন্ট ওলাকস্‌ গীর্জা (36 01875 011001) ) নির্াদ কনে । 


শাসনাধিকারের পূর্বের ঘটনা অবশ্ত বিশেষ কিছুই জানিতে 
পারা যায় না। তবে মগধাধিপতি বৈড়াল রাজের সভাপগ্ডিত 
“দ্িগ্বিজয় প্রকাশ" মামক প্রাচীন নংস্কত ভৌগোলিক গ্রন্থের 
কিলকিল! বিবরণে শ্রীরামপুরের সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে £ 
“শিবপুরৎ সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাপদঃ আ্ীরামাদিপুরং দ্িবাং 
ভদ্রেশ্বরস্ত সয়িধো ৬৬৯) তবে বিপ্রদাস কৃত “মনসাঁ-মক্রলে?ও 
এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৭৫৫ খৃষ্টাবে গোন্দলপাড়া হইতে দিমেমারগণ ব্যবস! 
করিবার জন্ত শ্রীরামপুরে প্রথম আগমন করে বলিয়া! জানা 
যায়। তাহাদের ব্যবসার সুবিধার দ্বর্ক ফরাসী এজেন্ট মসিয়ে 
ল'র (110179 1,8৮) চেষ্টায় নবাবের নিকট হইতে তাহারা 
শ্রীরামপুরে ষাট বিঘা জমি প্রাপ্ত হইয়াছিল । বাংলার নবাবের 
নিকট হইতে ক্ষমি সংগ্রহ করিতে ও ফরমান পাইতে তাহাদের 
ষোল হাজার পাউগু ব্যয় করিতে হুইয়াছিল। ১৭৫৫ থৃষ্াবের 
ই অক্টোবক তারিখে এই খানে ধিনেমারদিগের পতাকা প্রথম 
উড্ঠীন হয় এবং উত্ত। পতাকা রক্ষা করিবার জ্বন্ত ডেনিশ 
গবর্ণষেট চার জন পাইক নিযুক্ত করিয়ীছিল। নবাব 
সিরাঙ্ছদ্দৌলা ইহাদিগকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি 
পিয়া যে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায়। 
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ডেনমার্কের তৎকালীন রাঙ্গা পঞ্চম ফ্রেড়িকের নামানুসারে 
তাহার] “ফ্রেডিকমগর? বলিয়া শ্রীরামপুরের নামকরণ করে। 
শ্রীপুর, আকনা, গোপীনাথপুর, মোহনপুর ও পেয়ারাপুর 
এই স্থান লইয়াই ফ্রেডিকনগর গঠিত হুইয়াছিল। দিনেমারগণ 
ব্যবসা আরম্ভ করিবারঅন্পদ্িন পরে নবাব সিরাজদ্ধৌল! 
কলিকাত1 আক্রমণ করেন এবং আক্রমণ করিবার পুর্বে তিনি 
দিনেমারঘিগের মিকট হইতে কয়েকখামি জাহাজ চাহিয়! 
পাঠান। কিন্ত তাহার] জাহাজ মা দেওয়ায় নবাব বিশেষ কুদ্ধ 
হন এবং “কলিকাত! জাক্রমণ' সমাধা করিয়া! তিনি দিনেমার 
ব্যবসায়ীদিগকে পচিশ হাজার টাক! জরিমানা করেন । 

ভারতে তিনটি স্বানে দিনেমারগণের কুঠী ছিল। দক্ষিণ- 
ভারতে তাঞঙ্জোরের নিকট ট্রানকোয়েবারে (ঘ৪0009921 ), 
উড়িয্তায় বালেশ্বরে এবং বঙদেশে শ্রীরামপুরে | গ্রীরামপুরে 
একখানি চাল! ঘরে তাহারা প্রথমে কার্ধ্য জারন্ত করে। 
তাহাদের প্রীযাপুরের কুঠির অধ্যক্ষ ছিল মি: সোয়েটম্যান 
(3096780) ; তাহার! এই স্থানে কারবার চালাইয়া সবিশেষ 
উদনড্ি লাধম করে। কেবলমান্র ব্যবসা করিয়াই তাহার 
ক্ষান্ত হয় সাই--এরামপুরের. বছ জনহিতকর কার্ধা কছিয়া 





রামপুরের এই বাড়ীতে কেনী মার্শম্যান প্রড়তি পাদ্রীগণ 
উপাসনা ও পরামর্শ করিবার জৃন্ত মিলিত হইতে 


বিশপ হেবার ্ীরামপুরকে একটি ইউরোপীয় শহরের যত দেখায় 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন £ 


৮ 10010010010 01 80 [01101)680) 0দাথ। 090 
081000৮% 


হষ্টবশ্দ ভারতে প্রচার করিবার জন অষ্টাদশ শতাব্দী 
হইতে বহু অন্প্রদায়ভূজ থান ধর্ঘ্দযাজকগণ ভারতবর্ষে আদিতে- 
ছিলেন। ডেমমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রেড্রিক কর্তৃক ১৭০৫ 
ঘৃষ্ঠাবে প্রথম ভারতে প্রোটেষ্টান্ট মিশনারী প্রেরিত হইয়াছিল। 
যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আলিয়াছিলেন তাহার নাম জিগেনবাল্গ 
(%10:07)818 )। তিনি একজন ভারতীয়কে এ্র্ঠান করিয়া 
১৭১৪ গ্রাষ্ঠাকে ইউরোপে ফিরিয়া যান। প্রথম প্রোটেষ্ট্যান্ট 
মিশনারী জন কিন্শাগার (0)00 [0৮শা8006) ১৭৫৮ 
খুষ্টাকে সরকারী ধণ্মধাজক«“পে বঙ্গদেশে আগমন করেন। 

১৭৯৯ খ্বঙ্টাবে ডাঃ মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এবং তাহাদের তুই 
জন বন্ধু থৃষ্টধর্্ম প্রচার করিবার জন শ্রীরামপূরে আগমন করেন । 
তদ্বানীস্তন গবর্ণর লর্ড ওয়েলেসলী তাহাদিগকে ফক্রাসী গুগুচর 
তাবিয় দেশে ফিরিয়া! যাইবার আদেশ করেন, কিন্ত রেভারেও 
ডেতিভ ব্রার্টনের চেষ্টায় ওয়েলেসলীর ভ্রম চূরীস্থৃত 'হয় এবং 
মিশনরীগণ বঙ্গদেশে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ভাঃগররী 
১৭৯৩ খ্বষ্ঠান্ধে বাংলায় আপিয়াছিলেন, দেই সময় ঠা 
মালদহে অবস্থা করিতেছিলেন। বষ্কুগণসহন মার্শম্যান ডাঃ 
ফেন্বীর নিকট ঘাইযার চেষ্ঠা করিলে ইংরেজ সরকার কর্ঁক 
বাধাপ্রাপ্ত হুদ এবং সেইজভ তাহারা শ্রীরামপুরে বসবাস 
করিতে বাধ্য হন। তারপর ডাঃ কেরী আলিয়া তাহাদের দহিত 


৫৩৮ 





মিলিত হন এবং এই তিন জনে মিলিয়া পরে “ীরামপুর- 
মিশনে'র প্রতিষ্ঠা করেন । “776 17110 272. 77769 ০7 
(7%, 1127477707)0724 11272” নামক গ্রন্থে এই 
তিনজন লোকছিতৈষী ধর্মপ্রচারকের কাধ্যাবলীর বিশদ্ধ বিবরণ 
পাওয়! যাইবে । 
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সমাচার দর্পণ।-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান 
(কোলস্ওয়ার্থ গ্রাণ্ট অস্কিত চিত্র হইতে) 


শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষ কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড 
সাহেবের প্রষত্বে এই স্থানে গীর্জা! প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গুল, 
কলেজ, পুস্তকালয় ও মুদ্রাঘন্ত্র প্রতিঠিত হইয়াছিল এবং তাহা" 
দেয় আগ্রছে ও উৎসাহে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম মুদ্রিত 
সামস্িকপন্জ “দ্রিগদর্শন” ও সংবাদপঞ্জ 'সমাচার দর্পণ? এবং 
এফ্রেগ্ড অফ ইওিয়]' বাহির হইয়াছিল । শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেস্টে 
ও বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকজে তাহারা যে অক্লান্ত প্রচে্। 
করিয়া গিয়াছেন, সেজন্ভ প্রারামপূরের সিত তাহাদের নাম 
বঙ্গ-সাহছিতোর ইতিহাসে শ্বর্ণক্ষরে লিখিত থাকিবে। 


প্রামপুর মিশনের চেষ্টায় কষষ্দাস পাল নামক ্রত্রামপুরের 
জনৈক স্থৃধর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খৃষ্টবর্্ট গ্রহণ করেন। 
১০০ খৃষ্ঠাকের ২৮শে ডিলেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীরামপুরের 
ির্নমান গবর্ণরের এবং বহু হিন্দু, মুসলমান ও খুষ্টানের সমক্ষে 
গঙ্গাতীরে এই ধর্ধাস্তর গ্রহণ অম্পন্ন হয়। শ্রীযুত হুরিহর শেঠ 
“পুরাতনীশতে লিখিয়্াছেন যে কেরী সাঞঙ্ছেব এই কার্ধ্যের 
প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই দঈক্লাকাধ্য সাধিত 
হওয়া পাছে কেছ মনে করেন যে গঙ্গার পবিভ্রতার অন্ত এই 


প্রবাসী 


স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই জব কেরী লাহ্ছেব জনতাকে 


১৩৫২ 


সম্বোধন করিস্তা বলিয়াছিলেন, “গঙ্গার পবিভ্রত! তাহারা 
স্বীকার করেন না, উহ্বার জলকে সাধারণ জল বলিয়াই তাহার] 
জামেম।” উক্ত দিবস অপরাছে অভিষেক-কার্ধয সম্পন্ন হুয় 
এবং বঙ্গভাষায় যাবতীয় কার্ধ্য অনঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টান 
মিশনরীগণ কর্তৃক দে্গীয়দের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে বছগ- 
তাষার ব্যবহার ইহাই প্রথম। কৃষ্দাসের স্ত্রী, কজা এবং 
গোলোক নামক আর এক ব্যক্তিও এই সঙ্গে থুষ্টবর্ম গ্রহণ 
করেন। তাহাদের থুষ্টধশ্দমাবলম্বনে শ্রীরামপুরে হিম্ুদের 
মধ্যে বিশেষ ক্ষোতের সফার হয় এবং পরদিন প্রাতে ছুই সত্তর 
বাক্তি উ'হাদিগকে নিজ নিজ বাটা হুইতে ধরিয়া বিচারকের 
নিকট লইয়] যায়। দিনেমার বিচারক ধর্দাস্তর গ্রছণকারীদের 
কার্যের প্রশংসা কর্পয়া জনতাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন এবং 
পাছে জনসাধারণ উহাদের কোনপ্রকার অনি করে সেইজভ 
কফ, গোলোক ও মিশনরীদের বাটিতে দ্রিনেমার পবর্ণর পাহারার 
বঙন্দোবস্ভ করিয়া! জেন। 


১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রামপুরে দেশীয় থুষ্টানদের প্রথম বিবাহ 
ব্যাপার অন্ুঠিত হুয়। কৃষ্ণপ্রসা নামক খৃষ্ঠধর্্মাবলন্বী জনৈক 
ব্রাহ্মণের সহিত কৃষ্ণের কষ্ঠার বিবাহ বাংলায় প্রথম খৃষ্টীয় বর্ম 
মতে পরিণয় এবং এই বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি বঙ্গভাষায় 
সম্পন্ন হইয়াছিল । বর ও কন্তা উভয়ে প্রতিজ্ঞাপঞ্জে স্বাক্ষর 
করেন এবং কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ পাদৃরীগণ সাক্ষীস্বন্ূপ উক্ত 
পঞ্জে সছ করেন। 

দ্বেশীয় থুষ্ঠানদের সমাধি নির্মাণও প্রথম আ্রীরামপুরেই হয়। 
গোকুল দাস নামক জনৈক ব্যক্তি ম্বত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে 
খুষ্টবর্্ম গ্রহণ করেন। তাহার সমাধিই বঙ্গদেশে দেশীয় 
ষ্ঠানদ্ধের সর্বপ্রথম সমাধি । গোকুলদাসের মৃত্যুর চার দিন 
পূর্বেই তাহার সমাধির ভ্বভ মিশনরীগণ তম ক্রয় করেন। 
প্রথম দেশীয় খৃষ্ঠান কৃষ্ণ পাল নিজ ব্যয়ে গোকুলের শবাধার 
মসলিনে আন্বত করিয়া দ্রিয়াছিলেন ৷ হিন্দুদের মধ্যে খৃুষ্টবর্্ম 
প্রচারে বিশেষ সফলত। দ্রেখিয়! পাদৃরীগণ কালীঘাটে লোক 
পাঠাইয়া পাচ শত টাকার পুজা! দিয়াছিলেন। মুসলমানগণও 
খুষ্ঠান হইবার জন্য প্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে 
পারাযায়। 


১৮*১ খৃষ্ঠাব্দে উক্ত মিশনের চেষ্টায় ্ীরামপুরে একখানি 
বাড়ী ক্রয় কর! হয় এবং এ বাড়ীতে একটি মুদ্রাষন্ত্র স্বাপিত 
হয়; কা্ঠে খোদাই করা বাংল! অক্ষর শ্রামপুরে প্রত্তত হয় 
এবং উক্ত অক্ষপ্পে বাইবেলের বঙ্গাহবাদ এই স্থান হইতে 
ভাহারা প্রথম প্রকাশ করেন। ছুই হাজার খণ্ড বাইবেল 
বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে মোট ব্যয় হুইয়াছিল ৬১২ পাউও। 
কেরী সাহেবের বাংল ব্যাকরণ উক্ত বংসরে প্রথম মুদ্রিত হয় 
এবং ১৮৫৫ খ্ৃষ্ঠাকের মধ্যে এই ব্যাকরণের চতুর্থ সংক্ষরণ 
মুদ্রিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালী রচিত 
ব্যাকরণ ১৮১৬ খষ্টান্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 

রামত্রাম বন্গুর “প্রতাপাদ্দিত্য” এবং “খৃ্চরিত” 3৮০১ « 
খৃষ্ঠান্দে ছিশন প্রেস হইতে যুভ্ত্রিত হৃইয়! প্রকাশিত হয়; 


চৈত্র 


ক্পাশপিপস্মিসপিলিনপিসপিলিসিপি্পপাসিসিসপসাস 


রামরাম বন্গুর প্রতাপাদ্িত্য-চরিত বঙ্গভাষার প্রথম মুদ্রিত গন্ত 
এস্থ । এরই লন্বদ্ধে রেভারেও লং সাহেব লিখিয়াছেন-__ 


1105 175 00089 ০1] ৪00 06 29৮ 10180210081 06 
(108 80009890 ৮95 6109 1109 ০0 07818,0801098, 105 [0 
13099.৮ (0০19612, 17291/8%-_18$0). 


রামর়াম বন্দু ষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হগলী জেলার 
অন্তর্গত চুঁচূড়ায় জন্মথহণ করেম। ইনি বঙ্গজ-কায়স্থ বংশীয় 
ছিলেন | ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমত! গ্রামে তাহার বালাশিক্ষা 
লমাধা হয়। বাল্যকালে ইনি দ্ধারবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা 
করেন। 
যায় যে ষোড়শ বংসর বয়:ক্রমের পৃর্ধেই তিনি উপরি-উক্ত 
ভাষা স্ইটিতে বিশেষ বুংপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । ফোট 
উইলিয়ায় কলেক্ স্থাপিত হইবার পর, তিমি উক্ত কলেজে 
বঙ্গভাষ! শিক্ষা দিতেন। তিনি অতিশয় শিকারপ্রিয় ছিলেন 
এবং কেরী সাহেব লিখিয়াছেন যে বসু মহাশয়ের সায় প্রগাঢ় 
অধ্যয়নপটু লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই | (বিশ্বকোষ, 
নগেন্্রনাথ বসু) 

১৮০১ খুষ্টাবে কেরী সাছেব ইংরেজদ্িগকে বঙ্গভাষ শিক্ষা 
দিবার মিমিত্ত “কথোপকথন” বলিয়! আর একখানি পুস্তক 
রচনা করেন এবং শ্রামপূর হুইতে উহ প্রকাশিত হয়। 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাং সহজ সরল চলতি ভাষায় 
পুস্তকখানি লিখিত এবং প্রত্যেক বাংলার অনুচ্ছেদের সহিত 
তাহার ইংরেজী অনুবাদও পুস্তকে ছেওয়া হুইয়াছে। উত্ত/ 
পুস্ককে তংকালের শ্রীলোকদিগের কলহুবিষয়ক বর্ণনা হইতে 
তাহার কয়েকটি ছত্ত্ উদ্ধত করিজাম__ 


“আর গুনছিস নির্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে 
আর চক্ষে মুখে পথ দেখে না। হ্া'দ্যাথ কালিযে আমার 
ছেল্যা পথে দাড়িয়া ছিল, তা এ বুড়া মাগী তিন চার ছেল্যার 
মা,-করিল কি, তর্ক কলসিড! অমনি ছেল্যার মাথার উপর 
তলানি দি] গেল। সেই হইতে যাটের বাছা জ্বরে ব্যাঁডরে 
পড়েছে । এমন গরজ সুখি, বলে আবার গালাগালি ঝকড়। 
করে। এতাতার খাগি সর্বনাশির পুতটা মরুক। তিম 
দিনে উহার তিনড1 বেটার মাথা! খাউক, ঘাটে বসে মঙ্গল 
গাউক |” 

কেরী সাঞ্ছেব পনর বৎসর পরিশ্রম করিয়া একখানি সুবৃহৎ 
বাংলা ও ইংরেজী অতিধান সম্বলন করেন; ইহাই বঙ্গভাষার 
প্রথম শোন্তন ও বিরাট অভিধান এবং ইছাতে জাপী হাজার 
শব আছে। ইহার পুর্ধে ১৭৯৯ খ্ৃষ্ঠাকে ইংরেজী হইতে 
বাংলা ( ১ম খণ্ড) ও ১৮০২ খ্ৃষ্ঠাকে বাংলা হইতে ইংরেজী 
(২য় খও) মিঃ এইচ, পি, করস্টার (17, 17, 7. 7075601) 
বাহির করেন। এরই অভিধান সম্বন্ধে “সমাচার হর্পণে* 
(১৮ই ভ্কুন ১৮২৫--৬ই আষাঢ় ১২৩২ ) যে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল নিয়ে তাহা উল্লিখিত হুইল £ 

“বাঙ্গালা-ডেকলিয়ামরি--আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ববক 
প্রকাশ করিতেছি যে শহন্ন প্রীরামপুর নিবাসি গ্রীযুক্ত ডাক্তর 
ফেন্ি সাহেব পোনর বংসর পর্য্যস্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাংলা 

। গু ইংয়াছি ভেকসিয়ানরি প্রস্তত করিয়াছেন তাহা শহত্র ভ্রীরাম- 
পুন্বের ছাপাখানা ছাপ! হুইয়! গত সপ্তাহে লম্পূর্ণ হইয়াছে 





পলক নি, ০ পিল পোলো এস৫৩৯ ৫৯০ পো তি 


শ্রীরামপুর 


কেরী সাহেবের লিখিত কাগঞজ্জপঞ্জাদ্দি হইতে জানা . 


৯৯ পাস পিঠ পি এ স্টি পাল পদ ছি পাস 


৯ পোনা টি পাটি লি, বি পাশ রি পি পি 41৩, পি এন 


এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও টপ | এই পু ুষ্তক তিন 
বালামে সংপুর্ণ হইয়াছে ইহার পঞ্রসংখ্যা ক্কাটে। পেজের অর্থাং 
বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ ছুই সহত্র যট্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতি ক্ুত্ 
অক্ষরে ও উদ্ভম কাগজে ছাপা হইয়াছে । ইহার মৃজ্য চামড়া 





| শুর আগ. ০ 
 শ্থিবী চা ভাগে বিজ আগ | ূ টান রি; $ 2 যা 
৩ আ্িক! ও আমেরিক! | ইউরো ও ও আইসিয়া ও 
আররিকা এই তিল ভাগ এক মহাছীপে আঁছে ইহারা হোন 
সমুদ্র বিজ লয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক সীণে 
পু হীপহইতে লে ছুই হাজার কোশ অন্তর অন্যান 

হয় ভিন শত ভা ব্লর হইলে আর শত আট 

শাঁলে আেরিকা পৃ জানা গেল তাহার পৃহ আছে 
টিকা ফোন লোককর্তৃহ জান! চিন লা! বই নত 
ভাংর দর্শলেয বিহরপলিঘি।-+ 1. 
| ঘেহেতুর পৃথঘবীর যথো যে ক্র হাস ং 
হনে চক শাখয়ের গুণ পু আদা গেল, ঠাহার ৪৭ 
এই থেডাহাতে কোগ দৌছে ঘরিলে সে শৌহ সরা 
৯ চে অর্থ গতর ও ছ্িণ ভাগে থাকে নে নী 

























প্রথম বাংল! সাময়িকপজ “দিগ্র্শনে'র একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি 


বাই লমেত ১১৭ এক শত দ্রশটাকা নিরূপিত হুইয়াছে। 
বঙ্গদেশে ঘত শব্দ চলিত আছে সে তাবং শব প্রায় এ অতি- 
ধামের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজি অর্থের সহিত 
বোপদ্ধেবন্কত গণ আছে ততপরে আকারাদিক্রষে তাবৎ শক 
সংগৃহীত হইয়াছে ।” 

১৮২২ খৃষ্ঠাবে মেঙি লাহেষ, (ইমি চক্সিশ বংসর খ্ীরামপুর 
মিশন প্রেসে কর্থথ করেন) একখানি ইংরেজী ও বাংল] অভি]ান 
সন্ধলন করেন । ১৮২৯ খৃষ্ঠাঞন্জে মার্শমযান সাহেব বালী! 
ইংরেজী ও ইংরেজী বাংলা এই ছুই প্রকার অভিধান প্রকাশ 
কমেম। এতঙ্থযতীত কেরী লাছেব ১৮১৮ খৃষ্ঠাবে “এনসাইক্লে- 
পেছিত্বা ভ্রিটেনিকা”র পঞ্চম সংস্করণ হইতে (শারীরস্থান বিভা) 
808502য ধাবা করেছ । টিকিৎলা বিজান লত্ষদ্ধে ই” 


কা ক৮ ০৭৯ নি ০০০০ পলক পিক পলা কি পা রী পা লি সর .0০৮৮2 


৫৪ 


খানিই বঙষভাষার প্রথম রস ৷ ইহার পন্রসংখ্যা ৬৩৮ এবং 
মূল্য ৬২ নির্ধারিত হুইয়াছিল। 





শ্রীরামপুর সমাধিক্ষেঞজে ওয়ার্ড সাহেবের সমাবিস্তস্ত 


১৮১২ খ্ৃষ্ঠাবের ১১ই মার্চ মিশনের প্রতিঠিত ছাপাখানায় 
আগুম লাগিয়া সমস্ত তম্মসাৎ হইয়া যায় এবং সেইজভ 
পাহাদের সাত হাজার পাও ক্ষতি হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে 
রামায়ণের বঙ্গানুবা, অভিধান ও একখানি তেলেগু বাকরণের 
পাতুলিপি পুট়িয়া যাওয়ায় ঠাহার! বিশেষ ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 


, (1,219 ?777065 ০% 0276%, 11275777079 &. 272, 


০], 1) 
শ্রীরামপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের 'অধ্যাপক জন ম্যাক 
(5392 11901) 412710701)]09 01 00610190-” শীর্ষক 


শ্রকখামি ইংরেজী পুস্তক প্রণয়ন করেন । ম্যার্শম্যান সাহেবের 
অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করা 
হুয়। পুস্তকখানির নাম দেওয়া হয় “কিমিয়া বিভাসারপ । এই 
পুস্তকখানিই বঙ্গভাষায় রসারন শান্তর সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ, পঞ্জ- 


ৃ 


লংখ্যা ১৬৯। কিভাবে বঙ্গান্থবা্দ করা হইয়াছিল, তাহ 


নিয়্ের কয়েক পঙ.ক্তি হইতে প্রতীয়মান হইবে £ 


“সোদিয়্ামের খোরিন অর্থাৎ সামান্ভ লবনের ৮ ও আর 
খুড়াকৃত মাঙ্গানীসের কালা অক্সিজেনের ৩ ওক্স হামামপদিস্তাতে 
গুঁড়া করিয়া! তাহা রিটৌর্টের মধ্যে রাখিয়া ও ডালের ৪ ওলের 
বিশ্রিত গাঞঙ্ধচকিকারের ৪ ওল ঠাগা হইলে তাহার উপর 
ঢালিয়া, সে সকল অল্প অল্প উত্ভপ্ত কর তাহাতে খেোরিম 
আকাশ নির্গত হইবে ।”-_কিমিয়া বিভাসার, পৃষ্ঠ! ৭২। 

ম্যাকের চেষ্টায় ১৮২২ খ্বষ্টাকে প্রথম তারতবর্ধের 


 মানচিআঅ বাংলা অক্ষরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 


৮ 
রা 


খু 
গুষ্টাব্বে কলেজ খুলিবার জন্ত ডেনমার্কের রাজকীর সনন্দ পাওয়] 


এ্রতন্তিম্ম কাগজের কল চালাইবার জন্ত দমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 

অর্ধপ্রথম ্ররামপুরে ভীম ইঞ্জিন আনীত হয়। 

রামপুর কলেম্গ মিশমবীক্ষের অন্ভতম কাতিত্তত্ত ; ১৮১৮ 
কলেজের বাড়ীর জন্ত জমি ক্রয় কর! হুয় রং ১৮২৭ 


যায়। তাহাদের যবে এই কলেছের তত্ববিত শিক্ষা বিভাগটি 


. জুলম্বদ্. হুইয়| উঠিয়াছিল। এই কলেজের দুদৃষ্ঠ তবনটি আজও 


'দিনেমার শিক্ষাবিংষের কথ] স্মরণ করাইক! ছ্েয়। 


শ্রই 


গ্রবাসী 


০৫ শা শা পলিশ শা পিপিপি টা শি শি 


১৩৫২ 


শপ পা পালক শী জি গীত সি কা আশ পপি পিং প্র ০ ক. কি পর আর পা পা” পা” পরী সী সপ 


কলেজের গ্রস্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বিশ হাজার । কলেজের 
মিউজিয়ামে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম মুক্ত্রিত বাংল! 
বাইবেল সযত্বে রক্ষিত আছে। 


১৮১৮ প্রীষাবের এপ্রিল মাসে এই স্থান হইতে মিশনরীগণ 
“দিগ্র্শন- অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ” 
নামে একখানি বাংল মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাই বাংলা 
ভাষার প্রথম মাসিকপন্র) ইহার ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত বাহির 
হইয়াছিল, পরে এই পব্জিকাখানি বন্ধ হুইয়। যায়। ইহার 
ইংরেজী সংক্কব্রণ ১৬শ সংখ্য| পর্ধাস্ত বাছির হইয়াছিল। 
(13870617 1,/6872,47/76 278 (180 1৬786166718 €(৮77//7%) 

অতঃপর মিশন “সমাচার দর্পণ” নামে একখানি সাপ্তাহিক 
পঙ্জ ১৮১৮ থু্ঠাকের ২৩শে মে (১০ই জ্যো্ঠ ১২২৫) তারিখে 
শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন; মার্শম্যান এই পঞ্জের সম্পা্ধক 
হুন। ইহাই বাংল। ভাষার প্রথম সংবাদপঅ বলিয়া অনেকের 
ধারণ1]। ব্রেভারেও লং লাছেবও সমাচার দর্পণকে বাংলার 
আদি সংবাদপজ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । (10770 130100211 
16678601987 ি9৮50)81)078, €1516017410 18977016 
1470, 7). 145.) সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইত 
এবং দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া জনছিতৈষণামূলক প্রবন্ধাদিও 
ইহাতে স্থান পাইত। এই পজের চতুর্থ সংখ্যায় যে “ইস্তাহার” 
প্রকাশিত হইয়াছিল মিয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি__ 

“এই সমাচারের পঞ্জ তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওর়] গিয়াছে 
এবং ইহার মূল্য সামানমত ১1০ টাকা! প্রতি মাস লেখা গিয়াছে 
কিন্ত ইহাব্র (বশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হুইবা এই 
অমাচারের পঞ্জ থে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক 
তাহার মালে মাসে ১॥০ দেড় টাক দিতে হুইবেক যে ব্যক্তি 
এক বংসরের কারণ লইবেক তাহার মাস মাস এক টাকা 
দিতে হবেক ।” 

“সমাচার দর্পণের' উদ্দেন্ত সন্থদ্ধে প্রথম সংখ্যায় যে বিজ্ঞপ্তিট 
প্রকাশিত হুইয়াছিল নিম্নে তাহ! উদ্ধত হুইল £ 

“সমাচার দররণ । 


কথক মাস হুইল এরামপুরের ছাপাখান। হইতে এক ক্ষুদ্র 
পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস ২ ছাপাইবার কল্পও 
ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতক্ছেশায় লোকেরদের নিকট 
সকল প্রকার বিজ] প্রকাশ হুয় কিদ্ধসে পুষ্তকে সকলের 
সম্মতি হইল না। এই প্রযুক্ত যদ্দিসে পুস্তক মাস২ছাপা 
যাইত তবে কাহারও উপকার হইত ন' অতএব তাহার পরিবর্তে 
এই সমাচারের পন্জ ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে । ইহার 
নাম সমাচার দপি | 

এই সমাচানের পনর প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার 
মধ্যে এই ২ সমাচার ওয়া যাইবে । 

১ এ্তদ্ধেশের জন্জ ও কলেজের লাছেবদের ও অন্ত রাজ- 
কর্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ । 

২ শ্রীশ্রী মুত বড় সাহেব যে২ নুতন আরিন ও ছুকুম 
প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন । 

৩ ইংপ্রগড ও ইউরোপের অভ ২ প্রর্দেশ হইতে যে 
দুতন লমাচার জাইলে এবং এই দেশের নান] লমাচা্র। 


ত্র 

৪ বাণিজ্যাদির নুতন বিবরণ 

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ 
প্রভৃতি ক্রিয়া! | 

৬ ইউরোপ দেশীয় লোক কতৃক যে ২ 
নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে 
ছাপান যাইবে এবং যে ২ নুতন পুত্তক মাসে 
২ ইংগ্লঙ হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে 
যে ২ নুতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে 
তাহাও ছাপাম যাইবে। 

৭ এবং ভারতবর্ধের প্রাচীন ইতিহাস 
ও বিদ্ভা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির 
বিবহণ।” (প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতি- 
লিপি পাঠকবর্গের অবগতির অন্ত প্রকাশিত 
হইল ।) 

এই সাপ্তাহিক পত্র ক্রমশঃ অর্ধ সান্তাহ০ 
পরিণত হইয়াছিল, সপ্তাছথে ছুই বার অর্থাৎ 

প্রতি শনিবার ও বুধবারে শ্রাকাঁশত হইত । 
উদ্ভ সময়ে বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজী ভাষা 
শিখিবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল 
লেইজগ্র রামপুর মিশন এই কাগজখানাকে 
১৮২৯ খাব হইতে ইংরেজী ও বাংল! এই 
উভয় ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেম। 

মার্শম্যান সাহেব ১৮৪০ খ্বষ্টাবের ১জা 
জুলাই তারিখে “গভর্ণমেন্ট-গেজেট? নামক 
একখানি সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক 
হইলেন; তিনখানি সংবারপঅ পরিচালণ। 
করা ছুরূহ ব্যাপার বলিয়া তিনি ২৫শে ডিসেম্বর 
১৮৪১ সমাচার দর্পণ বদ্ধ করিয়া দেন। জম্পাদ্দকের 
কর্মবাছল্যের জঙ্জই যে সমাচার দর্পণ বদ্ধ হইয়া যায় তাহ! 
শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 116 17777671701 41782% 
নামক সাপ্তাহিক পঞ্জে (১. ডিসেম্বর ১৮৪১) জিখিত 
আছে? 

00809160106 19 :4077,00/2) 1)071)01 ঠি005 1)0109911 
10091 0159 09005810701 0105177600৮ 100170%]  ছা111) 11) 
167122111911010, 01 07010799610 9881, 110) 0৮০ 001)01 101111)815, 
016 17776710০91 17,010 800 00)6:136700106 0701১787871 
00249/6, 10 86000 60, 1৮75 00৮ 008911910 10 00 ৮79 
1986106 (০0 8106 19011)07. ছ11)901)6]" 11) 08191697009 60 (108 8911])1)1 
01601607181 010967৮81008 8170 1069111891006, 0: (09 6176 
09091801020 00620 1009 3390£8109) %/17101) ৪, 009 16510 


[0002 10917088801 018 501050100ান। &00. 118 ০0 29100- 
(9৮107 1900116,)? 


মিশনের কর্তৃপক্ষগণ অমাচার ঘপণ বন্ধ করিয়া দিলেও 
দ্বীদনাথ তের চেষ্টায় ইহ] পুনঃপ্রকাশিত হয়; এবং গুগবতী- 
চরণ চট্টোপাধ্যায় ইহার লম্পা্ন| করেন কিন্তু কিছুদিন পর 
ইহাও বন্ধ হইয়]| যাঁয়। অতঃপর ১৮৫১ থুষ্াবের ৩র! মে 
১ তান্তিখে টাউনশেওড সাছেব কর্তৃক তৃতীয়ধার সমাচার জর্পণ 


“ীযামপুরের খন্জালয়” হইতে প্রকাশিত হয়। এই সমন্ধে 


৪ 


শ্রীরামপুর 


পাস্মিপাস্টি লা সপিপাস্টি পাটি পাকি সি পি পাস প ৯ িস্টিপাসিএাসমাসিপন সনপলানি লাস্সিল সিলাসিছ তা সি পীপসি্পস্দশাবাস্িললাসিপাসিএ স্পস্ট াশিলিসিত ৯৮৩৯ সিসি ৪৯ 











৫৪১ * 


পাপা সলাত পি পিসি পা সকল 


| আহার সাড়ে দশ ঘর সয়, | হও আমে 
বোল সুরাপ সা হে | উদ 

খালাত জিত বাগর রায়ে | এক 
1 হাদী লগা জাহাজ মুহা ও 1 জা, 
1 | সংতুশ আইসে- 3৬ শিলা 1. 


সমাচার দর্পণের ১ম »ংখ্যার প্রতিপিপি 


£ফ্রেড অফ ইওিয়া? যাহা লিখিয়াছিজেন (১৫ই মে ১৮৫১) 
তাছ] উদ্ধত করিতেছি-- 

“10100 877,401.) 1911)8)৮--50 819 18000) 100 09100150 
(1790 0019 08501৮91011)91] 179 10988 195%০৫. [6 ৮৪ 015 
০01)10)010160 17 1311) 01781010011 11051917060 10 0 10810156 
(011101 10) (01000118017) 501)6860801)05 76 59077 0190106৭490 
01100.” 

তৃতীয় পর্যায়ের সমাচার দর্পণ দেড় বসর চলিবার পর 

একেবারে লুপ্ত হই] যায়। ১জ1 ₹শাখ ১২৬০ (১২ই এপ্র- 
১৮৫৩) তারিখের “সংবাদ প্রঙাকরে' ঈশ্বরচন্ত্র গু লিখিয়' ছেন, 
“সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণত্য।!গ 
করে ।” 

সমাচার দর্পণ ব্যতীত “জাখবারে শ্রীরামপুর? নামক পারসী- 

ভাষার একখানি সান্তাহিক পত্র ১৮২৬ থঙ্টাবের &ই মে তারিখে 
(২৫শে বৈশাখ ১২৩৩) খ্ত্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 
এতদ্ব)তীত “ফ্রেড অফ ইঞ্ডিয়।? যে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাগ্রেত 
হইত তাহ] পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি | এই সংবাদপজ খর 
মবকলোধরে “স্টে্স্ম্যান' (1109 986691080) মামে ছা ও 
কলিকাত1 হইতে প্রকাশিত হুইতেছে। * 

বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত “জানারুণোদ॥&* নামক একখানি 
মাসিকপজ ১৮৫৭ খ্ষ্টাঙ্ছের ৩১পে জাছুয়ারী ( ১৯শে নাথ 


৫48২ 


৯ কাচ পা শীল নি পানি পাত পা পা ৮ হন 


১২৫৮) রা চঞ্সোম় মস্তরালয় তে প্রকাশিত হয়, 
কালিদাস মৈজ্জ পঙজিকাখ।নি সম্পাদন করিতেন। পর বংসর 
উক্ত পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। পূর্বোক্ত “চজ্জোদয় যন্ত্রালয়” 
১৮৪১ খ্ুষ্ঠাবে কৃষ্ণচজ্জ কর্কার কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং এই 
প্রেস হইতেই প্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পপ্রিকা বাহির হইত। 
'জঞানাকণোদয়' সম্বন্ধে ১৮৫২ থষ্টান্বের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
“সংবাদ-প্রভাকরে' নিয়লিধিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল £ 





শ্রীামপুর কলেজ ভবন 


“জীরামপুরের মধো এতক্ছেশীয় মনুষ্য কর্তৃক প্রকান্ঠ পঙ্জ 
প্রকাশের সুজ এই প্রথম হইল ।” 

জ্ঞানারুণোদয়ের কর্তৃপক্ষ ১৮৫২ থ্ষ্ঠাকের ৬ই ছুলাই 
(২৪শে আযাঢ় ১২৫৯) চক্ত্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে “সংবাদ 
শশধর” নামে আর একখানি সাগ্তাছিক পঞ্জ প্রকাশ করেন। 
এই পঞ্জে “এনলাইক্লোপিডিয়! ব্রিটানিকার” বঙ্গানুবাদ প্রকা- 
শিত হইত । কিছুদিন চলিবার পর ১২৫৯ বঙ্গাকেই “সংবাদ 
শশবর' বন্ধ হইয়াযায়। এই বিষয়ে ১২৬০ গালের ১ল! বৈশাখ 
তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে” নিয়়োঞ্জ সংবাদটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল £ 

“গত বংসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে । 'শশধর' 
নামে ভরীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী প্র হয়, সেই শশধর 
একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন ।” 

১২৬৪ সালের ২রা বৈশাধ শ্রীরামপুর “তমোহর' যন্ত্রে 
জে, এঠ, পিটার্স কর্তৃক মুদ্রিত এবং নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি 
কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া! “বিজ্ঞান-মিহিরোদয়” নামে একখানি 
মাসিক পঞ্জ প্রকাশিত হুয়। পরে এই পঞ্জিক1 পাক্ষিকে পরিণত 
হইয়াছিল। 

শ্ররামপুর ঘগ্্ালয় হইতে শ্রীমেরিডিথ টৌদ্দেগ্ড কর্ডুক 
“সত্য প্রদীপ” নামে একখানি সাণ্ডাহিক প্ ১৮৫০ খ্বষ্টাব্দের 
৪ঠ1 মে তারিখে প্রকাশিত হয় এবং এক বংসর চলিবার পর 
ইহ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬শে 
অপ্রল ১৮৫১। 

১৮৪৩ খ্বষ্ঠান্ডের ছান্ছয়ারা মাসে শ্রীক্লামপুর যন্ত্রালয় হইতে 
“1079 108069119 মফলোপাখ্যান পঙ্জ” নামক একখানি 
মাসিক প্জ প্রকাশিত হয়, এই পঞ্সিকাখামি ১৮৪৫ খবষ্ঠান্য 

প্্য্ চলিয়াছিল। ইহার বামদিকে ইংরেজী অংশ ও ডানদিকে 
হায় ঘঙ্গানযাঙগ প্রকাশিত হইত । 





প্রবাসী 


পোপ লাকি পেশি শী বা লন, পাটি, লি তি পদ তি পাস বা পা পাদ 


১৩৫২ 





স্পস্ট পা পদ লাঠি শি এ, লাগ এপি, লী পর, পি পা ছি এস লি, পো লি লাঠি, পা লা পি লিলা পট 


প্রীরামপুরে দিনেমারগণ ব্যবসায় চালাইয়া বেশ লাভবান 
হুইতেছিলেন, সেই সময় ১৮০১ খ্বষ্াফে ইংলগ্ডের লছিত ডেন- 
মার্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পাছে এতদ্ছেশস্থ দ্রিনেমারগণও ইংক্রেজ- 
দ্বিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন সেইজন্ত ব্যারাকপুর হইতে এক দল 
সৈল্ত আসিয়া শ্র্ররামপুর দখল করে এবং উক্ত স্থান হংরেজদিগের 
হস্তগত হয়। অল্লদিন পরে এই শহর দিনেম]দিগকে প্রত্যর্পণ 
করাহয়। ১৮০৮ থুষ্টাবে ইংরেজ্জগণ এই শহর জাবার দখল 
করেন এবং সাত বংসর ইহা ঠাহাদের অধীনে থাকে । ১৮১৫ 
খুষ্টাবে ইউরোপে এই উভয় জাতির মধ্যে যুগ্ধবিরতি হইলে 
পুনরায় ইহ! দ্িনেমারদের প্রত্যপিত হয়। কিন্ত এই সময়ে 
দিনেমারদ্রিগের ব্যবঙায়ের বাজার মন্দা হওয়ায় ধিনেমার 
সরকারের আধিক অবগ্থা শোচনীয় হইয়া ছাড়ায়। সেইজন্ত 
ডেনমার্কের রাজা রামপুর বিক্রয়ের লঙ্কলল করেন। হুরি- 
মান্ায়ণ গোস্বামী দিশেমার কোম্পাশীর দেওয়ান ছিলেন, 
তাহার ভ্রাত1 রঘুনাথ গোস্বামী কোম্পানীর মুংনুপ্দি হইয়া 
ব্যবলায়াদির দ্বার! প্রস্তুত ধনসম্পত্ভির অধিকারী হইয়াছিলেন। 
ডেনমার্কের অধিপতি যখন শ্রীরামপুর বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন তখন গোস্বামী ভ্রাতৃপণ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় শ্রীরামপুর 
খরিদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্ত ঈ& ইওিয়া 
কোম্পানীর প্রতিবন্ধকতায় তাহ] হইয় উঠে নাই । (717/9111% 
1)691)104 0022৮৮1275.) 

১৮৪৫ খ্ৃষ্টাকের ১১ই অক্টোবর তা'রখে ডেনমার্কের রাজা 
শ্রীরামপুর, ট্রানকোয়েবার ও বালেশ্বর সাড়ে বার লক্ষ টাকায় 
ইংরেক্জ গবর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করেন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে 
ধিনেমারদের অম্পর্ক চিরধিনের জঙ্জ লুণ্ত হয়। আ্রীরামপুর 
হুইতে দিনেমারগণ চলিয়া গে:লও তাহাদের নর্ষিত গঙ্গাতীরস্থ 
সুরম্য অট্রপিকাসমূহ আজও তাহাদের কথা ম্মরণ করাইয়। 
দ্বেয়। আরামপুরের যে ভবনটি বর্তমামে আদালত-গৃহ রূপে 
ব্যবহৃত হইতেছে উহ] পূর্বে দ্রিনেমার গবর্ণরের আবাসস্থল 
ছিল। এতত্বযতীত কোর্ট লেন, চার্চ ছ্রীট প্রভৃতি কয়েকটি 
রাস্তারও তাহারা মামকরণ করিয়াছিলেন। এই রাগডাওলি 
অভাপি বর্তমান আছে। ব্লোমান ক্যাথলিক গির্জা! ১৭৬৪ 
সুষ্ঠাবে ক্ষুপ্রাকারে নিশ্মিত হুয়। বর্তমান গন্দর গিঞ্দাটি ১৭৭৬ 
খুষ্ঠাঝে ১৩,৩৮৬২ টাকা ব্যয়ে মিশ্াণ করা হয়। কনভেণ্টটি 
অপেক্ষাকৃত নুতন অন্ভবতঃ ১৮৪* থুষ্ঠাবের পর ইহার নিশ্মাণ- 
কাধ সম্পন্ন হয়। 

১৯৪ থুষ্টান্বে রামপুর মিউদিলিপ্যালিটর চেয়ারম্যান 
প্ামুক্ত কানাইলাল গোস্বামী দ্িনেমারগণের ব্যবহৃত পনরটি 
কামান একজে সেণ্ট ওলাফস্‌ গির্জার জন্মুখে স্থাপন ও 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া একটি প্রস্তরফলকে এীরামপুরের 
সহিত দিনেমারপ্িগের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিখি! 
রাখিয়াছেন। উহাতে উকীর্দ কথাগুণি যথাযথভাবে. উদ্ভত 
হইল ; 


11015180156 1785 0680 01606. 60 0020317181001789 00৪ 
0০০১107) দা10) 86180010016 01 009 1081063 10০ 8691 
80012173000 18185 ০01 1800 ৪৪ 8, 1085818 101 0617 80108 
৪0115160168 10. 13089] £0৮91760 00৪ 60দা0, 800 %21901% 
0090 081160 509087088076, 1:00) 1755 80 1848 দা ১০ 
8097 8০10 118 70097 ৮০ 009 9098), ুজিনবাি 


চৈত্র 


কপ পেপসি 
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9710698) 1000 100 1011201 10001700 01 0013 [0011)059) (109 
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উদ্ভরে চাতরা ও ওক্ষিণে মহেশ বল্পভপুর নামক স্থানগুলি 
শ্রীরামপুরের চৌহদ্দির অস্ততুষ্ঠি। বর্তমানে এই ছুইটি জায়গা 
শীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন । চাতরা একটি প্রাচীন 
স্বান, এগৌবাঙ্ষপেবের মন্দিরের জন্জ এই স্থান বিখ্যাত। এই 
মন্দির কাশীশ্বর পঞ্চিতের দ্বারা প্রত্ঠঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ 
এইরাপ যে তিনি প্রীগৌরাঙ্ন দেবের এক জন পার্শ্চর ছিলেন । 
এই মন্দিরের এক দ্িকে গৌরচন্দ্র ও অন্ত দকে কৃষ্ণচন্জের প্রতি- 
মৃত্তি বিদ্যমান। কাণীশ্ব পণ্ডিতের বংশ অধুনা চৌধুরী বংশ 
বলিয়া! খ্যাত। কাশীশ্বন পিতের তিরোভাব উপলক্ষে এই 
স্থানে অদ্যাপি উতসবাদির অনুষ্ঠঠন হইয়া থাকে । এততভিন্ু 
চাতরার লীতলাদেবীও জাগ্রত! দেবী বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। 
এই গানে বৈশাখ মাপের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে বনু 
ভঙ্জ সমাগম হুইয়ী থাকে । দেওয়ান ঘাট নামে এইস্বামে 
গঙ্গার প্রপিত্ধ ঘাট আছে। রংপুরের দেওয়ান রামহরি চক্রবপ্ভা 
এই খাটটির প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার সোপানাবলীর নিশ্মাণ- 
কৌশল চমৎকার । বহুকাল যাবৎ চাতর! বাণিজ্া প্রধান স্বান 
বলিয়া বিখ্যাত এবং এই স্বানের উচ্চ ইংপ্েী বিগ্তালয়ও বশ 
প্রাচীন। খাঁর অখ্িনীকুমার দত্ত ও ভাঞার সর নীলরতন 
সরকার এই বিগ্তালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। দ্বশম 
শতাবীতে রচিত বিপ্রপাল কৃত মনসা-মঙ্গলে চাতরার উল্লেখ 
পেখিতে পাওয়া যায়। 

মাহেশও একটি প্রাচীন স্থান | এখানকার রথের খ্যাতি দবর- 
দুরাম্্ররে প্রচািত। মাহেশের জগন্াধদেবের মন্দির প্রাচীন 
মন্দিরগুলির মধ্যে অন্ততম। কলিকাতার বড়বাজারের মল্লিক- 
বংশোস্তব মিমাইচরণ মল্লিক পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে 
১২৬৫ সালে সত্তর ফুট উচ্চ এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া 
দেন। মিমাইচরণ মল্লিক প্রভূত বিভশালী, দেবদ্ধিজে তক্তি- 
পরায়ণ বান ব্যক্তি ছিলেন । পিতৃবিয়োগের পর উতদ্ভরাধিকার- 
স্যর তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হুইয়াছিলেন। 
১৮০৭ খ্বষ্টাবে তিনি লোকাস্তরিত হুন এবং উইল করিয়া বঞ্সিশ 
লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিভিন্ন জনহিতকর কার্ধ্ে ও দ্েবসেবায় 
ব্যয় করিবার জন্ত নির্দেশ দিয়! যান। 

মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে কিনব আছে যে 
পুরী হইতে শ্রীহীজগন্নাথদেব গঙ্গান্মান করিতে আসিয়া এই 
স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়! এখানে মন্দির নির্মাণ এবং 
তথ্মব্যে দেব-বিগ্রহথ প্রতিঠিত হয়। এবং উপরি-উক্ত দেব ঘটনার 
শ্মরপার্ধেই প্রতি বংসর স্যৈষ্ঠ মাসের পুর্ণিমা তিথিতে ম্ানযাআ1 
উৎসব মহা! ধুনধামেত্র সহিত সম্পন্ন হুইয়! জালিতেছে। জবার 
ভিন্ন জনশ্রুতি এই যে, প্রবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী পুরী তীর্থে 
গমন করিলে তিমি স্বপ্নে মাহেশে ফিরিয়া! আসিবার জঙ্ক আদি 
হক্ব । জাহেশে ফিন্সিয়! আসিয়! তিনি গঙ্গাতীরে বালুকার 
মধ্যে জগরাধ, বলরাম ও লুতত্রার বুর্ধি প্রাঞ্চ হন এবং তিনিই 


৫৪৩ 


পা, পিএ ভিলা পক াসপিন লা পিসি ৭১ শিিলস্দিরিি পিল অং. লী সনি সম এসসি পি ক 


উক্ত মূর্ভিগলির প্রতিষ্ঠা করেম। ( পুরাতমী, প্রীহরিহয শেঠ, 
পৃষ্ঠা ১৪) 
বিগ্রহের বেদীতে নির়লিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছে-_ 
এরামতছু মল্লিক ও 
শ্রীমতী পার্বতী দ্বাসী 
১২৬৫ 
জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবায়েত্গণের বর্তমান উপাধি 
“অধিকারী? । মাহেশের প্রথম রখখামি এক মোদক নির্মাণ 
করাইয়। দিয়াছিলেন (11001)]য 1)15010% 08729669075 ) । 
ডক্টর নরেজনাথ লাহ! লিখিয়াছেন যে জগন্নাথের নিত্য ভোগের 
অভ নিমাই মল্লিকের ঘ্রান বাধিক ১৯২২ ও রামমোহন মষ্লিকের 


বলিল পিপসিপানিসলস্পিিস্িপালিশদপলস্টিপপি লিপি পাপ সি পিস পি ০০৯৯ ৭০৩ 





জীপ্রীরাধাবজভ জীউর মন্দির 


ট্রাষ্ট কাণ্ডের দান ১৫০২, খিচুড়ী ভোগের জন্য, নিমাই মল্লিকের 
শ্বতন্্র জান বাধিক ৪৩৬২1 মিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুঅ মতিলাল 
মল্লিক গঙ্গার ধারে নুদূশ্য রাসমঞ্চ নির্মাণ করিয়! দিয়াছেম। 
(সুবর্ণ বণিক কথা ও কাত্তি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯) 
মাছেশ-বল্পতপুরের দ্বেবলেব1 ও নিমাইচরণ মঙ্গিক সঙ্গছ্ধে 
শসংবাদ-প্রভাকরে” (১৭ই ফাস্ভন ১২৬৪) যে সংবাদটি প্রকাশিত, 
হইয়াছিল, তাহার কয়েক লাইন উদ্ধত হইল £ ্‌ 
“প্রাতঃম্মরনীয় সমূহ সংক্রিয়াত্বত বিপুল বিভবশালী চিমাই 
চরণ মঙ্সিক মহাশয় ইংকাজী ১৮০৬ লালে বর্মকর্থের জন্য 
৩২০০০০০০ বঞ্জিশ লক্ষ চীক নাত্ত করিয়! পুক্মগণের প্রতি 
ভারার্পণ করত আপনার উইলে প্রীমস্তাগবত, মহাভারত, বাল্সীকি 
পুরাণ প্রন্ধান এবং অদ্বিকায় মহাপ্রতুর মন্দির, কলিকাতা 


৫88 


৮ ০ তি কি পঁছিলাি শাশীত 


গলাতীরে কি ছি, নদে ছটা কষ, পাৎক্েতে মঠ 


স্থাপম জার মাহেশ, বন্পভপুর, কীচড়াপাড়ায় দেবলেবা প্রতৃতি 
কন্ নির্বাহ করণে অনুমতি করেন ।-..এই স্থলে ৬মিমাই- 
চরণ মল্লিকের নামোল্পেখপূর্বক এই মাঞ্জ কহিতেছি, তিনি 
যথার্থ মানব-দেহ ধারদ করত; মানবজন্মের ও ধনের সার্থকতা 
করিয়াছেন এবং ভাহ!র পু ও পৌজ্গণেরাও সাধু কেনণা 
পৃর্থীব্যাপিনী কীর্তি স্থাপনে আনুরত হইয়া কুলের, ধনের, 
মমের এবং জীবনের সার্থকতা করিতেছেন ।” 





মাহেশে ্রপ্রাব্ষগন্লাথদেবের মঙ্গির 


জগন্জাথের মন্দির সম্বন্ধে 1,851 ০7 44))080781 81971?৮ 
10785 17) 136)001 (১৮৯৬ খৃষ্টাবধে প্রকাশিত) নামক 
সরকারী গ্রন্থে যাহ! লিখিত আছে শিষ্টে তাহ উপ্লিখিত হইল £ 


1৬ 5118১11--170787)16 01 70/70/৮168 8910 0১০৮ 0৩ 
09£800810) 91 018008) 13 80086 006 8820 066 ৮1101) ৮১৫ 
[90119৮811)0)1) 01 ৮8118170000 4৫510010008) 380 59918 
00. 106 110] 18200510210 দা) 9000008507800 
ড811071009, 14 00806 01 060) ৮00৫. [1 11882170119 2%0107- 
091 10 7760 19 61960১05. 00) 01১০ ০908910 ০01 910780197% 
80000865815, 2700)) 11010000807 060016 £8006 001০, 
07) 1176 30005 10007500008 0০1660 006 133011950% 8100 
10 101077805) 00880180675 010%000 2000011% 05 9006 
171)115 01 01001. গুখ15 00085100. 185 00108411%  081190 
0)6 [00880 00781 ৪0৪] 01 11510680 


হান্টার সাহেবের 19121151621 46007 ০07 6 
77997111 1)/5110% নামক শ্রস্থে (পৃ. ৩০৬) ক্ষগ্গাথ ও 
ঘ্লাধ্যব্তের মন্দিরের বিষয় লিখিত আছে । 

মাহছেশের দিকট বল্পতপুর এঞ্ররাধাবল্পতভের বিগ্রছের জন্য 


জ্রবাসী 


১৩৫২ 


১২ পিল 5 পা লিপি পাছত পি ০৪৭ পিপিপি পিসি ও সিভি পাশ পিিসিকা্ি-ত৯ পাটি এসি ৮ পা পদ বাসি, পি পানা তত লা 


প্রসিদ্ধ এবং রাধাবক্লতের নামাহুসারেই এই স্থানের নাম বঙ্গত- 


পুর হইয়াছে । কথিত আছে যে চাতরার রুত্র পঙ্গিত দেব+ 
বিগ্রহ নিশ্াণের প্রত্যাদ্েশ লাত করেন এবং সেই অনুযায়ী 
গৌড়ের রাঙ্জপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা 
তৎকর্তৃক বল্প জীউ ও রাধিকার যুগলমৃত্তি গঠিত হয়। আবার 
কাহারও মতে খড়দহের বীরতর্র গোস্বামী এই বুগল সুতি নির্বাণ 
করেন, কিন্তু বিগ্রহ ঠাহার মনোমত না হওয়ায় তিনি উক্ত 
বিগ্রহ স্থানীয় লোকদের হস্তে দ্িয়াদেন। কাল কঠিপাথরে 
নির্মিত যুগল মৃত্তি এবং বল্লভজীউর বিরাট মন্দির একটি দর্শমীয় 
বন্ধ । আবার এরূপও শোনা যায় যে, প্রস্তরখও নাকি গজার 
উপর দিয়; ভাপিয়া! বল্পভপুরের ঘাটে আসিয়া! উঠে। বিএইও 
নাকি খাটের ধারেই প্রতিষিত হইয়াছিল। ১৭৬৪ থুষ্টাঝে 
পুর্ষোক্ত নিমাইচরণ মল্লিকের পিতা নয়ানচাদ মন্পীক বর্তমান 
সুন্দর মন্দ্রটি নির্শাণ করিয়। গঙ্গার ধার হইতে বল্পভন্ভীউ ও 
রাঁধকার যুগলমুগ্ি স্থানান্তরিত করেম। মন্দিরের উচ্চতা ৬০ 
ফুট, দৈধ্য ৬০ ফুট এবং প্রশ্থ ৪০ ফুট ও মন্দিরের প্রবেশপথ 
দক্ষিণ মুখে এবং ইহার সম্মুখে একটি স্রবৃহৎ নাটমন্দির আছে । 
শোভাবাজারের রাজা নখকুষ্খ দেব বাহাহর রাধাবল্লভজীউর 
এক জন ভক্ত ছিলেন এবং দেবসেবাদির জন্য তিনিও বহু অথ 
ব্যয় করেন । মন্দিরগাজে ছাতা ও শিল্পী নাম এবং মন্দির 
নিন্দাণের সময় উৎকীণ আছে। 


"রাধাবন্ুভের মন্দিরের ব্যক় নির্ধাহার্থ ছুই দফায় ৮৩৬২ 
পাওয়] যাক, এততিন্ন, নিমাইচরণ বিগ্রছের নিত্য সেবার জন্য 
৩৬২ জয়ের স্থাক্ী ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন |” (স্বর্ণ বণিক 
কথা ও কীন্তি, পূ. ২।) ডক্টর নরেন্্রনাথ লাহা “হুগলী জেলার 
বল্পভপুরে নয়ানটাদ “বল্পভজী ও রাধিকার যুগলমূত্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন” বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিগ্রহ বছু 
প্রাচীন কাল হইতেই ছিল? নয়ানচাদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

বল্পভপুরের মঙ্দির সম্বন্ধে [:%5 01 4171088101 41407811- 
/1785 78 13802! নামক সরকারী গ্রন্থে যাহ1 লিখিত আছে 
নিষ্কে তাহা উদ্ধৃত হুইল £ 


৮$১10,১175706--167787)10 01 1417404114970--11116 
10000171001 7১50))9৮81180)) 15817389020 000 ৮111920 01 
ড1119191])0)) 07)০0৮ 8000]9 1000. 8, 10201 0010 927'81101)016 
১1//101017) 17 1070 ক119-01515102, 01 96181019019, 

70016 18 2, 1800000. 108৮ ভ)9]90াছ 00৪স]) 01 
[01)070077 1)012186 ৮ 071600 01 81000 0000) 008 টি 01 
(34001 001, 01 1105 8601016, 0100 ঠি36 01085007৮68 টা 
৪৪ 11181 01 [3801)0/81110))) 8700 89৪ 0006 2001 89 1506 60 1018 
11006, 06:17740 00 ০0৮০7 (09 008 100110 9 911801810৮7, 
০৫01010£10 0715 11001107, 18000)8581180)) 10708 92 00019 
(040. 350 56818 010. 130 18 070900 69100016 8 20207 
[80:81] 01 ৮৪1৮ 79060 0919. 90256 88 100৯ 36 25 0101 
50170 70 0:80 96815 010. 06 7008 ০01 0106 010 0০20010 
02 6010 8106 01 67০ 11৮67 7০০৪৮] 816 ৮1810169560 ৪6 000 
[76800 ৫85. 01 106 £99৮819 0011010060 2 110008] 01 
11015 0615, 90901808808 009 08716986158] 816. ৮61 
[80)008, [00911 00 9 00688100801 (10938 16315819, 
(706 100] ০1 09280205001 0151)681) 218০0 6০0 00222913816 1001 
05710£ 0 18065, 1086 01800081083 1066 (18001390105 
800 2 267 090917088) 10806 5 0)6 0105 01 1869 91৮8 
[051)78, 708 18 820730169৮৮ 905 0006 &0 0 
1658615818. 138017855 0198 8, 16016 £80010021 01 39 ০০ 
&০ 1066) 15 63060998, 15১6 0200019 0 99000871192 2৪ 


চৈত্র 


0 810 01010917 01810061) 108951106 0015 016 81861016 10 1. 


(789 48), 

শ্ররামপুর রেল ও ঠ্টেশনের অমতিদুরস্থ গোরস্থানে ডাক্তার 
উইলিয়াম ফেরী, জন মার্শম্যান ও জন ওয়ার্ড এই তিন জম 
লোকহিতৈষী মছাত্বার সমাধি বিদ্যমান । এইস্থানের শ্ীরাম- 
পুরের সেণ্ট ওলাফ গির্জায় একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকেও উহাদের 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত কথাগুলি লিখিত জাছে-_ 


“]) 81010101010 1100] 00005 01010 11900] 20 9৮ 
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উ্ত সমাধিক্ষেত্রে আর এক জন বিশিষ্ট ব্যজ্ির সমাধি আছে। 
তিনি ছইতেছেন দিনেমার গবর্ণমেন্টের বিচারক এবং তংকালীন 
শ্রীরামপুরের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি দ্ধে এস হলেনবার্গ (.]. 9. 
110110101)117 1 তিনি ১৭৯৩ থুষ্টাকে কোপেনছেগেনে জন্মএছণ 
করেন এবং ১৮৩৩ খুষ্টাব্ধে শরামপুরে মাত চল্লিশ বংসর বয়সে 
পরলোকগমন করেধ। তাহার সমাধি-গাজে লিখিত আছে-_ 
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শী্ামপুরে দিনেমারগণের বিচার পদ্ধতি একটু অভ্ভুত 
রকমের ছিল ; বিচারপতিকে মুখে গিয়া বলিলেই দিমেমার জজ 
বিচার করিতেন এবং বিচারের সময় বাদী বা প্রতিবাধধীর জবান- 
বন্দী লওয়' হইত না বা কোন কোর্ট-ফীর প্রয়োদ্ধন হইত মা। 
বিচারপতি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়! বিচার নিষ্পত্তি করিয়া 
দিতেন । এই সম্বন্ধে ১৮৫৫ থৃষ্ঠাবে প্রকাশিত দিনেমার-জজের 
বিচার সম্বন্ধে একটি গল্প নিয়ে উদ্ধত করিলাম__ 
কোন সময়ে শ্রীরামপুরের গোস্বামী মহাশয়দিগের সহিত 
একটি লোকের বিবাদ হইয়াছিল; দেই লোকটি বিচারকের 
মিকট গিয়া নালিশ করিলেন এবং নালিশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
বিচারককে বিলক্ষণ উপহার সামগ্রীও দিলেম। তংকালে 
' ভাছার গাত্ে একখানি লাল রঙের শাল ছিল। জজ-সাহেব 
উপহার পাইয়া সন্ধ্ঠ হইয়া তাহাকে কছিলেন, “মিস্তে তুমি 
ঘরে দ্বেতে কর।' গ্রোস্বামী মহাশয় এই সন্ধান পাইয়া বজ- 
সাহেবকে অধিকতর উপহার সামগ্রী দেওয়ায় তিমি কহিলেন 
'বাব তোর ভর নাই, তোর ভিক্রী তোর লাকে (1,100) 
বুঝিতেছে। পরদিন বাদী গঞ্গাক্ধলী সাদ শাল এবং প্রতি- 
বাদী লাল শাল গায়ে দিয়! জজ-সাছেবের নিকটে গিয়া হাজির 
হইল। 
জজ-সাছেব দেখিলেন বাদীর গায়ে সাদা শাল ও প্রতি. 


ভীাপুর 
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বাদীর গায়ে লাল শাল) বিশেষতঃ প্রতিবাদী (গোস্বামী 
মহাশয় ) তাহাকে অধিকতর উপহার-সামগ্রী দিয়াছেন। ইহা 
চিন্তা করিয়! তিমি মাটির দ্বিকে চাহিয়া রায় দিলেন যে রাঙা 
শালডিক্রী।' তখন বাধী জজ-লাহেবের নিকট গিয়া ছুঃধ 
জানাইয়া কহিলেন 'চ্জুর কি হইল?' তাহাতে হাকিম 
কহিলেন “বাবা আমি কি করিতে পারি । তুমি পূর্ব দিন লাল 
শাল গায়ে দিয়া আসিয়াছিলে, তাহাতে তোমাকে বাদী মনে 
করিয়া লাল শাল ভিত্রী দিয়াছি | এখন হাকিম জড়ে ত হুকুম 
লড়ে না__আমি কি করিব, তুমি নিজের দোষে লন্দা পাইল । 
( বাম্পীয় কল ও ভারতবধাঁয় রেলওয়ে, পৃ. ৮৮ )। 

্রয়ামপুরের গোস্বামী বংশ, সাহাবংশ ও দে বংশ বহু 
প্রাচীন ও সগ্তান্ত বংশ । গোস্বামী বংশের জাদি নিবাল পাটুলি 
গ্রাম, দেওড়াফুলি রাজার নিকট হইতে জমি লাত করিয়া 
তাহার! এই স্থানে বসবাম করেন এবং বিষুপুরের রাজার 
অনুগ্রহে শ্রীশ্রীরাধামোহন, গোপালক্জীউ ও শ্রীরাধিকা এই তিন 
দেববিগ্রহের মেবাতে নিযুদ্ত হইয়া বহু নিফর দেবোত্বর জমি 
প্রাপ্ত ছন। হঁহাদ্দের কৌলিক উপাধি চক্ররবন্তী। এই বংশে 
রাজ! কিশোরীলাল গোগ্বামী অন্নগ্রহণ করেন। তাহার 
স্মৃতিরক্ষার্থে “রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল 
হল” নিন্মিত হইয়াছে । এই ভবমেই মিষ্টনিসিপ্যালিটর 
আপিস ও রামপুর পাবলিক শাইব্রেরি অবস্থিত। শ্রীরাম- 
পুরের সাহাবংশও বিশেষ সপ্তান্ত ও দান ধ্যানের জগ 
বিখাত ; এই বংশের ক্ষেঅমোহন সাহা শিবরাতি উপলক্ষে 
মেলার অনুষ্ঠান ও অনাথদিগের সেবার জন্ত ট্রাষ্ট করিয়া 
বছ অর্থ দান করিয়া যান । শ্রীরামপুরের দে-বংশও সঙ্গতিপন্র 
এবং ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামপুরের যাবতীয় জন. 
ছিতকর কার্যে হহ *' অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহারা 
তিলি বংশোষ্তব। এই বংশের রামচন্ত্র দে ১২৩০ সালের 
আষাঢ় মাসে পরলোকগমন করিলে তাহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর 
সহিত অনুম্ৃতা হন। ইহাই সম্ভবত: ্রীরামপুরের শেষ সহমরণ। 
আর এক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তির মামোয়েখ না করিলে প্রীর়াম- 
পুরের কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, তিনি হইতেছেন স্ববগায় 
মাণিকলাল দত । ১৩৩৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। 
বতযুর পূর্বে তিনি পাঁচ শক্ষ বত্রিশ হাক্বার টাকার যাবত'য় 
স্থাবর ও অন্থাবর সম্পত্তি দেবসেবার ও শ্রীরামপুরের বহু জন. 
হিতকর কার্ধোর জন্ভ দান করিয়া মান |ঈ 


প্রবন্ধে ব্যবহাত যাবতীয় আলোকচিত্র শ্রীযুক্ত বিস্ণুপঞ্দ কর 
কর্তৃক গৃহীত প্রবন্ধ বলচনায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সাময়িক পের ইতিহাল হইতে প্রচুর দাহাধ্য এহণ করিয়াছি। 
এজসক্ঠ উভয়ের নিকট খণ স্বীকার করিতেছি ।__লেখক 


পেঁচার ডাক 


শ্রীহিরণয় ঘোষাল 


সমপ্ত ব্যাপারটা! তীষগ তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। মা একটুও 
কাদলে না। বলেকও ন1। কাঁদলে মা শুধু সে-ই। য়ামেক 
কেঁদে চোখ-মুখ ফোলালে, আর আমার ধুব কান্না পেলেও 
কেমন যেন কাদতে পারলাম না। তার দুর্দিন পরে, আমি 
যধম বাড়ীতে একেবারে একলা, মা ছেলে পড্ভাতে গেছে, আর 
কাশা | গেছে বান্ধারে-"*তখন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। 
অনেকক্ষণ ধরে কাদলাম, তারপর হুঠাং চুপ করে গেলাম, কারণ 
মনে পড়ল আমার সে কান্না কেউই শুনতে পাচ্ছে না। সমস্ত 
বাড়ীট থা-খ। করে। কিছ্ড কোথায় যেন কার পায়ের শব, 
খস্‌ খস্‌ আওয়াজ, চুপি চুপি কথা। কাঠের মেঝেটা মাঝে 
মাঝে কটকট করে ওঠে, আর জানালার পর্দাট। দোলে আনতে 
আস্তে, কে যেন এক্ষুনি সেট? সরিয়ে দ্রিয়েছে ।*.কে যেন 
আমার পিছনে, ঠিক আমার পিছনটায় এসে দাড়িয়েছে, তার 
নিশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পাই। তার নিশ্বালে আমার মাথার চুল- 
গুলে! একটু নড়ে উঠল। তাই এ খালি বাড়টাষ একা 
আমার ভাখ্বি ভয় করতে লাগল, বাড়ীটার ভেতরে ঠিক যেম 
শাখের ভেতরকার মত শব হচ্ছে। 

কাশ্যার ধেমন অভ্যেস, লে বাজারে গিয়ে কার সঙ্গে গল্প 
জুড়ে দিয়েছে, যদিও মা! তাকে বলে দিয়েছে সে যেন তক্ষুনি 
বাড়ী ফেরে। মি টেবিলের কাছে জড়পড় হয়ে বসে 
সেই ভীষণ থমথমে মিঃশবদ আওয়াজ গুনি। একটু নড়ে 
বসতেও ভরসা হয় না। হঠাৎ ওধত্র থেকে আমার মাম ধরে 
কে যেন ডাকলে । আমার একটুও ভুল হয় নি, নিশ্চয়ই। 
ঠিক শুনতে পেলাম। প্রথমে চুপি চুপি পরে একটু ক্বোরে, 
তারপর আরও জোরে...তারপর পব চুপচাপ । কারণ আমি 
তার উত্তরও দিলাম না, আগ একটুও নড়লাম না। আমার 
বুকট! ধড়ফড় করতে লাগল, আবার আমার গায়ে কাটা দিয়ে 
ওঠে। 

তারপর ওঘরে সব চুপচাপ আর হঠাৎ শুনি কার পায়ের 
শব। থুব আস্তে অথচ একেবারে ম্প8, হালক জুতোর 
খটধট আওয়াজ । আমার হাত-পা ঠা হয়ে আসে । সেই 
পায়ের শবগুলে! যেন জানালার দিকে এগিয়ে চলে 
আস্তে আনতে, তারপত্র আমি যে ঘরে বসেছিলাম তার 
ঠিক দোরগোড়ায় এসে যেন থেমে গেল। সে থমকে দাড়াল, 
আমিও নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করি.'*তখন শবগুলে। 
বারান্দা দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল, শুমতে পেলাম ঘোরের 
হাতলট| 'আন্তে আস্তে নড়ে উঠল, ক্যাচ করে ছোর খোলার 
আরয়াজ হ'ল। তারপর সেই পায়ের শবগুলে! ঘোর ছাড়িয়ে 
সি্)ধিয়ে চলে গেল। আবার সব চুপঢাপ। 

ছবির সেই বুড়ীট! আমার দ্বিকে বারবার তাকায় যেন 
আগেকার মত করে নয়। যেন কেমন জঙ্জা করতে লাগল, 
আমি ওখরে চলে গেলাম । আগের মতই সেখানে জানলার 
কাছে চেয়ারখানা পাতা, তবে সেটা ধালি-*'দোরের দিকে 


তাকালাম সেট! একটু খোলা যেন এইমাত্র কে বেরিয়ে গেছে। 
ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, কেউ মেই। সিঁড়ির দিকে 
ঘোরের হাতলট! ধরে নাড়া দরিই প্রাণপণে, শরীরের সমস্ত শক্তি 
দ্বিয়ে। বারান্দাটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। চেঁচিয়ে ডাকি; 
দিদ্বিমা। আবার ডাকি দিদিমা, দিদিমা! । কেউ সাড়া দেয় ন!। 
তখন বুঝতে পারলাম দিদিমা নেই । 

জানি, তখন মাকে ডাকলেও সাড়া পাব না, মাছেলে 
পড়াতে গেছে, তাই আর মা ডেকে চুপি চুপি একপ] একপা' 
করে আমাদের ঘরে ফিরে এলাম, আমি একা, একেবারে একা 

কান্তা বাড়ী ফিরেজিজ্েস করলে আমার খুব ডয় করছিল 
কিনা । বললাম, একটুও ন]। 

তারপর সবাই খেতে বাড়ী ফিরল, কন্মায় কাম্থারও চোখ 
লাল হয়ে উঠেছে, সে সবার সামনে থালা পেতে দিলে। 
থালায় কেউ হাতও দিলে ন!। মার দিকে আমরা তাকাতে 
পারি না। জানি তার মনের ভেতর কি রকম করছে। মা 
কেমন থমথমে হয়ে গেছে, যেন সে মা-ই নয়। আগেমাকে 
ওরকম দেখিনি । হঠাৎ য়ামেক টেবিলের ওপর মাথা রেখে 
কীাধতে লাগল । মা কি যেন বলতে গেঙ্স, পারলে না। উঠে 
ওঘরে চলে গিয়ে দোর বন্ধ করেদিলে। য়ানেকের চোখ দিয়ে 
ঝর ঝর করেল পড়ে । বলেক তার কাধে হাত দিয়ে বললে 
মা কাছে থাকলে কীাদিস নি! . বুঝতেও কি পারিস মা?.." 

খুব আস্তে আস্তে চুপি চুপি বললে, ওর ওরকম গলা আগে 
গুনিনি। ম়ানেক তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আশ্চর্ধা 
হয়ে গেল। তার কান্না থেমে গেল একেবারে । আমরা 
চুপ করে বসে রইলাম, মনে হু'ল বলেক কিষেন ভাবছে! 
কি ভেবে সেমায়ের ঘরের দরজায় ধাকা দিলে। তারপর 
ফিরে এসে বই নিয়ে বসল । 

কাশ্া টেবিল সাফ করে জিজ্ঞেস করলে, আমর! বেড়াতে 
যাব কি না, কিন্ত তার কথার কেউই উত্তর দিলে ন1। ঘন্পের 
এক কোণে জড় হয়ে আছে সেই পিজবোর্চের ইঞ্ছিন লাইন, 
পয়েণ্ট, যাদের গাড়ী, মালগাড়ী। আর লেই গাড়ীট| যেটায় 
দ্রিকে দিদিমা! তাকাতে চায় নি--শববাহী, কুশ জাক! 
গাড়ীটা। 

সন্ধ্যেবেলা আরও বিশ্র/ লাগল। একটু রান্নাঘরে 
বলতে গেলাম । সেখানে নীচেকার সেই দারোয়ানের বউ 
বসে আছে, সেই যার স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছিল, তারপর 
মিউমোনিয়ায় মার! গেল। বললে, রবিবার আমাদের চিলের 
ছাদে সে পেচার ডাক শুনেছে । একেবারে আলসের মীচে 
তার বিশ্রী চোখ ছুটে। ঘলঘ্ধল করছিল। কাকে ডাকছিল, 
পেঁচা ডাকতে আরম্ভ করলে কাউকে না নিয়ে যায় না। 
পেচাটা মাকি রোক্ব সদ্ধ্যেবেল! ডাকত, পরশ অবধি সমানে 
ডেকেছে । দরোয়ানের ঘউ চোখের পাত! এক করতে পরে 
মি। বলে তার স্বামীকে নিয়ে যাবার আগেও এ পেচাটা এ রকম 


চেব্র 


করে ডাকত। পেঁচা নাকি তারি অলঙ্ষুণে। এ চিলের 
ছাদে যত বার ডাকে তত বারই নাকি কেউ ন! কেউ... 

কাঙ্ঠ। মুখে মাথায় হাত ঠেকিয়ে ঠাকুর মমস্কার করে। 
দারোয়ানের বউ চুপ করে। তারপর আমার দিকে অদ্ভুত 
ভাবে তাকিয়ে ছ্িজেস করলে, এবার আমাদের কি হবে? 
বললাম তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বলে 
দড়াম করে দরঞ্জ! আছড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। 
খিল খিল করে হেসে উঠে 1..ও কথা মাকে বলি না, শুধু 
বলেককে বললাম । সে বললে দেখলি ত। রাম্ধাধরে তুই যান 
কেন? ও ঠিকই বলেছে, জামি আর রাম্াঘরে যাব না। 

রাতিরবেলা পেচার ডাক শুনতে পেলাম | আমার বিছানার 
কাছেই কোথায় এসে বসেছে। কেবল কীদে, উউ 1." 
উ-টউ-উ1...তার গল গুলে চোখ দুটো দিয়ে জামার দিকে 
প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে । প্রকাণ্ড প্রকাও তার চোথ 
রাস্তার গ্যাসের আলোর মত। তারপর হঠাৎ মিবে গেল। 
বুঝতে পারঙ্গাম মা ও-ঘরে আলোট। ফু দিয়ে নিবিয়ে দিলে। 
ধোরের ছুটো ফুটে! দিয়ে গোল গোল ছুটে! আলে! আসছিল। 
পেঁচা নয়, ঘুমিয়ে পড়ি । 

সকালে বলেক আর য়ানেক নিজে নিন্বেই পোযাক পরে 
খাবার থেয়ে একসঙ্গে ই্ুলে গেল। তখন পৌনে আটটাও 
বাজে নি। য়ানেক বাড়ী ফিরতে যাচ্ছিল, কিন্তু বললেক তাকে 
কি বললে, তখন ওরা বেরিয়ে গেল একসঙ্গে ছু-জশে। দেখতে 
পেলাম বলেক য়ানেকের কলারট!| ঠিক করে দিলে। ওর! 
বেরিয়ে গেলে কাশ্যা বললে, খোকাবাবুর1 তাদের জয় কাগজে 
মোড়। রুটি গুলো নিয়ে যেতে ভূলে গেছে | সেই প্রথম তাদের 
ওরকম তুল হ'ল। মা ভারী আশ্চর্য্য হ'ল তাদের এরকম 
ভূল হওয়া দেখে। 

তারপর মা ছেলে পড়াতে গেল আর কাশ্য1 গেল নীচের 
ঘর থেকে কয়! আনতে । আমিও থধুব তাড়াতাড়ি করতে 
লাগলাম। ক্যাশ। ফিরে দেখে আমার পোষাক পরা হয়ে 
গ্েছে। &ট।-ওট| ঠিক করে দ্বিতে গেল, একটা বোতাম কিংবা 
এ রকম বিছু। কি্ব সবঠিক আছে, একটুও তুল হুয়নি। 
ও যেন একটু বেগে গেল, আমি ওর সঙ্গে বাজারে গেলাম। 
ওকে আমার হাত ধরতে দিলাম না, কারণ ওত্কম হাত ধরে 
নিয়ে যাওয়ার মানেই হয় না। 

চারদিকে বরফ জমে আছে আমাদের বাড়ীর কাছে বাগান- 
খলোয়, শহরের পার্কগুলোর গাছে গাছে তুষার লেগে আছে। 
বাড়ীর ছাদে, বেড়ার গায়ে, টেলিগ্রাফের তারে। সর্বন্থ। 
কাশ্যাকে জিজ্ঞেস করলাম তুষার মানে কি? ও কিছুই বুঝতে 
পারে না, শুধু আমার কথাটা ঘুরিয়ে বললে, তৃষা মে আবার 


পেঁচার ডাক 


৯ রসিক ৯ ২০ বাসি িসিলীসিতাসি, পা ০. 


৫8৭ 


পি সি া িলাি রশ ঢাল রিবা 


কি 1.ওকে আর জিজেন করি না। ও কিছুই জানে না। 
বিকেল বেল! মাকে জিজ্ঞেস করব না হয় বলেককে, মে 
নিশ্চয় জামে । 

লার1 সকালবেলার্ট। আমায় আর কেউ গল্প বললে না। 
একট! কথাও না। উক্রাইলার কথা সিসিলির কথা । পোপ 
আর আমাদের দেশটাকে কারা কি ভাবে ভাগাভাগি করে 
মিলে লেই সবগল্প। সেই বাদেন-এ কেমন আঙর জন্মায়, 
স্বেপ-এ বরফের ওপর দিয়েকি করে ছোটে_তিন ঘোড়ার 
ত্রয়ক]। মংসার্টের কথ! আর আলেক্সাদ্দের আর কাল দ্াদরা- 
মশারদের কথ! যারা বিদ্রোহে মারা যায়।,.'উক্তাইলা নেই, 
সিপিলিতে আর পামগাছও মেই। রাণীযয়াদৃভগাও নেই। 
গালিংসিয়ার হত্যাকাওও নেই, দিদিম! মেই। 

শুধু পর্কগুলে! আর বাক্ধারের ওপর তুষার জমে রয়েছে। 
পাহার।ওলার গৌফের উপর, পথের আলোগুলোর উপর... 
সর্বত্র । আর সেই তুষার না কুমাঙার মাঝধানে কোথায় 
গিজ্জার চড়োর উপরে দাড়িয়ে কে যেন বিউগল খাজ্জায়। শাদা 
অ!র শীলচে। তুষার মানে কি? 

পার্কের ভেতর দিয়ে বাড়ী ফেরবাধ সময়ে কুয়াপার 
মধ্যে থেকে হঠাং নুর্ধ্য উঠল। বরফে ঢাকা একটা চেষ্নাট 
গাছের ডাঁলের উপর একটা পেঁচা বসে আছে। একটুও নড়ে 
না, অন্ধ চোৌধ ছুটো দিয়ে সেই সোনার দ্ুধ্য আর মীলরঙের 
দিনের দিকে চেয়ে আছে। তার মাথার উপরে অনেক উচু 
ডালপালাগুলোর উপর জমেছে একঝাক কাক আর $াড়- 
কাক। তারা যেন রেগে চিংকার করে ক্ষেপে উঠেছে। 
কাল কাল পাখীগুলোর যেন প্রকাড একটা মেঘ। 

নীচে মাটির উপরে জড় হয়েছে একপাল ছেলে। তার! 
জমে যাওয়া হাত দিয়ে বরফের তল] থেকে টিল খুজছে। 
দশ-বার জন ছেলে । আর পেঁচা! একলা, তাও অন্ধ । ওরা 
টিল ছুঁড়তে লাগল কিন্তু একটাও তার গায়ে লাগে না। খানিক 
পঞ়্ে একট! তার গায়ে গিয়ে লাগল। পেচাটা ডানা ঝাপটে 
বরফ ছিটকে নীচের একটা ডালে গিয়ে বসল। তারপন্ধ তার 
সেই অন্ধ চোধ ছুটে! দিয়ে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইল, বেচারা 
কিছুই দেখতে পায় না, 

দাড়কাক্চলেো আবার চারদিকে ছে মেরে উড়তে 
লাগল। আবার টিলের পর টিল যায় তার দিকে। 

কান্থার হাতটা শক্ত করে ধরে বললাম; চল চল 
লীগ গির'*'. 


এ সিপাসি পট পি শিস লিস্ট নত ও পতিতা সমিতি লী নবি ৮ রো 
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পোলীয় লেখক জীগমুক্ক নতাকভব্কির “উত্তমাশা 
অন্তরীপ” গ্রন্থ হইতে অনূদিত । 


রেশনিং ও বাঙালী গৃহিণী 


জনৈকা বাঙালী গৃহিণী 


বিলাতী দৈনিক ও মাসিক কাগজগুলি খুলিলেই দেখা যায় যে, 
রেশনিং ও যুদ্ধকালীন অন্ভান্ত ব্যবস্থার ফলে ওদেশের গৃছিশীদের 
যে সকল জনুবিধ! ঘটিতেছে তাছা! লইয়! ঠাহার! বিশেষ 
আলোচনা করিতেছেন । কেহু-বা সম্পাদকের নিকট পনর 
লিখিয়া রেশন-ব্যবস্থার ক্রুট উল্লেখ করিয়াছেন, কেহু-বা' প্রবন্ধ 
লিখিয়! কি উপায়ে স্বল্প রেশনে স্বামী, পু্জ-কন্তা সকলের আহা- 
রের ব্যবস্থা করা যায় তাহা বাংলাইতেছেন, কেহু-বা! রেশন- 
ব্যবস্থার গলদ কি প্রকারে দুর করা যায়, নিক্ষের বুদ্ধিবিবেচমাঁ- 
মত তাঁহারও পথনির্দেশ করিতেছেন । এ লকল লেখালেখির 
ফল কি ঠাড়ায় জাণি ন', সত্যই কিগৃহ্িনীদের অনুবিধার দিকে 
লরবরাহ-বিভাগের কর্তার! দুটি দ্বেন এবং গলদ দুর করিবার 
চেষ্টা করেন ? মা এই লেখাগুলি একেবারেই ব্যর্থ হয়? 

এদেশের নঙ্ষির দেখিয়! যদি ওদেশের বিচার করিতে হয় 
তাহ! হইলে কাগঞ্জে লেখালেখি যে অর্থহীন তাহ! মানিতেই 
হইবে। রেশন-ব্যবস্থা হওয়| অবধি তাহা লইয়া আজ পর্যন্ত 
বাংল! ইংরেজ দৈনিক মাসিক সকল রকম কাগজে উহার 
নুবিধা-অনুবিধা সম্পর্কে বিতর্ক বাদপ্রতিবাধ্ধ অনুযোগ-অডিযোগ 
কতই দেখা গেল, কিন্তু সরকারী দপ্তরে একবার যে কালির 
জাচড় পড়িয়াছে তাহ! ক্ষালন করে কাহার সাধ্য। ইহ দেখিয়াই 
মনে হয়, বাঙালী গৃহিনীরা যে তাহাদের গত তিন বংসর 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার তিক্ত অভিজ্ঞতা সদ্থন্ধে কাগজে 
ছু' চারি ছজও লেখেন নাই তাহার কারণ বোধ করি তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে অরণ্যে রোদন করিয়া কোনও লাভ 
নাই। আর যর্দিও বা লাভ থাকিত বর্তমান রেশন-ব্যবস্থা ও 
তাহা সংহের ব্যবহ! করিয়া তাহ! দ্বার! শ্বামী-পুঅ-কন্তার পেট 
ভরাইবার চিন্তা! ও পরিশ্রমেই ঠাহাদের দিন যায়, লিখিয়্1 অহ্থৃ- 
যোগ-অভ্তিযোগ করিবেন সে সময় কোথায়? 

যে সকল বড় শহুরে রেশনিং চালু হইয়াছে, সেখানে চাউল, 
আটা, চিনি, লবণ এবং কয়েকমাস হুইল সপ্িষার তৈল পাওয়া 
যায়। এত্জিন পর্য্যস্ত চাউল এবং আটার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুই 
বলিবার ছিল না যদ্দিও কলিকাতা! শহরের এবং অঙ্গান্ত স্থানের 
স্বেশনের চাউলের নয়ুন1 দেখিয়া সর্বশ্রেণীর লোকে অবাক 
হুইয়! গিয়াছিল। জাটা ত মুখে দেওয়া ধায় নাই, এখনও যায় 
ন!। সকল স্তরের মহিলাদের গ্রিজ্ঞাস করিয়া! দেখিয়াছি কি 
গ্রামের কি শহরের অধিবালিনী কেছই কখনও জীবনে এমন 
চাউলের ভাত রান্ন। করেন মাই। 

কিন্ত বস্তার পর বস্ত] পচ চাউল বাহির হইলেও এবং সেই 
তবরাছ বিভাগের ভাগারের পচা চাউল জনসাধারণকে খাইতে 
হইলেও সে ভাগানীকে শান্তি দ্বিবার ত কেহ নাই, উপরত্ 
হয়ত বিভাগীয় খান্ড-বিশেষ্ঞ সার্টিফিকেট দ্বিয়। দিবেন যে 
মহুয্তের! এই প্রকার চাউল খাইয়া থাকে। জামরা অবাক হইয়া 
ভাবি যে আমরা মেয়েরা ত চিরটা জাবনই এই বরাম্মাঘর ভ'াড়ার- 
ঘর লইয়! কাটাইয়! দিলাম, সার! বংলন্রে্র চাউল ভাল, মশল!- 


পাতি জামরা আরও শত প্রকারের গৃহকর্ম করিয়াও ঝাড়িয়া 
বাছিয়া ভাড়ারে তুলিয়াছি, ঠিক সময় বোঁর্রে দ্িয়াছি ঠিক সময়ে 
তুলিয়াছি, জিনিষ বেশী পুরাতন হইবার জাগেই সেদিকে দুটি 
পড়িয়াছে, একপোয়া সুজীও ঘটনাক্রমে তিজ্ঞ হইয়া যাইতে 
পারে নাই। কিন্তু শুধু মার চাউল, জাটা', সামান্ ডাল চিনি এবং 
লবণ মজুত ও সরবরাহ করিবার জন্ত এই যে বিরাট ভাগুারের 
ব্যবস্থা তাহার জঙ ততোধিক বিপুলসংখ্যক কর্মচারীবাহিনী 
ঘ্বশটা হইতে পাচট। অবিশ্রান্ত উপস্থিত রহিয়াছে এবং গুধু এই 
কাজের জন্তই মোটা মোটা মাহিনা পাইতেছে তবু অপচয়ের 
অস্ত নাই। অনেকেই দেখিয়াছেন যে প্রায়ই সরকারী বিজ্ঞাপন 
বাহির হয়, কেমন করিয়া শন্ত মুত করিতে হইবে,কি করিলে 
হঁছরে থাইবে না,কি করিলে শুকন| ও তাজা থাকিবে ইত্যাদি। 
বিজ্ঞাপনগুলি কাহার অন্ত? আমাদের জঙ্ভ যদি হয় তবে 
আমাদের উত্তর এই যে কোন্‌ কিনি কেমন করিয়া রাখিতে হয় 
তাহা আমর] জন্মাবধি শিখিয়া আসিতেছি এবং আমাদের গৃহস্থ 
ঘরে কিছুই অপচয় হয় না। আর অপচয় হইবেই বা কি? এক 
সপ্তাহের রেশন আনা হয় সাত দিন খাইলেই যায় ফুরাইয়া, মজুত 
আরকি করিব? আর চাষীদের জঞ্চ যণ্রি হয় তবে এট। জান! 
ভাল যে চাষীর! নিজেদের শ্রমলন্ধ বন্ত কি করিয়া রাখিতে হয় 
শ্মরণাতীত কাল হইতে তাহা! জানে এবং আমাদের দেশের 
চাষীদের অপচয় হইতে দিবার মত অবস্থ1! নয়। ব্যবসায়ীদের জন্ত 
যর্দি এই ব্যবস্থা! হয় তবে তাহার উত্তর এই যে তাহার। স্বার্থের 
খাতিরেই সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া থাকে যেন তাহাদের 
মন্ভুত মালের লোকসান ন| হয়। তবে কি ইহা ক্রয়কারী সর- 
কারী এজেন্ট ও বিভাগীয় গুদাম তত্বাবধানকারীদের জন্ত ? তাহাই 
যদি হয় তবে গুটিকতক সরকারী সাকুলার ছাপাইয়! যথা- 
স্থানে পাঠাইয়! দ্রিলেই হয়। দেশবাসীর প্রত রাজস্ব বিজ্ঞাপন 
দিয়! নই করিবার উচ্ছেম্ত কি? আর বিজ্ঞাপনের পরেও ত 
পচ! আট1 এবং বছু পুরাতন ও দুর্গঞ্বিশি্$ চাউল খাওয় 
আমাদের ঘুচিল ন!। 

তবু সবই একরকম সহিয়া গিয়াছিল। যদিও তিন বংসরের 
পুরাতন চাল রানা চাপাইয়া কয়ল! ও সময়ের অসম্ভব 
অপব্যয় হইত এবং তাত মুখে দিয়াও বিশ্বাদ লাগিত, তবু 
পেট ভরিত। এখন এই মাথ! পিছু ছুই সের দশ ছটাকে 
কি যে উপায় হইবে তাহ! ত আমরা ভাবিয়া পাই না। আমর! 
ছুধ পাই না, মাছ কিনিবার সামর্ধ্য নাই, ফল চোখে দেখিন! 
বহুদিন, শুধু ভাত ডাল তরকারি ( অতি সামাজ ) দিয়া কোনও 
মতে আম্মীয়পরিজনের ক্ষুধা! নিবারণ করিয়াছি, এখন আমরা 
কি করিব ? সংসারের শ্রমসাধ্য সকল কাঙ্জই আমাদের করিতে 
হয়, কাজেই ছপুরে ভাত আমর! পেট ভরিয়াই খাইর 
থাকি, বিধবা আলোকের একবেল। খাওয়া! নিয়ম দুতক্লাং 
এ একবার তাহাদিগকে উদ্রপু্তি করিয়া! খাইতে ভূরীবেই। 
তাহার উপর অধিকাংশ বাঙালী পরিবায়েই ছেলের গুণ 


চৈ 


হইতে ফিরিয়া ভাত খাইবে, কাজেই ছপুরে গড়পড়ত। মাথা- 
পিচ্ছু অন্ততঃ পাচ হটাক কররয়। চাউল রানা করিতে হয়। রাত্রে 
গড়ে তিন ছটাক লাগে । ইহার কম করিয়া রান] করিতে হইলে 
কাছারও কাহারও আবপেট। খাওয়া! ছাড়! গত্যত্তর মাই। 
গৃহকর্তাকে কিছু কম করিয়া খাওয়ানে! চলে না, সন্তানদের 
পেট ভরাইয়া খাওয়ানো চাই, তবে কি নব-রেশন-ব্যবস্থায় 
আমাদেরই অর্জাহার করিতে হইবে? 

রেশন-ঘিভাগ ছাড়! আর সকলেই জানেন যে আট: নয় 
বংলর হইতে ছেলেমেয়ের! পুর্ণবয়ক্ক লোকের মতই খায়, বরং 
সময়ে সময়ে বেশীও খাইয়া থাকে | শরীরের বাড়ের মুখে উপমুস্ত 
পরিমাণে খাওয়াট। তাহাদের দরকার। কিন্ত এতদিন রেশন- 
ব্যবস্থায় তাহারা অর্ধেক খোরাক পাইত। আমাদের কোন্‌ 
দুরুতির কলে জানি না, সম্প্রতি স্বির হইয়াছে যে আট বংসর 
বয়ন হইতেই বালকবালিকার] পূণ রেশন পাইবে । ইহা মন্দের 
ভাল। কিন্তু বল৷ বাহুল্য পড়াশুনা ও শারীরিক পরিশ্রম ঘে 
সকল শিশুদের করিতে হয়, এবং যাহাদের মাছ, ছুব, ফল, ডিম 
খাইবার অবস্থ। নাই, ছই সের দশ ছটাকে তাহাদের প্রয়োজন 
মিটিতে পারে না। ক্যালোনী প্রনৃতি দিয়' বৈজ্ঞানিক হিসাব 
নাই বা করিলাম, সহন্গ বুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ আভভজ্ঞতা হইতে 
বলিতে পারি যে এই পরিমাণ খাছাএ্হণ করার ফলে দ্েশ- 
জোড়া আর একদল অপারপু্ ক্ষীণজীবী বাঙালী শিশুর হ্ড়ি 
হইবে এবং তাহারা যখন পরিণতবয়ক্ক হইবে তখন তাছাদের 
দোহক শঙ্জি-সামধ্ধয বগিতে কিছুই থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে 
তাগার। ১৯৪৬ সালের রেশন-ব্যবঞ্ধার শোচনীয় কুফলের 
সাক্ষ্য প্রধান. করিবে । এই অল্প পরিমাণ চাউল ও আটার 
ব্যবপ্া! হওয়ার বাঙালী মেয়েদের মধ্যে মধ্যে অনশনেও 
থাকিতে হইবে । কেননা, সরকারী যতগ্াল ছুটির দিন 
আছে, রেশনের দোকানগুলিও ততদ্দিন বন্ধ থাকে । মনে 
কর। যাক, সোমবারে রেশন আনার তারিখ, হঠাৎ শনিবারে 
কাগন্ধে দেখা গেল যে. রেশনের বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে সোম, 
মঙ্গল, বুধ এই তিন দ্দিন বিশেষ পর্ধ উপলক্ষে দ্বোকানগুল 
বন্ধ থাকবে। যে পরিমাণ রেশন বরাক্ধ তাহাতে সাত 
প্রিনের বেলী একবেলাও চলে না, কাজেই তিনদিন উপবাস 
কর1 ছাড়] আর উপায় কি? 

আটা যে বাঙালীর খুব প্রিয় খার্ড মে তাহা! সক- 
লেই স্বীকার ক্িবেন। বাঙালী ছেলেমেয়েরা! এমনিতেই 
রুটী বেশী খাইতে চায় না, ভাতের প্রতিই তাদের রুচি 
ও আসক তবু আট যদ্দি তাল হইত, কিন্ব! গম নিয়মিত 
পাওয়া যাইত, তবে চাষ্টলের এই অভাবের দিনে রুটি 
খাইলে সুবিধাই হইত লকলের পক্ষে । কিন্ত গম ও 
জাট। স্যত্বে না রাখবার ফলে বাজ্জারে আসিবার আগেই 
তাহ। খারাপ হুইন্স] যায়। কাজেই লকলে, বিশেষ করি! 
আমর। দেয়েরাই, রেশন আমনিবার সময়ে জাটা না আমি- 
যার জভ বলিয়া দিই। পরল! দিয়া ওচা জিনিষ কিনিয়! 
কেন সম্ভানদের খাইতে দিব, বিশেষতঃ যখন তাহাম্বারা রুটি 
গড়িতে সময়ও বেগ লাগে? তবু চাউলও কম করিয়া খরচ 
। কবিকে পান্ধিভাম, হথানাব্য আটা খাইন্ডে রা ছিব, 
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রেশনিং ও বাঙালী বাঙাজী গৃহিণী 
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_ যদি জানিভাষ যে উদ্ধত খাভবস্ত লত্যই যাহাছের প্রয়োজন 
তাহার! পাইবে। 

১৯৪৩ সালের ছুত্িক্ষে কলিকাতা ও মফন্বলবাসিনী বহু 
গৃহিনীরই নিরন্নকে অন্র্দান করার অ'ভজ্ঞতা হুইয়াছে। দামি 
জানি অতি মপ্রিদ্র পরিবারেও গৃহিনীরা সকলে কিছু কম করিয়া 
খাইয়া, কেছব! একজন কেহুব। ছুইজন করিয়! নিরন্নকে নিয়মত 
অন্ন দিয়াছেন এবং কেহই পারতপক্ষে ক্ষুবার্কে নিরাশ করিয়া 
বিদ্বায় করেন নাই। এই দেওয়ায় একট। আত্মপ্রসাধ লাভ হয় এবং 
যেদেয় তাহার দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যবূদ্ধও জাগ্রত হয়। প্রত্যেক 
দিন রন্ধনের আগে মুষ্টিভিক্ষার ভ্াড়িতে চাল তুলিয়া রাখার 
রেওয়াজ প্রত্যেক ঘরেই জাছে। এতদিন আমরা নিজেদের শত 
অভাব সত্বেও প্রাথাকে দিতে পারিগ়্াছি এবং দেওয়া ঘে কত 
প্রয়োজন তাহাও উপলন্ধি কত্রিয়াছ। পাড়ায় পাড়ায় 
সঙ্ঘবন্ধ হইয়া পঞ্চাশ হইতে এক শত বা ততোধিক 
নিরন্নকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা গত ছুততিক্ষে মেয়েরা অনেকোই 
করিয়াছিলেন । এবারে নব রেশন-ক্ষেলে নিজের চিত্ত' ছাড়] 
আর কাহারও চিন্তা করিবার ইচ্ছাই লোপ পাইবার উপকঞম 
হইব, নিরম্কে বিফলমনোরথ ক'রয়া, হয়তো বা যুঠিতিক্ষা 
পর্য্স্ত না দিয়]! বিদায় প্রিব, প্রতিবেশী অনাহারে থাকলেও 
দ্বকূপাত কাঁরিব না, ভিথান্রীকে কটুবাক্য বলিয়া তাড়াইব, এই 
সমস্ত বিবেকবিঞু্ধ কাজ আমাদের করিতে হহবে উপায়াত্তর- 
বিহীন হুইয়া-__স্বামীপুত্রের মুখ চাহিয়া । 


মাচ্চের মধ্যতাগ হইতে যে নূতন কোটা মাথাপিছু ধার্ধ্য 
হইরাছে তাহার প্রচলমের ফলে সরকারী ছিলাবে নাক বৃহত্তর 
কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে ১৬৫০০০ মণ শন্ত উদ্্‌ভ্ড হইবে এবং 
ইঞ্ছ। দ্বার) নাকি ২৬৪০০০০ লোককে প্রতি সপ্তাহে আড়াই 
সের ছিলাবে খাদ্য দেওয়া! যাইবে । ফিত্ত কে দিবে? গত 
ছুর্িক্ষে আমর! গ্রামে গ্রামে অনাহারে লোকদের মরিতে 
দেখিয়াছি, কিন্ত কাগজে-কলমে ছিসাবপত্রে চাউল মন্ভুত আছে 
দেখানে। হইলেও লোকের হাতে তাহ। পৌছায় নাই। গুদামে 
বন্ধ থাকিলেও লাল ফিতার বাধন খুলিয়া সে বস্তা সময়মত 
সাধারণের হাতে আলে নাই। ঞ&েশনে &্েশমে, বোটানিক্যাল 
গার্ডেনে, মফন্বলের এজেন্টের গুদামেও চাউল ছিল, কিন্তু সেই 
চাউল সাধারণের ছাতে জাসিবার পথে এত বাধা-বিদ্ব 
ঘে, অপরিসীম ধৈর্য্যশালী কম্মী ব্যতীত জর কেহ সে দ্দিকে 
হাত বাড়াইতে পারেন নাই, এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ 
কন্মীাই অক্ৃতকাধ্য হুইয়া্ছেন। বীহাছ্ধের রিলিফ-কার্যের 
অভিজ্ঞতা আছে, ঠাছার! জানেন যে কোনও প্রতিষ্ঠানের তরফ 
হইতে রিলিফ কাধ্যের জতভত চাউল লইতে হইলে কত রকম 
হয়খান্ত পেশ ও দরবার করিতে হয় এবং অনুমতি পাইলেও 
ট্রেজারীতে টাকা জম! দ্বিষ্বা 'চালান”? লইয়া! শহর হতে বছ 
দুররবাঁ গুধামজ্জাত চাউল জানানো কত সময়, খরচ ও খর 
সাপেক্ষ । অনেক ক্ষেতে সময়মত পাওয়াই যায় ন]। দু 
সময়ে যে ঘরের চাউল দিবার কথা থাকে কার্ধ্যকালে পাওয়া 
যায় তার চেয়ে অনেক কম ঘরের এবং নিরু&্ বরণের চাউল। 
তখন ট্রেঞ্জান্ীর টাকাও ফেরত পাইবার উপায় দাই, চাউলও 


- সবল হইবে না। এই লক্ষণ নানা কারণে উদ চাউল বলির! 
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কাগজে-কলমে যাহা দেখানে। হয় জনসাধারণ যে তাহা! প্রয়ো- 
জনের সময় পাইবে আমাদের তাহাতে সন্দেহ আছে । মনে হয় 
গ্রামের লোকেরাই ঘে শুধু না খাইয়া মরিবে তাহ! নয় লরকানী 
ব্যবস্থায় যাহার! রেশনপ্রাপ্তির অধবিকাযী হইয়! ক্কতার্থ হইয়াছি 
সেই শহরবাসী জামরাও, অর্ধাহারে অর্ধন্বত হুইয়া থাকিব। 
মধ্য হইতে সরকারী দামে চাউলে পোকা পড়িবে এবং 
সরকারী হিসাবের খাতায় কয়েক হাজার টন চাউল উদ্ধত দেখ 
যাইবে । 
তাহার পর চিনি ও লবণ। মাথাপিছু একপোম্না করিয়! 
লবণ বরাদ করিবার কোনও অর্থই হয় না, কোনও লোকই 
মাসে এক সের লবণ খাইতে পারে মা, এবং ইহা কিছু কম 
করিয় ধার্ধয করিলে ক্ষতি ছিল না । কলিকাতায় চিনি যতদ্দিন 
পেড় পোয়া মাথাপিছু মিলিত, ততদিন বোধ হয় চিনির অন্ত 
কাহাকেও ব্ল্যাকমার্কেটের খোজ করিতে হয় নাই। কিন্তু 
একপোয়! চিনি দ্বার! চালানো যে কিরূপ কগিন তাহা! গৃহিধ 
মাজ্জেই অবগত আছেন । বাড়ীতে হুপ্ধপোষ্য শিশু থাকিলে 
চিনি শিশুপ্রতি এক পোয়ার বেশীই লাগার কথা এবং জাগা 
উচিতও । তবে আমাদের শিশুরা পায়ই-বা কি, খায়ই-বা 
কি? আর কেই বা তাহাদের কথ] ভাবে | ইহা তবিলাত 
নহে যে যুদ্ধের সময়েও প্রত্যেক ক্ষুলে পাচ বছরের নিয়্বয়ক্ক 
শিশুর জন্ত কমলার রস ও কড লিভার অয়েলের ব্যবস্থা হইবে। 
সামান্ত ছুবের সহিত চিনি, তাহাঁও জোট ছুষর। অথচ 
অনেকেই হয়ত জানেন না যে প্রতি সপ্তাহে কত চিনি গিফট 
পার্শেলে বিলাতে পাঠানো হইতেছে ।, স্টেউসম্যান পঞ্জিকার 
প্রেরিত প্র? শীর্ষক কলমে লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে, সপ্তাহে 
একবার অন্ততঃ চা, চিনি, মাধন, সাবান, পনীর ইত্যাদি গিফট 
পার্শেলে বিলাত যাওয়ার পথে কি ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, 
তাহ! লইয়া পার্শেল প্রেরকগণ হা-হুতাশ করিতেছেন। যে 
কোনও বিলাতী গিফট পার্শেল প্রেরক সাড়ে তিন সের পর্ধ্যস্ত 
ওজনের পার্শেল উপরোক্ত একটি বা ততোধিক জ্িনিদ ভরিয়! 
পাঠাইতে পারেন। রোজ একটা পাঠাইলেও ক্ষতি নাই, 
বিভিত্ন নামে পাঠাইলেই হইল । এক জনকে এইরূপ পার্ল 
পাঠাইবার কালে বল] হয়, “তুমি কি জান ন! যে ভারতে 
খাঁদযসক্কট ও দুভিক্ষ দেখা দিয়াছে ?” তিমি বলেন “জান না, 
আমাদের কাটলেট ভাক্িবার ঘি ও কেকের জন্ত চিনি পাওয়া 
যাইতেছে না, গৃহিনীদের দারুণ কষ্ট হইতেছে 1” তিমি কয়েক 
পাউও কোকোন্জেম ও চিনি পাঠাইলেন। একবার হিসাব করিয়া 
দেখুন যদি মা একশত জন বিদেশী বিলাতে সপ্তাহে একটি মা 
করিয়া পার্শেল পাঠায়, তাহা! হইলেই সাড়ে তিনশত সের খাদ্য 
বাহিরে চলিয়া যায়। এইরূপ কত পার্শেল যায় ও কত হাজার 
ইংরেজ'তাহা পাঠাইয়! থাকেন তাহার কি কোমও হিসাব 
শুছে? অথচ রেশন এলাকাতুক্ত আমরা একপোয়! চিনি 
হে পাই) গ্রামে চিনি পৌছায়ই মা, আর মহকুমা শহরে যে 
পরিষারে বার জম লোক, সে পরিবারে হয়ত মাসে তিন জের 
চিনি বনাদ্ব। 
সরিষার .তেলের কথা আর কি বলিব] যিনি সরিষার 
তৈল জনপ্রতি মাসে আবসের করিয়া ধার্ধ্য করিয়াছিলেন, তিমি 


প্রবাসী 


ছি পাস্টিপাসি লাস্টিণাসিলাসপিলী লি সি 


১৫২ 


সি শাসিত বাসি সপ সি 


যদি বাঙালী হন, তাহা হইলে তাছার অজ্ঞতার পরিসীম! নাই । 
বাঙালী দিনমন্ভুর, চাষী, মধ্যবিত্ত, নিষ্ন-মধ্যবিস্ত, বড়লোক সকল 
পরিবারের গৃছিীকে জিজ্ঞাস! করিলে জানা যাইবে যে সরিষা 
তৈলের এই বরান্ব তাহাদ্দের কতদূর অসুবিধায় ফেলিয়াছে। 


৮০৮ লিসা পি শক রস জাজ ৯৯ কপ 5০৭৯, পা লাকি ঢাবি পপ রী সিসি পা সলাত 


যাহার কোনও বিলাসিতা নাই, লেও একটু তেল গায়ে মাথায় 
মাথে, ছোট শিশুকে তেল না মাখাইয়া সাম করাইবার কথা 
আমরা ভাবিতে পারি নাঁ, অর্ধাহারের বেশী যাহার জোটে না 
সেরকম শিশুও যদি অল্প তেল মাখিতে পায়, আমর] দেখিয়াছি, 


তাহার শরীর ও মেজাজ অমেক ভাল থাকে । কিন্ধ তেলের 


বরাদ্দ দেখিয়! প্রথমেই গায়ে মাধায় মাথ। বন্ধ করিতে হইয়াছে, 


এবং রন্ধনও সিদ্ধ-পোড়াতে (ইহাতেও যে একটু মাখিতে হয় 1) 
পর্যবসিত হইয়াছে । তেলের বরাদ্ধ করিবার আগে কর্থারা 
একবার অন্দরে নিজ নিজ গৃহিণীদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে 
পারিতেন যে কতট! তেল মাসে লাগ! উচিত । গরীব বাঙালীর 
খাদ্যের প্রধান উপকরণ কিকি তাহা কিকেহুই জানেন না? 
আমরা খি কিনিতে পারি না, ছুধ খাওয়াইতে পারি না, 


ডিম, মাছ, কালেভব্রে জোটে, খাদ্য-তালিকার চর্ব্বি অথবা 


স্নেহদ্রব্যের স্থান পুরণ করে এঁসরিষার তৈল। মাথাপিছু 
৮ ছটাক মাসে হইলে একদিনে এক জনের কতটুকু চর্বি 


বা স্েছপদ্বার্থ খাওয়! হয় তাহা হিসাব করা কি এত কঠিন? 
আমাদের সম্ভানব্া যদি ধেনিক এক কাচ্চার বেশী ( একপলারও 
কম) তেল না পায় তাহা হইলে তাহাদের শরীর ভাল থাকে 
কি করিয়া? আর কয়জনের এমন সঙ্গতি আছে যে মাধিবার 
জন্ত অলিভ অয়েল বা নারিকেল তৈলের বোতল দুই টাকা 
আড়াই টাক! দিয়! ক্রয় করিবে ? 


এই বরাদ্ষ-ব্যবস্থা যদি স্থায়ী ভাবে কয়েক মাসের নও 


থাকে, তবে আমি বাঙালী মেয়েদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি 
যে পরে বালক-বালিকা ও শিশুদের নানারকম রোগ দেখা 
দিবে নিঃসন্দেহ। 


রেশম এলাকার দিনমন্জুর, ধোপাঁ, ফেরীওয়ালা, মালী, 


মেখর, মুচি, ড্রাইভার, সরকারী অধস্তন কর্মচারী, সাধারণ 
কেরামী এবং জর্ধশ্রেণীর মহিলাদের বর্তমান খাগব্যবস্থা সম্বন্ধে 
দ্িজ্ঞাসা করিয়াছি, জবাব পাইয়াছি, দ্রিন আধ সের শন 


(চাল বা গম ) রেশনেও ইহাদের কম হয়। বেল ১২ টায় 
এবং রাজি নয়টা-দশটায় ছুই বার যদ্দি পেট ভত্রিয়] খাইতে হয়, 


তবে আধ সের দৈনিক রেশন যথে্। তবু বৃহত্তর স্বার্থের 


খাতিরে জনপ্রতি খোরাক কিছু কিছু কমানো সকলেয়ই উচিত, 


গড়ে সওয়া তিন সের প্রত্যেক মানুষের লাগে । যাহাকে 
শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার চারি সের সাড়ে চারি 
সেরের কমে কেমন করিয়া হইবে তাহা! ত আমর ভাবিয়া 


পাই না। খোরাক দিয়! “বলা” ( মজুর ) রাখিয়া দেখিয়াছি, 


পরিশ্রমের পর তাহারা কমপক্ষে এক বারে আধলের চা্উলের 


ভাত খায়। তেল যদ্ধি মাথাপিছু অন্ততঃ তিন পোয়ার ব্যবস্থ 
হইত তবে রান্নার কাজটা আমাদের এক রকম চল! 
সম্ভব মনে করিতাম যদিও মাথা পিছু এক দের না হইলে 
মাখিবার কথা ভাবা যায় না 

, দলা-পাকানো পোকা ধরা চাউল টাকার ঢায লেয় ফঁরিয 


চৈত্র 


বিক্রয় হইতে আজও দেখিলাম । রেশন-ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষ 
কেন চাষীদের জিজ্ঞাস করিয়া! ধান-চা্উল গুদামে রাখেন না? 
চঙ্িশ-পঞ্চাশ মণ ধরে এমন শুকনা খটখটে ভাল গোলা” কি 
তৈয়ারি করা যায় না? বীকুড়া জেলার “পুরোস্র মত বিশ- 
আশ মশী “পুরো” কি চাউল মা করিবার জন্ত করা যায় না? 
লিমেন্ট দিয়! বড় বড় “মাইট” তৈয়ার করাকি অসম্ভব? 
যতটা স্থান জুড়িয়া গুদাম ঘর করা হয়, ঠিকসে পরিমাণ 
জায়গায়ই শত শত “গোলা” বা “পুরো” বা “মাইট” বঙসানে! 
যাইত । বস্তায় চাল রাখা সুবিধা হইতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে অপচয় অনেক । গুদামের নীচের দিকে যে শত 
শত চাউলের বস্তা থাকে, তাহ! যে কত শীঘ্.ন& হইয়া যায় 
তাহা! অভিজ্ঞ ব্যস্তিই জানেন । বস্তায় চাউল রাখিলে সাধারণতঃ 


নবীনকৃষঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫৫১ 
নদ পশলা লাসিািলসিদ পা পাসিতাশি পাপেট পাপা পাপা পাস পিপি সস লস পাস এ সপ 


হয় মাসের বেদী তাহা তাল থাকিতে পারে ন!। খাহারা যুদ্ধের 
পূর্ব্বে বড় বড় চাউলের আড়ত ক্লাখিতেন, কর্তৃপক্ষ ঠাহাদেন 
জিজ্ঞাসা করিলেও ত চাউল কি ভাবে বেশীরদিন রাখ! যায় 
জানিতে পারিতেন। 

হয়ত কর্তৃপক্ষ আমাদের উক্তিতে কর্ণপাত করিবেন না। 
হয়ত এ শুধু অরণ্যে রোদন | কিন্তু জাতির তবিস্বৎ বংশধর 
আমাদের লস্ভানদের কথ! ভাবিলে যে আতঙ্ষে শিহরিয়া উঠি। 
বস্ত্রাভাব আছে, তাহার জন্ত ততটা ডাবি না, কিন্ত ঘরে ঘরে 
অন্নাভাবে শীর্ণ বালক, অপরিপুষ্ঠদেহ! বালিকা, ছুর্ধাভাবে ক্ষীণ- 
প্রাণ শিশু-_বাংলাদেশের এই ছবি কল্পন! করিলেই মাতৃজ্জাতি 
আমাদের হদয় বেদনায় মুহামান হইয়] পড়ে । 





নবীনকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীবরেন্্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


এখনকার দিনে, বাংল! গঞ্ঠ-সাহিত্যের শৈশব কালের একজন 
নেতৃস্থানীয়, শক্তিশাপী, লেখক নবীনকৃষ্ণ বন্যোপাধ্যায়ের নাম 
অল্প লোকেই জানেন । ইহার কারণ, এই সাহিত্যনাধক আপনার 
জযুঢাক আপনি বাজ্জাইতে ঘুণা বোধ করিতেন | তিনি নীরবে 
বাণীর উপাসন। করিয়াই পূর্ণ পরিভৃপ্তি লাভ করিতেন । জনতার 
দৃষ্টির অন্তরালে তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। 

নবানকু্জ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় হুগলী জেলার অন্তর্গত বলা- 
গড়ের সন্নিকটবন্তী সিজা-ডূমুদহের জমিদার-বংশ-সম্ভৃত । এই বংশ 
নবাবী আমলের জমিদার । ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ মুর্শিদাবাদের 
নবাব-সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তইতেন। বংশ-বৃদ্ধি-হেতু ডূমুর- 
দহের একটি সরিক ভাগীরথীর পূর্ব তারে মু্বাতিপুর গ্রাম স্থাপন 
করিয়। তথায় বাস করেন। মুরাতিপুর প্রসিদ্ধ কাচড়াপাড়া হইতে 
এক ক্রোশ এবং হালিশহর হইতে দুই ক্রোশ উত্তরে । যে ঘোষ- 
পাড় গ্রাম কর্তাভজা সম্প্রদায়ের জগ্ত বিখ্যাত, উহা মুরাতিপুরের 


১৮২৪ খ্রীঃ শ্রীপঞ্চমী-সরস্বতী পূজার দিবস মুরাতিপুরে নবীন- 
বাবুর জন্ম হয়। কাহার পিতার নাম পীতান্বর রায় এবং মাতার 
নাম সরস্বতী দেবী। “রায় বাজাণ” নবাবদিগের প্রদত্ত উপাধি। 

নবীন বাবু নিজের অক্লান্ত চেষ্টা এবং অতুলনীয় অধ্যবসায়ের 
গুণে প্রভূত বিদ্যাবত্তার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, 
ফারসী, উর্দ, ইত্যাদি বহু ভাষাতেই তিনি অসাধারণ পা্ডত্য লাভ 
করিয়াছিলেন । কোন কলেজে বিছা অর্জন করিবার সুযোগ 
তাহার হয় নাই। অধ্যবসায় ও আত্ম-শক্তিই তাহার মকল উন্নতির 


মূলে। 


প্রথম যৌবনে তিনি কয়েক বৎসর শাস্তিগুরের প্রসিদ্ধ 


জমিদার বাবুদের গৃহে কিপোরগণের শিক্ষক ছিলেন। সঙ্গীত- 
এবিগ্ার আলোচনা! এবং সেতার 9. এসুরাজ বাজনার চ্চাও তিনি 
সতথায় করিস়াছিলেন। | 


কিছুদিন পরে কাচড়াপাড়! নিবাসী কবিবর ঈশ্বরচন্দ প্ড 
মহোদয় কলিকাতায় মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নবীনকুষ্ণকে 
পরিচিত করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নবীনবাবু দেবেন্দ্রনাথের 
একজন অন্তরঙ্গ শ্রহ্বদক্ধপে গণ্য হইলেন । স্বনামধগ্ক অক্ষয়কুমার 
দত্তের তিনি অভিন্ন সথা! ও সহোদরবৎ ছিলেন । ১৩২৭ 
সালের আশ্বিন সংখ্যা প্প্রবাপী”তে আমি লিখিয়াছিলাম যে, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনকৃষ, বন্দোপাধায় এবং তাহাদের অন্ততম 
প্রাণের বন্ধু, রাজ! রাঁধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র, মহাপপ্ডিত 
৬আনন্দকৃষ্ণ বসু এই তিন জনে ষেন একটি বৃত্তের তিনটি 
অবিচ্ছিন্ন পুষ্প ছিলেন । মে কথ বিন্দুমাত্র অতুযুক্তি নহে। 
অক্ষপুকূমারের ব্যাধি-বিড়ম্বনার সময় আপি ব্রান্মদমাজের মুখ- 
পান্রগণ তাহার পরিত্যক্ত "তত্ববোধিনী পত্রিকা”র সম্পাদকীয় 
আসনে নবীনকৃষ্ণকে আসীন করিলেন। ১৮৫৫ হইতে ১৮৬৯ 
্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত তিনি সাতিশম্ব যোগ্যতার সাহত ““তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদকের আনসনকে গৌনবান্বিতও করিয়াছিলেন। 
১৮৮৮ হ্রীষ্টান্দে তাহার প্রণীত স্কুলপাঠ্য পুস্তক “জ্ঞানাস্কুর” দ্বিতীয় 
তাগের সমালোচনা কালে দৈনিক সংবাদপত্র “ইগ্িয়ান মিরর 
নিয়লিখিত মস্তব্যটি করিয়াছিলেন-- ৃ 
“71190. 00০ 199 13900 £0815% চস 138৮৮ 9100৭ 
07035000136 61078] 01917 01 0১০ 1066200 73007,275 1005 
০00 87100001017 % 10106 0006 90180 16 গা) 00738310408 
81011105) 07698075106 00990000010 0 ৮06 0182) 009 0৯৫1 
০1 ৪0117 ৪01036068 9:00, 09 90006 361১, 00০ 3088615 এটি ]( 
01 1018 08191078590. 02606099501 
১৮৬* প্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'নগ্তসাধারণ কৃতিত্বের সাক 
বোধিনী” সম্পাদিত করেন । তাহার বিশিষ্ট বধু রাঁজেন্্রল।ল মিত্রের 
( তখনও তিনি “রাজ” উপাধি পান নাই ) *বিবিধার্থ সংগ্রহ 
এবং "্রহস্সম্দর্ভ" নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায়ে তাহার বহু চন! প্রক।- 
শিত হইয়াছিল। কখন "ন. কু. ব” নামে তাহার রচন। গ্রক! 


৫৫২ 


শিত হইত, কখন ব! স্ুবৃহৎ হরফের “ছেড়িং” যুক্ত সভাসমিতিতে 
প্রদত্ত তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা, কখনও ব! নামহীন এমন বনু রচন! 
£বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হইত, বাহ। তাহার পরবর্ভীকালের 
কোন কোন পুস্তকে প্রকাশিত হষ্টয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মি্রের 
সংকলিত ও প্রকাশিত *শিল্প-সন্দর্ভ* (বা এরূপ নামযুক্ত একটি 
পুস্তকে ) নবীন বাবুর “কয়লা” সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ 
মুদ্রুত হইয্াছিল। গুপগ্তকবির “সংবাদ প্রভাকবে”র তিনি এক 
জন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। "গবর্ণমেন্ এডুকেশন গেজেটেরও 
তিনি সম্পাদক ছিলেন। হরিশ্ন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাখযের 
অকালবিষোগে প্রখ্যাতনাম] সাংবাদিক শত়ুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশষের সহযোগীরূপে তিনি প্রায় এক বৎসরকাল “হিন্দু পেটিুট” 
পত্রের সম্পাদন-কাধ্যে ব্রতী ছিলেন। 

১৮৫৯ স্্রীষ্টান্ে তিনি প্প্রীকৃততত্ববিবেক" প্রথম ভাগ 
(ব 69181 11076016510 1000811) পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তৃক ১৮৬৪ 
খ্রষ্টান্ের বি-এ পরীক্ষার পাঠযকূপে নিষ্ধারিত হয়। ডাক্তার 
শড়ূচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় “হন্দু পেটি যটে” উক্ত পুস্তক- 
খানির সমালোচন! করিয়াছিলেন । | রঃ 

নবীনবাবুর আর ছুটি চিরম্মতণীয় সাহিত্য-কীর্ভি_-৬কালী- 
প্রসন্ন সিংক্কের দ্বার প্রবর্তিত অনুবাদ প্রচেষ্টায় তাহার সঙ্কায়তা। 
দ্বিতীয় কীত্তি -“বিশ্বকোযেব ভার নগেন্দ্রনাথ বন্দু মহাশয়কে বহন 
করিত প্রারোচিত করা এবং বন্ুতর রচনা দ্বারা *বিশ্বকোষে"্র 
অঙ্গ পুষ্টি করা। নগেন্ত্রনাথ বন্থ কৃতজ্ঞচত্তে এ কথ স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

আনন্দকৃষ্ণ বন্গু, রাজনারায়ণ বনু, ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, হবরিশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শভৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃষ্দাস 
' পাল, রামগোপাল ঘোষ, দিগন্বর মিত্র, প্যারীচাদ মিত্র, কিশোরী- 
চাদ মিত্র প্রমুখ সেযুগের শ্রেষ্ঠ মনীবীদের সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় 
বন্ধুত্ব ছিল। 
.. নিষ্কে নবীনচন্দ্রের কয়েকখানি পন্ধ উদ্ধত করিলাম। 

| ৯ 

মহবি দেবেন্ত্রনাথের পত্র । 


(ক) 
ওঁ 


মুন্র়্ি পর্বত। 
৩ জ্যেষ্ঠ, শকাব €৩। 
'সাদরনমন্কারাবহৃবঃ সন্ত-- 
তোমার ২* বৈশাখের বিষাদময় পত্র পাই! রিবঞ্ হইলাম । 
তোমার জীবনের শেষাবস্থার় তোমাকে একেবাকে বিষাদের তম- 
স্থাশি ঘিরিয়! “ফেলিয়াছে । 0০৮০০: কবির “নিশীথের « * তুল 
ছলাও [কামার হাদয় অভিভূত করিয়াছে । তোমার বৃদ্ধাবস্থায় 
'নিদাকইঙিরোগশোকাদি তোমাকে একেবারে জর্জরিত করিয়া 
চলিয়া! গেল। 
 000020 9020089 ঞ 1709৮) 9. 02331170805 


সেক্সস্পিয়ার মহাকবির এই মহৎ বাণী তোমায় অবস্থায় 


উপযোগী । 


প্রবাসী 


১৩৫২ 
তুমি যে লিখিয়াছ, "জামি এখন কোথায় যাই, কি করি” 
এই কথাটি আমান হৃদয়ে বড়ই লাগিল। সং-সঙ্গ-জনিত যে 
ষে *ন্বত্ব* তাহা কখনও তামাদি হয় না। তাহ! পুরাতন হইলেও 
তাহার অপলাপ নাই। 

আবার তোমার এক এক কথায় পুরাতন কাহিনীও নূতন 
হইয়। উঠে। তুমি যে এত জার্ণশর্দ হইয়াছ, তখাপি আশধ্য 
ষে তোমার হৃদয় অগ্তাপি তেমনি তাজ। ও মোলায়েম আছে। 
আমার আহারের বঙ্গোবস্ত এখন অতি স্বপ্প হইয়াছে । আমি 
আর তেমন চলিতে বলিতে পারি না, সহজে লিখিতে পড়িতেও 
সক্ষম নহি; এজগু আমি তোমাকে পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে 
পারি নাই । আশা করি, সে ক্রটি ক্ষমা করিবে। 
তোমারই 
(স্বাঃ) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
€খ) 
ও 
সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং-_ 
তোমার পত্র পাইয়। সত্ষ্ট হইয়াছি। তুমি মধ্যে ডূমুবদহে 
যাইয়। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্মের কিছু উয়তি দেখিয়া আমাকে ষে 
সংবাদ লিখিয়াছ, তাহাতে আমি আপ্যায়িত হঈলাম। 
আমার মনের ভাৰ তুমি যদ গ্র্ণ করিতে পার, তবে কি 
সম্পদে, কি বিপদে, কি শ্ঈদেশে, কি বিদেশে, সর্বদাই ব্রাহ্ষধর্ণ- 
প্রচারে উৎসাহী থাকিবে । কিন্তু সংসারের টান এমত যে, মন 
সংসার ছাড়িয়া, ধশ্মপ্রচারের জন্ত উড়তে পারে না, ইহ আমি 
জানি। ম্বাধীনতা-বিনষ্ট-কারী দিদ্রেতা, বপুল মতি ও প্রবল 
উৎসাহও ভঙ্গ করে। 
তোমার এবারকার বাণিজ্যে কিছু লাভ হইয়াছে, শুনিলে 
আমি বিশেষ আহ্লাদ-মগ্র হইব। 
তোমারই 
শ্রীদেবেনাথ ঠাকুর । 
| 
কলিকাতা । 
সমাদর-পূর্ববক-নমস্কারানিবেদন-_ | 
আপনি বলিয়াছিলেন যে, ১১ মাধের “ডাইরি” পাঠাইবেন, 
কিন্তু তাহ! তো! মনে ভূল, আমার এবং আপনার । “ম্ুরভি” 
নামক পত্রিকাতে যে পত্র বাহির হইয়াছে, তাইর্টকি আপনার ? 
পৃজ্যপাদের যে সকল পত্র আপনার নিকট আছে, তাহ! 
আমাকে দিতে প্রতিক্রত হইয়াও কি আর দিবেন না? আমরা 
ভাল আছি। আপনি কবে আমিবেন? আপনার লেখ 
“ভারতী"্র জঙ্ক দিয়াছি। ইতি 
২৭ মাঘ, ৫€৯। ম্েহাকাজঙ্গী 
শ্রীপ্রবনাথ শাস্ত্রী 
কার্ডের ঠিকানার পৃষ্ঠায় লেখা-- 
শ্রদ্ধাস্পদ 
জ্ীযুক্ত বাবু নবীনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় 
হালিশহর 8 নিয়্াশ্রম। 
০086 81878 9 060৭ ৪9, 


চৈত্র 


রি পপ শব পা আপ ও সস পিপি পা সপ লা এ স্মিত ০টি তাপস রী পপর লা লি 


১ 
কৃষদান পালের পত্রে নবীনবাধুর কথ। উল্লিখিত হয়। তাহার 


সন্ধে শড়ূচন্ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য পাদটীকায় দেওয়। হইল । 
প1)119085) 1860. 
110 0981 98001)0) 
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10155099098 758]. 

এই চিঠিখানিতে ৬কুষ্চদাস পাল শুধু এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, 
৬নবীনকৃষ্ণ তাহার প্রাণের বন্ধু এশসূচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
উদগ্রীব । এ নামটি কাহার, শল্ভুচন্দ্র তাহার উপর ব্যাথ্য। করিয়া 
একটি মন্তব্য লিখিয়াছিলেন_-সেই টিগ্ননিটুকু “1307)68] 1830 
800 1009990%” পত্রে ৬০] 0, 7১86 1 (0৫69) 609 1)9০- 
9001) )--1914 ) সংখায় প্রকাশিত হয়। লেখাটি পড়িয়! 
সমঝঙার সহৃদয়ু পাঠক নিঃসল্দেহ বিশেষ আকুষ্ট তষ্টবেন। 
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পো লাস্ট পস্ি-.৮৭৯। লস্ট লিন লালসা পলো সি পাস পি স্পা 


আমি ১৮৯৯ ধ্ীষ্টান্দে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিখ্যাত জাশ্মান পঞ্চিত 
ফ্রেডারিক ম্যাকমূলায়কে, নবীনকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য এক 
পত্রে জানাইতে লিখি । তাহার উত্তরে এই মনীধী আমাকে থে 
পত্রথানি লিখিয়' কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্কে উদ্ধত করি! 

এই ক্ষুত্র নিবন্ধটী শেষ করিঙ্লাম : 
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হে আমার মহাদেশ ! 
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তা 


"শন্‌ শন্‌ শন্‌ বন্‌ বন্‌ কন্‌ লবঙ্গবনে ঝড় £ 
ভেগে ভেঙে পড়ে রামধনু-উপকুল ! 


চিনির সাগরে হা-হ। ক'রে ওঠে এরা কোন্‌ বর্বর? 
মশলার বন সঙ্কট-সন্কুল! 
জলে জনপদ, দিশাহার! মাটি জলে যায়, পুড়ে যায়, 
এশিয়। এবার প্রেমের মিনতি ভোলো ! 
রক্তমশালে দাকুচিনিষ্বীপে মানুষের মৃগরার 
বুদ্ধ তোমার ভূতীয় নয়ন থোলো। ! 


গকড়ের ডান! মিছিলে মিছিলে তোমার প্রভাত-তীরে 
সুর্ধ্যমুকুরে সন্ধ্য। ঘনালে। কত ! 
এবার নিগুতি রাস্ররির মাঠে মোনার হরিপীটিরে 
নখরে নখর়ে ছিড়ে দিতে উদ্যত। 
কত তারকার কালে কষ্কাল, নীলিম! হলে! যে শেষ : 
কোথা দিযে গেল কত সময়ের ঝড় | 
একটি কণাও গ্রোগোনিক' তার--হে আমার মহাদেশ ! 
ভাই ত তোমার শিবিয়ে গুগচর | 


মহান্থর্ষোর বহিসাগৰে সম্ত্রাট-গ্রহ ক'রে 

একক পৃথিবী গড়ার স্বপ্প থাক । 
কাঙাস্তরের বিষবাশী বাজে চক্র-করোটি ঘোরে £ 
মস্তক তোলে! আপাততঃ, মৈনাক ! 


ভেরী বাজে ওই : ধ্বনি ওঠে ওই £ হাতিয়ারে পড়ে শান-- 
ছোটাছুটি করে কোটি কোটি পদাতিক । 

নিশীখ বাতালে খমথম করে অলখ-ফুলের ভ্রাণ-_ 

প্রতি তৃণ জাগে বশার নিশানিক। 


ধেয়ানী এশিয়া, বিরাগী এশিয়া, বিবাদী এশিয়া! জলে! -- 
সাগরে পাহাড়ে জেগে ওঠে লেলিহান । 
ধূমের শিখায় কালে ভয়ে যাক্‌' গোলাদ্ ঝলোমলে! £ 
পোযাকী ধরার আধখান! ময়দান । 
এ মাটির পরে, এ মেঘের পারে আরে! আছে মাটি-মেঘ £ 
আয়েক এশিয়া তিমির-আড়ালে জাগে-- 
তৃফানে তৃফানে দ্েখোনি কখনো সাগরের উদ্দেগ ? 
পামিবের ছায়। প্রবালেরি অঙ্গমাগে ! 


পর্চাশের দুভিক্ষে কর্মকার জাতির ক্ষতি 
শ্রীস্বধীর মজুমদার 


বঙ্গীয় কর্ণকার জাতির অধিকাংশই শ্বণ ও ঘৌপ্যকার, তা ছাড়! 
কে কেহ কীসা ও পিতলের কার্ধ্যও করিয়! থাকেন। 
তাহাদের অধিকাংশেরই অর্থাং শতকরা পচানব্বই জনেরছ 
শারীপ্িক পরিশ্রমলন্ম উপার্জন ব্যতীত জন্ত কোন প্রকার 
আয়ের পন্থা নাই। যে পাচ জনের জোতজমি আছে তাহাও 
অপরাপর শ্রেণীর তুলনায় অতি নগণ্য। বিশেষ করিয়া এই 
জাতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্থানাস্তরিত হওয়ার নিমিস্ভই 
হউক অথব] ব্যবসায়ের সুবিধার নিমিগ্ডই হষট্টক এক স্থানে 
অধিকসংখ্যক ব্যবসায়ীর বাস খুব কম। তা ছাড়া এই 
ক্ষুপ্র জাতির ভিতরেই সাল্প্রদায়িক বিভাগও যথে&$ থাকার 
দরূন এবং অর্থসচ্ছলতার অভাব হেতু একতাও থুব কম। 
ব্যবসায়ের বিভিম্নতাই হয়ত জ্ঞাতির ভিতরে ঈর্ধ্যার অনলও 
মাঝে মাঝে প্রদ্ধালিত করিয়া থাকে । বঙ্গের ১৩৩৮ সমের 
বঙ্ায় এ জাতির যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহার পূরণ আস্তে 
আস্তে ১৩৪০ হুইতে ৪২ সন পর্যাস্ত হইতেছিল সন্দেহ নাই, 
কিন্ত আবার ক্লুষির অধনতিই ইছাদের ক্ষতি করিতে আরম্ত 
করিল যেহেতু এই জাতির শতকরা পচাশি জ্ধন কন্দী বা 
শিল্পীই ক্কষকের জায়ের উপরে নির্ভর করে। তখন হইতে ৪৮ 
সন পর্যন্ত এ জাতি কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া! চলিল, 


তাহাদের মান অন্ন-বন্ত্র ছাড়] অন কিছু লংগ্রহ করিবার ক্ষমত। 
থাকিল না, কারণ থাকিবার উপায়ও ছিল না । একজন কন্মার 
দৈমিক আয় চার আন] হইতে পাচ আন ছিল যদি লে দৈনিক 
হিসাবে অপরের কান করিত। যদি তার পরিবারে পুর্ণবয়ন্ব 
তিন জন হইতে পাচজমন লোকের খোরাক জোগাইতে হয় 
তবে তাকে জোটাইতে হয় অন্ততঃ ছুই সের হইতে তিন সের 
চাউল।.এ তিন সের বা পাচ সের চালের মূল্য ৪২ সম হইতে 
৪৬ সন পর্যন্ত ছিল পাচ আনা হইতে নয় আনার মধ্যে অর্থাং 
তখনই সেই সব পরিবারকে দেনিক খান্দ্রব্যের অপরাপর 
উপাদান ব্যতীত মা তলের মণ্ডই খাইতে হইত দেড় বেলা 
অথবা! এক বেলা । তাহাতে তাহাদের দেহের অবস্থাও 
তদ্রেপ ছিল, তছুপরি ষখন দাম আস্তে আত্তে বাড়িতে লাগিল 
তখন তাহাদের যে কি হূর্দশ। হইল তাহ] পরে বলিতেছি। 

এই সব শ্রমিকের মধ্যে যাহারা নিজে কাক্জ করিতেন বা 
যাহাদের নিজ্ঞম্ব দোকান ছিল তাহার] রূপার গহনার আভুর! 
(বানি) পাইতেন প্রতি ভরি রূপায় ছুই আনা হিসাবে এবং 
সোনার গহুনায় প্রতি ভরি সোনায় বার আন হইতে এক টাকা 
হিসাবে। একটি বালা-যার ওজন চার তরি, তার আহুরা 
আট আনা। এরূপ আর একটি তৈয়ারী করিলে তাহার 


107077777 


নেতাজীৰ অনুগরণ। ও 


বাংলার বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশৌকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “ভ্ী” মার্কা ঘতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ 


ঘ্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্রী্ুভাষ চক্র বনু 


পৃশ$-পার্ধিচধ 


সাত ভাই চম্পা-_জানদানশিনী দেবী। বিশ্বভারতী গরস্থা 

লয়। ২ বঙ্িম চাটুজো ট্াট, কলিকাতা | মুলা অনু্গিখিত। 
রবীন্রনাথের জীবনস্থুতিতে বালক পত্রিকার উল্লেখ আছে। এই 
শিগুপাঠা মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছিল সতোন্রনাথ ঠীকুরের 
সহধন্মিণী জানদানন্দিনী দেবীর উৎসাহে ও সম্পাদনায়। রবীন্দ্রনাথের 
'প্ললন্ধ? খল্প রাঁজধি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বালক পত্রিকায় বাছির 
হইয়াছিল । জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিজেও একজন নুলেখিকা ছিলেন। 
তাহার সাহিত্যিক শক্তি শিশুদের আনন্দ বিধানের জন্য.নিয়োজিত হইয়া- 
ছিল। ভাহার রচনা পন্জিমাণে প্রচুর নয়, কিন্তু অক্পন্ব্প যাহা তিনি 
লিখিয়া! গিয়াছেন শিপ্ধ-সাহিত্যে তাহা স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার 
যোগা। 'সাত ভাই চল্পা' নামক কাহার শিশু-নাটিকাটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল বহু পূর্বে; সম্প্রতি বিশ্বভারতী ইহীর নূতন ও শোভন সংস্করণ 
প্রকাশিত করিয়া বাংলার শিশুপাঠকদের মহদুপকাঁর সাধন করিলেন। 
ছোটবেলায় ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে শৌন। সাত ভাই চম্পা আর পারুলের 
ক্ূপকধার নাঁটা-রূপায়ণ জেখিকার নিপুণ লেখনীতে সার্থক হইয়া 
উঠিয়াছে। সমগ্র রচনাঁটির মধ্যে একটি স্সিগ্ধ মাধুর্য আছে এবং লেখিকার 
দরদ ও আস্তরিকতীর গুণে করুণ রমটি নিবিড় ভাবে জমিয়া উঠি়্াছে। 
বর্ষণস্বত গ্রকৃতি যেমন হঠাৎ আলোর ঝল্কানিতে ঝলমল করিয়া! উঠে 
তেমনি স্বতংক্র্ত, শু নিশ্্ীল হাহারসের পরিবেশনে মাঝে মাঝে 
নাটিকাটির কারণাপূর্ণ পরিবেশটি প্রদীপ্তোজ্ছল হইস্ উঠিয়াছে। বাঁলক- 


বালিকাদের অভিনয়ৌপঘোগী এমন নুম্দর নাটক বাংল! সাহিত্যে বিরল । 

ইহার পরিচায়িকা লিখিয়। দিয়াছেন শিল্পীর অবনীন্দ্রনাথ, প্রচ্ছদপটের : 
রীন ছবিটি গগনেজ্রনাধের এবং মুখপীতের ছবিটি ননলালের অস্কিত। 
রেখা ও লেখা এই ছুয়ের ষ্ঠ, সমন্বয়ে বইখানি বাহির ও ভিতর উভয় 
দিক দিয়াই অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়ের বইধাঁনি হাতে 
লইয়াই ছবি এবং বহিঃসোষ্টব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, পড়িয়া মজা! গাইবে এবং 

অভিনয় করিয়া দশজ্নকে আনদ। দিতে পাঁরিবে। নাটিকাটিতে একটি : 


গানের স্বরলিপিও দ্বেওয়। হইর়াছে। ৃ 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


চিঠি-প্রীকৃফময় ভটাচাধা। শিল্প-শাঙ্বতী হইতে প্রকাশিত, 
সঃ যাও, ১1১1১এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত। | মুল্য দুই: 


| 

এখানি উপন্যাদ। চিঠির আকারে নায়কের আত্ম-অভিবাজি। 
ভিতর ও বাহিরের মিলনেই জীবনের" সার্থকতা । কিন্তু অনেক সময় 
এমন হয়, মানুষ অন্তরে যাহ! তাহা হইতে একাস্ত ঘে ভিক্ন রূপ তাহাই 
বাহিরে প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়ক বিশ্বনাথের লঘু চাপল তাহার 
অন্তরের গভীরতীকে চাঁপা দিয় রাখিয়াছে। ইহা জীবনের এক ট্ীজেডি। 
এই টাজেডিকে ফুটাইতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও কোখাও 
হয়ত নায়কের বাবহার বাস্তব সামীঞজিকতাকে অতিত্রম করিয়াছে, তৎ- 


সাপ 


_ ছ্বন্লে ল্লামাল্প হম স্বাচাইইকন্লা সই _ 


এএসপি কখপপাপপপীপীপপণ ৮ শাশিটিতি 


প্রকাশক মার, 
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শীল ও শশীপাপিশাপীীিশিশপিিপপপীপিপিশি। পাপ পপ সপ সপ 














উপন্যাস _ চরণদাস ঘোষের [| -নাটক- কাব্যগ্রন্থ 
ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত নূতন উপস্তাস | যোগেশচন্্র চৌধুরী কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত 
সতী ২|* | তেপান্তর ২১ সামাজিক নাটক উপহার দিয়ে তৃপ্তি. 
অন্তরায় ২॥০ দিলীপকুমার রায় বাংলার মেয়ে (৩ সং) ১1০ । কুহছছ ও ৫েকা ৩৫ 
রূপের অভিশাপ ২২ | নানারূপী ১, পার সাথী (২য় সং) ১॥০ অভ্রআবীর রর ৩০, 
লুগ্তশিখা। ২ গ্রবোধকুমার সান্তাল 1(২য় সং) ১1 বেলাশেষের ২1০ 
লক্মীছাঁড়। ২২ | যাবাবর ঃ ১০ : পতিব্রভা। (২য় সং) ১1৭ বিদায় আরতি ২” 
* ভাবিজ ক সস্পসপ মাকড়সার জাল ১০ ৮০ ১0০, 
০ চি 28777 ১০, 
চিল সখাগাপাঞ  রহস্তের খাসমহল ২/* শিবএরসাদ কর. (বেখুওবীণা ২ 
পুর্ণচ্ছেদ ২. সি চে জবর্ণলঙ্ক। (২য় সং) ১৯০ মোহিতলাল মঞ্জুমদার 
মাটির রাজা ২২ ; নীনাসাহেব ২২ | নগেক্ছনাথ ভট্টাচার্য |. জেষ্টকাধাপ্থ | 
অভিশাপ ২২ ১১১৮১ টির ১৪ হেমস্ত-গোধুলি ২০ 
রক্তলেখ। ২ রীন্তর মুখোপাধ্যায় এ শশী শি িিিশীাশিশিশীশিশশীিটিটিশিীিিীীশিটিটি টিটি টি) 
১ রারেরজেজে হা তের ন্যোঠাতার | অতন্থ গুপ্ত 
পরুল্প ৰ পৌরাণিক নাটক আব্বতি-ধারা ১৪০ 
বাঙ্গির বাধ ১৮৪৩ বন্ছিশিখ। ক্ষজ্রবীর (৮ম সং) ১1০ | বাংলা, ইংরাজি, হিন্সীর অ যই | 
প্রেমেন মি ৃ সামাজিক দাটক তয়ঙ্কর দুল্ছরবন | ১২ 
বৈভানিক ১০ | বাঙ্গালী (৩য় ২২) ১1, সের! এড ভে? । 








২০৫ন€ কর্ণগয়ানিম চটি, কলিকাগ। 








৬০টি সস বল পপ সি পা সসিশা ১প াপসপি 


সবে জীবনের করুণ আবেদন বহুলাংশে সুব্ক হইয়াছে কাজলের 
সারলা, সাহস ও অকুত্রিমত1 পাঠকের মনে রেখাপাঁত করিবে । লিখিবার 
ভঙ্গীতে স্বাচ্ছন্দা আছে, লেখকের ভাবাটিও তাল, কিন্তু পরবর্তী 


রচনায় গ্রন্থকার 'একখানা জীবন", “একখানা কনসেপশন' প্রভৃতির 


“খানা'গুলি পরিহার করিয! চলিলে পাঠকের সহিত আমরাও হুখী হইব। 
প্রীশৈলেন্্রকৃ্ণ লাহ। 


বাশী-_প্রীসতোঙ্সনাথ মজুমদার । এম, সি, সরকার আগু সঙ্গ 
লিমিটেড । ১লি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁতা। মুল্য দেড় টাঁক1। 
গল্প-সংগ্রহ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত এই বৈশিষ্টাপূর্ণ 
গল্পগুলি আকারে ছোট এবং বিভিন্ন রসের পরিবেশনে সুসমুদ্ধ। প্রায় 
প্রত্যেকটি গল্পই পড়িবার সন্ছে সঙ্গে মনে দাগ রাঁখিয়! যাঁয়। বাঁশী গল্পটিতে 
বাঁঞ্চত মানব-মনের করুণ শ্ুরটি চমৎকার ভাঁবে ফুটিয়াছে। নির্ববংশ, মহেশ 
ধাড়া প্রভৃতি গল্পে সমাজের প্রানি ও বীভৎনতা পরিপূর্ণ ভাবেই উন্মোচিত 
হইয়াছে । ভাল গাছ, হরিণের আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি গল্পে শাসন-শ্বৈরাচারের 
মহিষ! প্রকটিত। কেবলমাত্র বৈপ্লবিক বিবাহ চিত্রটি এই সংগ্রহ মধো ন! 
থাঁকিলেই ভাল হইত। চিত্রটি লঘু তুলিকায় অস্থিত হইলেও নৈতিক 
সাধনীর উপর কটাক্ষপীত বেশ তীব্র বোধ হয়। 


বসন্ত রজনী-_দ্বিতীয় সংক্করণ। শ্রীমরোজকুমার রায়চৌধুরী । 
জেনারেল প্রিন্টার পরিখা লিমিটেড । ১১৯, ধর্মতল! ট্রাট, 
কলিকাতা । মূলা-_দেড় টাক্া। 
বসন্ত রজনী পড়িয়। মনে হয়-শক্তিমান লেখকের হাতে সাধারণ বিষয়- 
বস্তও কি অসামান্য রপ'পরিগ্রহ করে । অজয়, মৃণাল, টূলু ও রাধা--এই 
কয়টি চরিত্রে ভীলবাঁসার বিচিত্র আবিভভীৰ ও বিস্তার লইয়া কাঁছিনী গড়িয়া 
উঠিয়াঞ্ছে। ঝরঝরে ভাধা--প্রকাঁশভঙ্গী মধুর এবং প্রত্যেকটি চরিত্র 


গ্রবাসা 


১৫২ 


সজজীব। উপগ্ভাসখানি যে পাঠকসমাজে আদৃত হইয়াছে দ্বিতীয় 
সংক্করণই তাহার প্রমাণ। 
বিপ্লবী তরুণীস্্প্রীগৌরগোপাল বিদ্বাবিনোদ । প্রিমিয়ার 

পাবলিশিং হাউস । কলেজ দ্ষৌয়ার, কলিকাতা । দাম--তিন টাঁক1। 
পৃ. ১৬ | 

উপন্যাসের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই £ নায়িকা বন্ধ অসচ্চরিত্র এক 
যুবকের পাঁণিগীড়নের হাত হুইতে আত্মরক্ষার মানসে বিবাহ্‌-রাত্রিতে 
গৃহত্যাগ করে। অতংপর দু-এক জায়গায় আশ্রয্প গ্রহণ করিবার পর 
ধাত্রীবিদা। আয়ত্ত করিয়। স্বাবলম্থিনী হয়। এই সময়ে তাহার জীবনে 
ভালবাসার সঞ্চার হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাববিলাসিতার জন্য 
সেই ভালবাস! সার্থক হইবার যোগ পায় না। 

লেখক কাহিনীটিকে যথাসাধা করুণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


শ্রীবামপদ মুখোপাধ্যায় 


প্রতিজ্ঞা--ম্বামী বেদানম্দ | ভারত সেবাশ্রম সঙ্ব, কলিকাতা । 
মূলা চাঁন আন1। 
হিন্দু সমাজকে পৌরাণিক ও এ্রতিহাসিক ধম'গ্রাণ বীর নরনারীর 
আদর্শ শ্মরণ করাইয়। দিবার নিমিত্ত রচিত কয়েকটি কবিত1। 


অশ্রু--প্রশক্তিপদ্র কৌডীর। শ্রীগ্তরু লাইব্রেরী । ২৪, কর্ণ- 
ওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাঁতা। মুল্য পাচ সিক1। 
ভাষার সকল নিয়ম অগ্রাহ। করিয়া কবি ছুটিপ্লা চলিয়াছেন। 
"আগ্মশস্ত্কটি” “বায়ুনিক্বে যুবাণ, পকে গো একা শুয়ি”, "তীব্র 
অগ্রাগিরণে আধিব্যাধিগ্রমে” প্রভৃতি বুঝিবার জস্ত নুতন অভিথীনকাঁরের 
প্রয়োজন । 








আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিক্মলিখিত সদের হারে স্বাধ়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে 
৯ বসঢরর জন্য শতকরা বাঘিক ৪৪০ টাকা 
২ বসচরর জন্য শভকরা বাধিক ৫॥০ টাকা! 
৩ ব্খসঢেরর জন্য শতকরা বাধষিক ৬০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫০০২ টাক বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারার্টিভ প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থুদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা হুদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । অন্ুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন । 


ইট ইত্ডিয়। ক & শেয়াৰ ডিলার দিকে) 
নিনিন্িকেজ্ড 


সি 


৫১নং রয়াল একচেষ্জ প্রেস, কলিকাতা। 


ফোন্‌ ক্যাল ৩৩৮১ 





লি,আল,দাশের 






বিশুদ্ধ ও স্নির্ববাচিত উপাদানে গ্রস্ত শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ। 
নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক মস্যণ ও কোমল হয় এবং ব্রণ 
প্রভৃতি চর্মরোগ নিরাময় করে। গন্ধ স্ব, মধুর ও 
দীর্ঘস্থায়ী । সর্বত্র পাওয়া;যায়।, 





১২ 


ভি, 


৮০৫98 িটমিডিএনেী 


৫৬৭ 
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গ্রণাম- প্রীআর্ধাকুমার মুখোপাধ্যায় । ১নং ওয়ার্ড ইন্ষ্টিটিশন 
ইট, কলিকাতা। বারো আনা। 


ভূমিকার লেখক জানাইয়াছেন, “বাংলাদেশের বহু গীয়কগায়িক! আমার 
এই বইয়ে প্রকাশিত অনেক গান গেয়ে থাকেন।” রচনায় লঘু লালিত্য 
আছে। 


ভোরের আজান- মুহম্মদ আবুবকর । নর্থ বেঙ্গল পাব- 
লিশিং হাউস । ও, গ্তামাচরণ দে স্রীট, কলিকাত1। 


কবি ইস্লামের আদর্শ লইয়া কবিত1 লিখিয়াছেন। ইস্লামের সামা- 
মৈত্রীর বাণী সকলেই শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে । কিন্তু "সতাগ্রহী লাঠি নিয়ে 
ফেরে সত্যদলনতরে” বুদ্ধের "ভীরু মন” “দারা সত ফেলি এল ছুটে তরুতলে, 
মংসারী ধর! ভর আদর্শ কেমনে লইবে গলে 1,” “অন্বযুগের জাতীয় ধর্ম 
মিয়ে কেন টানাটানি? এই ভারতের জাতীয় ধর্ম চীন কেন লবে 
মানি?” এ সকল কথায় উদ্ারত! ব। নিরপেক্ষ সত্যানুরাগের সুর শুনিতে 
পাই ন। বলিয়। দুঃখ বৌধ করি। বুদ্ধদেবের ধর্ম 'সংসারী ধরা। কেন 
শ্রইবে অথব। 'চীন' কেন মাঁনিবে, এ প্রশ্ন অর্থহীন। কেহ জৌর করিয়। 
এ ধর্ম“নংসারী ধরা'কে অথবা 'চীন/কে লওয়ায় নাই, কিন্তু তাহার! 
লইয়াছিল, ইহা তিহাসিক সত্যা। আর, ধর্ম দেশকালাতীত, একথা! 
ধমণগুরাগীর। জানেন ৷ তাহা না হইলে আরবের ধর ও ভারতবাদী কেহ 

মানিয়। লইত ন।। 
শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রবাসী 


মা ১৩৫২ 


ক্ষণিকের পরিচয় প্রীউমাপদ দাশ ১২১ চিত্তরগর 
এভিনিউ, কলিকাতা । মুলা আড়াই টাক।। 
“সত্য ঘটনা অবলম্বনে" রচিত এই উপস্তানখানির লেখক বাংলা- 
সাহিত্যে নবাগত। তাহার রচনারীতি এখনে। অপরিপন্ক এবং গল্পের 
বীধুনি আলগা! তথাপি স্থানে স্থানে তাহার লেখায় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। 


মরু প্রাদীপ- শ্রীজস্বিনীকুমার পাল, এম-এ। প্রবর্তক 
পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহবাজার স্ত্রী -কলিকাত!। মূলা ছুই টাকা । 
গল্পের বই । বোমাবিধ্বস্ত বর্ম] হইতে পদ্রজে বাংলার প্রত্যাবর্তনের 
কাহিনী লইয়া রচিত প্রথম গল্পটি এবং অন্ান্ঠ কয়েকটি গল্প সুলিখিত। 
লেখকের মন কাব্াধশ্মী--ছোট গল্পে উহ! অনেক সময় রমস্থষ্টিকে ব্যাহত 
করে--এই লেখকের রচনাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কয়েকটি 
গল্প ভাল লাগিল? 
ময়নামতীর দেশ-্রীরঞ্জিত সিং । ১৪ নং বন্িম চাটুজ্ছো 
্াট, কলিকাতা! মূল্য এক টাক]। 
ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত এই রূপকথার বইথানি পড়িয়। ভাল 
লাগিল। আকাল রূপকথার বইয়ের কদর কমিয়া যাইতেছে, তাহার 
স্থানে আজগুবি গ্নোয়েন্দী-কাহিনী এবং অদ্ভুত ভ্রমপ-বিলাস-কাহিনীর 
পুস্তকে বাজার ছাইয়। যাইতেছে । কিন্তু শিশুমনে রূপকার একট! 
নিবিড় আকর্ষণ থাকেই । সেইজন্য এই বইখানি ছেলেমেয়েদের ভীল 


লাগিবে বলিয়া! মনে হয়। ্ 
শ্রীফাজ্ুনী মুখোপাধ্যায় 





এপস পা ও পাস 


মহিল! সংবাদ 

শ্রীমতী উম। গুপ্ত বি-এ ১৯৪৫ সালে পাটন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বি-ঞএ পরীক্ষায় দর্শনশান্ত্রে অনা লইয়। উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
অনার্স পনীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন । পাটন! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ছাত্রীর পক্ষে দর্শনশান্ত্রে এপ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন এই প্রথম। শ্রীমতী উম! আই-এ ও ম্যাটি কুলে- 
শন পরীক্ষাও কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হন এবং প্রতিবারেই 
সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। তিনি এখন পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বৃত্তি 
পাইয়া! দর্শনশান্ত্রে এম-এ পড়িতেছেন । 

শ্রীমতী উমা ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের পদার্থ- 
বিগ্তার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয্বন্ধু গুপ্ত মহাশয়ের কন্ত। 





৯৯ 
অচ্লীকিক দৈৰশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও তজ্যাতিহ্িদ: ৫ 
ভারতের অপ্রতিহবন্ী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগীদি শীস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন 
রাজ-জ্যোতিষী, জ্যাতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ প্ভিত শ্রীযুক্ত রমেশচজ্জ্র ভ্রীচার্ধ্য জ্যোতিযার্ণৰ 
সাম্ভদ্রিকরতু, এম্আর-এ-এল্‌ জেস্তন); বিশ্ববিখ্যাত অল-ইপ্ডিয়। এগ্রোলজিক্যাল এড এক্ট্রোনমিক্যাল সৌসাইটার প্রেসিডেন্ট মহোদয়: 
দ্ধারস্কালীন মহামাগ্য ভারতসঙজাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রা দির অবস্থান ও পরিস্থিতি গ্রণন! করিয়া! এই ভবিষাম্থাণী করিয়াছিলেন যে, 


“বতমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারতসম্ট মহৌদয়কে এবং ভারতের গণর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গ্ণকে পাঠান হইয়াছিল। 
তাহার। বথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮৯ ৮-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ভারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি ত্বার। উহার প্রান্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিষান্ধাণী সফল হওয়ায় ইহার নিতু'ল গণনা, অলৌকিক দিবাদৃষ্টির আর একটি জাজ্লামান প্রমাণ পাওয়া গরেল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের তৃত, ভবিষ্যৎ, বত সান নির্ণয়ে সিদ্ধহ্ত। 
ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমত। দ্বার ভারতের জনদাধারপ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ বাতি, শ্বাধীন 
রাঁজোর নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়ীও ভারতের বাহিরের, যখা-ইংলভ্ড, আমেরিকা, আফিকা॥ 
চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রস্ততি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেকপভাবে চমৎকৃত ও বিশ্মিত 
করিয়াছেন, তাহা! ভাষায় প্রকীশ কর] সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিতূরি শ্বহগ্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি 
হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পার! বাঁয়। ভারতের মধো ইনিই একমাত্র জ্যোতিব্দ-_যিনি এই ভয়াবহ 
যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেই ৪ ঘণ্টা মধ্ো ব্রিটিশ পক্ষের জয়লা ভবিবাদ্বানী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঠারজন 
বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরা মর্শৰাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন । 
ইহার জ্যোতিষ এবং তত্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিতায় ভারতের বিভিন্ত্ প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধ্যাপকমণ্তলী সমবেত হুইয়। ভারতীয় পত্তিত-মহামণ্ডলের সভায় একমাঙ ইহাকেই “জ্যোতিষশিরো মণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মীনে তৃধিত করেন। যৌগবলে ও তাস্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয্নোগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পরিতাক্ত যে কোনও ছুরারোঙ্গ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকাদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপছুদ্বার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা দুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন | অতএব সবপ্রকারে হতাশ ব্যন্ডি পগিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত। প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না। 
কয়েকজন সবজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইজ : 
হিজ হাইনেস্‌ মহারাজ! আটগড় বলেন-_-*পপ্তিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতীয়_মুগ্ধ ও বিন্মিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মীননীয়া ষষ্ঠমীতা মহারাদী 
ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন-_"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধীন বিচারপতি মাননীয় স্তার মম্মথনাধ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-__*জীমান রমেশচন্ত্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভ| কেবলমাত্র 
হ্বনামধস্য পিতার উপযুক্ত'পুত্রতেই সম্ভব ।” সন্ভোষের মাননীয় মহারাজ। বাহাছুর স্তার মন্মথনাথ রাঁয় চৌধুরী কে-টি বলেন_-“পণ্ডিতজীর ভবিষাদ্াণী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশকিসম্পন্ন এ বিষয়ে সঙ্গেহ নাই ।” পাঁটন হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাক্তি_ইঁহীর গণনীশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত ৮ নঙ্গীয় গ্রভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা! বাহাছুর শ্রীপ্রসন্ন দেব 
রায়কত বলেন-_পণ্ডিতজীর গণন! ও তীস্ত্রকশক্তি পুন: পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তস্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পয় মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোটের 
মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন--“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সবশশান্ত্রে পর্ডিত মনীষী মহামহৌপাধ্যায় তারতাচীর্য মহাকবি শ্রাহরিদাস দিদ্ধাস্তবাগীশ বলেন_-"জ্ীমান রমেশচ্র 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী । ইহার জ্যোতিষ ও তঙ্ত্রে অনন্যসাঁধীরণ ক্ষমতা” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শরীযুক্তা। সরলা দেবী বলেন__-"আমার জীবনে এইরপ বিদ্বান দৈবশক্রিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই ।” বিলাতের প্রিতি কাডীঞ্গলের মাননীয় 
বিচাখপতি ম্ার সি. মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বলেন--পপণ্ডিতজীর বহু গণনা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন-_"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশশ্চর্যযজনকতাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাক] সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন--“আপনার দৈবশক্কিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে-পুজার জন্য ৫২ পাঠাইলাম ।” 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার ন? হইলে ফুজ্য ফেরত, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া? হুয়। 
ধমদদ। কবচ-ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে শর ব্যক্তিও রাঁজতুল্য এর্ব্য, মান, হশঃ, প্রতিষ্ঠা, হুপুত্র ও ঞী লাভ করেন। (তন্ত্োক্ত) 
মুলা ৭৮,। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও জন্বর ফলগ্রদ কল্বৃক্ষতুল্য বৃহৎ কৰচ ২১১১, প্রত্োেক গৃহী ও বাবসায়ীর অবশ্য ধারণ কতবা। বগলাম্তঘী 
কবচ--শক্রদিগকে বশীতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদদমায় নুফললাত, আঁকপ্মিক সব প্রকীর বিপদ হইতে রক্ষ! ও উপরিষ্থ মনিবকে 
নষ্ট রাখিয়া! কমো ন্তিলাতে ত্রঙ্ান্ত্র। মূল্য ৯%*, শক্তিশালী বৃহ ৬৪৬, € এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাত করিয়াছেন )। বলীকরণ কবচ 
ধারণে অস্তীষ্টজন বশীতৃত ও হ্বকার্ধ নাধনযোগ্য হয়। (শিববাকা) মৃজ্য ১১৪*, শক্তিশালী ও সন্থর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪%*। ইহা ছাড়াও বহু আছে। 
অল-্ণ্ডিয়া এম্ট্রীলজিতেকেল এণ্ড এন্ভ্রানমিডকল ০সাসাইভী (রেজি:) , 
রর (ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরপীল জ্যোতিয ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অফিস :_-১*৫ (প্র) গ্রে ই্াট, “বসস্ত নিবাস” প্রপ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫1] 
সাক্ষাতের সময়__প্রাতে ৮1-টা হইতে ১১/*টা। ব্রাঞ্চ অফিস-:-৪+, ধন্্রতলা স্্রট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা" 
ফোন £ কলি; ৫৭৪২1 সময়--বৈকাল ৫1+টা হইতে ৭1*। লগ্ন অফিস £--মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েইওয়ে, রেইনিস পাক ,লগুন 









দেশশাধদেশের থা 


ভারত সেবাশ্রম মঙ্য 


'লেব! ও জাতিগঠনমূলক কাধ্যের জগ্ ভারত সেবাশ্রম সজ্বের 
নাম আজ দেশের সর্বত্র প্রচারিত। সম্প্রতি বাকুড়া জেলায় 
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নূতন শাখা-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে 
এবং পূর্ণ উদ্ভমে সেখানে জনসেবা, জনসংগঠন, ক্ষাত্রশক্তির 
পুনরুদ্ধোধন, ধর্দগ্রচার, ছাব্রসঘাজে ব্রহ্ষচর্ধ্য ও বীরত্ব প্রচার, মূল 
হিন্দুসমাজের সহিত “নিম্ন” শ্রেণীর জাতি ও উপজাতিগুলির মিলন- 
সাধন, পার্বত্য জাতিদের মধ্যে প্রচার ইত্যাদদ বিভিন্ন কার্ধ্য 
আরভ কর! হইয়াছে। নিম্নে সেবাশ্রম সংঘের বাকুড়া-শাখার 
কার্ধ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

বাকুড়। জেলায় ৪টি থানায় ১৬টি কেন্দ্র হইতে এযাবং ওধধ, 
পথ্য, দুগ্ধ, বন্ত্রাদি বিতরিত হইতেছে । প্রত্যহ গড়ে পাচ-সাত শত 
শিশু, রোগী ও অনশন-পীড়িত ব্যক্তিকে দুগ্ধ, ভাইটামিন, গ্লুকোজ, 
মেটোকুইন (ম্যালেরিয়ার উধ ), মলম ইত্যাদি দেওয়| হই- 
তেছে। প্রায় ৬** শত ধুতি, শাড়ী ও জামা ছুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসী 
নরনারীর মধ্যে বিতরিত হইতেছে । শীঘ্রই কোনও উপযুক্ত অঞ্চলে 
চাউল বিতরণের ব্যবস্থা! কর। হইতেছে । এতত্যতীত এই ছুদ্দিনে 
গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মিলন-মনদির ও রক্ষীদলগুলি সমবেত শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া নিরম্মকে অন্নদান, পীড়িতের সেবা, পল্লীবাসীর 
ধন-প্রাণমান-মধ্যাদ। রক্ষা এবং সাধারণভাবে জোরজুলুম চুরি- 
ডাকাতিতে বাধাদানকাধ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। গ্রামবাসী আত্মসন্মান, 
আব্মবিহ্থাস, আত্মরক্ষার ত্রতে দীক্ষ। গ্রহণ করিতেছে । 

জেলার বিভিন্ন থানায় এ পধ্যস্ত ৪*টি মিলন-মন্দির ও ৪৫টি 
রঙ্গীদল স্থাপিত হইয়াছে । মিলন-মন্দিরের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 
সর্বশ্রেণীর হিন্দু সমবেত হইয়! একদিকে নিয়মিতভাবে ভজন- 
কীর্তন, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-চগ্ডী ইত্যাদি ধশ্বগ্রস্থ পাঠ 
ও তাহ! হইতে বাস্তব জীবনে আদর্শ শিক্ষা লাভ এবং সমবেত 
ভব ও বৈদিক সন্ধ্যাবনানায় অভ্যস্ত হইতেছে; অগ্যদিকে হিন্দুধশ্, 
হিন্দুসমাজ ও হিন্দুজাতির অতীতের ই(তহাস ও বর্তমানের সমস্যার 
আলোচন। এবং তৎসহ গ্রামের যাবতীয় বিপদ-আপদ-অত্যাচার- 





সহ আর্থ তিনি ৩ ও 


সিট ৬৬ 


লিন »খ্ািত জে তি 


উৎপীড়ন, অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-ছুধ্বিপাকের প্রতিকারে সঞ্জ- 
বন্ধভাবে ব্রতী হইতেছে । বিভিন্ন মিলন-মঙ্দিরগুলিতে সমবেত- 
ভাবে চর়কায় শৃতা কাট! ও বন্ত্র বনের প্রচলন কর হইতেছে। 
বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদিও স্থাপিত 
হইতেছে। 


জেলার বিভিন্ন রক্গীদলগুলিতে শত শত বালক, যুবক ও সর্বব- 
শ্রেণীর হিন্দু নিয়মিত লাঠিখেলা, ছোরাথেলা, বর্শাছেশড়া ও শরীর- 
চচ্চায় অত্যন্ত হইতেছে । এই ভাবে সমগ্র দেশে ধর্মের ভিত্বিতে 
এক অখণ্ড হিন্দু সংহতি গঠিত হইয়া গ্রামরক্ষা, সমাজরক্ষা, গ্রাম- 
সেবা, সমাজসেবা, ধণ্মরক্ষা, নারীহরণের প্রতিকার, হিন্দুসমাজের 
মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার ইত্যাদি কার্য সহায়ত। করিতেছে । 

জেলার বিভিন্ন স্কুলে সন্ন্যানী ও ব্রহ্মচারী প্রচারকের দ্বার! 
নিযমিততাবে প্রচারকাধ্য, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদি করানে! 
হইতেছে। এতদ্ব্যতীত স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ব্রদ্মচ্ধ্য সাধনা, 
সঙ্ঘবন্ধত1, নিয়মান্ুবর্তিতা, দায়িত্বপরায়ণত| এবং শরীক্বচর্চ! শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে । 

হিন্দু-সমাজ-সংগঠন, গ্রামসংগঠন ও মিলন-মনিরে নিয়মিত 
আলোচনার মধ্য দিয়া ধশ্মাস্তর গ্রহণ সমস্যার সমাধানের ম্থুযোগ 
ঘটিতেছে। গ্রামাঞ্চলের বাগ্ৰী, বাউরী, সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহিলী 
ইত্যাদি আদিম জাতি মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়! হিন্দু সমাজের 
সহিত মিলন সুত্রে আবদ্ধ হইতেছে । এমনি নান! ভাবে সংঘ 
হিন্দু সমাজের উন্নতিমূলক বিবিধ কন্মে আত্মনিয়োগ করিয়া 
দেশ ও জাতির মহছুপকার সাধন করিতেছে'। 


ডাঃ অমরেশ দত্ত 


কাছাড় জেলার শিলচরনিবাসী অন্বিনীকুমার় দত্ত মহাশয়ের 
পুত্র শ্রীঅমরেশ দত্ত বাংল। নাটকে পাশ্চাত্য গ্রভাব সম্বন্ধে গবেষণ। 
করিয়া বর্তমান বৎসরে লাক্ষো। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি 
ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন । আসামবানীদের মধ্যে ইনিই লাহিত্য- 
ব্ষয়ক গবেষণার জন্য ডিগ্রিলাভ প্রথম করিলেন । 








চৈত্র 
জ্যোতিশ্ময়ী গাঙ্গুলী স্মৃতিরক্ষা রা 


বিগত ১৬ই ডিসেম্বর। ১৯৪৫ তারিখে শ্রীযুক্ত সবোজিনী 
নাইডুর সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট 
হলে পরলোকগত জ্যোতির্্য়ী গাঙ্গুলীর এক ম্মৃতি-সভার 
অঙু্ঠান হয়। উক্ত সভায় তীহার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে শ্রীযুক্তা 
মাইডুকে সভাপতি করিষা একটি কমিটি গঠিত হয়। দেশ 
ও সমাজের হিতকক্পে জ্যোতিশ্ময়ীর বিভিন্নমুখী কন্মপ্রচেষ্টার 
কথা সকলেই স্ুবিদিত! তাহার ববণীয় স্মৃতিকে জীয়াইয়! রাখ! ষে 
দেশবাসীর একাস্ত কর্তৃব্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু শ্মৃতি-বাসরে 
সেকথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়! দিয়াছিলেন। মহাত্মা! গান্ধী 
তাহার শোকসভায় নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, “ভগিনী 
জ্যোতির্শ়ীর মৃত্যুতে দেশ তাহার অগ্চতম শ্রেষ্ঠ কর্মীকে 
ভারাইল।” 

কি পরিমাপ চাদা উঠিবে তাহ! সঠিক আন্দাজ করিতে ন। 
পারায় কমিটি শ্মতিরক্ষার কোনো সুনিদ্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনে! 
করিতে পারেন নাই । যাই তোঁক্‌, আশ। কর! যাঁয় যে এই মহীয়সী 
মহিলার শ্মৃতি-ভাগাবে সর্বসাধারণ সাধ্যমত অর্থসাহাষ্য করিবেন। 
টাকাকড়ি কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এস, সি, রায়ের নিকট 
নিয়লিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য । 

“আধ্যস্থান ইন্ম্যরেম্স বিল্ডিং”, ১৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, 
কলিকাত। ৷ 


পিসি সপ সি পপি পর সস পপি 


দেশ-বিদেশের কথা . €! 


গসিপ স্লিপ ৯ সপ পপর কউ, টিলা 
। 


তারিণীচরণ লাহ। 


কলিকাতা বিখ্যাত লাহা-বংশসম্ভৃত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জমিদা9 
তারিশীচরণ লাহা! মহাশয় ওর! ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করিয়ীছেঈ। 
১৮৮১ ্বীষ্টান্দে ভাহার জন্মহয়। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলে” 
পাঠ সমাপনান্তে ১৯*৩ হ্রীষ্টাবধে তিনি মেসাম' কৃষ্দাস লাহা এণ্ড (কোং 
নামক বিখ্যাত ব্যবদায়-প্রতিষ্ঠীনে ফোগদান করেন এবং ১৯৪* ত্রীষ্টাক। 
পর্ধাস্ত উহার সহিত সক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট থ।কেন | বিগত ১৯৩৬ শ্রীঃ তিনি 
অন্যতম অংশীদার রূপে মেদার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহ1 এণ্ড কোম্পানীতে যোগ 
দেন। এই বসরেই তিনি অবৈতনিক প্রেমিডেল্সি মাজিষ্টরেট নিধুক্ত হন। 
তিনি বেঙ্গল হ্যাশনাল চেম্বার অব কমাস+ ব্রিটিশ ইঙিয়ান এসেসিয়েশন 
প্রভৃতি বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

তিনি আধুনিক ভাবাপন্ন আদর্শ জমিদার ছিলেন । প্রজাবৃন্দ এবং 
কর্মুচারীবর্গের মঙ্গলের প্রতি তাহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রজাদের শিক্ষণ" 
বাবস্থাকল্পে বিদ্যালয় স্থাপন, কৃিকার্য্ের উন্নয়নের নিমিত্ত পুক্রিণী খনন 
ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর কার্য করিয়া তিনি তাহার জমিদারীর 
উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ব্রিপুর! জেলাস্থ তাহার জঙমিদারীর 
অন্তঃপাতী কান্দবাতে তৎকর্তৃক প্রতিঠিত “তারিণীচরণ লাহা হাই ক্ষুল” 
নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত । 
একটি দাতবা উধধালয়ও ভিনি সেখানে স্থাপন করিয়া গিয়ানেন । বদাস্ত। 
তাহার স্বভাবসিত্ধ গুণ ছিল, চুর্গতদের ছুর্দিশ! তিনি অন্তরে অন্তরে 
অনুভব করিতেন । লোকচক্ষুর অন্তরালে হার গৌঁপন দান ছিল প্রচুর, 
প্রার্থী কখনও তাহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিক্স। আসিত না। 





গু তসাহ লেমিচেভে 
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কালীঘাট, শ্যামবাঁজার, বহুবাঁজার, কলেজ ই্রীট, 


বড়বাজার, ল্যানস্ডাউন, খিদিরপুর, 


বরানগর, বাটাঁনগর, 
ময়মনসিংহ, 


শিলিগুড়ি, 


বেহালা» 
বজবজ, ডায়মগুডহারবার, 


বিষুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিলী। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্‌ 





মি এস, শ্বাস বি, কম 





শাটার চিারেরজিযরোতাজার 


মি শীল মেন, বি, এ 





কি ৯ স্টিল সপ ৯০) সিসি 


কলিকাত। মেডিকাল কলেজ হামপাতালে “শিশুর নিবাস" নির্দাণকল্পে 

ধৃতিনি ২৫,০০৯ টাক দান করিয়া গিরাছেন। এতদ্বাতীত কলিকাতাস্থ 

শীঠ এবং শিমুলতলাস্থিত দাতব্য উধধালয়েও তাহার দানের 
প্রমাণ সামান্ত নহে। 

*তারিসীবাবু সরল ও অনাঁড়ম্বর জীবন যাঁপন করিতেন। ধাঁহারা 
একবার তাহার সংস্পর্শে আদিতেন তাহার সকলেই তীহার অমায়িক 
ভাব এবং প্রকৃতিগত মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইতেন। তিনি মৃতুাকালে 
ছয় পুত্র এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। 


পরলোকে অনুজান্ুন্দরী 


গত ১লা জানুয়ারী ১৭ই পৌষ রাত্রি ১২টার সময় ৭৬ বংসর বয়সে 
মুলেখিক। ও ধর্মুগত প্রাগা অন্ঙ্গানুম্দরী দাশগুপ্ত পরলোকগমন করিযপা- 
দ্বেন। পান! জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে তিনি জন্সগ্রহণ করেন। তিনি 
কান্তকবি রজনী সেনের ভগিনী । সঙ্গতিপন্ন পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ 
করিলেও তিনি প্রথমে লেখাপড়া শিথিবার যোগ পান নাই। নিজের চেষ্টা 
আর কান্তকবির আস্তরিক সাহাঘো তিনি কিছু শিক্জ! লাভে সমর্থ হইয়- 
ছিলেন | কিশোর বয়স হইতেই তাহার অন্তরে কাব্যশক্ির উন্মেষ হয় 
ও উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সংস্পর্শে তাহা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করে। তখনকার সময়ের সমস্ত মাসিক পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখিক। 
ছিলেন । "বামাবে।ধিনী পত্রিকার সম্পাদক ৬উমেশচন্দ্র দত্ত তাহাকে 
“ভগিনী? সম্বোধন করিতেন ও সঙ্বৌদরাধিক ম্বেহ করিতেন। তৎকালে 
তিনি 'গ্রীতি ও পু, 'ভাব ও ভক্তি” 'প্রেম ও পুণা', প্রভৃতি কয়েকথান। 
কবিতাপুন্তক ও 'গল্প', 'প্রভাতী” 'দুটি-কথা' প্রভৃতি কয়েকখান। গল্প 
উপন্তাস প্রকাশ করেন। তাহার পুণাময়ী জীবনী বঙ্গমহিল1 মাত্রেরই 
আদর্শ-স্বরপ। প্রচুর বরা ও ভোগবিলাদের মধো জীবন কাটাইলেও 
কিশোর বদ হইতেই ভাঁহার অন্তরে ভগবদ্ভক্তির বীজ অস্কুরিত হয় ও 
উত্তরকালে উহা! মহামহীরছে পরিণত হয়। তাহার স্বামী ডেপুটা 
ম্যাজিষ্রেট একৈলাসগ্োবিন্দ দাশগ্তপ্ত যখন পুরীতে বর্দলী হইয়া যান তখন 
কবির তরুণ বয়স। এই বয়সেই জগন্নাথদেব স্বপ্রে তাহাকে দীক্ষা 


৮ পসিলািত প্সি পিপি শী 


শ্রবা্গী 


ক িলানিলপিএপা্স লস লস শিস সরস সলাত সি পাপা ৬ পসরা 


১৩৫২ 


5525589255558555258: 
দান করেন। সমস্ত দিন সংসারের পরিজনবর্গের সেবা করিয়া রজনীর 
অধিকাংশ তিমি জপ করিয়া নিস । প্রৌঢ় বনে সমন্ত ভোগনুখ 
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অনুজান্ুন্দরী দাশগুপ্ত 


তাগ করিয়! তিনি সন্গ্যাসিণীর ন্যায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন | ভগ- 
বং প্রেরণাতে তিশি ভাগবতের সারাংশ লইয়| বৃহৎ *্রীপ্রীকুষ্চলীলামুত" 
নামক পুস্তক রচনা করেন এবং পরে শ্প্রীঘীকৃ্চ কেলিরসালাপ”, 
শ্রীতীরামকীত্তি হুধা”, “প্রীপ্ীকষের সহত্র নাম” প্রস্তুতি কবিতা- 
গ্রন্থ রচন1 করেন। 
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মাঝ রাতে 
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত 


মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে শুভ্রদেহ! পরীদের গানে, 
মুক্তবাতা মুন-পথে দেখা যায় একফ্ালি চাদ, 

স্বপ্প দেখি শুয়ে শুয়ে মদালস আধে। তন্দরা-ধ্যানে £ 
পরীরা এলেছে কাছে, তাহাদের কবরীর ছা" 
জ্যোতগ্া-ঞ্জরীর শোভ! লঘুগতি তন্ু-ব্রততীর, 

এরণ ফেলার সাথে ফুটে ওঠে কামিনী বকুল, 

ঠোট ছুটি অতুলন লঙ্জারুণ ভাঁড। পাপড়ির, 

এল কাছে--ছু'কানে হুলায়ে দিয়ে হীরামোতী-ছুল। 


পিতা 


জেগে আছি--তবুও ঘুমায়ে থেকে করি শুধু ভান, 
চেয়ে চেয়ে দেখি আমি অপরূপ পবীর স্বপন, 

কে জানে জাগিতে গেলে ভেঙে যাবে পরীদের গান, 
একটু চুলের স্রাণ তন্্রালসে লভি অমুখন, 

ন্ুরুতি নিশাস-ধ্বনি পরীদের দোলা দেয় প্রাণ, 

তখন অনেক রাত, জেগ্নে নয় ঘুমে অচেতন । 


০ 


পপ ৮ 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রান্থ চারি বর পরে এবার গ্রামের বাড়ীতে আপিয়াছি । 
দক্ষিণ-বাখরগঞ্জেন একটি ক্ষুদ্র পল্লী । ক্ষুর্ত হইলেও এক সময়ে 
ইহা ব্যবসায়ীদের গুঞনে মুখরিত হইত। তখন গ্রামটির পূর্বপার্শ 
দিয়! বড় নদী বহিয়া যাইত, তীরবর্তী গঞ্জে ধান চাউল নারিকেল 
জ্পারি প্রচুর বিকি-কিনি হইত । পল্লীর সে এশ্বধ্য'বহুদিন চলিয়। 
গিয়াছে । নদী এখন সামান্ত খালে পরিণত, গঞ্জের গুরুত্ব আর 
নাই। বেপারী ব্যবসায়ী ধনী মহাজনের গতায়াতও এখন বন্ধ । 
স।ত-আট বৎসর পূর্বে এ অঞ্চলের যে দুরবস্থা দেখিয়াছিলাধ, 
আল্ল তাহা যেন যোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে। 

কালবৈশাখী গাছপালা ঘরবাড়ী ভাডিয়া চুরমার করিয়। 
পল্লীর দেহে একটি স্পষ্ট ছাপ বাখিয়! ষাষ। গত চার-পাঁচ বংসরে 
পল্লীর মমুষা-সমাজ্জের উপর দিয়। এইরূপ কালবৈশাখী চলিয়া 
গিয়াছে । ইহার ফলে সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিম্ হইয়া ইহার রূপ একে- 
বারে বদলাইয়া গিয়াছে । এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় আমর! 
কত উৎপাত সহা করিয়াছি । জনাকীর্ণ কলিকাতায় জনবিরলতা, 
আকাশ হইতে শত্রুপক্ষের বোম! বর্ষণ, আগঞ্ট-আন্দোলনে জন- 
বিক্ষোভ ও পুলিসের অনাচার, পঞ্চাশের মম্বস্তর, জনশূন্থ কলি- 
কাতায় পুনরায় জনবাহুল্য, বাড়ীওলার অত্যাচার, কন্টোল ও 
রেশনিঙের মণ্মান্তিক ক্লেশ, সামরিক যানবহনের গর্বোৎফুল্প মারা- 
ত্বক গতিবিধি--কতই না আমরা দেখিলাম । এত উপপ্রবেও 
কিন্তু কলিকাতার্‌ রূপ বদলায় নাই। সেই রাস্তা, মেই ঘরবাড়ী, 
সেই ক্বব্যস্ততা, সেই উচ্ছ খলত! দশ বৎসর পূর্বেবেও যেমনটি ছিল 
আজও প্রায় তেমনটিই রহিয়া! গিয়াছে । কিন্তু পলীর চেহারা 
একেবারে বদলাইয়! গিয়াছে । 

বাখরগঞ্জ জেলার জনসংখ্যার অন্থপাতে প্রতি তিন জনে ছুই 
জন মুসলমান, এক জন হিন্দু । গ্রামগুলির অধিকাংশই শ্বভাবতঃ 
মুসলমান-প্রধান, হিন্দু-পল্লী মুনলমান-পল্মী নিকটবর্তী হইলেও 
স্বতস্থ। জমি চাধ করে প্রধানত: মুসলমানগণ, জমির প্রকৃত 
মালিকও তাহারা । উপরস্থ মালিক--জমিদার বা তালুকদার-- 
 খাজন! পাইয়াই খুশি । গত কয়েক বৎসরের ভূমিসংক্রান্ত আইন- 
বলে জমির মধ্যন্বত্ব একরপ লোপ পাইয়াছে। নিজ খাসে যাহার 
হত জমি, উৎপল্প শস্তও নে পায় তত বেশী। শস্তের মূল্য 
বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ তাহার অর্থাগমও মগ হইতেছে না। দক্ষিণ- 
বৃষ্রগঞ্জের কৃষককুল একারণে আজ কতকটা সচ্ছল। ইহা 
আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে ইহ! আরও আনন্দের হইত যদি 


ইহা স্বাভাবিক নিয়মে হইত | কিন্তু কৃষিজীবী ছাড়া অঞ্চদের 


অবস্থা কিরূপ? অর্থাৎ, উপরে যেরূপ বলিয়াছি, ভূমির উপস্থত্বের 


উপর নির্ভরকারী মুপলমান ব্যতীত ভূমির খাঙ্জনা, ব্যবসা, 
শিল্পাদির দ্বার! জীবিকা নির্ব্বাহক হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ? 

গ্রামের হিন্দু-পল্লীতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ একরূপ নাই বলিলেই 
চলে, দুর্ভিক্ষের কবল অনেকেই এড়াইতে পারে নাই, যাহার 
পারিয়াছে তাহারাও গৃহত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছে। পল্লীতে 
পনর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের লোক প্রায় দেখিতেই পাইবেন 
না। তাহার! অন্নের অন্বেষণে ঘরের বাহির হইয়াছে । আজ 
কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশে যে এত জনতা তাহার কারণ 
ইহ্াই। কলিকাতা ছাড়া বঙ্গদেশে সাতাশটি জেল! । এইসব 
স্থলে, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলে জেলা গুলিতে ভূমির উপন্বত্ব ছাড়! 
ব্যবসা-বাণিঙ্গ্য শিল্পের উপর এতদিন যাহাদের নির্ভর ছিল তাহারা 
অনেকেই আজ শহরে ভিড় জমাইয়াছে। কেন এমনটি হইল? 

শুধু ভূমির উপস্থত্ দ্বার৷ পল্লীর আর্থিক প্রয্মোজন মেটে না, 
ব্যবঙ্গা শিল্প এবং স্বপ্লাংশে চাকুরা দ্বার। ইহা পূরণ হয়। ভূমির 
যাহার। প্রকৃত মালিক, উপন্থত্ব তাহাদেরই ভোগ্য | যাহার প্রকৃত 
মালিক নয়, তাহারা ইহার ভাগ পাপন! বলিলেই চলে । ছোট বড় 
ব্যবল! শিল্প দ্বারাই তাহাদের জীবিকার বেশীর ভাগ সংস্থান হইত। 
এই ব্যবলা শিল্প আজ পল্লীমায়ের কোল হইতে অন্তহিত 
হইয়াছে। কি কুক্ষণে সর্‌ ্টাফোর্ড ক্রিপন 449018] 0০11051 ব। 
বঞ্চন।-নীতি বাৎলাইয়। গেলেন। এই নীতির ফলে শক্র বঞ্চিত 
হইল না, বঞ্চিত হইল পূর্ববাঞ্চলের অগণিত অধিবাসী । দক্ষিণ- 
বাখরগঞ্জের একশ' হইতে পাচ শ' ছয় শ' মণী নৌকা ফরিদপুরের 
বিলোন অঞ্চলে লইয়! গিয়! ডুবাইয়। পচাইয়। নষ্ট করিয়া ফেল! 
হইল। নৌকার মালিকের! দালাল ও সরকারী কন্্চারীদের 
সেলামী দিয়া যাহ! কিছু পাইল তাহা পরবর্তী ভীষণ ছুভিক্ষের 
আরস্তেই ফুরাইয়। গেল। বাখরগঞ্জে রেলপথ নাই, বান্পীয় পোত 
বল্পবিস্তর যাহ] ছিল, বঞ্চনা-নীতির দৌরাতে তাহাও প্রায় শুক্তে 
গিয়া! ঠেকিল। স্থানীয় ব্যবস! একেবারে মাটি হইয়া গেল । ইন্টার 
উপর & নীতিরই ওদুহাতে প্রধান খান্ত চাউল সরাইয়া | 





শহরে গোলাজাত করা হুইল। যাহাদের নগদ মৃল্ঠ্েশডিল 


কিনিতে হয়, ব্যবম।-শিল্পার্দি বন্ধ হওয়ায় তাহার অর্থ সংগ্রহ 
করিতে পারিল না। আবার তখন প্রয়োজনের তুলনায় গ্রামে 
এত্ত কম চাউল ছিল যে, সামান্ত অর্থ যোগাড় হইলেও :চাউল 


গ্রবাঙগী 


+ 
শ্পাসিত না জী শা সী ০ ০ পট ক্স পি জিপি উল ৯ লো সত ০ 0৭-০০-০৯৬০ ৩০৯ পাকা ছা 


লা কমা [রাজ কিসিও পরি পরত 
নু 
১ 


সাল, রঃ ০১425255555625555287285225545255৮5 : 
পাইবাষ্উপায় রহিল না। ফলে হুইল দুর্ভিক্ষ এবং আবশ্থস্তাবী 






এফণ-বাখরগঞ্জে ধান নারিকেল সুপারি এই কয়েকটিই প্রধান 


ছা ৃ টা 
'উৎগর ব্য, কাজেই ইহার ব্যবসাও ধ সব অঞ্চলের বনু লোক 
করিয়। থাকে । জমিতে ধাহাঁদের সম্বংসবরের খোরাকি হয় ন! 


তাহারাও এই সব ব্যবসা! করিয়! নিজ নিজ অভাব পূরণ করিত। 


ইহ! ছাড়া, সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি কাপড়, কাটাকাপড় 
প্রভৃতির ব্যবসাও চলিত। নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ, সরিষার তৈল, 
কেরোিন, ডাল, মশল! প্রভৃতি কত জিনিষেরই না! ব্যবস! ছিল। 
যুদ্ধের ওজুহাতে লরকার একে একে এগুলির প্রায়ই হয় নিজ হাতে 
লইয়াছেন, নতুব! কণ্টে ল করিয়া! ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি রোধে 
সহায়তা করিয়াছেন | সরকার এখন পুরাদন্তর ব্যবসায়ী হইয়। ঈ্ট 
ইত্ডিয়। কোম্পানীর ষোগ্য বংশধর়ের কার্ধ্য করিতেছেন । দক্ষিণ- 
বাখবগঞ্জের যে-সব গঞ্ধ মাঘ ফান্তন ঠত্ত্র মাসে ধান ও চাউল 
ব্যৰনায়ী ধনী মহাজনদের আবির্ভাবে সরগরম হইয়! উঠিত ত। সবই 
আজ নীরব নিস্তব্ধ | বর্তমানে লাইসেন্স ছাড়। খুব কম পরিমাণ 
ধান চাউলই স্থানাস্তরে চালান দেওয়! যাইতে পারে । আর লাই- 
সেন্স লইতে হইলে যে-সব অস্বিধা তাহা অতিক্রম করিয়া! অনেকের 
পক্ষেই ব্যবস! চালান কঠিন। সরকারী আপিসে ব্যবমার লাই- 
সেব্দের জন্ত আবেদন-নিবেদনে দেশবাসী একেবারেই অনভ্যন্ত। 
যেখানে ধনী মহাজন নাই, সেখানে খুচব! ক্রেত-বিক্রেতারা কি 
করিবে? লাইসেন্সের বেড়াজালে তাহার। বিজড়িত । সরকার 
গঞ্জে গঞ্জে কন্টোল দরে চাউল ভ্রয় করাইতেছেন। স্থানে 
স্থানে তাহাদের টাই ব। এজেন্ট আছে। কিন্ত ব্যবসায়ের স্বাধীন 
গতিবিধি যেখানে ব্যাহত সেখানে সাধারণ ব্যবসায়ীর কাজ- 
কর্দ চলে কি করিয়া? জ্ুপারি দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের একটি প্রধান 
অবলম্বন | কিন্তু ইহার ব্যবসাও নান! ভাবে মাটি হইয়া গিয়াছে । 
পন্থীতে যে-সব লোক ধান, চাউল, শুপারিং নারিকেল, কাপড়- 
চোপড়, ঝবিশম্ত, তেল, স্ুন, লঙ্কা, কাঠ প্রভৃতির ব্যবসা করিষ! 
জীবিক! অর্জন করিত তাহার! হইতেছে বেকার। কিন্তু এই 
রুলের দিনে বেকার হওয়া মানেই তে! মৃত্যু। এই কারণেই 
ধাহাৰ শ্বাভাবিক উপাষে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া! গ্রামে বসিয়া 
জীবিক! অর্জন করিত, পল্পীর ুখ-ছুংখের ভাগী হইয়া! ইহার মধ্যেই 
অংস্বান করিত তাহাগ়াও আজ গৃহত্যাসী । পঙ্লীবাসীর দৈস্ভদশা 
এত এষে উঠিয়াছে বে, তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলেকেও লেখা- 
পড় 
চলিয়া যাইতে হইয়াছে | সমগ্র পল্লী খুঁজিয়৷ দেখিলে প্রাপ্ত বয়ক্ষ 
লোক হয়ত শতকরা দশ জনও পাওয়া যাইবে না। সদ্যগত 
ছুতিক্ষ এবং মহাযারীর কলে প্রা প্রতিটি পন্ধিবারেই বিধবার 





রে বিসর্জন দিয় জীবিকার অদ্ধেষণে গ্রাম ছাড়িয়া দুরে 


সংখ্য! বাড়িয়াছে, আআ করিবার লোকাভাব। গ্রামে যখন ব্যবসা 
চলিত তখন স্ত্রীলোকের!, বিশেষতঃ বিধবার! ধান ভানিয়া, নুপান্ির .. 
খোসা ছাড়াইয়। বেশ ছু'পয়স! রোজগার করিত। এখন দরের 
স্বাভাবিক ওঠা-নাম। বন্ধ, কাজেই ধান ভানিযা! লাভের পরিবর্তে 
লোকসানের আশঙ্কাই বেশী থাকায় এদিকে বড় কেহ খেসে না। 
পল্লীর, বিশেষতঃ ব্যবসাদি যেখানে বেশী চলিত তাহার এমন ছুর্দশা 
পূর্বে কখনও হয় নাই। জরকারী রেশনিং-ব্যবস্থার কল্যাণে 
প্রয়োজনান্ুরূপ বস্ত্র পাওয়া! দুর্ঘট, বিশেষ করিয়া বিধবাদের শাদা 
থানকাপড় পাওয়াই যায় না। নারী-পুরুষের মধ্যে একখানার 
উপর ছুইথান! কাপড় খুব কম লোকেরই দেখিতেছি। প্রথমে 
ুতিক্ষ। পরে তাহার উপরে সরকারের রেশনিং ব্যবস্থা--তুই়ে 
মিলিয়া পল্লীর নরনারীকে বন্ত্রহীন করিয়া তুলিয়াছে। একপ সর্ধব- 
সাধারণের বন্ত্রাভাব পূর্বে কখনও দেখি নাই । পল্লী আজ ব্যবসা- 
বাণিজ্যশৃগ্ঠ, অন্নবস্ত্রশূগ্ধ। জনমানববিরল--একপ শুন্ঠতার মধ্যে 
দেশের শ্রী কিরূপে ফিরাইয়। আন! চলিবে? 


সাধারণ লোকে ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাঁটাইতেছে। 
সরকার বলিতেছেন ছৃতিক্ষ আসন, অথচ লোকে যে সম্বৎসরের 
খোরাকি সংগ্রহ করিয়। রাঁখিবে এমন পন্থা নাই । সরকার দক্ষিণ- 
বাখরগণ্রের একাধিকণ্গঞ্জে চাউলের গোল। তৈরি করাইয়া! রাখিয়া- 
ছেন চাউল খরিদ করিয়া গোলাম মজুত রাখিবার জন্ত, যাহাতে 
অভাব ঘটিসে গোলাজাত চাউল স্থানীয় লোকেদের ক্রয়মূল্যে 
সরবর.+ কর যায়। কিন্তু লোকের এ আশায় জলাঞলি দেওয়! 
হইতেছে । চাউল গোলাজাত ন! করিয়। মধ্যে মধ্যে অস্তত্র চালান 
দেওয়া হইতেছে । কোথাও কোথাও লোকে আপত্তি করিতেছে, 
কিন্তু গুর্থ। পুলিসের পাহারায় নাকি চালান কাধ্য চলিতেছে । 
লোকের মনে আতঙ্ক--এবারেও বুঝি “এক সেরী' বাজার ( অর্থাৎ, 
টাকায় এক সের চাউল ) আরম্ভ হইবে। কিন্তু জনসাধারণ মরিয়। 
হইয়! উঠিয়াছে। অন্নাভাবে তাহারা এবারে আর মরিতে রাজি 
নয়। 


তবে এই দুর্দশার মধ্যে আশার ক্ষীণ রেখাও দেখ! বাইতেছে। 
এইমাত্র বলিয়াছি, জমির প্রকৃত মালিক যাহার! তাহাদের অবস্থা 
কিঞিৎ ফিরিয়াছে । দক্ষিণ-বাখরগঞ্জের লোকাম্পাত যেক্ধপ তাহাতে 
মুসলমান কৃষককুলই আজ এই শ্রেণীতে পড়ে । অজ্ঞ কৃষকদের 
অর্থ হইলে ধর্মপ্রচারক, উকীল, মোক্তার, মামলাবাজ, ধাঞসাবাজেরা 
তাহ! লুঠিয়। খায়_-মামলা-মোকদ্দমাও বাড়িয়া যায়। এবারে কিন্তু. 
ইহার অগ্তথ! দেখিতেছি। এখন লোকের কত়কট! চৈতগ্ত হইয়াছে, 
কুলোকের পরামর্শ ন। লইয়! সৎকাধ্যে মনোযোগী হইয়াছে । দ্সামি 
যে পল্লীর কথ! বলিতেছি ভাহারই পার্শ্ববর্তী থ্রাষের অর্ধিবাস্র! 
সকলেই যুসলমান এবং ভূমিতে প্রকৃত হ্ত্ববান। তাহার! অর্জিত 





রা _ পাতা-বরা গাছ 





| অর্থের কিয়দংশ স্কুল পতি ব্য করিতে উদ্তত হইয়াছে, উপযুক্ত 
চালক পাওয়া গেলে স্কুলটি ছা হইতে পারে। রাস্তাঘাট 
: নির্দাপেও কেহ কেহ অর্থব্যয় করিতেছেন । এইরপ দৃষ্টান্ত সর্বাথা 
অনুকরণীয়। 

আপাততঃ স্থানবিশেষের ধান্য উৎপাদনকারী কৃষককুলের 
অবস্থা কতকটা সচ্ছল হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পাদি বলবৎ থাকা 
একান্ত প্রয়োজন, কারণ, 'বাণিজ্যে বসতি লক্্মীস্তদ্ধং কৃষিকর্মাণি' | 
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শালা পাস এসি এপি লি সি পা সি পা পেস ছিপ পা এ এ ১, লা ও ৪ 


প্রাপ্ত হহ। এই বাণিজ্য আঙ লৃপতপ্রা়_:কি কারণে, , 
উপরেই বলিয়াছি। কাজেই পল্লীর ছু:খ-ছুর্দপার অস্ত লাই 

গ্রামে ফিরিয়া ব্যবস! শিল্পে পুনরায় লিড হইতে ন! পারি, 

শ্রী আর ফিরিয়া আসিবে ন!। আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবল ".. 
কোটি কোটি লোককে রক্ষা! করিতে হইলে সাধারণ মানুষের রতি 
কাজে লাগাইতে হইবে । সেই কাজের ত্বার আজ ই নীতির 
বলে প্রায় রুদ্ধ। মানুষকে বাচাইতে হইলে এই ক্দ্ধ দ্বার খুলিয়া 
দেওয়া আশ প্রয়োজন। 


হিস 


কৃষির অর্থ বন্ধিত হয় না, বাণিজ্য দ্বারাই ইহা প্রসারিত ও বৃদ্ধি- 


পদ্মার পারে কাশের ফুল 
আশরাফ সিদ্দিকী 


ট্রেনে যেতে দেখি-_-পত্মার পারে কাশের কুল-_ 

হালক। হাওয়ায় দোতুল ছুল। শ্বপ্ন-কুল। 

শম্‌ শম্‌ শম্‌ লক্ষ ফলীরা ছন্দাকুল-__ 

তারি পাশে ফ্োলে পন্ার পারে কাশের ফুল। 

আমি ছুলি আর তুমি দোল জর টেন দোলে আর 
পৃথিবী দোলে, 

এক বাক বক এক সার ফুল মেঘের কোলে; 

ছোট ছোট ঘর। কলার বাগান। অনেক কলল। 
অনেক ভুল-__ 

জঅমেক ভেঙ্গেছে । অনেক তবুও এখানে আশার 
আকাশী-ফুল 

অনেক দোলে 

পাপড়ি খোলে 

স্বপ্ন-হাওয়ায় দোছুল ছুল। 

ট্রেনে যেতে দেখি পন্মার পায়ে কাশের ফুল। 


এখানে স্বপ্ন ওখানে ভয়, 

এখানে হাটি ওখানে লয়, 

'আরে আরে আরে দেখে! দেখে দুরে ধসে 
গেলো! ওই পল্লা-কৃল-_ 

ভেসে গেলো! জার ছুবে গেলো আর রুছে গেলো সেই 
কাশের ফুল 

অনেক স্বপ্ন | অনেক প্রলয় | অনেক সত্য | 

| নেক ছল| 

এই তে! জীবন] এইতো! কসল | এইতো তুল | 

বরেনে যেতে দেখি পল্লার পারে কাশের কুল। " 

ট্রেমে যেতে দেখি ডুবে মুছে গেলো! কাশের কুল | 


পাতা-ঝরা গাছ 
শ্রীহেমলতা ঠাকুর 


পাতা-বর! গাছ ওগো, পাতা-ঝরা গাছ 
আমার হাজয়ে পশি কি কথা যে কও, 
পৃথিবীর শান্ত ছায়! ফিরে তব পাছ 
জ-বানী সম্ভূতা, তবু মূর্ত বাণী বুও। 


কোন্‌ জাঙি যুগে খষি বসি তব মূলে 
ধ্যানমেজে হেরিলেন বিশ্ব যোগনয়, 
শান্তি তার ভাগিতেছে আছি কুলে কূলে 
বনম্পতি ওষধিরে করি জ্যোতির্য় 


ঝর! পাতা, বরা পাতা, ঝরিতে ঝরিতে 
মোর জীর্ণ ভাবগুলি বরাইয়া৷ দাও, 
প্রলয়ের অভিমুখে চলিতে চলিতে 

ভগ্ন ছিন্ন জীর্ণ যত সাথে লয়ে যাও। 


যোগী-চিন্তে ঘলিতেছে যে শান্ত জালোক, 
শান্ত আত্মা প্রতিভাত যার মহিমায়, 

বরা পাতা মাঝে বসি_ ছ্যলোক ভূলোক 
'গীথিছেন ঘোগীত্রেঠ নিজ চেতনায় । 


পাতা-বর! গাছ, তুমি যদিও নির্সমাক 
বানী-কপে মোর চিন্তে রছিলে সঙ্কাগ। 


জভউডাজা57:52 


ভ্রমস্সংশোধন 
“উড়স্ত বোমা” প্রবন্ধে ৪০৮ পৃষ্ঠায় (প্রথম সন্ে) নং চিজে ৪০৯ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় সন্তে ) ২৯» প্ চভিতে “প্রায় ৩০ 
টং ও ৩৪ পং নিস প্দাঙ্য গ্যালস্ঞর পঁরিবঞ্ে হইবে মাইল"-এর পরিবর্থে হইবে “প্রা ৬, মাইল” 


গং 


* পৃষ্ঠায় (প্রথম ভন্তে) ১ পঙক্তিতে “ণ্টায় ৫,০০০ 


মুখ নু রেলের আইসা পির হইবে টা এল মাইল : 


ডানার এরো প্লেনের) মত? । 








স্পা অ+ পা 





গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি 
প্রবাসী বাংলা মাসের ১ল! তারিখে প্রকাশিত হয়। যথা সময়ে প্রবাসী না পৌছিলে, 
সেই মাসের ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নিদ্দিষ্ট গ্রাহকনম্বর সহ পত্র 
লিখিতে হইবে । ডাকঘর হইতে প্রতি মাসেই বিস্তর প্যাকেট অপহৃত হয়, এ বিষয় অবহিত 
হইয়া সকলকেই যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। 
পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাহাদের ঠাদা যেসংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা 
পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর টাদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, 
্ঠাহার! পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাদ! দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা 
রি চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কাধ্যসাধনে গোলমাল 


্ত্তাবী | 
কম্াধ্যক্ষ - প্রবাজী 


বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণের প্রতি 
বিজ্ঞাপনের মূল্য বৃদ্ধির বিষয় গত সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । এবারও 
_ উহা স্মরণ করাইয়া! দিবার উদ্দেস্ট্যে জানানো হইতেছে যে, আগামী ১৩৫৩ সালের বৈশাখ 
মাস হইতে চলিত হারের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে বিজ্ঞাপনের মূল্য বন্ধিত হইবে। 
হবাহাদের সহিত পুর্ব হইতে লিখিত চুক্তি আছে, তাহাদের চুক্তিকাল সিভি হওয়ামাত্র 
বুতন হার ধাধ্য হইবে । এই বদ্ধিত হার নিম প্রদত্ত হইল £_- 


বিভ্ঞাপনমৃঢ্লটর হার 
সাধারণ -. জ্ুচী 
পূর্ণ পৃষ্ঠা. - ৬০ ৬৫৯ 
অর্থ » & | | ৩২২৬... ৩৫৯ 
সিকি ১ ৯৮৭৭ ২০৯২ 
সিকি কলাম ও অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা ১০২ ১২৭ 


( বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠার মূল্য,তঞজ চিঠি লিবিয়া পজাতব্য) তি 
| বিজ্ঞাপনাহ্য -প্রষাজদী 








